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নবঢ-নযায় 


শাস্ত্রাস্তর্গত 


“তুক্ভ্রছিক্ভাম্মনি” লাম গ্রহে 
অন্ুমানখণ্ডে ব্যাপ্তিবাদের অস্তভুর্ভি 


স্বনান্ডি-০সঞহল্ক ॥ 
মহামতি শ্রীযুক্ত গঙেশোপাধ্যায় বিরচিত মূল, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা ; 
শরধুক্ত মথুরানাথতর্কবাগীশ বিরচিত ব্যাপ্তিপঞ্চক-রহুস্ত নামক 
টাকা, বঙ্গান্থুবাদ ও ব্যাথ্যা £ মহামতি শ্রীযুক্ত রঘুনাথ 
শিরোমণি বিরচিতত ব্যাপ্তিপঞ্চক-দীধিতি 
নামক টীকা এবং বঙ্গান্ঘবাদ 
প্রভৃতি সম্বলিত । 


৫৫৮১১ _ 
ধস্য সাংসাপ্সিকী চিত্ত। চিন্তা! চিন্তামণেঃ কুতঃ । 
তয়ৈব হি শিরঃকম্পঃ ক শিরে। মণিধারণে ॥১। 





প্রদীপঃ সব্বশাস্ত্রানামুপারঃ সর্ববকম্মণণাম্‌। 
আশ্রয়ং সববধন্মপাণাং বিছ্যোদ্দেশে প্রকীত্তিতা ৪২) 


স্প্প্স্পী7 


ন্জবাদক ও ৪৬০স্পীপিন্ক-_ 
“আচার্ধাশঙ্কর ও বামাচুক্ষ” প্রণেতা 


শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ । 
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প্রথম পর্ধদ প্রকাশন--অক্ট বর ৯৯৮২ 


প্রকাশক 

পশ্চিমখঙগ রাজ্য পুস্তক পধদ 

( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা ) 
আর্য ম্যান্সন ( নবমতল । 

৬ এ, রাজা শ্বোধ মাক স্কোমার 
কলিকাতা! সা 9০০ 9১৩ 


যুূদ্রক : 
্রীদর্গা প্রসাদ মিজে 
এলেম্‌ প্রেস 

৬৩, বিডন ফ্রীট, কলিকাতা 


প্রচ্ছদ শিল্পী £ 
শ্রীবিমল দাপ 
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পর্ষদ সংক্ষরণের ভূমিক। 

শীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ ঘোষ সম্পাদিত নব্যন্যায় শাস্্রান্তর্গত 
তথ চিন্তামণি নামক গ্রন্থের অনুমান খণ্ডে ব্যাপ্তিবাদের অন্তভূর্তি 
বাপ্তি-পঞ্চক গুশ্থটির পুনযু্রণ প্রকাশ করা হ'্ল। গ্রন্থটির ছুক্্রাপ্যতা 
ছাত্রছাত্রীদের অস্থুবিধের কারণ হয়। দর্শন বিষ্তাসমিতির প্রস্তাবমত 
পরধদ গ্রন্থটির পুনমূ্্ূণের সিদ্ধান্ত নেয় । ১৩২২ বঙ্গাব্ডে প্রকাশিত গ্রন্থের 
পাঠ বতান গ্রন্থে শনুস্থত হয়েছে । আশাকরি গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট সকলের 
কাজে লাগবে । 


দিবেজ্দু হোতা 
মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যাদ 


হুচীপত্র। ূ 


সামাম্বাসূচী | 
পৃষ্ঠা 
ভূমিক। ১১৫৫ 
নিবেদন ৃ ১-- ৩ 
মূল গ্রস্থানুবাদ ও ব্যাখা। ই ১-- ২৫ 
চীকার অনুবাদ ও ব্যাঝা রর ২৬--৬২৫ 
চীকোপব্রম, অনুবাদ ও ব্যাখ্য। ২৬-- ৩৬ 
প্রথম লক্ষণ রঃ ৪ ৩৬--১৪১৫ 
দ্বিতীয় লক্ষণ ্ রে ৪১৬--৪৭৮ 
তৃতীয় লক্ষণ র্‌ রঃ ্ 8৭৯--৫০০ 
চতুর্থ লক্ষণ রঃ ৪ 3 ৫০১--৫৮ ১ 
পঞ্চম লক্ষণ রী রি ১. ৫৮২-৬০৮--৬০৯ 
উপসংহার ৪ নাঃ ৬০৮--৬২৫ 
বিশেষ সুচী। 
মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যাূচী । 
মূলগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ১ 
ব্যাধ্যা ভূমিকা ঢা ২ 
গ্রন্থের বিষয় রঃ ২ 
ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির হেতু রা ২ 
অব্যতিচরিতত্ শব্দের অর্থ .. ৫ র্‌ ৩ 
প্রথম লক্ষণের অর্থ ৩ 


সাধ্য, অধিকরণ, আধেয়তা, আধেয়, হেতু, লিঙ্গ, প্রভৃতি কতিপয় 
পাবিতাঘিক শব্দের অর্থ 8৪ 


লক্ষণ-প্রয়োগ-প্রণালী টা রি টা 
“বহমান ধ্মাৎ” অর্থ 2 
সচ্ধেতুক অনুমিতির লক্ষণ .. 
ধ্বহিঃমান্‌ ধমাৎ” শ্বলে প্রথমলক্ষণ-প্রয়োগ 
“্ধষবান বহোত১ অর্থ রাঃ ৮ রর 


ও ৯০০ ০০ ০০ ০০ 


২ মূল গ্রস্থের ব্যাখ্যাসথচী । 


“ধ্মবান বহে স্থলে প্রথমলক্ষণ প্রয়োগ 

ছিতীয় লক্ষণের অর্থ রা 

“বহ্ছিমার্‌ ধূমাৎ” স্থলে তাহার প্রয়োগ 

“ধৃষবান বহে" স্থলে তাহার প্রয়োগ 

দ্বিতায় লক্ষণের উদ্দেশয 

“কপিসংযোগী এতহ্ ক্ষত্বাৎ'ঃ স্থলে টান প্রয়োগ 

উত্ত স্থলে দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োগ 

তৃতীয় লক্ষণের অর্থ 

প্রতিযোগী শব্দের অর্থ 

অন্যোন্যাভাব 

“বহিঃমার্‌ ধৃমাৎ” স্থলে তৃতীয়লক্ষণ-প্রয়োগ 

“ধূমবান বহে: স্থলে তৃতীয়লক্ষণের প্রয়োগ 

তৃতীয় লক্ষণের উদ্দেশ্য ও 

অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন স্বীকার না করিলে কেন দবিতীয় 
লক্ষণ যায় না 

উহ। স্বীকার করিলে কি করিয়া ছিতীয়লক্ষণ যায় 

উহ) স্বীকার না করিলে কি করিয়৷ তৃতীয়লক্ষণ যায় 

দ্বিতীয়লক্ষণে কোন্‌ বিশেঘত্ব বশত: উক্ত নিয়ম স্বীকার 
প্রয়োজন হইয়াছিল 

চতুথ লক্ষণের অর্থ . ৰ 

“বহিঃমান্‌ ধূমাৎ “স্থলে উহার প্রয়োগ 

ধ্ধ্মবান্‌ বহেঃ:?ঃ 

চতুর্থ লক্ষণের উদ্দেশ্য 

পঞ্চম লক্ষণের অর্থ রর 

“বহিমান ধূমাৎ'। স্বলে উহার প্রয়োগ রর 

“ধূমবান বহ্ে;'। স্বলে উহার প্রয়োগ 

পঞ্চম লক্ষণের উদ্দেশ্য 

পাঁচটা লক্ষণেরই অপূর্ণ ত। রঃ 

“সবর্বংবাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ স্থলে তাহার প্রমাণ 

সিদ্ধান্ত-নক্ষণ ও তাহার অর্থ রী 

“বহিমান্‌ ধূমাৎ৮ স্থলে তাহার প্রয়োগ ১, র্‌ 

“ধমবান বহ্ছে"” স্থলে তাহার প্রয়োগ ক রী 


€ ৩ আহ শু ০০৫ 


১১ 
১১ 
১১ 
১১-স১২ 
১২--১৩ 
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টাকার বিষয় লুচী।, 


ব্যতিরেক-ব্যাপ্তর লক্ষণ ও অর্থ রং ৫ 

এই ব্যাণ্ডির প্রয়োন 

লক্ষণ পাঁচটার প্রয়োজনীয়তা। সন্বদ্ধে মধ্রানাথ ও 
শিরোমণি মহাশত্য়র মতামত 


টাকার বিষয় সুচী। 


মূলের প্রথমবাক্যের অর্থ 3 মু 
অনুমান-্প্রামাণাং নিক্সপ্য ব্যাণ্তি-স্বক্থপ-নিক্সপণম আর ভতে-- 


“মনু” ইত্যাদিনা | “অনুমিতিহেতু” ইত্যস্য অনুমাননিষ্ঠ*্প্রামাণ্যা- 
অনুনাতহেতু ন্‌ 


নুমিতি-হেতু ইত্যর্থঃ | দ্ব্যাপ্তিজ্ঞানে” ইত্যত্র চ বিঘয়ত্বং 
সপ্তম্যর্; । তথাচ-অনুষান-নিষ্ঠ-প্রামাণ্যানুমিতি-হেতুশব্যাপ্তিজঞান- 
বিষয়ীভূত। ব্যাপ্তি: কা ইত্যর্থঃ | 


গ্রন্থসঙ্গতি প্রদর্শন ১০৯. রি 
'অনুষানসিঠ-প্রামাণযন িতিহেতু ইত্যনেন ব্যাপ্তেরনুমান- 
প্রামাণ্যোপপাদকত্ব-কথনাৎ অনুমান-প্রামাণ্য-নি বূপণানস্তরং 
ব্যাপ্তি-নিরূপণে উৎপোদৃ-ধাত এব সঙ্গতিরিতি সুচিতযূ । 
উপপাদকত্বং চাত্র জ্ঞাথকত্বম্‌ । 


প্রকারাস্তরে প্রথমবাকেঃর অর্থ ও সঙ্গতি প্রদশন 


কেচিন্তু “অনুমিতি” পদম-অনুমিতিনিষ্ঠেতর-ভেদানুমিতি-পরষ্‌ ; 
তথ চ অনুমিতি-নিষ্ঠেতর-ভেদানূমিতৌ যে। হেতুঃ প্রাগ্ডতু- 
ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষ-ধন্্তা-জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্বর্ধপঃ  তর্ঘটকং 
যদ্ব্যাপ্তিজ্ঞানং তদংশে বিশেঘণীভুত্বা ব্যাপ্তি: কা ইত্যর্থঃ, 
ঘটকত্বার্থক-সপ্তম্য। তৎপুরুষ-সমাসাৎ। তথাচ প্রাগুক্রানুমিতি- 
লক্ষণে উপোদৃঘাত এব সঙ্গতিরনেন স্চিত৷ ইত্যাছুঃ | 


মু্টলর ছিতীয় বাক্যের অর্থ রি 
“*ন তাবদ্‌' ইতি । “তাবৎ” বাক্যালঙ্কারে.। *“অব্যভিচরিত- 
ত্বযূ* অব্যভিচরিতত্ব-শব্দ্প্রতিপাদ্যয় । 
মূলের তৃতীয়বাক্যের অর্থ ও অন্য ই ৪ 
তত হেতুমাহ-_-্তদ্ধীত্যাপি'' | “হি” যস্মাৎ | “তৎ৮ল 


৪ 
৪ 


৫ 


২৬ 


৯ 


৩৯ 


৩৫ 


ষ. টীকার বিষয় নূ়ী। 


অব্যতিচরিতত্ব-দ-প্রতিপাদ্যহ | “ন” ইতি সবর্বস্মিব এব 
লক্ষণে লম্বধ্যহত। তথাচ ব্যাপ্তিষতঃ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি- 
রূপাংব্যভিচরিতত্ব-শব্দ-প্রতিপাদ্য-স্বরূপা ন, অতোহব্যতিচরিতত্ব- 
শব্দ-প্রতিপাদ্য-স্বরূপ। ন ইত্যর্থ: পর্যবসিত: | বিশেঘাতাবক্টস্য 
সামান্যাভাবহেতুত। প্রসিদ্ধ) এবেতি ; অতঃ এতৎ নও হুয়োগা- 
দানং ন নিরথকমৃ। 


প্রাচীনমতে প্রথমলক্ষণের সমাসার্থ রি 
_ “সাধ্যাভাববদবৃতিত্বযঃ ইতি | বৃত্তবৃ-বৃত্তি:, ভাবে নিষ্াপ্রত্য- 
যাৎ( বৃদ্তনয অভাব:-অবৃত্তম-্বৃত্যভাব ইতি যাবৎ । সাধ্যা- 
ভাববতোধবৃত্তম সাধ্যাভাববদব্তৃমূ-সাধ্যাভাববদৃব্ত্াতাব ইতি 
যাবৎ। তদ্‌ যত্রাম্তি স সাধ্যাভাববদবৃত্তী, মত্বথায়েন্‌ প্রতায়াৎ। 
ত্য ভাবঃ-সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্বয় । তথাচ সাধ্যাতভাববদৃবৃত্য- 
ভাববত্বম ইতি ফলিতম্‌-_ইতি প্রাঞ্চ: | 


প্রাচীনমতের সমাসাথে প্রথম আপত্তি হি 
তদসৎ। “ন কন্মধারয়ান্ত্বথায়োবহুবী হিন্₹*5ৎ অর্থপ্রতিপত্তিকর" 
ইতি অনুশাসন-বিরোধাৎ | তত্র কর্মধারায়-পদস্য বহুবীহীতর- 
সমাসপসত্বাৎ | , তচ্চ “অগুণবত্বমূ* ইতি সাধন্্া-ব্যাখ্যানাবসরে 
.পগুণপ্রকাশ-রহস্যে' তদৃদীধিতিরহন্যে চ স্ফুটয। 


প্রাচীনমতের সমাসের উপর দ্বিতীয় আপত্তি 
অব্যয়ীভাব-্সমাসোত্তর-পদান্তথন সমং তৎ-সমাসানিবিষ্ট-পদা্থা- 
স্তরান্বয়স্য অবুযুৎপন্নত্বাৎ | যথ। “ভূতলউপ কুন্ত২' “ভূতলেই- 
ঘটং” ইত্যাদৌ ভূতলবৃত্তি-ঘটসমীপ-তদত্যন্তাতাবয়ো; অপ্র- 
তীতেঃ। এতেন বৃত্তেরভাব:-অবৃত্তি, ইতি অব্যয়ীভাবানস্তরং 
“সাধ্যাতাববতঃ অবৃত্তি যত্র' ইতি বছর্রীহিঃ, ইত্যপি প্রত্যুজষ। 
বন্তো সাধ্যাভাবতোহনগ্বরাপত্তে: । 


প্রাচানমতের সমাসের উপর তৃতীয় আপত্তি ২, 
অব্যয়ীভাব-সমাসস্য অব্যয়তয়। তেন সমং সবাসান্তরাসম্তবাচ্চ ; 


নএ্পাধ্যাদিরূপাইব্যয়বিশেঘাণাম এৰ সমস্যমানত্বেন পরি- 


গণিতত্বাৎ | 


৩৬ 


89 


88 


৪৭ 


টীকার বিষয় শুচী। 
নব্যমতে সমাসার্থ নির্ণয় হী চ 


 বস্ততত্ত “সাধ্যাতাববতঃ ন বৃত্তিঃ খত্র” ইতি ব্রিপদব্যধিকরণ- 
বছুবীহ্ত্তরং “*ত" প্রত্যয়ঃ | “সাধ্যাভীববতত”* ইত্যত্র নিরা- 
পিতত্বং ঘষ্ঠার্থঃ, অনৃয়শ্চাসা বৃত্ত । তথাচ “সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত-বৃত্যতাববস্ম্‌*--অব্যতিচরিতত্বম্‌ ইতি ফলিতয়্‌ । 


নবামতের সমাসে আপত্তি ও উত্তর . 


ন চ ব্যধিকরণ-বছুব্রীহিঃ সব্বত্র অসাধূরিতি বাচ্যম । অয়ং 
হেতুঃ-_সাধ্যাভাববদ্‌ অবৃত্তিঃ ইত্যাদৌ ব্যধিকরণবন্থব্বীহিং বিন 
গত্যন্তরাভাবেন অব্রাপি বাধিকরণ-নছুবীহেঃ সাধস্বাৎ। 


বৃত্তিতাভাবপদের রহস্য 


“সাধ্যাতাবাধিকর পবৃত্ত্যতাব**শ্চ তাদৃশবৃত্তিত্বসামান্যাভাঁবো 
বোধ্যঃ | তেন প্ধ্মবান বহে: ইত্যাদৌধ্মাভাব-বনূজল- 
হদাদি-বৃত্যতাবস্য ধূমাভাববদ্‌ বৃত্তিত্ব-জলত্বোভয়ত্বাবচ্ছিন্লাভাবস্য 
চ বহ্ছটো সত্বেপি ন অতিব্যাপ্তি: | 

বৃত্তিত্ব-পদের রহস্য 


সাধ্যাভাববদৃবৃত্তি্চ হেতুতাবচ্ছেদকপন্বন্ধেনে বিবক্ষণীয়। 
তেন বঙ্চভাববতি ধ্যাবয়বে জলহ্রদাদৌ চ সমবায়েন কালিক- 
বিশেঘেণতাদিন। চ ধূ্স্য বৃতাবপি ন ক্ষতি: | 


সাধ্যাভাবস্পদের রহস্য 


সাধ্যাভাবশ্চ  সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্ন"সাধা তাবচ্ছে দকাব- 
চ্ছিন্ন-প্রতিযৌগিতাকো। বোধাঃ । তেন এ্বহ্িমান ধ্মাদ্‌" 
ইত্যাদৌ সমবায়াদি-সন্বদ্ধেনে বহিসামান্যাভাববতি সংযোগ- 
সম্ব্্ধছনা তত্রদৃবহিত্ব-বহি-জলোভয়ত্বাদ্যবচ্ছিন্নাভাববতি চ 
পৰ্বতান্তদী সংঘ্রযাগন ধূমস্য বৃত্তাবপি ন ক্ষতি: | 


সাঁধ্যাভাববৎ-পদের রহস্য ঠা 5 
তাদৃশ-সাধ্যাভাববন্বং চ অভাবীয়-বিশেঘণতা-বিশেঘণ বোধ্যমূ। 
তেন “গুপত্ববান্ধ জ্ঞানত্বাং+ “াত্তাবান্‌ জানত: ইত্যাদৌ 


বিঘয়িত্বাবাপ্যত্বাদি-সম্বদ্ধেনে তাদৃশ-সাধ্যাতাববতি  জ্ঞানাদৌ৷ 
জ্ঞানত্বজাত্যাদেব্ধতঁমানত্বাৎ নাব্যাপ্তি: | 


৪8৮ 


৪৯ 


৫১ 


১০০ 


১২৩ 


৬ টাকার বিষয় সুচী । 


স্বর্ুপ-পন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণতা-মতে আপত্তি ও উত্তর ১৩৭ 


জাত্যত্যন্তাভাব-তদৃবদন্যোন্যাতাবয়োঃ ন প্রতিযোগি-প্রতিযোগি- 
তাবচচ্ছদক-শ্বরূপঃ কিন্তু অতিরিক্তঃ | তেন ““ঘটত্বাত্যস্তাভাব- 
বান্‌, ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ বা--পটত্বাৎ। ইত্যাদৌ বিশেঘণতা- 
বিশেঘ-সন্বদ্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণস্য অপ্রসিদ্ধ্যা নাব্যাপ্তিঃ | 


প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে ১৪৪ 


অত্যন্তাভাবাদেরত্যস্তাভাবস্য প্রতিযোগ্যাদি-স্বব্মপত্ব-নয়ে তু সাধ্য- 
তাবচ্ছেদক - সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাঁক-সাধ্যাঁভাববৃত্তি-সাধ্য- 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং 
বক্তব্যম | বৃত্যন্তং প্রতিযোগিতা-বিশেঘণয । তাদশ সহ্ন্ধশ্চ 
“বহিমান্‌ ধ্মাৎ ইত্যাদি ভাব-সাধ্যক-স্থলে বিশেঘণতা-বিশেষ 
এব, “্ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ” ইত্যাদি অভাব-সাধ্যক-স্থলে তু 
সমবায়াদিরেব | 


সামান্য-পদের প্রয়োজন রঃ তর ৪ ১৬২ 
সমবায়-বিঘয়িত্বাদি-সন্বন্ধেন প্রমেয়ার্দি-সাধ্যকে জানত্বাদি-হেতো 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছি নন-প্রমেয়াদ)/ভাবস্য কালি- 
কাদি-সদ্বদ্ধেন যোইভাব: সোহপি প্রমেয়তয়া সাধ্যান্তর্গত:, : 
তদীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কালিকাদি-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধি- 
করণে জ্ঞানত্বাদ্বত্তে: অব্যাপ্তি-বারণায় সামান্য-পদোপাদানহ | 


সাধাসামান্নীয়-পদের অর্থ নী ঃ রি ১৭৫ 
“সাধাসামান্টীয়ত্বং' চ-_'যাবধ্*সাধ্য নিঝপিততম্‌* স্বানিকপক- 
সাধ্যকভিন্নত্বম ইতি যাবৎ । 


প্রাচীনমতে যে সন্বঙ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধৰ্ধিতে হইবে তাহাতে 


আপত্তির উত্তর এবং তৎপরে তাঁহার উপসংহার রঃ ১৯১ 
অস্য একোজিমাত্র-পরতয়৷ গৌরবসা অদোঘত্বাৎ অনুমিতি- 
কারণতাবন্চ্ছদ্ক চ ভাব-সাধ্যক-স্থলে অভাবীয়-বিশেষণতা- 
বিশেঘ-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বয্, অত্তাবসাধ্যকস্থলে চ 
বথাযথং সমবায়াদি-সন্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম়ু উপাদেয়মূ 
সাঁধাভেদেন কাধ্যকারণভাব-ভেদাৎ। 


টীকার বিষয় সুচী । ৭ 


প্রাচীনঘতে যে নগ্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে 


আপত্তি র্‌ 2 নর রক ১১১ 


ন চ তথাপি “ঘটান্যোন্য।ভাববার পটত্বাৎ” ইত্যত্র অন্যোন্যা- 
ভাৰসাধ্যকস্থলে ঘটত্বাঙ্গিকূপে সাধ্যাতাবে ন সাধ্য-প্রতিযোগিত্বং ন 
ব। সমবায়ার্দি সম্বন্ধস্তদবচ্ছেদকঃ তাদাঘ্ব্যস্য এব তদেবচ্ছেদক- 
ত্বাৎ-ইতি অবা্তিস্তদবস্থা-ইতি বাচ্যমূ | 


যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার উপর অন্যোনযা- 


তাব সাধ্যক-অন্মতি-স্থল-সম্পকাঁয় আপত্তির উত্তর রর ২০৯ 


অত্যস্তাভাঁবাঁভাবস্য প্রতিযোগিক্বপত্বেন ধটভেদসায ঘটভেদাত্যন্তা- 
তাৰত্বাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাববুপতয়া ঘটভেদাত্যন্তাভাবি 
র্ূপস্য ঘটভেদ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভৃত-ঘটত্বস্যাপি সমবায়- 
সন্বদ্ধেন ঘটভেদপ্রতিযোগিত্বাৎ | 


প্যব্বাজজ উত্তরের উপর আপত্তি ও তাহার প্রথম উত্তর পর ২১৫ 


ন চান্যত্র অত্যন্তাভাৰ!ভাবশ্য প্রতিযেগিক্সপত্থেইপি ধটাদিভেদা- 
ত্াস্তাভাবত্বাবচ্ছি ন্-প্রতিযোগিতাকাভাবে। ন ঘটাদিভেদম্বক্সুপঃ : 
কিন্তু তত্প্রতিযোগি তাবচ্ছেদকীভূত-ধটত্বাত্যস্তাভাবন্বন্বপ এব-_ 
ইতি লিদ্ধাস্তঃ, ইতি বাচ্যম। যথ! হি ধটন্বাবচ্ছিন্ন-বটবতাগ্রহে 
ঘটাত্যস্তাভাবাগ্রহাৎ ঘটাতাস্তাভাবাভাববাবহারাৎ চ, ঘটাত্যন্তা- 
ভাবাভাবে। ঘটশ্বরূপঃ : তথ! ঘটভেদবস্তাগ্রহে ঘটভেদাত্যন্তা- 
ভাবাগ্রহাৎ ঘটভেদাত্যস্তাভাবাভাবব্যুবহারাৎ চ ধটভেদ এব 
তদত্যস্তাভাবত্বাবচ্ছ ্ন প্রতিযোগিতাকাভাবঃ ইতি তৎসিদ্ধান্তঃ ন 
যুক্তিসহঃ | 


পৃৰের্যা্ত আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর £ .. ও ২১৭ 


বিনিগমকাভাবেনাপি টিটি বাটি বাজি নী জিন? 
। ধটভেদস্যাপি ঘট-ভেদাত্যস্তাতাবাভাবত্বসিছ্ধেরপ্রত্যহত্বাচ্চ। 


পর্বত আপত্তির তৃতীয় উত্তর. .. ঠা ১০ ২২০ 


অতএব তাদৃশ-পিদ্ধান্তঃ ন উপাধ্যায়সম্মতঃ ॥ অতএব চ “অভাব- 
বিরহাত্বত্বং বস্তনঃ প্রতিযোগিতা! ইতি আঁচাধ্যাঃ। অনাথ। 
ঘটভেদাত্যন্তাভাবণ্প্রতিঘযাগিনি ঘটভেছদ তল্পক্ষণাব্যাপ্যাপত্তেঃ, 


৮ টাকার বিষয় সুচী । 


অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-ধাটত্বাত্যস্ত/ভাবে তলক্ষণসা 
অতিব্যাগ্তযাথত্তেশ্চ । 
উক্ত উতন্তরপ্র উপর পুনগায় আপত্তি ও তাহার উত্তর .** ১, ২২৪ 

নন চৈবং ঘাত্বত্বাবচ্ছি ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যস্তাভাবস্যা পি 
ঘটভেদন্বরূপত্বাপত্তিরিতি বাচা । তদত্যন্তাভাবস্বাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
ঘোগিতাকাভাবস্যৈব তৎ্থর্রপত্বাত্যুপগমাৎ তদ্বত্তাগ্রহে তাদৃশ- 
তদত্যস্তাভাবাতাবস্যৈব ব্যবহান্বাৎ । উপাধ্যায়ৈধটত্বত্বাবচ্ছি্ল - 
প্রতিযোগিতাক - খাঁত্বাত্যস্তাভাবস্যাপি ধটভেদ-শ্বরূপত্বাভুা- 
পগমাচ্চ। 


“সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ন"প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃতি পদের 
ব্যাবৃত্তি প্রদশন হি রঃ ২২৭ 
ন চৈবং এজাতানী বার রড বরা রি সাধ্য!- 
ভাবাধিকরণত্বং, বিবক্ষাতাং কিং সাব্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বদ্ধাবচিছ 
সাধ্যাভাব-বৃত্তিত্বস্য প্রতিযোগিতাবিশেষণত্বেন ?- ইতি বাচ্যম । 
কালিকপসস্বন্ধাব চ্ছিল্নাতুত্ব প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যত্বাভাবস্য বিশে- 
ঘণতাবিশেতঘণ সাধ্যত্বে আত্মত্াদি-হেতৌ অবাপ্তযাপত্থে: | 
কালিকসন্বস্কাবচ্ছিননসাধ্যাতাবস্য বিশেষণতাবিশেষণ সম্বদ্ধেন 
যোইভাবঃ, তঙ্যাপি সাধ্যস্বরূপত্য়া কালিকসম্বদ্ধবদবিশেঘণত।- 
বিশেঘাইপি সাধ্যীয় প্রতিযোগিতাব্চ্ছদ কসন্বন্ধ:, তেন সন্বদ্ধেন 
আত্বত্ব গ্রকারক প্রমাবিশেঘ্যত্বরূপ-সাধ্যাভাববতি আনি হেতো- 
রাত্বত্বস্য বৃত্তে: । ূ 


প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে 
পুনরায় আপত্তি ও উত্তর না ১০ ২৬৬ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৎ প্রতিঘযাগাপি চিররিরত তেন 
তাদাত্থ্য-সম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছি ন-সাধ্যা- 
ভাববৃত্তিসাধটীয় প্রতিযোগিত্বস্য নাপ্রসিছি: | 

প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে 
পৃৰ্রেত্ উত্তরের উপর পুনরায় আপতি ও উত্তর ৮৮. ২৭২ 


ইথঞ্চ অত্যন্তাভাবত্বনিক্রধিতত্েনাপি সাধাসামান্টীয়-প্রতিযোগিত। 
বিশেঘণীয়৷ | অন্যথা “ঘটান্যোন্যাভাববান ধটত্বত্বাৎ”? ইত্যাদে 


টাকার বিষয় সূচী । 


অব্যাগ্যাপতেঃ, তাদাত্বা-সহন্ধদ্যাপি নিকুজ-সাধ্যাভাববৃত্তি- 
সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ | 


প্রাচীনমতে যে সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে অতন্মধ্যস্থ 


সাধটীয়-প্রতিযে!গিতার অপ্রসিদ্ধিসংক্রম্ত পৃৰর্ব আপত্তির অনা? 
প্রকারে উত্তর 


যদ ব সাধাতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ]1ভাববৃত্তি-সাধ্যসামানটীয়- 
নিরুক্ত - প্রভতিযোগিত্বত্দবচ্ছেদকত্বানাতরাবচ্ছেদক - সম্বদ্ধেনৈব 
সাধ্যাভাঁবাধিকরপত্বং বিবক্ষ শীয়মূ। বৃত্ত্যস্তয় অন্যতর-বিশেষণয়। 
এবং চ ণ্ঘটান্যোন্যাভাববন্‌ পাটত্বাৎ* ইত্াঁদৌ সাধা!ভাবস্য 
ধাত্বাদে: সাধায়প্রতিযোগিত্ববিরহেষ্পি ন ক্ষতিঃ, তাদৃশানা- 
তরসা সাধাীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কত্বস্যৈব তত্র সত্বাৎ। 


যে প্রকার সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে 


ন চ তথাপি ''কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্াৎ” ইতা।দাব্যাপ্যবৃত্তি- 
সাধাক-সদ্ধেতৌ অব্যান্তিরিতি বাচ্যয় । নিরুজ-সাধ্য।ভাবত্ব- 
বিশিষ্ট-নির্পিতা যা নিরুক্ত-সন্বদ্ধ-সংসর্গক-নির বচ্ছিাধিকর ণতা 
তদাশ্রয়াইবৃত্তিত্বস্য বিবক্ষিতস্বাৎ। “"গুণ-কর্মনানাত্ব-বিশিষ্ট-সত্তবা- 
ভাববার গুণত্বাৎ+ ইত্যাদৌ সত্তাত্বক-সাধ্যাতাবাধিকরণত্বস্য 
গুণাদি-বৃত্তিত্বেখপি সাঁধ্যাভাবত্ব - বিশিষ্ট - নিরূপিতাঁধিক রণত্বস্য 
গুণাদ্যবৃত্তিত্বাৎ নাব্যাপ্তিঃ | 


নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা সংক্রান্ত আপত্তি ও তাহার উত্তর এবং এই 


লক্ষণের লক্ষ্য নির্ণয় 


ন চৈবং “কপিসংযোগাভাববান সত্তা: ইত্যান। নিরবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যাভাবাধিকর পত্বপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তির্রিতি বাচ্যম । “কেবলা- 
নবয়িনি অতাবাৎ? ইত্যনেন গ্রন্থকৃতৈবাস্য দোঘস্য বক্ষামাণত্বাৎ | 


নিরবচ্ছিন্ন অধিকরপণূতা৷ সংক্রীন্ত আপত্তির পৃব্ৰোজ্ত উত্তরের উপর 


আপত্তি ও তাহার উত্তর 


নচ তথাপি “কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎণ, ইত্যাদে নিরবচ্ছিন্ন 
সাধ্যাভাবাধিকরণত্বাই প্রসিদ্ধ অব্যাপ্তিঃ অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্য- 
বৃত্তিত্ববিয়মবাদিনয়ে তস্য কেৰলানৃয়যনস্তর্গতত্বাৎ ইতি বাচ্যয? 


৮৮ 


২৯৯ 


৩০৩ 


১৬ টীকার বিষয় সুচী । 


অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়মবাদিনয়ে অন্যোন্যাভাবাস্ত- 
রাত্যান্তাভাবস্য প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক-স্বরাপত্বেংপি অবাপ্যবৃত্তি- 
মদ্যন্যান্যাভাবাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিস্বরূপস) অতিরিক্তপ্য অভ্যু- 
পগমাৎ্ তচ্চ অগ্রে স্ফুটী ভবিষ্যতি। 


বৃত্তিত। পদের রহস্য-সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথ। রঃ রঃ ৩১০ 


ননু তথাপি সমবায়াদিনা গগনাদি-হেতুকে “ইদং বহিদ্‌ 
গগনাৎ'' ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, বহ্ল)ভাববতি হেতুতাবচ্ছেদক- 
সমবায়াদি-সন্বন্ধেন গগনাদেরবৃত্তে: ? নন চ তৎ 
লক্ষ্যমেব, হেতৃতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন পক্ষ-র্মত্বাভাবাচ্চ অসদ্ধে- 
তুত্বব্যবহারঃ--ইতি বাচ্যম । তগ্রাপি ব্যাপ্তি-্রমেণৈব অনুমিতেঃ 
অনুভব-সিদ্ধত্বাৎ । অন্যথা ঘ্ধৃমবান বহে: ইত্যাদেরপি 
লক্ষ্যহস্য স্ুুবচত্বাৎৎ। এবং গগ্রব্যং গুণকন্মান্যত্ব-বি শিষ্টসত্বাৎ” 
ইত্যাদৌ অব্যাপ্তি:, বিশিষ্টসত্বস্য কেবলসত্বানতিরেকিতয়। দ্রব্যত্বা- 
ভাববত্যপি গুণাদৌ তস্য বৃত্তে”, গুণে গুণকর্মান্য্ববি শিষ্টসত্তা 
ইতি প্রতীতে: সব্বসিদ্ধত্বাৎ । “সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদৌ 
অব্যাপ্তিশ্চ সত্তাভাববতি সামান্যাদৌ “হতুতাবচ্ছেদ ₹-নমবায় 
সম্বদ্ধেন বৃত্তে: অপ্রসিদ্ধেঃ ইতি চেও। ন। 

হেতুতাবচ্ছেদক-সম্থন্ধাবচ্ছিম-বৃত্তিত। গ্রহণে পূর্বোক্ত আপত্তির উ র ৩২৭ 
হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন - হেতধিকরণতা - প্রতিযোগিক-হেতুতা- 
বচ্ছেদক - সন্বস্ধাবচ্ছিনাধেয়ত - নিক্মপিতবিশেষণত] * বিশেঘ- 
সম্বন্ধেন নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট-নিকপিত-নিরুভ-সন্ধন্ধ-সংসগক- 
নিরবচ্ছিন্নাবিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্ব-মামান্যাভাবস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। 
বৃত্তিত্বং চ ন হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়যূ | 


উক্ত তৃতীয় আপত্তি স্থলটীতে উক্ত উত্তরের প্রয়োগ প্রদর্শন .. ৩৪৯ 


অস্তি চ ““সন্তাবান্‌ দ্রবাত্বাদি**ত্যাদৌ সম্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়- 
বৃত্তিত্বস্য হেতুতাবচ্ছে দক-পমবা য়সন্বন্ধাবচ্ছি ল্লাধেয তা-নিকপিত- 
বিশেঘণতা-্বিশেঘ-সন্বদ্ধেন সামান্যাভাবে দ্রব্ত্বাদৌ, হেতুতা- 
বচ্ছে দক - সমবায় - সন্বাঙ্কাবচ্ছি ন্নাধেয়তা-নিরূপিত - বিশেঘণতা- 
বিশেষ -. সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - সত্তাভা বাধিকর ণতা শ্রপ্প- 
বৃত্তিত্বাভাবস্য ব্যধিকরণনন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাকাভাবতয়া 


টীকার বিষয় সুচী । ১১ 


সংযোগসহদ্ধাবচ্ছিন্নগুণাভাবাদেঃ ইব কেবলানৃয়িত্বাৎ | “দ্রব্যং 
সত্বাৎ+? ইত্যাদৌ চ দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণগুণাদিবৃ ত্তিতসোব সমবায় 
সন্বন্ধাবাচ্ছ ্লাধেযতা-নিক্সপিত-বিশেঘণতা-বিশেখ-সম্বন্ধেন সত্তায়াং 
সত্বাৎ নাতিব্যাপ্তিঃ | 


প্রো আপত্তি তিনটার মধ্যে প্রথম দূইটী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য এবং উক্ত 
নিবেশের ব্রটী সংশোধন রি রঃ র্‌ ৩৫৭ 


“দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্বাৎ ইত্যাদৌ অব্যাপ্তি-বারণায় 
প্রতিযোগিকান্তমু আধেয়তাবিশেষণম্‌ | বস্ততত্বতর এতল্লক্ষণ- 
বর্তনয়ে বিথিষ্টসত্বং বিশিষ্ট-নিক্রপিতাঁধারতা-সম্বন্ধেনৈব দ্রব্যত্ব- 
ব্যাপাং ন তু সমবায়-সন্বদ্ধেন। তথাচ প্রতিযোগি কান্ত 
আধেয়তাবিশেঘণম অনুপাদেয়মেব, তদুপাদানে হেতুতাবচ্ছেদক- 
ভেদেন কার্/কারণভাবভেদাপত্তেঃ ॥ “হেতুতাবচ্ছে দক সম্বন্ধেন 
সমদ্ধিত্বে সতি ইত্যননাপি বিশেঘণীয়তাৎ *“ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ 
ইত্যাদে। নাতিব্যাপ্তি: | 


পৃৰ্রোক্ত নিবেশে আপত্তি ও তাহার সমাধান .. % ২, ৩৬৬ 


ননু তথাপি উভয়ত্বব উভয়ব্রৈব পর্যযাণ্ডং, ন তু একব্র-_ ইতি 
সিদ্ধান্তাদরে “ঘটত্ববান্‌ ঘটত্বতদভাববদূ উতভয়ত্বাৎঃ ইত্যাদে। 
পধ্যাণ্ডাব্যসম্বদ্ষেন হেতুত্বে অতিব্যাপ্তিঃ ; ঘটত্বাভাববতি হেতুতা- 
বচ্ছেদক-পধ্যাপ্তযাধ্য-সন্বতন্ধন হেতোরবৃত্তে: | ধটে। ন ঘটপটো- 
ভয়ম় ইতিবৎ ঘটত্বতদভাববান্‌ ন ঘটত্ব(ভাববাদ্‌ উভয়মূ ইত্যপি 
প্রতীতেঃ ইতি চে? ন। তাদৃশসিছ্ধান্তাদরে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধেন সাধ্যসমানাধিকরণত্বে সতি ইত্যনেনৈব বিশেষণীয়ত্বাৎ 
ইতি । অতএব নিবিবিশতাং বা বৃত্তিমত্বং সাধ্যসমানাধিকরণত্বং 
বা ইতি কেবলানৃরিগ্রচ্থ দীধিতিক্‌ ত:। 


হেতুতাবচ্ছে দক-দন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাগ্রহণে পৃব্বোস্ত আপত্তির দ্বিতীয় 
প্রকার উত্তর রর রঃ ) ৩৭১ 


রা 


কেচিৎ তু নিরুজ-সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট-নিরূপিতা যা বিশেষণতা- 
বিশেষ-সম্বদ্ধেন যথোক্তসম্বদ্ধেন বা নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতা-তদাশ্রয়- 


১২ | টীকার বিষয় স্ী। 


বাজ্াবর্তমানং হেতুতাবচ্ছেদক - সন্স্ধাবচ্ছির * যন্ধন্ত্ীবচ্ছিন্না- 
ধিরণত্ব-নামান্যং তদ্বন্তববত্বং বিবক্ষিতম্‌ | “ধ্মবান্‌ বহেঃ:”। ইত্যাদে 
পৰ্ব তাদিনিষ্ঠবহ্যধিকরণতাব্যজ্েঃ ধৃমাতাবাধিকরণাবৃতিত্বেইপি 
অয়োগোলক নিষ্ঠ-বহ্যধিকরণতা-ব্যজেঃ অতথাত্বাৎ নাতিব্যাপ্তি- 
রিত্যাহ: | 


নিনিািারারারানিতার পৃৰেরোক্ত আপত্তির তৃতীয় 
প্রকারে সমাধান .. রঃ রঃ রন ৩৮১ 


অন্যে তু হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন-হেতুতাবচ্ছেদ কাঁবচ্ছি ন্ন- 
স্বাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তি-যন্লিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্বং তদবৃত্তি - নিরুক্ত - 
সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নির পিত-যথোক্ত-সম্বস্কাবচ্ছিনাধিকরণতাত্বকতত্ব 
ইতি বিশেষণ-বিশেষ্যভবিব্যত্যাসে তাৎপধ্যম | স্বপদং হেতু 
পরমূ। ইথং চ “কপিসংযোগাভাববার্‌ সত্বাৎ। «“কপিপংযোগি- 
ভিন্নং গুণত্বাৎ ইত্যাদৌ অপি নাব্যাপ্তিব্রিত্যাহুরিতি সংক্ষেপ: | 





প্রাচীনমতে দ্বিতীয্বলক্ষণের সমাসার্থ, “সাধ্যবদভিন্ন" পদের ব্যাবৃত্তি, 
এবং এ সমাসাধে দোঘ প্রদর্শন ৪১৬ 


লক্ষণাস্তরমাহ “সাধ্যবদৃতিন্নে তি । সাধ্যবদৃতিন্ে। যঃ সাধ্যা- 
তাববান তদবৃত্তিত্বম ইত্যর্থঃ। *কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাৎ''_ 
ইত্যাদ্যব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যকাব্যাপ্তি-বারণায় সাধ্যবদৃতিন্নেতি সাধ্যা- 
ভাববে! বিশেঘণমূ ইতি প্রাঞ্চঃ। তদসৎ্ষ “সাধ্যাতাববৎ 
ইত্যপ্য ব্যর্তাপত্তেঃ, “সাধ্যবদৃতিক্লাবৃত্তিতম” ইত্যস্যৈব 
সমাকৃত্বাৎ। 


নবাযমতে ছিতীয়লক্ষণের সমাসার্থনির্ণয় এবং “সাধ্যবদৃতিন্ন* পদের 
ব্যাবৃতি রি ডি ১,৪২২ 
নব্যান্ত সাধ্যবদৃতিননে সাধ্যাভাবঃ-_সাধ্যবদৃতিন্নসাধ্যাতাবঃ। 
তদৃবদবৃত্তিত্বয - ইতি সপ্তমী-তৎপুরুঘোত্তরং মতপৃপ্রত্যয়; | 
তথাচ-_সাধ্যবদৃভিয়বৃত্তির্ঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্বদবৃততিত্বয় ইত্যর্থঃ। 
এবং চ “সাধ্যবদ্ৃতিননবৃত্তি” ইতি অনুক্তৌ "সংযোগী দ্রবাত্বাৎ'ঃ 
টত্যাদৌ অব্যান্তিঃ ; সংযোগাভাবধতি দ্রব্যে দ্রবাত্বস্য বন্তেঃ। 


টাকার বিষয় সূচী । ১৬. 


তদ্পাদানে চ সংযোগবন্ৃতিন্-বৃতিঃ সংযোগাভাবে। গুপাদিব্ত্তি- 
সংযোগাভাব এব ; অধিকরণতভেদেন অভাবভেদাৎ। তঙ্বদ- 
: বৃতিস্বাৎ নাব্যাপ্তিং। 


নব্যষতের সমাসার্ধথে আপত্তি ও “সাধ্যাভাববৎ* পদের প্রয়োজনীয়তা ৪২৭ 


ন চ তথাপি সাধ্যবদূতিন্নাব্্ ত্বম্‌ ইঙত্যাবাস্ত। কিং ““সাধ্যাভাবৎ” 
ইত্যনেন--ইতি বাচ্যম | যথোজলক্ষতণ তস্য অপ্রন্বশেন 
বৈয়ধ্যাভাবাৎ, তস্যাপি লক্ষ ণাস্তরত্বাৎ । 


সাধ্যাভাব ও সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি ৪৩১ 


ন চ তথাপি সাধ্যবদৃভিমবৃত্তির্ধঃ তদৃবদবৃত্তিত্বম এবাস্ত, কিং 
সাধ্যাভাব পদেন ?1--ইতি বাচ্যম। তাদৃশ দ্রব্যত্াদিমদৃব্ত্িত্বাৎ 
অসন্তবাপত্তে; | সাধ্যাভাবেত্যত্র সাধ্য-পদমপি অতএব। দ্রব্যত্বা- 


দেরপি দ্রব্যত্বাভাবাভাবত্বাৎ : ভাবক্সপাভাবস্য চ অধিকরণভেদেন 
ভেদাভাবাৎ। 


সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তিসংক্রাস্ত একটী আপত্তি 


ননু তথাপি “ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্যতরাতভাববান গগনত্বাৎ। 
ইত্যাদী ঘটানধিকরণ-দেশাবচ্ছে দেন ঘটাকাশ-সংযোগ!ভাবস্য 

গগন সন্ব/ৎ সদ্ধেতুতয়া অব্যাপ্তিঃ, সাধ্যবদৃভিন্নে ঘটে বর্তমানস; 

সাধ্যাতাবস্য ঘটাকাশদংযোগ-রূপস্য গগনেপি সন্বাৎ তত্র চ 

হেতোবৃত্তেঃ। ন চ সাধ্যবদৃতিন্ন-বৃত্তিত্ববিশিষ্টসাধ্যভাববত্বং 

বিবক্ষিতম-ইতি বাচাম্‌? সাধ্যাভাবপদ-বৈয়ধ্যাপত্তে:, সাধ্য- 

বদ্‌ ভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবদবৃত্তিত্বস্যৈব সম্যক্ত্বাৎ--ইতি চেৎ? 


পূর্বোক্ত আগত্তির উত্তর 


ন। অভাবাতাবস্য অতিরিক্তত্বতেন এত্ল্লক্ষণকরণাৎ। তথাচ 
অধিকরণতেদেন অভীবভেদাৎ সাধ্যবদৃভিনে ঘটে বর্তমানস্য 
সাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণস্য প্রতিঘযাগিযমতি গগনে 
অসত্বাৎ অব্যাণ্ডে অভাবাৎ | ন চ এবং সাধ্যাভান্তবত)ত্র 
সাধাপদ-বৈয়ধ্যম, অভাব1ভাবস্য অতিরিজ্তত্বেন দ্রব্যত্বাদে 
অভাবত্বাভাবাৎ সাধ্যবদৃ ভিন্নবৃত্তি-ঘটাভাবাদেস্ত হেতুমতি অসন্বাৎ 
অধিকরণ-তেদেন অভাবভেদাৎ--ইতি বাচ্যয্‌ ? যত্র প্রতিযোগি- 


8৪৩ 


১৪. টাকার বিষয় সুচী। 


সমানাধিকরণত্তপ্রতিযোগি - ব্যাধিকরণত্ব - লক্ষণবিরদ্ধধর্্মাধাসঃ 
তব্রৈব অধিকরণ-ভেদেন অভাবভেদাভ্যুপগমঃ ন তু সর্বত্র । 
তথাচ সাধ্যবদূতিনবৃত্তি-ঘটাভাবাদেঃ হেতুমত্যপি সত্বাৎ অসম্ভবঃ 
বারণায় সাধ্যপদোপাদানম্‌ । 


পর্ৰোজ। অব্যাণ্তির অন্যপ্রকারে সমাধান রি ৪8৫২ 


যদ বা ঘটাকাশ-সংঘযাগ-ঘটাত্বান্য তরাভাবাতাবোধতিরিজ্ত এব, 
ঘটাকাশ-নংঘ্যাগাদানামননুগততয়া তথাত্বস্য বজ্ত,মশুকযত্বাৎ। 
ঘটতবদ্রব্যত্বাদ্যভাবাভাবস্ত নাতিরিক্ত2, ঘাটত্ব-দ্রব্যত্বাদী নামনুগতত্বাৎ। 
তথাচ দ্রব্যত্বাদিকমাদায় অসম্ভববারণায়ৈব সাধ্যপদমিতি প্রাহুঃ। 
ইতি আস্তাং বিস্তর: | 


তৃতীয় লক্ষণের অর্থ এবং প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বর্ূপ একটা বিদ্তশষণ ৪৭৯ 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভানবতি। হোেতৌ সাধ্যবৎপ্রতি- 
যোগিকান্যোন্যাতাবাধিকরণ-বৃত্তিত্বাভাবঃ ইত্যর্থঃ। অন্যোন্য।- 
ভাবশ্চ প্রতিযোগ্যবৃতিতত্বন বিশেঘণীয়:, তেন সাধ্যবতে। ব্যাসজ্য- 
01554555558 হেতোবু স্তাবপি 


ন অসম্ভবঃ | 
প্রতি্যাগ্যবৃত্তিত্নিবেশে আপত্তি, তাহার সমাধান, তাহাতে রা 
আপত্তি এবং তাহার উত্তর .. পু ' 8৮৫ 


ননু এবমপি নানাধিকরণকসাধ্যকে “বহিমানু ধুযাৎ' ইত্যাদৌ 
সাধ্যাধিকরপীভূতততাকরিত্বাবচ্ছি রপ্রতিযোগিতাকান্যোন]াতার - 
বতি হেতোবৃত্তেরব্যপ্ডিদৃব্বর।৷ ইতি প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বসূপহায় 
সাধাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাতাববিবক্ষণে তু পঞ্চমেন 
সহ পৌনরুক্াম ইতি চেৎ? ন। বক্ষ্যযানকেবলান্যবাব্যাপ্তি- . 
বদস্যাপি অত্র দোঘস্বাৎ। 


পূর্রোজ উত্তরে আপত্তি ও তাহার উত্তর রঃ ঃ ৪৯১ 


নচ তথাপি সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাতাবমাত্রস্যো এতস্ল- 
ক্ষরণ-ঘটকত্বে বক্ষামাণ-কেবলাদৃয়াব্যাপ্তিঃ অভ্রাসঙগতা কেবলা, 


টাকার বিষয় শুটী । 


নৃয়িসাধ্যকেহপি সাধ্যাধিকরণীতভূততত্দৃব্য।জিত্বাবচ্ছিন্ন - প্রতি - 
যোগিতাকান্যোন্যাভাবসয প্রসিদ্ধত্বাৎ_ইতি বাচ্যম ? তত্রাপি 
তাদৃশান্যোন্যাভাবস্য প্রসিদ্ধত্থেঘপি তন্বতি হেতোবৃতিরেব 
অব্যাপ্ডেদূর্ব্ৰারত্বাৎ । 

দ্বিতীয় নিবেশের দোঘোদ্ধার 


যদ্‌ ব! সাধ্যবত্প্রতিযোগিকতন্যান্যাভাৰ-্পদেন সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিত্যাগিতাঁকান্যোন্য(ভাব এব বিবক্ষিতঃ | ন চৈবং পরঞ্চমা- 
ভেদ, তত্র সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্নব-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাতাববনত্বেন 
প্রবেশ: | অব্র তু তাদৃশান্যোন্য।ভাবাধিকরণ্ত্বন ইতি অধিকরণত্ব- 
প্রবেশাপ্রবেশাভ্যাম এব ভেদাৎ। অখগ্ডাভাবঘটকতয়া চ ন 
অধিকরণত্বাংশস্য বৈয়ধ্যয ইতি ন কোংপি দোঘ:। 
ইতি দিক্‌ । 


চতুর্থ লক্ষণের অর্থ ও অনুয়। ০০৩ 


সকলেতি । সাকলাং সাধ্যাভাববতো। মি তথাচ যাবস্তি 
সাধ্যাতাবাধিকরণানি তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ং হেতোণ্যাপ্তি: 
ইত্যর্থ: | ধৃমাদ্যভাববজ্জলহদা দিনিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিত্বাৎ বহ্াদো 
অতিব্যাপ্তিরিতি, যাবৎ ইতি সাধ্যাভাববতো বিশেষণয | 
সাধ্যাভাববতো-বিশেঘণম ॥ সাধ্যাভাব-বিশেঘণত্বে তু তত্তদৃ- 
হদাব্তিতাদির্মপেণ যে। বহ্যাদ্যভাবঃ তস্যাপি সকলসাধ্যভাবত্বেন 
প্রবশাৎ্ তাবদ্‌ অধিকরণাপ্রসিদ্ধ)া অসম্তবাপত্তে:। 


পব্রোজ্ত অর্থ ক্রটী এবং তজ্জন) প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছে- 
দকই এস্বলে বিবক্ষিত। 


ন চ গ্দ্রব্যং সত্বাৎ ইত্যাঁদে দ্রব্যত্বাভাববতি গুণাদৌ। সত্তাদে- 
বিশিষ্টাভাবাদি-সত্বাৎ অতিব্যাপ্তি-ইতি বাচ্যম ? তাদৃশাভাব 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্বপ্রসাহ বিবক্ষি তত্বাৎ। 


দ্বিতীয়-নিবেশ প্রতিযোগিত!টী হেতুতাবচ্ছেদকনম্বন্ধবচ্ছিন্ন হইবে 
প্রতিযোগিতা চ হেতুতাবচ্ছেদকসন্বম্ধাবচ্ছিন্না গ্রাহ্যা তেন 


দ্রবাত্বাভাবতি গুণাদৌ সভ্াদেঃ সংযোগাদি-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন/ভাব- 
সন্ভতইপি নাতিব্যাপ্তিং | 


১৫ 


৪৫ 


৫০১ 


৫০৯ 


৫১৩ 


১৬ 


টাকার বিষয় লুচী। 


সাধঠাভাব-পদের রহপায :.. রঃ রঃ ্ 


সাধ্যাভাবশ্চ সাধ্যতাবচচছ দকাবচ্ছিম্ন " সাধ্যতাবচ্ছেদক - সম্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগ্রিতাঁকে। গ্রাহাঃ | অন্যথা পব্বতাদে৷ অপি 
বহ্যান্দবিশিষ্টাভাবাদি-সত্বেনে সমবায়াদি-সন্্ধ।বচ্ছিম্ন-বহ্যাদি - 
সামান্যাভাবসত্বেন চ যাবদন্তর্গততয়। তন্নিষ্ঠাভাব প্রতিন্তযাগিত্বাভাবাৎ 
ধস) অসম্ভবঃ স্যাৎ। . 


অধিকরণ-থদসংক্রাস্ত একটা নিবেশ 


ন চ «কপিসংযোগী এতহ ক্ষত্বাৎ? ইত্যাদৌ এতন্বক্ষ্যাপি 
তাঁদৃশ-সাধ্যাভাববন্বেন যাবদস্তরগততয়। তন্লিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিত্বা- 
ভাৰাৎ এতহু ক্ষত্বস্য অব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম? কিঞ্িদনবচ্ছিনায়াঃ 
সাধ্যাভাবাধিকরণতায়াঃ ইহ বিবক্ষিতত্বাৎ। ইথং চ কিঞ্চিদন- 
ৰচ্ছিননায়াঃ কপিসংযোগাভাবাধিকরণতায়াঃ গুণাদে৷ এব সত্বাৎ 
তত্র চ হেতোরপি অভাৰসত্বাৎ নাব্যাপ্তিঃ | 


নিরবচ্ছিম্নত্বনিবেশে দুইটী আপত্তি ও তাহাদের উত্তর 


নিরবচ্ছিনত্-নিবেশে তৃতীয় আপত্তি ও তাহার উত্তর 


ন চ «কপিদংযোগাভাববান্‌ সত্বাৎ” ইত্যাদে সাধ্যাভাবস্য কপি- 
সংঘযাগাদেনিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্ব'ইপ্রসিদ্ধা। অব্যাপ্তিরিতি বাচ্যযু ? 
“কেবলানৃয়িনি অতাবাৎ”' ইত্যতেন গ্রস্থকূতৈব এতদ্‌ দোঘস্য 
বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ন চ “পূথথবী কপিলংযোগাৎ” ইত্যাদে 
পৃথিবীত্বাভীববতি জণ্সাদৌ যাবত্যেব কপ্রিদংযোগ।ভাব-স্বাৎ 
অতিব্যাপ্তিরিতি বাচ্যম ? তনিষ্উ-পদেন তত্র নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিষস্বস্য 
বিবক্ষিতত্বাৎ । ইথং চ পুথিবীত্বাভাবাধিকরণে জলাদৌ যাবদন্তরগতে 
নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমার্‌ অতাবো ন কপিসংযোগাতাবঃ, কিন্ত ঘটত্বাদ্য 
ভাব এব, তত্প্রতিযোগিত্বসা হেত অসত্বাৎ নাতিব্যাপ্তি | 


ন চৈবষ্‌ অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপাবৃন্তিতানিয়মনয়ে “'দ্রব্যতাভাব- 
বার্‌ সংযোগবদৃতিন্নস্বাৎ'' ইত্যাদেরপি সদ্ধেতুতয়। তত্রাব্যাপ্তিঃ 
সংযোগবদৃভিন্নত্বাভাবস্য সংযোগর্পপ্য নিরবচ্ছিন্নবৃত্তে, অপ্র- 
দিদ্ধেরিতি বাচ্যয্‌ ? অন্যোন্যাভাবপ্য ব্যাপ্যবৃত্তিত-নিয়মনয়ে 
অন্যোন্যাভাবস্য অভাব; . ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরপঃ, 


১৬ 


৫১৯ 


৫২৭ 


৫৩ 


টাকার বিষয় স্ৃচী | ১৭ 


কিন্তু অতিরিজ: ব্যাপ্যবৃত্তি: । অন্যথ। মূলাবচ্ছেত্দন কণি- 
ংযোগি-ভেদাভাবভানানুপপত্তেঃ, ইতি সংবোগবদৃভিনত্বাভাবস্য 

নিরবচ্ছি ললবৃতিমত্বাৎ। 

পৃবের্ষাস্ত নিবেশস্বেও লক্ষণে চতুর্থ একটী আপত্তি, “সকল" থদের 
রহসা এবং তদনুসারে লক্ষতণর অথ রর 8 ৫৩২ 
বস্ততত্ব সকল-থদমূ অন্র অশেঘপরমন ন তু অনেকপরম্‌ ; “এতদ্‌ 
ধটত্বাতাববান্‌ পটত্বাৎ*' ইত্যা'দি একব্যক্তিবিপক্ষকে সাধ্যভাঁবাধি- 
করণস্য যাবত্বইপ্রসিদ্ধ্য। অব্যাপ্তযার্ধত্তে: ॥ তথাচ কিঞ্চিদনবচ্ছি- 
নায়াঃ নিরক্ঞসাধ্যাভাবাবিকরণতায়৷ ব্যাপকীভূতো৷ যোহ্ভাবঃ 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্-তৎ-্প্র তিযাথিতাবন্তচ্ছদক-হেতুতা - 
বচচ্ছদকবস্বং লক্ষণাথঃ | 

ব্যাপকতার লক্ষণ'সাহায্যে ব্যাপ্তিলক্ষণে অতিব্যাপ্তি রি ৫৫৮ 


ন চ সত্বদি-সামান্যাভাবাস্যাপি প্রমেয়ত্বাদিন। নিরুজ্-সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণতায়। ব্যাপকত্বাৎ *দ্রবাং সম্বাৎ ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ ? 
“তহছনিষ্ঠান্যোন্যাতাব - প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকত্ব়* 
ইত্যুক তু “নির্ধমত্ববান্‌ নিব্বহিত্বাৎ” ইত্যাদে। অব্যাপ্তিঃ ? 
নিবর্বহিত্বাভাৰান1ং বহ্িব্যজ্জীনাং সব্বাসাম এব চালনীন্যান্তয়ন 
নিধূ মন্বাভাবাধিকরণতাবনিষ্ঠা্ন্যান্যাভাব - প্রতিত্যাথিতাবচ্ছে দ- 
কত্বাৎ ইতি বাচ্যম। 


পৃবেরবোভ আথত্তির উত্তর ক রী ৫৬৬ 


তাদৃশাধিকরপণতার়াঃ ব্যাপকতাবচ্ছেদকং হেতুতাব গা 
বচ্ছিক্নযন্ধন্ন।বচ্ছিন্লাভাবত্বংসতঙ্বন্মবত্বম্য বিবক্ষিতত্বাৎ | ব্যাপকতা - 
বচ্ছেদকত্বং তু ততবর্িষ্ঠাত্যস্তাভাব প্রতিষোগিতানবচ্ছেদক-ত্বয ; 
ন তু তত্বন্লিষ্টপ্রতিযোগি-ব্যাধিকর ণাভাবশ্প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং 
তহ্ছতি নিরবচ্ছিন্নবৃতিমান যোইভাবঃ তত্প্রতিযোগিতানবচ্ছে দ. 
কত্বং ব। | প্রকৃতে ব্যাপকতায়!ং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যস্যনির- 
বচ্ছিন্-বৃততিত্বস্য ব৷ প্রবেশে প্রয়োজনবিরহাৎ । তেন “*পৃথিবী 
কপিসংঘ্যাগাৎ' ইত্যাদৌ নাতিব্যাপ্তি কণিসংযোথাভাবন্বস্য 
নিরজব্যাথকতাবচ্ছেদকত্ববিরহাৎ, ইতি এব খরমাথ: | 





১৮ _.. টীকার বিষয় সুচী। 


পঞ্চম লক্ষণের অর্থ, অবৃত্তিত্বপদের রহস্য রে ৫৮২ 


“সাধ্যবদন্যেতি”। অব্রাপি প্রথমলক্ষণৌজরীত্যা হেত 
সাধ্যবদন্যবৃত্তিত্বাভাব ইত্য : | তাদৃশবৃত্তিতাভাব্চ তাদৃশবৃত্তিত্ব- 
সামানযাতাবে। বোধ্যঃ , তেন গ্ধুমবার্‌ বহেই5'' ইত্যাদো ধূম- 
বদন্যজলহদাদিবৃত্তিত্বাভাবসা ধ্মবদন্যবৃত্তিত্বজলত্বোতয়াভাবস্য চ 
হে্ততী সত্বেপি নাতিব্যাপ্তিঃ | 


সাধ্যবদন্য--পদের রহস্য ্ ৮ ৪ ৬ ৫৯০ 


সাঁধাবদন্যত্বঞঝ অন্যোন্য।ভাধত্বমিরপ্িত সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ ন-প্রতি- 
যোগিতাকাভববত্বম় | তেন “বহ্িমা. ধৃযাৎ” ইত দৌ তত্তদৃ- 
বহিমদন্যস্মিন্‌ ধূম!দেবু তাবপি নাব্যাপ্তিঃ ন বা ববিমত্ববচ্ছি ্- 
প্রতিযোগিতাকাত্যস্তাভাবস্য স্বাবচ্ছিন্রভিন্নভেদকব্পস্য অধিকরণে 
পক্বতাদৌ ধৃমণ্য বৃত্তাবপি অব্যাপ্তিঃ। তস্য সাধ বত্ব'বচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতায়৷ অত্যাস্তাভাবত্বনিক্রপিতত্বেন অন্যোন্যাভাবত্ব নির্ব- 
পিতত্ববিরহাৎ । অরন্যান্যাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব্চ তাণাত্্যসন্বদ্ধা- 
বচ্ছি ত্বমেব। 


সাধাবৎ পদের রহসা .. ন ৮ ৮ * ৬০১ 


সাধ্যবত্বঞ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বোধ্যমূ | তেন “বহমান 
ধূযাৎ” ইত্যাদৌ। বহ্িমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকস্য সমবায়েন 
বহিমতোষনে]ান্যাভাবস্য অধিকরণে পবর্বতাদৌ ধ্মাদেব্ত্তাবপি 
নাব্যাপ্তি:, সব্বমন্যৎ প্রথমলক্ষণোজদিশা অবসেয়ম | যথা 
চাস্য ন তৃতীয়লক্ষণাভেদস্তথোক্তং তব্রেবেতি সমাস: | 


উপসংহার ; কেবলান্বরিনি অভাবাৎ বাক্যের অর্থ রঃ ৬০৯ 


সব্বা€ণ্যব লক্ষণানি কেবলানৃয্যব্যাপ্তযা দৃঘয়তি, ''কেবলানৃর়িনি 
অভাবাৎ” ইতি । পঞ্চনায়েব লক্ষণানাম “ইদং বাচ্যং জ্তেয়ত্বাৎ» 
ইত্যাদি-ব্যাাবৃত্তিকেবলানুয়িসাধ্যকে, দ্বিতীয়াদিলক্ষণচতুষ্টয়স্য 
তু “কপিসংধোগাভাববান্‌ সত্বাৎ'' ইত্যাদ্যব্যাপ্যবৃত্তিকেবলাহবয়ি- 
সাধ্যকেতপি চ অভাবাৎ ইতাথঃ। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- 
সাধ্য তাবচ্ছেদকাবচ্ছি্ন প্রতিবোগিতাক - সাধ্যাভাবপ্য সাধ্যতা- 
বচ্ছেদকসম্বন্ধেন সাধ্যবস্াবচ্ছিল্ন প্রতিযোগিতাকানেরান্যাভাবস্য 


টাকার বিষয় সুটী। ১৯ 


চ অপ্রনিদ্বত্বাবং, “কপিসংযোগাভাববান সত্বাৎ ইত্যাদো 
নিরবচ্ছিননসাধ্যাভাবাধিকরণস্য অপ্রসিদ্ধত্বা্চ ইতি ভাব: । 
তৃতীয়লক্ষণস্য কেবলান্বয়িসাধ্যকাসত্বং চ তন্বাখ্যানাবসয়ে এব 
প্রপঞ্চিতম্‌ । 


দ্বিতীয় লক্ষণের অন্য স্বলেও অব্যাপ্তি হয় রর রি ৬১৪ 


এতচ্চ উপলক্ষণম্‌ । ছিতীয়ে “কপিসংযোগী এতহ কষত্বাৎ॥ 
ইত্যাদৌ অপি অব্যাপ্তি: | অধিকরণত্রভদেন অতাবভেদে মানা- 
ভাবেন কপিসংযোগব্দৃতিন্নবৃত্তিকপ্রিসংযোগাভাববতি বৃক্ষে 
এত ক্ষত্বস্য বৃতিত্বা। ন চ সাধ্যবদৃভিন্বৃত্তিত্ববিশিষ্টসাধ্যা- 
ভাববদবৃততিত্বং বক্তব্যমূ। এবং চ বৃক্ষস্য বিশিষ্টাধিকরণত্বা- 
ভাবাৎ ন অব্যাপ্তিরিতি বাচা । সাধ্যাভাবপদ-বৈয়ধ্যাপত্তেঃ | 
সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্টবদবৃতিতসোব সমাক্ত্াৎ। সন্ধেতৌ 
হেত্বধিকরণে বিশিষ্টাধিকরপত্বাভাবাদেব অসম্ভবাভাবাৎ । 


তৃতীয় লক্ষণের অন্যন্থ্ঘনও অব্যাপ্তি হয় টা ১ ৬২০ 


তৃতীয়ে সাধ্যবতপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবমাব্রস্য ঘটকত্বে চাল- 
নীয়নায়েন অন্যোন্যাভাবমাদায়  নানাধিকরণকসাধ্যকে 
“বহিমান্‌ ধৃমাৎ” ইত্যাদৌ অব্যাপ্ডিশ্চ ইত্যপি বোধাম্‌। 


ব্যাপ্তিপঞ্চক পরিশিষ্ট । 


দীধিতি মূল ও অনুবাদ রঃ ৬২৬ 


ডত্স্গ পত্র! 





যাহার অসামান্য প্রতিভা, সুগভীর পাগ্ডিত্য এবং ব্রাক্মণোচিত উদারতা প্রভাতি 
গুণাতিশয্যপ্রভাবে মাদৃশ মন্দবৃদ্ধিও সেই দুর্ভেদ্য-দুর্গ-পরিবেষ্টিত পবিল্র ন্যায়-রাজ্যে 
প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ধাহার অক্রান্ত পরিশ্রম এবং অসীম অনুকম্পার 
ফলে এই গ্রস্থমধ্যে তদুপদিম্ট বাপী যথাযথ-ভাবেই লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছি, 
মদীয় অধ্যাপকদের সেই পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযৃক্ত পাব্বতীচরণ তর্কতীর্থ মহোদয়ের উদ্দেশে 
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম । 


২৫শে মাঘ, মঙ্গলবার, বিনয়াবনত 
সরস্বতীপুজা, ১৮৩৭ শকাব্দ শ্রীরাজেন্্রনাথ ঘোষ 1 


ভূমিকা । 


তষমিকার মধ্যে গ্রন্থ গ্রন্থকার, এবং গ্রস্থ-প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিচয় 
গ্বার৷ তৎসংক্রান্ত ইতিহাস এবং তাহার উপকারিতা প্রভৃতির সাহায্যে 
পাঠককে থন্থপাঠে সমূত্স্ুক এবং সমর্থ কর। একান্ত প্রয়োজন । নিতান্ত 
সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মধ্যেও এগুলি পরিত্যাগ করা চলে না। পরন্ত ইহার! 
অল্লত৷ সাধন করাই চলিতে পারে । অতএব আমাদের এই ভূমিকামধ্যে 
একে একে এই বিষয় তিনটার পরিচয় মুখে ভূমিকার উদ্দেশ্য পিদ্ধি কর! 
উচিত । কিন্তু, যখনই মনে হয় যে, গ্রন্থের মূল্য তিন চারি আন মাত্র, 
যাহার মূল তিন পঙ্ক্তি এবং টীকা ১০1১২ পৃষ্ঠ! মাত্র, যাহার মাধারণ 
পাঠক সপ্রবাসী ব। গুরুগৃহবাসী দরিদ্র ভিক্ষোপজীবী বান্ধণ সম্ভান, যাহা 
কখন ইতি পূর্বে নব্য পাঠকের করস্পর্শ করে নাই, তখনই মনে হয়, সেই 
গ্র:্ুর এতাদূশ কলেবর বৃদ্ধির পর উপযূক্ত ভূমিকার জন্য পুনরায় অধিক 
লিখিয়। গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি কর বর্তমান ক্ষেত্রে আর সঙ্গত হয় না। 
অতএব ভূমিক! সাহায্যে পাঠকবর্গকে গ্রন্থপাঠে সমুৎ্সুক এবং সমর্থ করিতে 
বিশেঘ টেষ্ট] না করিয়। গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও গ্রন্-প্রতিপাদ্য বিঘয়ের নিতান্ত 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদান করিব, এবং তদ্দারাই আমর! আমাদের কর্তব্য 
সমাঁধ। করিব। যদি জুবিধ। হয় তবে প্রণীয়মান ন্যায়োপক্রমণিকা নামক 


রশাস্তর প্রকাশ করিয়। প্রকৃত ভূমিক৷ পাঠাভিলাঘী পাঠকবর্গের সে ইচ্ছ৷ পূর্ণ 
করিবার চেষ্ট। করিব । 


গরন্থ-পরিচয়। 


য|হ। হউক এক্ষণে আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় গ্রন্-পরিচয়। 
এই ব্যাপ্ডি-পঞ্চক গ্রন্থধানি মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায় বিরচিত “তত্বচিস্তামণি” 
নামক প্রকৃত চিন্তামণিকল্প গ্রন্থের কয়েকটা পঙ্ক্তি বিশেষ | এই তত্বচিস্তা- 
মণি গ্রন্থথানি, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমাঁন ও শব্দ নামক চারি খণ্ডে বিভক্ত । 
তন্মধ্যে অনুমান খণ্ডের ত্রয়োদশটী প্রকরণের মধ্যে থ্বাপ্তিবাদ নামক” 
ছিতীয় প্রকরণের সাতটী পরিচ্ছেদ মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে এই গ্রস্থখানি 
স্থান পাইয়াছে। সুতরাং, আমাদের ব্যাপ্তি-পঞ্চক গ্রন্থথানির মূলাংশটা 


গঙ্গেশোপাধ্যায়"বিরচিত তত্চিস্তামণি গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ছিতীয় প্রকরণের 
প্রথম গরিচ্ছেদ মাত্র । 


&্‌ রা ভূমিকা । 


কিন্ত, আজ-কাল ব্যাপ্তি-পঞ্চক বলিলে সাধারণতঃ এই মূল গ্রস্থকে লক্ষ্য 
করা হয় না| ইহার বছ টাক! মধ্যে কোন একটাকেই লক্ষ্য কর। হয়। 
আমর! এই সব টীকার মধ্যে সম্পদায়*ক্রমে বহু/ন্মানিত মহামতি মথুরানাথ 
তর্কবাগীশ মহাশয় বিরচিত টীকার অনুবাদ ও ব্যাখ্য। প্রদান করিয়াছি ; 
এবং গ্রন্থশেষে পরিশিষ্টাকারে মহামতি রধুনাথ শিরোমণির টিকার অনুবাদ 
মাত্র প্রদান করিয়াছি । জুতরাং, আমাদের “ব্যাপ্তিপঞ্চক” বলিতে মহামতি 
গঙ্গেশ বিরচিত মূল এবং মহামতি রঘুনাথ ও মথুরানাথ বিরচিত ““দীধিতি'' 
এবং “রহস)” নামক টীকাছয়ই বুঝিতে হইবে । 

মূল গ্রন্থের বয়স প্রায় ৭০০ বৎসর, রচনাস্থান  মিথিল), ছারবঙ্গ ; 
টীকা-ছ্বয়ের বয়স প্রায় ৫1৬ শত বৎসর, রচনাশ্বান নবদ্বীপ, বঙদেশ । 


গ্রন্ছকার-পরিচয় । 


পুর্রব-প্রতিজ্ঞানুসারে এইবার আমাদিগকে গ্রস্থকারের পরিচয় লইতে 
হইবে এবং তজ্জন্য আমর। একে একে মহামতি গঙ্গেশ, মহামতি রধুনাথ, 
মহামতি মথুরানাথ এবং মদীয় অধ্যাপক-দেব শ্রীযুক্ত পাব্বতীচরণ তর্ক- 
তীর্ঘ মহাশয়ের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিব । কারণ, ইহাদের কথাই আমি 
গ্রন্থ মূধা লিপিবদ্ধ করিয়াছি । অতএব আমর। প্রথমে মহামতি গঙ্েশ 
উপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনবৃত্ত আলোচনা করিব | 


মহামতি গঙেশ উপাধ্যায়। 


গ্রন্থকার মহামতি গঙজেশোপাধ্যায়-বজবাপীর মতে বাঙ্গালী, কিন্ত 
মিথিলাবাসী ; এবং মিথিলাবাসিগণের মতে তিনি মৈথিলী ও মিথিলাবাসী-_ 
উভয়ই | তাহার প্রকৃত জীবনচরিত পাওয়! যায় না; প্রবাদক্বপে যাহা 
শুনা যায়, তাহ] এই ১--গঙ্গেশ বান্যকালে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে 
গমন করেন ; এবং বিদ্যাশিক্ষায় অমনোযোগী ও পরম দুর্বত্ত হইয়া 
উঠেন | মাতুল অগাধ পণ্ডিত, অধ্যয়ন অধ্যাপনাতেই ব্যস্ত, ভাগিনেয়কে 
সংযত ও শিক্ষাদানে অসমথ হইয়। ক্রোধবশতঃ বিদ্যালয়-গৃহকোণে উপবিষ্ট 
থাকিতে আদেশ করিতেন | ভাগিনেয় দিন দিন চন্্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি 
পাইয়। যৌবনে পদাপণ করিলেন, কিন্ত নিরক্ষর । একদিন অমানিশার 
সদ্ধ্যাকালে গ্রামস্থ চণুলমতি যুবকগণ যদৃচ্ছাক্রমে খ্রামান্তঃপাতী সাধারণ- 
স্বাতন সমবেত হইয়াছে ; যুবকগণ বিভিন্ন দলবদ্ধ হইয়া নিজ সিজ স্বভাব- 
সুলভ হান্য-প্ররিহাস ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যাপূত, এমন সময় একদল বুবক 
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পরস্পরের মধ্যে সাহসের'পরিচয়*্লাভোদেোশ্যে মধ্য রাত্রে নিকটবস্তী *মশান- 
মধ্যস্থ নির্দিষ্ট বৃক্ষোপরি মসিচিহা-প্রদ!নের পস্তাব করিল। সকলেই তয়ে 
পম্চাৎপদ, কিস্ত গঙ্গেশ অগ্রপর হইলেন । 


মধ্যরাত্র উপস্থিত হইলে যুবকগণ পুনরায় মিলিত হইল । গলেশ, 
মাতুলের টোলগৃহ হইতে এক বিদ্যার্থীর মসিপাত্র লইয়৷ তাহাদের সমক্ষেই 
শমশানোদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন | কিন্তু *মশান মধ্যে সে অমানিশ। গলেশের 
নিকট যেন কাঁলরাত্রিতে পরিণত হইল | সেদিন *মশানে জনমানব কেহই 
আসে নাই, ক্ষুধিত শৃগাল কৃনুরের বিকট চীৎকার, বায়ুর ভয়াবহ শব্দ, 
গঙ্গেশের নিতাঁক হৃদয়ে ভয়ের সঙ্কার করিয়া দিল । তিনি ক্রমে প্রাণ- 
তয়ে ব্যাকুল হইয়৷ উঠিলেন এবং নিজ কলদেবত। কালীর নাম উচ্চারণ 
করিতে লাগিলেন । অতঃপর নিজ প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া গঙ্গেশ ধীরে 
ধীরে বৃক্ষে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এইবার কিন্তু গঙ্গেশের 
চিত্ত বিকল হইল, দর্শন ও স্পশশক্তি বিলুপ্ত হইল, মসিপাত্র হস্ত হইতে 
অজ্ঞাতসারে স্খলিত হইল । গঙ্গেশ বৃক্ষে উঠিয়৷ মনিপাত্র না পাইয়া 
ভাবিলেন পিশাচ তাঁহার মসিপাত্র হরণ করিয়াছে । যেমনই এই পিশাচ 
স্পের কথা মনে উদয় হইল, অমনি গনেশ “কালী কালী” বলিয়। 
চিৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইলেন । 


কিন্ত, সে মুচ্ছী। গঙগেশের সাধারণ মৃচ্ছ। হইল নাঃ সে মৃচ্ছ] যোগি- 
গণেরও দুর্লভ, সে মুচ্ছা। গঙ্গেশের পক্ষে পমাধির |শেষ সীমা হইল । 
তাহার জীবাত্ব। পরমাস্বায় মিলিত হইল | জগনমাতা, পৃব্বেই গঙ্গেশের 
সে চীৎকার শুনিয়াছিলেন, তিনি তখন স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত করিয়। 
বলিলেন, “বত | তোমার বহু জন্মাজিত সাধন। পূণ হইয়াছে, বর 
লও । তোমার যাহ। ইচ্ছ। প্রর্থন। কর, আমার আশীব্বাদে সকলই পুন 
হইবে” । গঙ্ষেশ, পরমজ্ঞান প্রার্থন। করিলেন, কিন্ত মাতুলের তিরস্কার- 
কথা সহসা স্মৃতিপটে উদ্দিত হওয়ায় পাও্িত্যের ভূঘণে ভূঘিত করিয়। তাহ। 
প্রান করিলেন । জগন্মাতাও তথাস্ত বললিয়৷ অস্তহিতা৷ হইলেন । 


ক্রমে গঙ্গেশের সংস্ঞীলাত হইল । তয়*ভীতি-অষ্টপাশ বিচ্ছিন্ন হইল । 
তিনি নুতন জীবন লইয়৷ ধীরে ধীরে ম্বগৃহে ফিরিলেন। যুবকগণ 
জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি আর কোন কথ কহিলেন না। তাহারাও 
তাহার প্রশান্ত-গন্ভার বদন-কমল দেখিয়। পুনবর্বার জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী 
হইল না। 


৪ ভূমিকা । 


পরদিন প্রাতে গঙেশ পূর্ব বিদ্যালয়-গৃহকোণে বঙগিয়। আছেন । 
যে বিদ্যার্থীর মসিপাত্র গঙ্গেশের সিদ্ধি-সহায় হইয়াছিল, সে তাহার মসি- 
পাত্র অন্বেষণ করিতে করিতে ক্রমে গঙ্গেশকে জিজ্ঞাদা করিল । গঙ্গেশ 
বলি'লন “উহ! আমারই ছার। নষ্ট হইয়াছে ।” বিদ্যাথথী কৃপিত হইয়া 
অধ)াপক-সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিল | মাতুল, ভাঁগিনেয়কে “গরু” 
বলিয়। তিরস্কার করিয়া! উপেক্ষা করিতে বলিলেন । গঙ্গেশ, মাতুলের 
তিরস্কার শুনিয়। মৃদু হাসিয়৷ একটী শ্রোক পাঠ পুব্বক বলিলেন “তাত ! 
গোত্ব কি গরুতেই থাকে, অথব। গে। ভিন্নে থাকে? সদি গোত গোত্ব 
থাকে, তাহা হইলে আমাতে তাহ। সম্ভব নহে, আর যদি তাহ গে! 
উন্নে থাকে, তাহ! হইলে কি কদাচিৎ তাহা আপনাতেও প্রযুক্ত হইতে 
পারে ? 


কিং গবি গোত্বং? কিমগবি গোত্মু ? 
যদি গবি গোত্বং ময়ি ন হি তত্বমূ। 
অগবি চ গোত্বং যদি ভবদিষ্টমূ, 

ভবতি ভবত্যপি সমপ্রতি গোত্বম্‌ ॥ 


মাতুল্‌ ভাগিনেয়ের শ্রোকবদ্ধ সুযুক্তি-পূর্ণ কথা শুনিয়৷ অবাকৃ। 
বলিলেন, কি বলিলি রে? আবার বল; শ্রোক পুনরুচ্চারিত হইল । 
মাতুল, আসন ত্যাগ করিয়৷ সাশ্ুনয়নে ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে আলিঙ্গন 
করিলেন, এবং তখন হইতে নিজ বিদ্যা ক্রমে ক্রমে সকলই গঙ্গেশকে 
প্রদান করিলেন । ইহাই হইল গঙ্গেশের বাল্য-জীবন | অবশ্য, ইহা) 
প্রবাদ মাত্র, ইহার ্রতিহাসিক মূল্য কত, তাহ! স্ুধীগণের বিভাবনীয় । 

কিন্ত, বিশুকোঘ-গ্রন্থে এই গঙ্গেশ-চরিত্র অন্যবূপ দেখিতে পাওয়৷ যায় । 
বিশ্বকোঘ-লেখক এতদুদ্দেশে নবদ্ধীপের এক নৈয়ায়িক ব্ান্ণের মুখের 
একটী গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । নিয়ে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত মন্দচী 
প্রদানকরিলাম | 


“বঙ্গদেশে অতি দরিদ্র এক ব্রাহ্মণের গৃহে গচেশের জন্ম হয়। 
মাতা পিতা গঙ্গেশকে লেখা-পড়ায় অমনোযোগী দেখিয়া মাতুলের নিকট 
পাঠাইয়৷ দিলেন । কারণ, মাতুল একজন উত্তম পণ্ডিত, আশা, যদি তাহার 
যত্বে গঙ্গেশের লেখা-পড়া কিছু হয়? কিন্ত, মাতুনির বহু চেষ্টাতেও 
গঙ্গেশের কিছুই হইল না৷ ; ক্রমে গঙ্গেশ অশাসিত বালকের ন্যায় দুববৃত্ত 
হইয়। উঠিতে লাগিলেন । একদা রাব্রিকালে গঙ্গেশের মাতুলের টোলের 
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এক বিদ্যা গল্গেশকে ভামাক সাজিতে বলিল। রাত্রি তখন অধিক 
হইয়াছিল, গঙ্গেশ গৃহে অগ্নি পাইলেন না | বিদ্যাথী তাহাকে তখন 
দূরবর্তী প্রান্তর হইতে অগ্নি আনিতে বলিল । গঙ্গেশ, বিদ্যাথীর তাঁড়নার 
ভয়ে প্রান্তরোদ্দেশ্যে চলিলেন এবং নিকটে আপিয়া দেখিলেন, এক যোগী 
এক শবোপরি সাধনায় নিমগ্ন । গঙেশ, যোগীর ধ্যান-ভঙ্গ হইলে তাহার 
পদপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত হইলেন, এবং নিতান্ত দুঃখিত. চিত্তে নিজ ইতিবৃত্ত 
বলিলেন । যোগী, গঙ্গেশের উপর দয়াপরবশ হইয়া গলজেশকে সঙ্গে 
করিয়া কোথায় চলিয়।,গেলেন, গঙ্গেশ আর গৃহে ফিরিলেন না । পর- 
দিন গৃহের লকলেই স্থির করিল দুর্বৃত্ত গঙ্গেশ মরিয়া গিয়াছে । কিন্ত 
যোগীর কৃপায় ক্রমে গঙ্গেশের সমুদয় উত্তম বিদ্যাই অঞ্জিত হইল | এইকপে 
বছরদিন অতিবাহিত হইলে গঙ্েশ পুনরায় মাতুলালয়েই ফিরিয়া আসিলেন । 
মাতুল কিন্ত গঙেশকে দেখিয়৷ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং “গরু” বলিয়া তিরস্কার 
করিলেন । গঙ্গেশ তখন মাতুলকে পৃর্রোক্ত “কিং গবি গোত্বং*+ শ্োকটা 
পাঠ করিয়া উত্তর দিলেন। মাতুল শুনিয়া যার-্পর-নাই আশ্চর্যযান্বিত 
হইলেন । ফলতঃ, সেই দিন হইতে গঙ্গেশের “চূড়ামণি'! উপাধি 
হইল । বলা বাহুল্য এই প্রবাদটীর উপরে বিশ্বকোষ লেখকও কোনব্মপ 
আস্থা স্থাপন করিতে নিঘেধ করিয়াছেন ? 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উক্ত শোকটী আবার অন্য সম্পর্কেও শুনা যায়। 
কাশীর কতিপয় পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি, এই শৌোকটী শ্রীহর্ঘ ও 
উদ্যয়নের মধ্যে১.বিবাদের সময় উদয়ন বলিয়াছিলেন। কিন্ত এ কথাটা 
আরও অসম্ভব | কারণ, এখনই আমরা দেখিতে পাইব যে, শ্রীহধের 
সহিত উদয়নের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভবপর নহে | (খণ্ডন খণ্ড-খাদা- 
ভূমিকা, শঙ্কর মিশ্রটীকা সহ সংস্করণ, ৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) 

যাহ। হউক, গঙ্গেশের জীবন-চরিত-সংক্রাস্ত এই প্রবাদ দূইটী বঙ্গদেশ- 
বাসীর মধ্যেই অধিক প্রচারিত । কারণ, মিথিলা-বাসিগণের মধ্যে গঙেশের 
জীবনচরিত আবার অন্যব্রপও শুন। যায় | বাল্য ভয়ে সেসব কথা আর 
এস্বযর উচ্ছৃত করিলাম না, তবে সকল কথ। শুনিয়। মনে হয়-_হয়ত গঙ্গেশ 
বাল্যে মাতুল-প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তাহার মাতুলও একজন শ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিত ছিলেন এবং তীহার বিদ্যাস্ফৃত্তিতে কোনরূপ দৈবকৃপা অথবা অতি- 
প্রাকৃতিক ঘটন৷ কিছু ধটিয়াছিল । বঙ্গবাসিগণ, গঙ্গেশের জন্মভূমি কোথায় 
ছিল, তাহ] বলেন না, কিন্ত মিথিলাবাসিগণ তাহাও বলিয়া থাকেন । 
তাহাদের মতে হ্বারভাঙ্গার নিকট “রোড়? পোষ্ট অফিস ও রেল-ট্রেসনের 


৬ ভূমিকা | 


অধীন “কারিয়াঘ* নামক গ্রামে গঙ্গেশের মাতুলালয় ছিল। এখনও সে 
ভিটা বত্নান। লোঁকে সেখানে যাইলে উহার মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়া 
থাঢক। 

কিন্ত তাহা হইলেও গঙ্গেশের গ্রন্থ দেখিয়া গঙ্গেশ সম্বন্ধে কিছু জানা 
ঘায়। কারণ, প্রথমতঃ, গজেশ, গ্রন্থারম্তে যে আত্ব-পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে-_ 


“অন্বাক্ষানয়মাকলিয্য গুরুভিষ্জাত্বাগুরূণাং মতম 
চিন্তাদিব)বিলোচনেন চ তয়োঃ সারং বিলোক্যাখিলম্‌ । 
তশ্্ে দোঘগণেন দর্গমতরে সিদ্ধান্ত দীক্ষা্ডরুত 
গঙেশস্তনুতে মিতেন বচসা শ্রীতত্ব-চিন্তামণিম 11 


অর্থাৎ ন্যায়মত সংগ্রহ করিয়া এবং গুরুগণ সমীপে গুরুমত অবগত 
হইয়া তাহাদের সমুদায় সার, চিস্তারাপ দিব্যনেত্রে বিলোকন করিয়। পিদ্ধান্ত- 
দীক্ষাণ্ডর গঙজেশ পরিমিত বাক্যহ্বারা দোঘবাহুল্য-প্রযূজ-দুর্গম-ন্যায়শান্ত্ের 
চিন্তামণি নামক গ্রশ্থ রচন। করিতেছেন । 

এই বাক্যটার প্রতি মনোনিবেশ করিনে মনে হয়--গঙ্গেশকে ন্যায় 
শাস্তের বিভিন্ন মতবাদ অবগত হইতে হইয়াছিল, প্রতাকর প্রভৃতি অনেক 
মীমাংসকগণের মত সম্যকৃক্পে আলে'চনা করিতে হইয়াছিল, এবং 
অতি গাঁঢ ও বহু চিন্তা করিবার পর এই গ্রন্থ রচন৷ করিতে হইয়াছিল | 
এস্বলে “দিব্য-বিলোচন'' শব্দটা থাকায় মনে হর, হয়ত, তাহার প্রতি 
দৈবানুকম্পাও হইয়াছিল । আর যদি দৈব-কৃপাবশত:ই তাহার এতাদৃশ মহত 
হইয়া থাকে-- স্বীকার কর। যায়, তাহ। হইলেও তীহাকে যে বিস্তর পরিশ্রম 
ও বিস্তর বিঘয় জানিতে এবং শিখিতে হইয়াছিল, তাহাতে আবু সন্দেহ নাই । 


তাহার পর, তিনি নিজ গ্রথ মধ্যে যে সব পণ্ডিত, যে সব মতবাদ, 
এবং যে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং এতহ্বাতীত কাহারও না 
প্রভৃতির উল্লেখ না করিয়৷ “অপরের মত" বলিয়। “কেহ বলেন** বলিয়। 
যে অসংখ্য হিন্দু ও অহিন্দ মতবাদের কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহ। 
দেখিলে মনে হত্ু-_ গঙ্গেশকে দীধকালই শাস্ত্র অধায়ন করিতে হইয়াছিল। 
দেখা যায়, তিনি মীমাংসক, গুরু, প্রভাকর, ভষ্ট, বৈশেঘিক, বেদান্ত, শাব্দিক 
তাষ্ত্রিক, ব্রিদগ্ডী, সম্পরদায়বিৎ, প্রঞ্চ অর্থাৎ প্রাচীনতম, খণ্ডনকার, জয়স্ত, 
অরলৈয়ায়িক, মও্ন, রত্বকোঘকার, বাচম্পতিরিশ্র, শিধাদিত্যমিশ্র, শ্রীবর়, 
সোলড়। ঘৈন নৈয়ারিক সিংহব্যা, মহাভাগকত পুরাণ, বিষ্ুপুরাণ, 


গঙ্গেশ চরিত । ৭ 
ন্যায়কৃসুমাঞ্জলি প্রভৃতিরই নাম করিয়াছেন, এবং কত যে অপ্রধিত-নামার 
মত উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দূঃসাধ্য। এই সকল পণ্ডিত 
ও মতের গ্রন্থাদি এখনও এত অধিক বর্তমান যে, তাহা একবার স্ুলদৃষ্টিতে 
অধ্যয়ন করিতে হইলে নিতাস্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমান ব্যজিরই প্রায় বাণ- 
প্রস্থাশ্রযের সময় উপস্থিত হয়। সুতরাং গলেশের জীবনে গাঢ় অধ্যয়ন 
কালও নিতান্ত সাধারণ নাহে বলিতে হয় । আর যে সব জীবনে অধায়ন 
অধ্যাপনা ও গাঢ় চিন্তার যাত্রাই অধিক হয়, সে সব দ্বীবনে সাংসারিক 
ভাব এবং সাংসারিক ঘটনাবলী যে কত ও কির্পপ হইবার কথাঃ সেই সব 
জীবনে সাধারণ-মানবোচিত দোঘ-গুণ যে কতটা বিকলিত হইবার অবকাশ 
পায়, তাহাও সহত্বে বুঝিতে পারা যায়। গঙ্গেশ, এ পধ্যস্ত যতদূর জানা 
গিয়াছে, তাহাতে এক তস্বচিস্তামণি গ্রন্থই রচনা করিয়। ছিলেন ; সুতরাং, 
মনে হয় গঙ্ষেশ খুন দীর্ঘজীবন লাভ করেন নাই । গজেশ,। জৈন সিংহ- 
ব্যাঘ মত উদ্ধৃত করায় মনে হয়--তিনি অহিন্দু মতও শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
আর তজ্জন্য গঙ্গেণে সংহীর্ণতার প্রভাব প্রকাশ পায় নাই, বরং গুণগ্রাহিতা 
এবং সতানুসন্ধিংসাই তাহাতে প্রবল ছিল। তাহার পর, তিনি অহিন্দু 
ব।৷ বিরোধীমত খণ্ডন কালে তাহাদের উপর কটুত্তি করেন নাই ; এতদ্বারা 
তীহাতে ভদ্রতা, সংযম ও শত্রমিত্রের প্রতি সমভাব প্রভৃতি গুণগ্রাষ আমর! 
দেখিতে পাই | গঙ্গেশের কোন অসমাপ্ত গ্রস্থাদিও নাই এবং অমূর্য 
একখানি মাত্রই তীহার গ্রন্থ। এতদ্দারা ননে হয়-_গজেশ্ে সারগ্রাহিতা, 
ধীরতা এবং পরিমিতাচার প্রভৃতি গুণগুপি পরিস্ফুট ছিল । গঙ্গেণের 
বছ-্রন্থ-প্রণেতা। বিদ্বান পুত্র এবং শিষ্য বর্ঘমনকে দেখিলে মনে হয়__ 
গঙ্গেশের হৃদয়ে উচ্চ আণা, উন্নতির ইচ্ছ।, লোক হিতৈঘণা, বিদ্যানুরাগ, 
বালল্য-ভাব এবং উপদেণদান-সামধ্য প্রভৃতি বথেই ছি । গঙ্ষেশ-আীবনে 
দিগ্িজয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত বিবাদের কথ শুনা যায় না, ইহাতে 
মনে হয়_ওদ্ধত্যঃ অহংকার-ভাব প্রভৃতি দোঘনিচয় তাহাতে আদৌ স্থান 
' পায় নাই । গঙলেশ কোন গ্রন্থের টীক। রচন] করেন নাই, ইহাতে মনে 
হয়_তাহার স্বাধীনচিত্ততা, আত্মনিভরতা-প্রভৃতি গুণও প্রবল ছিল। 
আমাদের চক্ষে গজেশের জীবন, যেন স্থির, ধীর, সংযমী, ঈশৃরলেবী এবং 
ভঞানযোগীর অীবনঃ গঙ্গেশের জীবন যেন একটা আদর্শ স্বধন্ম-নিষ্ঠ যানণের 
জীবন বলিয়। বৌধ হয়। 

গঙগেশের গ্রন্থ দেখিয়। কল্পন।-সাহায্যে যাহা বোধ হয় কথিত হইল, 
ইহার ্রতিহাপিক মূল্য কিছু আছে-_ইহ। যেন কেহ মনে ন। করেন । 


ভূমিকা | 


এইবার তাহার আবির্ভাব-সময়ের প্রতি দৃ্টি করিয়। তহার চরিত্র সম্বন্ধে 
দুই একটী কথা বলিতে চেষ্ট। করা যাউক। 


গ্লেশের আবির্ভাব কাল। 


ঃ ] 

গঙ্গেশের আবির্ভাব-কালও আজ অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত । খুষ্টায় একাদশ 
শতাব্দী হইতে খুষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে নান। সময়ে নানা জনে তাহাকে 
স্থাপিত করেন | স্ুপ্রসিদ্ধ ন্যায়কোঘের উ্পাদ্ধাত ৫ে পৃষ্ঠায় ১১৭৮ 
খৃষ্টাব্দে, মতান্তরে ১১০৮ খৃষ্টাব্দে তীহাঁর আবির্ভাব সময় কথিত হইয়াছে। 
তথায় এই দ্বিতীয় সময়ের প্রতি যে হেতু প্রদশিত হইয়াছে, তাহা এই যে, 
গঙ্গেশ হলায়ুধের পৃৰ্ববত্তী ১ হলায়ুধ বঙ্গের রাজা লক্ষণসেনের সভাসদ । 
লক্ষণসেন ১১১৯ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজা! হন, ইত্যাদি । বিশ্বুকোঘের 
মতে গঙেশ খুষ্টায় ১৪শ শতাব্দীর লোক। যাহা হউক, এইরূপ মতভেদ 
বিস্তর আছে । সুতরাং, আমর) এইবার তাহার সময়-নিণয় করিতে চেষ্টা 
কৰিব। 

প্রথম, দেখা যাউক, গঙ্গেশের সময়ের প্রাচীন সীমা কোথায় ? | 


১। দেখা যায় গঙ্গেশ, শ্রীহর্ষের খণন-খও্-খাদ্যের নাম করিয়াছেন, 
যথা»_“ইতি খণ্ডনকার-মতমপি অপাস্তয্‌* বঙ্গীয় সোসাইটী সংস্করণ ২২৩ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | সুতরাং, গঙ্গেশ খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য-প্রণেত৷ শ্রীহর্ধের পৃৰ্বে 
নহেন এবং শ্রীহর্ধের সময় নির্ণয় করিতে পাঁরিলে গঙ্গেশের সময়ের প্রাচীন 
সীম! পাওয়া যাইবার কথা | অতএব দেখা যাউক শ্রীহর্ষের সময় কত ? 

(ক) শ্রীহর্ধ, নিজ খণ্ন-খও-খাদা-গ্রস্থে উদয়নের নাম এবং তীহার 
কন্ুমাপ্তলির শোক উদ্ধৃত করিয়। তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। যথা, 
কাশীর চৌবাস্ব৷ গ্রন্থাবলী, বিদ্য।সাগরী টীকা-সম্বলিত সংস্করণের খগুডন-খণ্ড- 
খাদ্যের প্রথম পরিচ্ছেদের ১২৯ পৃষ্ঠায়, কৃজ্মাগ্তলির “পরস্পর বিরোধে হি 
ন প্রকারাস্তরস্থিতিঃ, শ্রোকাদ্ধটী দেখা যায় । এই উদয়ন নিজ “লক্ষণা- 
বলী”র শেঘ বলিয়াছেন-_ 


তর্কান্বরাঙ্কপ্রেমিতেঘৃতীতেঘু শকাম্ততঃ। 
বর্ধেঘ্দয়নশ্চক্রে স্ুবোধাং লক্ষ ণাবলীয়ু |। 


জুতরাং, এতদ্বারা উদয়ন ১০৬ শকাব্দ অর্থাৎ খুটীয় ১৮৪ অব্দে 
্রস্থকার জীবন যাপন করিতেছেন, এবং তজ্জন্য শ্রীহর্ধ ইহার পৃবের্ব নহেন । 
অথাৎ, শ্রীহর্ধের পৃর্ব-সীম। ৯৮৪ খষ্টাব্দ ধরা যাউক । 
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(খ) ন্যায়কোঘ গ্রন্থের উপোদঘাত ৪ পৃষ্ঠায় দেখা যায় *শ্রীহর্ঘ ৮৮৯ 
শকে অর্থাৎ ১৬৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন ; যেহেতু, ইহা নৈঘধ-টাক। মধ্যে 
কথিত হইয়াছে ।” যথা *শ্রীহ্ঘস্ত শকে ৮৮৯ বর্ধে আসীৎ ইতি নৈষধ- 
চীকয়া অবগম্যতে 1” ইত্যাদি । কিন্ত, ইহা! কোন্‌ টীকা তাহ তথায় 
কথিত হয় নাই । ফলতঃ, শ্রীহর্ঘের সময়-সংক্রান্ত যত মতভেদ আছে, ইহ! 
তন্মধ্যে সব্বাপেক্ষা প্রাচীনত্ব-সাধক বলিতে পারা যায় । যাহা হউক, ইহার 
হেতু-_একটী প্রবাদ | সেই প্রবাদটী এই যে, উদয়নের সহিত শ্রীহর্ধ পিত। 
শ্রীহীরের একটী বিচার হ, সেই বিচারে শ্রীহীর পরাজিত হইয়৷ দুঃখে 
প্রাণ ত্যাগ করেন, ইত্যাদি | এই উদয়নের সময় ৯৮৪ খৃষ্টাব্দ_ইহা৷ পৃরেরে 
কথিত হইয়াছে । সুতরাং, শ্রীহর্ধ ১৬৭ খষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পরে 
গ্রন্থকার রূপে জীবিত থাকিতে বাঁধা নাই । এই প্রবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ 
নির্য়-সাগরের “'নৈঘধ'' ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ফলতঃ, ইহ। প্রবাদ বলিয়া 
ইহাকে প্রমাণ বলিয়। গ্রহণ করা যাইতে পারে না, ইহা! অপর প্রমাণের 
জনুকৃল হইলে ইহাকে প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ করা যাইত। 


(গ) নৈঘধ গ্রশ্থের সপ্তম সর্গের শেঘে দেখ! যায় শ্রীহর্ঘ বলিতেছেন,_- 


শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুক্টালংকারহীরঃ স্ুতম 

শ্রীহীরঃ সুঘুবে দিতেক্দ্রিয়য়ং মামল্লদেবী চ যয্। 
গৌড়োবাঁশকুল প্রশস্তিভণিতিল্রাতর্ষয়ং তন্মহা- 

কাব্যে চারুণি বৈরসেনিচরিতে সগোগমত্সগ্তম: 1] ১০1) 


ইহার টাকায় গোপীনাথ বলিয়াছেন যে, এই গৌড়রাজ -বিজয়সেন )' 
ইনি ১৯১৪ শকাব্দ ₹ ধাৎ ১০৭২ খুষ্টাহেদ রাঁজা ছিলেন । ইহা দক্ষিণরাটীয় 
ব্গজ ও বারেক্ত্র কায়স্থকূল গ্রস্থে কথিত হইয়াছে । এজন্য সাহিত্া-পরিষৎ- 
পত্রিক। “বঙ্গীয় পুরাবৃত্তের উপকরণ” প্রবন্ধ ১৬ পৃষ্ঠা ১৩১৪ সাল দ্রষ্টব্য। 
দ্বিতীয়তঃ, এই বিজয়সেন মিথিলার কর্ণাটক বংশীয় রাজ নান্যদেবকে 
পরাদ্ধিত করেন। এঘ্জন্য শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্যোপাধ্যায়কৃত বাঙ্ালার 
ইতিহাস ২৮৯ প্ৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য। নান্যদেব ১০১৭ খৃষ্টাব্দে রাজ ছিলেন। 
কারণ, এই নানাদেবের রাজত্বকালে লিখিত ১০১৯ শকাব্নের এক খানি গ্রন্থ 
বালিনের প্রাচ্য-বিদ্যানুশীলন-সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। যথা,-- 
পিসেল সাহেবের ক্যাটালগ ২য় ভাগ ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । এবিঘয়ে বিস্তৃত 
বিবরণ উজ্ঞ ইতিহাস ১১ পরিচ্ছেদ ২৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | এই ব্জিয়সেন, 
বল্লালসেনের পিত। (উক্ত ইতিহাস ২৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ), মতান্তরে লক্ষণূসেলের, 


১০ ভূমিকা | 


সবপিতা ; এজন্য শ্রদ্ধেয় বিদ্ধোশুরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় “তাকিক রক্ষার” 
ভুমিকা ১৩ পৃষ্ঠায় অস্তুতসাগরোক্ত “লক্ষ পসেনান্ধ গ-বল্লাললেন-বিরচিতে 
অন্ভূতসাগরে” বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন, অথচ তিনি “ভুজবনুদশমিতশাকে 
১০৮২) শীষদূ বল্লানসেন-রাজ্যাদৌ'! ইত্যাদি বচনটী উদ্ধার করিয়া 
বল্লালসেনের সময় নিণর় করিয়াছেন, এবং লক্ষণসেনের সময় ১০৩০ শকাব্দ 
বলিয়াছেন । অবশ্য, লক্ষণ-পুত্র বল্লাল হইলে অদ্ভূতসাগরের রচন! সম্বন্ধে 
গোলযোগটীও আর থাকিত না । এরই গোলযোগের ধিষয় উক্ত বাক্গাসার 
ইতিহাস ২৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | যাহা হউক, এই লক্ষণসেন ১১১৯ বা ১১৬৯ 
খৃষ্টাব্দে রাজ হন। অবশ্য এ সমন্বদ্ধেও যে মতভেদ আছে, তজ্জন্য উজ 
বাঙ্গালার ইতিহাস ২১৯-৩০১ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । সুতরাং বিজয়সেন যে ১০৭২ 
খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন, তাহ। তৎপুত্র বল্লালসেন ও পৌব্র ও লক্ষণসেনের 
সময় সাহাযোও সিদ্ধ হয় ; আর তাহ। হইলে শ্রীহর্ঘ ১০৭২ খষ্টাব্দের পরে 
শ্রন্থকর্তা-জীবন-যাপন করিতে পারেন না ইহা বলা যাইতে পাবরে। 


(ধ) নৈনধ-গ্রন্থের সবর্বশেঘে আছে যে, শ্রীহর্ঘ, কাণুকৃব্জেশ্বরের নিকটে 
অতাধিক সম্মানসূচক আন্ুলছয় ও আপন লাভ কবিয়াছিলেন, যথা, 


তাগ্থলদ্বয়মাসনং চ লভতে য: কাণুকব্জেশুর।দ্‌ 
যঃ সাক্ষাৎসকুরুতে সমাধিঘ্‌ পরংব্রন্ধ প্রমোদার্ণবম্‌ || ইত্যাদি। 


এবং পঞ্চম সর্গের শেঘে আবার আছে, যে তিনি “বিজয়' নামক এক 
'ভূপতির প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন, যথা, 


তস্য শ্রীবিজয়-্প্রণস্তি-বচনাত'তপ্য নব্যে মঠা- 
কাবো চাকণি নৈঘধীয়-চরিতে সর্গোহগমৎ পঞ্চযঃ | ইতি । 


এই দুই বচন অবলম্বনে এবং রাদ্রশেথর স্বীর ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত 
প্রবন্ধকোঘের “'শীহঘধ-বিদ্যাধর-্জয়ন্তচন্ত্র'" প্রবন্ধ এবং “্হরিহরঃ+ নামক 
প্রবন্ধ-ছ্বয় অবলম্বন করিয়। পর্ডিত শিবদত্ত, নৈঘধ ভূমিকার ৩1৪ পৃষ্ঠায় 
সবিস্তরে প্রমাণ করিয়াছেন যে, উক্ত কাণুকব্জেশুরই জয়স্তচন্্র অপর নাম 
জয়চদ্র, এবং ইনি উজ বিজয় রাজের অর্থাৎ বিজয়চন্্রের পুত্র ॥ এই ছয়চ্্র 
“ব্রিচত্বারিংশদধিকগ্বাদশশত-বৎসরে আঘাট়ে যাপি শুক্ুপক্ষে সরব্যাং তিথে। 
রবিদিনে” অর্থাৎ ১২৪৩ সংবতে অর্থাৎ ১১৮৭ খুষ্টাব্ঠে বারাণপীতে এক 
সান্মণকে ভূগম্পত্তি দান করিয়াছিলেন | ইহা! ইওডিয়ানু এ্টিকোয়েরি 
১৯১১1১২, এবং প্রাচীন লেখম।ল। ২৩ সংখ্যক লেবমধ্যে দ্রষ্টব্য | পুনণ্চ, 


গঙ্গেশের আবির্ভাব-কাল . ১১ 


এই জরচন্ত্রের যৌব-য়াজা-দানপত্রে ১২২৫ সম্বৎ অর্থাৎ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ 
'লিখিত হইয়াছে । এজন্য প্রাচীন লেখমাল। ২২ সংখ্যক লেখ এবং ডাজার 
বূলারের রয়েল এপিয়াটীক সোসাইটি বোষ্ে শাখার ১৮৭৫ খৃষ্টানদের পত্রিকায় 
২৭১৯1২৮৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । তাহার পর এই জয়চন্দ্র, সাহাবুদ্দিন ধোরী ছারা 
১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নিহত হন, ইহা মুসলমান ইতিহাস লেখকগণের নিকট 
হইতেও জানা যায়। সুতরাং, শ্রীহর্ঘ ১১৬৯ খৃষ্টাব্দ গ্রস্থকার-জীবন যাপন 
করিতেছিলেন বল৷ যায় । 

অতএব শ্রীহর্ ১১৬৯ হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন ২০1৩০ 
বৎসর গ্রন্থকার-ন্মপে জীবিত ছিলেন ধরা যাইতে পারে, এবং গঙ্গেশ উপা- 
ধ্যায়ের জন্ম, তাহা হইলে ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূবের্ব নহে বলা যাইতে 
পাঁরে। 

২। গঙ্গেশোপাধ্যায় নিজ তত্বচিন্তামণি গ্রন্থে পিংহ-ব্যাঘ্ক্ত ব্যাপ্তি 
লক্ষণের উল্লেখ করিয়াছেন ; এই পিংহ ও ব্যাঘ--আনন্দ সুবী ও 
অমরচন্দ্র সুরী নামক দূইজন জৈন পণ্ডিত ছিলেন | ইহ। মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযৃত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূ্ঘণ মহাশয় নিজ «থিসিজ্* গ্রন্থে জৈন-গ্রস্থোজ 
শ্রোক উদ্ধার পৃবর্ক প্রমাণ করিয়াছেন, এবং ইহাদের সমন তিনি 
ইহাদেয় পব্রবাপর পণ্ডিতবর্গের সময় অবলগ্ধনে ১০১৩ হইতে ১১৫০ 
খৃষ্টাব্দের মধ্যে করিয়াছেন । এজন্য তাহার থিসিজ ৪8৭ পৃষ্ঠঠ এবং 
পিটারসনের পুস্তক-তালিক। ৭ম ভাগ ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 

অতএব, সকল দিক দেখিয়া বলিতে হইবে-গলেশ উপাধ্যায়ের 


সময়ের প্রাচীন-সীমা ১১৫০ হইতে ১২০০ খষ্টাব্দের মধো কোন একটী 
সময় । 


এইবার আমাদিগকে গঙ্গেশোপাধ্য'য়ের সময়ের আধুনিক দীম। নির্ণয় 
করিতে হইবে । কিন্তু, একার্য্যটী এক্ষণে নিতান্ত দুরূহ হইয়। দাঁড়াইয়াছে : 
কারণ, বর্তমান কালে ইহার উপকরণের বি'শষ অভাব হইয়া উঠিয়াছে। 

যাহা হউক, এজন্য আমর! দুইটী একব্প নিশ্চিত পথ অবলম্বন করিন। 
প্রথম, গঙ্গেশোপাধ্যার প্রণীত তত্বচিস্তামণি গ্রন্থের উপর তাহার শিথা-প্রশিষ্য 
প্রভৃতি যে সব টীকা টীপ্লনী রচন৷ করিয়াছেন, তাহাদের লিখন বা নকল- 
কাল ধরিয়া * এবং দ্বিতীয়তঃ, এই শিঘ্য-প্রশিষ্যের নাম অথব। এই সকল 
গ্রশ্থের বচন প্রভৃতি যাহার। উদ্ৃত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যাহাদের সময় 


১২ ভূমিক। | 


স্থির . হইয়। গিয়াছে, তাহাদের সময়াবলঘ্বন করিয়া প্রবাদরূপ তৃতীয় 
অনিশ্চিত পথটী যদি এই দুই পথের অনুকল হয়, তাহা হইলে তাহাও গৃহীত 
হইবে, নচেৎ তাহ] গৃহীত হইবে না। 

এখন এতদনুদারে আমর দেখিতে পাই 3-- 

প্রথম-বদ্ধমান উপাধ্যায় ১৩৩১ খ্ষ্টাব্দের পৃব্রের লোক । 


কারণ, সব্বদর্শনসংগ্রহকার সায়ন মাধব, বদ্ধীমান উপাধ্যায়ের নাম করিয়া 
তাহার গ্রন্থ হইতে তাহার বাব্য উদ্ধত করিয়াছেন, যথা সবর্বদর্শন-সংগ্রহে 
পাণিনীয়-দশনে,_ 


“তদাহ মঙোপাধ্যায়-বদ্ধমানত- | 


লৌট্কি-ব্যবহারেঘু বথেষ্টং চেষ্টতাং জন: । 

বৈদিবেঘু তু মাগেঘধু বিশেঘো্তিত প্রবস্ততাম্‌ |। 

ইতি পাঁণিনি-সূত্রানামর্থমাব্রাভ্যধাদ্‌ যতঃ। 

জনিকর্তরিতি কুতে তথ্প্রযোজক ইতাপি || ইতি পাণিশীয়-দর্শন 1 


এই সায়ন মাধব সন্ন্যাস আশ্রমে ণবিদ্যারণ্য" উপাধিগ্রহণ করিয়। 
ছিলেন এবং শৃঙ্গেরী মঠের শঙ্করাচাধ্যের আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । 
ইহীর সন্ন্যাস-কাল ১৩৩১ খষ্টাব্দ হইতে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ । ওদিকে, সব্ব- 
দর্শন-সংগ্রহ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ “মাধবীয় সব্বদশন-সংগ্রহ” প্রভৃতি 
নামে প্রসিদ্ধ, এবং পঞ্চদশী প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ “বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী'' 
প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ থাকায় বদ্ধযানের উত্ত বাঁক্যটী মাধবের ১৩৩১ 
হষ্টাব্দের পবর্ব-রচিত গ্রশ্থে স্থান পাইয়াছে বলি'ত হইবে | কাশী, কুইন্স্‌ 
কলেজের সংস্কৃত-গ্রন্থাধ্ক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিদ্ধ্যেশৃরী প্রসাদ 
দ্বিবেদী মহাশয়, শ্রীযুক্ত রামশীস্ত্রী তৈলঙ্গ মহাশয় এবং পুনার আনন্দাশ্রমের 
পণ্ডিতগণ প্রভৃতি সুকলে মাধবের সময় ১৩৯১ খৃষ্টাব্দ ধরিয়৷ থাকেন ; 
ইহার কারণ--গোয়া নগরীর নিকটে মাধব-প্রদত্ত যে একখানি তাম্রপট 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ১৩১৩ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে, ইত্যাদি । 
(এজন্য, ইওিয়ান এন্টিকোয়েরী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ ১৬২ পৃষ্ঠা, আনন্দ 
আশ্রয়ের জৈমিনীয় ন্যায়-মাল।-বিস্তার ভূমিকা, সব্ববদর্শন-সংগ্রহ ভূমিক।, 
চৌরাম্বার বৈশেঘিক-দর্শন ভুমিক।, বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ ভূমিক। প্রভৃতি 
দ্রষ্টব্য |) আমি স্বয়ং শূঙ্গেরীতে যাইয়া এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এক 
প্রকার সন্তষ্ট হইয়াছি, ইহার সত্যতার প্রতি আমার বিশেষ সঙ্গেহ হয় 


গঙলেশণের আবির্ভাব-কাল। ১৩ 


নাই | কেন সন্দেহ হয় নাই, দে সব কথা বাহুল্য ভয়ে এস্বলে আর 
আলোচনা করিনাম না। যাহ! হউক, আমরা কিন্ত এঞ্জন্য ১০৯১ 
খৃষ্টাব্দ গ্রহণ করিলাম না ; আমর। এজন্য শ্রীঙ্গেবরী মঠের গুরুপরম্পর। 
অনপারে ১৩৩১ খ্ষ্টাব্দই গ্রহণ করিলাম । এজন্য সনুকনি মেননের 
টাত্যাংকোর ইতিহাস, বিজয়-নগরের ইতিহান, মহীশুর গেজেট, রাইস 
সাহেবের মহীশূর ইতিহাস প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ৷ রায় বাহাদুর শ্রীযুত মনো- 
মোহন চক্রবত্তী মহাশয় স্মৃতির ইতিহাস প্রবন্ধে মাধবের সময় ১৩৩৫ 
খৃষ্টাব্দ ধরিয়াছেন ; সোসাইটী পত্রিকা সেপ্টেম্বর মাস ১৯১৫ খৃষ্টাব। 
দ্রষ্টব্য) মহামহোপাধ্যায় ৬মহেশচন্ত্র ন্যায়রত্ব পি, আই, ই, মহাশয় 
কাব্যপ্রকাশের ভূমিকায় ১৩৩৫ খষ্টাব্দ ধরিয়াছেন । 


দ্বিতীয়-_পক্ষধর মিশ্র ১২৭৮ বা ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের অ্থব। তৎপৃব্রের 
লোক ॥ 


ইহার প্রমাণ--পক্ষধর (অপর নাম জয়দেব ), গঙ্গোশোপাধ্যায়-কৃত 
তত্বচিস্তামণির উপর যে “আলোক” নামক টীকা! রচন৷ করিয়াছেন, তাহার 
অন্তর্গত পপ্রত্যক্ষালোক* নামক গ্রন্থের একটা নকল পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাতে উহার যে লিখন-কাল লিখিত হইয়াছে, তাহা ১৫১ লক্ষণ 
সংবৎ। লক্ষণসেন ১১১৯ বা ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজ। হন ; সুতরাং (১৫৯ 
১১১৯০) ১২৭৮ অথব। (১৫১+১১৬১-) ১৩২৮ খষ্টাব্দ হয়। 
এজন্য স্বীয় রাজেজ্্রলাল মিত্র মহাশয়ের “নোটাসেস্‌ অব স্যাংস্কুট্‌ 
ম্যানৃস্ক্রীপ্ট ৫ম ভাগ ২৯৯ পৃষ্ঠা ১৯৭৬ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ এবং পণ্ডিত 
প্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্ধোশুরী প্রসাদ ছিবেদী মহ1শয় কৃত বৈশেঘিক-দর্শন ভূমিক। 
২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অবশ, ছ্বিবেদী মহাশয় আবার পক্ষধরকে পীয্ঘবর্ষ 
জয়দেব, এবং তাহার সময় ১৪৭৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের প্রায় ৫০ 
বৎসর পৃষেব হইবে বলিয়া ই'্গত করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সম্মতি 
নাই | যাহা হউকঃ একথা আমর। পরে আমলোচন। করিতেছি । 


' কিন্ত, তথাপি, এই সময় সংক্রান্ত একটু জ্ঞাতব্য আছে এবং তাঁহ। এস্থলে 
বল। আবশ্যক | কারণ, উক্ত পুথি খানির শেঘে যে-ভাবে লিখন-কালটী 
লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি উঠিতে পারে | যেহেতু, তথায় লিখিত 
হইয়াছে “৩তমস্ত শ্রীরস্ত শকাব্দা || ল সং ১৫০৯ তেং শ্রাবণস্য ৬ ॥ 


এখন “ল সং” বলিতে লক্ষণসেন অব্দ বুঝায়, উহা আজও ৭১৯৬ ব৷ 
৭৪৬ মাত্র $ সুতরাং, উক্ত পুস্তকের লিখন-কাল ১৫০৯ লক্ষণ সংবৎ হইতে 


১৪ ভূমিক। | 


পারে না । অবশ্য) উহাকে যদি শকাব্দ ধর হয়, তাহ হইলে আর এরূপ 
অসন্তাবনা-দোঘ থাকে ন। বটে, কিন্ত তাহা হইলে “ল সং” এই অক্ষর দুইটা 
নিরথক হয় । আবার যদি উক্ত অসম্তাবন৷ সত্বেও “ল্র সং"ঃ-টাকে রক্ষা করা 
হয়, তাহা হইলে “শকাব্দ” পদ্টী নিরক হয়। এইরাপ সকল দিক 
বিবেচন) করিয়া স্বগীঁয় মিত্র মহাশয় ১৫০৯কে ১৫৯ বলিয়া ধরিতে 
বলিয়াছেন। কারণ, এস্বলে, অর্থাৎ যেস্থলে শূন্য দিলে অসম্ভব হইয়। উঠে 
সেস্থলে, শুন্যকে পরিত্যাগ করার প্রথা পৃব্বকালে পুস্তক-লেখকগণের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল। রায় বাহাদূর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় বলেন 
এই শুন্য ব্যবহারের একটী নিয়মও আছে, যথা-যখন দশকস্থলে শূন্য 
দেওয়া হয়, তখন একটী শূন্য, এবং যখন শতম্থলে শূন্য দেওয়৷ হয়, তখন 
দুইটী শূন্য দেওয়। হয় ; এবং জৈন দিগের মধ্যে এ প্রথা বিশেষ প্রবল। 
ইহার উদ্দেশ্য গণনায় সুবিধা হইবার আশা । 

যাহ] হউক, আমরা স্বগাঁয় মিত্র মহাশয় এবং চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রস্তাবের 
সত্যত। প্রমাণ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়।৷ দেখি, এক ইগ্ডয়। অফিসের 
ক্যাটালগেই ইহার তুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । যথা, উঞ্ত ক্যাটালগ 
৬৩৩ পৃষ্ঠ ১৯৪৬৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ মধ্যে দেখা যায়--সংবং 
১৬০০৮৭ লিখিত হইয়াছে, এবং ৬১২ পৃষ্ঠায় ১৮৭১ সংখ্যক পৃস্তক- 
বিবরণে দেখা বায়--শকাব্দ ১৩০০১৪ লিখিত হইয়াছে, ইত্যাদি | 
স্ত্রাং, স্বীয় মিত্র মহাশয়ের কথা অপঙ্গত নহে । শকাব্দ 
শব্দটী পিখিত কেন হইল, ইহার উত্তর সম্ভবতঃ শকাব্দটী তখন কত্ত 
ছিল, তাহ। লেখকের জান ছিল না, অথবা সংবংটী বিগ্রমাদিত্যের 
অব্দ হইলেও যেমন বৎসর অর্থে ব্যবহৃত হইয়। “ল সং” প্রভৃতি অব্দের 
হ্যা করিয়াছে, তজ্প শকাব্দটাও বখ্পর অর্থে হয়ত লেখক মহাশয় ব্যবহার 
করিয়াছেন । আর যদি বল! যায় “ল সং"টীকে অব্দ অর্থে ধারয়৷ শকাব্দই 
৬৫০৯ ধরিব, তাহ হইলে বলিতে পারা যায় যে, তৎকালে মিথিলায় 
“ল সং অব্দেরই প্রচলন অধিক ছিল, এবং উহা অব্দাংক্চের অব্যবহিত 
পৃৰ্রেই লিখিত হইয়াছে । লেখকের যদি ভুল হয়, তবে শকাব্দ৷ সংখাাই 
ভুল হইতে পারে, তৎকাছল প্রবলতাৰে প্রচলিত “ল সং" সংখ্য। ভুল হওয়া 
সপ্ভব নহে । আর তাহার পর প:থিখানির আকারও নিতান্ত প্রাচীন। 
ফলতঃ, এস্লে ১৫০৯ কে ১৫১ বলিয়। গ্রহণ করিলে বিশেষ কোন দোঘ 
হায় নাঃ ইহা আমাদেরও বিশ্বাস হইয়াছে । পাছে, কেহ এ সম্বন্ধে অন্যথা" 
কয়না করেন, এজন্য স্বীয় মিত্র মহাশয় নিষ্ধ “নোটিসেস্‌” থ্রস্থণেঘে এই 


গঙল্েশর আবিভাব-কাল। ১৫; 


পুথি খানির শরেঘ-পত্রের ফটোলিে।-প্রতিকৃতি প্রদান করিয়াছেন | এজন্য 
তথায় প্রেট সংখ্য। ১ দ্রষ্টব্য । 


তৃতীয় -রুচিদত্ত ১৩৭০ খুষ্টাব্দের অথব) তৎপৃবের্বর লোক । 


ইহার প্রমাণ__রুচিদত্তের একখানি পুস্তক-শেঘে তাহার লিখন-কাল 
১২৯২ শকাব্দ লিখিত হইয়াছে । ইহা “পিটারসন্** সাহেব তাহার ষ্ঠ 
রিপোর্টে ৭৬ পৃষ্ঠায় ১৯০ সংখ্যক পৃস্তকশ্বিবরণে উল্লেখ করিয়াছেন। 
নতরাং, ইহা! ১২৯২+4-৭৮-ন ১৩৭০ খুষ্টাব্দ হইল । 

চতুর্থ--শঙ্কর মিএ্র ১৪৬২ খুষ্টাব্দের অথবা তৎপৃবের্বর লোক । 


ইহার প্রমাণ--(১) শঙ্কর মিশ্রের “ভেদপ্রকাশ" নামক পৃশ্তক-শেঘে 
তাহার লিখন কাল বিক্রম সংবৎ ১৫১৯ দেখ। যাঁয়। ইহ] “হলঃ? সাহেব 
তাহার পুস্তক-তালিকার ৮৫ পৃষ্ঠায় ৮৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে উল্লেখ 
করিয়াছেন । সুতরাং, ১৫১৯--৫ ৭--১৪৬২ খৃষ্টাব্দ হইল । 


(২) নব্য বদ্ধমান উপাধ্যায়-_ফ্মৃতিকার। ইনি শঙ্কর ও বাচম্পতি মিশ্র 
প্রভৃতিকে নিজ গুরু বলিয়। “দও-বিবেক' নামক গ্র্থে নমস্কার করিয়াছেন» 
যথ।-.. 


ভ্যায়।ন গণ্কমিশ্রঃ শঙ্কর-বাচস্পতী চ মে গুরবঃ | 
নিখিল-নিবন্ধ-সনাস-্প্রয়াসমেনং মমানুজানস্ত | 


ইতি দণও্-বিবেক, এসিয়াটিক সোসাইটী পু থি পৃষ্ঠা ১, উপক্রম শোক ৬। 

এই দণ্ড-বিবেক, তিনি মিথিলার ভৈরবেন্দ্রদেবের আয়ে লিখিয়- 
ছিলেন । ইহার প্রমাণ দও্-বিবেকেই কথিত হইয়াছে । এই ভৈরবেন্দ্র” 
দেবের সময় ১৪৪০ হইতে ১৪৭৫ খুষ্ট1ব্দ, ইহ] এক প্রকার স্থির । বিস্তৃত 
বিবরণ জন্য রায় বাহাদৃ" শ্রীযুক্ত যনোমোহন চক্রবত্তী মহাশয়ের “মিথিলার 
রাজার ইতিহাস!” নামক প্রবন্ধ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ .সপ্টেম্বর মাসের বেল 
এপিয়াটিক্‌ োসাইটীর পন্রিক। দ্রষ্টব্য | সুতরাং, শঙ্কর মিশ্রের এ সময় 
সম্বন্ধেকোন সন্দেহ নাই। 


যাহা হউক, অনুষণ করিলে এই জাতীয় আরও বহু প্রমাণ সংগ্রহ কর। 
যাইতে পারে, বাহুলায-ভয়ে তাহাতে নিরস্ত হওয়। গেল । অবশ্য, এতগ্যাতীত 
এই সব গ্রন্থকার এবং অপরাপর এই সঃপ্রদায়তুক্ত গ্রস্থকারের এই শ্রেণীর গ্রন্থ 
প্রভৃতি, ইহার পরবত্তী সময়ে কত যে লিখিত হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে 
কত যে পাওয়৷ গিয়াছে, তাহার-ইয়ত্ত। করাও সহত্ব নহে; উহার। আমাদের 


১৬ তমিকা | 


অনুসন্ধ'নের অনুকূল নহে বনিয়৷ উহাদের কথ৷ আদৌ আর এস্বলে আলোচিত 
হইল ন। | বলা বাহল্যঃ এইগুলি আলোচন। করিলে আজ নব্যশ্ন্যায়ের 
একটী প্রকৃত ইতিহাঁস সংকলন কর। যাইতে পারে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় রায় 
বাহাদুর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবন্তী মহাশয় এই পথে একটা ক্ষুদ্রকায় 
ইতিহাসের সূচনা করিয়৷ বঙ্গীয় এপিয়াটিকি সোসাইটার সেপ্টেম্বর মাসের 
"পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। উপরে যাহ। লিখিত হইল এবং 
পরে যাহা লিখিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে তাহারই অনুমস্ধান 
ও প্ররিশ্রমের ফল। 

যাহ! হউক, এইবার আমরা এই চারিজন পও্ডিত-প্রবরের সহিত মহামতি 
গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সম্বন্ধ আবিফার করিয়। ইহাদের উক্ত সময় সাহায্যে 
মহামতি গঙ্গেশের সময় নির্ধারণ করিবার চেষ্ট। করিব । 


প্রথম,__মহোপাধ্যায় ব্ধমান, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গেশের পুত্র | 


ইহার বছ প্রমাণ হধ্যে একটী এই-_বল্পভাচাধ্যের ণ্ন্যায়-লীলাবতী” 
নামক গ্রন্থের উপর বদ্ধমান যে “প্রকাশ” নামক টীকা রচন। করিয়াছেন, 
তাহার উপক্রমণিক। মধ্যে দ্বিতীর শোকে তিনি বলিতেছেন যে, গঙ্গেশ ব। 
'গঙ্গেশখবুর তাহার পিতা | যথা, -- 


“ন্যায়ান্তোজ-পতঙ্গায় মীমাংসা-পারদৃশূনে। 
গঙ্গেশবরায় গুরবে পিত্রেইব্র ভবতে নমঃ 11” 


এই পুস্তকখানি ইগ্ডিয়৷ অফিসে আছে, এজন্য তব্রত্য গ্রগ্থাগারের সূচিপত্র 
৬৬৮ পৃষ্ঠ) ২০৮০ সংখ্যক পৃস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


কিন্ত, ক্যাটালোগাস্‌ ক্যাটালোগ্রামে দেখা যাঁয় “বদ্ধমান উপাধ্যায়' 
দুইজন ছিলেন । অতএব গঙ্গেশ ব| গঙ্গেশুর যে মহামহোপাধ্যায়, এবং 
বদ্ধমান যে মহোপাধ্যায় তাহারও প্রমাণ আবশ্যক হইতে পারে । আমরা 


তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। যথা» ন্যায়-নিবন্ধ-প্রকাশের চতুর্থ অধ্যায়-শেঘে 
আছে :__ 


“ইতি মহা মহোপাধ্যায়-শ্রী গে শৃরাত্ুগ্--মহোপাধ্যায়-শ্রীবন্মান-বির চিতে 
নযায়নিবন্ধ-প্রকাশে চতুর্ধোহব্যায়: সমাঃ। শুভমস্ত ল সং ৩০৫ আশ্বিন শুদি 1৮ 


এজন্য স্বর্গীয় রাজেন্্রলাল মিত্র মহাশয়ের “নোটিসেস নামক পুস্তক ৫ম 
ভাগ দ্রষ্টব্য । ঃ 


গঙ্ষেশের আবিভাব-কাল | | ১৭ 


দ্বিতীয়-_বর্ছমানের পুত্র যজ্ঞপতি উপাধ্যায়। 

ইহার প্রমাণ--(১) নৈয়ায়িক পণ্ডিত বর্গের মধ্যে - প্রচলিত প্রবাদ । 
পগ্ডিতগণ বলেন মহামতি গদদাধর এবং রধুনাথ নিজ নিজ গ্রন্থে বজ্ঞপতির 
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং যক্ঞপতি তাহার পিতা বদ্ধমান অপেক্ষা শ্বাধীন- 
চেতা ও শ্রে্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। কারণ, বর্ধমান, তাহার পিতা গজেশ, 
আচাধ্য উদয়ন ও শ্রীহর্থ প্রভৃতির গ্রন্থের টীকাই রচনা করিয়। গিয়াছেন, 
কোন বিশেষ মত প্রবন্তিত করেন নাই | কিন্তু যজ্ঞপতি, পিতামহ গহ্ছেশের 
চিন্তামণি গ্রন্থের উপর প্রত” নায়ী চীকা রচনা করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে 
যে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ) পরবস্তী পণ্ডিতগণের গ্রাহ্য ও বিবেচ্য 
হইর। দড়াইয়াছে । (২) ইহার দ্বিতীয় প্রমাণ--হল্‌ সাহেবের সংস্কৃত-পৃস্তক- 
তালিকার ৩০ পৃষ্ঠায় ৩৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ ॥ তথায় যজ্ঞপতির তত্ব- 
চিস্তামণি-প্রভা গ্রন্থের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে | বল বাহুল্য, এই 
প্রবাদ অপরাথর প্রমাণের অবিরুদ্ধ হওয়ায় আপাততঃ প্রমাণরুূপে গৃহীত 
হইল । 


তৃতীয়-_পক্ষধর অপর নাম জয়দেব, বদ্দমতিনর পরবস্তী' | 


ইহার প্রমাণ--(১) পক্ষধর মিশ্র অর্থাৎ জয়দেব মিশ্র, বন্মান- 
দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশ এবং ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশের উপর “দ্রব্যপদাধ'” 
এবং “লীলাবতী-বিবেক”" নামে দৃইটী চীক। রচন। করিয়াছেন। যেহেতু, 
দ্রব্যপদাথ নামক গ্রন্থ-শেঘে দেখা যায় “ইতি শ্রীবঙ্ধমান-টীকায়াং পক্ষধ্ধ্যাং 
দ্রবাপদার্থ: সম্পূর্ণ: এবং লীলাবতী-বিবেক নামক গ্রন্থশেঘে দেখা বায় 
ইতি পক্ষধর-কৃত-লীলাবতী-বিবেকঃ সম্পূর্ণঃ” ॥ এই পুস্তক দুইখানি 
ইওিয়া অফিসে আছে, অতএব তত্রত্য গ্রস্থাগারের প্রস্তক-তালিকার ৬৬৫ 
পৃষ্ঠা ২০৭২ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ এবং ৬৬৮ পুষ্ঠ। ২০৮১ । ৮২ সংখ্যক 
পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য । (২) দ্বিতায়তঃ ; পক্ষধর, গঙ্কে শের চিন্তাষণি গ্রন্থের 
উপর «“আলোক* নামক টীকামধ্যে ব্ছমান-রচিত ক্মাঞ্জলি-প্রকাশের নাম 
করিয়াছেন । ইহার প্রমাণ--মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ 
সম্পাদিত এসিয়া্টক সোসাইটী সংস্করণের তত্বচিস্তামণি গ্রন্থের ১৬৬৭৪ পৃষ্ঠা 
দ্রষ্টব্য । এই স্বলেই তিনি আবার বন্ধমানকে “মহামহোপাধ্যায়চরণা2'ও 
বলিয়া সন্মান করিয়াছেন । 

(ক) এই প্রক্ষধরই অয়দেব শিশ্র | 


ইহার প্রমাণ--(১) জয়দেবের ভ্রাতুষ্থ,ত্র বাসুদেব মিশ্র, গজেখের 
ভূস্হ ] 


১৮ | ভূমিকা] । 


চিন্তামণি গ্রন্থের উপর যে এক টীকা রচন। করিয়াছেন, তাহার উপক্রমণিকার 
ছিতীয় শোকে আছে ৮. 


জয়দেব-গুরোবাঁচি যে কেচিদদোঘ-্দশিনঃ | 
প্রবোধায় ময় তেঘাং দীপ্তিভুয়োহভিদীপ্যতে ॥ 


এবং ইহার অনুমান খণ্ডের শেঘ পত্রে আছে-_ 

«ইতি ন্যায়সিদ্ধান্ত-সারাভিজ্ত-মি শ্রবর্ধ্য-পক্ষধর-মিশ্র-ভাতৃপুত্র-ন্যায়সিদ্ধাস্ত- 
সারাভিজ্ঞবাজুদেবমিশ্র-বিরচিতায়াং চিশ্তামণি-টীকায়াং...ইত্যাদি* | জ্ুতরাং, 
জয়দেবই যে পক্ষধর মিশ্র, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। 

তারপর (২) দেখা যায় জগদীশ তকালংকার মহাশয় সিদ্ধান্ত-লক্ষণে 
বলিয়াছেন 


“পক্ষধরমিশ্রাদিসন্ম তত্বাৎ...শব্দমণ্যালোদক তৈঃ সার্থবত্বং সমধিতম+ | 


এই “আলোক”? টীকা জয়দেব-বিরচিত, এস্বলে পক্ষধরের নামে কথিত 
হইয়াছে । সুতরাং, একথেও দেখ। গেল জয়দেবই পক্ষধর । অধিক জানিতে 
হইলে ইগ্ডিয়া অফিস পৃস্তক-তালিকা ৬২৮ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 


(খ) এই পক্ষবরমিশ্র হরিমিশ্রের ল্রাতুষ্পূ ত্র ও শিঘ্য। 


ইহ1র প্রমাণ--পক্ষধরমিশ্র স্বরচিত টীক। চিন্তামণ্যালোকের প্রারস্তে 
স্বয়ংই এই কথা বলিয়াছেন । যথা-- 


অধী'ত জয়দেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ। 
ততচিন্তামণেরিথমালোকে!ইয়ং প্রকাশ্যতে | 


এই গ্রন্থবানিও ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। উহার পুস্তক-তালিকার ৬২৮ 
পৃষ্ঠ ১৯২৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য । 


(গ) পণ্ডিত প্রবর বিদ্ধ্েশবরী প্রসাদ ছিবেদী মহাশয়ের মতে পক্ষধর 
পীযুষবর্ধ জয়দেব, তাহার পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা । এন্য 
তাহার বাক্য পরে পাদটাক!-ব্ুপে উদ্ৃত কর! হইয়াছে । 


চতুর্-_পক্ষধর মিশ্র, যজ্জপতি উপাধ্যায়ের পরবর্তী । 

ইহার প্রমাণ-_নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের যুখের প্রবাদ | 'কারণ, পও্ডিতগণ 
বলিয়৷ থাকেন তত্বচিস্তামণির আলোক নায়ী টাকায় হজ্ঞধতির মত উদ্ধত 
হইয়াছে । 


গঙেশের আবির্ভাব-কাল | ৃ ১৯ 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শতীশচন্দ্র বিদ্যাভ্ঘণ মহাশয় দ্বারভাঙ্গার 
পণ্ডিতগঘ্রণর নিকট হইতে যে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তন্মধ্যে 
দেখ। গেল (১) যজ্ঞপতি উপাধ্যায় পক্ষধরের গুরু | (২) পক্ষধর ৩০ 
বৎসরে ধরাধাম ত্যাগ করিয়াছিলেন । ক্যাটালোগাস ক্যাটালোগ্রামে দেখা 
গেল--পক্ষধরের পিতার নাম রামচন্দ্র । পণ্ডিত প্রবর বিদ্ধ্েশুরী প্রসাদের 
মতে থক্ষধরের পিত। মাত অনা, ইহ। উপরে কথিত হইয়াছে, এবং তাহার 
মৃত্যু বৃদ্ধ বয়সে হইয়াছিল । বজদেশেও প্রবাদ--পক্ষধর দীধায়ুঃ লাত 
করিয়াছিলেন | ৬/কাস্তিচন্জ রাটী মহাশয় নবন্বীপ-মহিমার ৩১ পৃষ্ঠায় 
বলিয়াছেন যে পক্ষধর যজ্ঞপতির শিঘ্য | 


যাহ] হউক, পক্ষধর নিজ গুরুর নাম হরিমিশ্র বলিয়াছেন বলিয়া শ্রবং 
বঙ্গদেশ ও মিথিলাতেও যলজ্ঞপতিকে পক্ষধরের গুরু বলির! প্রবাদ থাকায় 
আমর] যন্তপতিকে পক্ষধরের পরম গুরু অর্থাৎ হরিমিশ্রের গুরু বলিয়। 
ধরিলাম, অর্থাৎ পক্ষধন্র যক্ঞপতির পরবস্তাঁ বলিয়৷ গ্রহণ করিলাম । ইহার 
হেতু পরে প্রদত্ত হইতেছে। যাহা হউক, এই প্রবাদটা অন্য প্রমান্তণর 
অবিরুদ্ধ বলিয়া আপাততঃ ইহাকে প্রমাণ বলিয়। গৃহীত হইল । 


পঞ্চম--পক্ষধরের অন্য এক শিষ্যের নাম ক্ুচিদত্ত | 


ইহার প্রমাণ রুচিদত্ত স্বরচিত চিন্তামণি প্রকাশ নামক গ্রন্থ মধ্যে উপ- 
ক্রমণিক। তয় 'শ্রাকে. এ কথ স্বয়ংই বলিয়াছেন যথা,_ 


অধীত্য রুচিদত্তেন জয়দেবাজ্জগদৃণ্ডরোঃ | 
চিন্তামণে গ্রন্থমণে প্রকাশোহয়ং প্রকাশাতে ॥ 


এবং গ্রস্থ“শেঘেও বলিয়াছেন-__ 


“ইতি শ্রীসোদর পুরকুলসমুস্তব, মহামহোপাধ্যা য়-্শ্রীরুচিদত্ব- 
বিরচিতে তন্বচিস্তামপিপ্রকাশে প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদঃ সমাপ্ত: 1” 


এই গ্রন্থধানিও ইগ্ডিয়া অফিসে আছে। উহার পুস্তক-তালিক। ৬৩২ 
পৃষ্ঠা ১৯৪০ হইতে ১৯৪৭ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য, এবং ক্যাটালগৃ 
অব্‌ স্যাংছুটু কলে ম্যান্স্ক্রিপ্ট ৩য় ভাগ ৫8৪ সংখ্যক পৃস্তক-বিবরণ 
দ্রষ্টব্য । ৃ 


ঘষ্ঠ--মহেশ ঠাকুর, জয়দেব পক্ষধরের পরবত্তী | 


২০ | ভূমিকা । 


ইহার প্রমাণ__মহেশ ঠাকুর জয়দেবকৃত চিস্তামণি আলোকের, উর 
দণ্যালোক-দর্পণ নামে এক চীকা রচনা করিয়াছেন । যেহেতু, উত্ত টাকার 
উপ্বক্রমণিক মধ্যে আছে 


গৌধ্যা গিরীণাদিব কাত্তিকেয়ো যে। ধীরয়। চন্্রপতেরলন্তি | 
আলোকমুদ্দীপরিতুং নবীনং সদপণং ব)াতনুতে মহেশঃ ॥ 


এবং প্রত্যক্ষ-খণ্ড শেঘে আছে £-- 


“বিধায় বিদুঘাং প্রীত্যে প্রত্যক্ষালোক-দপণম্‌ । 
শ্রীগোপালে মহেশেন তস্যাকারি সমপণম্‌ ||? 


«ইতি মহেশঠন্কর-বিরচিতে আলোক-্দর্পণে প্রত্যক্ষব্ডঃ সমাগু: ॥ 
সংবৎ ১৬৬৯ শ্রাবণ বদি ২র 1 


এই পুস্তক খানির বিষয় শ্বগীঁয় রাজেত্রলাল মিত্র মহাশয়ের “নোটিসেস্‌”' 
পৃস্তকের ৩য় ভাগে ১২৮ পৃষ্ঠায় ১৫৪৮ সংখ্যক পুস্তক-বিবরণে বেরুপ প্রদত্ত 
হইয়াছে তাহ। কথিত হইল, কিন্তু, ইণ্ডিয়া অফিসে যে খানি আছে, তাহাতে 
যাহা আছে, তাহা এই ;-_ 


জনক-বিঘয়-জন্ম। রাজ-সন্মান-পাত্রয | 
মহি****ধীরাচন্দ্রবত্যান্তনুজঃ | 


অরচয়দনুমানালোকমাশ্রিত্য নিত্যং | 
প্রমঘিত-খলদর্পো দর্পণং শ্রীমহেশঃ || 


ঘ্েষ্ঠাঃ মহাদেব-ভগীরথ-শ্রীদামোদরা বস্য বয়ে। গুণাত্যাহ । 
দর্পণং নিন্সিতবানষীঘ1ং সহোদরে। বিষ্পরে। মহেশঃ ॥ 


বিধায় সুধিয়ামর্থেহ্নুমানালোক-্দর্পণম্‌। 
শ্রীগোপালে মহেশেন তস্যাকারি সমপ্ণয্‌ | 


এই পুস্তকখানিও ইত্ডিয়৷ অফিসে আাছে। এজন্য তন্রত্য পুস্তকাগারের 
ক্যাটালগ ৬৩১ পৃষ্ঠা ১৯৩৮ সংখ্যক পৃস্তক-্বিবরণ দ্রষ্টবা। 


গলেশের আবির্ভাব-কাল । হ্ঠ 


সগ্তম--মহেশ ঠাকক ও তীহার ভ্রাতুগণ পক্ষধরের পৌভ্র ও শিথ্য। 


শিঘ্য যে তাহার প্রমাণ__পত্ডিত প্রবর বিদ্ধোশুরী প্রসাদ দ্বিবেদী 
মহাশয়ের অনুমান, ( বথা, তাঁকিক-রক্ষার ভূমিকা ) এবং পৌত্র ও শিঘ্য 
যে তাহার প্রমাণ--ক্যাটালোগার ক্যাটালোগ্রামের উক্তি । আমরা টউত্ত 
অনুমানের হেতু কিম্বা! এই উক্তির মূল কিঃ তাহা অন্বেষণ করিয়া থাইলাম 
না। তবে “হল্‌* সাহেবের পৃস্তক-তাঁলিকার ৬৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়--তিনি 
১৬৪৩ সংবতে লিখিত একখানি. পৃ'থি দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, “মেঘ- 
তগারথ ঠাকর, চন্দ্রপতি ও ধীরার তনয়। গ্রন্থকাবের দুইজন কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ 
ছিলেন, যথা-_মহেশ বা মহাদেব, এবং দামোদর | তাঁহার গুরু ছিলেন-- 
জয়দেব নামক এক পণ্ডিত।% বোধ হয় “হন্‌* সাহেবের এই কথাটাই 
ক্যাটালোগাস্‌ ক্যাটালোগামে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ছ্বিবেদী মহাশয়ের 
অনুমানের হেতু পূর্বোক্ত “বিংশাব্দে” ইত্যাদি শ্রোক ও পণ্ডিতগণ মধ্যে 
প্রবাদই হইবে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, তাহা হইলেও ক্যাটালোগাস্‌ 
ক্যাটালোগ্রামে ভগগীরথ ব। মেধ ঠাকুরকে রামচন্দ্রের পুত্র এবং পক্ষধরের 
পোত্র কেন বল। হইল, তাহ। জানিতে পারা গেল না। 


অষ্টম-মহেশ ঠকুরের এক ভ্রাতা তগীরথ ঠন্কুর এবং তিনি পক্ষধরের 
পরবস্তী। 


ইহার প্রমাণ,_ভগীরথ ঠকুর দ্রব্যকিরণাবলীর “দ্রব্য প্রকাশপ্রকাশিক)” 
নামক যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহার শেঘে বলিয়াছেন যে, তিনি বিংশ- 
বধে জয়দেব কবির তর্কসমুদ্র পার হইয়াছিলেন ; এবং তিনি মহেশের ভ্রাতা, 
যথ1-- 


বিংশাব্দে অয়দেবপণ্ডিতকবেস্তরান্ধিপারং গতঃ, 
শ্রীমানেষ ভগীরথ; সমজ্জনি শ্রীচন্দ্রপত্যাঘ্বজ: | 
শ্রীধীরাতনয়েন তেন রচিতা শ্রীমন্মহেশাগ্রজঃ, 
শ্রীদামোদরপুবর্ব জেন জয়তাদাচন্দ্রমেঘাকৃতিঃ। 


ইহ] পও্ডতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিদ্ধ্যেশুরী প্রসাদ ছিবেদী মহাশয় তাকিক 
রক্ষার ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন । 


' নবম--শক্কর মিশ্র, মহেশ ঠন্কুর ও তাহার ভ্রাতৃগণের পরবর্তী । 


২২ ভূমিক! | 


ইহার প্রসাণ-_শঙ্কর মিশ্র স্বরচিত ব্রিসূত্রী-নিবন্ধ-ব্যাধ্যা নামক গ্রচ্ছের 
উপক্রমণিকায় ২য় শ্লোকে (মহেশের রচিত ?) দর্পণের নাম করিতে" 
ছেন ? বথা। 


প্রকাশদপণোদ্যৎকৃত্তিব্যাখ্যা কৃতোজলা । 
তথাপি যোজনামাত্রমুদ্দিশ্যায়ং মমোদ্যমঃ | 


এখং গ্রন্থ-শেঘে বলিতেছেন ;-- ্‌ 

ইতি মহামহোপাধ্যায়-সন্ষিশ্র তবনাথাত্বঙ্ব-মিশ্র শ্রীণঙ্কর-কত-ক্রিস্ত্রী- 
নিবদ্ধ ব্যাখ্যা সমাপ্ত: 

ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ' সম্পাদিত 
“'নোটিসেস্‌্” নামক পুস্তকের ৩য় ভাগ ৮৯ পৃষ্ঠায় ১৩৬ সংখ্যক পুস্তক- 
বিবরণে দেখা যায়। ফলতঃ শঙ্কর মিশ্র মহেশ ঠাকুর প্রভৃতির কত 
পরবর্তী তাহ। এতদ্দার৷ আ্ান। গেল না । 

দশম--শঙ্কর মিশ্র তাহর পিতা ভবনাথের শিষ্য | 

ইহার প্রমাণ, শঙ্কর মিশ্র নিজ-বৈশেধিক সৃত্রোপস্কার টীকার প্রারন্তে 
বলিতেছেন, 


যাভ্যাং বৈশেঘিকে তত্ত্রে সম্যগ্‌ ব্যৎপাদিতোইস্ম্যহম । 
কণাদ-ভবনাথাভ্যাং তাভ্যাং মম নম: সদা | 


এবং শেষ বলিতেছেন, 


অকত-ভবানীতনয়ে৷ ভবনাথন্ুতে। ভবাচ্চনে নিরতঃ | ইত্যাদি ! 


এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে ও স্প্রাপ্য | 

একাদশ--যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের পুত্র মহামহোপাধ্যায় নরহরি | 

ইহার প্রমাণ,__ইনি প্রপিতামহ গঙ্গেশের গ্রন্থের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন 
করিয়াছেন | নরহরির প্রত্যক্ষ-দূঘণোদ্ধার, অনুমান-দ্ঘণোদ্ধার প্রভৃতি গ্রন্ 
পাওয়। গরিয়াছে। এই পৃস্তকও ইপ্ডিয়া আফিসে আছে, এক্সনয তত্রতা 
পুস্তকাগারের ক্যটালগ্‌ ৬৪৫ পৃষ্ঠ) ১১৮৬ সংখ্যক প্রস্তক-বিবরণ দ্রষ্টব্য । 

এখন এই একাদশটী বিঘয় পর্যালোচনার ফলে আমরা যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারি, তাহা এই,-- 


গক্েশের আবির্ভাব-কাল । ২ 
গজেশ (ইনি ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পৃব্রে নহেন'।) 


বদ্ধমান, (পুত্র ইনি ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পৃরেরের গ্রন্থে বিভিন্ন 
|  সমপ্রদায়ের চক্ষে প্রমাণ বলির। বিবেচিত হইয়াছিলেন । ) 
রে ( পুত্র ) 


সপ 


| | 
নরহরি (পত্র) হরি মিশ্র (শিথ্য শ্বানীয় ) 


পক্ষধর (শিথ্য ও ভ্রাতুষ্পু ত্র, ইহার গ্রন্থের নকল ১২৭৮ 
| বা ১২৬৭ অথবা ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে) 
| | | 
বাসুদেব, কচিদত্ত, এক পুরু অজ্ঞাত, (ইনি শিষ্য স্থানীয়, ইহার 
€শিথ্য ও ভ্রাতৃষ্পুত্র) (শিষ্য) ৰ নাম রামচন্দ্র বা চক্জ্রপতি হইবে | ) 
(ইহার গ্রন্থের নকল 
১৩৭০ খৃষ্টাব্দে 
টি 1 টিরিনটিারি রাত 
| | 
মহাদেব ঠকুর ভগীবরথ ঠকর (শিঘ্য), দামোদর মহেশ 


(শিঘ্য) | (শিঘ্য) 
এক পুরুঘ অজ্ঞাত (শিথ্য স্থানীয় ) 


| 
ভবনাথ ( শিধ্য স্থানীয়) 


| 
শঙ্কর মিশ্র (শিঘ্য ও পূত্র) 
( ইহার গ্রন্থের নকল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে। ) 


পৃর্ব-কথা 'হইতে ইহাদের মধ্যে একপ সম্বদ্ধ স্থির করায় এস্বলে 
আমাদের দুই একটী হেতু প্রদর্শন করা আবশ্যক । 


প্রথম, এস্বলে আমর! পক্ষধরকে যজ্ঞপতির প্রশিঘ্য করিয়াছি, নরহরি 
অথবা বর্ধমানের প্রশিধ্য করি নাই। কারণ (ক) পক্ষবর, বদ্ধমানের 
গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং যজ্ঞপতির 'মত” প্রমাণক্রপে বিচার করিয়াছেন, 
অথচ তিনি হরিমিশ্রের শিষ্য, এই হরিমিশ্রের গ্রন্থাদি অথবা বিশেষ 
পাণ্ডিত্যের কথ। শুন। যাঁয় না | সুতরাং, বঙ্ধমান বা যজ্ঞপতি অধ্যাপনায় 
সম্মত ও জীবিত থাকিলে তিনি এরূপ হরিমিশ্রের শিঘ্য হইবেন কেন । 


২৪ ভূমিকা | 


অথচ প্রবল প্রবাদ আছ্ছে “পক্ষধর যজ্ঞপতির শিঘ্য' ; সুতরাং, এক্ষেত্রে 
পক্ষধরকে যজ্জপতির প্রশিধ্য বলাই সঙ্গত। কারণ, প্রশিষ্য উপযুক্তত'- 
লাত করিলে পরে শিঘ্য হইতে পারে ; যেষন রঘুনাথ, বাস্ুদেবের শিঘ্য 
ও পক্ষধযরের প্রশিঘ্য, কিন্ত বাস্ুদেবের নিকট শিক্ষা শেঘ করিয়া পরে 
পক্ষধরেরই শিঘ্য হন। (খে) নরহরি যে শাস্ত্রের শক্ত নিবারণে ব্যাপৃত, 
পক্ষধর-শিঘ্য বাসুদেব ও মহেশ ঠন্কুর সেইরূপ শত্র-নিবারণে নিযক্তঃ ইহ। 
ইহাদের সন্বন্ধ-নির্ণায়ক পৃব্রোক্ত শ্রোকাবলী মধ্যে কথিত হইয়াছে ॥ 
সুতরাং, ইহাদিগকে শত্র-নিবারণ কপ একটা যগের মধ্যে স্বাপন করাই 
সঙ্গত। (গ) পক্ষধরের মত প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর পণ্ডিতের আবির্ভাব ন৷ 
হইলে নব্যন্যায়ের শত্র-নিবারণের কথা যে বহু লোকের বিচার্ধয বলিয়া 
বিবেচিত হইবে, তাহাও সম্ভব নহে । এই সব কারণে যন্ঞপতিকে আমর। 
পক্ষধরের গুরুর গুরু অথচ গুরু, অর্থাৎ নিকটবস্তী সময়ে আবির্ভত বলিয়। 
স্থির করিলাম। 


দ্বিতীয়--মহেশ ঠাকুর ও পক্ষধরের মধ্যে এক পুরুষ অজ্ঞাত বলিয়৷ 
স্বাপন করিয়াছি । কারণ, মহেশ ঠাকুর পক্ষধরের পৌব্র বলিয়। প্রবাদ 
“হল' সাহেবের পুস্তকে বর্তমান রহিয়াছে । পণ্ডিত প্রবর বিদ্ব্যেশুরী 
প্রসাদ মহাশয়েরও সেইব্রপ সিদ্ধান্ত। বনা বাহুল্য, মহেশ ঠক্ুর প্রভৃতি 
যদি পক্ষধরের সাক্ষাৎ শিঘ্য হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার! আত্ব-পরিচয়ের 
সময় কেবল পিতামাতার নাম করিয়৷ ক্ষান্ত হইতেন না। পক্ষধরের 
মত গুরু থাকিতে মহেশের মত ব্যক্তি অপর গুক্কর আশ্রয় লইবেন কেন? 
এবং পক্ষধরের মত গুরু পাইয়া সেই গুরুর নাম না করাও একট 
আশ্চর্যের বিষয়, বরং পক্ষধরের নাম করাই তাহার পক্ষে সম্মানের 
বিষয়। এইজন্য মনে হয়, ইহাদের সাক্ষাৎ গুরু তাঁদৃশ বিখ্যাত পূরুঘ 
ছিলেন না। অবশ্য, পক্ষধর ও মহেশ ঠকুর মধ্যে একাধিক পুরুঘ ব্যবধান 
ধরিয়া মহেশ ঠনুরকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে স্থাপন করিয়া অপর সাধারণ 
এবং পপ্ডিতপ্রবর বিদ্ধোশুরী প্রসাদ মহাশয়ের সহিত একমত. হইতে 
পারা যাইত ; কিন্তু, সেরূপ করিলেও দো হয় । কারণ, যে শঙ্কর মিশ্র 
মহেশকৃত দর্পণের নাম করিতেছেন, তাহার গ্রন্থ ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে কি করিয়া 
তাহা হইলে লিখিত হয়? এই সব বিবেচনা করিয়৷ দর্পণকার মহেশকে 
পক্ষধরের এক পুরুঘ ব্যবধানে স্থাপন করা হইল । 

তৃতীয়--ভবনাথের সহিত মহেশ ঠাকুরের সম্বন্ধ না পাঁওয়৷ যাইলেও 
তবনাথকে মহেশের প্রশিঘ্য-স্থানীয় করিয়াছি। কারণ, শঙ্কর মিশ্র রচিদতের 


গঙ্গেশের আবির্ভীব-কান । ২৫ 


প্রকাশ” এবং মহেশের দ্দর্পণের” নাম করিয়া নিজ গ্রশ্থ রচনার 
প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তীহার গ্রন্থের নকল-কালের সহিত 
পক্ষধর ও রুচিদত্তের গ্রন্থের নকল-কালের একটা সামগ্রস্য রক্ষা করা, 
আবশ্যক । অথচ, ভবনাথের গ্রশ্থেও ভবনাথ নিজ গুরু যে মঘহশ, তাহাও 
বলেন নাই। এই জন্য উভয়ের মধ্যে এক পূরুঘ ব্যবধান করা হইয়াছে । 

যাহ। হউক, এইবার দেখিতে হইবে গঙ্গেশ প্রভৃতি পগ্ডিতবর্গের মধ্যে 
পরস্পরের সম্বন্ধ, পৃব্বোক্ত বন্ধমান £€ভূতি পণ্ডিতবর্গের পব্বোজ্ত সময় 
এবং গঙ্গেশের সময়ের পৃব্বোক্ত প্রাচীন সীম। অবলম্বনে গজেশের এমন 
একটী সময় নিঙ্থারণ করা যায় কি না, যে সময়টী বদ্ধমান প্রভৃতি উক্ত 
সময়ের অরিরুদ্ধ হইবে, অথচ সাধারণতঃ মনুঘ্যের জীবিতকাল ৬০ 
বৎসর এবং পিতা-শিঘ্য-ভাতৃপূত্র-পৃত্রের সাধারণ কালের সাধারণ সীমা 
২০ বৎসর অতিক্রম করিবে না ॥ অবশ, এম্বলে ২০ বৎসর মাত্র এক 
পুরুষ ব্যবধান-কালটা যেন কতকটা কম বলিয়া বোধ হইবে । কিন্ত, 
আমাদের বোধ হয় ইহা অসঙ্গত হয় নাই । কারণ, এস্বলে সকলেই 
পুত্র পরম্পরায় সম্বন্ধ নহেন। কেহ পূত্র, কেহ ভ্রাতুষ্প ত্র, কেহ বা শিষ্য, 
কেহ বা উভয়ই । বলা বাহুল্য, গুরু-শিঘ্যের মধ্যে ব্যবধান অনেক সময় 
খুব অল্পও হয়। এইজন্য সব্বসাধারণ একটা সময়_-২০ বৎসর ধরিলে 
বিশেষ ভূল হইবে না, আশা করা যাঁয়। যাহা হউক, আনন্দর বিঘয় 
এই' যে, বাস্তবিকই এস্বলে আমর এক্সপ একটী সময় পাইতে পারি । কারণ, 
যদি আমর। শঙ্কর মিশ্রের গ্রন্থের নকল কাল ১৪৬২ খুষ্টাব্দকে শঙ্কর মিশ্রের 
৮৪ বৎসরে নকল হইয়াছে বলি, তাহা হইনে সকল দিক্‌ বজায় রাখিয়। 
গজেশের জন্ম-সময় ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে এবং ৬০ বৎমর জীবন 
ধরিয়া তাহার মৃত্যুকাল ১২৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে পারে । যথা, 


শঙ্কর মিশরের পৃথির ইহা হইতে ৪৪ পৃৰ্বাপর সামগ্ুস্যের 
নকল কাঁল-১৪৬২ বৎসর বাদ দিলে শঙ্কর অন্য ইহা ধরা হইয়াছে 


খৃষ্টাব্দ । মিশ্রের মৃত্যুকাল হয়-- মাত্র। বলা বাছদ্য 
১৪১৮ খৃষ্টাব্দ । ইহ? অসম্ভব নহে । 
১৪১৮ হইতে ৬০ র ইহার পুথির নকল, 
বৎসর বাদ দিলে শঙ্কর তত কাল ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ । 


মিশরের জন্মকাঁল--১৩২১ 
খৃষ্টাব্দ । 


৬ 


১৩৫৮ হইতে ২০ 
বৎসর বাদ দিলে ভব- 
নাথর জন্মকাল হয় - 
১৩৩৮ খুঃ । 


১৩৩৮ হইতে ২০ 
বখসর বাদ দিলে ভব- 
নাথের গুরুর অন্মকাল 

-১৩১৮ খুঃ। 


১৩১৮ হইতে ২০ 
বত্মর বাদ দিলে মহো- 
শের জন্মকান হয় 
১২৯৮ খুঃ। 


১২৯৮ হইতে ২০ 
বৎসর বাদ দিলে চন্রর- 
পতির অন্মকাল হয় 
১২৭৮ খু | 


১২৭৮ হইতে ২০ 
বৎসর বাদ দিলে পক্ষ- 
ধরের জন্মকাল হয় 
১২৫৮ খৃঃ। 


 ভুমিক। | 


“ইাতে ৬০ বতসর 
যোগ করিলে ভব- 
নাথের মৃতুযুকাম হয় 
--১৩৯৮ খুঃ। 


ইহাতে ৬০ বৎসর 
যোগ করিলে ভব- 
নাথের গুরুর মৃত্যুকাল 
হয়_-১৩৭৮ খৃঃ। 


ইহাতে ৬০ বৎলর 
যোগ করিলে মহেশের 
মৃত্যুকাল 
১৩৪৮ খুঃ | 


স্পা শেপ 


হয় হল 


ইহাতে ৬০ বৎসর 
যোগ করিলে চক্র" 
পতির মৃতাকান হয় 
১৩৩১৮ খৃঃ। 


ইহাতে ৬০ বখ্দর 
যোগ করিলে পক্ষ" 
ধরের মৃত্যুকার হায় 
১৩২৮ খঃ ৷ 


৬৬৬৩ 


ভবনাথ ও মঢ্হশ- 
ঠককুরের মধ্যে এতদ- 
পেক্ষা অধিক পুরুষ 
বাবধান হইঘল পৃর্রোজ 
শঙ্করমিশ্রের গ্রন্থের 
লিখনকাল এবং শঙ্কর- 
মিশরের মৃত্াকালের 
বাবধান কমিয়া যাইবে। 


এই মহেশ ঠকুরের 
শিল।লেখোক্ত সময়, এবং 
হণ্টার সাহেধের স্যাটিস্- 
টিকেল একাউন্টে ইহার 
মৃতু ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দ সম্বন্ধে 
পরে আলোচিত হইতেছে। 


ইহা কুচিদত্তেরও সময় । 
কারণ, রুচিদত্ত ও চন্দ্র- 
পতি পক্ষধরের শিঘ্য। 
এই করুচিদত্তের ১৩৭০ 
খৃষ্টাব্দের লিখিত একখান 
পৃথির নকল পাওয়া 
গিয়াছে । 


এই পক্ষধরের ১২৭৮ 
বা ১৩২৮ খৃষ্টাব্দের 
পুথির নকন পাওয়। 
গিয়াছে, অতএব এ সময় 
পক্ষধর অন্ততঃ পক্ষে ২০. 
বৎসরের যুবক । 


১২৫৮ হইতে ২০ 
'বৎনর বাদ দিলে হরি- 
মিশরের জন্মকাল হয় 
১২৩৮ খুঃ। 


১২৩৮ হইতে ২০ 


গলেশের আবির্ভাব-কাল । 


ইহাতে ৬০ বৎসর 
যোগ করিলে হরি- 
মিশ্রের যৃত্যুকাল হয়- 
১২৯৮ খুঃ । 


ইহাতে ৬০ বৎসর 


৭ 


বৎসর বাদ দিলে য্ঞ- যোগ করিলে যজ্ঞপতির 
পতির অন্মকাল হয়- মৃত্যুকাল হয় ২ 
১২১৮ খ্ঃ। ১২৭৮ খুঃ। 

১২১৮ হইতে ২০ ইহাতে ৬০ বখসর এই বদ্ধমানকে বিদযা- 
বৎসর বাদ দিলে বদ্ধ- যোগ করিলে বর্ধ- রণ্য ১৩৩১ খ্ষ্টাব্দের 
মানের জন্মকাল হয়- মানের মৃত্যুকাল হয় পূর্বের গ্রন্থে উল্লেখ 
১১৯৮ খঃ। _০১২৫৮ খৃঃ। করিয়াছেন । 


১১১৮ হইতে ২০ 


ইহাতে ৬০ বৎসর 


এই গঙেশ ১১৫০ 


বসর বাদ দিলে যোগ করিলে গলেশের খুষ্টাব্দের পূর্বে আর 
গঙ্ষেশের জন্মকাল হয় মৃত্যুকান হয় _ হইতে পারে না, ইহ! 
০১১৭৮ খৃঃ। ১২৩৮ খুঃ । পৃব্বে কথিত হইয়াছে । 


অতএব দেখ! যাইতেছে-_গঙ্গেশের সময়ের পৃর্রোজ প্রাচীন সময়ের 


সীম।, গঙেশের শিঘা-প্রশিঘ্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পৃণব্্বাক্ত সম্বন্ধ, এবং এই 
সকল পণ্ডিতের রচিত পুস্তকাদির নকলের সমর ধরিয়া গজেশের যে সময় 
নিদ্বারণ কর। হইল* তাহ। অসম্ভব নহে, তাহাতে কোন বিশেষ অসঙ্গতি 
থকিতেছে না । অবশ্য, এতদ্দার৷ পক্ষধরের ২০ বৎসরের গ্রগ্থকার জীবন 
ধরিতে হইয়াছে ; কিন্তু, ইহ1ও অসম্ভব কি না তাহ] বিবেচ্য £ কারণ, তিনি 
অসাধারণ বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন বলিয়াই “'পক্ষধর” নাম পাইয়াছিলেন 
এবং মঃ মঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদযাভূঘণ মহাশয় সংগৃহীত প্রবাদানুসারে তিনি 
৩০ বৎসরে ইহধাম পরিত্যাগ করেন ; ফলতঃ, এতদ্বারা তিনি যে অল্লবয়সে 
বিশেষ পণ্ডিত হইয়। সমগ্র চিস্তামণি গ্রন্থের টাকা রচনা করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আর অসঙ্গতি থাকিতেছে না। আর তাহার পর যে পুখিতে 
১২৭৮ খৃষ্ট।ব্দ প'ওয়। গিয়াছে, তাহ] চিস্তামণি গ্রহের প্রথম খণ্ডেরই টীকা । 
সুতরাং, ইহ! ২০ বৎসরে রচন৷ হইয়াছে, যদি বল যায়, তাহা হইলে 


২৮ ... ভূমিক। 


তাহাও অসঙ্গত হয় না |ঞ অবশ্য, ইহার সহিত মহামতি রধুনাথ শিরোমণি, 
সম্পবয় প্রবাদটার অসঙ্গতি হয় | কারণ, শুনা যায় মহামতি বধুনাথ, 
পক্ষধরকে বৃদ্ধ দেখিয়। ছিলেন, ইত্যাদি | যাহা হউক এতদ্দারাও পক্ষধরের 
অল্প বয়সে পাঙ্ডিত্যের অসন্ভাবন! প্রমাণিত হয় না । সুতরাং, দেখা যাইতেছে 
পূর্বোক্ত ন্যায়কোঘ গ্রন্থে গঙেশের সময় যে ১১৭৮ খৃষ্টাব্দ কথিত হইয়াছে, 
তাহাই আমরা বিভিন্ন পথে লাভ করিলাম। কিন্তু এইবার আমরা এই 
নিদ্দি্ট সময়ের বিরুদ্ধে যাহ] বলা হইতে পারে, তাহাই আলোচনা করিব, 


এম্থলে আর একটী কথা ভাবিবার আছে। অ'মরা পক্ষধরের পুথির ১৫৯ জ। 
সং কে খঙ্টাব্দে পরিণত করিবার সময় ইতিপুব্বে ১১১৯ এবং ১১৬৯ খুষ্টাব্দকে 
লক্ষণসেনের রাজ্যারস্তকাল ধরিয়া উক্ত দুইচী বৎসর-সংখ্াা ১৫৯ তে যোগ 
করিয়া ১২৭৮ এবং ১৩২৮ খুষ্কাব্দ ধরিয়াছি। এবং ইহার সহিত সামঞ্জস্য 
রাখিয়া পক্ষধরের জন্মকাল ১২৫৮ খ্ৃস্টাব্দ করিয়াছি। কিন্ত, বৈশেষিক দর্শন ডুমিকার 
২৮ পরায় শ্রদ্ধের দ্িবেদী মহাশয় মিথিলাদেশে প্রচলিত ল সং এবং শকামন্দের ব্যবধান- 
কাল-সংক্রান্ত তদ্দেশীয় ভাষায় যে শ্লোকাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ১০৩০ 
শকাব্দ অর্থাৎ ১১০৮ খুঙ্টাব্দ হইতে লক্ষণাব্দ আরম্ভ হয় বলিয়া বোধ হয়। 
আর তাহা হইলে পক্ষধরের উক্ত পির নকলকাল ( ১৫৯-+১১০৮-_ ) ১১৬৭ 
খুষ্টাব্দ হয় ॥ সুতরাং, পক্ষধরের জন্ম উপরি উত্ত পথে ইহার ২০ বৎসর পৃব্ে 
ধরিলে ১১৪৭ থুষ্টাব্দ হওয়া উচিৎ হয়। বলা বাহুল্য, উপরে যখন আমরা একটা 
গড়-পড়তা ধরিয়া হিসাব করিতেছি, তখন এরাপ দুই দশ বৎসরের পার্থক্য বিশেষ 
আপত্তিকর হইতে পারে না॥ তবে অবশ্য ১১০৮ খুক্টাব্দ যদি লক্ষণসেনেৰ অব্দারস্ত- 
কাল হয়, তাহা হইলে ইহা তাহার জন্মকাল হইতে গণনা করিয় লব্ধ হইয়াছে বলিভে 
হইবে । আর যদি তাহার রাজ্যারস্তকালের অব্দ কিছু স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 
তাহা প্রথক হইবে । অথাৎ তাহা হইলে তিনি ১১ বৎসরে অথবা ৬১ বৎসরে রাজা 
হইয়াছিলেন বলিতে হইবে । যাহা হউক, মিথিল/দেশে যে ল সং ও শকাব্দ সম্পকিত 
শ্লোকাবলী প্রচলিত আছে এবং তদুপলক্ষে বিদ্্যেশ্বরী প্রসাদ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন 
তাহা এই-_-“বঙ্গদেশে লক্ষণসেন-নপতিবড়ুব যস্য সভাপন্ডিতো হলাযুধতট্ট আসীৎ, 
তস্য নূগতেঃ র্লিংশদধিকদশ-শতীমিতে ১০৩০ শ।লিবাহনবষে পঞ্চদশাধিকগঞ্চশতী মিতে 
৫১৫ সন ইতি প্রসিদ্ধে মহুম্মাদবর্ষে সংব€সর প্রতি জাতেতি । তথোজ্ং গণকৈ- 
দেশতাষয়া-. 

শাকে সো সন জানব সোই |। রহিত বাণ-শশি-বাণ যো হোই ।। 
ত।সন জমা রহৈ সো দেখত । শর”শশি-বাণ হীন করি লেখহ | 
বাকী রহৈ সো ল সং প্রমাণ। গুরুজানীজন ভাষা ভান ॥। 

অরু চৌষট্‌ একাদশ দীজে । ল সং সহিত সংবৎ করি লীজে ॥ 


চৌথাস্থায় বৈশেষিক দর্শন ভুমিকা ২৮ পৃষ্ঠা ৮ 


গঙ্েশের আবির্ভাব-কাল । ২৯ 


এবং তবিঘ্যতে যাহাতে এ বিঘয়ে আরও অনুসন্ধানের সুবিধা হয়, তজ্জন্য 
পুই' একটা কথা বলিতে চেষ্ট। করিব | 


অস্মন্লিদ্ধ'রিত গঙ্গেশাবিভাবকাল-সংস্লগন্ত আপতি-নিরাশ ৷ 


উপরে যে সব সময় অবলম্বন করিয়৷ গঙ্গেশের সময় নির্পিত হইল, 
তাহাতে দুইটা প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে,__ 


প্রথম--পক্ষধর মিশ্রের কান ১২৫৮ হইতে ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে 
পারে না। 


কারণ, প্রথমতঃ, ইহা বঙ্গদেশের প্রবলভাবে প্রচলিত একটী প্রবাদের 
বিরুদ্ধ হয় । | 

প্রবাদটী এই যে, মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব, ন্যায়শাস্র অধায়ন 
করিতে মিথিলায় যান । সেখানে তিনি পক্ষধর মিশরের নিকট শিক্ষালাভ 
করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে বাসুদেব নিক্ন পুস্তকাদি লইয়৷ গৃহে ফিরিতেছেন 
'দেখিয়।৷ মৈথিলিগণ, পুস্তক লইয়৷ যাইতে বাঁধা দেয় । অগত্যা বাসুদেব 
কণ্ঠম্বশাস্্র লইয়াই নবদ্ধীপে আসিলেন এবং একটী বিদ্যালয় স্বাপন 
করিলেন। এখানে তিনি প্রধান শিঘ্য রঘুনাথকে সমগ্র ন্যায়শাস্্র শিক্ষা 
দিলেন । 


কিন্তু, রধুনাথের অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া এবং নিজ কণ্ঠম্ম শাত্ের 
বিস্মূৃতি আশংক। করিয়। বাসুদেব, রঘুনাথকে নিজ গুরু পক্ষধরের নিকট 
পাঠ সমাপ্তির জন্য মিথিলায় পাঠাইলেন | এই বধুনাথের সঙ্গে প্রক্ষধরের 
কথোপকথন*সূচক কবিতা৷ অদ্যাবধি পণ্ডিত সমাজে প্রথিত রহিয়াছে। 
ইহা হইল উত্ত প্রবাদ । এখন, এই বান্থদেব নবন্বীপে মহাপ্রভু 
চৈতনাদেবেরও গুরু ছিলেন, কিন্ত শ্রীক্ষেত্রে যাইরা শেঘ-বয়সে 
চৈতন্যদেবের মহত্ব দেখিয়া তীহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই 
চৈতন্যদদেবের অন্ম-সময় ১৪০৭ শকাব্দ অধাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ । সুতরাং, 
বাসুদেব ১৪৮০ খৃষ্টাব্দের ৩০1৪০ বতসর পৃবের্ব ্বন্মগ্রহণ করেন এবং 
রধুনাথ চৈতন্যদেবের সমবয়স্ক হইলেন এবং পক্ষধর, বানুদেবের গুরু বলিয়া 
€ ১৪৮৫--৪০-১৪৪৫-_-৪০-)১৪০৫ খুষ্টাব্দের দুই চারি বৎসর পুর্ব্ব- 
পশ্চাতে ছ্বন্মগ্রহণ করেন বলিতে হইবে, পূৰ্রোজ্জ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে আর 
জন্মগ্রহণ করিতে পারেন না॥ আর বাসুদেব যে চৈতন্যদেবের গুরু, ইহা 
সমগ্র গৌড়ীর বৈষব সাহিত্য সাক্ষ্য দিবে, এবং রঘুনাথ যে বাসুদেবর 


৩০ ভূমিকা ৷ 


শিঘা, তাহ। সমগ্র নৈয়ায়িক পণ্ডিত সমাজ একবাক্যে বলিবেন । অতএব 
১২৭৮ খৃষ্টাব্দে পক্ষধর মিশ্রের গ্রন্থকার জীবনকাল ছিল, ইহা হইতে পারে. 
ন।| ইহাই হইন্র প্রথম আপত্তি। 

দ্বিতীয়--মহেশ ঠাকৃম্্রর সময় ১২১৮ হইতে ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে 
পারে না। 

কারণ, বারাণসি রাজকীয় বিদ্যালয়স্থ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুজ বিদ্ধ্যেশ্বরী 
প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় “তাকিক-রক্ষার”' ভূমিকায় মহেশ ঠাকুরের সময় ১৫৫৬ 
খৃষ্টাব্দ প্রমাণ করিয়াছেন । নিম পাদদেশে পণ্ডিত হিবেদী মহাশয়ের 
বক্তব্যটী যথাযথ লিখিবদ্ধ করিলাম * * সুতরাং, এস্বলে উহার সারমশ্্টী মাত্র 
উল্লেখ কর! গেল | তাহার মতে ,-_- 


পাপ পপ পাপিত ০০টি ৮০ পী পপ 


**মল্লিনাথেম চ কিরাতাজ্জ, নীয়-টীকায়াং ৪সগে উপারতা ইতি ১০ শ্লোকব্যাধ্যায়াং 
“পীযুষবষস্ত একদেশিসমাসমেব আগ্রিত্য সম।সান্তরম আহ” ইতি উত্তম । পীযুষবস্ত 
তত্তচিস্তামণ্যালে।ক-চন্দ্রালাক-এসন্নরাঘব নাটকাদি-গ্রন্থকর্তা পক্ষধরানুখনামা জয্পদেবমিশ্র 
এব। স চ ১৪৭৮ শাকবর্ষে বর্তমানস্য মিথিলা দেশাধিপতেঃ শ্রীমহেশ চন্কুরস্য 
মধ্যমন্্রাতুর্ভগারথতনব্করপ্য শুরুর সী(দূতি |” 

এস্থলে জয়দেবই পক্ষধর ইহার প্রমাণাহ দ্বিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন যে “জ গদীশ- 
ভন্টাচায্যেণ অনুমানদীধীতি-টীকায়।ং সিদ্ধান্তলক্ষণ-প্রকরণে “পক্ষধর-মিশ্রাদি- 
জন্মতত্বাৎ”. *“শব্দমণ্যালোকে তৈঃ সাথকত্বং সমথিতম” ইত্যুক্তত্বাৎ আলোক গ্রন্থস্য 
জয়দেবরুতত্বাৎ জন্পদেব এব পক্ষধর$ 1” ইতঠাদ। 

অতঃপর পক্ষধরের সময় নিরূপণার্থ বলিতেছেন ;-- 

“'মহেশঠন্কুর-শষ্যেণ কেনা « পাভতেন দিল্লীনগর।ধিঠতাৎ ভারতেম্বরাৎ মিথিলা- 
দেশাধিপত্যং প্রাপ্য গুরবে শুরুদক্ষি ণাত্বেন তৎ সমাপতমি'ত |কংবদন্ত)া মহেশঠন্করেণ 
রুদ্ধাবস্থায়াং যৌবনাস্তে বা রাজ্যং প্রাপ্তয় । মহেশঠন্ক্রানূজস্য ভগীরথস্য চ “বিংশাব্দে 
জয়দেবপত্ডি তকবেস্তকান্ধিপারংগতঃ" ইতি দ্রব্কিরণাবলী প্রকাশচীকান্তে উত্তণা জয়দেবস্য 
পণ্ডিতত্বং কবিত্বং নিবন্ধকও্‌ত্বং চ ভগীরথস্য বিংশাব্দে ( বিংশতিবষমিতে বয়সি 
ইত্যথঃ 1) সম্পন্নমাসীদ্‌ ইতি তস্যাপি বৃদ্ধত্বসময়ে কিরাতাজ্ছুনীয় টীকায়াঃ যৌবনে 
প্রণীতত্বে তদানীং কিরাতাজ্জু নীয় টীকায়াঃ ৭৫ বষপ্রাচীনত্ব-কল্পনমপি সম্ভবতীতি 1” 

ইহার পর তিনি পীযুষবর্ষের উত্ত প্রহ্থ-কত্ রূপে পরিচয় মুখে বলিতেছেন ॥_- 

তথাহি চন্দ্রালোকারভে »-- 

“চন্দ্রালোকমগ্নং স্বয়ং বিতনুতে পীষৃষবষঃ কৃতী |” প্রথমমগুখ সমাপ্তাবপি-_- 

“মহাদেব সন্ত্প্রমুখমখবিধ্যেকচতুরঃ সুমিগ্রা তদ্ভঙ্তিপ্রণিহিতমতির্যস্য 
র পিতরো । 
অনেনাসাবাদ্যঃ সৃকবি জয়দেবেন রচিতে.চিরং চন্দ্রালোকে সুখয়তু মযূখং 


সুমনসঃ ॥ 


গঙ্গেশের আবিভাব-কাল। ৩১ 


(ক) পক্ষধর জয়দেবই পীযূঘবর্ধ জয়দেব | 


(খ) জয়দেবই চন্দ্রালোকও তন্চিস্তামণ্যালোকে, প্রস্র1ঘব প্রভৃতি 
স্থবর্ত। | 


(গ) জয়দেব ১৪৭৮ শকাব্দ ; সুতরাং, ১৯৫৫৬ খুষ্টাব্দে ছিলেন £ 
কারণ, তিনি মিথিলাদেশাধিপতি মহেশ ঠাকুরের ভ্রাতা তগীরথ 
ঠাকরের গুরু ছিলেন। 


(ঘ) মহেশ ঠাকুর, যে ১৪৭৮ শকে ছিলেন, তাহার €মাণ জনকপুরের 
নিকট “ধনুখা” নামক কৃপের প্রস্তর ফলক | উহাতে তিনি 
বলিতেছেন যে তিনি (১) খগ্ডবলা কলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, (২) রম্কৃতুরঙগমশ্রতিমহী (১৪৭৮ ) শাকে কপ 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন, €( ৩ ) বাগ্‌দেবীর কৃপায় সমস্ত মিথিলাদেশ 
অজ্জন করিয়াছিলেন । 








ইতি পায়ষবষপত্তিত-জয়দেববিরচিতে চন্দ্রালোকে প্রথমো ময়ুখঃ 1 অন্তে-_ 
“পীযুষ বষপ্রভবং চন্দ্রালোকং মনোহরম্‌ । সুধা নিধানমাসাদ্য শ্রয্নধ্বং 
বিবুধা মুদ্য়।। 
জয়স্তি যাজিক-শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গজন্মনঃ ৷ সুজ্ঞপীুষবর্ষস্য জয়দেবকরের্গিরঃ 1 
প্রসম্নরাঘব-নাটকেইপি প্রস্তাবনায়াম__ 
“বিলাসো যদ্বাচামসমরসনিষ্যম্দ ধধূরঃ ক্রঙাক্ষা বিশ্বাধরমধরভাবং গমরতি । 
কবীন্দ্রঃ কৌগ্ডিনাঃ স তব জয়দেহঃ শ্রবণয়োরয়াসীদাতিথ্যং ন কিশহি 
মহাদেবতনয়ঃ ॥। 
অপিচ-_ 
লক্ষমণস্যেব যস্যাস্য সৃমিন্রাগভজন্মঃ | রামচন্দ্রপদান্তোজে ভ্রমদ্‌ তৃঙ্গায়তে 
ট্ মনঃ ॥॥ 
নটঃ। এৰমেতৎ। ননুয়ং প্রমাণ-প্রবীণোহপি শ্ুয়তে ! তদিহ চন্দ্রিকা-চ শাত- 
পয়োরিব, কবিতাতাকিকত্বয়োরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোহক্সিম । জুন্রধারঃ ক 
ইহ বিস্ময়ঃ। 
যেষাং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাবতী ভারতীতেষাং ককশতকবন্ত্বচনোদৃ- 
গারেহপি কিং হীয়তে। 


যৈঃ কাস্তাকুচমণ্ডলে কররু হাঃ সানন্দমারোপিতা স্ৈঃ কিং মন্তকরান্রকৃত্ত শিখরে 
নারোপনীয়াঃ শরাঃ ॥। ইতি । চিস্তামপ্যালোকারস্তে চ-.- 


৩২ ভূমিকা। 


(উ প্রসন্নবরাধব নামক নাটকের প্রস্তাবনায় ঘট ““কতিতাতাকিকত্বয়ে,- 
বরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোইস্মি* বলিতেছেন বলিয়। 
চিন্তামণির "আলোক'* নামক টীকাকার অয়দেবই পীযৃধবধ 
জয়দেব | 


(5) এই জয়দেবের মাত সুমিত্রাঃ পিতা মহাদেব, গুরু ও পিতুব্য 
হরিমিশ্র। 


(ছ) মহেশ ঠাকরের এক শিথ্য দিল্লীর কোন বাক্রার নিকট হইতে 
মিথিলাধিপত্য লাভ করিয়া গুরু মহেশকে দেন। ইহা অবশ্য 
প্রবাদ । 


“অধীত্য জন্নদেবেন হরিমিশ্রাৎ পিতৃব্যতঃ। তত্বচিস্তামণেরিখ মালোকহয়ং 
প্রকাশ্যতে 1” 
এতেন জয়দেবমিশ্র এব (পিত্ব্ঃ পিতু ভ্রাতা, সঢ মিশ্রোপনামক ইতি জয়- 
দেবহপি মিশ্রোপ্্ নাস্তি বাদাবকাশঃ ) পীযুষবষপত্ডিতস্তার্কিকঃ কবিশ্চ ॥ অস্য মাতা 
সূমিপ্া, পিতা মহাদেবো, গুরুঃ পিত্ব্যশ্চ হরিমিশ্র ইতি নিম্পমম | 
ডগীরথঠন্বরেণ চ দ্রব্যপ্রকাশিকায়াং দ্রব্কিরণাবলী-প্রকাশ চীকায়াং অস্তে ॥-- 
“বিংশাহ্দে জয়দেব-পশ্ডিত-কবেস্ত কান্ধি-পারং গত$, শ্রীমানেষ ভগীরথঃ সমজনি 
শ্রীচন্দ্রপত্যাত্মজঃ । 
শ্রীধীরা তনয়েন তেন রিতা শ্রীমন্মহেশাগ্রজন্শ্রীদামোদর-পৃরর্বজেন জর়তাদাচন্দ্র- 
মেষারুতিঃ ॥? ইতি 
মিথিলাদেশে জনকপুরস্থ৷ ন।ৎ পঞ্ন্রেগশান্তরে ঈশান দিগৃভাগে ধনুঃক্ষে যে 'ধনুধ্খা” 
হতি প্রসিদ্ধে কুগে প্রস্তরপটে বক্ষ্যমাণং গদ্যং লিখিতমন্তি । 
“আসীৎ পণ্ডিতমণ্ড লাগ্লগণিতো তুমগুলাখণ্ডলোজাতঃ খগবলাকুলে গরিরিসৃতা তত্তেণ 
মহেশঃ কৃর্তী। 
শাঁকে রঙ্ুতুরঙ্গমশ্রতিমহী ১৪৭৮ সংলক্ষিতে হায়নে, বাগদেবী কুগয়াণ্ড যেন 
মিথিলাদেশঃ সমস্তোহজিতঃ 11" 
ইত্যাদীন্যনেকানি পদ্যানি তন্প বন্তন্তে । 
শ্রীমহেশঠন্থরেণ মেঘঠন্করাপরনামধেয়েন ভগীরথঠন্করেণ চ মেঘঠন্করাপরনামধেয়েন 
চানেকে প্রস্থা রচিতা বিস্তরম্ত তেষু অনুসন্ধেয়ঃ। 
মহেশঠন্কুর ও মেঘঠস্কুর যে অভিন্ন, তাহার প্রমাণ ।- 
যঃ কৈশোরে বিশ্বাবধ্যাতকর্্মা ধর্াচার্যঃ শ্রীমহাদেবশন্্। ৷ 
তৎসোদর্যো বর্ধমানস্য সূক্তৌ ভাবং মেঘঃ সম্যগাবিষ্করোতি ॥ 


ইতি তঙগীরথঠকুরকৃত-প্রবাপ্রকাশিকারভ্তে দরনাৎ তস্য মেঘাপরনামধেয়ত্বং 
আীমহেশতন্ক্রসা মহাদেবাপরনামধেয়ত্বং চ গ্ফুটমবগমাতে, ইতি । 


গঙ্েশের আবিভীব-কাল । ৩৩ 


(জ) ভগীরথ যে পক্ষধরের শিঘা, তাহার প্রমাণ--“'বিংশাব্ে 
জয়দেবপণ্তিতকবেস্তর্কান্ষিপারং গত£* ইত্যাদি বচনটা | 


এইবার আমাদিগকে এই আপত্তি দুইটীর মূল্য কতদূর এবং ইহার 
সমাধানও কিছু আছে কি না৷ দেখিতে হইবে। 


গ্রথম-_উজ প্রবাদের মধ্যে অনেকগুলি চিস্তনীয় বিঘয় আছে যথা,-__ 


১। পক্ষধরের এক শিধ্য ও ভ্রাতুষ্পুজের নাম বাসুদেব মিশ্র ছিল। 
রঘুনাথ, মিথিলায় প্রথম অবস্থায় ইহার নিকট অধ্যয়ন করিলে ইহাকেও 
রধুনাথের গুরু বল। চলে | ফলত:, প্রবাদটী যেরূপ, তাহাতে ইহা তত 
সম্ভব নহে । কিন্তু, তাহ হইলেও ইহা যে একটী অনুসন্ধান-সূত্র বলিয়! 
গণ্য করা যাইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 


২। রঘূনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু বাসদেবকে ভিন্ন 
বলিলে এ আপত্তির সমাধান হয়| নদীয়া কাহিনীর মতে এ সময় 
নদীয়াতে চারি জন সাবর্বভৌম ছিলেন । 


৩। একজন বাসুদেব চৈতন্যদেবের গুরু--এ কথ! যেমন বাহুল্যভাবে 
বৈষব সাহিতো আছে, তন্রপ রঘুনাথ, চৈতন্যদবের সহাধ্যায়ী এ কথাটা 
প্রায় একেবারেই নাই । 


প্রথম-একটী প্রবাদ আছে যে, এক দিন রঘূনাথ ও চৈতন্যদেব উভয়ে 
নৌকাযোগে গঙ্গাপারে যাইতে ছিলেন, রধুনাথ, চৈতন্যদেবের হস্তে 
একখানি পুথি দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহ কিসের পুথি”, চৈতন্যদেৰ 
উত্তর করিলেন “উহ ন্যায়ের স্বরচিত টীকা 1” ইহাতে রধুনাথ দুঃখিত 
হইয়া বলিতলন “আপনার টীকা থাকিলে আর আমাদের টীকা! চলিবে 


না” এই, কথ! শুনিয়া চেতন্যদেব স্বরচিত টীকা) গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত 
করিলেন। 


হিতীয়--ঈশানদাস কৃত “অত প্রকাশ” গ্রস্থাবলশ্বনে সাহিত্য-পররিঘৎ- 

পত্রিকার ১১শ বর্ষে “রধুনাথ শিরোমণি'* নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ 

চৌধুরী তন্বনিধি মহাশর বলেন ষে, €১) “শ্রীচৈতনাদেৰ সাব্বভৌমশ্গৃন্হতে 

বধুনাথকে পাইলেন । রঘুনাথ, অল্পবয়স্ক শ্বীচৈতন্যক প্রথমতঃ তত গ্রাহ? 

করিতেন না। কিত্ত একটু পরই তাঁহার এ ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছিল, এবং 

তিনি শ্বাটচতদ্যর অসাধারণ প্রতিভায় স্তন্তিত হইয়াছিতলন । একদিন 
ভূ 


৩৪ ভূমিকা । 


সাব্বভৌম, রধূনাথকে একটা প্রশের উত্তর দিতে বলেন । রঘুনাথ সে 
প্রশ্ের উত্তর কোন ক্রমেই স্থির করিতে পারিষ্ভতছিলেন না। তিনি 
নির্টনে এক বৃক্ষ-মূলে বসিয়া এ প্রশ্বের উত্তর চিন্তা করিতে করিতে 
একেবারে ধ্যানমগ্র হইয়া পড়েন । বেল৷ অধিক হইল | শাখান্থিত পক্ষী 
তাহার অঙ্গে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়াছে, তিনি উত্তর-চিস্তায় বিভোর । এমন 
সময় শ্রীচৈতন্যদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া 
তাহার গাত্রে ঝারিস্থিত জন্দের ছিটা দিলেন । রধুনাথের সংজ্ঞা হইল, 
তিনি শ্রীচেতনযকে দেখিয়। হাসিলেন। নিমাই বলিলেন “'তপস্বীর ন্যায় 
বসিয়। অত কি ভাবিতেছ ??” রধুনাথ উত্তর দিলেন। “সে কথায় তোমার 
কাজ কি, তুমি কি তাহা বুঝিতে পারিবে ?”--পরে শ্রীচৈতন্যদেবের 
ভেদে তিনি তাহা বছিলেন। শ্রীচৈতন্য, কিন্ত শ্ববণমাত্র তাহার উপযৃজ্ত 
উত্তর দিয়৷ বলিলেন “এইজন্য তোমার এত চিন্তা?” রধুনাথ বিস্মিত্- 
ভাবে বলিলেন “নিমাই ! তুমি কি দেবতা 1 (২) ইহার পরে আর 
একটী ঘটনায় রধুনাথ, শ্রীচেতন্যের প্রভাব বুঝিতে পারেন । রঘুনাথ 
ন্যায়ের এক টীগ্পনী লিখিতে আরম্ভ করেন, শ্রীচৈতন্যদেবও এ সময় 
ন্য/য়ের এক টীক। লিখিতে ছিলেন; রথুনাথ কোন ক্রমে জানিতে পারিয়। 
এ গ্রন্থখনা তাহাকে দেখাইতে নিমাইকে অনুরোধ করেন। নিমাই 
স্বীকৃত হইয়৷ একদিন ছহুবী সন্গিধানে রঘূনাথকে তাহা শুনাইতে ছিলেন । 
বুনাথ ভাবিয়াছিলেন-তাহার গ্রন্থ অছ্ভিতীয় হইবে, কিন্ত নিমাইয়ের 
বিচার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত শ্ববণে তাঁহার সে ভরসা চলিয়। গেল, ধৈর্য 
বিদূরিত হইল, চক্ষে জল আসিল। এতদৃষ্টে করুণহ্‌দয় নিমাই ব্ড 
ব্যথিত হইলেন, বলিলেন “ভাই তুমি কদিতেছে কেন 1” রধুলাথ বলিলেন 
“আমার আশ ছিল জগতে বিখ্যাত হইব, কিন্তু আমি দুই পৃষ্ঠা লিখিয়। 
যাহা ব্যক্ত করিতে পারি নাই, তুমি একছত্রে তাহ করিয়াছ। তোমার 
এ গ্রন্থ থাকিতে আমার লেখায় কেহ দূকপাত করিবে না 1” নিমাই 
হাঁসিয়া বলিলেন “ইহার জন্য এত ভাবনা কেন? এই অফল 
শাস্ের আবার ভালমন্দ কি? ইহ বলিয়া তিনি স্বরচিত চীক[থানি 
জাহবীজলে বিস্জ্্রন করিলেন । এইদপে জগৎ এক মহামূল্য সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইল | এই সময় হইতে নিমাই ন্যায়শাস্্র অধ্যয়নও ত্যাগ 
করিলেন। রধ্নাথের সেই গ্রস্থই দীধিতি | বথা,--“সেই ক্ষণে দয়ানিধি 
দয়া উপ্রজিল | নিজকৃত টীক৷ গঙ্গামাঝে ডারি দিল | ঈশানদাস কত 
তগৈত প্রকাশ । বল) বাছল্য, শ্রীযুক্ত পূ্চন্ত্র দে মহাশয়ের ও উত্ত 


গঙ্রেশের আবির্ভাব-কাল । ৩৫ 


প্রত্রিকায় এর নামে অপর একটা প্রবন্ধে এবং বিশ্বকোঘেও এই বাক্যটা 
স্বান পাইয়াছে। 


কিন্ত নিমুলিখিত কারণে আমাদের মনে হয় এই ঘটনাটী অপর 
কোন পণ্ডিতের সহিত ধটিতৈে পারে, অথবা ইহ] কোন পরবর্তী ভক্ত 
বৈষ্ণবের ভজ্ির আতিশয্যের ফল; কারণ,__ 


প্রথম--রঘনাথ নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে অছৈতবাদ!নুরাগী 
পণ্ডিত বলিতে হয়। ইহার প্রমাণ--তীাহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ, এবং খণ্ডন- 
খণ্ড-খাদ্যের টীক। প্রভৃতি ৷ 


ছ্বিভীয়-চৈতনাদেব, “অছৈতাচার্যয”, যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্য। করিতেছেন 
শুনিয়া অদ্বৈতাচাধ্যের বাটীতে গিয়া তাহাকে প্রেম-প্রহার করিয়াছি্ুলন 
শুনা যায়| এতগছ্যতীত তিনি অদ্বৈত তের বিরোধী ছিলেন, তাহা 
সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য একবাকোযেই বলিয়৷ থাকে । অতএব রধুনাথের 
সহিত চৈতন্যদেবের উক্ত প্রকার সন্ভাব থাকা সম্ভব নহে। যদি বল। 
হয়, বাল্যে এক্সপ সন্ভতাব ছিল, পরে মতভেদ বশত: পরম্পরের মধ্য 
অননুরাগ হইয়াছিল, আর এই ব্বপই বহুস্বলে দেখা যার । তাহ। হইলে 
বল! যায় যে, যখন রধুনাথ ন্যায়শাস্বের কথায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া 
দিনরাত্র চিন্তা করিতে পারেন তখন, এবং যখন চৈতন্যদেব তাহার উত্তর 
দিতে সমর্থন হইয়াছেন, তখন যে তাহার! বালক ছিলেন না, এবং তখন 
যে তাহাদের একটা মতামত প্রায় স্থির হইয়া যাইবার সময় উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ হায় না। সুতরাং, রঘুনাথের সহিত চৈতন্য- 
দেবের উল্ত বৃত্তাস্তটী তত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় ন। | 


তৃতীক্মভ:-যে অদ্বৈত প্রকাশ-গ্রন্থে এই ঘটনাটা বণিত হইয়াছে, 
তাহাতে রধুনাথের নাম নাই । এ কথা সাহিত্য-পরিঘৎ-সম্পাদকঃ তত্বনিধি 
মহাশয়ের প্রবন্ধের থাদদেশে ম্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 
বলিতে হয় যে, এই ঘটনাচী চৈতনাদেবের সহিত অপর কোন পর্ডিতের 
ঘটিয়াছিল, অথবা ইহ তক্তবিশেঘের ভক্তির আতিশযোর ফল বিশেষ । 


চতূর্থভঃ--যে বৈদিক-সম্বাদিনী নামক কুলগ্রন্থে রধুনাথের এবং তাহার 
পৃব্বপুরুঘের বিবরণ আছে, তাহা হইতে রধুনাথের যে সময় নির্ধারণ করা 
যায়, তাহ চৈতন্যদেবের জীবিতকালে সম্ভব হয় না। তত্বনিধি মহাশয়, 
কিন্ত, মনে করেন যে তাহা সম্ভব । কারণ, তাহার মতে ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে 
রধুনাথের জন্ম, ১৪৭৭ তে শিবরাম তর্কপিদ্ধান্তের টোলে অধ্যয়ন, ১৪৮৪।৫ 


৩৬ ভূমিকা । 


তে নবহীপে বাস্ুদেবের নিকট অধ্যয়ন, ১৪৯৯ তে মিথিলার গমন, ১৫০২ 
তে মাতৃবিয়োগ, ১৫০৩ এ নবন্ধীপে টোল স্থাপন এবং ১৫৪১ তে পরলোক- 
গমন হয় ; এবং চৈতন্যদেবের জন্মকাল ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং দেহাস্তকাল 
১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ ; সুতরাং, উহা সম্ভব । আমরা কিন্ত উজ গ্রস্থের উত্ত। বিঘয় 
হইতেই মনে করি-ইহা। সম্ভব নহে । কারণ, উক্ত গ্রন্থ মতে রঘুনাথের 
২৮শ-তন পররবপুরুষ শ্রীবরাচার্ধয ৫১1 ত্রিপুরাব্দে অর্ধাৎ ৬৪১ খৃষ্টাব্দ শ্রীহট্টের 
পঞ্চখণ্ডে শ্রীহটের রাজা আদিধন্মপ। দ্বারা যঙ্জানুষ্ঠানজন্য মিথিলা হইতে 
নিষঘ্িত হন । আমরা যদি ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীধরাচাধ্যের বয়স ৫০ বৎসর ধরি, 
তাহা হইলে তীহার জন্মকাল হয় ৫৯১ খৃষ্টাব্দ । এখন যদি এক-পুরুঘ- 
বাবধান-কাঁল গড়ে ২৫ বৎসর ধর যায়, তাহা হইলে রধনাথ ও শ্রীধরা- 
চার্ষেযর ব্যবধান ২৮ ৮ ২৫-5৭০০ বৎসর হয়ঃ এবং ইহাতে যদি শ্রীধরাচাষ্যের 
জন্মকাল ৫৯১ খৃষ্টাব্দ যোগ করা যায়, তাহ] হইলে ২৯শ পুরুঘ রধুনাথের 
জন্মকাল হয় ১২৯১ খুষ্টাবদ | এখন যদি তত্বনিধি মহাশয়ের মতেই বল৷ 
যায়, রঘুনাথ ২৭ বৎসর বয়সে পক্ষধরের নিকট গমন করেন, তাহা হইলে ইহ 
হয় ১৩১৮ খৃষ্টাব্দ । ওদিকে পক্ষবরের জন্মকাল আমরা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দ 
ধরিয়াছি ; সুতরাং, পক্ষধর ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়স্ক হন। এবং, 
রঘুনাথ, বৃদ্ধ পক্ষধরেরও শিষ্য এই প্রবলভাবে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 
আমাদের নিদ্ধারিত পক্ষধরের সময়টাও অসঙ্গত হয় না। পক্ষান্তরে রঘুনাথ, 
চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী এই দুব্বল প্রবাদটাই অসঙ্গত হয়। আর তাহার 
ফলে রঘুনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু বাসুদেব উভয়ে অভিন্ন 
হইলেন না । *% 


পপি এল পাপী পাপপাপিশপপশাশি পা পাশ শা পাট তি পাপী 





1 ইহার প্রমাণ-_-একটী দানপন্ত যথা-_“দ্িগুরাপবর্বতাধীশা শ্রীত্রীহত্ত-দিধর্্পা। 
সমাজং দত্তগন্রঞ্চ মৈথিলেষ তগন্িযূ॥। ১৮১৮৮ শ্রিপুরা চন্দ্রবাণান্দে প্রদত্তা দত্ত- 
পঞ্জিকা ।। ইত্যাদি ; সাঃ পঃ গন্থিকা, ১৩১১ সাল । 


ক উত্ত ২৯ পূরুষের তালিকা এই--১শ্রীধরাচার্য _শ্রীপতি--শলপাণি--বেদগর্ভ-_ 
শ্রীদত্তোপাধ্যায় --হলধর-_গোবিন্দ_শ্রীনন্দ__গিরিধর-_কন্দপ--রামান্জ--শ্রীনিবাস- 
শশধর-_দিবাকর--(ক) বলভদ্র, (খ) শ্রীগ্ভ-_-ভধরোপাধ্যায়--(ক) বিভতাপতি-_ 
(খ) বিভাকর-_নীলকণ্ঠ__ভাক্ষরাচার্যয_ব্বহস্পতি-_বিভাবতী--(খ) রামশক্কর (ক) 
অন্তাচার্যা__ঈশান--(খ) রত্বগর্ভ (ক) বিদ্যুক্মালী--হরিহরাচার্য--(খ) রহুনাথ, (ক) 
রামকাস্ত__রামচন্দ্র-_গোবিন্দ--২৯ (ক) রঘৃপতি (খ) রঘুনাথ । 0৬ পৃষ্ঠা সাহিত্য 
পরিষৎ পঞ্রিকা ১৩১১ সাল, ১ম সংখ্যা দ্রন্টব্য। ( পিতা-পুল্র-ক্রমে হহা বিনান্ত, এবং 


(ক. জ্যেষ্ঠ ও (খ) কনিষ্ঠস্চক বুঝিতে হইবে 1) 


গনেশের আবির্ভাবনকাল। ৪৭ 


পঞ্চমত$--তত্বনিধি মহাশয়ের মতে রধুনাথ নবহ্বীপেই পাঠকালে 
দীধীতি রচনা করেন | কিন্তু, পক্ষধরের নিকট অধ্যয়নের পুবের্ব উহার 
রচনা সম্ভবপর নহে । কারণ, পক্ষধরের নিকট রঘুনাথের শিক্ষ। সম্পূর্ণ হয় 
বলিতে হইবে--ইহাই প্রবল প্রবাদ । 


বন্ঠত্তঃ-_রধুনাথ, চৈতন্যদেব অন্তপক্ষা ১৩ বৎনরের বড়। ওদিকে 
রঘূনাথ ২৭ বৎসর বয়সে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের ১৪ বৎসর বয়সে মিথিলায় 
যান। এক্ষেত্রে উদ্ত ঘটনাহুয় যে অসম্ভব তাহা৷ বলাই বাহুল্য | 


সগুম--বাস্ুদেব অপেক্ষা রধুনাথের যশঃ অধিক হইয়াছিল, অথচ 
বৈষব-সাহিতো বাসুদেবকেই তৎকালের সব্বপ্রধান পর্ডিত বলিয়া ধোঘণা 
করা হইয়া থাকে । অতএব, এ বাস্দেব অন্য বাসুদেব হইবেন বলিয়াই 
বোধ হয়। 


যাহা হউক, চৈতন্যদেবের গুরু যে বাসুদেব সাব্বভৌন এবং সেই 
বাসুদেব সাব্বভৌম পক্ষধরের শিঘ্য--এই প্রবাদ-ছ্বয়ের বলাবল বিবেচন। 
করিলে বলিতে হয় ষে, রঘুনাথের গুরু বাসুদেব ও চৈতন্যদেবের গুরু 
বাস্ুদেব-- ইহারা অভিন্ন নহেন। আর তাহার ফলে পক্ষধরের সময়কে 
আধুনিক বলিয় স্থির করিবার আবশ্যকত! নাই । 


“নবন্ধীপ মহিম।” বলেন বাস্দেবের পুত্র--দুর্গাদাস বিদ্যাবাগীশ এবং 
তাহার সময় ১৫৮৯ অথবা ১৬৩৯ খুষ্টাব্দ। ইহার প্রমাণ--তৎকৃত ধাতু- 
দীপিকায় শেঘোজ বচন; যথা_-শাকে সোমরসেঘু-ভূমি-গণিতে শ্রীসার্ব্ব- 
ভৌমাঘবজে। দূ্গাদদাস ইমাঞ্চকার বিঘদাং টীকাং ম্ববোধাৰধি'' এবং “ইতি 
বাসুদেব-সাব্বভৌম-ভট্টাচাষ)অবজ-শ্রীদূর্গাদাস-শর্ম:-বিরচিত ধাতুন্দীপিকা নাম 
কবি-কল্পত্রম-্টাকা সমাপ্ত | কিন্ত ইহাও আবার সকল গ্রন্থে নাই। আর 
ইহা অন্য বাসুদেৰে প্রযুক্তও হইতে বাধা কি? 


দ্বিতীয় । এইবার শ্রচ্ছেয় ছিবেদী মহাশয়ের আপত্তিটী বিবচ্য | 


১। গ্বিবেদী মহাশয়, প্রথমতঃ, রধুনাথকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক 
বলিয়। ধরিয়া পক্ষধরকে অস্মন্লিদ্িষ্ট ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বাপন না করিয়। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে স্বাপন করিয়াছেন । কিন্তু, এই সমসাময়িকতা-সাধক 
প্রবাদের মূল্য যে কত, উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। অতএব, পক্ষধরকে 
এই জন্য আধুনিক করিবার আবশ্যকতা, বোধ হয়, নাই | 


৮ ভূমিকা | 


২। দ্বিতীয়তঃ) ছিবেদী মহাশয়, মহেশ ঠাকরের শিলালেখোজ ১৪৭৮ 
শকাব্দ € অর্থাৎ ১৫৬ খৃষ্টাব্দ ) দেখিয়৷ যদি তাঁহার ভ্রাতা ভগীরথের গুরু 
পক্মধরকে আধুনিক করেন, তাহা হইলেও আমর! তাহার সঙ্গে একমত 
হইতে পারি না । কারণ, এ পধ্যস্ত ভগীরথের কোন গ্রস্থেই পক্ষধর যে 
তাহার গুরু' এ কথা পাওয়। যায় নাই | দ্বিবেদী মহাশয় যদি ভগীরথের 
গ্রন্থোজ “বিংশাব্দে জয়দেবপণ্ডিতকবেস্তর্কাদ্ধিপরংগতঃ*' বাক্যের বলে পক্ষ- 
ধরকে ভগীরথের গুরু বলেন, তাহ হইলে তাহ সংশয় শূন্য হয় না; 
কারণ, ভগীরথ ২ বৎসর বয়সে জয়দেবের গ্রস্থোস্ত তর্কসমূদ্র পার হইয়াছেন 
বলিলে উক্ত বাক্যের সহজার্থই অনুসরণ করা হয় বলিয়া মনে হয়। 
“তর্কান্ধি'ঃ বলিতে মৌখিক “তর্কসমুদ্র' বলিবার কোন বিশেষ হেতু নাই। 
সুতরাং, মহেশ ঠাকুরের শিলালেখোজ্ঞ শকাব্দ বলে পক্ষধর আধুনিক হইতে 
পারেন না । | 


এখন আমর! যদি পক্ষধরকে অস্মরিদ্ছিষ্ট সময়ে স্থাপন করিয়া মহেশ 
ঠাকুরকে আধুনিক করি, তাহা৷ হইলেও তাহার পথ আছে । কারণ, তগীরথ 
ও মহেশ প্রভৃতি বর্তমান ছারভাঙ্গার রাজবংশের পৃবর্বপুরুঘ নহেন, তাহাদের 
পৰ্বপূরুঘ মহেশ ঠাকুর পৃথক এক জন ব্যক্তি হইতে পারেন, আর তাহ। 
হইলে বিশেষ কোন অসম্ভব-দোষও লক্ষিত হয় না । ইহার কারণ হণ্টার 
সাহেবের স্ট্যাটিসাটিকেন একাউন্টে এবং বিশ্বকোঘে দ্বারতাঙ্গা শব্দে যে 
দ্বারতাঙ্গ। রাজবংশের বংশ!বলা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মহেশ ঠাকুরের 
ভ্রাতা ব৷ পৃৰ্বপুরুঘের কোন নাম গন্ধ নাই, অথচ মহেশ ও ভগীরথ নিজ 
নিজ গ্রন্থে তারস্বরে পিতা চন্দ্রপতি, মাতা ধীরা ও ভ্রতাগণের নাম করিতে- 
ছেন। ওদিকে, ক্যাটালোগাস্‌ ক্যাটালো গ্রামে দেখা যাইতেছে, ভগীরথ ও 
মহেশ উভয় ভ্রাতা এবং রামচন্দ্রের পুত্র এবং পক্ষধরের পৌনত্র। সুতরাং, 
এক্ষেত্রে ভগীরথ-ম্রাতা মহেশ ঠাকুর ও রাজা মহেশঠাকুরকে পৃথক কল্পন। 
কর! নিতান্ত অসঙ্গত নহে । আর শিলালেখোক্ড ১৪৭৮ শকাব্দকে ১২৭৮ 
করিতেও পার। যায় | € ৩২ পুঃ দ্রষ্টব্য 1) 


আর যদি বল৷ যাঁয়-মহেশ নিজ গ্রন্থশৈঘে নিজেকে “রাজসনম্বানপা্র”? 
বলিয়াছেন এবং সেই গ্রস্থশেঘেই তাহার গ্ঠাকর” উপাধি দেখ। যায়, আর 
দ্বারভাঙ্গার রাজবংশের মহেশ মিথিলাদেশাধিপতা লাভ করিয়াছেন ; সুতরাং, 
মহেশ ঠাকুরকে দৃইজন বলিয়। পৃথক কর৷ অনাবশ্যক ? তাহা হইলে বলিতে 
পার৷ যায় যে, যে সব গ্রন্থের শেঘে “ইতি বছেশ ঠাকুর” প্রভৃতি পদ দেখ 


গঙ্গেশের আবিভভাব-কাল। ৩১ 


যাঁয়, তাহারা মহেশ ঠাকরের সময়ের পরে লিখিত হইয়াছে ; দেখ। যাইতছে 
-_-লেখকগণ রাজাদিগের তুষ্টির জন্য ইচ্ছাবশত: অথব। ভ্রমবশত: ওরাপ করিয়া 
ফে্রিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, “ঠাকুর* পদটীর তত মূল্য নাই ; কারণ, ইহা! 
পুরোহিত ও গুরুতেই অধিক ব্যবহৃত হয়| জুতরাং “ঠাকুর” পদ দেখিয়া, 
দুই মহেশকে অতিন্ন বলিবার প্রয়োজন নাই। তৃতীয়ত, দ্বারভাঙ্গার রাজ- 
বংশে “ঠাকর' উপাধি চারি পাঁচ পরুষ পরে “সিংহ* উপাধিতে পরিণত 
হইয়াছে । সুতরাং “ঠাকুর” পদের মূল্য বিশেষ নাই । চতুর্থতঃ, যেমন 
দুইজন বাচস্পতি দেখ! যায়, তব্ধপ দুইজন রাজ-সন্মান-প্রাপ্ত মহেশ হওয়াও 
অসম্ভব নহে । সুতর|ং, যখন পৃ*থির নকল-কাল প্রভৃতি বিরোধী হইতেছে, 
তখন দৃইজন মহেশ কল্পনা কর। অসঙ্গত নহে । আর পুথির নকলে 
জাল করিয়৷ কাহারও কিছু লাভের সম্ভাবন। আছে বলিয়৷ বোঁধ হয় না । 
অতএব এই সব কারণে পক্ষধর আধুনিক হইতে পারেন না । 


থরিশেষে বক্তব্য এই যে, যদি আমরা অন্য কোন পথেই না গমন করি 
_-তাঁহ। হইলে এক সব্বর্দর্শনসংগ্রহে বর্ধমান উপাধ্যায়ের বচনটাই আমাদেরই 
সে পথ পরিক্ষার করিয়৷ রাখিয়াছে। কারণ, যে সাঁয়ন মাধব ১৩৩১ খৃষ্টাব্দের 
পৰে সুদূর দক্ষিণভারতের ব্জিয়নগর রাজ্যে বাগয়। জাহবীর উত্তর তীরস্থ 
মিথিলাবাসী ও বিতিন্ন-সম্পূদায়তুক্ত বন্যানের বাক্য প্রম্াণরূপে উদ্ধৃত 
করিতেছেন, যে মিথিনাদেশে তৎক!লীন নিয়ম ছিল যে, কেহ গ্রন্থ লইয়া 
যাইতে পারিবে না, কেবল মাত্র অধ্যয়ন করিয়। দেশে ফিরিয়। যাইবে, এবং 
যে বদ্ধমানের বাক্য উদ্ধৃত করা হইতেছে, দেই বন্ধীমানের প্রসিদ্ধির রন 
যদি তাহার টীক। প্রভৃতির রচনা-কাল পধ্যস্ত অপেক্ষা করা আবখাক হয়, 
এবং যাহার টীক] খুব সম্ভব সব্ব্ব প্রথমে পক্ষধরই করিয়াছিলেন, সেই সায়ন, 
মাধব যে, বদ্ধমানের শতাঁধিকবধ পরে বদ্ধমানের বাক্য উদ্ধৃত করিবেন, সেই 
সায়ন, মাধব যে, পক্ষধরের অন্ততঃ পক্ষে ৫০ বৎসর বয়সে বর্ধমানকে 
প্রমাণরূপে গণ্য করিবেন, এবং রধুনাথ মিথিলার গ্রন্থাগারের গ্বার উন্মুক্ত 
করিবার কিছু পরই বন্ধমানের গ্রন্থ লাভ করিবেন, তাহাতে আর অধিক 
যন্দেহ হয় না। আর তাহা যদি হয়, তাহা হইলেই গজেশের সময় 
অস্মন্লিদ্দিষ্ট সময়ের সন্নিকটবস্তীই হয়, যথা__ 


8০ ভূমিকা | 





১৩৩০ সকবদশন ১৩৩০ সবর্বদর্শন রচনা ১৩৩০ সব্বদর্শন সংগ্রহ 
সংগ্রহের রচন৷ কাল । রচন] কাল । 
কাল। ---৫০ পক্ষধরের | 

প্রসিদ্ধি কাল । 
--১০০ বন্ধম!নের প্রসিদ্ধি ১২৮০ পক্ষধরের গ্রন্ --৯ মাধবের গ্রন্থ 
কাল। কার জীবন । প্রপ্তিকাল। 
স৮২২ পক্ষধরের গ্রন্থ 
রচন। কাল । 








১২৩০ বদ্ধমানের গ্রন্থ" ১২৫৮ পক্ষধরের জন্ম ১৩২১ রঘুনাথ দ্বারা 


কার জীবন কাল। কাল। মিথিলায় গ্রস্থা - 
_-২০ পিতৃব্য ও ল্রাতু- গারের গ্বার 
পত্রের ব্যবধানকাল। উদ্ঘাটন কাল! 





_৩২ বদ্ধমানের গ্রন্থ ১২৩৮ হরিমিশ্রের জন্ম ৩০ রধুনাথের পক্ষ- 


রচনা কাল। কাল। ধরের নিকট 
--২০ গুরুশিঘ্যের পাঠ শেষ কাল। 
ব্যবধান কাল। 








১১৯৮ বর্ধমানের জন্ম ১২১৮ যক্ঞপতির ভন্ম ১২৯১ রঘুনাথের জন্ম 








কাল । কাল। কাল। 
-২০ পিতাপুভ্রের --২০ পিতাঁপুভ্রের --১১৩ অস্ময়িদ্দি 
ব্যবধান কাল। ব্যবধান কাল। রঘনাথ ও 
১১৯৮ বদ্ধমানের জন্ম গঙগেশের 
কাল। ব্যবধান কাল। 
১১৭৮ গঙ্গেশের জন্ম --২০ পিতাপুত্রের ১১৭৮ গঙ্গেশের 
কাল। ব্যবধান কাল। জন্ম কাল। 





১১৭৮ গঙ্েশের জন্ম 
কাল। 


অুতরাং, অন্য কোন পথে ন। যাইয়া! যদি কেবল বর্ধমানের সহিত 
সার়ন, মাধবের সম্বন্ধ ও মাধবের সময়টী ধরি, তাহা হইজেই আমাদের 


| গঙ্গেশের আবির্ভাব-কাল ৪১ 


সিান্ত সঙ্গত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় । বল৷ বাল্য, এস্বলে আমরা যে 
সব আনুমানিক কালগুণি ধরিয়াছিঃ তাহাতে অসম্তাবন।-দোঘও বিশেষ নাই, 
এবং এম্ব্ল একট। সম্ভাবনা প্রদর্শনই আমাদের উদ্দেশ্য । যাহা হউক 
এ পথটী যে অপেক্ষাকৃত নি্ষণ্টক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 
অতএব আমর] উপরি উক্ত দুইটী আপত্তির জন্য দুইজন বাস্থদেব 
এবং দুইজন মহেশ কল্পনা করিয়া! আপাততঃ এ বিঘয়ে বিরত হইলাম । 
তথাপি ভবিঘ্যতে অনুসন্ধানের সুবিধার জন্য নিয়ে. আমরা কয়েকচী পথের 
সম্ভাবন। প্রদশশন করিলাম | 
প্ব্বোক্ত আপত্তি-মীমাংসার অন্যব্প সম্ভাবনা । 
প্রথম,-_পক্ষধর দৃইজন হইলে এ অসামঞ্জসোর সমাধান হয় । 
ছ্বিতীয়-_দপ্পণকার দুইজন হইলে 
তৃতীয়- শঙ্কর মিশ্রও দুইজন হইলেও 
চতুর--““রহ্ধতুরজমশ্তিমহী "পদের শ্তিপদে 
দূই ধরিলে 55 ১১ 
পঞ্চম--গ্রন্বশেঘের কৌন কোন লিখন-কালকে 
ভ্রম বলিলেও মী রা 


বাস্তবিক, এক্সপ কল্পনা একেবারে ভিত্বিহীনও নহে । কারণ, প্রথম- 
স্থলে দেখা যায়, মিথিলাদেশে একটা প্রবাদ আছে যে, পক্ষধর, শঙ্কর ও দ্বিতীয় 
বাচস্পতি মিশ্রের শিঘ্য। তাহার পিতা কাশীতে বৈদান্তিক হংসভট্ের 
নিকট পরাজিত হইয়া অভিমানে প্রাণ ত্যাগ করেন। পুত্র পক্ষধর ২০ 
বৎসর বয়সে সমস্ত শাস্াধ্যয়ন শেঘ করিয়। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য 
যখন বাদার্থী হন, তখন বেদাস্তী হংসভট্ট বুনন “যদি তোমার পরাজয়ে 
সমগ্র মিথিলাদেশের পরাজয় স্থির হয়, তবে বিচার হইতে পারেঃ । 
এজন্য পক্ষধর তৎকালে কাশীবাসী শঙ্কর মিশ্র ও দ্বিতীয় বাচস্পতি মিশ্রের 
যে সম্্মতিপত্র সংগ্রহ করেন, তাহা এই *-- | 


শঙ্কবু-বাচস্পত্যোঃ স্গশৌ শঙ্কর-বাচম্পতি। 
পক্ষধর-্প্রতিপক্ষঃ লক্ষীভূতে। ন চ কাপি॥ 
পক্ষধর বিচারার্থ সমাসীন। হংসভট্ট আসিতেছেন | সঙ্গে বু শিঘ্য । 
শিঘ্য মকল মিলিত কণ্ঠে বজিতে বলিতে আসিতেছেন ;-- 
পলায়ংবং পলায়ধবং রে রে বব্বর-তাকিকা:ঃ | 
হংসভষ্টঃ সমায়াতি বেদান্ত-বন-কেশবী || 
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ইহা শুনিয়৷ পক্ষধর বলিয়৷ উঠিলেন,_ 


ভিনত্ু নিত্যং করিরাজ-কণ্তমৃ, বিভর্তু বেগং পবনাতিরেকম্‌ | 
করোতু বাসং গিরিরাজশুঙ্গে: তথাপি সিংহ: পশুবের নান্য: || 


ইহার পর বিচার আরন্ত হইল । সপ্তাহ বিচারের পর হংসভটষ্ট পরাজিত 
হইলেন । এই সময়ে হংসভট, পক্ষধরের শীর্ঘোপরি দেখিলেন যেন এক 
দেবী নৃত্য করিতেছেন । হংসতষ্ট ইহা! দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া “ইয়ং 
কা” *ইয়ং কা” এক্সপ বাক্য কয়েকবার উচ্চারণ করেন । পক্ষধর ইহা 
শুনিয়৷ “ইদানীং হংসঃ কাকায়তে” বলিয়া হংসভ্টকে উপহাপ করেন। 


এই প্রবাদটী পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ তর্ক্তীর্থ মহাশয় দ্বার- 
ভাঙ্গার রাঞ্রকীয় পৃস্তকাগারের এক পৃস্তকে পড়িয়া ছিলেন_ ইহা তিনি 
আমার্দিগকে বলিয়াছেন । ফলত:, এই প্রবাদ এবং আরও একটী প্রবাদ 
হইতে শঙ্কর মিশ্রের সমসাময়িক এক পক্ষধরকে পাওয়। যাঁয়। এতত্যতীত। 
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযু্ত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বঙ্ষবাসীর বৈশেঘি ক-দর্শন- 
ভূমিকায় লিখিয়াছেন “শঙ্কর মিশ্র চিন্তামণি-প্রণেত। গঙেশোপাধ্যায়ের 
পরবস্বী এবং পক্ষবর মিশ্রাদির পুররববস্তী ; চিস্তামণিতে শঙ্কর যে দো 
দিয়াছেন, তাহা পক্ষধর মিশ্রের টিকার বা তচ্ছাত্র রুচিদত্ের প্রকাশ 
নায়ী টীকার কোথাও উদ্ধৃত হইয়াছে, রঘূনাথ শিরোমণির অধ্যাপক 
পক্ষধর মিশ্র, গৌরাঙ্দেবের সমকালিক | ২ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য। তর্করত্ব 
মহাশয়ের কথাগুলি কি উত্ত প্রবাদের প্রভাব, তাহা বল। যায় না। 
ফলতঃ ইহারই রচিত “আলোক” গ্রন্থ কি ন৷ এবং ইনিই রঘুনাথের গুরু 
কি না, এ বিষয়টা অনুসন্ধেয় | প্রবাদের মধ্যে কখন কখন সত্য থাকে । 


দ্বিতীয়, শঙ্কর মিশ্র যে, পক্ষধরের পরবত্তীঁ-যহেশ-ও-ভগীরথের পর-_ 
ইহার প্রমাণ শঙ্কর মিশ্রের পৃব্বোক্ত প্প্রকাশদপনোদ্যৎকৃত্তিব্যাখা। 
কৃতোর্জল।+' বাক্যটী। এখন এই “প্রকাশ” গ্রন্থ যদি বদ্ধমানের “প্রকাশ” 
গ্রন্থ ধর। যায়, প্রচিদত্তের' প্রকাশ গ্রন্থ না ধরা যায়; এবং পক্ষধর 
যে এক দপণের কথ৷ বলিয়াছেন, উক্ত দর্পণকে সেই দপণ বলিয়। গ্রহণ 
কর। যায়, তাহা হইলে মহেশ ও ভগীরথ, শক্কর মিশ্রের পরে হইতে 
কোন বাধা থাকে না। বল! বাল্য, শ্রদ্ধাম্পদ দ্বিবেদী মহাশয় পত্র দ্বারা 
আমাকে জানাইয়াছেন যে, ভগীরথ ঠাকুর নিজ গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র কত 
আতঘ্বতত্ববিবেক-্টাকার অনেকত্বল উদ্ধৃত করিয়াছেন । অবশ্য একসপ ক্ষেত্রে 
উভয়কে সধসাময়িক ধরিতলও চলিতে পারে । কিন্ত, তাহ! হইলে মহেশ 


গঙেশ চরিত । ৪০৩ 


ঠাকুর, দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত এবং হছটার 
সাহেবের মতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে কি করিয়া পরলোক-গমন করেন, তাহা 
ভাবিবার বিঘয় হইয়া উঠে । কারণ, প্রগল্ভ মিশ্র নিজ খগ্ডনোদ্ধার 
গ্রন্থে শঙ্কর-মিশ্রের নাম করিয়াছেন এবং সেই গ্রন্থ ১৫৫৯ সংবতে অর্থাৎ 
১৫০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত | এই গ্রন্থ দ্বিবেদী যহাশয়ের নিকট বর্তমান । 
বল বাছলা, ইহাতে পক্ষধরের সময়, অথব। অস্মন্লিদ্দিষ্ট মহেশ প্রভৃতির 
সময়ে বিশেঘ কোন বাধাও হয় না । 


তৃতীয়, শঙ্কর মিশ্র, শঙ্কর বাচস্পতি প্রভৃতি একাধিক শঙ্কর নামের 
পণ্ডিত ছিলেন, ইহাঁও সব্বজন-স্ুবিদিত । স্তরাঃ, এক শঙ্করকে পক্ষধরের 
সময়ে স্থাপন এবং অপরকে মহেশের পরে স্বাপন করিলেও বিবাদ 
মীমাংসা হইতে পারে। 


চতুর্থ, “রদ্ধতুরজমশ্রতিমহী' পদ মধ্যে “শ্তি"পদে দুই ধরিলে 


১২৭৮-4-৭৮--১৩৫৬ খৃঃ মহেশের সময় হয়। বলা বাছল্য এ সময় বালক 
মহেশ বৃদ্ধ পক্ষধরের শিঘ্য হইতে পারেন । 


পঞ্চম--ইহার ব্যাখ্য। নিস্পয়োজন | কিন্তু এ পথটিতে পদার্পণ ন৷ 
করিতে হইলেই ভাল হয়। কারণ, তাহা হইলে সময়-বিচার ব্যাপারটী 
প্রহসনেই পরিণত হইতে আর কোন বাধা থাকে না। আর বস্ততঃ, 
ইহাতে অবিশ্বাসেরও কোন হেতু নাই। যাহা হউক, এই বিষয় চিন্তা 
করিতে করিতে, এই পাচচী বিঘয় আমাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, 
এবং আমাদের বোধ হয়, ইহাদের ভিতর কিঞ্কিৎ সত্যও থাকিতে পারে, 
আর এই জন্যই ইহ লিপিবদ্ধ কর গেল । এখন ভবিধ্যৎ অনুসন্ধানের 
মুখাপেক্ষী হইয়া আপাতত: আমর আমাদের পৃর্বনিষ্ধারিত সময়টাকে গ্রহণ 
করিলাম ঃ অর্থাৎ ধর গেল, গঙ্গেশের স্বময় ১১৭৮ হইতে ১২৩৮ খৃষ্টাব্দ | 


গঙেশ-চরিত্রের উপসংহার | 


এইবার দেখ! যাঁউক, এই সময় গজেশের জন্ম হওয়ায় গঙ্গেশ-চরিত্র 
কিরাপ হওয়া উচিত । আমরা দেখিতে পাই এই সময় ভারতীয় জ্ঞান ও 
ধর্দুরাক্্যের এশূর্ধয নিতাস্ত অল্প ছিল না। এ সময় বৈদাস্তিকগণ বিশেষ 
প্রবল। অহ্ৈত-বৈদাস্তিক শ্রীহর্ঘ, চিৎসুখ, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি, বিশিষ্টান্বৈত" 
বৈদান্তিক রামানুজ-প্রশিঘ্যবর্গ, ছৈতাইৈত-বৈদাস্তিক নিশ্বার্ক-শিঘ্গণ ও দ্বৈত- 
বৈদাস্তিক মধ্বশিঘ্যগণ প্রবল পরাক্রমে নিজ নি মত প্রচারে বদ্ধপরিকর । 


88 ভূমিকা | 


পন, বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক-দার্শনিকগণ এ সময় হীনপ্রভ হইলেও আত্ম 
রক্ষার্থ ব্যগ্র। ফলত:, সকল দিকেই জ্ঞানচচ্্ঠা যেন প্রবল বেগ চলিয়াছে। 
ভারত বিদ্যাবৃদ্ধিতে এ সময় এতই সমুজ্ঞুল যে, এই সময়ের গ্রস্থাদি, অদ্য 
সহস্র বৎসর হইতে চিল ভারতকে এজন্য পৃথিবীর মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠ করিয়। 
রাখিয়াছে। 

কিন্তু, তাহা হইলেও এ সময় ভারতের রাজকীয় এবং পামাছ্িক অবস্থা 
এই উভয়ই বড় মন্দ। গ্রেচ্ছগণ পাঞ্জাব, সিদ্ধু, কাম্মীর, হস্তিনাপুর ও 
কাণুকুব্জ অধিকার করিয়াছে । কাশী--হৃতসব্রবন্ব | উড়িঘ্যা, বঙ্গ ও 
মগধের রাজন্য-প্রদীপ গ্নেচ্ছ-ঝটাকাধাতে নিব্্বাণেন্মুখ । দাক্ষিণাত্যে 
হিন্দ্রাজত্বের অতি বাদ্ধকাদশ| | সামাজিক আচার-ব্যবহার শিথিলাবয়ব 
হইয়। পড়িয়াছে। লোকে নিজের চিস্তাতেই ব্যস্ত । কেবল নিয়মের বন্ধন 
যতদ্র সাধ্য সমাজ রক্ষা করিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । মিথিল। নিজরাজশূৃনা, 
কেবল মুসলমান আক্রমণের পথ-বহির্ভৃত বলিয়। স্বধর্্ননিষ্ঠ খান্রণগণের 
পলায়নস্থল | কর্ণাটদেশীয় “নান্যদেব*' এখানে নৃতন রাজ্য স্থাপন করিব। 
মাত্র গৌড়রাক্গ বিজয়সেনের নিকট পরাজিত হইলেন | রাজ্যের বিশৃঙ্খল। 
দূরীভূত হইতে না হইতেই মুসলমান আক্রমণ-ভীতির সঞ্চার হইল | মধ্যে 
মধ্যে লক্ষণাবতীর মুলমান রাজা-মালিক সুলতান গিয়াস্মদ্দিন ইয়াজ 
ভিরছতের কর আদাঁয় করে। ক্রমেই যেন দিন দিন মিথিলার অবস্থ। 
অন্ধকারময় হইয়। উঠিতেছে। ঠিক এই সময় মহামতি গঙ্গেশ যাঁবৎ- 
জগজ্জনের বৃদ্ধি-সমুদ্রের নিতাস্ত নিভৃত অন্তস্থলে উপনীত হইয়। ন্যায়- 
অন্যায় বিচারে নিমগ্র, সকলের বুদ্ধিকে ন্যায়-সঙ্গত পথে পরিচালিত 
করিবার জন্য ব্যস্ত । 

বস্তত:, দেশের ও সমাজের এই অবস্থায় গঙজ্জেশের মত প্রতিতশালী 
ব্যজি যর্দি কেবল ন্যায়ের সৃক্ষ্াতত্ব বিচারে নিমগ্রু হন,-বশিষ্ট, বিশ্বামিত্রঃ 
দ্রোণ, চাণকা, মাধব ও বামদাপ স্বামীর রাজ-্রজিন্যোন্নতি-চিস্তার ন্যায় 
দেশের রাঁজকীর শ্রীবৃদ্ধির চিন্তায় পরাঙ্য,খ হন, তাহা হইলে মনে হয়-- 
গঙ্গেশের মনে রজোগুণের লেশ মাত্রও ছিল না, অথবা তিনি উহাকে ত্যাগ 
করিতে সতত সচেষ্ট থাকিতেন । তাহার বৃদ্ধি শাস্্রচিত্ত ও শ্বধন্্পালনেই 
ব্যস্ত থাকিত, অপরের চিন্তা অনাবখ্যক বিবেচনা করিত, অর্থাৎ তিনি 
সম্ভবতঃ ভাবিতেন স্বধর্দ-পাঁলনই সব্বতোভাবে সকলেরই মঙ্গলের নিধান 
এবং পরকে উপদেশ-দান অপেক্ষা স্বয়ং আচরণ করিয়া লোকের আদশ 
স্বনীয় হওয়াই তাল। অথব। তিনি ধোর অদৃষ্টবাদী এবং ঈশ্ুর-বিশ্বাসী 


রধূনাথ চরিত । ৪৫ 


ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ন্যায়-শাস্ত্রানরাগ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভাবিতেন 
(লোকের শুভাশ্ুত, লোকের বুদ্ধির উপরই নিভর করে ; সুতরাং, তিনি 
লোকের বুদ্ধি) নির্মল করাই অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন। আর 
দেশের ওরুপ অবস্থাসত্বেও এই জাতীয় চিন্তা যদি গজেশের হইয়। থাক, 
তাহ হইলে, বলিতে হইবে-_-গঙ্ষেশের চরিত্রক্পপ নিম্মল শারদীয় পূর্ণ- 
শশীতে শশান্ক লেখার ন্যায় একটী দোঘ এই ছিল যে, তিনি বোধ হয়, 
শরীরের এক অঙ্গে ব্যাধি হইলে অপর অঙ্গের কেন হানি হয় ন৷ 
বলিতে প্রস্তত ছিলেন ১ কিন্তু, জ্যোৎসু।-কিরণে শশাঙ্কের শশাঙ্ক-লেখা যেমন 
লোকদাষ্টির প্রায় বহিতূঁত হইয়াই থাকে, তদ্ধপ গঙ্গেশের ধর্মনিষ্ঠ-বৃদ্ধি- 
প্রভাবে সে দোঘ লোক-্দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়। রহিয়াছে | অথবা দে দোষ 
দোঘই নহে, ইহাকে দোঘ বলা আমাদেরই ভুল । 


যাহা হউক, ইহা। হইল আমাদের মূল গ্রন্থকার মহামতি গঙ্গেশের 
কল্পিত জীবন-চরিত। তাহার প্রকৃত জীবন-চরিত কি, তাহা আজ কালের 
অনস্তগতে লুককাইত | 

অত:পর, এইবার আমর দেখিব, আমাদের প্রধান গ্রন্থকার মহামতি 
মধুরানাথ তর্কবাগাণ মহাশয়ের জীবন-বৃত্ত কিরাপ। কারণ, ইহারই “রহস্য” 
নামক টাকার কিয়দংশ-বিশেঘের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়। আমাদের গ্রন্থের 
এক্সপ কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে । কিন্তু, তাহা হইঢলও যখন আমর! গ্রন্থ- 
শেঘে পরিশিষ্টাকারে মহামতি রঘূনাথের দ্দীধিতি” টীকারও কিয়দংশের 
বঙ্গানুবাদ প্রদান করিয়াছি, এবং যেহেতু আমাদের মথুরানাথও এই রধুনাথের 
শিঘাস্থানীয়, এবং যেহেতু এই রঘুনাথই বাঙ্গালীর অতুল গৌরবের সামগ্রী, 


সেই হেতু অগ্রে আমরা মহামতি রঘুনাখর জীবন-চরিত সন্বপ্ধে দুই একটা 
কথ বলিব। 


মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি। 


মহামতি রধুনাথ শিরোমণির জীবনবৃত্তান্ত, মহামতি গঙ্গেশের জীবল- 
বৃস্তান্তের ন্যায়, আদ্ধ অতীতের তিমিরাদ্ধকারে আবৃত । যাহার আবিভাবে 
সমগ্র ভারতের এবং সমগ্র বাঙ্গালী আবাতির মুখ উজ্জল হইয়াছে, যিনি 
বাঙ্গালীর অনুত্তম-সুন্দর-গৌরবমুকূটমণি, সেই শিটরামণির জীবনকথা আজ 
তারতবাসী ও বাঙ্গালী--সকলেই বিস্মৃত হইয়৷ গিয়াছে । আজ লোকমুখের 


৪৬ ভূমিকা । 


প্রবাদ ভিন্ন রঘুনাথের জীবনবৃত্ত ানিবার উপায় নাই । কেবল তাহাই 
মহে, সেই প্রবাদেরও এঁক্য নাই। কেহ বলেন--তিনি নবহ্বীপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কেহ বলেন--তিনি শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কেহ 
বলেন--তিনি মরণাস্ত অনুঢ় ছিটলন, কেহ বলেন-তীহার পুত্রের নাম 
রামতন্ত্র তর্কালঙ্কার ছিল । এইক্সপ রধুনাথর প্রকৃত জীবন-চরিত সংক্রান্ত 
নান। মততেদ বিদ্যমান--এইকপে তাহার প্রকৃত জীবনবৃত্ত যে কি, তাহ) 
আর আজ জানিবার উপায় নাই'। 

যাহা হউক, রধুনাথ সম্বন্ধে দুইটী প্রবাদই বিশেষ প্রবল। একটী 
ববন্বীপের প্রবাদ, অপরটী পুব্ববঙ্গের প্রবাদ । প্রথম প্রবাদ মতে রঘুনাখ 
নবন্বীতপ জন্মগ্রহণ করেন ; কিন্তু তন্মধ্যেই আবার কেহ বলেন তিনি 
আজ্বন্ম একচক্ষু ; কেহ বলেন, তিনি বাল্যে পীড়াবশতঃ একটী চক্ষ হারাণ । 
যাহা হউক, রঘুনাথ তিন চারি বৎসর বয়:ক্রমকালে পিতৃহীন হন। তাহার 
পিতার সাংসারিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না | সুতন্াং, রধুনাথ-গননীর 
ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল হইল | কিন্ত, তথাপি তাহার পুত্রকে সুশিক্ষা দিবার 
অভিলাস ছিল এবং অবস্থা মন্দ বলিয়। সে আশ। তাহার হৃদয়ে স্বান 
পাইত না। 

অসহায়ের সহায় ভগবান, সদিচ্ছ। পূণ করিতে ভগবান্‌ সদাই সদয় । 
নিকটে বাসুদেব সাব্বতৌম মিথিল। হইঢ্ত সমগ্র নব্যন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া 
আপিয়৷ বঙ্গবাসীকে নবন্যায় শিক্ষা দিতেছেন। টোলে আর ছাত্র ধরে 
না। যাহারা মিথিলা যাইতে অসমর্থঃ সকলেই বাস্সদেবের টোলে 
আসিতেছে | ব্রধুনাথ-ঘননী কোন উপায় না দেখিতে থাইয়া টোলের 
এক বিদ্যার্থীর পাকাদি-কাধ্যতার গ্রহণ করিয়। কোন রকমে নিজ গ্রাসাচ্ছা- 
দন-নিবর্বাহ ও পুত্রপালন করিতে লাগিলেন ॥ কেহ বলেন, তিনি 
বাস্থদেবেরই পরিচারিকার কাধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

একদিন রধুনাথ, মাতার নির্দেশানুসারে বাসুদেবের টোলের এক বিদ্যার 
নিকট হইতে অগ্নি আনিতে গিয়াছেন । বাসুদেৰ স্বয়ং নিকটে দণ্ডায়মান । 
বিদ্যাথা গুরুদেবের সঙ্গে কথোপকথনে এবং রদ্ধন-কার্যে ব্যস্ত। বালক 
পুনঃ পুনঃ অগ্সি-প্রাথনা করিতেছে । বিদ্যাথাঁও তাহার কথায় কর্ণপাত 
করিতেছ্বেন না । বালকও ছাড়িবার পাত্র নহে । অবশেঘে বিদ্যাথা বিরক্ত 
হইয়া হাতায় করিয়৷ জলম্তভ অঙ্গার লইয়৷ বলিলেন “নে ধর, হাত পাত” । 
বালক একটু বিখুত হইয়া নিমেঘ মাব্রও বিলম্ব না করিয়া সন্বুখস্থ ভূভাগ 
হইতে খুলিযুষ্টি লইয়া হাত পাতিল। বিদ্যার্থী, বালঘ্ভকর মুখর দিকে 
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একবার দৃষ্টি করিয়৷ হস্তোপরিই অগ্নি প্রদান করিলেন। বালকও ভ্রুতপদ- 
সঞ্চারে মাতৃসমীপে উপস্থিত হইল | বাসুদেব ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখিলেন 


এবং পঞ্চম-বঘাঁয় বালকের এতাদৃশ প্রত্যুৎ্পননমতি দেখিয়। যারপর-নাই 
বিস্মিত হইলেন । 


টোল-গৃহে আসিয়। বাসুদেব, রঘুনাথ-অ্ননীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, 
এবং তাহার পুত্রের বৃদ্ধির প্রশংস। করিয়] তাহাকে শিক্ষ। দিবার জন্য ইচ্ছ। 
প্রকাশ করিলেন । রঘুনাথ-জননী হস্তে স্বর্গ পাইলেন, তিনি মনে মনে 
অন্তধ্যামীস্বাসুদেব-্চরণে প্রণিপাত-প্ব্্বক সাব্বভৌম-বাসুদেব-চরণে পুত্রকে 
সম্গণ করিলেন । ূ 


বাসুদেবের যত্বে রধুনাথের বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইল। বাসুদেব, 
রঘুনাথকে অ, আ, ক, খ, গ, ধ পড়াইলেন । রধুনাথ গুরু-মখে একবার 
শুনিয়াই তাহা কণ্ঠস্ব করিয়। ফেলিলেন, এবং একটু পরেই বিজ্ঞাসা 
করিলেন “গুরুদেব ! দৃইটী “জ*' কেন, .ইটী “ন” কেন? তিনটী «শ” 
কেন ?” “ক” এর পর “খ'' কেন ? “ক” কেন আগে ? 


বাসুদেব বালকের প্রশ শুনিয়৷ অবাক । তিনি কৌতুহল-পরবশ হইয়। 
সহজে রধুনাথকে তম্ব ও ব্যাকরণের কথা বলিয়৷ উহা বুঝাইয়া দিলেন । 
আশ্চধ্যের বিঘয় রঘুনাথও তাহ। ধারণ করিলেন । এইব্সপে প্রথম হইতে 
রঘুনাথ, বাসুদেবকে প্রত্যহ নৃতন নূতন প্রশ্ন করিতেন এবং বাস্ুদেবও 
তাহার উত্তর-প্রসঙ্গে রঘুনাথকে ব্যাকরণ, কোঘ, অলঙ্কার প্রভৃতি নান৷ 
শাস্ত্রের কথ। অতি সহজে সুকৌশলে বুঝাইয়। দিতে লাগিলেন | রধূনাথও 
তাহ। বুঝিতে লাগিলেন। ফলতঃ বাসুদেব প্রবীণ শিধ্যকে, অধ্যাপনায় 
যত সুখ না পাইতেন, এই বালক রধঘুনাথঢ্ক অধ্যাপন৷ করিয়া ততোধিক 
সুখী হইতেন । 


একদিন বাসুদেব, রধুনাথকে পুজার জন্য পুষ্প আনিতে বলিয়াছেন, 
রধূনাথ ত্বরিত গতিতে পুষ্প আহরণ করিয়) ফিরিয়া আসিলেন। কৃসুমরাশি 
হস্তে'পরি দেখিয়৷ বাসুদেব রধুনাথকে বলিলেন ; “দূর, নিব্রোধ ! হাতে 
করিয়৷ কি ফুল আনিতে আছে ?” রঘুনাথ তৎক্ষণ!ৎ অগ্রলির উপরিস্থিত 
পুষ্পস্তবক সাজি মধ্যে ঢালিয়৷ দিলেন এবং হস্তের অব্যবহিত উপরিস্থিত 
পৃষ্পগুলি ফেলিয়। দিলেন । বাসুদেব রধুনাথের আচরণটী বুঝিলেন না ঃ 
একট, বিস্মিত হইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি করিলি? রধুনাথ 
বলিলেন “কেন, নিম্নের ফুলগুলি ত উপরের ফলগুলির আধার, উহা আমি 
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ফেলিয়৷ দিলাম, এবং উপরের ফুলগুলি বাখিয়৷ দিলাম |" বাসুদেব একটু 
হাসিয়া মনে মনে রঘুনাথকে আশীবর্বাদ করিলেন । 

এইরুপে বালক রধুনাথ বিদ্যা-বুদ্ধি সকল বিষয়েই দিন দিন চন্্রকলার 
ন্যায় বদ্ধিত হইতে লাগিলেন 1! ব্যাকরণ, কোধ, কাব্য, ছন্দঃ অলঙ্কার 
প্রভৃতি রথুনাথের যৌবনারস্তেই আয়ত্ত হইয়া! গেল» এবং সেই দৃরুহ 
ন্যায়শাত্্র যৌবনাস্তেই শেঘ হইয়। গেল। ক্রমে বাসুদেব, শিঘ্যের সকল 
কথায় উত্তর দিয় স্বয়ং সন্ত হইতে পারিতেন না, এবং অবশেঘে বলিলেন 
“বৎস ! মিথিলায় গমন কর, তথায় মহামতি পক্ষধরের নিকট দেখ 
দেখি যদি এতদপেক্ষা সদৃত্তর পাও ।” রথুনাথ, ইতিমধ্যেই বাসুদেব- 
মুখে মিথিলার বিদ্যৈশুধ্যের কথ! শুনিয়। পক্ষবরের নিকট অধ্যয়নের 
জন্য ইচ্ছ,ক হইয়া ছিলেন। তিনি বাসুদেবের এই প্রস্তাবে সাতিশয় 
সন্তষ্ঠ হইলেন এবং অবিলম্বে মিথিলা-গমনে কৃতসংকল্প হইলেন । অনস্তর 
শুতদিনে রধুনাথ, গুরু ও জননী-চরণে প্রণিপ।ত করিয়। দুইজন সহাধ্যায়ী 
লমভিব্যাহারে মিথিলা উদ্দেশ্যে প্রস্থিত হইলেন । 


কেহ বলেন, বাসুদেব সন্তষ্টচিত্তে রধুনাথকে মিখিলায় যাইতে বলেন 
নাই, রঘুনাথের অসভ্তষ্টি দেখিয়া এবং তাহার বিশেষ আগ্রহ বুঝিয়। নিতান্ত 
অনিচ্ছাসত্বেই যাইতে বলেন । 

কেহ বলেন, বাসুদেবের সহিত রধূনাথের মত-ভেদ হইত বলিয়া 
তিনি নিঙ্গ সিদ্ধান্ত পক্ষধর দ্বারা সমধিত হয় কি না, জানিবার জন্য মিথিলায় 
যাইতে ইচ্ছক হন। 


আবার কেহ বলেন, বঙ্গদেতশর প্রদত্ত উপাধি মিথিলায় সন্মানিত হইত 
না--বলিয়া, রঘুনাথ পক্ষধরকে বিচারে পরাজিত করিবার জন্য নিখিলায় 
গমন করেন। তিনি যে পক্ষধরের শিথ্যত্ব গ্রহণ করেন, তাহ] তাহার 
কৌশল-বিশেঘ-ভিন্ন আর কিছুই নহে । 

অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া তিন জনে যথ!। সময়ে মিথিরায় উপস্থিত হইলেন । 
এখানে পক্ষধরের স্থান আবিষ্কার করিতে পথিকব্রয়ের কোন কষ্টই হইল 
না। যাহাকে জ্বিজ্ঞাসা করেন সে-ই পক্ষধরের স্বান নির্দেশ করিয়া দিতে 
লাগিল । কারণ, পক্ষধর তখন মিথিলার শারদীয় পূর্ণ*শশী ॥ যাহা হউক, 
অবশেষে তাহারা পক্ষধরের টোল উপস্থিত হইলেন । 


রঘুনাথ টোলগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন-_-পক্ষধর স্তর-ক্রমে নিন্সিত 
'এক মহদুচ্চ আসনে আনদীন এবং নিম্ববর্তী প্রতি স্তরে ছাব্রগণ পঠন-পাঠনে 


পপ পপ ই পলি 
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ব্যাপূত। রঘুনাথ নিব প্রার্ধন৷ জ্ঞাথন করিলেন, উত্তরে পক্ষধরের ইঙ্গিতে 
একজন বিদ্যার্থী রধুনাথকে বাসস্থান প্রভৃতি নির্দেশ করিয়৷ দিল। রঘুনাথ 
সঙ্গীদহ তথায় আঁসিয়। হস্ত-পদ-প্রক্ষালন ও স্মানাহ্কিক সমাপন করিলেন। 
পক্ষধর পত্বী' নবাগত বিদ্যার সংবাদ শ্রবণ করিয়া আশান্ননভোজায প্রেরণ 
করিলেন । পখশ্রান্ত পথিকত্রয় যথাসমরে পাক-কাধ্যাদি সম্পন্ন করিয়া 
আহারাদি করিলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়। শ্রাস্তি দূর করিলেন। 
বাম্ুদেব-মুখে রঘুনাথ পক্ষধরের রীতিনীতি পৃবর্ব হইতেই অবগত ছিলেন; 
সুতরাং, কাহাকেও বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তিনি পরদিন প্রাতে 
টোলগৃহে সব্বনিম্র স্তরে আসন গ্রহণ করিলেন । পক্ষধরের প্রচলিত রীতি 
অনুসারে নিমুতম স্তরের প্রধান বিদ]!থাঁ রঘুনাথের বিদ্যা পরীক্ষায় প্রবৃভ 
হইলেন | কিন্তু, দুই একটী কথারই পর তিনি তাহাকে তদুচ্চ স্তরে আসন 
গ্রহণ করিতে বলিলেন । (সেখানেও অধিক কথার প্রয়োজন হইল না, একটা 
সামান্য বিচারেই তত্রত্য প্রধান বিদ্যাথাঁ পগাজিত হইলেন) অগত্যা 
রধূনাথের তদূচ্চ স্তরে আসন-গ্রথণানুমতি প্রদত্ত হইল। এখানে প্রধান 
বিদ্যাথীর সহিত বিচার আরম্ভ হইল | বিচার-কোলাহল ক্রমে পক্ষধরের 
চিন্তাস্বোত ব্যাবাত করিতে লাগিল | কিয়ৎক্ষণ পরে রঘুনাথের প্রতিপক্ষ, 
মীমাংসার জন্য তদৃচ্চ স্তরের প্রধান বিদ্যাীর সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন । 
অগত্যা রঘুনাথের তদৃচ্চস্তরে উঠিবার জাল্ঞালাভ হইল ॥ ইহার পরেই 
পক্ষধরের উচ্চাপন | সেখানে আরও ঘোরতর দ্বন্দ আরন্তভ হইল । পক্ষধরের 
্রশ্থ-রচন। বন্ধ হইল । তাহার লেখনী নিশ্চল হইল | তিনি মনে মনে 
রঘুনাথের উপরে একটু বিরক্ত হইয়। বিদ্যাথিগপের দিকে ফিরিলেন এবং 
রধুনাথের প্রতি দৃষ্টি করিলেন । - অতঃপর, দীর্ঘকাল উভয়ের বিচার শ্রবণ 
করিয়। পক্ষধর নিজ শিঘ্যের দূববলতা। বুঝিলেন | তিনি মনে মনে একটু 


বিরজি অনুভব করিয়া মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ পৃব্বক রধুনাথকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন *** ১ 


| জপতাপা ডিএ 


কেহ বলেন--পক্ষধর রঘুনাথকে যে সব প্রশ্ন করিতেন রঘ্নাধ প্রথব প্রথম 
ত্বখনই তাহার উত্তর দিতে পারিতেন না, কিন্ত টোল গৃহের বাহিরে আসিলে তাহার 
উত্তর স্থির করিতে পারিতেন। ইহা দেখিক্সা রঘুনাথ পক্ষধরের সহিত বিচার উপস্থিত 
হইলে পক্ষধরকে টোল গৃহের বাহিরে আমন্ত্রণ করিতেন, এবং তখন আর পক্ষধর 
রঘৃনাথকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। পক্ষধর ইহার কারণ জিজাসা করিলে 
বঘুনাথ বলেন, উহা আপনার তপঃসিদ্ধির স্থান, ওখানে আপনার মিকট সকলেই 
পরাজিত হইবে! “ ৮, 


ভূ--৪ 


৪০ উমিকা। 


০০ শু 


আখগুলঃ সহত্রাক্ষে। বিরুপাক্ষত্ত্িলোচনঃ | : 
অন্যে ছিুলাচনাঃ সব্বে কো ভবানেকলোচনঃ || 


অর্থাৎ ইন্দ্র সহস্র চক্ষু, শিব ভ্রিলোচন, অথর সাধারণ দ্বিনেত্র, একলোচন 
আথনি কে? ্‌ 


রধনাথ, পরক্ষধ্রর শোকে প্রশ শুনিয়। ব্বয়ংও শ্রে!কে উত্তর দিলেন,-- 


কৃশদ্বীপ-নলদ্বীপ-নবন্বীপ-নিবাসিনঃ | 
তর্ক সিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণিমনীঘিণঃ ॥ 


আমর। একজন কৃশদ্বীপবাসী তরকিদ্বান্ত, একজন নবদ্বীপবাসী সিদ্ধান্ত- 
উপ্বাধিধারী, এবং একজন নবদ্বীপবাসী শিরোমণি-পঙডিত। 


কেহ বলেন--এই কথোপকথনটী রধুনাথের সহিত থক্ষবরের শিষ্যের 
হইয়াছিল ॥ শিঘ্যগণ ব্যঙ্গ করিয়। জিজ্ঞাসা করে এবং রঘুনাথ সদর্পে তাহার 
উত্তর দেন। 


অতঃপর, পৃৰ্ব প্রসঙ্ষের বিচার চলিতে লাগিল। পক্ষধর নিজ. প্রধান 
ছাত্রের থক্ষ গ্রহণ করিলেনঃ রঘুনাথ তাহার প্রতিদ্বন্দী হইয়াছেন । বিচার 
করিতে করিতে ব্ধুনাথ জ্ঞাছ্নাৎপত্তিতে নৈয়ায়িক-সন্তত সামান্য-লক্ষ পা 
সন্নিক্ঘ খণ্ডৰ করিলেন ! পক্ষধরের ধৈর্য চ্যুতি ঘটিল, তিনি ঈঘৎ ক্রুদ্ধ 
হইয়। বলিলেন ;-- 


কেহ ঘলেন-_-পক্ষধর প্রাপ্পই এদটী নিজ্জন গৃহে বাস করিতেন, টোলগুহ তাহার 
পুথকু ছিল ।, 

স্বাবার কেহ বলেন, রঘুনাথকে পক্ষধর প্রথমেই অধ্যাপনা করিতেন না, প্রথমে 
একজন প্রধান হান তাহাকে অধ্যাপনা করিতেন । একদিন পক্ষধর একটী পৃথির একী 
স্থান খুলিয়া রাখিয়া গৃহের বহিদ্দেশে আসেন, রঘূনাথ ইহা দেখিয়া অনুমান করেন, 
পক্ষধর কোন একী কঠিন স্থল জন্য প্ররাপ অবস্থায় উঠিয়া গরিয়াছেন। ইহার পর 
রঘুনাথ সেই স্থলচী পড়িয়া দেখেন এবং নিজ অনুমান সত্য হওয়ার তখনই তথায় সেই 
স্থলের একটী টীকা লিধিয়া রাখেন । পক্ষধর ফিরিয়া আসিয়া চীকা দেখিয়া অর্থ বুঝিতে 
পারিলেন; এবং নিত্যন্ত আশ্চ্যযাশিত হইয়া সকলকে জিজাসা করিলেন। রঘূনাথ 
বলিলেন উহা তিনিই করিয়াছেন । ইহাতে পক্ষধর বিশেষ সন্তন্ট হন, এবং তদবধি 
পক্ষধর হয়ং রঘুনাথকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বল! বাহুল্য এই জাতীয় প্রবাদ 
অপরের জীবনেও প্রায়ই শুনা যায় । 


বধুনাথ চরিত । &$ 


বক্ষো্-পানকৃৎ কাণ ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটম । 
সামাব্যনলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥ 


অর্থাৎ স্তন্যপায়ী ওরে কাণ শিশু! সংশয় যখন স্পষ্টই হইতে দেখ 
যায়, তখন সামান্য-লক্ষণ। কিক্পথে সহস। বিলুপ্ত হইবে ? (সামান্য-লক্ষণার 
বিবরণ ভাঘাপ্ধরিচ্ছেদ ৬৪ শ্রোক দ্রষ্টব্য |) 


পৃক্ষধর, রঘুনাথকে কাণ বলায় রঘূনাথের হৃদয়ে একটু আঘাত লাগিল, 
তিনিও তখন শ্লোডকেই পক্ষধরকে বিনয় অথচ একটু শ্েঘ করিয়। 
বলিলেন ১_- 
যোইন্কং করোত্যক্ষিমস্তং যশ্চ বালং প্রবোধয়েৎ। 
তর্মবাধ্যাপকং মন্যে তদন্যে নাম-ধারিণ: || 


অর্থাৎ, যিনি অন্ধকে চক্ষুদ্মান্্‌ করেন, যিনি বালক প্রবুদ্ধ করেন, 
তিনিই ত অধ্যাপক, অপরের অধ্যাপক-নামধারী মাত্র, (সুতরাং, আপনি 
আমার শ্রম বি রিত করুন ?)। 

কেহ বলেন--এই কথোথকথনটী পক্ষধরের সহিত সামান্য-লক্ষণা নামক 
পুস্তক লিখন-কাছল হইরাছিল। 

যাহ হউক, বধূনাথের পরীক্ষা) শেঘ হইল, রধুনাথ সাক্ষাৎ পক্ষধরেরই 
নিকট অধ্যয়নে অনুমতি পাইলেন । টোলের ছাব্রগণ সকলেই বিস্মিত 
হইল, সকলে নানারূপ চিন্তায় আকুল। কেহ ব। ঈর্ধানবিত, কেহ ব৷ 
শরদ্ধান্িত, কেহ বা উতেক্ষিত হইবার চিন্তায় চিন্তিত হইল । ওদিকে, 
রঘুনাথও বিদ্যা, বৃদ্ধি বিনয় শিষ্টাচার ও গুরুসেবা প্রভৃতি সকল রকমেই 
ক্রম পক্ষধরের প্রিয়তম ছারে হইয়! উঠিলেন পক্ষধরপত্বী রঘুনাথন্তক পুন্র 
বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিংলন, রঘুনাথও তাহ।কে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া 
তাহার মনোরঞ্জন করিতেন, এবং ক্রম রঘুনাথ পক্ষধারর গৃহেই বাস 
করিবার আদেশ পাইলেন । 

এইব্নপে তিন বৎসর মধ্যে রঘুনাথের পঠিত অপঠিত বহু ন্যায়শাস্্ীয 
গ্রন্থের অধ্যয়ন শেঘ হইয়া গেল । পক্ষধর, রধুনাথের তীক্ষাবদ্ধি দেখিয়। 
কখন তালবাসায় মুগ্ধ হইতেন, আবার কখন বা ঈঘাপরধশ হইয়৷ রধুনাথ 
অপেক্ষা নিজ শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপনে প্রবৃত্ত হইতেন | বস্তৃতঃ, পক্ষধর স্বরং অতি 
সুকবি ছিলেন, তিনি অপ্জেয় বধূ নাথের ন্যায়শাস্ত্রে অনুরাগাধিক্য দেখিয়া 
এবং কাব্যাদিতে তাহার অভাব ও তাহাতে তাহাকে একটু সতক-স্বভাব 


২ ভমিক1। 


দেখিয়া মধ্যে মধ্যে এ রূপ করিতেন এবং এঞ্জন্য উভয়ের মধ্যে কখন 
কখন একটু শ্রেঘভাব প্রকাশিত হইয়া পড়িত। ইহার নিদশন স্বরূপ 
এখনও উভয়ের রচিত কতিপয় শ্লোক. ধণ্িতযুখে শ্ুত হইয়। থাকে | 
একদিন কাব্য প্রভৃতি অপরাপর বিদ্যার কথ। আলোচন৷ : প্রপঙ্গে 

পক্ষধর রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন ““কাব্য প্রভৃতিতে, রধুনাথ ! তুমি তাগ্‌শ 
ভাল নহ |” কিন্তু, রঘূনাথের তাহ। ভাল লাগিল না, তিনি তাহার উত্তরে 
বলেন ;-- ] 

কাবোইপি কোমলধিয়ে। ঝয়মেব নান্যে 

তকেইপি ককশধিয়ে৷ বয়মেব নান্যে। 

তন্ত্রেইপি যন্বিতধিয়ে৷ বয়মেব নান্যে 

কৃষ্েহেপি সংযতধিয়ো। বয়মেব নান্যে ॥ 


অর্থাৎ গুরে৷ ! নৈয়ায়িকই কাব্যেও কোমলমতি হইয়া থাকে--অন্ো 
নহে, নৈয়ায়িকই তরকশাস্ত্রে ককশবাদ্ধি হয়-অন্যে নহে, নৈয়ায়িকই তন্ত্র 
যন্ত্রিত মতি হয়-_-অন্যে নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণে সংযত-বৃদ্ধি, নৈয়ারিকই হয়-_ 
অন্যে নহে। 


ইহ] শুনিয়া পক্ষধর বলিলেন, “সত্যই তোমার কবিত্ব শক্তি রহিয়াছে 
দেখিতেছি, ইহ। তুমি কৰে শিক্ষ। করিলে ?” রঘূনাথ তদূত্তরে বলিলেন ;__ 


কবিত্বং কিয়দৌনত্যং চিন্তামণিমণীঘিণ:| 
নিপীত-কালকুটস্য হরস্যেবাইহিখেলনম্‌ ॥ 


অর্থাৎ প্রভে। ! চিস্তামণি-শাস্ত্রে যিনি কৃতবিদ্য, কবিত্ব আর তাঁহার 
নিকট কি মহগ্বস্ত ? কালকট জীর্ণ করিয়া হর কি কখন সর্গ লুইয়। 
কৌতুক করিতে ভীত হন? 
আর একদিন পক্ষধর কথায় কথায় বলেন-_-«কেবল নৈয়ায়িক হইলে 
কাব্যরস কখনই তাহার হৃদয়কে অধিক করিতে পারে না। বৈয়াকরণ 
যেমন খফ ছঠ লইয়া ব্যত্ত, নৈয়ায়িকও ত্জ্ধেপ ঘট-্পট লইয়া ব্যস্ত ।% 
রঘূ নাথও তদৃত্তরে ধীরে ধীরে বলিলেন ;-_ | 


পঠস্ত কতিচিদ্ধঠাৎ খ-ক-ছ ঠেতি বণাগঠা, 
ঘটঃ পট ইতীতরে পটু রটন্ত বাকৃপাটবাৎ । 
বয়ং বকুল-মগ্তরী-গলদ-মন্দ-মাধবী ঝারী- 
ধরীন-পরদ-পীতিভি ভণিতিভিঃ প্রমোদামহে | 


বহুনাথ চরিত | ৫৩ 


অর্থাৎ, বৈয়াকরণগণ খ-ফ-ছ-ঠ-থ ইত্যার্দি পড়ে পড়ক, বাকৃপটু 
নৈয়ায়িকও কেবল ঘট-পট করে করুক, আমরা নৈয়ায়িক হইয়াও বকুল 
মঞ্জুরীর মধুরাপ সুর প্রগ্রবণ-স্বরূপ পদ লইয়। সব্বদ! মত্ত থাকি । 

আর একদিন, পক্ষধর রধূনাথকে লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গালী জাতির আচার 
ব্যবহারের নিন্দা প্বৰ্ক রধুনাথের কবিত্ব-শজির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ 
করিতেছিঘুলন | ইচ্ছ।, তদৃত্তরে রধুনাথ কি বলেন--শুনিবেন। রধুনাথ, 
গুরুদেবের অভিপ্রায় বুঝিয়া মৈথিলিগণকে শ্রেষ করিয়৷ এক কবিতা বচন! 
করিয়৷ তাহার উত্তর প্রদান করিলেন | কবিতাটী এই ;-_ 


অনাস্বাদ্য গৌড়ীমনারাধ্য গৌরীয় 
বিনা তত্বমন্ত্ে বিনা শব্দচোধ্যাৎ। 
প্রবৃদ্-প্রসিদ্ধ-প্রবন্ধ-প্রবক্তা, 
বিরিঞ্চি-প্রপঞ্চে যদন্য: কবি: ক: || 


অর্থাৎ, আমর) গৌড়ী মদির। আস্বাদন না করিয়া, গৌরীর আরাধনা 
ন। করিয়া, তত্রমন্ত্রের সাহায্য না লইয়া! এবং শব্দচৌধ্য না করিয়। প্রবুদ্ধ, 
প্রসিদ্ধ ও প্রবন্ধ-বন্তা হই ; বিধাতার রাজ্যে আমি তিন্ন আর কবি কে? 
বস্ততঃ, এতদ্দার। মৈথিণিগণকে নিন্দাই করাই হইয়াছে । এইক্সপে বিভিন্ন 


সময়ে উভয়ের এই জাতীয় কথোপকথনের ফলে বধুনাথ-রচিত কয়েকটী 
কবিতা দৃ'্ট হয়, যথা,__ 


সাহিত্যে সুক্মারবস্তুনি দৃঘন্ন্যায়গ্রস্থিলে, 

তর্কে বা ভূশকর্কশে মম সমং লীলায়তে ভারতী । 

শয্যা বাস্ত মৃদৃত্তরচ্ছদবতী দভাঙ্কুরৈরাবৃত। 

ভূমি বর্বা হৃদয়ং গতে। যদি পতিস্তল্য। রতিযোঘিতাঁমু | 


যদি কিছু স্ুকোমল রহে এ সংসারে, একমাত্র সাহিত্যই বলিব তাহারে | 
প্রস্তরের মত যদি শক্ত কিছু রয়, যদি বা কর্কশ কিছু রহে অতিশয়। 
ন্যায়শান্ত্র সেই বস্ত,__দুয়ে অনিবার, খেলিবে সমান খেল। ভারতী আমার । 
মৃদৃ-আত্তরণ শষ্য) হউক কোমল, হউক ককশ তৃণাবৃত ভূমিতল। 
যেখানে হউক--্পতি হৃদয়ে উঠিলে রমণীর রতিসুখ তুল্য ভূমগ্ডলে | 


যেঘাং কোমলকাব্যকৌশল-কলালীলাবতী ভারতী, 
তেঘাং কর্কশতকবক্রবচনোদগারেপি কিং হীয়তে। 


৫8 


চে] 


ভূমিক। | 


ষৈঃ কাস্তাকৃচমণ্ডলে কররুহা: সানন্দমারোপিতা- 
স্তৈঃ কিং মত্তকরীন্দ্রকম্তশিখরে ক্রোধান় দেয়াঃ শরাঃ ॥ 


সুকোমল কাঁব্যকলা কেলি স্ুকৌশল লইয়াই ব্যস্ত যার। রন্‌ অবিরল। 
পরম ককশ তর্কশাম্্র চচ্চায় কিবা ক্ষতি তাহাদের হয় এ ধরার ? 
যাহারাই রমণীর বক্ষোজ-মণ্ডলে নখ বসাইয়৷ দেন মহ। কৃতুহলে, 
তীহারাই মত্ত করি কম্ভের উপরে, নিক্ষেপ করেন শর মহ। ক্রোধভরে | 


তর্ক কর্কশবক্রবাক্যগহনে য। নিষ্ঠুর ভারতা, 

স। কাব্যে মুদু্লাক্তিসারস্থুরতে স্যাদেব মে কোমল | 
য। তীক্ষ্]া। প্রিয়বি প্রযুক্ত-যুবতী হৃৎকর্তনে কর্তৃরী, 
প্রেয়োলালিতযৌবতে ন মৃদূলা সা কিং প্রসনাবলী ॥। 


তর্কশাস্ত্র লয়ে আমি উন্মত্ত যখন, বিঘম কর্কশ বক্র আমার বচন । 
কাব্যশাস্ত্রে থাকি আঁমি যবে কৃতৃহলী, অতি মিষ্ট স্বুকোমল মোর বাক্যগুলি। 
বিরহিণী যুবতীর হৃদয় কর্তনে, যে পুষ্প কর্তরী সম বোধ হয় মনে । 

সে পম্প সে যুবতীর পক্ষে স্থুকোমল, প্রিয়তম পারে যার স্থিতি অবিরল।| 


শ্যধ্যান্তে বয়ে যদীয়-রসনারক্ষাধ্বসঞ্চারি ণী, 
ধাবস্তীব সরস্বতী ভ্রতপদন্যাসেন নিষক্রামতি | 
অস্মাকং রমপিচ্ছিলে পথি গিরাং দেবী নবীনোদয়ৎ- 
পীনোতুঙ্গপয়োধরেৰ যৃবতিষ্াদ্ঘযামালম্বতে 11% 


ধন্য ধন্য সেই সব কবি এ সংসারে, যীষ্টদর ককশ-জিহবা-পথের উপরে । 
সরস্বতী অতি কষ্টে ভ্রমণ করিয়া, বাহিরে আসেন ভ্রুতপদ নিক্ষেপিয়। | 
আমাদের জিহবা-পথ রসসিক্ত অতি, পরম পিচ্ছিল তাই--তাই সর তী, 
নব-পীন-তুঙ্গ-স্তণী যবতীর মত, অতি সাবধানে থদ ফেলিয়া সতত 
বাহির হয়েন শেঘে হ"য়ে উল্লাসিনী, আমাদের সরম্বতী মগ্থর-্গামিনী || 


মাতঙ্গীমিব মাধ রীং ধবনিবিদে। নৈব পৃশস্তাত্মমাং 
বুৎপত্তিং কুলকনাকামিব রংসান্মতত। ন পশ্যন্তামী | 
কম্তরীঘনসারসৌরভ-সু হাদ্‌ব্যৎপত্তি-মাধূর্যযয়ো- 

যোগ: কর্ণরসায়নং সুকৃতিনঃ কস্যাপি সংস্কায়তে || ১২1 


মাধুর্য্যের দিকে হায় ধ্বনিবিদ যত, লক্ষ্য নাহি রাখে কভু চগ্ডালীর মত | 
[ৎপত্তির প্রতি হার রসোন্মত জন, কুল বালিকার ন্যায় না রাখে দর্শন। 


রঘুনাঁথ চরিত |. ৫৫ 


কম্তরীর সন্তু হলে কপূরের যোগ, যেরূপ সুগন্ধ লোক করে উপ.ভাগ। 
ষাধ্্্য ব্যুৎপত্তি--দু্য় হইল মিলিত, সেরূপ কতই রস ছুটে অবিরত। 
এ দুই দুর্লত গুণ ধার কবিতায়ঃ ধন্য ধন্য সেই মহা কবি এ ধরায় ! 


কেহ বলেন--এই কবিতাগুলি রঘুনাথ কোন সময়ে রচনা কয়িয়া 
পক্ষধরকে শুনাইয়াছিলেন, কথোপকথন-কাণল রচিত হয় নাই ॥ 


যাহা হউক, শুন! যাঁয়। অনেক দিন উভয়র মধ্যে মতভেদ হইয়া 
উভয়ের দীর্ধকাল ধরিয়া তুমুল বিচার হইয়া যাইত | অনেক সময়ই 
পক্ষধর সব্বসমন্ষে নিজ পরাপ্তয় স্বীকার করিয়৷ সত্যের সমাদর করিতেন । 
রঘ্ুনাথও গুরুর প্রতি ততই শ্রদ্ধান্বিত হইেন । 

ক্রমে রধুনাথের পাঠ শেষ হইল। রধুনাথকে উপাধি প্রদত্ত হইল, 
এবং দেশে যাইয়। টোল করিয়৷ উপাধিদানেও সমর্থ বলিয়। ধোষণ। করা 
হইল। 


অতঃথর রঘূনাথ স্বগুহে নিজ পুস্তকাদি' লইয়। যাত্র৷ করিবার আয়োজম 
করিতেত্ছেন | পক্ষধর ইহা শুনিয়া বলিলেন “বৎস ! পুস্তক লইয়া 
যাইত পারিবে ন! ; ইহা৷ মিথিলার নিয়ম্-বিরুদ্ধ 1” রঘুনাথের শিরে 
বড্তাধাত হইল। তিনি নিরুপায় হইঘলন। রধুনা্থর গৃহে প্রত্যাগমন 
বন্ধ হইল । তিনি তখন তথায় আরও কিছুদিন থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন এবং সমুদয় শাস্র উত্তমরূপে কণ্ঠস্ করিয়৷ গৃহ ফিরিলন । 

কেহ কেহ বলেন--পক্ষধর রঘুনাথকে পুস্তক লইয়৷ যাইতে নিষেধ 
করিলে, রধূনাথ নাকি পক্ষধরকে বধ করিবার সঙ্ল্প করিয়াছিলেন এবং 
বধার্থ শাণিত অস্ত্র লইয়। নিশীতে গুরুর গৃহপার্শূর্ণ অবস্থান করিতেছিলেন । 
কিন্তু, গুরু ও গুরুপত্বীর কথোপকথন শুনিয়৷ বঘূনাথ বুঝিলেন তাঁহার 
প্রতি গুরুর ঈর্ধা” নাই, তব মিথিলার নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া তিনি রঘনাথকে 
পৃস্তক দিতে অস্বীকৃত হইয়াস্িলেন ৷ ইহাতে রঘুনাথ গুরুর দিকট আত্মদোঘ- 
খ্যাপন করিয়া তুঘানল-প্রতবশের প্রস্তাব করেন, কিন্তু, পক্ষধর ও তদীয় 
পত্বীর ব্যবস্থায় রধুনাথ তাহাতে নিবত্ত হন। 


কেহ বলেন--রধুনাথ পরে রাজার আদেশে ম্বগৃছে পুস্তক লইয়া যাইতে 
সমর্থ হান । আমাদের বোধ হয় ইহাই সম্ভবতঃ ঘটিয়াছিল। কারণ,.রধনাথ 
যে সব গ্রযস্থর টীক। করিয়াছেন, তাহা তখন মিথিলায় আবদ্ধ ছিল এবং 
সেই সব গ্রন্থ কণ্ঠম্ব করিয়া দেশীস্তরে আনয়ন সম্ভবপর নহে । বস্তুতঃ, 
স্ববুনাথই মিথিলার পুস্তকাগারের ছার উদঘাটন করন 


৫৬ * ভূমিকা | 


কেহ বলেন--পক্ষধর আপত্তি করেন নাই, কিন্ত প্কথে বিদাথিগণ 

তাহাকে আক্রমণ করিয়। পুস্তক অপহরণ করে। ইহাতে তিনি ভাবিলেন 

ইহ] পক্ষধরেরই আদেশে ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে বধার্থ 
প্রস্তত হনঃ এবং শেঘে গুরুদম্পতীর কথা, শুনিয়৷ অনুতপ্ত হন । 


ফল কথা, রঘুনাথের ন্যায় প্রতিতাশালী ব্যক্তি যে গুরু-বধার্থ প্রস্তত 
হইেন, ইহা! আমাদের বিশ্বাস হয় না। হয় ত, তাহার মনোমধ্যে ক্রোধ- 
বশতঃ এই ভাবের উদয় হইয়াছিল, ইতিমধ্যে নিশীতে তিনি গুরুদম্পতীর 
নিকট নিহ্ন প্রশংসা শুনিলেন এবং ওরাপ বৃত্তি মনে উদয় হওয়াও পাপ 
বলিয়া তিনি তাহ] গুরুসমীপে প্রকাশ করিয়। প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, এবং 
তাই যুখে মুখে গল্পটা এ আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র । প্রবাদ, মুখে মূখে 
অনেক পরিবন্তিত হয়--ইহ। সকলেই অবগত আছেন । যিনি স্বয়ং 
“কৃষ্ইপি সংযতধীয়ো। বয়মেব নানো?" বলিতে পারেন, তিনি কি কখন 
পাথিব বস্তর জন্য গুরুবধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন ? অনস্ভব। বস্ততঃ, তিনি 
যে গ্রন্থ পাইয়।ছি:লন, তাহ! একরূপনিশ্চত ।॥ নচেৎ “প্দীধিতি” টীকা এবং 
“আলোক” টাকার মধ্যে বিশেষ পাঠান্তর পরিলক্ষিত হইত ৷ কিন্ত, যতদ্‌র 
জাঁনা গিয়াছে, তাহাতে সে পাঠান্তর সেরপ প্রবল নহে। 


.. কেহ ব্লন-রঘুনাথ যে পক্ষধরকে বধার্থ প্রস্তুত হন, তাহার হেতু 
অন্য | যথা,_-একদিন একটি বিচারে পক্ষধর পরাজিত হন : কিন্তু, অন্যায় 
করিয়৷ পক্ষধর তাহ! অস্বীকার করেন, এবং অনেক সমাগত গণ্যমান্য 
বাক্তির সমক্ষে রেধুনাথকে হযথা কট,ক্তি করেন। 


ইহাতে রঘুনাথ ক্ষ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আমিলেন। এবং সংকল্প 
করিগেন, হয়-পক্ষধর তীহার রম প্রদর্শন করিবেন, অথবা পরাজয় স্বীকার 
করিবেন, নচেৎ তিনি তাহার প্রাণবধ করিবেম । তিনি সত্যের 'অবমাননা 
করিতে দিবেন না। এই সংকর করিয়া রধুনাথ মধ্যরাত্রে শাণিত অস্ত 
লইয়। পক্ষধরের গৃহগ্বারে অপেক্ষা করিতেছিনেন | এমন সময় শানলেন 
গুরুপত্বীর প্রশ্ে পক্ষধর বলিতেছেন যে, রধুনাথের বুদ্ধি পূণিমার জ্যোৎস্। 
অপেক্ষ। নিল এবং তিনি অদ্যকার বিচারে রধূুনাথের নিকট সত্যসতাই 
পরান্িত হইয়াছেন, ইত্যাদি । ইহাতে রঘূনাথ পক্ষধরের পদদেশে পতিত 
হইয়া! নিজদোষ স্বীকার করেন, এবং তুঘানল-প্রবেশের বাবদ্ব। প্রার্থনা 
করেন । কিন্ত, পক্ষধর পরদিন সভা আহ্বান করিয়৷ সবর্বসমক্ষে নিঙ্গ 
পরাজয় ঘোঘণ। করেন । 


রঘুনাথ চরিত। ৫৭ 


যাহ৷ হউক, রধনাথ স্বগৃহে ফিরিচলেন। নবীপে আসিয়াই রঘূনাঁধ 
বাসুদেবকে যথাবিধি অভ্যর্থনা করিলেন । বাস্াদব কথায় কথায় একটা 
শ্বোক রচন করিয়া রঘূুনাথকে দিলেন ১ 


অয়ি দিবসমনৈঘী: পদ্মিনীসন্মনি ত্বযূ, 
রজনিঘ্‌ নিরতোথ্ভুঃ কৈরবিণ্যাং রমণ্যামূ। 
কথয় কথয় ভূঙ্গ ! স্বচ্ছতাঁবেন তাবৎ, 
কিমধিকসুখমৈধীরত্র বা চাত্র বেতি।। 


সার৷ দিন ছিলে তৃমি পদ্মিনীর ধরে, সার! রাত ছিলে কুমুদিনীর মন্দিরে | 
অহে অলি! প্রাণ খুলি বল, শুনি আমি, কোথায় অধিক সুখ পাইলে হে তুমি ? 


অর্থাৎ এস্বলে বাঁজুদেব, পক্ষধরের নিকট রধনাথের অধ্যয়নকে রাত্রি 
এবং নিপ্জর নিকট অধ্যয়নকে দিনযানের সহিত তুলন। করিলেন । আশা, 
রঘুনাথ তাহারই প্রশংসা করিবেন । 


রঘুনাথ বান্ুদেবের কবিতা পড়িয়৷ একটু চিন্ত। করিয়াই বলিলেন ;-- 


ত্বং পীষুঘ দিবোইপি ভূঘণমসি দ্রাক্ষে পরীক্ষেত কো, 
মাধুধ্যং তব বিশ্বতোহপি বিদিতং সাধ্বী চ মাধ্বীকত। | 
কিস্তেকস্বপরশ্বরুত্তদমপি বুমে। ন 66৭ কৃপ্যসি, 

যঃ কাম্তাধরপল্লবে মধুরিমা নানাত্র ক্ত্রাপি সঃ | 


হে অমৃত ! কিবা তব মিষ্ট আস্বাদন, যথাথই তুমি সদ স্বর্গের ভূষণ । 

তুমিও পরম মিষ্ট হো আঙ্গুর ফল! মিষ্টও তোমার মদ্য জানে ভূমণ্ডল ! 
তোমাদের কাছে আমি এক কথ। বলি, কট, হইলেও কিন্ত নাহি দিও গালি-- 
কান্তাধরে রহে সদ! মাঁধুধ্য যেমন, হায় রে কৃত্রাপি নাহি পাইনু তেমন । 


অর্থাৎ, রধুনাথ বলিলেন-__পক্ষধরের নিকট অধ্যয়ন রাত্রি স্বরুপ হইলেও 
রাত্রিকালে কাস্তার অধরপল্লবে যে' মধ্রিমা লাত ঘটে তাহার তুলন৷ 
কোথায়? অর্থাৎ বুদ্ধিতে আপনারা দূই জনেই সমান, তবে পক্ষধরের 
ধাণ্ডিত্য কিছু অধিক । 


যাহ। হউক, বাসুদেব রঘ নাথের উত্তরে একট, দুঃখিত হইলেন এবং দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক আর একটী শ্লোক রচন। করিয়। বলিলেন *-- 


যগ্য। জন্মাইন্যবংশে বসতিরপি সদা দূরদেশে পুরাসীৎ, 
সৈঘ। ভূত্বা৷ বধ্‌টী প্রকটিতবিনয়। বেন্মমধ্যে প্রবিশ্য | 


৫৮ ভূমিক। 


আজন্ম প্রাণতুল্যান গুরুজনজননী-সোদরান বন্ধুবর্গান্‌, 
দরীকৃতা ম্বগেহাৎ পতিমভিরতে ধিক্‌ গৃহস্থাশ্রমং তম্‌ || 


অন্যবংশে জন্মলাভ করিয়৷ যে জন, বসতি করিত পুরে দূরে সব্বক্ষণ। 
হায় রে সে ভবন আজ বিনয় প্রকাশি, “বধ্‌” নাম লয়ে দেখ গৃহমধ্যে পশি | 
আজন্ম যাহার! প্রিয় প্রাণের মতন, কিবা সহোদর, মাতা, গুরু, বন্ধজন । 
দূর করি দিয়। সবে নিজ গৃহ হ'ত, লইয়। পতিরে ঘর করে বিধিমতে। 
গৃহস্থ আশ্রমে দিই ধিকৃ শত ধিকৃ, নারীর প্রভুত্ব যথ। এতই অধিক || 


(শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেঃ বি, এ, উত্তট-সাগর মহাশয় কবিতায় যে অনুবাদ 
করিয়াছেন, উপরে তাহাই ১৩১১ সাল পাহিত্য-পরিষত-পন্রিকা৷ হইতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । ) 

অর্থাৎ বাসুদেব প্রকারাস্তরে বলিলেন--ইহ] তাঁহার কপ্পালেরই দো 
বলিতে হইবে, ইত্যাদি ॥ 


যাহা হইকঃ রঘূনাথ নবন্ধীন্তপ আঙিয় চতুষ্পাঠী খুলিবেন | কিন্তু স্বয়ং 
নিতান্ত নি:স্ব | অগত্যা তিনি তৎকালীন হরিধোঘ নামক এক সমৃদ্ধিশালী 
গোয়ালার নিকট তাহার বৃহৎ গোশালার এক পার্শে টোল খুলিবার জন্য 
প্রার্থনা করিলেন । হরিধোঘ সম্মতি দিল। রঘুনাথের টোল খোলা হইল । 
ক্রমে এখানে ভারতের চারিদিক হইতে বিদ্যাথা আসিতে লাগিল, মিথিলা 
কাণ। হইল। এই স্থানেই রঘূনাথের দীধিতি প্রকাশিত হইল। ক্রমে এত 
বিদ্যাথথীর সমাগম হইল এবং এত বিচার-কোলাহল হইতে লাগিল যে, লোকে 
ন্যায়ের ভাঘ। বুঝিতে পারিত ন। বলিয়া রঘুনাথের টোলঘকই হরিঘোঘের 
গোয়াল বলিয়া উপহাস করিত। 


রঘূনাথ এই ম্বানেই শেঘ-ীবন অতিবাহিত করেন, এবং এই স্থানে 
থাকিয়াই ।তনি বহু গ্রশ্থরচনা করেন । তাঁহার রচিত গ্রন্থ, যথা--তত্বচিস্তাযণি 
দীধিতি, পদার্থ খণ্ডন, আত্মতত্ববিবেক টীকা, প্রামাণ্যবাদ, নানার্ধবাদ, 
ক্ষণতঙ্গুরবাদ, আখ্যাতবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদ, লীলাবততী টীকা, খণ্ডন-খগু-খাদা 
টীকা, গুণকিরণাবলী-প্রকাশ-দীধিতি, ন্যায়কনুমাঞ্জলি টীক।, ন্যায়লীলাবতী- 
প্রকাশ দীধিতি, ন্যায়লীলাবতী বিভূতি, বন্গসূত্রবত্তি, মলিয্রচ বিবেক, 
ইত্যাদি । দূঃখের বিষয় এ সবগ্রন্থ আজ নিতাস্ত দৃষ্প1প্য অথনা লুপ্ত । 


কেহ বলেন-_রধুনাথ বিবাহ করেন নাই । কেহ বলেন--না, তিনি 
বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার পুক্রের নাম রামভদ্র। 


রূঘুনাথ চরিত | ৫৯ 


কিন্ত, “বৈদিক-সংবাদিনী* নামক কুলগ্রন্থমতে রধুনাথের - জীবনবৃত্ত 
বাল্যে অন্যবিধ । পাঁঠকবর্গের জন্য নিষে আমরা তাহাও লিপিবদ্ধ 
করিলাম ॥। যথা+--মিথিল। দেশ হইতে কাত্যায়ন গোত্রীয় আধরাচার্ধা ৫৩ 
ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীহটের অন্তর্গত পঞ্চখণ্ড নামক শ্বানে 
আসিয়! বাস করেন। এই বংশে অনেক পণ্ডিতের জন্ম হয়। ২৭ পুরুষ 
পরে এই বংশে গোবিন্দ চক্রবত্তা নামে এক পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন । 
ইহ শুদ্ধিদীপিকার ““দীপিক। প্রভা” নামী এক টীকা অদ্যাবধি প্রপিদ্ধ 
আছে । এই গোবিন্দ চক্রবস্তার ওরসে এবং সীতাদেবীর গর্ভে প্রথমে 
রঘুপতির জন্ম হয়, এবং ত্পন্বে রঘনাথের জন্ম হয়। এই রঘুনাথই 
আমাদের রধুনাথ শিরোমণি, এবং এই রধূপতিই পরে রাজ স্বিদনারায়ণের 
খপ্রা। কনা। বত্বাবতীর পাণিগ্রহণ করেন | যাহ হউক, রঘুনাথের তিনচারি 
বৎসর বয়সেই পিতা গোবিন্দ ইহধাম ত্যাগ করিলেন | গোবিন্দের সাংসারিক 
অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। অগত্যা বিধবা সীতাদেবী ভিক্ষাবৃত্তি অবলঘ্বন 
করিয়। পুপ্রদ্বয়ের তরণ-পোষণ করিতে লাঁগিলেন। রধুনাথ পাঁচ বৎসর 
বয়সে পদাঁপণ করিন্ভল মাতার আচিদশে নিজ গ্রামস্থ শিবরাম তর্কসিদ্ধান্তের 
টোলে অধ্যয়নার্থ গমন করেন | নবদ্বীপের প্রবাঁদের ন্যায় এই স্থলে রঘনাথ 
গুরুমুখে ক খগ ধ শিক্ষা করিয়াই দৃইটী “জ*' কেন, দূইটী “ন” কেন, “ক” 
অগ্রে, “খ” পরে কেন, ইত্যাদি পরশু গুরুকে জিজ্ঞাস। করিয়া ছিলেন, এবং 
তদৃত্তরে তিনি বাকরণের অনেক কথ! সেই সময়ই অবগত হইতে সমর্থ হন। 
রধূনাথ, একাদশ বধে পদাপণ করিলে, রাঙ্গা সুবিদনারামণ শ্রেষ্ঠ-বায্রকুলে 
কন্যার্দান করিবেন বলিয়। বহু কৌশল করিয়া রঘূনাথের জোষ্ল্রাতী। রঘুপতির 
সহিত নিজ খঞ্জা কন্য৷ রত্বাবতীর 1ববাহ দেন। এই বিবাহ, রধূনাথ ও 
সীতাদেবীর অনিচ্ছ। সতত্বেই সংঘটিত হয়| কিন্তু, তাহা হইলেও জ্ঞাতিগণ 
রঘূপতির বিশেষ নিল্দাবাদ করিতে লাগিলেন | ভ্রাতৃনিন্দা রধুনাথের অসহ্য 
হইল । সীতাদেবীও যার-্পর-নাই এজন্য জালাতন হইয়া উঠিলেন | 

এই সময় নৰদ্বীপের বড় নাম । শ্রীহটের বহু পণ্ডিত নবন্বীপে আসিয়া 
বসবাস করিতে ছিলেন। রঘুনাথ ও সীতাদেবী উভয়েই ভাবিলেন- 
নবন্বীপে যাইতে থারিলে তথায় লেখাপড়ার সুবিধা হইবে, অথচ নিন্দাবাদের 
হাত হইতেও নিষ্নৃতিলাভ ঘটিবে । কিন্তু, কি উপায়ে তথায় যাইৰেন, 
তাহা আর তাঁহারা ভাবিয়। শ্বির করিতে পারিতেছিলেন না৷ । এমন সময় 
একটী গঙ্গাস্সানের যোগ উপস্থিত হইল | সীতাদেবী রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া 
গ্রামস্থ ব্যজিগণ-সমভিব্যাহারে নিকটবত্তী গঙ্গাতীরস্থ মক্সা দাবাদ নামক স্বানে 


৬০ ভূমিকা । 


আসিলেন । কিন্ত, এখানে আপিয়াই সীতাদেবী একটী উৎকট রোগে 
আক্রান্ত হইলেন ; বাচিবার আঁশ চলিয়া গেল; নিজ গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ 
তাহাদিগকে তদবস্থায় ফেলিয়াই প্রস্থান করিল । কিন্তু, ভগবৎক্পায় ও 
পাঁচজনের যত্বে অনাথিনী সীতাদেবী সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেন এবং একট, 
আরোগ্য লাভ করিয়৷ তত্রত্য এক বণিককে পিতৃ-সম্বোধন করিয়। তাহারই 
আশ্রয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন । সহসা একদিন সীতাদেবী শুনিলেন-__ 
বণিক নবহ্বীপে যাইবে | ইহ। শুনিয়। সীত'দেবী তৎসঙ্গে নবন্বীপ যাইবার 


ইচ্ছ। প্রকাণ করিলেন। বণিক সন্ত হইল, সীতাদেবী পৃত্রপহ নবদ্বীপ 
আসিতে সম হইলন | 


এইন্সপে লীতাদেবী রধুনাথকে লইয়। বণিকসঙ্গে নবস্থীপ আসিলেন এবং | 
তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্তিতের টোর অনসন্ধান করিতে করিতে বাসুদেব সার্বব- 
তভৌমের টোলে আপিয়া উপস্থিত হইলেন 1 কিন্তু, এখানেই বা তাঁগাকে কে 
আশ্রয় দিবে? অগত্যা তিনি বাসুদেবের টোলে পরিচারিকার কাধাভার 
প্রার্থনা করিলেন | বাসুদেবের দয়ার সীতাদেবীর প্রার্থনা পূর্ণ হইল, এবং 
তৎসঙ্গে রধূনাথেরও পাঠের ব্যবস্থা হইল। কারণ, কয়েক দিনের মধ্যেই 
বাস্থদেব রঘূনাথকে চিনিতে পারিলেন, এবং ক্রমে রধুনাথ বাস্ুদেবের 
প্রিয়তম ছাত্র হইলেন। অবশিষ্ট কথ! নবদ্ীপের প্রবাদবৎ॥। এখানে রধুনাথ 
২৭ বৎসর পধান্ত অধ্যয়ন করিয়। মিথিনায় গমন করেন, ৩০ বৎসরে তাহার 
মাতৃ-বিয়োগ হয় । ৩১ বৎসরে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন এবং হরি- 
ঘোঘের গোশালার একপার্শে টোল স্বপন করেন । এই স্থানেই তিনি নানা 
্রন্থাদি রচনা করিয়া বিদ্যাবৃদ্ধিতে বলের মুখ উজ্ভুল করিয়া ৫৯ বৎসরে 
পরলোক গমন করেন | বিস্তৃত বিবরণ বিশ্কোঘ, সাহিত্য-পরিঘৎ-পত্রিক৷ 
১১ বর্থ, নবদ্বীপ মহিমা, নদীয়া কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । 


যাহা হউক, এসব কথ! কতদূর যে ঠিক, তাহা বলা যায় না। যদি 
তীগর শিঘ্য কেহ তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতেন, তাহ হইলে হয় ত 
কতকটা সত্য ঘটনা জানিতে পারা যাইত | বৈদিক-সম্বাদিনী গ্রন্থও 
আধুনিক । ্‌ ্‌ 

তবে রধুনাথ সম্বন্ধে যাহা জান। যায় এবং তিনি যে সব গ্রন্থ লিখিয়াছেন, 
তাহা হইতে যনে হয়--তিনি বৃদ্ধিমতার পূর্ণ অবতার ; সংষম, ত্যাগ, 
ধীরতা, সদাচার, দৃঢ়চেষ্টারও আদর্শ ; এবং উদারতার প্রতিমৃত্তি। যে 
নবান্যায় শাস্ত্র মিথিলার আবদ্ধ ছিল, তাহ তাহাই যত্বে আজ জগতে 


বধুনাথের আবির্ভাব-কাঁন। ৬১ 


প্রচারিত । শ্বদেশ-প্রীতিও রধুনাথে অসাধারণ ছিল । বেদাস্তের অদ্বৈত" 
বাদেই তীহার অধিক প্রীতি ছিল বলিয়া বোধ হয় এবং সম্ভবতঃ তিনি 
জ্ঞান-পথেরই পথিক ছিলেন । রধুনাথের বুদ্ধির মহান বিশেষত্ব এই যে, 
তিনি সকল বিষরেরই সমগ্রভাবটা যেমন দেখিতে পাইতেন, তাহার বিশেষ 
ভাবগুলিও তদ্রপ লক্ষ্য করিতে পারিতেন। এই দৃষ্টি-্বয়ের সামগ্রস্য 
তাহাতে অত্যাশ্চধ্য মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, রধুনাথ বঙ্গে 
ন্যায়শাস্ত্রের প্রকৃত প্রবর্তক ; বান্গুদেব সূত্রপাত্ত করেন বটে, কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রবত্তিত করিতে রঘুনাখই প্রথম । নিমুলিখিত শ্লোক কয়টী 
রঘুনাথ-চরিব্র সন্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে ১ 

নিণীঁয় সারং শস্রাণাং তাকিকানাং শিরোমণিঃ | 

আত্মতত্ববিবেকন; ভাবমুদ্তাবয়ত্যসৌ৷ || 


বিদূঘাং নিবহৈ যদৈকমত্যানিরটস্কি যদদু্টং যচ্চ দুষ্টমূ। 
ময়ি জল্পতি কল্পনাধিনাথে রধুনাথে মনুতাং তদন্যথৈব ॥| 


ও নমঃ সব্বভূতভানি নিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে। 
অখগ্ডানন্দবোধায় পৃণায় পরমাত্বনে ॥| ইত্যাদি । 


প্রথম ও দ্বিতীয় শোক দেখিলে মনে হয়--রঘুনাথে দাম্তিকত। ছিল। 
কিন্তু আমাদের বোধ হয়, তিনি সত্য বলিতে যাইয়া] উহা বলিয়াছেন, 
আর তজ্জন্য উহা তাহার সরসতা, নিভীঁকতা, 


আস্মনিতরতা, ও লত্য- 
নষ্ঠার নিদর্শন | | 


তৃতীয় শোক দেখিলে তিনি অদ্বৈত-বৈদস্তিক ছিলেন বলিয়। বোধ 
হয় | মহামতি গদাধর ইহার ছ্ৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্ত সকল 
পত্ডিতেরই সে ব্যাখ্যা আদন্সণীয় হয় মাই । ইহার স্পষ্টার্থই অদ্বৈতপর । 
যাহা হউক, এস্বনে রঘুনাখের বিষয় আর আমর অধিক বলিৰ না ; 
ভগবান যদি সদয় হন, তবে দিদ্ধান্ত-লক্ষণে সে চেষ্টা করিব । 


রঘুনাথের আবির্ভাবকাল ৷ 


এইবার আমর] রঘূনাথের আবির্ভীব-কাল শন্বন্ধে একটু আলোচন। 
করিব । কারণ, ইহাও আজ একটী অনিশ্চিত বিঘয় | ইতি পৃবেব আমর! 
রঘনাথের নময়, সন্বদ্ধে যাহ) বলিয়াছি, তাহাতে তাহার সময় ১২৯১ 


৬২ ৃ ভূমিকা 


খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পিদ্ধ হয়| কিন্ত, তথাপি এখনও এ সম্বন্ধে 
দুই একটী কথ! বল আবশ্যক । 

অবশ্য, উক্ত সময়ের প্রতি প্রধান প্রমাণ বৈদিক-সন্বাদিনী নামক 
গ্স্থোক্ত রধুনাথের ২৯ পর্্বপুরুঘ শ্রীধরাচার্ষেযর ৫১ ব্রিপুরাব্দ অর্থাৎ 
৬৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রাহটে আগমনসূচক উল্লেখ, এবং রধুনাথের পক্ষধর- 
শিঘ্যত্বরপ একটা প্রবাদ, এবং পক্ষধর ও তাহার শিথ্য-প্রভৃতি-রচিত 
গ্রন্থাদির লিখন-কালের উল্লেখ | বল বাছলা, এ সব কথা গঙ্গেশের কাল- 
নিয়-উপলক্ষে সবিস্তরে কথিত হইয়াছে; সুতরাং, এস্বলে পুনরুল্লেখ 
নিষ্প্রেয়োজন | € ৩১-৩২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । ) 

কিন্তু, রঘুনাথের এই সময়টী স্বীকার করিলে পৃব্বোক্ত চৈতন্যদেব- 
সম্পকিত প্রবাদটী ভিন্ন আরও অপর একটী প্রবাদ ইহার বিরুদ্ধ হয়| 
কারণ, সে প্রবাদ এই যে, সিদ্ধান্তমুন্ডাবলীকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, শুন। 
যায়, রঘুনাথের শিষ্য । তিনি রঘূনাথের নিকট অধায়নই করিয়। ছিলেন, 
ইত্যাদি । 

এখন এই বিশুনাথ চক্রবত্তী, মহেশুর বিশারদের প্রণোত্র এবং বাসুদেব 
সাব্বতৌমের পৌত্র, এবং ইনি বৃন্দাবনে অতি বৃদ্ধ বয়সে গৌতমীর ন্যায়- 
স্ত্রের বৃত্তি রচন৷ করিয়। গ্রন্থশেঘে এ গ্রন্থের রচনা কালের উল্লেখ 
করিয়াছেম যথা ;-- 

রসবাণ (বার ?) তিথো শত্কন্্রকাপল, বহলে কামতিথী শুচৌ 
সিতাছে। 
অকরোন্মুনিস্ত্রবৃত্তিষেতাঁং ননু বৃন্দাবিপিনে স বিশৃনাথঃ || 


সুতরাং রস-৬, বাণ--৫» (বার-৭) তিথি ১৫ ধরিয়া বিশ্বনাথের 
বয়স ১৫৫৬ (১৫৭৬) শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৬+4-৭৮--১৬৩৪ বা (১৬৫৪) 
খৃষ্টাব্দ হয় | পণ্তিত বিদ্ধ্শ্বরী প্রপাদের পুঁথিতে. রসবারতিধো পাঠ 
আছে । এখন ইহা যদি বিশুনাথের ৭০ বৎসর কাল ধর! যায়, তাহ। 
হইলে তাহার জন্মকাল ১৬৩৪ -:৭09-১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ হয় | এই সময় 
যদি রবুনাথ 8০ বৎসর বয়স্ক হন, তাহ] হইটেল রধুনাতথের দ্বন্ম সময় হয় 
১৫২৪ খৃষ্টাব্দ, এবং রঘুনাথের ৫৫ বৎসর বয়সে ১৫২৪+4-৫৫-১৫৭ -.. 
১৫৬৪ -্বিশৃনাথ ১৫ বৎসরের যুবক-শিঘা হন । (১৫২৪4 ৫৫-- 
১৫৬৪+১৫-১৫৭১৯ খৃষ্টাব্দ) | সুতরাং এই প্রবাদ অনুসারে 
অস্মন্লিগ্ধারিত ১২৯১ খৃষ্টাব্দ রুনাথের ছন্মকালটী তুল হইয়৷ যাঁয়। 


রথুনাথের আবিভভাব-কালি | : ৬৩ 


এখন এতদুত্তরে যাহ] 'বলিতত হইতে, তাহাতে বলিতে হইবে, হয়-_ 
এ “রঘুনাথ-শিঘ্য বিশুনাথ"*র্সপ প্রবাদটী ভুল, অথব] উত্ত “রসবাণ- 
তিথোৌ--"' শ্োকটী ভুলঃ কিংবা আমাদের সময়টী ভুল | অবশ্য; এস্বলে 
আপাততঃ আর্মরা৷ আমাদেন্র সময়টীকে ভুল বলিলাম না ; কারণ, উহ) 
প্রবাদের উপর সম্পর্ণ নির্ভর করিয়া লাভ করা হয় নাই । যেহেতু, 
পক্ষধরের পু'ধির যে সময় ১২৭৮ খৃষ্টাব্দ, তাহ! প্রবাদ নহে । অবশ্য, 
তথাপি উহার মধ্যে “পক্ষধরের শিষ্য রধুনাথ” এই প্রবাদটী থাকিলেও 
ইহার বল যে কিছু অধিক, তাহাতে আর সন্দেহই হয় না । এখন তাহ 
হইঢল অবশিষ্ট রহিল দুইটী পক্ষ । একটী রঘুনাথেয় শিঘ্ঃ বিশ্বনাথ-_ 
এই প্রবাদটী ভুল, অথব। উক্ত “রসবাণতিথে? শ্রোকটী ভুল । এ্রতদৃত্তরে 
আমরা আপাতত: এই প্রবাদটাই ভুল বলিলাম । কারণ, বিশ্বনাথ ন্যায়- 
স্ত্রবৃত্তির শেঘে অন্য শোকে বলিয়া ছেন,--. 


“শ্রীনচ্ছি রোমণি-্বচঃ প্রচয়ৈরকারি |”, 


অর্থাৎ «“শিরোমণির বাক্য অবলম্বনে রচিত'' তিনি এইক্সপ ভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন । বস্ততঃ, “বাক্য অবলম্বনে রচিত*' এই ভাবটী দেখিয়। 
আমর। মনে করি--উহ। সাক্ষাৎ শিষ্যের কথ! নহে। কারণ, গ্রদাধরও 
নিজ গ্রন্থে *শিটরোমণির বাক্য অবলম্বনে রচিত” এইব্প পদ্প্রয়োগ 
করিয়াছেন, যথ।,-- 


“অতিবন্দ্য মুহঃ সমাদরাৎ, পদপক্ষজযুগং পুরছিঘ:। 
বিব্ণোতি গদাধরঃ সুধীরতিদূব্রোধ-থিরঃ শিরোমণেঃ ॥ 
ইতি অনুমানখণ্ডে থাদাধরী প্রারন্ত। 


অবশ্য, এই গদাধর যে শিরোমণির সাক্ষাৎ শিঘ্য নহেন, তাহ) সব্বব- 
জন-ম্াবদিত বিঘয় । সুতরাং, বিশ্বনাথ যে শিরোমপণির সাক্ষাৎ শিঘ? 
নহেন, তাহাই বরং এতন্দারা সিদ্ধ হয়। 


তাহার পর, সিদ্ধান্তযুজাবলীর অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দরচন্র 
শাস্ত্রী এম এ মহাশয় এই বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শাস্রী 
মহাশয়ের (বঙ্গীয় এপিয়াটাক সোসাইটার পত্রিকায় ১৯১০ সালের ৬ষ্ঠ 
তাগ ৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ভাথাপরিচ্ছেদ নামক প্রবন্ধে) লিখিত বিশ্বনাথের 
সময়-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মুজ্াবলী ভূমিকায় দেখাইতেঘ্বেন যে, 
বিশ্বনাথ ১৩৩২ ( বা ১৪৬২ ) খ্ষ্টাব্দের লোক, তাহাও আমাদের অনুকৃষ 


৬৪ উমিকা। 


হয়। অবশ্য, তিনি এস্বলে বিশ্বনাথকে রধুনাথের পরে স্বাপন করিয়া 
উক্ত প্রবাদটীকে “বোধ হয় ভুল" বলিয়াছেন, আমরা কিন্ত এক্ষেত্রে তাহা 
না বলিলেও তাঁহার মতে বিশ্বনাথের সময় যে ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ, তাহ। গ্রহণ 
করিতে পারি, এবং যাহারা উপরি উক্ত যুজিটী দুর্বল বিবেচনা করেন 
এবং “রধুনাথ-শিধ্য বিশ্বনাথ”-ব্রপ প্রবাদটাকে প্রবল বিবেচনা করেন, 
তাহাদিগের নিকট অস্মন্লিদ্ধারিত রঘুনাথের সময়ের নির্দোঘতা উল্লেখ 
করিতে পারি। কারণ, উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বিশ্বনাথের, যুবাকাল 
যদি ১৩৩২ খৃষ্টাব্দ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বনাথ, ১২৯১ 
খৃষ্টাব্দে জাত রধুনাথের 8০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১২৯১+৪০ ১৩৩১ 
খৃষ্টাব্দে রধুনাথের নিকট অধ্যয়ন করিতে প্রারেন। অতএব, এক্সপেও 
আমাদের নির্ধারিত রধুনাথের সময় সম্বন্ধে কোন বাধ! প্রাপ্ত হইতেছে 
না। বল! বাহুল্য, এম্বলে রায় বাহাদর শ্রীযৃজ রাজেন্দরচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয়ের 
দ্বিতীয় পক্ষ ১৪৬২ খষ্টাবগি আমর। লইলাম না৷ ; কারণ শাস্ত্রী মহাশয় 
উত্ত সময় ধরিতে পিতাপৃত্রের ব্যবধান-কাল 8০ বৎসর ধরিয়াছেন | উহা 
আমাদের বিবেচনায় অস্বাভাবিক “গড়পড়তা” | 


তাহার পর, যর্দি “'রসবাণতিঘো” শব্দটা শকাব্দ না ধরিয়া সংবৎ 
ধরা যাঁয় তাহা হইলে সব গোলই মিটিয়। যায়। তবে এস্বলে শকাব্দকে 
সংবৎ ধরা হইবে কি না, তাহা তাবিবার বিষয় ॥। কারণ, শোক মধ্যে 
“শকেন্দ্রকালে? শব্দটী স্পষ্ট ভাবেই কথিত হইয়াছে । তথাপি আমাদের 
বোব হয়--একসপ ভুল নিতান্ত অসম্ভব নহে । কারণ, সংবৎটাও জব্দ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়ছে--ইহার প্রমাণও আছে। আর শকাব্দটী তাহা হইলে 
অব্দ অর্থে ব্যবহাত না হইবে কেন ? যাহ হউক, ইহা কষ্ট-কল্পনা এবং 
অন্য উত্তম প্রমাণের অভাবে আপাততঃ আমর। রধুনাথের সময় ১২৯১-- 
১৩৫০ খৃষ্টাব্দই ধরিলাম । 


ফরকথ।, বিশ্বনাথ, যদি রধুনাথ-শিধ্য হন, তাহা হইলে, হয়--উক্ত 
“রসবাণতিঘোৌ” বাকততটী ভুল, অথবা সংবৎকে শকাব্দ বলায় অন্যরূপ 
ভুল হইয়াছে বলিতে হইবে ; আর যদি «বিশুনাথ, রঘূনাথ-শিঘয'-_-এই 
প্রবাদটী ভুল হয়ঃ তাহ) হইলে ““রসবাণতিথো”' এই বাক্যটা ভুল বা! ইহাকে 
শকাব্দ বল1--কিছুই ভুল নহে বলিতে হইবে । 


তবে শ্রীবুক্ত রাজেন্রচন্্র শান্ী সহাশয় বিশ্বনাথকে রধুনাথের যে 
পৃৰ্্ববত্তী বলিয়াছেন, তাহা অমির। সঙ্গত বলিয়। বুঝিতে পারিলাম না । 


রধুনাথের আবিভভাব-কাল । ৬৫ 


কারণ, বিশ্বনাথ নিজ বৃত্তি-্রন্থমধ্যে ৩১শ সূত্রের বৃত্তিতে “ইতি ব্যাখ্যাতং 
দীধিতিকৃত।”' এবং গ্রন্থশেঘে যে শ্রীনচ্ছিরোমণিবচ: প্রয়ৈরকারি” বলিয়াছেন, 
তাহার অন্যথা সাধন অসম্ভব। শীত্ী মহাশয় বলিয়াছেন যে, গ্রন্থশেঘে 
এ শ্লোকটা নাই, কিন্তু তাহার স্বগীঁয় জীবানল্দ বিদ্যাসাগর মহাখয়ের 
গ্রশন্থেও আছে । তথায় কেবল উত্ত সময়-জ্ঞাধক শ্রোকটী দাই, সত্য । 
আুতরাং, অস্মনিদ্দিই মতে, পক্ষধর ও রঘুনাথের সময় এতন্দ্ার। মিথ্যা 
বলিয়। প্রতিপন্ন হয় না। শাস্ত্রী মহাশয়, এই বিশ্বনাথ যে অন্য, এবং 
ইহার বংশপরম্পর। যে তট্টনারায়ণ হইতে --প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা 
আমর গ্রহণ করিলে আমাদের সময় সম্বন্ধে কোন দোঁঘ হয় না। 


আর যদি বল! হয়-__বিশ্বনাথ যখন বৃল্দাবন-বাগ করিয়াছিলেন, তখন 
তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যদেতবর পরবর্তী, তাহাও প্রমাণ নহে । কারণ, 
বন্দাবন, চৈতন্যদেব স্ষটটি করেন নাই, মাহাম্থ্য মাত্র প্রচার করিয়াছিলেন । 
চৈতন্যদেব যে আকর্ধণে বৃন্দাবন গমন করেল, বিশৃবাথ তাহার পূর্বে 
ব্ন্দাবনে সেই আকর্ষণেই গিয়াছেন বলিতে ধারা যায় না। আর বাস্তবিক 
রধূুনাথকে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিলে চৈতন্যদেত্বরই কিঞ্কিৎ গৌরব- 
মতে আজ লক্ষ লক্ষ লোক চলিতেছে, যাহাকে এত লোন্তক সাক্ষাৎ 
তগবান বলিতেছে, তিনি রঘনাথকে নিজপথে আনিন্লন না, ইহ। 
হানি করা হয়। কারণ, যাহার তাহার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার থক্ষে, 
অনেকের নিকট, বড় সুবিধাকর বলিয়৷ বোধ হয় না । 


তবে রধুনাণ্তথর অস্মনিদ্দিষ্টমসময়-সম্বদ্ধে একটী প্রবল আপত্তি উঠিতে 
পারে এই যে, এ পধ্যত্ত শিরোমণি মহাশয়ের যত গ্রস্থ পাওয়া গিয়ছে, 
তাহাতে তাহাদের লিখন-কাল ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের পৃব্বে বলিয়।৷ একটায়ও 
নাই | এরজন্য রায়বাহাদূর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবন্তী মহাশয় তাহাকে 
১৫০০1২৫ খুষ্টাব্দের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। যাহ হউক, কেবল 
এই কারণে আপাততঃ আমর। আমাদের দিদ্ধাস্ত ভুল বলিয়। বিবেচন। 
করিতে পারিলাম না । প্রত্বতাত্বিকগণের কর্মক্ষেত্র এখনও অসীমই রহিয়াছে 
বলিতে হইবে । 


যাহ হউক, এইবার আমরা দেখিব-_আমাদের প্রধান গ্রন্থকার মহামতি 
মথুরানাথ তর্কবাগীণ মহাশয় কিরুপ ব্যক্তি ও তিনি কবে আবির্ভূত 
হইয়াছিষ্লন ? 


ত-্৫ে 


৬৬ ভূমিকা । 


মহামতি মথ,রানাথ তর্কবাগীশ | 

এইবার আমাদের আলোচ্য--মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের 
জীবন চরিত । | 

মথুরানাথ নবদ্বীপ-বাসী বাঙ্গালী। তাঁহার পিতার নাম শ্রীরাম 
তর্কালঙ্কার। মথুরানাথেরও জীবনবৃত্ত আজ সবিশেঘ জানিতে পারা যায় 
না। অধ্যাপক-মুখে শুনা যায় যে, (১) তিনি প্রথমে পিতার নিকটই 
অধ্যয়ন করেন, এবং তথায় ন্যায়শাস্ত্রে পারদশিতা৷ লাভ করিয়! পরে 
মহামতি রঘুনাথের শিঘ্য ছিলেন । (২) তীহার চিস্তামণিরহস্য নামক টীকা 
রচনার হেতু বড়ই সুন্দর শুন যায়--গুরু রধূনাথ একদিন অধ্যাপন। 
করিভেছেন। এমন সময়ে সহসা এক অন পণ্ডিত আসিয়। শিরোমণি 
মহাশয়ের নিকট একটী পৃববপক্ষ করিলেন । শিরোমণি মহাশর অন্য- 
চিন্তায় ব্যাপূত থাকায় তাহাকে সময়াম্তপে আঁসিতে বলিলেন। মথুরানাথ 
নিজ গুরুকে, উত্তরদানে একটু পরাউমুখ দেখিয়৷ গুরুর সম্মান-বৃদ্ধির জন্য 
আগন্তককে বলিলেন “দেখন, আপনার প্রশ্ের উত্তর এই,_-গুরুদেব এখন 
অন্যচিস্তায় নিমগৃ, গুরুদেবের নিকট সময়ান্তরে ভাল করিয়৷ শুনিবেন |” 
শিরোমণি মহাশয়, মথুরানাথের প্রতিভ। দেখিয়া স্তম্তিত হইলেন এবং 
মথুরানাথের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন | মথ্রানাথের ইহাতে কিন্তু মনে মনে 
একট. অতিমান হইল । ভাবিলেন-_আামি এতদিন গুরু-সমীপে অবস্থান 
করিতেছি, তিনি আমার নাম পর্যান্তুও অবগত নহেন। 

মথুরানাথ পিতার নিকট আনিয়া ঘটনাটা বলিলেন। পিতা বলিলেন 
“তুমি তোমার দীধিতি-টাকা শেঘ করিয়া চিন্তামণিরও উপর একটী টীক। 
রচনা কর, লোকে তোমার ও তোমার গুরুদেব উভষেরই প্রতিভার পরিচয় 
পাইবে |"? 

পের, তিনি গুরুদেবের গ্রস্থের উপর টাকা সম্পূর্ণ শেষ ন। বরিয়াই 

চিন্তামণিরও পৃথক একটী টীকা! রচন। আরন্ত করিলেন । দীধিতির টীকা 
মথুরানাথ পঠদ্দশাতেই সম্পর্ণ রচনা করেন। কেহ বলেন, মথুরানাঁথ দীধিতির 
যে টীকা রচন। করেন, তাহ। দেখিয়াই তাঁহার পিতা তাহাকে চিস্তামণির 
উপর টীক। রচনা করিতে বলেন এবং সেই জন্যই তিনি চিন্তামণির উপর 
টিকা রচনা করেন। পিত। নাকি পুত্রের টীকা পড়িয়। চিস্তামণির অনেক 
স্থল ভাল করিয়৷ বুঝিতে পারেন। 


মথুরানাথ, এতদ্যতাঁত বদ্ধমান উপাধ্যায়, বল্পভাচার্যয এবং পক্ষধরের 


যথুরানাথ চরিত । ৬৭ 


গ্রশ্থের উপরও টীকা রচনা করেন। ফলতঃ, তিনি ন্যায়-সূত্রের উপর টীক। 
প্রভৃতি অপর বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া নব্যন্যান্য়র একটী নবযুগ আনয়ন 
করিয়াছিলেন । পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মথরানাথের টীক। ব্যতীত €কবল 
শিরোমণি মহাশয়ের টীকা ব। তাঁহার টীকার সাহায্যে চিস্তামণির আনক স্থল 
বুঝিতেই পারা যায় না। 


(৩) শুনা যায়, শেঘ-জীবনে মথুরানাথ কাশী বাপ করেন। তিনি 
জেযাতিঃ শাস্ত্র সাহায্য নিজ মৃত্যুকালের আর সপ্তাহকাল অবশিষ্ট আছে 
জানিয়। বহু অর্থব্যয় করিয়। অতি ভ্রতগতি নৌকাযেগে কাশীধামে আসন 
এবং তথায় তাহার দেহাস্ত হয়| এই সময় নাকি তিনি বলিয়াছিলেন 
যে, আমি মুক্তিবাদের টীকায় যুজির প্রতি জ্ঞানকেই হেতু বলিয়াছি, তাহ। 
আমার ভুল হইয়াছে,তাহা নহে; অর্থও ম্জ্ঞর প্রতি একটী হেতু। 
অর্থ না থাখিলে এত অল্প সময়ে আমি কাশীতে আসিতে পারিতাম না। 
ঘর্টনাটী মথুরানাথের শাস্্র-বিশ্বাসের পরিচায়ক বলিতে হইবে। তাহার 
আবিভাব-কাল সাধারণতঃ বল হয় 8০9০ শত বৎসর | 


মথুরানাথ, সপ্তবতঃ অধিক বয়সে বিবাহ করেন, অথব। তাহার অধিক 
বয়সে এক পুত্র হয় । কারণ, তিনি তাহার পুত্রের শিক্ষার শেঘ দেখিতে 
পান নাই। (8) শুনা যায়, মথুবানাথ মৃত্যুর পৃৰের্ব পুজরের শিক্ষার অন্য 
সহবন্সিনীকে বলিয়াছিলেন যে “পুত্রির বিদ্যার জন্য চিন্তিত হইও ন।, 
সে স্বয়ং আমার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আশানুক্ধপ ফল লাভ করিতে প্রারি্ব ॥ 
মথুরানাথের মৃত্যুর পর তাহার পত্রী পুত্রকে এই কথা বলেন এবং পুর 
তদনুণারে কার্য করিয়া সমগ্র ন্যায়শীস্ত্রে পারদশিতা লাভ করিয়া- 
ছিলেন । 


মথুরানাথ সম্বন্ধে আর অধিক কিছুই জানাযায় না । সম্ভবতঃ, তাহার 
কাশীবাসই এইকব্প ঘটিবার হেতু 1 বড়ই দুঃখের কথা যে, তীহার গ্রন্থ" 
গুলিও আন্ত আর সব পাওয়া যাইতেছে না! । 


যাহা হউক, মথরানাথের গ্রন্থ দেখিয়া এইবার আমরা তাহার চরিত্রানু- 
মান করিতে চেষ্টা করিব। এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের প্রথম-্লক্ষণেই তিনি 
যেক্সুপ নিবেশ করিয়া লক্ষণটীকে প্রায় নির্দোঘ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা 
দেখিলে মনে হয়--তিনি অসাধ্য-সাধনেও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র ছিলেন 
না। তাঁহার সাহস, দৃঢ়চেষ্টা ও বৃদ্ধির বল অত্যন্ত অসাধারণ ছিল। 
অধিক কি, ম্ুরানাথের এই সব নিহবশ দেখিয়া গদাধর প্রভৃতি নি 


৬৮ ভুমিক।। 


গ্র্থমধ্যে_ এক শ্বলে বলিয়াছেন যে “তোমরা কি লক্ষণটীকে নির্দোঘ করিয়া 
তুলিতে চাও।” তৎপরে মথুরানাথের গ্রন্থ সা'জাইবার শক্তি অসাধারণ 
ছিল। তিনি আকাঙ্ক্ষানুরূপ কথা বলিতে অস্থিতীয় | আর এক্ন্য মনে 
হয়_-তাহার মনুঘ্য-চরিত্র বুঝিবার শক্তিও প্রচুর ছিল এবং লোককে 
বুঝাইবার শক্তি যথেষ্ট ছিল। তিনি রঘুনাথের প্রদশিত পথে চীক। 
লিখিলেও নিজ ম্বাধীনত। ঘথেষ্ট দেখাইয়াছেন ; সুতরাং, সংযম, বুদ্ধিম্ত। 
প্রভৃতি গুণগ্রাম যে তাহাতে অতিমাত্রায় পরিস্ফুট ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ 
হয় না । এক কথায় তাহার জীবন স্বধন্মনিষ্ঠ শাস্্র-সেবী বুদ্ধিমান ব্রণের 
জীবন ; ব্ান্নণ্যাদিবৃত্তি ভিন্ন অন্য কোন ভাবই তাহাতে অভিব্যজ্ত হয় নাই 
বলিতে পারা যায় । আর সেই জন্যই বোধ হয় গ্রেচ্ছপ্রাবিতদেশে-দিন দিন 
উৎসন্নোন্মুখ দেশে-তিনি পরমধর্মজ্ঞানে স্বধন্মপ্!লন ও শাস্ত্রচিস্তা, বিশেঘতঃ, 
ন্যায়চিস্তা করিয়াই জীবন-ক্ষয় করিয়াছিলেন । 


মথরানাথের আবির্ভাব-কাল । 


মথুরানাথের আবিভাব-কাল সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে হয়-ইহা আরও 
অনিশ্চিত । প্রবাদ বিশ্বাস করিলে ইনি রধুনাথের শিঘ্য । অবশ্য সেই 
রঘুনাথ, বাস্থদেব সাব্বভৌমের শিঘ্য, এবং রঘুনাথ ও বাস্থদেৰ উভয়ই 
আবার পক্ষধরের শিঘ্য | ওদিকে, আমর সেই পক্ষধরের সময় দেখিয়াছি 
১৫১৯ ল, সং; অর্থাৎ ১২৭৮ খুষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পৰের্ব। সুতরাং, ১২৭৮ 
খৃষ্টাব্দে যদি পক্ষধরকে জীবিতও মনে কর৷ যায়, তাহা হইলে মথুরানাথকে 
৬০1৭০ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩৩৭।৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থকার ন্মপে ধর যায়। 
অর্থাৎ চতুদ্শি শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহার জীবিত কাল বলিতে হয় । কিন্ত 
যদি '“চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী রঘূনাথ"" এই প্রবাদটা গ্রহণ করা যায়, তাহ! 
হইলে মথুরানাথ চৈতন)দেবের তিরোভাবের অর্থাৎ ১৫৩৩ খুষ্টাব্দের 
অব্যবহিত পরে আবিভূত বলিতে হয়। কারণ, বাসুদেব সাব্বভৌমের 
শিঘ্য চৈতন্যদেব ও রধুনাথ, সেই বঘুনাথের বৃদ্ধবয়সের শিঘ্য মথুরানাথ | 
সুতরাং, তিনি খুষ্টীয় ঘোড়শ শতাব্দীর শেঘ-পাদের লোক হইতেছেন। 
ফলতঃ, এই উভয় পথে অন্ততঃ পক্ষে ১৫০ বৎসর ব্যবধান হয়। রায় 
বাহাদূর শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবস্তী মহাশয় মথুরানাথের একখানি পুস্তকের 
লিখন-কাল হইতে নিদ্ধারণ করেন যে, তিনি ১৬৭৫ খুষ্টাব্দের পৃব্রের 
লোক । কিন্তু, কত পৃব্রের, তাহা আর তিনি বলেন নাই । বল৷ বাঁছল্য, 


মথরানাথের আবির্ভাব-কাল । ৬১ 


মথুরাঁনাথ, রধূনাথের শিঘ্য ইহ] নৈয়ায়িকগণ-মধ্যে প্রসিদ্ধ থাকিম্তলও বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না ; কারণ, তাহা হইলে তিনি তাহার পিতার নামোল্লেখের 
সঙ্গে সঙ্গে গুরু রঘুনাথেরও নাম করিতেন, এবং দ্বিতীয়তঃ, আর একটা 
প্রবাদ।নুসারে মথুরানাথের শিঘ্য যে ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ এবং তাহার শিষ্য 
যে আবার জগদীশ তর্কালঙ্কার, তাহাও আর হইতে পারে না। যাহা হউক, 
এম্বলে আমর। মথুরানাথকে ভবানন্দের গুরু ধরিয়। তাহাতে আধুনিক জ্ঞান 
করিলাম, তাঁহাকে রধুনাথের শিধ্য বলিয়া অত প্রাচীন মনে করিতে 
পারিলাম ন] | (নবদ্বীপ মহিম। এবং নদীয়া কাহিনী দ্রষ্টব্য।) 


পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপার্বতীচরণ তর্কতীর্ঘ। 


মদীয় অধ্যাপকদের শ্রীযুক্ত পাব্বতীচরণ তকততীর্থ মহাশয়ের নিকট 
আমি এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করি। অধায়ন-কালে তিনি যে সব কথা আমাকে 
শিক্ষ। দিয়াছিলেন, তাহার অনেকই সমংপ্রদায় লব হইলেও অনেক কথাই 
তাহার নিজ চিন্তাপ্রসূত। এজন্য, তিনিও এ গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং তজ্জন্য 
এই সঙ্গে তাহার জীবন-বৃত্তান্তও আলোচ্য । 


তর্কতীর্থ মহাশয় পূর্ববঙ্গ বিক্রমপ্‌র পরগণার অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার 
অন্তঃপাতী কানুরগাও গ্রামে ১৭৮৩ শকাব্দ পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতার নাম ৬হরচন্্র ন্যায়বত্ব । পিতামহ ০রাম্জগন্াথ শিরোমণি | 
ইহারা সামবেদী বশিষ্টগোত্র পাশ্চাত্য বৈদিক কুলীন বংশের ব্রান্নণ। 
পিতামহ ৬রামজগন্নাথ গঙ্গাতীরে বাস করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসেন । 


পিতামহ ৬রামজগনাথ এবং পিত। ৬হরচন্ত্র শেঘ জীবনটা নিরস্তর জপ 
করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন । 


তকৃতীর্থ মহাশয় প্রায় দশবৎসর বয়সে প্রথমে গ্রায়েই এউদয় চন্দ্র 
চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু, 
এখাঢন পাঠের অন্ুুবিধা হওয়ায় কিছুদিন পরেই ধলছব্র গ্রামে মাতুল 
৬গোবিন্দচন্দ্র বিদ্যারত্বের নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন ॥ এই সময় 
পঞ্চদশবর্ধ বয়ঃক্রমকালে তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু, এখানেও 
নানা বিথু উপস্থিত হইতে লাগিল। এক্ন্য, তিনি মাতুলালয় পরিত্যাগ 
করিয়৷ শুভাঢ্া গ্রামনিবাসী ৬কুষানন্দ সাবর্বভৌমেরনিকট অধ্যয়ন আরন্ত 
করেন ; এবং এই ম্বানেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য প্রভৃতি শেষ করেন। 
ইহার পর তর্কতীর্ঘ মহাশয় মহীসার গ্রামনিবাসী ৬গঙ্গাচরণ নায়রতের 


৭০ ভূমিকা | 


নিকট ন্যায়শান্্ অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিন্তু, সেখানে একটী সামাজিক 
দলাদলির ফলে অধ্যয়ন বন্ধ হইল, এবং অবশেঘে ছয়গাও গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত 
বঙ্গচন্ত্র ন্যায়ভূষণের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ হইল । এখানে কিছু দূর 
অধ্যয়নের পর, তর্কতীর্ঘ মহাশয় কোট।লিপাড়া-নিবানী মহামহোপাধ্যায় 
রামনাথ সিদ্ধান্তরত্বের নিকট অধ্যয়নার্থ আগমন করেন! এই স্থানে 
অধ্যয়নকালে ২৩ বৎসর বয়সে পণ্ডিত মহাশয়ের পত্বীবিয়োগ হয় এবং সেই 
বৎসরেই তিনি দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন । এখানে “পক্ষতা” পধ্স্ত 
গ্রন্থ 'শেঘ করিয়া তকতীর্থ মহাশয় মূলাজোড়ের টোলে মহামহোপাধ্যায় 
শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সাব্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের অপরাপর গ্রন্থ শেঘ 
করেন, এবং তৎকালীন সদ্য-প্রবন্তিত তীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়৷ একটী রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন । ইহার পর তর্কতীর্ঘথ মহাশয় 
অর্থোপাজ্জন-মানসে মুরসিদাবাদের একটী স্কুলে একগি পণ্ডিতের কর্দে 
নিযুক্ত হান | কিন্ত, ইহাতে তিনি বিদ্যার্ভনের অস্থুবিধ। দেখিয়া কয়েক 
দিন পরেই উহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আমেন । 

কলিকাতায় আঁসিয়৷ তিনি বাগবাজারে একটী টোল স্থাপন করিয়া 
অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন এবং বরাহনগরের ভিক্টোরিয়া স্কুলে পণ্ডিতের 
কাধ্য গ্রহণ করিলেন । কিন্ত, এই সময় তকতীথ মহাশয়ের হৃদয়ে 
বিদ্যার্ভ্ন ও ধনাজ্জনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল । তিনি উভয়ের 
সত্তাব-বিধানের নিমিত্ত স্কুলের কাধ্য এবং টোল অধ্যাপনা করিতে করিতেই 
নিত্য কোন্নগর নিবাসী মহামছোপাধ্যায় ৬দীনবন্ধু নায়রত্বের নিকট প্রাচীন- 
ন্যায় এবং নব্যন্যায়ের শব্দ-খও্ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । 
এই অসাধারণ উদ্যমের কথ। শুনিয়। স্বগীয় মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহান 
ঠাকরের চিত্ত আকৃষ্ট হইল এবং মহার!জ তাঁহাকে নিজ সভাস্ব পণ্ডিতপদে 
বরণ করিলেন । এখানে কিন্ত, তর্কতীর্ঘ মহাশয় মহারাজের অভি- 
প্রায়ানুসারে তাহার সহিত বেদান্তাদির চচ্চা। করিতে লাগিলেন । কিন্তু, 
বেদান্ত তখন তীহার অধ্যয়ন করা হয় নাই, অগত্যা তিনি স্বয়ং অতি 
যত্ব-সহকারে বেদান্তশান্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং আবশ্যক হইলে তৎ- 
কালীন প্রধান বৈদাস্তিক ৬কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্য 
গ্রহণ করিতেন । আশ্চর্যেযর বিষয় তর্কতীর্ঘ মহাশয় এইরূপে নান৷ অপঠিত 
শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়। নুপগ্ডিত মহারাজের পত্িতসতা মধ্যে 
বিভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্য। করিয়! সকলকে সন্তষ্ট করিতেন ৷ যাহা হউক, 
এই স্থযোগে মহারাজের নানাশাস্ীয় বৃভুক্ষা-নিবৃত্তির জন্য তর্কতীর্ঘ 


্র্থ-প্রতিপাদ্য-পরিগয় | ৭১ 


মহাঁশয়কে নানাশাস্ত্র দেখিতে হইল । ১৩১৪ সালে মহারাজ স্বর্গগত হন, 
কিন্ত তদীয় উপযুক্ত পত্র মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, কে, 
টা, মহোঁদয়ও পণ্ডিত মহশয়কে সদম্মানে পব্বপদেই প্রতিঠিত রাখিয়া" 
ছেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ও তাহার সাহায্যে নানাশাস্ত্রের অধ্যাপনায় 
নিযুক্ত থাকিয়। কালাতিপাত করিতেছেন । সঃপ্রতি তিনি গভর্ণমেণ্টের 
প্রথম শ্রেণীর বিশেষ বৃত্তিলাত করিয়াছেন । তর্কতীর্থ মহাশয়ের অনিচ্ছা! 
বশত; আমরা তীহার গুনগ্রামের সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে 
পারিলাম না । 


গ্রন্থ প্রতিপাগ্ভ-পরিচয়। 


গ্রন্থ ও গ্রশ্থকারের পরিচয় প্রদত্ত হইল, এইবার গ্রশ্থ-প্রতিপাদেোর 
পরিচয় আলোচ্য | 


এই গ্রচ্থের প্রতিপাৰা-ব্যাণডির লক্ষণ-নিণয়-উদ্দেশ্যে পরহত খণ্ডন ॥ 
অর্থাৎ, যাহার) ব্যাপ্তির লক্ষণ “অব্যভিচরিতত্ব** বলেন এবং সেই 
অব্যতিচরিতত্ব বলিতে বক্ষ্যমাণ পাঁচটা লক্ষণ নির্দেশ করেন, তাঁহাদের 
মতে ঠিক নহো, ইহাই প্রদর্শন কর! এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য । এখন এই 
পরমত কি এবং তাহার খণ্ডনই ব। কিরুপ, তাহা গ্রন্থ মধ্যে কথিত 
হইয়াছে; অতএব তাহার কথা ভূমিকা মধ্যে আলোচনা না করিয়। 
ব্যাপ্তি-সংক্রান্ত অপরাপর আবশ্যক কথ। আলোচন। করাই যুক্তিসঙ্গত । 


যাহা হউক, এই অপরাপর কথার মধো অধায়ন-কালে সাধারণতঃ 
যাহ। আবশ্যক বলিয়৷ বিবেচিত হয়, তাঁহ। এই :-_- 


প্রথম--এই ন্যায়ণাস্তরোজ্ত বিষয়াবলীর মধ্যে এই ব্যাপ্তির স্থান 
কোথায় ? 


! 
ছিতীয়-কা্যক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায় হ'র ? 


তৃতীয়_ব্যাপ্ডি-লক্ষণ বুঝিতে হইলে পৃব্ব হইতে যে জ্ঞান প্রয়োজন 
হয়, তাহ কিকি? 


বল। বাছলা, এই তিনটী বিষয়ের মধ্যে আবার বনু প্রকার জ্ঞাতবা 


বিঘয় অস্তনিবিষ্ট আছে, আমর! তাহাদের বিভাগ যথাস্থানে প্রদর্শন পৰর্বক 
একে একে আলোচন। করিব । 


৭২ ভূমিকা | 


অতএব এখন দেখ! যাউক ১-- 


প্রথম--এই ন্যায়শাস্ত্রোক্ত বিঘয়াবলীর মব্যে এই ব্যাপ্তির স্থান 
কোথায় ? 

কিন্ত, এজন্য প্রথম দ্রষ্টব্য এতদস্তগত জ্ঞাতব্য বিঘয় কতগুলি ? এবং 
তৎপরে দ্রষ্টব্য তাহাদের প্রত্যেকের পরিচয়ই বা কিরূপ ? প্রথমতঃ, 
দেখ। যায়, এতদন্তগত জ্ঞাতব্য বিষয়গুনি এই $-- 


(ক) নবান্যায়ের উৎপত্তি । (গ) নব্যন্যায়ের লক্ষণ | 
(খ) »১. ইতিহাস । (ঘ) রঃ অগলেচা বিঘয় । 


(উ) নবান্যায়ের আলোচ্য মধো ব্যাপ্তির স্বান কোথায় ? 

আমাদের বোধ হয়, আপাততঃ এই বিঘয়গুনি “াঃলাচিনা করিতে 
পারিছুল বাহিরের অনেক কথা বৃঝিতে পারা যানে ; এধিক কি, এই 
ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-পাঠের পবেরে সাধারণতঃ বে “ভাঘাপহিচ্ছেদ বা “তর্ক- 
সংগ্রহ” প্রভৃতি পঠিত হইয় থাকে, তাহা পাগেন ফপও কতক হইবে । 
যাহ! হউক, এখন দেখা নাউক--নব্যন্যায়ের উত্পত্তি কিন্ধপ ? 


নব্য্যায়ের উৎপত্তি । 


এই নায়েন 'পিতা গৌতিমের নায়-দর্শন, এবং মাতা কণাদের 
বৈশেধিক-্দশন 1 যে সময় নাস্তিকন্দশন-্মতগুলি বৈদিক-্ধর্মযতের উপর 
অতি ভীঘণভাবে পূনঃ পুন: আক্রমণ করিতেছিল, যে সময় আস্তিক-দর্শন- 
মতগুলি পরম্পরের মধো বাহ্বাস্ফোটন-পূরঃসর শত্র-সংহারে প্রবৃত্ত, সেই সময় 
এই' নবা-ন্যায়ের জন্ম হয় । পিতা-মাতা-নান্্ীয়-স্বজন সকলে শব্র-সংহারে 
বাস্ত বলিয়। সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কোনরূপ আনন্দ-উত্সব করিতে 
পারিলেন না, এবং তজ্জন্য লোকেও ইহার ভু্ম-কণথা অবগত হইল না । 
পরন্ত, নবানাায়-বাঁলক গণ্ডার-শিশুর ন্যায় নিভূতস্বানে একাকীই বন্ধিত হইতে 
লাগিল | ক্রমে আন্তিক-দর্শন-মতগুলি যখন শব্র-দমনে সমর্থ হইলেন, 
তখন নব্যন্যায় ব্যোমশিবাচাধ্যের সপ্তপদাথী নামক গ্রন্থ মধ্যে নিজ বাল্যরূপ 
প্রকাশ করিল। তৎ্পরে উদয়নাচারধ্ের লক্ষণাঁবলীর সময় ইনি যৌবনে 
পদাপণ করিলেন; কিন্তু, লোকে তখন ইহাকে ইহার মাহ) বৈশেঘিকের 
নামেই অভিহিত করিতে লাগিল। পরস্ত, নব্যণ্যায়ের প্রাণে তাহা সহ্য 
হইত না। তিনি স্বনাম-পুরুঘ-্বনা হইবার বাদনা হৃদয়ে পোঘণ করিতেন । 


নবান্যায়ের উৎপত্তি | ৪৩ 


অনস্তর গঙ্গেশর চিস্তামণি নামক গ্রন্থের সময় নব্যন্যায় প্রৌঢ় অবস্থায় 
পদার্গণ করিলেন এবং নিজ পিতৃনামে কিঞ্চিৎ উপাধি সংযুক্ত করিয়া 
নব্যন্যায়'রাপে নিজ নাম প্রচার পব্বক নিজ শত্রু, জ্ঞাতি, কুটুম প্রভৃতি 
সকলকে নিজ বাহুবল ও এশৃর্ধা প্রদর্শন করিয়া বিমুগ্ধ করিলেন। বস্তুতঃ 
তদবধি সকলে গল্েশ-মহিম। বৃঝিল, তদবধি সকলে গঙ্গেশ-প্রণাদ সেৰনে 
এবং গঙ্গেশ-চরণামৃত-পানে সমুতসুক হইল । 

কিন্তু, জাহবীদেবী সগরবংশ উদ্ধারের জন্য বঙ্গ-তূমি অভিঘিজ্ত করিলে 
যেমন তাহার মহিমা জগতে প্রচারিত হয়, তন্রপ গঙ্গেশ-চরণামৃত বঙ্গের 
রঘূনাথের হৃদয়ক্ষেত্র অভিথিক্ত করিলে তাহার মহিম। সম্যক প্রকশি 
পাইল । রধুনাঁথের প্নীধিতি” চিন্তাঁমণির সবের্বাংকৃষ্ট টাকা হইল । গঙ্গেশের 
দেশের লোক বহু চেষ্টাতেও বাহা করিতে পারেন নাই, বঙ্গের রঘুনাথ 
তাহা অনায়াসেই করিলেন | কেবল তাহাই নহে, রঘুনাথের দীধিতির 
পর মথুরানাথ, রধুনাথের পথ অনুদরণ করিয়া চিন্থামণি-রহস্য নামক যে 
টিকা পিখিলেন, ভাঁহাতে গঙলেশ-চরণামতের মহিমা আরও বাহল্যরণে 
প্রচারিত হইল, এবং প্রকারান্তরে তীহাদের নামেরও সার্থকতা এই টীকা- 
্য়ের মধ্যেও প্রচারিত হইল | অনন্তর, রঘুনাথের দীধিতির উপর জগদীশ 
ও গদাদরের টীকা মানব-বুদ্ধির এক দিকেন শেষ-দীমা প্রদর্শন করিল, 
এবং তাগার পর হইতে নব্যন্যায় বলিলে সাধারণ লোক গন্গেশের 
তন্বচিন্তামণি, তাহার উপর রঘুনাথ ও মথুলানাথের টীকা এবং রঘুনাথের 
দীধিতির উপর জগদীশ ও গদাধরের টীক? প্রভৃতিই বুঝিয়া থাকে । 
বঙ্গদেশেই যেন নব্ন্যায়-রাজোর প্রধান রাজধানী হইয়া উঠিল । 

কিন্ত, বাস্তবিক মিথিলাতেও নব্যন্যায়-রাজ্যের এ্রশূর্ধয বড় অল্প রক্ষিত 
হইল না। গঙ্গেশের পুত্র বদ্ধমান উপাধায় এবং পৌন্র যজ্ঞপতি উপাধ্যায় 
পিতৃ-পিতামহের গ্রস্থের উপর টীকা রচনা করেন 1 বদ্ধমানের পর জয়দেব 
মিশ্র অপর নাম পক্ষধর মিশ্রও চিস্তামণির উপর আলোক নামক টীকা রচন। 
করেন । এই পক্ষধরের আলোকের উপর মহেশ-ঠাকুর আবার দর্পণ নামে 
এক সিকা রচনা করেন। এইকরাপে মিথিলার পণ্ডিতমগুলী বংশানুক্রমে 
গঙগেশের গ্রন্থের “টীকার টীক। তস্য টীকা” প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিতে 
লাগিলেন। বঙ্গেও কেবল রধুনাথ, মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধরে এই খান্্র 
আবদ্ধ থাকিল না ; তবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রভৃতি বছ 
বিদ্বদ্বের গ্রন্থ অদ্যাপিও বর্তমান। এতত্বাতীত কত পণ্ডিতের কত গ্রন্থ 
যে কালের কবলে কবলিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্বী কর যায় না। 


৭৪ ভূমিকা । 


মিথিল৷ ও বঙ্গের দেখাদেখি ভারতের অন্যান্য প্রদেশও চিন্ত!মণি রত্বলাভে 
ব্গ্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র দেশের ধর্মুরাজাধ্বরীত্র তিকচুড়ামণি' নামক 
এক উত্তম টীক। রচনা করিয়াছিলেন । দক্ষিণ-ভারতেও এ চেষ্টার অভাব 
হয় নাই । বস্তৃতঃ, চিস্তামণির জন্য ভারতের নান। প্রদেশের মধ্যে বেশ 
একটা বিগ্রহ উপস্থিত হয়। কিন্ত, ভগবদিচ্ছায়ি উহা এখন বঙ্গবাসীরই 
করায়ত্ত হইয় রহিয়াছে ; জানি না বঙ্গবাণী এ রত্ু আর কতদিন রক্ষা 
করিতে পারিবেন ? গত বৎসর নাকি তর্কতীর্ঘ-পরীক্ষাতে একটীও বাঙ্গালী 
পরীক্ষার্থী ছিল না, কিছুদিন হইতে ন্যায়রত্্, তর্কবাগীশ ও তকতীর্ঘ সম্তান- 
গণ উকিল, হ।কিম ও কেরানী হইতেছেন | 

যাহ। হউক পিতা স্থমিট খাদ্য কিছু পাইলে যেমন পুত্রকে তাহা 
আম্বাদ করাইবার জন্য লালায়িত হন, তদ্ধপ এই নব্যণ্যাগামুতকে গঙেশের 
কিছু পরেই বালকের আস্বাদনীয় করিবার অনা বিজ্ঞপপ্ডিতমগ্ডলী মধ্যে একট। 
চেষ্টার সোত পরিলক্ষিত হয় | ক্রয়ে নব্যন্ার়েব মতাবলম্বনে নানা জনে 
নালা গ্রন্থ বালবোধোপযোগী করিয়া রচনা ক্িতে লাগিলেন, এবং এই রূপে 
তাঘাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্তমুক্তাবল্গী, তক্কসংগ্রহ, পদাধবীপিকাঃ তককোৌমুপা 
প্রভৃতি অগণ্য গ্রন্থের উৎপত্তি হইতে লাগল 1 কতই, মব্যন্যায়ের 
আবির্ভাবে দার্শনিক-জগতে এক নব্যুণের আপিডাব হইল। আজ নবা- 
ন্যায়ের আলোকে ব্যাকরণ, অলন্কার, পাবা, পাগল, মীমাংস।, বেদান্ত 
প্রভৃতি সকল শাস্ত্ই পঠিত হইতেছে । এমন কি খৌহমের ম্যায়, কণাদের 
বৈশেঘিকও এই নব্যন্যায়ালোত উজ্জল হর হইয়া উঠিযাছে। নবান্যায় 
সাহাযো যদি কোন শাত্র পঠিত না হয়, হাহা হইনে সে শাচশ্র পাঁতিভ্যই 
স্বীকৃত হয় না| নব্যন্যায় আঁছ ক্ষমার পক্ষে দিবাকন স্থানীয় হইয়া 
উঠিয়াছে | ইতাই হইল নবান্যায়ের শতি সংঙ্গিপ্নু উত্পভি কথা । 

যাহাদের অধিক জানিতে হইবে, তীঁছারা বিশৃুকোঘের গন্যায়” শব্দ; 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূঘণ এবং রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন চক্র মহাশয়ের প্রবন্ধ, স্বগাঁয় রাজিক্র"গি বির মহাশয় এবং 
মহামগ্েপাধ্যা় শ্রীষন্ত হলগুসাদ শান্রী মহাশয় বিপটিত পুঁথির বিবরণ এবং 
বেঙ্গল এণিয়াটিক 'সাসাইটীল পন্তক-তালি 1), ই দুয়। অফিদের পন্তক- 
তালিকা, নানা পণ্ডিত জ্বরে প্রবন্ধপুষ্ট ইতিয়ান এন্িহোকেরি, বেল 
এসিয়াটাক সোপাইটার জণাল, ইটালীয় পণ্ড সাঈলি প্রণীত একখানি গ্রন্থ, 
বোম্বাই প্রদেশে প্রচারিত নাঁন। তর্কসংগ্রহের শংস্করণগুলি এব” কাশীতে 
প্রকাশিত ন্যায়-গ্রস্থাবলীর ভমিক! প্রহৃতি দেখিতে পাবেন । 


নব্যন্যায়ের ইতিহাস | ৭৫. 


এইবার আমরা এতৎ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিষয়টি অ।লোচন। করিবঃ অর্থাৎ 
দেখিব এই নব্যন্যায়ের ইতিহাস কিকপ ? 


নব্যন্থায়ের ইতিহাস । 


এই নব্যন্যায়ের আদি-প্রবস্তক কে, তাহা জানিতে পারা মার নাই । 
শুন! যাইতেছে-_-ব্যোমশিবাচাধের্যের সপ্তপদার্থী এই মতের প্রাচীনতম গ্রন্থ । 
এই ব্যোমশিব, উদয়নের পূর্ববর্তী -ইহ। উদয়নের গ্রন্থ হইতেই প্রমাণিত 
হয় । এদন্য তিজিয়ানাগ্রান সংস্কৃত পৃস্তক্াবলীর অন্তর্গত সপ্তুপদাথীঁ নামক 
গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টবা। এই উদয়নের সময় ৯৮৪ খুষ্টাব্দ_ইহা পৃবের্ব কথিত 
হইয়াছে । সুতরাং, ব্যোমশিব ১৮৪ খুষ্টন্দের পৃব্ববন্তী। আর যদি 
রাজশেখর স্ুরির কথ। বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে ই'ন ন্যায়কন্দনীকার 
শীধরেরও পৃর্র্ববস্তী । এই শ্রীবর ১১১ খৃষ্টাব্দে কন্দশীগ্রন্থ রচনা করিলেও 
ইনি উদয়ন অপেক্ষা বয়োজোষ্ঠ 1 আুতিরাত) বে্োমশিব এই শ্ীধবরেরও 
পৃব্বনত্তী । কারণ, রাজশেখর সুরি প্রশস্তপাদ-ভাষ্যেন টিকাকারের নাম 
উল্লেখ-কালে প্রথষেই ব্যোমশিবের নাম করিয়াছে, তখপরে কন্দলীকারের 
নাম করিয়াছেন এবং তৎপরে উদয়নের নাষ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাতে 
একটি ক্রম লক্ষিত হইতেছে । স্তন, ব্যোযশিব ৯৫০ বুষ্টাব্দেরও 
পৃর্ববত্তাঁ । এজন্য নির্ণয়সাগর হইতে প্রকাশিত সপ্ুপদাখাঁ ভূমিকা দ্রষ্টব্য । 
আর যদি মাঁধবীয় শঙ্কর-বিজয়ের কথ বিশ্বাস করা যায়ঃ তাহা হইলে 
ব্যোমশিব, শঙ্করেরও পৃবর্ব বত্তী | কারণ, নীলকণ্ঠ, শঙ্করের মহিত বিচারে 
পরাজিত হইয়া পরিশেঘে ব্যোমশিবের সপ্তুপদা্ধের মতাঁবলম্বনে বিচার 
করিতে লাগিলেন-_মাধব এইব্রপ বলিয়াছেন | শঙ্গরের সময় ৬৮৬ খৃষ্টাব্দ । 
এজন্য মৎ্কৃত “আচাধ্য শঙ্কর ও রামানুজ” এনং বিশ্ুকোঘের “শঙ্করাচাধ্য"ঃ 
শব্দ দ্রষ্টব্য। সুতরাং, ব্যোমশিব ঘষ্ঠ বা সপুষ শতাব্দীর লোক । বলা 
বাহুল্য, মীমাংসক শ্রেষ্ঠ প্রভাকরের সময় যেরপ পদার্থ-তত্ববিচার দেখা যায়, 
তাহাতে মনে হয় কুমারিলের পৃক্ববত্তী এই প্রভাকরের সময়ই এই ব্যোমশিবের 
আবিতাব-কাল | যাহা হউক, ইহ? ব্যোমশিবের সময়ের আধনিক সীম! 
হইত পারে | ইহার সময়ের প্রাচীন সীম প্রশস্তপাদের সময় হইবে । 
প্রশন্তপাদ, বাৎস্যায়নের পরবত্তী | কারণ, তিনি বাত্শায়ন ন্যায়ভাঘ্য 
হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন । এজন্য জঙ্দ“ন পণ্ডিত জেকবির প্রবন্ধ 
স্ষ্টব্য । এই বাৎস্যায়ন জেকবির মতে খুঘ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক । 


৭৬ ভূমিক। | 


মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভৃঘণের মতেও বাৎস্য।য়ন প্রায় এ 
সময়ের লোক । এজন্য ইত্ডিয়ান এট্টিকোয়েরি ১৯১৫ খুষ্টাব্দ দ্রষ্ব্য। 
দেশীয় প্রবাদ অনুসারে বাৎস্য!য়নই চাণকায । এজন্য শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘে!ঘাল 
লিখিত শ্রীযুক্ত ফণিভ্ঘণ তর্কবাগীশ মহাশয় কৃত ন্যায়-ভাঘ্যানুবাদ-উপ- 
ক্রযণিক। দ্রষ্টব্য ; অর্থাৎ এই মতে বাৎস্যায়ন খৃষ্টপৃব্্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক । 
সুতরাং, ব্যোমশিবের সময় খুষ্টপৃবর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খু্টায় ঘষ্ঠ ব! 
সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে হইতেছে । 'অবশন, পাশ্চাত্য-মত গ্রহণ করিলে তাহার 
সময় হয়ত খষ্টীয় চতুর্থ হইতে ঘষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে হয় । কিন্ত, 
ইহার মধ্যে কোন্টী ঠিক, তাহা নির্ণয়ের উপায় এখনও আমাদের হস্তগত 
হয় নাই | বহু পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্যভাবাপযন পঙ্তবগের প্রবৃত্তি যেন 
আমাদের সভাতাটাকে আধুনিক করা, এবং বছ হিন্দু ও হিন্দুভাবাপন্ন পরণ্িত- 
বর্গের প্রবন্তি তাহাদিগকে প্রাচীন প্রতিপন্ন করা। প্রথম শ্রেণীর প্রগ্ডিত- 
গণের মতে বর্তমান বৌদ্ধ-মতের পৃবের্ব বৌদ্ধ মত এবং হিন্দু সভ্যত। ছিল না, 
বৌদ্ধদিগের সবই নতন উদ্ভাবিত এবং হিন্দুর সভ্যতা বৌদ্ধ-ঘুগের পর | 
কিন্তু, হিন্দ ও বৌদ্ধ উভর্য়েই, তাহা ছিল বলিয়। বিশ্বাস করেন | প্রথম 
শ্রেণী বলেন, গ্রন্থ বা অপর গ্রন্থে উল্লেখ না থাকিলে, শিলালিপি বা 
তাঁয়শাসন না থাকিলে কোন কথ বিশ্বাস নছে : দ্বিতীয় শ্রেণী কিন্ত প্রবাদও 
বিশ্বাস করেন । কনকথা। এ ক্ষেত্র সত্যতনির্ণয় এক প্রকার দঃসাধ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। যাহা হউক, আপাততঃ দেখ যাইতেছে নব্যন্যায়ের ইতিহাসে 
প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ প্রথম ব্যোমশিব, তৎপরে যথাক্রমে শ্রীধর, উদয়ন, বল্লত, 
গঙ্ষেশ, বদ্ধমান, যক্তঞপতি, পক্ষবর, বাঁন্ুদেব, রুচিদত্ত, মহেশঠাকূর, বাসুদেব 
সাব্বভৌম, বধূনাথ, মথরানাথ, ভবনন্দ, জগদীশ, গদাধর এবং তাহাদের 
সমসাময়িক পিতবর্গ | ইহীরাই আবিভত হইয়া নব্যন্যায়ের সাম্রাজ্য 
বিশেঘভাবে বদ্ধিত করিয়াছেন | ইহাই হইল নব্যন্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস । অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পবেবোক্ত প্রমাণাবলী মধ্যে দ্রষ্টব্য 
এইবার দেখ! যাউক, নব্যনায়ের লক্ষণ কি ? 


নব্যন্যায়ের লক্ষণ । 


নব্যন্যায় কি, এসম্বন্ধেও মতভেদ বিদ্যমান । (১) এক শ্রেণীর 
পণ্ডিতের মত--চিস্তামণি গ্রন্থই নব্যন্যায়ের গাদি গ্রন্থ | ব্যোমশিবের সপ্ত- 
পদারথাী, উদয়নের লক্ষণাবলী, মুক্ঞাবলী, তর্কসংগ্রহ প্রভৃতি নব্যন্যায় 
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নহে | চিত্তামণি প্রভৃতি এই সব গ্রন্থে সপ্ত পদার্থ এবং কণাদেব গ্রস্থে 
ছয় পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ইহারা নব্যন্যায় নহে ॥ কারণ, 
কণাদের গ্রন্থে ছয় পদার্থ স্বীকৃত হইলেও অবধিকরণসিদ্ধান্ত-বলে কণাদকে 
সপ্ত-পদার্ধ-বাদী বলিতে পারা যায় ॥ অতএব, সপ্ত-পদার্থ-বাদী হইলেই 
নব্যন্যায় হইতে পারে না-চিন্তামণিই নব্যন্যায়। (২) 'আবার কেহ কেহ 
বলেন-_ব্যোমশিবের সপ্তপদাঁখা এবং উদয়নের লক্ষণাণল। নব্যন্যায় নহে ; 
চিন্তামণিই নব্যন্যায় ; এবং সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী ও তরকসংগ্রহ প্রভৃতি নব্য 
ও প্রাচীন ন্যায়ের সংমিশ্রণ স্বন্ধপ । যেহেতু, অনুনিতি প্রভৃতি স্থলে ইহা- 
দিগের মধ্যে নব্যের সৃদ্্তা আছে, এবং কণাদের সপ্ত পদার্থ স্বীকৃত 
হওয়ায় ইহারা বৈশেধিক-শাত্রবিশেষঃ এবং গৌতমের প্রমাণ চারিটী 
গৃহীত হওয়ায় ইহারা ন্যায়-শস্্রবিশেষ । (৩) আবরি আর এক শ্রেণীর 
পাত বলেন-যাহা চিন্তামণির পরবে রচিত, তাহাই নব্য নাঁমে অভিধেয়, 
সময়ানসারেই নব্য-প্রাচীন নাম-কক্ণ করিতে হইবে | অতএব, চিন্তামণি, 
মুভ্তাৰলী, তর্কপংগ্রহ-ইহারা নবানা'র এনং ব্যোমশিবের অপ্তপদারখী ও 
উদয়নের লক্ষণাবলী-- ইহারা দৈশেষিক শার্র। (8) অন্য এক সম্পৃদ]য় 
বলেন-যাহাতে কেবল প্রয়াণ-মাব্র সম্যক্ব্বপে আলোচিত হইয়াছে, প্রমেয় 
সম্বন্ধে তাদ্‌শ আলোচন। নাই, অর্থাঙি যাঁহী কেবল তর্কশাস্ত্র বিশেষ, 
মোক্ষোপায়-বর্ণন, জগত্-কারণ প্রভৃতি নিয়, যাহার লক্ষ্য নে, সেই ন্যায়- 
শাস্ত্রের নাম নব্যনাযায় । আর এই কাপণে নব্যন্যায়ের উৎপত্তি বৌদ্ধগণের 
ন্যায়শান্্র হইতে হইয়াছে বুঝিতে হইবে । যেহেতু, ধন্কীন্তির “ন্যায়বিন্দৃঃ। 
জাতীয় বোদ্ধগ্রগ্থ গঙ্গেশের পুব্ৰ প্রমাণ-মাত্র আলোচনায় পব্যবঘিত। আর 
এই জন্য গঙছেশের পৃব্ৰে খদি দিন্দুপক্ষে ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হয়, 
তাহ) হইলে তাহা ভাসব্বজ্ডের ন্যায়মারেই গিদ্ধ হইতে পারে । যেহেতু, 
ভাসব্বজের গ্রন্থ গঙ্গেশের পৃব্ববস্তা এবং তাহা প্রমাণ-মাত্র আলোচনায় 
প্রবৃত্ত | নব্যন্যায় সম্বন্ধে এইক্প নানা ওনে নান। মতামত প্রকাশ করিয়া 
থাকেন । 

কিন্ত, আমাদের বোধ হয়--নব্যন্যায় ব্যোমশিবের সপ্ডপদাথাঁর সময় নিজ 
বাল্যরপ প্রকাশ করিয়াছে ; উৎপত্তি ইহার ঠিক জানা যায় না * এবং সপ্ত- 
পদা্থী এই নামটীই নবাত্বের একটা প্রধান হেতু | কারণ, কণাদ ঘট্‌-পদাথ- 
বাদী-_ইহ। ভারত ও পুরাণাদি প্রাচীন শাস্ত্র সাক্ষ্য দেয়। সাংখ্য-সুত্রে 
কণাদের মতকে ঘট -পদার্থ-বদীর মত বল! হইয়াছে, যথা ১ 

“ন বয়ং ঘটপদার্থবাদিনো বৈশেঘিকাদিবৎ ১1২৫ 
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বেদাস্তদ্শন-শঙ্করভাষ্যেও বৈশেঘিককে ঘট .পদার্থবাদী বল হইয়াছে, 
যথা ;__ 


«অপি চ বৈশেঘিকা:ঃ তন্্রা্থভূতান্‌ ঘট্পদ।থান্‌ দ্রব্যগুণকম্দবসামান্য- 
বিশেঘসমবায়াখ্যান্‌ অত্যাস্তভিম্ন!র্‌ ভিন্নলক্ষণান্‌ অভ্যুপগচ্ছন্তি |” 
২০২ পৃষ্ঠা কা» সং। 


“ন চ বৈশেঘিকৈঃ: কল্পিতেভাঃ ঘড় ভ্যঃ পদােভ্যঃ অন্যে অধিকাঃ শতং” 
সহখং বাথা ন কলিতব্যা ইতি নিবারকে। হেতুরস্তি |” 
২১০ পু, এ, ২২১৭ পৃষ্ঠ) । 


অতরাণ্ড সপ্তপদাথাঁ এই নামকরণেই ব্যোমশিবের গ্রন্থ বৈশেঘিক নহে 
সিদ্ধ হইতেছে । 

যদি বল! হয়, অধিকরণ-সিদ্ধান্ত বলে কণাদেরও সপ্তপদাথ শ্বীকৃত-_ 
বলিব। তাহ। হইলে বলিব--অভাবটা প্রাচীনমতে অধিকরণ-স্বর্ূপঃ এবং 
'অতাবের অভাব প্রতিযোগীর স্ববূপ বলিয়া স্বীকৃত হয় বলিয়া উহা তখন 
ঠিক পদারূপে স্বীকৃত হয় নাই । নব্যমতে ইহা অধিকরণ-স্বরূপ নহে এবং 
অভাঁবের অভাঁবটীও প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে' বলিয়৷ অভাবকে একটা পৃথক 
পদার্থ বলা হইয়াছে ; সুতরাং, ইহ। প্রাচীন মতে প্রকৃত পদার্থ-পদবাচ্য নতহ | 
আর তজ্জন্য বৈশেঘিককে অধিকরণ-সিদ্ধান্ত-বলে সপ্তপদার্থবাদী বলা ঠিক 
নহে । আর যদি বল। হয় চিস্তামণিকার পদাথ-তত্বের উল্লেখ ন। করায়-- 
নব্যত্বের লক্ষণ- কেবল প্রমাণ-তত্বের আলোচনা ;, তাহা হইলে বলিব, 
তাহাও নহে । কারণ, চিন্তামণিকারও সপ্তপদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। 
যেহেতু, উপমান-চিস্তামণি গ্রন্থে শক্তি ও সাদৃশ্যের সপ্তপদার্থারিভত্ব-সংক্রান্ত 
প্রস্তাবটী খণ্ডন করা হইয়াছে । ইহ] মুক্তাবলী গ্রস্থেও স্প্ভাবেই কথিত 
হইয়াছে । সুতরাং, নব্যত্বের লক্ষণ ওরপ নহে, পরস্ত সপ্ত-পদ।থ-বাদাতাই 
তাহার লক্ষণ--ইহ] বলিতে পারা যায়| 


' তাহার পর, গজেশ, চিশ্ামণিতে প্রমাপ-চতষ্টয়ের কথাই বিশেঘভাবে 
বলিলেও এক ঈশ্ুরানুযান-প্রকরণে গ্রমেয়-নির পণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়। 
দিয়াছেন । বস্ততঃ, পরমাত্বতিন্ যাবৎ প্রদার্ধের জ্ঞান-পুব্বক পরমাত্থাতে 
মনন করিবার ভ্বন্য, যে ন্যায় ও বৈশেঘিক শাস্রের প্রবৃত্তি, সেই প্রয়োজনটী 
প্রমাণের কথা নিঃশেষে বলিয়৷ ঈশুরানুমান-প্রকরণে ঈশ্র সম্বদ্ধে সবিশেষ” 
তান্তব বলাতেই যথেষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। নিতান্ত নব্য যে জগদীশ, তিনি 
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তাহার তর্কামূতে এবং সেই প্রাচীন ব্যোমশিবও তাঁহার সগুপদারথীতে এই 
শাস্ত্রের প্রয়োজন সঙ্বন্ধে এই বাপই বলিয়াছেন । ইহাতে মোক্ষাপায় নির্দেশ- 
রূপ দর্শনশান্ত্রের প্রয়োত্ধনই যে, এই শান্ত্রেরও প্রয়োজন, তাহা স্পষ্টভাবে 
কথিত হইয়াছে । সুতরাং, সপ্তপদার্থ এবং প্রমাণ-চতুষ্টয় স্বীকার পুবর্বক 
গৌতমীয় ন্যায় ও কণাঁদের বৈশেঘিকন্দর্শনের মতত্বয়ের অন্যতর মতাবলম্বনে 
যে হিন্দুর ন্যায়শাস্ত্র, তাহাই নব্য-ন্যায়শাস্ত্র। ইহ। তর্কশাস্ত্র নহে, ইহা বৌদ্ধ 
ব জৈনগণের আবিষ্কৃত সত্য হিন্দুর বেশভূঘ1বিমণ্ডিত শাত্রবিশেঘ নহে । 
ধর্কীত্তির ন্যায়বিন্দুতে পদার্থ-তত্ব কথিত হয় নাই, তথায় কেবল প্রমাণ-তত্বই 
কথিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে চিন্তামণিগ্রন্থে উভয়ই কথিত হইয়াছে ; 
যেহেতু, পদার্থতত্ব তথায় অন্তনিহিত রহিয়াছে । 

আর যদি বল। যাঁয়- জৈনগণের ন্যায়মধ্যেও পদার্ধতত্ব এবং প্রমাণতত্ব 
উভয়ই কথিত হইয়াছে ; সুতরাং, ইহ। জৈনগণের সম্পত্তি হইব না 
কেন? কিন্তু, তাহ।ও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, তাহাদের 
পদাথ চস অন্যক্সপ, নব্যন্যায়ের পদাথতত্ব অন্যক্ূপ | যেমন, যুদ্ধ উদ্দেশ 
করি, উভয়পক্ষ নৃতন মৃতন অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করে, বৌদ্ধ-টজৈনগণের 
আব্কারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর পক্ষ হইতে ইহা তদ্ধপ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; 
ইহ|কে উহাদের নকল বলিবার আবশ্যকতা নাই ; বরং, পূর্রবপ্রতিচিত 
রাজের বিরুদ্ধে উথান করিতে হইলে যেমন নবশক্তি প্রথমত; পুর্্ব- 
প্রতিটিত রাজ্যের অনুকরণ করে পরে নৃতন উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্দরপ 
প্রাচীনকাঁল-প্রবর্ভিত কণাদের পদার্থতত্ব দেখিয়। জৈৈন-বৌদ্ধগণ নিজ নিজ 
দর্শন ও তকশাস্্র রচন। করিলে হিন্দুগণ যে, প্রাচীন নিজ উপকরণ 
সাহায্যে নূতন উদ্ভাবন করিলেন, তাহাই তীহ!দের নব্যন্যায় | যাহার 
কিছু থাকে, সে-ই নূতন করিয়৷ গড়িয়। থাকে ; যাহার কিছু নাই, সে-ই 
অনুকরণ করে, ইহা একটা প্রবন স্বাভাবিক নিয়ম | এজন্য, ধাহার! 
নবান্যায়ের উদ্ভাবন-কার্যা_-অহিন্দুর হাস্তে দিতে চাত্হেন, তীহাদের যুক্তির 
দৃঢ়ত। আমাদের নিকট এখনও সম্যক উপলব্ধ হইল ন | 

বরং, একদিন এরসপ অনুমান করা চলে যে, বেদ অমানাকারী 
নাস্তিকগণকে বেদের প্রামাণ্য বুঝাইবার জন্য মীমাংসকগণ, বেদকে 
অপৌরুঘেয় বলিয়া_শব্দ নিত্য বলিয়। বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলে নৈয়ায়িক 
ও বৈশেঘিকগণ যখন বেদকে পৌরুঘেয়-_ঈশুর প্রণীত এবং শব্দ অনিত্য 
বলিয়৷ বিতিন্ন পথে মীমাংসকগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন, 
তখন মীমাংসকশ্রেষ্ঠ প্রভাকর প্রভৃতি, নৈয়ায়িক ও বৈশেধিক-মতের পদার্থ- 
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তত্ব-খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়৷ গুহবিবাদে ব্যাপৃত হইলে, যাঁহার। নৈয়ায়িক ও 
বৈশেঘিক. এই উভয় মতের সামগ্রদ্য-রক্ষা -পুর্বকষ্পদাধ-তত্ব-স্বাপন-পৃবর্বক 
মীমাংসকের প্রতিদবন্দিতাচরণ করেন, তীহাদের চেষ্টার ফঘ্ুল নব্যন্যায়ের 
উৎপত্বি--তাহাদের নিকটই নব্যন্যায় প্রকতপক্ষে খণী | চিন্তামণি 
্রন্থারস্তে গঙ্গেশের “গুরুভিজ্ঞাত্ব। গুক্ধণাং মত বাক্যটী দেখিলে এই 
কথাই মনে হয়, এবং পদাথ-সংখ্যা-নিণয়স্থতল মীমাংসক-সন্পত “শর্তি”! 
ও «সাদৃশ্য”* অতিরিক্ত পদাথ নহে--শুনিলে এ কথাই আরও দৃঢ় হয়। 
অতএব, নব্যন্যায়ের পিতা-মাতা--গৌতমের ন্যায় ও কণাদের বৈশেঘিক, 
জ্ঞাতি শত্র--মীমাংসক, এবং বিজাতীয় আততায়ী শক্র--জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি 
নাস্তিকগ্রণ। ইহারাই ইহার নিমিত্ত-হেতু | আঁর যীহার] ইহাকে বৈশেঘিক 
কিংবা ন্যায়শাস্্ই বলিতে চাহেন, তাহাদের কথাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় 
ন। | কারণ, নব্যন্যায়ে বহুস্থলে দেখ! যায়--কখন ন্যায়-মত, কখন 
বৈশ্থশঘিক-মত গৃহীত হইতেছে । এজন্য বিস্তৃত বিবরণ সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী 
গ্রন্থে ডষ্টব্য | রায় বাহাদূর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্ত্র শাস্ত্রী মহাশয় এইগুলি 
অতি সুন্দরভাবে তাঘাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলী ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছেন। 
বাহুল্য-ভয়ে আমর। আর এস্বলে তাহ। প্রদর্শন করিলাম না । 


নব্যন্যায়ের আলোচ্য-বিষয় । 


পর্ব প্রস্তাবানূসারে এইবার আমাদিগকে এই নব্যন্যায়-শাস্ত্ের আলোচ্য- 
বিঘয় আলোচনা করিতে হইবে । কিন্ত, শাস্ত্কারগণ যখন যে শাস্ত্রের 
আলোচ্য-বিষয় বর্ণনা করেন, তখন সেই শাস্ত্রের প্রয়োজন, অধিকারী, সম্বন্ধ 
ও প্রতিপাদ; প্রভৃতি কতিপয় বিষয় বণনা করিয়। থাকেন । অতএব, 
আমরা তাঁহাদিগের পথের অনুমরণ করিয়া প্রথমে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন 
কি বলিয়াই ইহার প্রতিপাদ্য-বিঘয় আলোচনা করিব এবং পরিশেঘে ইহার 
অধিকারী নিরূপণ করিবার চেষ্ট। করিব | 


নব্যগ্ঞায়ের প্রয়োজন।। 


দেখা যায়, সমুদায় আস্তিক দশন এবং কতিপয় নাস্তিক-্দর্শনের মত-__ 
বিশেষতঃ ন্যায় ও বৈশেঘিকের মত, এই নব্যন্যায়*শাস্ত্রেরও প্রয়োজন-__ 
মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স । অর্থাৎ, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্ত, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা 
শ্রেযঃ আর নাই, তাহাই লাভ কর] ৷ অবশ্য, বিভিন্ন মতে মোক্ষ-বস্তরতে 
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মতভেদও আছে £ কিন্ত, সে বিষয়ের বিচার আর এস্বলে কাজ নাই। 
এখন আন্তিক-দর্শন সমূহের প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহার কারণ কি, তাহ! 
একবার চিস্ত করা উচিত। ইহার কারণ--ইহার! বেদানুযায়ী শাস্ত্র । 
বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে তাহার! সম্পূর্ণ বেদ-প্রামাণ্যবাদী ও বেদানুগামী | 
এখন সেই বেদেই কথিত হইয়াছে যে, মোক্ষই পরম নিঃশ্রেয়স বস্ত-_ 
অন্য সব যাহা কিছু, সবই প্রতাক্ষদৃ্ট পদার্থের ন্যায় অনিত্য ও 
অস্ুখকর ; এবং সেই বেদেই আবার যখন এই মো্ষের উপায় নির্দেশ 
কর। হইয়াছে, তখন বলেই উপায় পরিত্যাগ করিয়া! কোন ব্যক্তি 
আবার স্বয়ং তাহার উপায়-নিছ্ধারণে প্রবৃত্ত হইবেন ? যেহেতু, 
অলৌকিক-বস্তৃ-লাভের উপায়ও অলৌকিক-মূলক হইবারই কথা । সুতরাং, 
আস্তিক দারনিকগণ বেদোক্ত মোক্ষলাভের জন্য বেদোজ্ত উপায়েরই 
অনুসরণকারী হইলেন ; এবং সেই মোক্ষলাভের উপায়ে সহায়তা করিবার 
মানসে নিজ নিজ দর্শনশাস্ত্র রচন। করিলেন | অর্থাৎ, তীহাদের দর্শনের 
উদ্দেশ্য হইল-_-মোক্ষলাভের বেদোক্ত উপায়ে সহায়তা করা । বেদে 
এইক্রপ অলৌকিক মোক্ষ-বস্তবর বিষয় না কথিত হইলে আস্তিক দশবগুলির . 
প্রয়োজন মোক্ষ হইত কি না--ঘসে বিয়ে বিশেঘ সন্দেহ হয়। 
যাহ। হউক, এই কারণে আস্তিক দর্শনগুলির প্রয়োঙ্ধন--বেদানুসরণ পুবর্বক 
মোক্ষোপ্ায় বর্ণনা কর! এবং তজ্জন্য আস্তিক দর্শন সম্ভৃত নব্যধ্যায়েরও 
প্রয়াজন-_বেদাথানুসরণ-পৃৰ্বক মোক্ষোপায় বর্ণন করা । কেবল তকরশস্ত 
ঘহে। 
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তাহার পর আমর! দেখিতে পাই--এই মোক্ষলাতের উপায় সম্বন্ধে বেদে 
কথিত হইয়াছে যে, “পরমাত্বার জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে মোক্ষ হয়, 
এবং পরমাত্বার জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তহিঘয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন 
আবশ্যক”” | শ্রবণ অথ মোটামুটীভাবে পরমান্-বিষয়ক বেদাস্তার্থ শ্র্তিগোচর 
করা, মনন অর্থ যুক্ি-সহকারে সেই শর্ত অর্থের চিস্তন করিয়া সংশয়াদি 
বিদ্‌রিত কর। এবং নিদিধ্যান অর্থ ৫সই পরমাস্্ার ধ্যান করা । এখন 
পরশাত্ব৷-বিঘয়ক সংশয়াদি বিদূরিত করিতে হইলে পরমাত্বীতে তদিতর তাবৎ 
পদার্থের ভেদদের অনুমান কর প্রয়োজন হয় । কারণ, তাহা ন। হইদ্ভল 


পরমাধুতিন্ন কোন বস্তরতে কদাচিৎ প্ররমাত্ুজ্ঞ/ন অন্মিতে পারে, আর তাহার 
ভূ--৬ 


৮২ ভূমিকা | 


ফলে পরমাত্বার নিদিধ্যাসনেও তাহ থাকিয়া যাইবে । বস্ততঃ, জঞানরাজোর 
নিয়মই এই যে, কোন কিছুরই জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তজ্জাতীয়-ভিন্ন 
সমুদায় জ্ঞাত-বস্তর ও তজ্জাতীয়ের জ্ঞান-পুরর্বক উভয়ের একট। তুলনারূপ 
কার্য আবশ্যক হয় । তস্ভিম্নের জ্ঞানটী তাহার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে না হইলে 
তাহার সবিঘশঘ জ্ঞান হয় না, এবং যতই তিনের জ্ঞানের পূর্ণতা হয়, 
ততই সেই কোন কিছুরও জ্ঞানের পূর্ণত। হয়। যেমন, ঘটের জ্ঞান-লাভ 
করিতে হইলে ঘটের একটা যৎকিঞ্চি্জ্ঞান এবং ঘট-ভিম্ন পট-মঠ-্পাগর 
প্রভৃতি যাবৎ বস্ত যে এঁ যৎকিন্কিৎ (ঘট) টী নহে, তাহ জানা আবশ্যক 
হয় । নচেৎ ধট-জ্ঞান কালে যাহার সহিত ঘটের ভেদজ্ঞান মনে উদিত 
হয় নাই, তাহার জ্ঞান হইলেই “তাহাও কি ধট নহে” এইক্সপ সংশয়, 
অথব। “*তাহাও ঘট” এইক্সপ বিপরীত জ্ঞান প্রভৃতি হইতে পারে । এবং 
ঘট ভিক্ন যাবদ বস্তর সহিত ষটকে বত পৃথক করা যায়, ততই ঘটজ্ঞান 
পৃণতা-প্রাপ্ত হইতে থাকে (বৈশেঘিক মত্টী জ্ঞানরাজ্যের এই সাবর্বভৌম 
নিয়মের উপর প্রত্তিষ্ঠিত থাঁকিয়াই পরমাত্ব-জ্ঞান-ক!লে পরমাত্মভিন্ন যাৰ. 
বস্তর জ্ঞানের আবশ্যকতা ঘোষণা করিয়াছে এবং যাবৎ পদার্থেরই যথার্থ- 
স্তঞান-লাভে বদ্ধপরিকর হইয়াছে ১ আর তজ্জন্য ইহার সহিত বেদাস্ত-মতের 
অনৈক্যও হটিয়। গিয়াছে । বেদাস্ত “তমেব বিদিত্া অতিমৃত্যুমেতি” 
বলিয়। এবং “তন্লিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ” (বেদান্ত সূত্র ১১৭) বলিয়। 
এক বঝঙক্ষেরই জ্ঞানের বাবস্থা করিয়াছেন, বৈশেঘিকের মত পরমাত্ব-জ্ঞানাথ 
যাবৎ-পদার্থের জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন 
তকরত্ব মহাশয় বঙ্গবাসীর বৈশেঘিক-দর্শন-ভুমিকায় এই কথাটী অতি 
সুন্দরভীবে বলিয়াছেন, যথা--“সমগ্র গ্রশ্থের উদ্দেশ্য--ধশ্বকল তত্বজ্ঞান, 
তত্বজ্ঞানের ফল--মুক্তি । বৈশেঘিক প্রণেতার মতে জড় পদার্থের তত্বপ্ঞানও 
তত্বজ্ঞান, আত্মজ্ঞানও তত্বজ্ঞান, যাহা সত্যক্রান তাহাই তত্বজ্ঞান, সব্বত্র 
এই তত্বজ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। কেননা জড়-পদার্থের তন্বজ্ঞান 
তিন্ন আত্মতব্স্ঞান হয় না, আর্থ আত্বতন্থন্জান ব্যতীত যে মুক্তি হয় না-_ 
ইহা সকলেই স্বীকার করেন | বেদান্ত দর্শনে জড়তত্ব উপেক্ষিত, বৈশেঘিকে 
তাহা আদৃত 1” যাহা হউক, এইরূপে মোক্ষারথঁর পরমাত্ব বিষয়ক বিশ্পটড্ঞান- 
নিমিত্ত যাবৎ-পদাথের বিদ্পটজ্ঞান-লাভ আবশাক হয় এবং বৈশেঘিকের 
অনুসরণ করিয়া এই নব্যন্যায়ও যাবৎস্পদার্ধের বিভাগ-সাধন-পব্বক 
তাহাদের সাধর্ম্য-বৈধন্থ্য প্রভৃতি নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে । যেহেতু, যাবৎ 
পদার্থের বিভাগসাধন না করিতে পারিলে তাহাদের সাধঙ্দ্াবৈধর্দা- 


নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য ৮৩ 


জ্ঞানলাত সম্ভব নহে এবং ইহা। না করিতে পারিলে কোন মানবই আঙজন্ম- 
চেষ্টাতেও যাবৎ থণদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতেও পারিবে না । আর 
এই শান্তর ইহাই প্রকৃষ্টক্পপে শিক্ষা দেয় বলিয়া এই নব্যন্যায় শাস্তের 
প্রতিথাদ্য-বিঘয় যাবৎ পদাঘর্থর তত্বভ্ঞানের উপায় নির্দেশ কর | সুতরাং 
বুঝ। গেল নব্যন্যপ্িয়র প্রয়োজন- মোক্ষ, এবং প্রতিপাদ্য-বিঘয়-স্মোক্ষো- 
প্রায়ভূত যাবৎ-পদাথের তত্বজ্ঞান । 

এই কথাটা মূল বৈশেঘিক দর্শনে বে ভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা 
এই, যথা -.. 


“অথাতো ধঙ্ধং ব্যাখ্যাস্যামঃ | ১ 
মঙ্গল '; অনস্তর ধশ্বব্যাখ্যান করিব । ১ 


যতেহ্ত্যুয়দয়-নি)শ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্শঃ | ২ 
যাহ। সুখ ও মোক্ষের সাধন তাহাই ধর্ম । ২ 


তথ্বচনাদায়ীয়স্য প্রামাণ্যম ৷ ৩ 
বেদ ধর্ম-প্রতিপাদক, এই কারণেই তাহার প্রামাণ্য | ৩ 


ধর্ম বিশেঘ-্প্রসূতাৎ দ্রব্য গুণ-কর্ধু-সামান্য-বিশেঘ-সমবায়ানাং 
পদার্থানাং সাধন্দ্য-বৈধশ্দ্যাভ্যাং তত্তঙ্ঞানাপ্রি:শ্রেয়সম । ৪ 


ধঙ্দবিশেষ হইতে দ্রবায-গুণ-করম্ম-সামন্যি-বিশেষ-সমবায় দার্থের 
সাধন্না ও 
বৈধঙ্থ্য সাহাযো, যে একটী তত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতে নিঃশ্রেরস 
লাত হয়। 8 


যাহা হউক এইবার আমর] পরৰস্তী কয়েক পৃষ্ঠায় এই শাস্ত্র-প্রতি- 
পাদ্য পদার্থ-বিভাগ এবং তাহাদের সাধর্ম্য-বৈধন্ম্য সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ পরিচয় 
প্রদান করিব ; আশ করি, ইহাতে পাঠক, চিন্তামণি গ্রন্থের এবং তাহার অঙ্গীভূত 
ব্যাপ্তি-পঞ্চক গ্রন্থেরও প্রতিখাদয বিঘয় কি, এবং সমগ্র ন্যায়শান্্র মধ্যে পরই 
উভয় গ্রন্থপ্রতিপাদ্যের স্থান কোথায়, তাহা সহজে অবগত হইতে 
পারিবেন । 

কিন্ত, এই কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবার পৃবের্বেই একট। কথা বল উচিত যে, 
সংক্ষেপে, এই কাধ্য করিবার জনয এযাঁবৎ বহু বিহছর্গ বহু কৌশলো- 
স্তাবন ও বহচিত্ত করিয়৷ গিয়াছেন ; সুতরাং, এচক্ষেত্রে আমাদের নৃতৰ 


৮৪ ভূমিকা । 


কিছু “করিবার প্রয়াস যে বিফল হইবে, তাহা৷ বলাই বাহল্য। তথাপি 
সময়োচিত রুচির অনুসরণ করিয়া আমরা এম্বলে ভাঘা্ধরিচ্ছেদ প্রভৃতি 
অবলম্বনে কতিথয় তালিকা-চিত্র রচন! পুবর্বক বিঘয়টা প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিলাম এবং নিতান্ত নব্যকুল-চুড়ামণি মহামতি জগদীশ তকালঙ্কার 
মহাশর বিরচিত “*তর্কামৃত” গ্রস্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রদা করিলাম । এই 
সকল তালিকা-চিত্র মধ্যে যাহ) প্রদশিত হইল, তাহা। এই +-- 

প্রথম চিত্রটা-_পদার্থ বিভাগ ও তদন্তর্গতের বিভাগ প্রদর্শক, 

দ্বিতীয় চিত্রচী-_বিভিয় পদার্থের সাধশ্মা-বৈধন্ধয প্রদশক, 

তৃতীয় চিত্রটা--বিভিন্ন দ্রবঃ পদার্থের সাধন্্য-বৈধর্শ প্রদর্শক, 

চতুখ চিত্রটী--বিভিন্ন দ্রব্য পদার্থের ওণাবলীরপ সাধর্্া-বৈধর্ময 

প্রদশক এবং ্‌ 
পঞ্চম চিত্রটী-বিভিন্ গুণের সাধন্শ্য-বৈধর্মা মাত্র প্রদর্শক । 


আশাকরি এতদ্কারা নব্যন্যায়ের প্রতিপাদ্য বিথয় সম্বন্ধে প্রাঠকবর্থ 
একট! মোটামুটী জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন । 


তর্কামুতের বঙ্গানুবাদ । 
পদ্দার্থ নিরূপণ । 
₹ক্ষেথতঃ পদার্থ ছ্বিবিধ, বথা--ভাব এবং অভাব । তন্যধ্য-_ 
ভাব পদার্থ ছয় প্রকার, যথ1-দ্রব্য, গুণ, কর্ধ, পামান্য, বিশেষ ও 
সমবায় । 
তন্মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কম্ত্ব এই তিনটা জাতি, এবং সামান্যত্ব, 
বিশেঘত্ব এবং সমবায়ত্ব এই তিনটী উপাধি অর্থাৎ তেদক ধরব । 


দ্রব্য নিরূপণ । 


দ্রব্য নয় প্রকার, বথা-_পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক 
আব্বা ও মনঃ। নস 


তন্মধ্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেমত্ব ও বায়ত্ব এই ঢারিটি ছাতি এবং 


আকাশত্ব, কালত্ব ও দিকৃত্ব এই তিনটী উপাধি । উক্ত নয় প্রকার দ্রব্যের 
নব 


তর্কামৃতের বঙ্গানুবাদ ৷ ৮৫ 


পৃথিবীর গুণ চতুর্দশটা, যথা--১ রুপ, ২ রস, ৩ গন্ধ, ৪ স্পর্শ, 
৫ সংখ্যা, ৬ থরিমাণ। ৭ পৃথক্ত্ব, ৮ অংঘযাগ, ৯ বিভাগ, ১০ থরত্ব 
১১ অপরত্ব, ১২ গুরুত্ব ১৩ দ্রবত্বঃ ও ১৪ সংস্কার | 

জলের গুণও উক্ত চতুর্দশটী, তবে উহানদর মধ্য হইঢত গন্ধতক ত্যাগ 
করিতে হইবে, এবং স্েহকে গ্রহণ করিত হইবে | 


তেজের গুণ একাদশটী, যথা,--১ রুপ, স্পর্শ, ৩ সংখ্যা, ৪ ন্বিমাণ, 


৫ পৃথক্ত্ব,র ৬ সংযোগ, ৭ বিভাগ, ৮ পরত্ব, ১ অপরত্বঃ ১০ দ্রবত্ব ও ১১ 
সংস্কার । 


বায়ুর গুণ নয়টা, যথা--১ স্পর্শ, ২ সংখ্যা, ৩ পরিমাণ, ৫ পৃথকত্বঃ 
৫ সংযোগ, ৬ বিভাগ, ৭'পরত্ব, ৮ অপরত্ব এবং ৯ সংস্কার | 

আকাশের গুণ ছয়টা, যথা--১ শব্দ, ২ সংখ্যা, ৩ পরিমাণ, ৪ পূথক্ত্, 
৫ সংযোগ ও ৬ বিভাগ । 

কালের গুণ পাচটী, ষথ/--১ সংখ্যা» ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্ব, ৪ সংযোগ, 
ও ৫ বিভাগ । 

দিকের গুণও এ পাঁচটী | 

আত্মার গুণ চতুর্দশটী, যথা--১ সংখ্যা, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথক্ত্বঃ ৪8 
সংযোগ, ৫ বিভাগ, ৬ বুদ্ধি, ৭ দুখ, ৮ দুঃখ» ৯ ইচ্ছা, ১০ দ্বেঘ, ১১ প্রত, 
১২ ধন্ম, ১৩ অধর্ম, ও ১৪ সংস্কার | 

মনের গুণ আটটা, যথ।--১ সংখ্য।, ২ পরিমাণ, ৩ পৃথকৃত্, ৪ সংযোগ, 
৫ বিভাগ, ৬ অপরত্ব, ৭ অপরত্ব, ৮ সংস্কার | 


ঈশুরের গুণ আটটা, যথ।--১ জ্ঞান, ২ ইচ্ছা], ৩ কৃতি, ৪ সংখ্যা, 
৫ পরিমাণ, ৬ পৃথকত্ব, ৭ সংযোগ ও ৮ বিভাগ | [ আত্ম! দ্বিবিধ, আীবাস্বা ও 
পরমাত্ব! বা এই ঈশৃর | ] 

এই গুণবিভাগের প্রমাণ-ম্বব্ূপ একটী প্রাচীন শ্লোক আছে, যথা-- 


বায়োনবৈকাদশ তেজসে। গুণা:, জল-ক্ষিতি-প্রাণভূতাং চতুদ্দশ | 
দিক্কালয়োঃ পঞ্চ, ঘড়েব চাম্বরে, মহেশুরেইঢ্ট৷ মনসম্ততৈব চ।। 


উত্ত নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ: ও বায়ু ছ্বিবিধ 
যথা-_পরমাঁপু এবং সাবয়ব। আকাশ, কাল, আত্মা, ও দিক্‌-_বিভুরপ । 
মনঃ পরমাণু স্প। 


৮৬ ূ ভূমিকা । 


তন্যবধ্য যাহার! সাবয়ব তাহার। অনিত্য, এবং যাহার। পরমাণু ও বিভুরপ 
তাহারা নিত্য । 


সাবয়বগুলিও আবার ত্রিবিধ১ যথ।--শরীর, ইন্ট্রিয় ও বিঘয়ক্সপ | 
তন্মধ্যে-- ! 

পাথিব শরীর, যথা--মানুঘ শরীর মর্ত্যলোকে প্রসিদ্ধ, জলীয় শরীর 
বরুণ-লোকে প্রসিদ্ধ, তৈঙ্স শরীর আদিত্য-লোকে থাকে, বায়বীয় শরীর 
বায়ুলোকে থাকে | (আকাশাদি চতুষ্ঠয় সাবয়ব নহে বলিয়া, ইহাদের শরীর 
নাই) 


পাথিব ইন্জ্রিয়__ঘাঁণ, জলীয় ইন্ড্রিয়-রসনা, তৈজস ইন্রিয়-চক্ষ, 
বায়বীয় ইন্ট্রিয়_ত্বক্‌, ( আকাশ নিরবয়ব হইলেও ) আকাশীয় ইন্দ্রিয় 
শ্রোত্র ; ইহ] কণগহবর ছার) অবচ্ছিন্ন আকাশ বিশেষ । এই পাঁচটী-- 
ইন্্রিয়কে বহিরিন্দিয় বলা হয়, মনকে অন্তরিক্দ্রিয় বলা হয়। এইক্সপে 
ইল্িয় হইল সব্বস্তদ্ধ ছয়টী | 


বিষয়গুলি শব্দাদিরূপে প্রসিদ্ধ । [ অথবা, পাথিব বিষয়--ছাণুকাদি 
বন্গাণ্ড পব্যস্ত । জলীয় বিষয়--সাঁগর ও করকাদি। তৈজস বিঘয়--বহিঃ 
ও সুবর্ণাদি | বায়ব বিঘয়-প্রাণাি মহাবায়ু পধ্যস্ত। আকাশের বিষয়-_ 
নাই। ভা: পঃ1] 


আত্বা ছিবিধ, যথা--জীবাঘ্বী এবং পরমাত্ব। । তন্মধো জীবাত্বাগুলি 
প্রতি শরীরে বিভিন্ন এবং বন্ধমোক্ষের যোগ্য, এবং যিনি পরমাত্ব। তিনি 
ঈশুর | 

অপ্রত্যক্ষ দ্রব্য, বথা--পরমাণু, ছ্বাণুক, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌ ও 
মন: | 

প্রত্যক্ষ দ্রব্য, যথা,- আত্ম, মহত্ব ও উদ্ভতবূপ বিশিষ্ট পৃথিবী, জল 
এবং তেজঃ1। [ইহা ত্রসরেপু হইতে ঘটপটাদি যাবদ্‌ বস্তব ; তন্মধ্যে 
আম্মার মানস প্রত্যক্ষ হয় এবং ততিন্ের বহিরিন্দ্িয়-জন্য অলৌকিক- 
প্রত্যক্ষও হয়। ] বহির্দ্রব্য-প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব এবং উদ্ভৃতব্ূপকে কারণ 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । 


দ্রব্যোৎপতিতপ্রত্রিয়া যথা :- প্রথমতঃ জানিতে হইবে, যাহা কারণ- 
বিশিষ্ট তাহারই উৎপত্তি হয়। যাহার কারণ নাই, তাহার উৎপতি নাই । 


তর্কামূতের বঙ্গানুবাদ । ৮৭ 


যেমনঃ ঘটের কারণ আছে, তাই তাহার উৎপত্তিও আছে এবং পরমাণুর 
কারণ নাই, তাই তাহার উৎপত্তিও নাই বল। হয় । 


তাহার পর দেখ, কারণ কাহকে বলে ?-যাহ। তিন্ন কার্য হয় না, 
এবং যাহা৷ কার্যের নিয়ত পৃব্রবব্তী তাহাই কারণ পদবাচ্য । এই কারণের 
যে ধন্ব, তাহাই কারণত্ব 1 [ইহা জাতি নহে |] 


এই কারণ ব্রিবিধ, যথ।--্সমবায়ি-কারণ, অসমবায়ি-কারণ, এবং 
নিমিত্ত-কারণ | 


সমবায়ি-কারণ-যাহাতে সমবায়-সপ্ন্ধে কাধ্য থাকে এমন যে কারণ, 
তাহাই সমবায়ি-কায়ণ । যেমন, হ্যণুকের পক্ষে প্ররমাণু, এবং ঘটের 
পক্ষে কপাল। 


অসমবায়ি-কারণ--সমবাযি-কারণে স্থিত অথচ কার্যের ষে জনক, তাহাই 
অসমবায়ি-কারণ | যেমন, ছ্বাণুকের পক্ষে পরমাণুছয়ের সংযোগ, শ্ববং 
ঘটন্ুপের পক্ষে কপালক্প, ইত্যাদি । 

নিমিত্ত-কারণ--এই উভয় প্রকার কারণ ভিন্ন ষে কারণ, তাহার নাম 
নিমিত্ব-কারণ ; যেমন, ছাণুকের পক্ষে ঈশৃর, এবং ঘটের পক্ষে দণ্ড । 

এই কারণ তিনটা ভাবকপ কার্া-পদার্থেরই সম্ভব হয়, অভাবক্ুপ-কাধ্য 
পদার্থের পক্ষে নহে: 


[ এবং সকল তাবকাধ্যেরই যে তিনটী কারণ থাকে, তাহাও নহে | 
যেমন, জ্ঞান, ইচ্ছ।, কৃতি ও স্বেঘার্দির অসমবায়ি-কারণ নাই । ঘটত্ব ও 
পটত্ব এতদ্বত্তি দ্বিত্ব সংখ্যার সমবারি-কারণ নাই, স্বুতরাং অসমবার়ি-কারণও 
নাই। নিমিত্-কারণ নাই এমন স্থল হয় না। অভাবের মধ্যে ধবংসই 
“জনা” এবং তাহার সমবায়ি ও অসমবায়ি-কারণ নাই। ] 


সমবায়ি-কারণ ড্রবাই হয়। অসমবারি-কারণ-্দ্রবোর পক্ষে গুণ, 
কাধাবৃত্তি গুুণর পক্ষে সমবারি কারণের গুণ এবং কর্ম এই দূইটাই হইয়! 
থাকে | | নিষিত্ত-কারণ সবই হইতে পারে ।] 


কারধামাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ--১ ঈশুর, ২ ঈশুরের জ্ঞান, ৩ ঈশুরের 
ইচ্ছ। এবং ৪ ঈশ্বরের যত, ৫& প্রাগতব, ৬ কান, ৭ দিক্‌ এবং ৮ অদৃষ্ট। 


সুতরাং, দ্রব্যোৎপত্তিতে ক্রমটী এই--পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগ হইতে 
দ্বাপুক উৎপন্ন হয়, এই সংযুক্ত গ্যণুক তিনটা হইতে ব্রসরেণু উৎপর হয়। 


৮৮ ভূমিক। | 


এইক্সণে চতুরণুকাদি হইতে কপাল পধ্যস্ত উৎপন্ন হইলে কপালহয়-সংযোগে 
ঘট উৎপন্ন হয়। এই ঘট আর কাহারও অবয়ব হয় না । 
.. দ্রব্যের প্রমাণ যথ।--প্রত্যক্ষ দ্রব্যে প্রতাক্ষই প্রমাণ, অতীল্ত্রিয় দ্রব্যে 
অনুমানই' প্রমাণ । এই অনুমান--পক্ষ, হেতু, সাধ্য এবং দৃষ্টাস্তের জ্ঞান হইতে 
হয়। ইহা পরে আলোচ্য । 
পরমাণু এবং দ্বাণুকের অন্য যে অনুমান করিতে হয়, তাহা এই,-- 
ব্রসরেণুগুলিতে মাবয়ব-দ্রব্য-গঠিতত্ব আছে । ( প্রতিজ্ঞা ) 
যেহেতু ব্রসরেণুগডুলিতে বহিরিক্রিয়-বেদ্য-দ্রব্ত্ব আছে। (হেতু) 
যে দ্রবা বহিরিক্তিয়-বেদ্য, তাহা অবশ্যই সাবয়বশ্দ্রব্যারন্ধ, যেমন ঘট । 
( উদাহরণ ) 
এস্বলে ত্রসরেণু--পক্ষ, সাবয়ব-দ্রব্যারবতত্ব-_সাধা, বহিরিক্দিয়-বেদ্য- 
দ্ব্যত্ব-_হেতুঃ ঘটটা দৃষ্টান্ত | এতদ্বারা দ্বযণুক এবং পরমাণু গিদ্ধ হইল । 
আকাশ এবং বায়ু যথাক্রমে শব্দ ও স্পশদ্বার অনুমিত হয় | যথা-_ 


শব্দ__দ্রব্যাশ্রিত। ( প্রতিজ্ঞা ) 
যেহেতু শব্দতে গুপত্ব রহিয়াছে। ( হেতু) 
যেমন ঘটের ঝ্মপ। ( উদাহরণ ) 


এখন দ্রব্যাস্তরে শব্দ নাই বলিয়া এতদ্দার৷ শব্দের আশ্রয়র্ূপে আকাশ পিদ্ধ 
হইল । 


বক্পপ বায়ুর অনুমিতি, যথ।-- 
পৃথিবী-অপৃ তেজ:-_-এতভ্রয়ে অবৃত্তি যে স্পর্শ, তাহা দ্রব্যাশ্রিত। (প্রতিজ্ঞা) 
যেহেতু, ্ স্পর্শে গুণত্ব আছে। (হেতু) 
এখন দ্রব্যান্তরে এ স্পর্শ থাক না বলিয়া এতদ্দার।৷ এস্পর্শের আশ্রয়বূপে 
বায়ু সিদ্ধ হইল । 


কালের প্রমাণ যথা১--1 পরত্ব এবং অপরত্ব দ্বিবিধ, যথ।-কাঁলিক ও 
দেশিক । 


পরত্বের উৎপত্তি, যথা--বছুতর-রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞান হইতে 
পরত্বের উৎপত্তি হয় । অপরত্বের উৎপত্তি, যথ।--অল্লতর রবিক্রিয়া-বিশিষ্ট 
শরীরের জ্ঞান হইতে অপরত্বের উত্পতি হয়। সেই পরত অর্থ জোষ্ঠত্ব, 
অপরত্ব অর্থ কনিষ্ঠত্ব | 


তর্কামূতের বঙ্গানুবাদ । ৮৯ 


সেই কালের অনুমান যথা১-- 
পরত্ব-জনক বহতর-ববিক্রিয়া*বিশিষ্ট শরীরের জ্ঞান্টী- পরম্পর!-সম্বন্ধ' ঘটক-. 
সাপেক্ষ । | (প্রতিজ্ঞা ) 
'যেহে তু, সাক্ষাৎসম্বদ্ধের অভাব ও বিশিষ্ট-জ্ঞানত্ব তাহাতে আছে। (হেতু) 
যেমন, লোহিত স্ফটিক ইত্যাদি জ্ঞান । ( উদাহরণ ) 


 এন্বলে এ পরম্পরা-সন্বস্ধটা স্বসমবায়ি-সংযুক্ত-সংযোগ, এজন্য এতদ্দার। 
সন্বন্ধ-ধঘটক কাল সিদ্ধ হইল । 


যদি বল, কালটী, ভুত-্ভবিঘ্যৎ-বর্তমানভেদে বহুবিধ বলিয়৷ কি করিয়া 
এক হইল? তাহা হইলে বলিতে হইবে-উপাধি ভেদে উহার ভেদের জ্ঞাল 
হয় | কালের উপাধি যে রবিক্রিয়ার্দি তাহ] বিভিন্নই হয় । 


এপ দৈশিক পরত্ব এবং অপরত্ব দ্বার দিক্‌ সিদ্ধ হয় । এই পরত্ব 
এবং অপরত্ের অর্থ--দৃরত্ব এবং সমীপত্ব। 


এর «দিকের? জন্য অনুমান, যথা-- 
পরত্বজনক অবধি-সাপেক্ষ বহত়র-সংযোগ-বিশিষ্ট শবীর-জ্ঞানটা- পরস্পর” 
সন্বদ্ধ-ঘটক-সাপেক্ষ | ( প্রতিজ্ঞ ) 
অবশিষ্ট কথা কাল!নুমানের ন্যায় বুঝিতে হইবে । এতদ্দার। দিকু সিদ্ধ 
হইল । 


যদি বল, আকাশই কেন এই সম্বন্ধ-ঘটক হউক না? তাহা হইলে 
বলিতে হইবে, তাঁহার শব্দাশ্রয়ত্ব দ্বারাই ধন্ষিগ্রাহকণপ্রমাণ সিদ্ধ হয় বলিয়। 
রবিক্রিয়াদি উপনায়কত্বের সম্ভাবনা নাই । 


আত্মার প্রমাণ যথা,_-“আঁমি সুখী”* এই প্রকার প্রত্যক্ষই আঘ্বার 
প্রমাণ । 


ঈশুরের জন্য অনুমান, যথা -.. 


দ্যণুকাি-ক্ষিতি সব ক। ( প্রতিজ্ঞা ) 
যেহেতু, তাহাতে কাধ্যত্ব আছে। (হেতু) 
যেমন--ঘট | € উদাহরণ ) 


এতদ্দর), ঈশ্বর, ঈশ্বরের নিত্যঙ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ত, এবং সব্ব্বজন্ব সিদ্ধ হইল। 


৯০ ভনিক! 


হু 


সুখাদি প্রতাক্ষ--ইন্দিয়-ছন্য। ( প্রতিজ্ঞা ) 
যেহেতু, তাহাতে জন্য-প্রত্যক্ষত্ব আছে। (হেতু) 
যেমন--ঘট্প্রত্যক্ষ | ( উদাহরণ ) 


ইহ। অন্য ইন্ট্রিয়ের দ্বার। সম্ভব হয় ন৷ বলিয়। মনের পিদ্ধি হয়। 
দ্রব্যনাশশ্প্রক্রিয়।, যথ!--দ্রব্যনাশ ছ্বিবিধ। ইহ কোথায় অপমবারি-কারণ- 
'নাশ-বশতঃ ঘটে, এবং কোথায় সমবায়ি-কারণ-নাশ-বশতঃ ঘটে ॥ 


তন্মধো প্রথমটীর দৃষ্টান্ত, যথা! -__পরমাণৃদ্বয়ের-সংযোগ-নাশ-বশতঃ ছাণুকের 
নাশ হয়। এবং দ্বিতীয়টার দৃষ্টান্ত, ষথ।--কপাল-নাশ-বশতঃ ঘটের নাশ 
হয় | অবশ্য, ঘটের নাশ উভয় প্রকারেই ঘিয়৷ থাকে। 


আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্ম। ও পরমাণুগুলি অবৃত্তি পদার্থ, অর্থাৎ ইহার। 
কোথায়ও থাকে না। সমবায়কেও অবৃত্তি পদার্থ বল। হয়। 


পৃথিবী, অপৃ, তেজ: মরুৎ ও ব্যোমকে ভূত বল! হয়। 

পৃথিবী, অপু, তেজঃ, মরুৎ ও মনকে ক্রিয্াবান এবং মূস্ত বলা হয় | 
পৃথিবী, অপৃ, তেজঃ, বায় ইহার দ্রব্যের সমবায়ি-কারণ হয় । 
কালটী কালিক-সন্বন্ধে সকলের অধিকরণ হয়। 

দিকৃটী দেশিক-সন্বদ্ধে সকলের অধিকরণ হয় । 


গুণ নিরূপণ । 


এইবার গুণের বিঘয় আলোচ্য। ১ ব্রপ, ২রন, ৩ গন্ধ, ৪স্পশ, 
৫ সংখ্যা, ৬ পরিমাণ, ৭ পৃথকত্ব,র ৮ সংযোগ, ৯ বিভাগ, ১০ পরস্ব, 
১১ অপরত্ব, ১২ বুদ্ধি, ১৩ সুখ, ১৪ দুঃখ, ১৫ ইচ্ছ1, ১৬ ছেঘ, ১৭ প্রযত্ব, 
১৮ গুরুত্ব, ১৯ দ্রবত্ব, ২০ স্লেহ, ২১ সংস্কার, ২২ বন্ধ, ২৩ অবর্থ্, ও 
২৪ শব্দ এই চতুব্বিংশতিটী গুণ । 

ইহাদের বুপত্ব, রলত্ব প্রভৃতিগুলি সবই জাতি। 

ক্বপটা পৃথিবী, জল ও তেজে থাকে । 


তন্মধ্যে পৃথিবীতে যে ব্মপ থাকে, তাহা শুরু-কঞঙ্চ-রক্-পী ত-চিত্রা দি 
ভেদে বহুবিধ | যাহ! জলে থাকে তাহা অভাস্বর-শুরু | যাহা তেজে থাকে 
'তাহ। ভাশ্বর-শুরু। 


রসটী পৃথিবী ও জলে থাকে । 


তকামূততর বঙ্গানুবাদ । ৯১ 


তন্মধ্যে পৃথিবীতে যে রস থাঁকে, তাহা মধুর, লবণ, কটুঃ তিক্ত, অয, 
কঘায়ভেদে ছয় প্রকার | যাহ জলে থাকে তাহ। মধুরই হয় | 


গন্ধটী পথিবীতেই থাকে ৷ ইহ। দ্বিবিধ ।--যথা,_-সুরতি ও অস্ুরভি । 

স্পর্শটী পৃথিবী, অপৃ, তেজঃ ও বাযুতে থাকে | 

উহা! ব্রিবিধ। যথ1,_-শীত, উষ্ণ এবং অনফষ্ণাশীত। অনুষ্ণাশী ত-ম্পর্শ 
গুণটী বায়ু ও পৃথিবীতে থাকে । শীতসম্পর্শ জলে থাকে, উষ্ণম্পর্শ তেজে 
থাকে। 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ-- এই নয়টী দ্রব্যে থাকে। 

পরত্ব এবং অপ্রস্থ-_ইহার! পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মনে থাকে । 


বৃদ্ধি, সুখ, দূঃখ, ইচ্ছ।, ছ্েষ, প্রযত্ব, ভাবনাখ্য-সংস্কার, ধর্ম এবং অধন্ম 
--ইহারা আত্বাতে থাকে । 

গুরুত্ব-_পৃথিবী ও জলে থাকে। 

দ্রব্যত্ব--পৃথিবী, ভ্রল ও তেজে থাকে। 

ইহা আবার দ্বিবিধ, যথা, নৈমিত্তিক ও সাংসিদ্ধিক | 

তন্মধ্যে নৈমিত্তিক দ্রব্যত্ব--পৃথিবী ও তেজে থাকে, এবং সাংসিদ্ধিক 
দ্রবত্ব লে থাকে । 

সরেহ-_ কেবলমাত্র জলে থাকে | 

সংস্কার- পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আত্ম! ও মনে থাকে ৷ 

ইহা ব্রিবিধ যথ।-_-বেগ, ভাবন৷ ও স্থিতি-স্বাপক। 

তন্মধ্ বেগটী--পৃথিবী, জল, তেঞ্জঃ, বায়ু এবং মনে থাকে, ভাবনাটি 
আত্বাতে থাকে, এবং স্থিতিম্বাপকটা পৃথিবী, জল, তেজ: ও বায়ুতে থাকে । 

শব্দ--ইহা আকাশে থাকে। 

ইহ] ছিবিধ, যথা--ধনাত্বক এবং বণাত্বক। 

বিশেষ গুণ, যথ।,--রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সহ, সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ব, শব্দ, 
বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেঘ, প্রযত্ব, ধর্ম, অধন্্ব ও ভাবনা । 

সামান্য গুণ, যথা--সংখ্য।, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, গুরুত্ব, 
নৈমিত্তিকৎদ্রব্যত্ব, বেগ ও স্থিতিষ্বাপক। 

নিত্যগুণ, থ।--অল, তেজ: ও বায়ু পরমাণুর বিশেষ গুণ ; এবং পরমাণু. 
বৃত্তি-স্থিতিস্বাপক ; এবং বিভু ও পরমাণুর--একখ, পরিমাণ ও পৃথকৃত্ব ; এবং 
ঈশুরের ইচ্ছ।, আন ও কৃতি ।. 


৯২ ভুমিকা 


[ জলের বিশেঘগ্ডণ-ন্দপ, রস, স্রেহ, স্পর্শ, এবং সাংসিদ্িক দ্রবত্ব। 

তেজের বিশেষ গুণ-ব্প, স্পশ, সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব । বায়ুর বিশেষ 
গুণ-্স্পর্শ | ] 

অপ্রত্যক্ষ গুণ, যথা--(১) গুরুত্ব, ধর্ম, অধর্মু, ভাবনা, স্থিতিস্থাপক, 
(২) পরমাণু ও দ্বযণুক-বৃত্তিগুণ, (৩) অতীন্দ্রিয়বৃত্তি সামান্যগুণ, (8) ত্রসরেণুর 
রূপ ভিন্ন অন্য গুণ। 

প্রত্যক্ষগুণ--অবশিষ্ট গুলি । 


রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও স্রেহের প্রত্যক্ষে মহদৃবৃত্তিত্ব এবং উদ্ভৃতত্বই 
প্রয়োজক । 

সামান্য-গুণ-প্রত্যক্ষের প্রতি আশ্রয়শপ্রত্যক্ষ প্রযোজক । 

বৃদ্ধি-প্রত্যক্ষের প্রতি স্ববৃত্তি-বিশিষ্ট জ্ঞীনত্বই প্রযোজক । 

অখাদি-প্রত্যক্ষের প্রতি স্ববৃতি-নুখত্বাদিই প্রযোজক । 

শব্দ, যাহ। অস্ত) এবং আদ্য নহে, তাহার সবই প্রত্যক্ষ । 

গুণোৎপত্তি-পরক্রিয়া, যথা--অবয়ববৃত্তি বিশেষ গুণগুলি অবয়বীতে নিজ 
সমান জাতীয় গুণগুলি উৎপন্ন করে । 

পৃথিবীর বিশেষ গুণগুলি পাকজ | উহার আবার ছ্বিবিধ, যথা-_পাক- 
প্রযোজ্য এবং পাকজন্য। পাক-প্রযোজ্য অথ- _কারণ-গুণ-প্রক্রম-্জন্য, পাক- 
জন্য অথ--অগ্সি-সংযোগ-জন্য। 

নৈয়ায়িক বলেন--শ্যামঘটে অগ্রি-সংযোগ-বশতঃ: শ্যামর্প-নাশের পর 
ঘটে রক্তব্ষপ উৎপন্ন হয়। বৈশেঘিক বলেন-অগ্ি-সংযোৌগ-বশত: খর- 
মাপুতে পাকক্রিয়। হইলে পরমাঁণুতে রক্তরূপ উৎপন্ন হয়ঃ তৎপরে ঘট উৎপন্ন 
হইল কারণ-গুণানুসারে ঘটে রক্তর্ূপ' জন্মে । 

চিত্রক্ূপ, অর্থ--কপালদ্বয়ের একটী যদি নীল হয়, এবং একটী যদি পীত 
হয়, তাহা হইলে ঘটের যে রূপ, তাহাকে চিত্ররূপ বল হয় | নান ব্ূপকেই 
চিত্র বলে। 

রসাদিতে--এরাপ ভাবে অবয়বীতে রস জন্মে না বণিয়। “চিত্ররস* 
স্বীকার কর হয় না । স 

গুরুত্ব এবং স্থিতিষ্বাপকের উৎপত্তি কারণ গুণানুসারে হয়। 

দ্বিত্বাদি সংখ্যা, অপেক্ষা -বুদ্ধি হইতে জন্মে । 

পরিমাণ চারি প্রকার, যথা,--অণু) মহৎ, হনব, এবং দীর্ঘ। 


তককামৃতের বঙ্গানুবাদ । ৯৩ 


কারণ-গুণানুসারে সাবয়বের বহছত্বই মহত্বের জনক হয় ! যথা _ 
ব্রসরেণু | অবয়বের শিথিল-সংযাগ এবং বৃদ্ধিও উহার জনক হয় | যেমন, 
তুলার পরিমাণ, ইত্যাদি | 


পৃথকৃত্বটী কারণ গুণানুসারে জন্মে । 


যদি বল, পৃথকৃত্ত্ব প্রমাণ কি? কারণ “ঘট হইতে পট পৃথকৃ*' এই 
প্রত্যক্ষে অন্যোন্যাভাবকেই বিষয় করে ; তাহ হইলে বলিব-_না, তাহ। 
নহে । কারণ। অনন্যোন্যাতাব-বিষয়ক প্রতীতিতে প্রতিযোগী এবং অনু- 
যোগীর এক-বিভি থাকা আবশ্যক হয়| যেমন, ধট---পট নয়, ইত্যাদি । 
অন্যোন্যাভাবকে প্থকৃত্ব বণিলে “ঘট হইতে পট নয়" এইক্সপ প্রয়োগ ও 
সাধু হইত । কিন্ত, তাহ! হয় না। আচ্ছা, তাহা! হইলে “ঘট হইতে 
অন্য খট'+ এস্বলে ঘট ও থটে সমান-বিতভি। ন! থাকায় কি করিয়৷ অন্যো- 
ন্যাভাবের প্রতীতি হয়--যদি বল? তাহা! হইলে বলিব--লা, «'জন্যঃঃ 
শব্দে পৃথকৃত্ব বুঝায়, ইহ। এখানে অন্যোন্যাভাব নহে । 


সংযোগ ব্রিবিধ, যথা-_অন্যতর-কন্মজ, উতয়-কর্মজজ এবং সংযোগন্থ | 
প্রথম, যথা--মনের কশ্ুছারা আহম্ব-মনের সংযোগ । দ্বিতীয়, যথা-- 
মেঘস্থয়ের গমনদ্রন্য উভয়ের সংযোগ | তৃতীয়, যথা--কারণ এবং অকারণ- 
সংযোগবশতঃ কাধা এবং অকাধ্যের সংযোগ | যেযন হস্ত-তকু-সংযোগ- 
বশত: কার়-তকরু-সংযোগ ॥ 

বিভাগও ত্রিবিধ, বথা--অন্যতর-কল্্বজ, উভয়-কর্মজ এবং বিভাগজ | 
প্রথম যথ!--মনের কথ দ্বারা আত্ব-মনের বিভাগ | দ্বিতীয় যথা--মেঘ- 
ছয়ের কন্মপ্বন্য তাহাদের বিভাগ । বিভাগজ ব্বভাগ আবার ছিবিধ, 
বথা-্কারণ-মাব্র-বিভাগজ, এবং কারণাকারণ-বিভাগজ | প্রথম যথা-_- 
কপালশ্কর্মন্বার। কপালছয়ের বিভাগ, তত্পরে কপালদ্বয়ের সংযোগ-নাশ, 
তাহার পর ঘটনাঁশ, তাহার পর কথ্ালের আকাশাদি দেশ হইতে বিভাগ 
বিভাগ হয়। | 

আর বিভাগটী নিজ উৎপত্তির পরই বিভাগজ বিভাগকে উৎপাদন 
করুক--ইহ। বলিতে পার। যায় না| কারণ, তাহ। দ্রবানাশ-নহকারেই তাহার 
জনক হয়। সেস্থানে দ্রব্যের প্রতিবন্ধকত্ব বশত: দ্রব্য থাকিতে তাহ। 
অসম্ভব হয়। 

আর কর্মই এককালে কপাঁলছ্বয়ের বিভাগ এবং আকাশ-্কপাল- 
বিভাগকে উৎথাদন করুক--যদি বল যায়, তাহাও হয় না। কারণ, 


৯৪ ভুমিক। | 


যাহা দ্র্তব্যব অনারন্তক-্সংযোগের বিরোধী বিভাগকে উৎপাদন করে, 
তাহা দ্রব্যারস্তক-সংযোগের বিরোধী নহে । তাহা না হইলে প্রস্ক্টিত 
কমল কৃট্টল দলের কবে অতিব্যাপ্তি হয় । 

আচ্ছ।, তাহা হইলে সংযোগেও এইক্প ঘটুক--এক্সপও বলিতে থার। 
যায় না । কারণ, তথায় বিরোধ নাই । 

দ্বিতীয় প্রকারটী, কিন্ত কারণ ও অকারণের বিভাগ বশত; কাধ্য 
এবং অকাধ্যের বিভাগ । যেমন--কর-তুরু-বিভ।গ-বশত: কায়-তরুর বিভাগ 
হয় | // 

পরত্ব এবং অথরত্বের উৎপত্তি-_কাল-প্রকরণে কথিত হইয়াছে । 

বদ্ধি অর্থজ্ঞান। তাহ দ্বিবিধ, যথা--স্মরণ এবং অনুভব। 

স্নরণও আবার দ্বিবিধ, যথ।--যথাথ এবং অযথাথ । তদ্বিশিষ্টে তৎ- 
প্রকারক জ্ঞানই যথা জ্ঞান, এবং ততদ্দিশিষ্ট যাহ। নহে, তাহাতে তৎ" 
প্রকারক জ্ঞান অযথাধ জ্ঞান । 

প্ব্বানুভব-জন্য সংস্কার হবার স্মরণ জন্মে। তন্মধ্যে পূব্্বানূতবের 
যথার্থত্ব এবং অযথার্ধত্ব দ্বার জ্মরণও উভয়ব্ষপ হয়। 

অনৃতবও দ্বিবিধ, যথ।-_প্রম এবং অযথা । 

তন্মধে প্রম। চারি প্রকার । তাহ] পৃথক ভাবে পরে কথিত হইবে । 
অযথার্ধ জ্ঞানও চারি প্রকার, যথা-- সংশয়, বিধ্্যায় স্বর, এবং 
অনধ্যবগায় ! 

সংশয়, যথ1--সমান-ধন্ম-বিশি্ট ধশ্বীর জ্ঞান-বিশেঘের অদর্শনে কোটি" 
দ্য়ের স্মরণের ছার “এইটী স্থাণু কিংবা পুরুঘ+' এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে 
তাহাই সংশয় । 

বিপধ্যয়--সমানশ্ধন্ম-বিশিষ্ট ধশ্বীর জ্ঞান-বিশেঘের অদশন বশত; এক 
কোটি স্মরণ দ্বারা স্তক্তিতে “ইহ। রজত” এইব্মপ যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই 
বিপধ্যয় | | 

তন্মধ্যে গুরুমতে “ইদং”' অর্থাৎ এই প্রকার অনুতবাত্বকটী জ্ঞান, এবং 
এইটী “রজত” ইহা স্মরণাত্বক ! তজ্জন্য গ্রহণ ও স্মরণাত্বক জ্ঞান দ্বয়ই 
বিপধ্যয়। ইহা রজতত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞান নহে । কারণ, অন্যের অন্য প্রকার 
ভান হইবার সামগ্রী আবার কোথায় ? আর এস্বলে প্রবৃত্তির কারণ-- 
স্বতন্ত্র ভাঙব উপস্থিত ইষ্ট-ভেদের জ্ঞানের অভাব । 


তকামুতের বঙ্গানুবাদ । ৯ 


কিন্ত নৈয়ায়িক মতে উত্ত প্রবৃত্তির কারণ, বিশিষ্ট জ্ঞান ; আর ত্জ্জন্য 
শ্রম সিদ্ধ হয় । 


স্বপু--অনুভূত পদার্থ স্মরণ দ্বার তদৃষ্ট এবং ধাতু-দেঘ বশতঃ উৎপন্ন 
হয়। 


অনধ্যবসায়--““ইহ] কিছু” এইরূপ জ্ঞান্টী যখন বিশেঘের তদর্শন-জন্য 
হয়, তখন তাহ। অনধ্যবসায় পদবাচ্য হয় । 


তক--“্যদি ইহ। নিবর্বহি হইত, তাহ) হইলে নিধম হইত” ইছা। 
হইল তর্ক । ইহা বিপধ্যয়ের অন্তত বলিক্প। বুঝিতে হইবে। কিন্ত, 
নৈয়ায়িক মতে স্বপ্ন ও অনধ্যবসায়কে বিপধ্যয় মধ্যে প্রবিষ্ট করা হয়। 
আর তজ্জন্য সেই মতে অযথার্থ জ্ঞান দ্বিবিধ, যথা--সংশয় ও বিপর্যয় । 

সুখ--ইহা ধঙ্ব হইতে জন্মে । 

দংখ--ইহা। অধন্ম হইতে জন্মে । 

ইচ্ছা __ইহ। ইষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইতে জন্মে । 

স্বেঘ__ইহ] অনিষ্ট-সাধনতা জ্ঞান হইতে জন্মে । 


কৃতি-ত্রিবিধ, যথা-_-জীবনযোনিন্রপা, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রথমটী 
জীবন এবং অদৃষ্ট হইতে জন্মে। দ্বিতীয়টী ইচ্ছা৷ হইতে জন্মে । তৃতীয়টী 
ছেঘ হইতে জন্মে । 

ধন্ন-শ্তি-বিহিত কন্ হইতে জন্মে । 

অধশ্ব- শ্তি-বিরদ্ধ কন্প হইতে জন্মে | 

সংস্কার__-িবিধ, যথা--বেগ+ ভাবন। ও স্থিতিস্বাপক। তন্মধ্যে বেগটী 
আদক্রিয়া-জন্য এবং দ্বিতীয়াদি-ক্রিয়া-জনক | যেমন, বেগে বাণটী চলি- 
তেছে। ভাবনাখ্য সংস্কারটী বিশিষ্ট জ্ঞান-জন্য | স্থিতিস্বাথকটী কারণ- 
গুণের-প্রক্রম জন্য | 

গুরুত্ব-__কারণ-গুণের প্রক্রম হইতে জন্মে । 


দ্রবত্ব--দ্বিবিধ, যথা--নৈমিতিক ও সাংসিদ্ধিক। তন্মধ্যে নৈমিত্তিক 
দ্রবত্ব--জতু, ধৃত ও গলিত সুবণে আছে ; উহ। অগ্সিসংযোগ ছারা জন্মে । 
| সংসিদ্ধিক দ্রবত্ধ জন্মে না |] 


সেহ-_কারণ গুণানুসারে জন্মে। 


শব্দ-্-ব্রিবিধ, বথা--সংযোগজ, বিভাগজ এবং শব্দ । 
প্রথমটা--ভেরীদণ্-সংযোগ-জন্য, ছবিতীয়টা--বংশ-্দলদ্বয় - বিভাগ - অবঃ 


৯৬ ভূমিকা । 


এবং তৃতীয়টী সংযোগ ব। বিভাগ বশত: প্রথমে একটী শব্দ জন্মিলে সেই 
শব্দ বশতঃ নিমিত্ত-্বায়ু-সহকারে বীচিতরঙ্গ-ন্যায়ে অথবা কদম্ব-গোলক-ন্যায়ে 
যাহ। ঘ্বন্মে তাহ! শব্দজ | 


কর্ম নিরূপণ । 


কর্ম--পাঁচ প্রকার, যথ।--উতক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃঞ্চন, প্রসারণ ও 
“গষন | উতক্ষেপণত্বাদি জাতি পদার্থ । 

কর্মগুলি পৃথিবী, জল, তেজ:, বায়ু এবং মনে থাকে এবং অনিতা । 
প্রত্যক্ষবৃত্তি কর্মগুলি প্রত্যক্ষ, অতীক্রিয়বৃত্তি কর্ম গুলি অপ্রত্যক্ষ | 

কর্ম-প্রক্রিয়া যথা, নোদনাখ্য সংযোগ হারা আদ্য কন জন্মে। 
ছিতীয়াদি কর্ম-_বেগ-জন্য | ক্রিয়া হইতে বিভাগ হয়। বিভাগ হইতে 
পূর্ব-সংযোগ-নাশ হয়। তৎপরে উত্তর-দেশ-সংযেগোৎপত্তি, তৎপরে কর্ম 
«ও বিভাগের নাশ হয় । 


সামান্য নিরপণ। 

সামান্য অর্থাৎ জাতি ত্রিবিধ : যথা,--ব্যাপক, ব্যাপ্য এবং ব্যাপা- 
ব্যাপক 1 ব্যাপক যথা--সত্তা, ব্যাপ্য যথা --ঘটত্বা্দি, ব্যাপ্াব্যাপক-- 
দ্রব্যত্বাদি | 

জাতির বাধক ছয়টা ; বথ।, _ব্যর্ির অভেন, তুন্যত্ব, সন্কর, অনবস্থা, 
র্বপহানি, এবং অসম্বন্ধ | (বিবরণ পরিতাক্ত হইল |) 

সাষান্য লক্ষণ-্্যাহ। নিত্য অথচ অনেক সমবেত, তাহাই সামানা বা 
জাতি। 

সামান্যগুলি-_-সবই নিত্য | 

তন্মধ্যে যেগুলি অতীক্দরিয়বৃত্তি তাহ। অতীন্র্রির এবং যাহা প্রত্যক্ষ বৃত্তি 
তাহা প্রত্যক্ষ । 


বিশে নিরপণ। 


বিশেঘ--যাহ। নিত্য দ্রব্যে থাকে এবং অন্তা, তাহাই বিশেষ । ইহার! 
বহু, নিত্য এবং অতীন্রিয় | প্ররয়কালে পরমাণূণ্তেদের জন্য তাহাদিগকে 
স্বীকার কর! হয়। কারণ, তাহার। তাহাদের বৈধঙ্দ্যের ব্যাপ্য হয়। 


তর্কামূতের বঙ্গানুবাদ । ৯৯ 


যাহ। হউক, এস্বলে তালিকাচিত্র মধ্যে প্রদত্ত সাধন্্য-বৈংশ্ব্যগুলি নাম 
ও সংখ্যা এই-_ 


(ক) পদার্থের সাধন্ম্য ও বৈধন্থ্য সূচক ধন্মগুলি, যথা- 


১ জেয়ত্ব ৫ ভাবত্ব ৯ নিগুপত্ব ১৩ সমবায়ি-কারণত্ব 
২ বাচ্যত্ব ৬ অনেকত্ব ১০ নিস্কিয়ত্ব ১৪ অসমবায়ি-কারণত্ব 
৩ প্রমেয়ত্ব ৭ সমবায়িত্ব ১১ সামান্যহীনত্ব ১৫ আশ্রিতত্ব 
৪ অভিধেয়ত্ব ৮ সত্তাবস্ব ১২ কারণস্ব ১৬ গপাশ্রয়ত্ । 

১৭ কক্মাশ্রয়্ত্ব ৷ 


(খ) দ্রব্য-পদার্থের সাধন্ঘ্য-বৈধন্মস্চক ধন্মগুলি, এই-_ 


১ পরত্ব ৬ বিভুত্ব ১১ অব্যাপ্যরতি বিশেষ শুণবন্ত ১৬ গুরুত্ব 
২ অপরত্ব ৭ পরমমহত্ব ১২ ক্ষণিক বিশেষ গুণবত্ত ১৭ ব্রসবস্ত্ব 
৩ মত্তত্ব ৮ ভূতত্ব ১৩ রূপবত্ব ১৮ নৈমিত্তিক দ্রব্যত্ব 
৪ ল্লিচ়াশ্রয়ত্ব ৯ স্পর্শাশ্রয়ত্ব ১৪ দ্রব্যত্ববত্ত ১৯ বিশেষগুণাশ্রয়ত্ব 
৫ বেগাশ্রয়ত্ব ১০ দ্রব্যারস্তকত্ব ১৫ প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব ২০ দ্রবাত্ব 

২১ গুণষে।গিত। । 


(গ) চতুব্বিংশতি গুণের নাম ইতিপৃন্রে কথিত হইয়াছে । 
(ঘ) গুণ-পদাথের সাধন্্য-বৈধন্মযাসৃচক ধন্মগুলি, এই-_ 


১ মর্তওণত্ব ৬ বিশেষ শুপত্ব ১১ অকারণ গুণোৎপন্নত্ব ১৬ অসমবায় 


নিমিত্তকারণত্ব 
২ অমুর্তগুণত্ব ৭ সামান্যগুণত্ব ১২ কারণ গুপোৎপন্নত্ব ১৭ ব্যাপরতিওপত্র 
৩ মুস্তামন্তগুপত্ব ৮ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যগুণত্ব ১৩ কম্মজন্য গুপত্বা ১৮ নিগ'ণতা 
৪ অনেকাশ্রিত ১৯ বহিরিদ্টিয় ১৪ অসমবায়িকারণত্ব ১৯ নিজ্তিয্রত্ব 
গুপত্ব গ্রাহ্যগুণত্ব 
৫ একাশ্রিত গুণত্ব ১০ অতীন্দিয় শুণত্ব ১৫ নিমিত্তকারণ ২০ ্্রব্যাশ্রিতত্ব 


২১ বিভুবিশেষ গুণত্ব। 


ইহাই হইল পদাথ-বিতাগ এবং সেই বিতজ পদার্থের সাধঙ্শর্য ও বৈধঙর্্োর 
তালিকাচিত্রগুলি , এই পথের পথিক হইয়া 'ধর্ম-বিশেঘ-প্রসূত যে তত্বক্ঞান, 
তাহ। হইতে নিংশ্রেয়স-লাত হইয়া থাকে--এইক্সুপে পরমাত্বাতে ইতরভেদা- 
নুমান করিতে যে বিশুদ্ধ পরমাম্ধব-স্তান জন্ময়া থাকে, সেই পরমাত্বার 
নিদিধ্যাসন করিতে করিতে পরমাত্বার সাক্ষাৎকার হয়, এবং এইক্সিপে 
পরমাত্বার সাক্ষাৎকার হইলে হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন হয়, সংশর বিদূরিত হয় এবং 
কর্মক্ষয় হয়। বথা- 


১০০ ভূমিক]। 


ভিদ্তে হাদয়-গ্রথিং চ্ছিদ্যতস্ত সব্বসংশয়াঃ | 
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কন্মাণি তস্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে || 
মুণ্ডকোথনিঘৎ ২৮ 


ইহাই হইল হিন্দুর যাবৎ আন্তিক-দর্শনের ““প্রতয়াজনঃ $ ইহাদের 
মধ্যে যাহ। কিছু মততেদ, তাহা পথের ভেদ, গন্তবা-স্থলের ভেদ নহে। 
ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে পরম্পর পরম্পরকে খণ্ডন করিতে দেখা যাঁয়, তাহার 
উদ্দেশ্য শিঘ্যের একনিষ্টা-সমূৎপাদন মাত্র। সত্য কখন পরম্পর-বিরোধী 
হয় না, এবং সেই সতাদশী খঘির প্রদশিত পথ বিভিন্ন হইলেও প্রকৃত 
বিষয় পরস্পর-বিরোধী হইতে পারে না। যাহা হউক এই নিঃশ্রেয়সর 
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সিদ্ধ করিবার জন্য যে পদার্থ-জ্ঞান, তাহাই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । 
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বিষয়ের উল্লেখ, এবং সেই চিস্তামণি-্রস্থান্তর্গ ত এই ব্যাণ্তি-পঞ্চকের প্রতিপাদা- 
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সপ্তপদার্থী, লক্ষ ণাবলী, মুক্ঞাবলী প্রভৃতির প্রণালী অবলম্বন ফরিলেন না৷, 
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বন্ধ-তিনের বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, এবং এজন্য যাবৎ-পদার্থ- 
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(চ) সামান্যাভাব, 
(ছ) বিশেষ ব্যাপ্তি, 
৩, ব্যাপ্তিগ্রহোপায় * 

(ক) তক, 

(খ) ব্যান্তানুগম ॥ 
৪৯ সামান্য-লক্ষণা * 
৫, উপাধিবাদ, 

(ক) উপাধি লক্ষণ * 
(খ) উপাধি বিভাগ; 


(গ) উপাধির দূষকতাবীজ । 
(ঘ) উপাধ্যাভাস নিরূপণ ॥ 


৬, পক্ষতা, টু 
৭, পরামর্শ, 


৮, কেবলানৃয়ী অনুমান ; 
১, কেবল ব্যাতিরেকী এ 


১০, অধ্ধাপত্তি ; 
কাথাপতি 
(ক) সংশয়-করণ- 
কাথাপত্তি, 
(খ) অনুপপত্তিকরণ- 


১১, অবয়ব নিরূপণ ; 


১২, হেত্বাভাস, 
(ক) সামান্যমিরুজি, 
(খ) সব্যভিচার, 
(গ) সাধারণ, 
(ঘ) অসাধারণ, 
(৩) অনুপসংহারী, 


(চ) বিরচ্দ, 


(ছ) সপ্প্রতিপক্ষ, 

(জ) অসিদ্ধি, 

(ঝ) বাধ, 

(ও) হেত্রাভাসাসাধ- 
কতাসাধকত্ব, 


১৩, ঈশ্বরানুমান | 
উপমান খণ্ড । 
(একটীমাত্র প্রকরণ, 

কিন্তু ইহাতে ১৪টী 
বিষয় আছে) 
১, উপমান-নিরূপণ- 
প্রতিজ্ঞা, 
২, উপমানপ্রামাণ্য 
অনঙ্গীকারীর মত, 
৩, তন্মত-খণ্ডন, 

৪, উপমিতি-স্ব রূপ-নিক্স- 
পণে জয়স্ততট প্রভৃতির 
মত, 

৫১ তন্মত-খণ্ডন, 
৬, উপমিতি-স্বরূপ-নিক্স- 
পণে মীমাংসক-মত, 

৭, তন্মত খণ্ডন, 
৮, উপমিতি-ম্বূপ-নির- 
পণে স্বমতন্বযবস্থাপন ; 

১, সাদৃশ্যাতিরিস্ত পদ।- 
ঘত।-বাদী একদেশীর 


মত ঃ 


১০২ ভুমিকা | 


১০, তন্মত খওন ; ৯, অপবর্বাদ ; 
১১, সাদৃশ্যাতিরিজ- শব খণ্ড। ১০, কারধ্যান্থিত শি 
খদার্থ-তাবাদি-নব- ১, শব্দাপ্রামাণ্যবাদ বাদ : 
[মীনাংসক মত; ২, শব্দাকাংক্ষাবাদ ; ১১, জাতি-শভিবাদ ; 
৯২, তন্নত-খও্ন ; ৩, যোগ্যতাবাদ ; ১২, সমাসবাদ । 
১৩, সাদৃশ্যাতিরিক্ত ৪, আসত্তিবাদ : ১৩, আখ্যাতবাদ * 
পরদার্২-তাবাদি-মীমাংসক ৫, তাৎপধ্যবাদ : ১৪, ধাতুবাদ ; 
মত; ৬, শব্দানিতাযতাবাদ ; ১৫, উপসর্গবাদ : 
১৪, তন্মত-খগ্ডন । ৭, উচ্ছুন প্রচ্ছন্নবাদ ; ১৬, প্রামাণচতুষ্টয়- 
৮, বিধিবাদ ; প্রামাণা-বাদ £ 


* এস্থলে পরিচ্ছেদ-বিভাগ দেখিলে মনে হয়-- প্রত্যেক খণ্ডেই ১২টী করিয়া! প্রকরণ 
প্রনস্থকারের অভিপ্রেত, কিন্ত, কালবশে নকল করিবার দোষে এইরাপ অসমান হইয়া 
গিয়াছে । ইহা সোস।ইটীর সংস্করণ হইতে সঙ্কলিত হইল। 





চ্যায়শাঙ্ছে ব্যাপ্তি-পঞ্চকের স্থান । 


ব্যাপ্তি-থঞ্চকের প্রতিপাদ্য-_ব্যাপ্তি-লক্ষণকে ধাহার। “অব্যতিচরিতত্ব* 
বলেন তাহাদের য্ত-খণ্ডুন। এ বিঘয় পর্রে সবিস্তরে কথিত হইয়াছে; 
সুতরাং, এস্বলে পুনরুজি নিষ্প্রয়োজন | এখন দেখা যাঁউক, সমগ্র ন্যায়- 
শাস্তের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ইহার শ্বান কোথায় ? 


ইহার শ্বান গুণ-পদাথের অন্তর্গত বুদ্ধির প্রকারভেদ যে সবিকল্পক 
“পরমা”, সেই প্রমার অন্তর্গত যে অনুমিতি, সেই অনুমিতির কারণ যে 
পরামর্শ, সেই ্ররামর্শের যে প্রযোজক, অথবা সেই অনুমিতির “করণ” 
যে ব্যাণ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাণ্তিজ্ঞানের বিঘয় যে ব্যাপ্তি, তন্মধ্যে যাহ] অনৃয্ী- 
ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তির মধ্যে | সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে 
সমগ্র ন্যায়শান্ত্রের কত অল্প বিষয়ই আলোচিত হইতেছে। এজন), সবিশেষ 
পুবেবাজি প্রথম তালিকাচিত্র মধ্যে দ্রষ্টব্য | 


নব্যন্যায়ের অধিকারী । ১০৩ 


নব্যচ্যায়ের অধিকারী । 

পৃর্বপ্রস্তাবানূসারে এইবার আমাদের আলোচ্য এই শাস্ত্রের অধিকারী 
'কে ? অবশ্য, আজকাল কোন্‌ বিদ্যার কে অধিকারী এবং কে অনধিকারী 
তাহা আর আলোচনারই বিঘর বলিয়া বিবেচিত হয় না; কিস্ত, 
তথাপি পৃব্বকলে ইহা বিশেষ লক্ষের বিষয় ছিল, এবং এখনও পণ্ডিত- 
সমাজে ইহা একেবারে উপেক্ষার বিষয় হয় নাই। অধিকারী হইয়া 
শীস্্ানুশীলনের “অপবর্ব' ফল ধাঁহার। অস্বীকার করেন, তাহার।, অধিকারীর 
লক্ষণ অবগতি-জনা যে স্ুফলের সম্ভাবনা আছে, তাহা বোধ হয় অস্বীকার 
করিবেন না। অতএব, এস্বলে এ বিষয়টা একেবারে পরিত্যাগ কর! 
যুজি-সঙ্গত নহে । 


এই অধিকারী-তত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই ষে, 
এই শাস্ত্রের অধিকারী মুখ্য ও গৌণ-ভেদে ছ্বিবিধ। অবশ্য, কোনও গ্রন্থ 
মধ্য স্পষ্টরূপে এই বিভাগ সম্বন্ধে ঠিক উল্লেখ নাই, তবে আচাধ্যগণের 
লিখন-্ভঙ্গী দেখিলে এই রুপই প্রতীতি হয়। কারণ, প্রাচীন-ন্যায়ের 
ব্যাধ্যা-পরিপাটার চরমোৎকর্ধ-সাঁধক আচার্য উদয়ন এই অধিকারী-তত্ 
আলোচনান্প্রপঙ্গে বেদপ্রমাণানুক্লনন্যায়শাস্ত্রে অধীত-বেদেরই অধিকার 
বশত: শৃদ্রাদির অনধিকাঁর সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের ন্যায়শাস্ত্রে, অধিকার 
আছে কি ন1--এইরাপ প্রশ উথ্থাপন করিয়। চরমে বলিয়াছেন যে,_ 


“মহাজনো। যেন গতঃ স পদ্থ।” “ইতি ন্যায়েন বয়মপি অনধিকৃতান্‌ 
ব্যৎপাদয়ামঃ£ 
তাৎপধ্য-পরিশুদ্ধি ১১1১ সুত্র। 


এম্বরে “অনধিকৃতান্‌”” পদে শৃদ্রাদিই ;লক্ষিত হইয়াছে, ইহা পর্বগ্রন্থে 
্পষ্টভাবেই কথিত হইয়াছে । যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যাঁউক, ন্যায়- 
শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারীর লক্ষণ কি ? 


মুখ্যাধিকারী ৷ 


প্রচলিত রীতি অনুসারে গ্রন্থকার প্রায় নিজ গ্রন্থের অধিকারী প্রভৃতি 
অনুবন্ধ-চতুষ্টয় প্রস্ফুটভাঁবে প্রদর্শন করেন না, টীকাকা রই প্রায় তাহা পরিব্যক্ত 
করিয়া থাকেন। এতদনুসাঁরে নব্যন্যায়ের পিতৃস্থানীয় গৌতমীয় ন্যায়দর্শনের 
প্রথম সত্র যথা, 


১০৪ ভূমিকা । 


“প্রমাণ প্রমেয়-সংশয়-্প্রয়োজনন্দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়ব-তক-নির্ণয়-বাদ- 
অল্প-বিতও্ডা- 
হেত্বাভাস-চ্ছ ল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্বজ্ঞানানিংশ্রেয়সাধিগমত || ১।1-- 


মধ্যে দেখা যাঁয়, যিনি নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ মোক্ষকামী, তিনিই এই শান্ত্ের 
অধিকারী । কিন্ত, ইহার ভাঘ্যবাত্তিক-তাঁৎপর্যয-টীকা-পরিশুদ্ধি নামক টীকা 
মধ্য উদয়ন বলিয়াছেন :-__ 


“তস্মাদনুষ্ঠাতৈব ব্যৎপাদ্য: শাস্ত্ানম্তরলবধ ব্রান্নণত্াদি রূপঃ শিঘ্যঃ | 
তস্য চ র্পাণি--শমদমাদি-সম্পত্তিঃ, নিত্যানিত্য-বিবেকঃ, 
এহিকামুঘ্মিক-ভোগ-বৈরাগ্যং, মুমুক্ষুত। চেতি। যস্তনধিকাঁধ্যেব 
প্রবর্ততে কন্মকাণ্ড ইব ঝুন্নকাণ্ডে সন ফলভাগ্‌ তবতি ন্‌ 


সুতরাং, দেখা যাইতেছে যিনি :-- 
১। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা এবং সম্াধান-সম্পন, 
২। নিত্যানিত্য-বস্ত-বিবেক-সম্পয়, 
৩। ইহ-পত্কালের সুখভোগে বৈরাগ্যবান্‌ এবং 
80: ভরত 


তিনিই এই ন্যায়শাস্ত্রের অধিকারী | যিনি এই প্রকার গুণসম্পরন নহেন, 
তিনি ইহার মোক্ষফলে বঞ্চিত হয়েন। শম-দমাদির বিশেঘ বিবরণ বেদান্ত 
সার প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে, তথাপি শম অর্থ--বহিরিল্তিয় 
দমন, দম অর্থ---অন্তরিক্ড্িয় দমন, উপরতি অর্থ বিধিপৃর্বক বিহিত কন্দের 
পরিত্যাগ, তিতিক্ষা অর্থ-_শীতাদি সহন, শ্রদ্ধা অর্থ গুরু ও বেদাম্তবাকো 
বিশ্বাস, সমাধান অর্থ- ঈশ্বরবিঘয়ক শ্রবণাদিতে, কিংবা তৎ-সদূশ কোন 
বিঘতয়ন্তত নিগৃহীত মনের একাগ্রতা 


তজ্ধপ, এই নব্যন্যায়ের মাতৃস্থানীয় বৈশেঘিকন্দশনের প্রথম চারিট; 
সূত্রে (ভুঃ ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) দেখ! যায়, এ এক কথাই কথিত হইয়াছে । 
তবে, ইহাতে এই মাত্র বিশেষ এই যে, এই সূত্র কয়টী দেখিলে মনে হয় 
যে, ধাহারা অভ্যুর্দয় ও নিঃশ্রেয়স-সাধন ধর্মুকামী, অর্থাৎ ইহ-পরলোকের 
উন্নতির পর মোক্ষ-হোতু-ধর্দ্বকামী তাহারাই ইহার অধিকারী, ন্যায়শাস্ত্ের 
মত কেবল মোক্ষকামীই যে বৈশেঘিক দর্শনের অধিকারী তাহ] নহে । 
বল। বাহুল্য, কেহ কেহ কিন্ত এই চারিটী সৃত্রেরই আবার এই রূপ ব্যাখা 


নব্যন্যায়ের অধিকারী । ১০ 


করেন যে, তখন ইহার সহিত ন্যায়-মতের কোন বিশেধত্বই থাকে না। 
এ বিঘয় বিস্তৃত ব্যাখ্য। শঙ্কর মিশ্রের উপস্কার মধ্যে দ্রষ্টব্য 

তাহার পর, যদি উপরি উক্ত প্রমাণদ্বয়ের প্রতি একটু ভাল করিয়৷ লক্ষ্য 
কর যায়, এবং তাহাদের টাকার প্রতি দৃষ্টি কর যায়, তাহ! হইলে দেখ। 
যাইবে যে, এই শাস্ত্রের অধিকারী যিনি হইবেন, তাহাকে বেদশিরঃ উপনিষত 
বা বেদান্ত শ্রবণও করিতে হইবে ; কারণ ; বৈতশঘিকের তৃতীয় সূত্র 
“তদ্বচনাদায়ায়স্য প্রামাণ্যম* এবং উদয়নাচাধ্যের “বান্নণত্বাদিরাপঃ শিথ্যঃ” 
এই বাক্যটা ও “শৃদ্রের অনধিকার-বিঘয়ক বিচার' প্রভৃতি হইতে এরূপ সিদ্ধান্তই 
নন্ধ হয়| আর তাহার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপনীত হইয়া 
বেদান্ত-শ্রবণ করিবার পর যে, এই শাস্ত্ের অধিকার লাভ করেন, তাহাও 
বুঝিতে বাকী থাকিল না । বেদান্ত-্রবণ যে, এই শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারীর 


প্রয়োজন, তাহ] শঙ্কর মিশরের বৈশেঘিক সূত্রোপস্কারে স্পষ্টভাবেই কথিত 
হইয়াছে যথ।)__ 


তাপত্রয়পরাহতা। বিবেকিন: তাপত্রয়-নিবৃত্তি-নিদানম় অনুসন্দধান৷ নানা- 
শ্তি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণেঘু আত্মৃতত্ব-সাক্ষাতকারমেব তদৃপায়ম্‌ 


আকলয়াম্বভূব্‌ঃ 
কারন পদ্থানং জিজ্ঞাসমানা: পরমকারুণিকং কণাদং 
১৭ মুনিম উপচসদঃ | 


/ ্ ক * শ্রবণাদিপটব: অনসুয়কাশ্চ অস্তেবাসিনঃ উপসেদৃঃ ইত্যর্ঃ | 


তাহার পর এ কথ বিশ্বনাথ-ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও গৌতম-সূত্র-বৃত্তিতেও 
£অনীক্ষা” শব্দের অর্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন । যথা,.- 


এতদ্দারা ইহাই সিদ্ধ হয় যে, যিনি বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই 
এই শাস্ত্রের অধিকারী অর্থাৎ মুখ্যাধিকারী | 


পরিশেঘে নিতান্ত নব্যনৈয়ায়িককুলচুড়ামণি মহামতি জগদীশ তর্কলঙ্কার 


মহাশয় তকামৃতে এই কথাটী যার-্পর-নাই সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, 
যথা১-- 


“ভথ শ্তিঃ শ্বয়তে--“আত্বা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যে। 
মন্তব্যে। নিদিধ্যাগিতব্যঠ,--ইতি ; অস্যার্থ:-মুমক্ষণা। আত্বা দ্রষ্টব্যঃ, 


তা 6 6 


মুমুক্ষোরাঘ্বদর্শনমূ ইষ্টনাধনমিতি যাবৎ | আত্মদর্শনোপায়; কঃ ইত্যাত্রাহ__. 


১০৬ ভূমিকা । 


'শ্রোতব্যঃ ; তেন আর্থক্রমেণ শব্দক্রমন্তাজো ভবতি। “অগ্রি-হোত্রং 
জুহোতি”* “্যবাণ্ডং পচতি” ইত্যারদ্দিবৎ। তথ। চ--শ্রবণ-মনন-নিদি- 
ধ্যাসনানি তত্ুজ্ঞান-্জনকানি ইতি উক্তং ভবতি | অত্র শ্রতিতঃ কৃতাত্- 
শ্রবণস্য মননে অধিকারঃ, মননং চ আত্মনঃ ইতরভিন্ত্বেন অনুমান তচ্চ 
তেদপ্রতিযোগীতর-জ্ঞান-সাধ্যন্, তথা চ-ইতরৎ এব কিয়ৎ ?-_ইত্যেতদর্থং 
পদার্থ-নিক্মপণমূ | ইত্যাদি । 


সুতরাং দেখ গেল--ধিনি এই শাস্ত্রের মুখ্যাধিকারী হইবেন তিনি,-- 


প্রথম-_বেদান্ত-শ্রবণোপযোগী গুণশালী-- 

ছিতীয়--বেদান্তশ্্রবণকার, এবং 

তৃতীয়-_সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন 
হইবেন । এই গুণগ্রাম না থাকিলে আচার্য উদয়নের বাক্য অবলম্বনে 
বলিতে হইবে, ঘ্যত্বনধিকারী এব প্রবর্ততে, কম্মকাও ইব ব্রন্কাণ্ডে নস 
কলভাগ্‌ ভবতি।* অর্থাৎ তিনি কর্মকাণ্ডের ন্যায় ব্রন্নকাণ্ডে অর্থাৎ 
ন্যায়শাস্রানুমোদিত পথে মননে অনধিকারী হইয়। প্রবন্তিত হইবেন, তিনি 
_মোক্ষরূপ ফলভাগী হইবেন ন1। 

কিন্তু, সম্তান জনক-জননীর অনুরূপ হইলেও যেমন কথঞ্চিত বিলক্ষণ 

হয়, তদ্রপ জনক গৌতমীর ন্যায়, এবং জননী বৈশেঘিকের সন্তান নব্য- 
ন্যায়ের প্রৌচগ্রশ্থ তত্বচিন্তামণি মধ্যে এই শাস্ত্রের অধিকাপীর লক্ষণ যেন 
নিখিল বিশ্বাবগাহী বলিয়া বোধ হয়। তথায় গজেশ উপাধ্যায়, আচাধ্য 
উদয়নোক্ত “মহাজন যেন গতঃ স পদ্থ” ইতি ন্যায়েন বয়মপি অনধিকৃতানূ 
-ব্যৎপাদয়াম£* ইত্যাদি বাক্যের মত কিছু না বলিয়া, বলিয়াছেন, 


“অথ জগদেব দঃখপঙ্কনিমগ্রযুদ্দিধীর্ু: অষ্টাদশবিদ্যাগ্থানেঘু 

অত্যহিততমম আম্বীক্ষিকীং পরমকারুণিকে। মুনিঃ প্রণিণাঁয় |” (চিন্তামণি) 
' ক্গদেবেতি জগৎ পদং বস্তত্ববিশিষ্টপরম্‌। এবকারস্ত যাঁবদর্থকঃ, 

তথা চ “দুখেপক্কনিমগ্রমূ* তদানীং দৃঃখসমূহাধিকরণং যাবদ্‌ বস্তু; 
'উদ্ধিধীর্ঘঃ তদ্‌ আত্যস্তিকদূঃখত্বংসবিশিষ্টং চিকীর্ুঃ | (মাঁথুরানাথ- 
কৃত চিস্তামণিরহস্য নামক টীকা )। | 

ইহার অর্থ-বিশেঘ প্রয়োজন না হইলে- বলিতে হইবে যে, যে ব্যজি 


বুঃখের আত্যন্তিকতাবে নিবারণ করিতে চায়--সেই ব্যক্তিই এই শাস্ত্রের 
অধিকারী, এবং বোধ হয় এই ইঙ্গিত অবলম্বনে যুক্তবলীর টীকা দিনকরীতে, 


নব্যন্যায়ের অধিকারী । ১০৭ 


তাকিক-রক্ষার মত “মুমুক্ষই ন্যায়শান্ত্রের অধিকারী না বলিয়া বল! 
হইয়াছে. 


“পরদার্থ-তত্বাবধারণ-কামোইধিকারী+ 


বল! বাহুল্য, ন্যায় ও বৈশেঘিক-মত হইতে গঙ্ষেশের এতাদশ বৈলক্ষণ্য 
যে, ব্যাখযাকৌশলে অন্যথ। করা যায় না, তাহা নহে | চিন্তামণি-রহস্য টীক। 
মধ্যে সে উপকরণের অভাব নাই । যাহা হউক॥ ইহাই হইল এই শাস্ত্রের 
অখ্যাধিকারীর পরিচয় । 


গোৌণাধিকারী | 


কিন্তু, এই শাস্ত্রের যিনি গৌণাঁধিকারী হইবেন, তাহাকে আর বেদান্তোক্ত 
“থে মোক্ষকামী হইয়৷ তত্ববৃভুক্ষ হইতে হইবে না ; পরস্ত, তিনি পুরাণাদি 
প্রদশিত-পথে মোক্ষার্থী হইয়। তত্বজ্ঞানাভিলাঘী, অথবা কেবল তত্বজিজ্ঞান্ু 
মাত্র হইয়া, অথব! কেবল _দ্বি-পরিমার্্না কাঁমন। করিয়া এই শাস্্রানুশীলনে 
বদ্ধপরিকর হইলেই তাহার এই শাস্্রজ্ঞান লাভ সম্ভব হইতে পারিবে । 
তাহার পক্ষে যে সব গুণগ্রাম একান্ত আবশ্যক, তাহা।-মেধা, বুদ্ধি, বিনয়, 
সত্যানূরাগ, সংযম, দৃঢ়চেত। ও ধৈর্য ইত্যাদি | যে সব গুণগ্রাম তাহার এ 
শান্রানুশীলনে অন্তরায়, তাহ ভাবুকতা, নান! বিদ্যানুরাগ এবং বিদ্যাদান-ভিন 
পরোপকার-জাতীয় সদ্ধর্শে, অথবা কোন মত-বিশেঘে আসক্তি, ইত্যাদি ॥ 
অবশ্য, যে সব দোঁধরাশি এ ক্ষেত্রে পরিত্যজ্য, তাহা সুধী পাঠকের নিকট 
বরন কর! বাহুল্য মাত্র । তবে, এই সম্বন্ধে যে একটা শ্বোক শ্রুত হয়, 
তাহাই উল্লেখযোগ্য, যথা-- 


যস্য সাংসারিকী চিন্তা, চিন্তা চিন্তামণে: কৃতঃ | 
তয়ৈব হি শিরঃকম্পঃ কক শিরে। মণিধারণে || 


সাংসারিক চিস্ত। যার, চিস্তামণি চিন্তা তার, 
কভু কি সম্ভব হয় এ ধরা মাঝারে । 

শিরঃকম্প দূনিবার, হয় তায় অনিবার, 
কোথা রহে শিরং তার মণি পরিবারে || 


বস্তুতঃ, এই শাস্ত্কে ফাঁহার। তর্কশাস্ত্র জ্ঞান করেন, অথবা যাহারা ইহার 
তর্কাংশটুক মাত্র জানিতে কৌতুহলী, তীহাদের বৃদ্ধিমত্, মেধা এবং ধৈর্য 
মাত্র থাকিলেই যথেষ্ট, তাহাতেই তাহার! এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 


১০৮ ভূমিকা | 


পায়েন। অবশ্য, অনধিকারীর হস্তে এ শাস্ত্র পতিত হইলে যে ইহাতে 
কফল প্রগব করে না, তাহ) অস্বীকার করা যায় না । অনেক স্থলে 
নৈয়ায়িকের যে, নিন্দা শ্তিগোচর হয়, তাহার হেতু ইহাই বলিয়া বোধ 
হয়, আর এই জন্যই এই শীন্ত্রপাঠাভিলাধী ইহার অধিকারীর গুণগ্রাম 
আ.লাচন। করিলে উপকৃত হইতে পারেন বলিয়া বিবেচিত হয় । 

যাহ। হউক, এতদৃরে আসিয়া আমাদের পব্বপ্রস্তাবিত বিঘয়ব্রয়ের মধ্যে 
প্রথম বিঘয়টার কথ। এক প্রকারে শেঘ হইল, এইবার দ্বিতীয় বিঘয়টী 
আলোচা, অর্থাৎ দেখা যাউক-_- 


, ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কোথায় । 


ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাণ্তির প্রয়োজন দূই স্থলে হইতে দেখা যায়। যথা,-- 
প্রথম, যখন আমর স্বয়ং অনুমান করিতে প্রবৃত্ত হই; দ্বিতীয়, যখন আমর। 
অপরকে অনুমান দ্বার বুঝাইতে প্রবৃত্ত হই। এখন প্রথমস্থলে ব্যাপ্তি 
প্রয়োজন কোথায় বুঝিবাঁর জন্য ধর যাউক, একজন পবর্বতে ধূম দেখিয়। 
তথায় বছর অনুমান করিতেছে । এস্বলে যদি আমরা তাহার মন্নামধ্যে 
প্রবেশ করিতে পারি, তাহ। হইলে দেখিতে পাইব যে, সে ব্যক্তি তৎপৃবেৰ 
রন্ধনশাল1, গোষ্ঠ অথব] চত্বরে ধূম ও অগ্নি দেখিয়া বুঝিয়াছে যে, যেখানে 
ধূম থাকে সেখানে অগ্নি থাকে,_ধূমের সহিত অগ্নির একট সাহচধ্য-নিয়ম 
বা সম্বন্ধ আছে ; এই সন্বন্ধগীর নাম ব্যাপ্তি । 

এখন এই ব্যাণ্তির জ্ঞানলাভ করিবার পর যদি সে কালাস্তরে পব্বত ধুম 
দেখে, তাহা হইলে তাহার মনোমধ্যে ধূম ও বছির এই সম্বন্ধগীর কথা উদয় 
হয় অথাৎ তাহার তখন ধূম ও বহর ব্যাপ্তির কথ ড্মরণ হইয়। থাকে। 


এইব্পে ব্যাপ্তি-্মরণের পর তাহার মনে হয় যে, বহির ব্যাপ্য যে ধম, 
সেই ধূমই ত এই পব্বতে রহিয়াছে, অন্য কথায় বহ্ছির ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট যে ধূম, 
সেই ধৃমই ত এই পব্বতে বিদ্যমান, অর্থীৎ বহির সহিত উজ সাহচর্যযরূপ 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধ যে ধৃম, সেই ধূমই ত এই পর্বতে রহিয়াছে, ইত্যাদি ১ সেই; 
ব্যক্তির মনোমধ্যে এই ব্যাপারটীর নাম পরামশ | 

এখন এই পরামর্শটী যদি পর্বতে বহির সংশয়, বা অনুমিতি করিবার 
ইচ্ছ?, অথব। অনুমিৎসা-শূন্য সিদ্ধির অভাব নামক পপক্ষতা” সহকৃত হয়, তাহা) 
হইলেই তাহার মনে হয় পবর্বতে বহি বহিয়াছে, অর্থাৎ তখন তাহার “পবর্বতটী, 
বহিমান্‌'” ঝলিয়৷ অনুমিতি হয় । 


ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন । ১০১৯ 


ইহাই হইল ধূম দেখিবার পর নিজের জন্য বহির-অনুমিতিশ-প্রক্রিয়ার 
পরিচয় | এইরাপ সব্বত্র বুঝিতে হইবে । সুতরাং, দেখা গেল যখনই 
কোন অনুমিতি হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমাদের প্রথমে কোন সময়ে 
“হোতু*” ও সাধ্যের সহচার-দশন হইয়া থাকে, তৎপরে ব্যাপ্তির জ্ঞান হয়, 
তৎপরে সময়াস্তরে অনুমিতির লিঙ্গ অর্থাৎ হেতু দর্শন হয়, তৎপরে উক্ত 
ব্যাপ্ডির স্মরণ হয়, তৎপরে পরামশ হয়, এবং তৎপরে অনুমিতি হয় । এই 
পথ পরিত্যাগ করিয়া কেহ কখনই কোন স্বার্থানুমিতি করে না, ইহা। 
স্বার্থানুমিতির রাজপথ, এবং এই অনুমিতির পক্ষে ব্যাপ্তির প্রয়োজন কত, 
এবং তন্মধ্যে ব্যাণ্তির স্বানই বা কোথায়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়। 
দিতে হয় না। বাস্তবিক, ব্যাপ্তিজ্ঞানটা অনুমিতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ; 
এতই বিচশঘ প্রয়োজন যে, এই জন্যই বল৷ হয়, ব্যাণ্তিজ্ঞানটী অনুমিতির 
প্রতি করণ অর্থাৎ অসাধারণ কারণ, অথব৷ এমন কারণ যে, যে কারণটী 
পরামর্শ কপ ব্যাথার-বিশিষ্ট হইলেই অনুমিতির জনক হয় । এই ব্যাপ্তিজ্ঞান 
না থাকিলে অনুমিতি হইতেই পারে না । 


দ্বিতীয় স্থলে কিন্তু, অর্থাৎ, পরার্থীনুমান স্থলে অর্থাৎ অপরকে অনুমিতি 
করিতে বাধ্য করিতে হইলে আমাদিগকে আর ঠিক এ পথে চনিতে হয় 
না; আমরা তখন অন্য পথে শ্বকাধ্য সিদ্ধ করি | অর্থাৎ এই সময় আমব! 
একজন মধ্যম্থ রাখিয়৷ এমন কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করি, যাহাতে সে ব্যক্তি 
অনুমিতি করিতে বাধ্য হয়। এই' বাক্যাবলীর নায় “ন্যায়” বলা হয়। 
ন্যায়শাস্ত মতে সাধারণতঃ ইহাতে পাঁচটী বাক্য থাকে, এবং প্রত্যেক 
বাক্যটীতে ন্যায়াবয়ব বল। হয় । যথা১--- 


প্রথমটী--প্রতিজ্ঞ।, 
ছ্বিতীয়টা-_হেতু 
তৃতীয়টী- উদাহরণ, 
চতুথটা-উপনয়, এবং 
পঞ্চমটী-নিগমন | 


এখন দেখ, এই অবয়ব গুলির সাহায্যে কি করিয়া এক জনকে অনুমিতি 
করিতে বাধ্য কর! হয়, এবং ইহার মধ্য ব্যাপ্তির স্থানই ব কোথায় ? 

পৃৰেরবর ন্যায় ধর৷ যাউক, কোন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে পব্র্বতে ধৃম. 
দেখাইয়া বহির অনুমিতি করাইত হইবে। এখন তাহা হইলে আমাদিগকে 
প্রথমেই কি বলিতে হয় ? একটু ভাবিলেই বুঝিতে পার যায় যে, প্রথত্ষ 


১১০. ভমিক। । 


১০০ 


তাহ'কে আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহাই তাহাকে প্রথমে আমরা বলিয়া" 
থাকি, অর্থাৎ বলি-- 


পব্বতটী বহ্িমান্‌ । 


1 ইহ। হইল প্রতিজ্ঞা বাক্য | 
( পববতো বহিমান্‌ ) 


কারণ, ইহা। যদি প্রথমে আমরা ন1 বলি, তাহ। হইলে শ্রোতাকে বজার 
বজব্য বিঘয়টী, বক্তার অপরাপর বাক্য হইতে বুঝিয়া লইতে হয়। আর এই 
কার্ধযটা বাস্তবিক শ্রোতার অরুচিকরও হইতে পারে ; অথব। ইহাতে যদি 
শ্রোতার কোন ত্রম-প্রমাদ ঘটে, তজ্জন্য শ্রোতার এইক্সপ বাক্য শ্রবণ এবং 
বক্তার প্রথমেই এইরাপ বাক্য-প্রয়োগ-প্রবৃত্তি হওয়াই স্বাভাবিক । আর এই 
জন্যই ন্যায়ের অবয়ব মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান দেওয়। হইয়া থাকে । ইহাই 
হইল প্রতিজ্ঞাবাক্য অর্থাৎ ন্যায়ের প্রথম অবয়ব । 


ইহার পরই দেখ, সেই ব্যক্তিকে আমাদের কি বলিবার আবশ্যক হয় | 
একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, ইহার পরই সেই শ্রোতার মনে আকাঙক্ষা হয়-_ 
কেন ““পবর্বতটী বহমান” হইবে ? এবং ঠিক সেই আকাজ্ষা পর্ণ করিবার 
জন্য বক্তাকেও বলিতে হয়, 


যেহেতু, ম রহিয়াছে । 


(ধ্মাৎ) ইহা৷ হইল হেতু-বাক্য । 


বস্ততঃ, এই জন্য এই ন্যায়শাস্রেও হেতু-বাক্যকে পরাথানুমিতি-সাধক 
ন্যায়ের দ্বিতীয় অবয়ব বল৷ হয় । 

এখন দেখা আবশ্যক, ইহার পর সেই ব্যক্তিকে কি বল৷ প্রয়োজন হয় ? 
বস্ত ত:, এইবার সেই ব্যক্তির মনে খুব সম্ভবতঃই হইবে, “আচ্ছ। ধৃম আছে 
বলিয়। বহ্ছি থাকিবে কেন ?” কারণ, যে ব্যক্তি অপঢ্রর কথায় কোন কিছু 
বুঝিতে বসিয়াছে, অথব। কোন অজ্ঞাত বিষয় জানিতে যাইতেছে, সে ত 
বক্তার প্রতি-কথাতেই “কেন, কেন”* বলিয়। প্রশব করিতে পারে । স্মৃতরাং, 
সে ব্যক্তি যদি এস্বলে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে তাহা খুব সম্ভব 
এক্রপ প্রশ্বই হইবে ; এবং এই জন্য এই প্রশের উত্তর স্বরূপে এই ব্ুপ 


বলাই ঠিক যেঃ- 
যাহ। যাহ] ধম যুক্ত হয় তাহ] বহিযুক্ত হয় । 


যেমন, রম্কনশাল। | ইহ হইল উদাহরণ বাক্য ॥, 
(যো যো ধৃমবার্‌ স বহিমানৃ, যথা মহানসম্‌ 1) 


বাবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন 5১১১, 


বস্ততঃ, ইহাই হইল ন্যায়াবয়বের তৃতীয় অবয়ব, অর্থাৎ উদাহরণ বাক্য । 
রন্ধনশালাটী হইল দৃষ্টান্ত। এই রম্ধনশালাটীর নাঁম উল্লেখ যদি না কর] হয়ঃ. 
তাহা হইলে আবার শ্রোত৷ জিজ্ঞাস করিতে পারে “কি দেখিয়া! এরূপ কথ 
বল। হইল যে, যাহ! ধ্মযুক্ত তাহাই বহিযুক্ত'' । সুতরাং, উদাহরণের সঙ্গে 
সঙ্গে দৃষ্টান্তটার উল্লেখ করিয়। শ্রোতার মনোমধ্যে সন্তাবিত প্রশ্বেরও উত্তর 
প্রদান কর] হয়। 

যাহ৷ হউক, এইবার দেখ। যাঁউক, ইহার পর শ্রোতা যর্দি কিছু জিজ্ঞাস 
করে, তাহ হইলে তাহ। কিবপ হওয়। সম্ভব, এবং তাহার উত্তরও তাহ? 
হইনে কিরূপ হওয়া উচিত? বস্তত:, এই প্রশ্টার মীমাংসা করিতে 
পারিলে আমর] ন্যায়ের চ ্থ অবয়বটীর সার্থকতা। বুঝিতে পারিব। যাহা 
হউক, ইহার পর দেখ। যায়, শ্রোতা যাহা জিজ্ঞাস। করিতে পারে, তাহা৷ এই 
পর্যন্ত হইতে পারে যে “আচ্ছা বদ্ধনশালার ধৃম দেখিয়! বুঝা গিয়াছে যে, 
যেখানে ধূম থাকে, সেই খানেই বহি থাকে বটে, ত। এখানে তাহার কি ?” 
অর্থাৎ, এখানে যেন শ্রোত। প্রস্তাবিত বিষয়টা ভুলিয়। গিয়াছে, অর্থাৎ হেতু- 
ধম ও সাধ্য-বহিঃর সম্বন্ধ স্মরণ করিতে যাইয়া যেন শ্রোত। গ্রর্ূপ সাধ্য- 
বহ্ির সন্বন্ধ-বিশিষ্ট হেতু-্ধ্ষটী যে এস্বলে পক্ষ-পরবর্বতে আছে, তাহ। ভুলিয়া 
গিয়াছে, এবং তজ্জন? এক্সপ প্রশ করিয়াছে । অতএব, শ্রোতাকে এ কথাটা 


স্মরণ করাইয়। দিবার অন্য, অথব! শ্রোতার মনে একসপ স্বাভাবিক ও সম্ভাবিত 
প্রশের উত্তর দিবার জন্য বল। হয়»__ 


পব্বতটীও তক্রপ, বহিঃ-সহচরিত ধ্মযৃজ, 
(অয়মপি তথ। ) 
অথাৎ ইহাই হইল ন্যায়ের চতুথ অবয়ব । 


যাহাহউক, এই বাক্যের পর শ্রোতা কি শুনিতে চাহিতে পারেন, তাহ। 
যদি চিন্ত। করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যেঃ তাহ! এখন, 


“সুতরাং”-শব্দ*সংযুক্ত উক্ত প্রতিজ্ঞা বাক্যের পুনরাবৃত্তি, অর্থাৎ তাহ। 
এখন, 


আতরাং ( পব্বতটী ) বহিমান 
(তস্মাৎ পব্বতো৷ বহিঃমান্‌ ) 


বাস্তবিক এস্বানে এইক্সপ বাকাই প্রয়োজন । কারণ, শ্রোতা যেরপ 
চিন্তা-সবোতে পড়িয়াঘছন, তাহাত এখন আর তাহার মনোমধ্যে অন্যবপ 


| ইহা হইল উপনয় বাকা । 


ণ ইহাই হইল নিগমন বাক্য | 


১১২ ভূমিকা | 


আকাঙক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক নহে | যাহ! হউক, ইহাই হইল ন্যায়ের 
পঞ্চম অবয়ব নিগমন বাক্য এবং ইহারই পর বক্তা শ্রোতাকে পক্ষতে বহির 
অনুমিতি করিতে বাধ্য করিয়৷ ফেলিতে পারেন। ইহাই হইল পরার্থানু- 
'যিতির প্রক্রিয়া । এইবার দেখ। আবশ্যক, এই পরার্থ অনুমিতির প্রক্রিয়ার 
মধ্যে ব্যাপ্তির স্বান কোথায় ? 


এখন এই পরাধানুমিতি-প্রক্রিয়া মধ্যে ব্যাপ্তির স্থান নির্দেশে করিতে 
হইলে আমাদের উত্ত “ন্যায়” মধ্যে তৃতীয় ন্যায়াবয়ব “উদাহরণ? বাক্যের 
প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে । এই উদাহরণ বাক্যের মধ্যে ণ্যাহ1 ধ্মযুক্ত 
তাঁহা বহিযুক্ত” ইহাই হইল ব্যাপ্তি । এই ব্যাপ্ডির স্মরণ করাইয়৷ দিবার 
জন্য উদাহরণ বাক্যের মধ্যে রদ্ধনশালা বূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ কর। 
হইয়াছে । এই দৃষ্টাস্ত-লন্ধ বহ্ি-্ধ্মের সহচার-দশনটী বক্তা ও শ্রোতা 
উভয়-বাদি-সন্ত হয় ; সুতরাং তজ্জনিত ব্যাপ্তিটাও উভয়-বাদি-সম্ত হয়। 
এই ব্যাপ্তির সাহায্যেই “এই পব্বতটীও তক্রপ' এই উপনয়-রূপ চতুধ 
ন্যায়াবয়বটী রচিত হইয়৷ থাকে, এবং এই অবয়বটী স্বার্থানুমানে কথিত 
পরামশের আকার-বিশেঘ ভিন্ন আর কিছুই নহে | অবশ্য, এস্বলে ব্যাপ্ডি- 
ঘটত উদাহরণটী উভয়বাদি-সম্মত হওয়ায় পরামশশ্ঘটিত এ উপনয় 
বাকাযটাও উভয়বাদি-সম্মত হয়, এবং উপনয় বাক্যটী উভয়-বাদি-সন্মত 
হওয়ায় নিগমনটীও আুতরাং উভয়-বাদি-সন্মত হয় £ আর তজ্জন্য বক্তার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রোতা পব্বতে বহর অনুমিতি করিতে বাধ্য হয় ৷ 
সুতরাং, দেখ! যাইতেছে পরার্ানুমানে উদাহরণ বাক্য মধ্যে ব্যাণ্তির স্থান 
বিদ্যমান। এই ব্যাণ্তির সাহায্য গ্রহণ না করিলে এই উদাহরণ বাক্য 
গঠিত হইতে পারে না, এবং উদাহরণ দেখাইতে না পারিলে অথরে 
কখনই অনুমিতি করিতে বাধ্য হয় না । 

যাহা হউক, ইহাই হইল স্বুল ভাবে ব্যবহারক্ষেত্রে ব্যাপ্তির প্রয়োজন 
কোথায় হয়--তাহার পরিচয় । এইবার আমর! ন্যায়াবয়ব এবং ব্যাঞ্চি 
সম্বন্ধে কতিপয় মততেদের কথ! উল্লেখ করিয়। প্রসঙ্গান্তর গ্রহণ করিব। 


ন্যায়াবয়ব সন্বন্ধে মতভে্দ। 


প্রথমতঃ, দেখা যায়, এই ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে মতভেদ যথেষ্ট বিদ্যমান । 
মহঘি বাৎস্যায়নের সময় কোন সংপ্রদায়, দশটী ন্যায়াবয়ব স্বীকার করিতেন । 


যথা--১ দ্বিজ্ঞাসা, ২ সংশয় ৩ শক্যপ্রাপ্তি, ৪ প্রয়োক্ন, ৫ সংশয় 


ব্যাপ্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ | ১১৩. 


'ব্যদাস, ৬ প্রতিজ্ঞাঃ ৭ হেতু, ৮ উদাহরণ, ৯ উপনয় এবং ১০ নিগমন। 
ইহাদের বিবরণ বাৎসযায়ন-ভাঘ্য এবং বিশ্বনাথ-বৃত্তি মধ্যে দষ্টব্য | 

বৌদ্ধমতে কিন্ত, কেবল উদাহরণ ও উপনয় মাত্র স্বীকার করা হয়। 
মীমাংসক-মতে প্রতিজ্ঞ।, হেতু এবং উদাহরণ এই তিনটি, অথবা! উদাহরণ, 
উপনয় ও নিগমন এই তিনটী স্বীকার করা হয়। বেদান্ত-মতে প্রতিজ্ঞা, 
হেতু, উদাহরণ এই তিনটা মাত্র স্বীকার কর! হয় ।* 


কিত্ত, ব্যবহার-ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণই সাধারণতঃ বেদাস্ত ও মীমাংসকের 
মত প্রতিজ্ঞ, হেতু এবং উদাহরণ এই তিনটা মাত্র ন্যায়াবয়ব প্রযয়াগ 
করিয়। থাকেন, এবং নিতান্ত সংক্ষেপ অভিপ্রায় হইলে স্থল-বিশেঘে প্রতিজ্ঞ! 
ও হেতু মাত্রেরই প্রয়োগ করির। থাকেন ॥ 


ব্যাপ্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ । 


যাহ৷ হউক, ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে এই মত-ছ্বৈধ হইলেও পরাধানুমি তি-স্থলে 
উদাহরণ বাক্যে ব্যাণ্তির যে প্রয়োজন হয়, তৎসম্বদ্ধে যেমন কোন মতদ্বৈধ 
নাই, তজপ ব্যাপ্তির লক্ষণ সম্বদ্ধে বিদ্বদ্বর্গ মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান 
আছে! । 

এইবার আমর! ব্যাপ্তি-সক্ষণ সম্বন্ধে কতিপয় মত-ভেদের উল্লেখ করিয়া 
এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব । 

গৌতম সূত্রে ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই-_ 


* তাকিক রক্ষায় এই বিষয়টী অতি সহজে ও সংক্ষেপে সুন্দরভাবে কথিত 
হুইয়াছে। যথা, 
পরের জ্ন্য ন্যায়াবয়বের প্রয়োগ প্রয়োজন 
যঃ পরাথান্মানস্য প্রয়োগো বাক্যলক্ষ ণঃ । 
তস্যাবাস্তরবাক]াণি কথ্যন্তেহবয়বা ইতি 1। 
তে প্রতিজাদিরপেণ পঞ্চেতি ন্যায়বিস্তরঃ ॥॥ ৬1 ৬৪ 
ন্যায়াবয়ব সম্বন্ধে মতভেদ, যথা--- 
ন্রীগুদাহরণ্যস্তান বা যদূবোদাহরণাদিকান্‌ । 
মীমাংসকাঃ সৌগতাস্ত সোপনীতিমুদাহাতিম্‌ ॥ ৬৫ 
মীমাংসকাঃ প্রতিজা-হেত্দাহরণানি উদাহরণোপনয়-নিগমনানি বা শ্রয় এব অবয়বা 
ইতি সা্জরন্তে, সৃগতমতান্বন্তিনম্ত উদাহরণ-উপনয়ৌ “দ্বাবেব অবয়বা ইত্যানিষ্ঠন্তে । 
তন্ত্র উপনয়-নিগমনয়ো । প্রতিজা-হেত্বোশ্চ প্রয়োজন।স্তর-সভ্ভাবোহন্যত্তর সাধিত ইতি নেহ 
প্রতন্যত ইতি ভাবঃ । 
ভ্‌-্শ 


১১৪ ভমিক। 


০৯ 


বাৎস্যায়ন ভাষ্যেও ব্যাপ্তির লক্ষণ নাই, তবে ইহা হইতে ইহার: 
ভাঘায় ব্যাপ্তি লক্ষণ সংকলন করিতে হইলে “সন্বন্ধমাত্রং ব্যাপ্তি: এই 
মাত্র বল! যায় । 


উদ্দোতিকর ন্যায়বাত্তিকে ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাহা আছে তাহাও এরাধ | 

বৌদ্ধমতে ইহা “অবিনাভাব" মাত্র | 

কমারিলের মতেও ব্যাপ্তি লক্ষণটী সম্বন্ধ মাত্র, বথ। ““সন্বন্ধো ব্যাপ্তি 
রিষ্টা)” ১৪ 

অপুর মীমাংসক মতে ইহা “অব্যভিচরিতত্ব'! | 

বাচস্পতি মিশরের মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটা “স্বাভাবিক সন্বদ্ধ' মাত্র। 

উদয়নের মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটা “অনৌপাধিক£ সম্বন্ধ১* মাত্র | 

লীলাবতীকারমতে ইহা--কাৎসেন সন্বন্ধঃ | 

সাংখ্যসৃষ্ত্র ব্যাপ্তি-লক্ষণ সম্বন্ধে একটা বিচার আছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ 
এই»-_ 

“প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবন্ধমত্রানানুমানয ।১।১০০ এই সূত্রে প্রতিবন্ধ শব্দের' 
অর্থ ব্যাপ্তি । 

“নিয়তধন্্সাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য ব। ব্যাপ্তি: 1৫1২৯ 

«“নিজশক্ত-যস্তবমিত্যাচার্যযা: 1৫1৩১ 

«“আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিথঃ 1৫1৩২ 


কণাদসূত্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণ নাই, তবে পপ্রসিদ্ধি-পৃর্বকত্বাদপদেশস্য' 
৩।১।১৪ সূত্রে ব্যার্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । ইহার শঙ্কর মিশ্রকৃত, 
টাকায় ব্যাপ্তির বছ লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে । 


প্রশস্তপাদ-ভাধ্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ নাই ।॥ ন্যায়কন্দলীতেও তাহাই | 

ব্যোমশিবের সপ্ত-পদাথী মধ্যে, যথা-_ 

ব্যাপ্তিশ্চ ব্যাপকস্য ব্যাপ্যাধিকরণ উপাধ্যভাববিশিষ্ট-সন্বন্ধঃ | 

তাফিক রক্ষায় ব্যাপ্ডি-লক্ষণ যথা-__ 

ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধে! নিরুপাধিক:--“ম্বাভাবিকঃ সম্বন্ধে ব্যাপ্তিরিতি, 
যাবং।”* (৬৫ পৃঃ) 


* নিরুপাধিকপদের উপাধি যথা-সাধনাব্যাপকাঃ সাধ্যসমব্যাপ্তা উপাধস্সঃ ॥ 
অনাপ্রকার যথা-বৃদ্ধ ন্মতি,-_ | 
একসাধ্যাবিনাভাবে মিথঃ সম্বদ্ধশূন্যয়োঃ ৷ সাধ্যাভাবাবিনাভাবী স উপাধি 
অাত্যয়ঃ ॥ 


ব্যাণ্তিশ্লক্ষণ সম্বন্ধে মতভেদ । ১১৫ 


ব্যাণ্ডি-পঞ্চককারের মতে-- 

১। সাধ্যাভাববদব্ত্তিত্ব, 

২। সাধ্যবদৃ-ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, 

৩। সাঁধ্যবৎশ্প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরপ্য, 

৪1 সকল সাধ্যাভাববন্লিষ্ঠাভাবশ্প্রতিযোগিত্ব, 

৫ | সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি । 

সিংহব্যাযোজ্ ব্যাপ্তি লক্ষণ, যথা-_ 

১। সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্‌ । 

২। সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্‌ | 

অন্য এক মতে-_সাধনবন্লিষ্টাত্যস্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যই 
ব্যাপ্তি । 

সোম্দড় মতে শিরোমণিকৃত ব্যাপ্তি লক্ষণ, যথা-_ 

১1 যৎসমানাধিকরণাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছি ন্ন-ব্যাপকতাবচ্ছে দক- 
প্রতিযোগিতাকাযাৰস্তোইভাবাঃ প্রতিযোগিসমানাধিকরণাঃ তত্বম্‌। 

২। যৎসমানাধিকরণানাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-ব্যাপকাতাবচ্ছে দক- 
বূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকানাং যাবদতাবানাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছি নন" 
সামানাধিকরণ্যম তত্ব । 

৩। ব্যাপ্যবৃত্তেঃ হেতুসমানাধিকরণস্য সাধ্যাভাবস্য ্রতিযোগিতাযা: 
অনবচ্ছেদকম যৎ্সাধ্যতাবচ্ছেদকয্‌ তদবচ্ছিন্ন-সামানাধিকরণ্য় | 

8৪ | হেতুসমানাধিকরণস্য ব্যাপ্যবৃত্তঃ অভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ 
সামানাধিকরণ্যেন অনবচ্ছেদকং 'যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্ন সামানাধি- 
করণ্যম্‌। | 
৫&ে। হেতুসমানাধিকরণসায প্রতিযোগিব্যাধিকরণস্য অতাবস্য প্রতি- 
যোগিতায়া: সামানাধিকরণ্যেন অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিল্ন- 
সামানাধিকরণ্যস । 

৬। সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন - সাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদক - স্বসমানা- 
ধিকরণ-সাধ্যাভাবত্বকত্বম। 


সা ৮ শি শ্েশীিসপ ট শশী 


জন্যপ্রকার, যথা---সাধ্যগ্রয়োজকং নিমিত্তাস্তরয় ইতি । 

কিন্ত ইহার লক্ষণ যথা-_সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যব্যাপকত্বয় । 

উপাধি দ্ৈবিধ্যমাহ-_-ভবন্তি তে ঢ স্ড্বিবিধ নিশ্চিতাঃ শঙ্কিতা ইতি । 
(তাকিকরক্ষা ৬৬-৬৯ পুঃ ) 


১৯৬ ভূমিকা। 


৭ যৎসমানাধিকরপ-সাধ্যাভাব-প্রমায়াং সাধ্যবত্ত।"জ্ঞানশ্প্রতিবন্ধকত্বং 
নাস্তি তত্বং ব্যাণ্তিঃ | 


৮। সাধ্যাভাববতি যদ্বৃত্তো প্রকৃতীনুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্বং 
ব্যাপ্তি । 

৯। যাঁবস্তঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তৎসজাতীয়৷ ষে তত্তদধিকরণ- 
বৃত্তিত্বাভাবাঃ তদ্বত্বং ব্যাপ্তি: | 

১০। যাবস্তঃ তাদৃশাভাবাঃ প্রত্যেকং তেথঘাং ম্বজাতীয়স্য ব্যাপকীভূতস্য 
ব্যাপ্যবৃত্তেরতাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেণ ধর্ষণ যন্তরপাবচ্ছিন্নং প্রতি ধ্যাগ- 
কত্বমবচ্ছিদাতে তত্রপবত্বমৃ । 


১১। যাবন্তঃ তাদৃশা; সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তত্প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেন 
ধর্দেণ, যন্রপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তন্রপবত্বং ব্যার্তিঃ। 

১২। বৃত্তিমদৃব্ত্তয়ে। যাবস্তঃ সাধ্যাভাববদৃবৃত্তিত্বাভাবাঃ তথবত্বং ব্যাপ্তি: | 

১৩। বৃত্তিমদৃবৃত্তয়ো যাবস্তঃ সাধ্যাভাবক্টাধিকরণবৃজিত্বাভাবাঃ তত্বত্বম । 


১৪। সাধ্যতাঁবচ্ছেদকাবচ্ছি ্ন-ব্যাপকতাবপ্ুচ্ছদক-রূপাবচ্ছিন্ন " প্রতি - 
যোগিতাক-ব্যাপ্য-বৃত্তি স্ববমানাধিকরণ-যাবদভাবাধিকরণ-বৃত্তিত্ব'ভাবা যাবস্তো:- 
ব্ত্তিমদৃবৃত্তয়ঃ ত্বত্বং ব্যাপ্তিঃ । 

বেদাস্তপরিতাঘায় ব্যাপ্তিলক্ষণ--“অশেঘনাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যসামানাধি- 
করণ” | 

এইব্প॥নান! জনে নানা সময়ে কত যে ব্যাপ্তি-লক্ষণ রচন। করিয়াছেন, 
তাহায় ইয়ত্তা কর! যায় না । বাহুল্য ভয়ে আমর। আর ইহাদের অর্থ পর্য্যস্তও 
করিলাম না। ফলতঃ, এই সকল ব্যাণ্ডি-লক্ষণের মধ্যে এই ব্যাপ্ডি- 
পঞ্চ:কোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ কয়টা যে, কেবল একটী দোঘ ভিন্ন নির্দোঘ, তাহ। 
পাঠকবর্গ গ্রস্থমধ্যেই দেখিতে পাইবেন । এস্বলে তাহার পরিচয় প্রদান কর। 
পুনরুজি মাত্র, আর এই জন্যই, নব্যন্যায়-পাঠারথীকে ভাঘা।-পরিচ্ছেদের পর 
প্রথমেই এই গ্রন্থ অধ্যাপনা করা হয়। অধিক কি, বঙ্গের অতুল-গৌরব-রবি 
মহামতি রঘুনাথ, কেবলানৃয়ী নামক গ্রন্থমধ্যে এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত প্রথম 
লক্ষণটাকেই ব্যাপ্তির প্রকৃত ও স্বাভাবিক লক্ষণ বলিয়া আদৃত করিয়াছেন। 

যাহা হউক, এতদ্বারই বোধ হয় সুধী পাঠক ব্যবহার-ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির 
প্রয়োজন কোথায়, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিবেন ; এক্ষণে আমরা আমাদের 
প্রতিজ্ঞাত তৃতীয় প্রস্তাবটা আলোচনার্থ গ্রহণ করি । অর্থাৎ দেখি,__ 


তর্কামূতের বঙ্গানুবাদ ১২৭ 


তৃতীয় এই ব্যাপ্তি-পঞ্চক অধ্যয়ন করিতে হইলে প্রথম হইতে আমাদের। 
কি কি বিষয় একটু ভাল করিয়। জানা আবশ্যক । 

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম়লিখিত বিঘয় কয়টী আমলাচন। করিব, যথা, 

প্রথম-_তর্কামূতোজ প্রমাণ-সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথা, 

ছিতীয়-_-সন্বদ্ধ-সংক্রান্ত কতিপয় কথা, 

তৃতীয়--অভাব-সংক্রান্ত কতিপয় কথা, এবং 

চতুর্থ অনুমিতির স্থল-সংক্রাস্ত কতিপয় কথা । 

কারণ, আমাদের মনে হয়ঃ এতদ্দারাই এই গ্রন্থ পাঠে উপযুজ্ঞতা। লাত 
সম্ভব হইবে । যাহ] হউক, এখন দেখা যাউক ;-_ 

প্রথম, তর্কামৃত মধ্যে প্রমাণ-সংক্রান্ত কি বলা হইয়াছে । 

অবশ্য এই জন্য নিয়ে আমর] তাহার অনুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম, 
ইহার আর ব্যাখ্যা করিলাম না; কারণ, ইতিমধ্যেই ভূমিকার কলেবক 
নিতান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং গ্রহাস্তরে তাহার জন্য আমর! যত্ব করিতেছি । 

যাহ। হউক, এখনই আমর দেখিব--তকামূৃতের এই প্রমাণ-সংক্রান্ত 
কথার মধ্যে প্রমাণ চারিটীর কথাই বলা হইতেছে ॥ অবশ্য, এই ব্যাণ্ডি- 
পঞ্চক অধ্যয়ন জন্য এই চারিটী প্রমাণের মধ্যে অনুমান-প্রমাণ সম্বন্ধেই দূই 
চারিটী কথা একটু ভাল করিয়া জানা আবশ্যক হয়স্প্রত্যক্ষ, উপমান ও 
শাব্দ সম্বদ্ধে বেশী কিছু জানিবার আবশ্যকতা হয় না । যাহা হউক, 
এক্ষণে আমর! তককামৃতের প্রত্যক্ষ, উপমান ও শাব্দ অংশের যথাযথ আক্ষরিক 
অনুবাদ মাত্র প্রদান করিলাম । 


তর্কামুতের বঙ্গানুবাদ । 


প্রমা চারি প্রকার, যথা- প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ। 
ইহাদের করণকে যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমান উপমান ও শব্দ বল! হয়| * 


প্রত্যক্ষ নিরূপণ । 


তন্মতধ্য প্রত্যক্ষ প্রম] দ্বিবিধ যথা--নিব্বিকল্পক ও সবিকল্পক । 


শিট ১ ২2 প্‌ চে চা সপপাপশট শশী এ 


* প্রমা সম্বন্ধে মতভেদ যথা-- 
তন্ন প্রমাণং প্রময়া ব্যান্তং প্রমিতিসাধনম । 
প্রমাশ্রয়ো বা তদৃব্যান্তো যথাথান্ভবঃ প্রমা 1 ২1 


৯১৮ ভূমিক। 


প্রত্যক্ষ প্রমার করণ ছয়টা ইন্দ্রিয় ; যথ।--াণ, রসনা, চক্ষঃ, ত্বক, 
শোত্র ও মনঃ। ইহারা সন্নিক্ঘ সহিত মিলিত হইলে প্রতঃক্ষ-প্রমা উৎপাদন 
করে | 

সন্িকর্ধ ছিবিধ। যথা--লৌকিক ও অলৌকিক । 


অলীকিক সম্মিক আবার ব্রিবিধ, যথা-জ্ঞান-সক্ষপ।, সামান্য-্লক্ষণা 
ও যোগ । 

লৌকিক সন্নিক্ধ এরূপ ঘড়বিধ, যথ।-_-১৯ সংযোগ, ২ সংযুজ-সমবায়, 
৩ সংযুক্ত-সমবেত সমবায়, ৪8. সমবায়, ৫ সযবেত-সমবায় এবং বিশেঘ ণতা 
অর্থাৎ স্বরূপ | 

ইহাদের মধো সংযোগাখ্য সরিকধ ছার! দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়। সংযুক্ত- 
সমবায় ছারা শব্দ ভিন্ন যে গুণ, সেই গুণ, কর্ন এবং দ্রবাবৃত্তি ভ্বাতির 
প্রত্যক্ষ হয় | সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সবার শব্দমাত্র বৃত্তি যে জাতি, সেই 
জাতি ভিন্ন গুণবৃত্তি জাতি এবং কর্ববৃত্তি বে জাতি, তাহার প্রত্যক্ষ হয় । 
সমবায় ছ্বারা শব্দের প্রত্যক্ষ হয় ॥ সমবেত-সমবায় দ্বার শব্দবৃত্তি শব্দত্বের 
প্রত্যক্ষ হয় । বিশেষণতা ছার] সমবায় এবং অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। 





শপ পপাশিশসপাপাশ 


প্রমাসম্বন্ধে মতভেদ যথা-- 


নিতানিত্যতয়া দ্বেধা প্রমা নিতাপ্রমাশ্রয়ঃ। 
প্রমাণমিতরস্যান্ত করণস্য প্রমাণতা ॥। ৩1 
অবিসংবাদিবিজানং প্রমাণমিতি সৌগতাঃ ৷ 
অনুভূতিঃ প্রমাণং সা স্মৃতেরন্যেতি কেচন ॥ ৪ ॥ 
অজ্াতচরতস্বার্থ-নিশ্ায়কমথা পরে ৷ 
প্রমেয়ব্যাপ্যমপরে প্রমাণমিতি মনুতে 0 ৫ 
প্রমানিয়তসামণ্রীং প্রমাণং কেচিদুচিরে | 

প্রত্যক্ষ মন্মানং স্যাদুপমানং তথা গমঃ ৬ ॥ 
প্রমাণ প্রবিভজ্যৈবমক্ষপাদেন লক্ষিতম্‌ | 
প্রতাক্ষমেকং চাব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ ॥ ৭ ॥ 
অনমানং 5 তচ্চাথ সাংধ্যাঃ শব্দং চ তে অপি। 
ন্যায়েকদেশিনোপোবদ্ধপমানং চ কেচন ॥ ৮ ॥ 
অর্থাগত্তা সহৈতানি চত্বা্্যাহ প্রভাকরঃ ৷ 

অভাব ষষ্ঠান্যেতানি ভাটা বেদন্তিন স্তথা ॥ ৯।। 
সম্ভবৈতিহ্যযৃত্তণনি তানি পৌর্াণিকা জণ্ডঃ ॥ ( তাকিক ব্রক্ষ।। ) 


তকামূতের বঙ্গানুবাদ ১১৪ 


'ব্রিবিধ অলৌকিক সন্িকর্ধের মধ্যে জ্ঞানলক্ষণ! ছ্বার৷ «““সুরভিচন্গন” 
ইত্যাকার প্রত্যক্ষ হয়। 


2 ৪, সামান্যলক্ষণা ছ।র। ধাঁত্বরাপে যাবদ্‌- 
: ঘটের প্রত্যক্ষ হয় । 

রা 2 যোগজ ধর্দ্ধারা যোগিগণের প্রত্যক্ষ 
হয় । 


নিব্বিকল্প ক-প্রত্যক্ষটী বিশেঘ্যতা এবং প্রকারতাদি-রহিতি বস্তস্থরূপ 
'মাত্রের জ্ঞান । সবিকল্পক প্রত্যক্ষটী প্রকারত] বিশিষ্ট জান। 


প্রকারতা বলিতে, ভাসমান বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ সম্বন্ধের প্রতিযোগিতাতক 
বুঝিতে হইবে | যেমন “এই ঘট” বলিবে “এই”টী বিশেধ্য এবং “্ঘটত্ব”টা 
হয় প্রকার । ভাসমান বৈশিষ্ট্য উহাদের সমবায় । ইহার প্রতিযোগী ঘটত্ব। 
বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্য ভগানটী সবিকল্পকই হয়। যেমন “এই দণ্ডী” | এস্বলে 
দণ্ডতব-বিশিষ্টের বৈশিষ্টাটী পূরুঘে ভাপমান হয় । 


ইহার প্রক্রিরা এইরূপ বথ।--প্রথমে ইন্ড্রিয় সম্িকর্ধ হইতে “ঘট ও 
ঘটত” এইরূপ নিব্বিক্ল্পক জ্ঞান হয়। তত্পরে “এই ঘট” এইক্সপ বিশিষ্ট 
জ্ঞানটী হয় । 


এস্লে “পরতঃ প্রামাণা-গ্রহ”' অর্থাৎ জানের প্রামাণ্য স্বতঃগ্রাহ্য নে, 
ইহ] নৈয়ায়িকের মত। অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য-জ্ঞানটী, অপর জ্ঞানের 
সাহায্যে হয়। যথা, প্রথমে ঘট, এইরাপ ব্যবপায়-জ্ঞান হয়, তাহার পর 
«আমি ঘট জানিতেছি” এই অনুব্যবসায়-জ্ঞান হয় । তাহার পর প্রামাণ্য 
এবং অপ্রামাণা এই কোটিছ্বয় স্মরণ হয়। তৎপরে অর্থাৎ চতুথ ক্ষণে 
“এই জ্ঞানটী প্রমা কিংবা অপ্রমা* এইবপ প্রামাণ্য-সংশয় হয়। তাহার 
'পর বিশেঘ-দর্শন হইয়। প্রামাণ্য-জ্ঞান হয়। এই প্রামাণ্যন্জানরূপ যে 
অনুমিতি হয়, তাহার আকার এইন্প হয়, যথ।-__ 


এই জ্ঞানটী--প্রম। | 
যেহেতু, সমথ-প্রবৃত্তির জনকতা৷ ইহাতে আছে । 
অন্য জ্ঞানবৎ। 


কি, মীমাংনক বলেন- জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ শ্বত:ই হইয়! থাকে । সেই 
মীমাংসকগণের মধ্যে গুর এবং প্রতাকর মতে “এই ঘট”"--এই জানটা, 
'বিঘয়, নিজেকে, এবং জ্ঞানের প্রামাণ্য পর্্যস্তকে অবগাহন করে। 


১২০ ভূমিকা 


কিন্ত, যুরারী মিশ্রমতে “এই ঘট'ঃ এই জ্ঞানের পর “আমি ঘট” 
জানিতেছি” এইবপ অনুব্যবসায় হয়, আর তাহার দ্বারাই সেই জ্ঞানের" 
প্রামাণয-জান হয় | 

এবং ক্মারিল তট মতে জ্ঞানটী অতীন্লিয় বলিয়। জ্ঞানটা যেমন অনুমেয়, 
তেমনি সেই জ্ঞান-বৃত্তি প্রামাণ্যও অনুমেয় । যেমন “এইটী ঘট** এই জ্ঞানের, 
পর ঘটে একটী জ্ঞাততা উৎপন্ন হয়। তৎপরে “আমার দ্বার ঘটটী জ্ঞাত” 
এইক্সপ জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ হয়। তাহার পর ব্যাপ্যাদির অর্থাৎ হেতুর 
প্রত্যক্ষের পর জ্ঞানের অনুমান হয়। সেই অনুমানটা এইরূপ, যথা-__ 


আমি, ঘাটত্ব-প্রকারক-জ্ঞানবান্‌ । 
যেহেতু, আমাতে ঘাটত্ব-প্রকারক-ভ্ঞাততাবত্ত। রহিয়াছে। ইত্যাদি | 
বন্ততঃ এতদ্দারাই তাহার ধর্ম-ধন্সি-বিষয়কত্ব-পুরস্কারে প্রামাণ্যের অনুমান 
হয় | 


অন্ুমিতি-নিরূ্পণ। 


অনুমিতির করণই অনুমান। অনুমিতিত্ব একটা জাতি | যে কারণটী 
ব্যাপার-্জনক হয়, তাহাই করণ-পদবাচ্য হয় । ব্যাপার অর্থ--ষাহা করণ, 
হইতে জন্মিয়া সেই করণ-জন্য প্রকৃত কার্য্ের জনক হয়। এই করণ 
এখানে হেতুর জ্ঞানাদি । পরামর্শটী ব্যাপার ; পরামরশ__-অর্থ--ব্যাণ্তি-বিশিষ্ট- 
পক্ষধর্মতা-ভ্ঞান। যেমন, বহির ব্যাপ্য যে ধৃম, সেই ধূমবান এইটা__ 
ইত্যাদি | 

ইহার ক্রম এইরাপ,- প্রথমে, মহানসাদি দেখিয়৷ ধূমে বহির সামানাধি- 
করণ্য জ্ঞান হইলে অর্থাৎ, যে মহানসে ধূম থাকে, সেই মহ।নসে বহি থাকে 
-_ এইকপ জ্ঞান হইলে “ধুমটী, বহি-ব্যাপ্য” এইরূপ অনুভব হয়-_ইহাই 
ব্যাপ্তি-স্মরণের জনক | তাহার পর, সময়াম্তরে পবর্বতে ধম দেখিলে এ 
ব্যাপ্তির স্মরণ হয়। ইহাই অনুমিতির করণ ব্যান্তি জ্ঞান। তাঁহার পর 
ব্যাপ্তি-বিশিষ্টের যে বেশিষ্ট্য-জ্ঞান হয়, অর্থাৎ এই' পবর্বতটী বহ্ির ব্যাপ্য 
ধূমবান্--এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহারই নাম পরামর্শ ; ইহাই অনুমিতির ব্যাপার 
--ইহারই নাম তৃতীয় লিঙ্গ পরাদ্শ। ইহার সহিত পক্ষত৷ থাকিলে 
«পবর্ব তটী বহিমানু'* এইক্প অনুমিতি হয়। সুতরাং, দেখ! গেল-_ব্যবহার-- 
ক্ষেত্রে ব্যাপ্তির স্বান কোথায়? 


তর্কামূতের বঙ্গানুবাদ । হয 


ব্যাণ্তির লক্ষ ণ-- হেতু সমানাধিকরণ যে অত্যস্তাভাব, সেই অত্যন্ত. 
ভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধা, সেই সাধ্য সামানাধিক রণ্যই ব্যাপ্তি। 

যদি বল--“এইটী সংযোগবান্‌ যেহেতু, দ্রব্যত্ব রহিয়াছে?” এই সদ্বেতুক 
অনুমিতি-স্বলে তাহা হইলে এই লক্ষণটী ত যাইবে না; কারণ, এখানে. 
সাধ্য- সংযোগ, হেতু দ্রবত্ব । সুতরাগ্ড হেতুসমানাধিবরণ অত্যন্ত/ভাব, 
ধর! যাউক--সংযোগ1ভাব ; ওদিকে, হেতু-দ্রব্ত্ব থাকে দ্রব্যে সংযোগাভাব 
সেই দ্রব্যেও থাকে । অতএব এই সংযোগাভাবের অপ্রতিযোগী' সাধ্যরূপ 
সংযোগটী হইল না, কিন্তু প্রতিযোগীই হইল অর্থাৎ লক্ষণ্রে অব্যাপ্তি, 
হইল | এই অব্যাপ্তি-বারণ-জন্য ্প্রতিযোগি-ব্যধিক রণ», এই বিশেঘণ- 
টুকু উত্ত লক্ষণ-মধ্যস্থ অত্যন্তাভাবে দিতে হইবে । এই বিশেষণ দেওয়ায়, 
-- প্রতিযোগি-বাধিকরণ-হেতৃ-সমানাধ্বিরণ অত্যস্ত/ভাবরূপে আর সংযোগা- 
ভাবকে ধর গেল না| কারণ, সংযোগাভাবটী প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ হয় 
না। অতএব, স্মগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটা হইল প্প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-হেতু- 
সমানাধিকরণ-অত্যস্ত|ভাবাপ্রতি যোগি-সাধ্য-সামানাধিকরণ])ই ব্যাপ্তি 1 


পক্ষতা। অর্থ-সাধন করিবার ইচ্ছার অভাব সহকৃত যে সিদ্ধি, সেই 
সিদ্ধির অভাব । 

অনুমিতি দ্বিবিধ, যথা--স্বার্থ এবং পরার্থ। 

তন্মধ্যে পরার্থ অনুমিতিতে পাচটী অবয়বের আবশ্যকতা হয়। 


অবয়ব পাঁচটা, যথা--১ প্রতিজ্ঞা, ২ হেতু, ৩ উদাহরণ, 8 উপনয় ও. 
৫ নিগমন। যথা-- 


এইটী বহ্িমান্- ইহ প্রতিজ্ঞা | 

যেহেতু, ধূম রহিয়াছে--ইহ৷ হেতু । 

যাহা যাঁহ] ধৃমবান্, তাহ] বহিমান্‌, যথা-মহানস -ইহ] উদাহরণ 
বহর ব্যাপ্য ধূমবান্ই এইটা-_ ইহ উপনয়ন। 

সুতরাং, ইহ। বহিমান-ইহা নিগমন। 


স্বার্থ অনুমানটী কেবল ব্যাপ্তি প্রভৃতি জ্ঞান-সাধ্য। এস্বলে পরকে 
বুঝাইবার জন্য এক্সপ “ন্যায়” প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। 


এই অনুমান তিন প্রকার, যথা কেবলানুয়ী, কফেবল-ব্যতিরেকাী এবং. 
অনৃয়-ব্যতিরেকী ৷ 


ফেবলানৃয়ী, যথা-যেস্বলে সাধ্যের ব্যতিরেক কোথাও নাই, তাহাই. 


১২২ ভূমিকা । 


কেবলানৃয়ী, যেমন ““ঘটটা অভিধেয়, যেহেতু তাহাণত প্রমেয়ত্ব রহিয়াছে।* 
এস্বলে সাধ্য যে অভিধেয়ত্ব, তাহার ব্যতিরেক অর্ধাৎ অভাব কোথাও 
নাই। এই জন্যই ইহা কেবলানুয়ী | 


কেবল-ব্যতিরেকী, যধা-_-ফে স্বলে সাধ্যের প্রপিদ্ধি, পক্ষের অতিরিজ 
স্থলে নাই, তাহাই কেবল-ব্যতিরেকী। যেমন “পৃথিবী ইতরভেদবতী, 
যেহেতু পৃথিবীত্ব রহিয়াছে ।” এখন দেখ, যেস্লে ইতরভেদের অভাব 
রহিয়াছে, সেই স্থলেই পৃথিবীত্বের অভাবও রহিয়াছে, যেমন--জলাদি | 


ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিতে কিন্তু সাধ্যাতাবটা ব্য।প্য এবং হেত্বতাবটী বঠাপক 
ছয় । যেখানে সাধ্য এবং সাধ্যাভাব উভয়ই অন্যব্রও প্রসিদ্ধ হয়, তাহা 
অনৃয়-ব্যতিরেকী অনুমিতি। যেমন “*পবর্ব ত -বহ্িবিশিষ্ট। যেহেতু ধৃম 


রহিয়াছে ।” 


এই অনৃর-ব্যতিরেকী অনুমানে হেতু মধো অবশ্য পাঁচপ্রকার ধর্ম 
'অপেক্ষিত হয়। যথা--১ 'পক্ষবৃত্তিত্ব, ২ সপক্ষসত্ব, ৩ বিপক্ষব্যাবৃত্তত্, 
8 অবাধিতত্ব, ৫ অসত্প্রতিপক্ষিতত্ব। 

তন্মধ্যে কেবলানৃযীতে বিপক্ষ ব্যাবৃত্তত্ব থাকে না, কেবন-ব্যতিরেকীতে 
'সপক্ষসত্ব থাকে ন। বলিয়৷ এই দুইস্থলে চারিপ্র গর মাত্র ধর্ম অপেক্ষিত হয় 
'বঝিতে হইবে | 

পক্ষ-_যেখানে সাধ্যের সন্দেহ থাকে তাহা পক্ষ । 

সপক্ষ,--যেখানে সাধ্যের নিশ্চয় থাকে তাহা সপক্ষ | 

বিপক্ষ--যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকে তাহা বিপক্ষ । 

বাধ-যখন পক্ষে, সাধ্যাভাব থাকে তখন বাধ বল। হয় 

সতপ্রতপক্ষ--দাধোর অভাব-সাধক হেতু থাকিলে সত্প্রতিপক্ষ বলা 
“হয় | 

সোপাধিক অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট অনুমানে পক্ষবৃত্তিত্ব, সপক্ষসত্ব প্রভৃতির 
কোনটী ভঙ্গ হওয়া আবশ্যক | সোপাধি অর্থ__স্বব্যভিচরিতা-সন্বন্ধে 
উপাধিবিশিষ্ট । 

এই উপাধি তিন প্রকার--.১ | হেতুর অব্যাপক হইয়৷ শুদ্ধ পাধ্যের 
ব্যাপক, ২। হেতুর অব্যাপক হইয়া পক্ষধর্্াবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, সেই সাধ্যের 
ব্যাপক, ৩। হেতুর অব্যাপক হইয়া হেতুর দ্বার! অবচ্ছিন্ন যে সাধ্য, তাহার 
“ব্যাপক । 


তর্কামূতের বঙ্গানুবাদ । ১২৩ 


প্রথযটীর দৃষ্টান্ত। যথ।-_-“অয়োদ্গাল কটী ধৃমবাৰ্‌ যেহেতু বহি রহিয়াছে” | 
খ্স্থলে আর্দ্র-ইন্ধনপ্রভবশ্বহ্থিমত্বটী উপাধি । কারণ, তাহ। হেতু-বহির 
অব্যাপক হইয়। শুদ্ধ সাঁধ্য-ধূমের ব্যাপক হইল | যেহেতু, আরে দ্ধনপ্রভব 
বহি যেখানে থাকে, সেই স্থানেই যে বহি থাকে তাহ। নহে, অয়োগোলকেও 
বহ্তি থাকে, এবং সেই স্বানে ধূম থাকে না। 


দ্বিতীয়টীর দৃষ্টান্ত, যথ।--“বায়ু-_ প্রত্যক্ষ, যেহেতু প্রত্যক্ষ-ম্পর্শীশ্রয়তব 
রহিয়াছে", এখানে বহির্রবাত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষতব-রাপ সাধ্যের ব্যাপক উত্তৃত- 
ব্ূপবত্ঘটী উপাধি। 


তৃতীয় দৃষ্টান্ত, যথ!--“ধ্বংসটী বিনাশী, যেহেতু তাহাতে জন্যত্ব আছো” | 
ধ্ন্বলে হেতুজনাত্ব দ্বার৷ অবচ্ছিন্ন বিনাশিত্বের ব্যাপক ভাবত্বটী উপাধি । 


হেত্বাভাস নিন্বপণ । 


হেত্বাভাস পাঁচপ্রকার, যথ1--১ সব্যতিচার, ২ বিরুদ্ধ, ৩ সংপ্রতিপক্ষ, 
 অসিদ্ধ এবং ৫ বাধিত। 


তন্মধ্যে, প্রথম, সব্যভিচার আবার ত্রিবিধ, যথ।-- ১ সাধারণ, 
২ অসাধারণ এবং অনুপসংহারী | 


সাধারণ, যথ।--“সাধ্যাভাববদৃবৃত্তিত্ব 1” অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধি- 
করণে হেতুর থাকা | যেমন, *“ইহ। ধৃমবার্‌, যেহেতু বহ্ছি রহিয়াছে"? | 
এখানে সাধ্যের অভাবের অধিকরণ অয়োগোলকে হেতু-বহ্ি থাকে । 


অসাধারণ, যথা--«“সকল-সপক্ষ-ব্যাবৃত্তত্ব* অর্থাৎ সমুদায় নিশ্চিত সাধ্য- 
বানে হেতুর না থাঁকা | যেমন, ““পব্বতটা বহ্িমান, যেহেতু পব্বতত্‌ 
রহিয়াছে” | এখানে সমুদায় নিশ্চিত সাধ্যবান চত্বর, গোষ্ট ও মহানস ' 
তাহাতে হেতৃ-পব্বতত্ব নাই। 


অনুপসংহারী, যথ।--““সব্বপক্ষকত্ব।” অর্থাৎ সবই যদি পক্ষ হয়। 
যেমন “সবই প্রমেয়। যেহেতু অভিধেয়ত্ রহিয়াছে" । এখানে সবই পক্ষ 
হইতেছে। 


বিরুদ্ধ, যথ।_-“পাধ্যাভাবব্যাপ্ত হেতু” ॥ অর্থাৎ, হেতুটি যদি সাধ্যের 
'অভাব দ্বার ব্যাপ্ত হয়। যেমন “ঘট নিত্য, যেহেতু ইহাতে সাবয়বত্বটা 


রহিয়াছে” | এখানে সাধ্যাভাব যে নিত্যত্বের অভাব, তন্কার। হেতু- 
স্বাবয়ব ত্বটী ব্যাপ্ত হইতেছে । 


১২৪ ভূমিকা | 


সতপ্রতিপক্ষ, যথা-_“সাধ্যাভাবসাধক হেত্বস্তর*+ অথবা “ম্বসাধ্যবিরুদ্ধ- 
সাধ্যাভাব - ব্যাপ্যবত্তা-পর!মশকালীন-সাধ্যব্যাপ্যবত্তা-্ররামর্শ-বিঘয় । অর্থাত 
যেখানে একটী পরামর্শকালীন সাধ্যের অভাবসাঁধক হেতু পাওয়। যায়, তখন 
উভয় হেতু সত্প্রতিপক্ষিত হয়। যেমন, “পবর্বত বহিঃমার্‌, যেহেতু ধম 
রহিয়াছে”, এই সময় যদি বল। যায়--“পব্বত বহ্যভাববার্, যেহেতু 
মহানসান)ত্ব রহিয়াছে?” ; তাহ হইলে উভয় অনুমানটীতে সত্প্রতিপক্ষ দোঘ 
ঘটবে । 

অসিদ্ধ ত্রিবিধ, যথা-_আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বব্রপাসিদ্ধ, এবং ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ । 
তন্মধ্যে আশ্রয়াদিদ্ধ, যথা-_যেখানে পক্ষ অসৎ অথব! সিদ্ধপাধন হয়, অর্থাৎ 
পক্ষ মিথ্য।, অথবা মিদ্ধের সাধন কর] হয়, সেখানে আশ্রয়াসিদ্ধ বলা হয় । 
যেমন, “শশশৃঙ্গ নিত্য, যেহেতু তাহাতে অজন্যত্ব রহিয়াছে” ॥ অথব, 
“শরীর হস্তাদিবিশিষ্ট, যেহেতু হস্তাদিমানরূপে প্রতীয়ম!নত্ব রহিয়াছে” 


স্বর্ুপা্িদ্ধ যথা--যেখানে পক্ষাবৃত্তি হেতু, অথাৎ হেতু, পক্ষে থাকে না, 
তাহ। স্বরূপাসিদ্ধ ১ যেমন, “পববতি বহিমান, যেহেতু তাহাতে মহানসন্, 
রহিয়াছে”, । | 

স্বরূপাসিদ্ি আবার বহুবিধ, যথা--বিশেঘণাসিদ্ধ, বিশ্ঘে]াসিদ্ধ এবং, 
ভাগাসদ্ধ প্রভৃতি | | 

বিশেঘণাসিদ্ধ, যথা--“শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহ] চাক্ষুঘ অথচ জন); | 
এখানে বিশেষণ চাক্ষঘত্ব পক্ষ-শব্দে থাকে না। 

বিশেঘ্যাসিদ্ধ, যথ।--“শব্দ অনিত্য, যেহেতু তাহ] গুণ এবং পরমাণু- 
বৃত্তি হয়' | এখানে, বিশেষ্য পরমা ণুবৃত্তিত্বটা পক্ষব্ূপ শব্দে থাকে না। 

ভাগাসিদ্ধঃ যথা--«এই সব দ্রব্য, যেহেতু ইহাতে নিরবয়বত্ব রহিয়াছে”? |. 
এখানে হেতু নিকবয়বতটী দ্রব্যের একভাগে থাকিতেছে না । 

বাপ্যত্বাসিদ্ধ, যথা--সোপাধি হেতু, অর্থাৎ হেতুতে যখন উপাধি থাঁকে, 
তখনব্যাপ্যাত্বাসিদ্বা কথিত হয়। যথা--“ইহা ধৃমবানৃ, যেহেতু বহি 
রহিয়াছে'' | এখানে উপাধি আর্্রেন্ধন | ( বাধ ও সব্যভিচার দ্রষ্টব্য |) 

কিন্ত, মুক্তাবশীতে এই স্বথলটী অন্যরূপ, যথা-সাধ্যাপ্রসিদ্ধি, সাধনা- 
প্রসিদ্ধি এবং ব্যর্থবিশেঘণ ঘটিত হেতুই ব্যাপ,ত্বাসিদ্ধ হয়। সাধ্যাপ্রসিদ্ধি 
যথা.-“কাঞ্চনময়পবর্ব ত- বহিমা্, যেহেতু ধৃম রহিয়াছে” 1 সাধনাপ্রসিদ্ধিঃ 
যথা--“পবর্ব ত-বহ্ছিমান, যেহেতু কাঞ্চনময় ধুম রহিয়াছে” | ব্যর্থ- 
বিশেঘণ-ঘটিত হেতু, যথা “পর্ব ত- বহিমারৃ, যেহেতু নীলধূম রহিয়াছে?” । 


তকামুতের বঙ্গানুবাদ । ১২৫ 


বাধ, যথ।-মাধাশূন্য পক্ষ । অর্থাৎ পক্ষে যখন সাধ্য থাকে না। 
'যেমন ণ্জলহদ বহিমান্) যেহেতু দ্রব্যত্ব রহিয়াছে ।* এখানে সাধা বহি 
জলহদে থাকে না। 

এইগুলি দোঘ | ইহা না থাকিলে অনুমিতিকে সদ্ধেতুক অনুমিতি 
বল। হয়) নচেৎ তাহ। অসন্ধেতুক অনুমিতি পদবাচ্য হয় । 





উপমিতি প্রকরণ । 


উপমিতির যাহা করণ, তাহাই উপমান। ণগবয়' কিরুপ জিজ্ঞাসা 
করিলে গোশসদৃশ উত্তর দিলে যখন শ্রোতার গোসদৃশ প্রাণী দর্শন হয় ; 
তখন তাহার পৃব্বোজ্জ বাক্য-্মরণ হয়। তাহার পর “ইহাই গবয় 
পদবাচ্য” এইব্প গবয়-পর্দের শক্তির জ্ঞান হয় । ইহাই হইল উপমিতি। 





শাঝ প্রকরণ। 


আগ্ত-কথিত শব্দ একটী প্রমাণ। যে ব্যকি প্রকৃত বাক্যার্থগোচর- 
যথার্থ-জ্ঞানবান্, তিনিই আগত পণবাচ্য। 

শাব্দ জ্ঞানের করণ--পদ-জ্ঞান | পদের অর্ধের উপস্থিতিটা ব্যাপার। 
আকাঙ্ষ।, যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎপর্য্য-জ্ঞান__সহকারী কারণ। ফল, 
ইহার শাব্দ-বোধ | 


আকাঙ্ষা_যাহান স্বরূপ যোগ্যতা আছে, অথাৎ যাহার শাব্দবোধ 
জন্মাইবার ক্ষমতা আছে, অথচ যাহ। পৃব্বেব অন্বয়ের বোধক হয় নাই, 
তাহার যে অন্বয়-বোধকত্ব, তাহাই আকাজ্ষা | স্মতরাং ; “ঘটমু আনয়” 
ন। বলিয়া “ঘট: কর্মত্বমূ আনয়নং কৃতিঃ এইন্মপ বলিলে অশুয়-বোধ 
হয় না। যেহেতু, ইহাদের স্বরূপ-যোগ্যত। নাই। এরূপ “অয়মেতি 
পুত্রো৷ রাজ্রঃ পুরুঘোপসাধ্যতাম* এস্বলে রাজার সঙ্গে পুরুঘের অনুয়-বোধ 
হয় না ; কারণ, পুত্রের সহি'তই রাজার পৃব্বে অনবয় হইয়া গিয়াছে। 


' “'্রযোগ্যতা--বাধক-প্রমার অভীবই যোগ্যতা | সুতরাং, “বহিন। সিঞ্চতি'? 


'্রস্থলে অনৃয়*বোধ হইবে না ; কারণ, বহ্িদ্বারা সেচন কর যায় না। 
আসত্তি-ব্যবধান ন। থাকিয়৷ যদি অনুয়ের প্রতিযোগীর উপস্থিতি হয়, 


১২৬ ভূমিকা । 


তাহা আসত্তি পদবাচ্য হয়। সুতরাং, “গিরিভুক্তং বহমান দেবদত্তেন'” 
এস্বলে অনৃয়-বোধ হয় না | 

তাৎপর্ধয---কোন অর্থ-প্রীতীতির ইচ্ছায় উচ্চারণই তাৎপর্য | সুতরাং, 
ভোজন-্প্রকরণে “পৈম্ধবমানয়”+ বলিলে অশ্বের সহিত অনৃয়-বোধ হয় না। 
“সৈম্ধব” শব্দের অর্থ লবণ এবং সিদ্ধুদেশীয় ধোটক উভয়ই হয়| 

কিন্ত, বৃত্তি বিনা শব্দের অনৃয়-বোধ জন্মে না। অতএব, এই বিষয় 
এক্ষণে আলোচ্য | 

এই' বৃত্তি দ্বিবিধ, যথা শক্তি এবং লক্ষণ। । 

শক্তি--ঘটাদি পদে যে ধটাদিকে বুঝায়ঃ তাহা এই ঘট-পঙ্ুদর শক্তি 
বশতঃই বুঝায় । 

লক্ষণ৷--'গঙ্গায় গোয়াল৷ বাস করে' এস্বলে গঙ্গ৷ পদের অথ জনপ্রবাহ 
ধরিলে গোয়ালা পদের অর্থের সহিত অনুয় অসম্ভব বলিয়। গঙ্জাপন্তদ 
গঙ্গার তীর ধরা হয়। এই লক্ষণাবৃত্তির দ্বার গঙ্গাপদের অর্থ তীর 
বঝাইলে, তাহাতে গোয়াল। বাস করে-_এই প্রকারে অনুয়ের বোধ হয়। 


গৌণীবৃত্তিকেও লক্ষণা বলা হয়, যেমন “অগ্নির্নানবক2*' গৌবাহীক2। 
এস্বলে লক্ষণা দ্বারা অগ্নি প্রভৃতির সাদৃশ্য বুঝাইতেছে। 


শক্ত-পৃদ অর্থাৎ শভি-বিশিষ্টপদ চারি প্রকার । যথ।-যোগিক, রু, 
যোগক্সট, যৌগিক-বাঢ | যৌগিক, যথা-পাচকাদি পদ। এখানে পাচক- 
পদটী যোগার্২-বলে পাক-কত্তাতে শক্তিবিশিষ্ট হইয়াছে। 

রূঢ়, যথা-বিপ্রাদি পদ | এস্বলে ধাতু-প্রতায়-তিন্পতথ ইহ] ঝ্ান্নণের 
বোধক হয়। 

যোগরূট, যথা-পক্কজাদিপদ | এস্বলে ধাতুশপ্রত্যয়-বলে এবং তত্তি্ন 
পথেও পঙ্কজকেই বুঝায় । 


যৌগিকরূঢ়, যথা-উত্ভিদাদি পদ | এস্বলে উত্ভিদ শব্দ তরু-গুল্মারি 
যেমন বুঝায়, তদ্ধপ যাগবিশেঘকেও বুঝায় । তরুগুল্মাদি বৃঝাইবার কালে 
যৌগিক, এবং যাগ বুঝাইবার কালে রুঢ়। 


লক্ষণ ছিবিধ, যথা--জহৎস্বার্থা এবং অজহৎস্বা। তন্মধ্যে অহৎ- 
স্বার্ী, যথা--গঙ্গাতে গোয়াল। বাস করে । 

অন্জহৎস্বার্থা, যথা--ছত্রিগণ যাইতেছে । এস্বলে ছত্রিপদে তত্তিন্লকেও' 
বুঝাইল। 


তক্কামৃতের বঙ্গানুবাদ | ১২৭ 


শাব্দবোধ-প্রক্রিয়।, যথা-- 


“দেবদতে। গ্রামং গচ্ছতি” এস্বছলে “গ্রামকর্শীক-গমন নব-বর্তমান-কৃতি- 
মান্‌' এইব্মপ অনুয়বোধ হইল ॥ এস্বলে-- 


দ্বিতীয়ার অথ--কর্মত্ব, ধাতুর অথ--গমন | জনকতটা সংসর্গ-মর্যাদ। দ্বার। 
লাভ করা হইল । 


যেখানে কর্তীতে কৃতির বাঁধ ঘটে, সেস্থলে আখ্যাতের ব্যাপারাদিতে 
লক্ষণ। হয়। যেমন «“রখে। গচ্ছতি।” এস্বলে গমনঞ্জনক ব্যাপারবান্‌ 
রথ এইক্সপ অর্থ হইল । 


গদধি পশ্যতি' ইত্যাদি দ্বিতীয়া লোপস্থলে দধিশব্দে অজহৎ-স্থার্থ- 
লক্ষণা-দ্বার৷ দধির কন্মত্ব বুঝাইতেছে। একবচনাদি দ্বার। উপস্থিত একত্বাদি 
জব্বত্র প্রথমাদি পদকে উপস্থিত করে। 


“দেবদত্তেন গম্যতে গ্রামঃ, এস্বলে দেবদত্তবৃত্তি-কৃতিজন্য গমনজন্য 
কলশালী গ্রামই অথ । বৃত্তিত্বটী সংসর্গ বল-লভ্য ॥ তৃতীয়ার অথ কৃতি। 
জন্যত্ব এখানে সংসর্গ | গমনটা ধাত্বধ ; হ্বন্যত্বটী সংসর্গ। ফল--কর্মবাচ্যে 
আত্বনে পদের অর্থ | . সংসগ্গ শালিত্বটা | 


“দেবদত্তেন সুপ্যতে'" এই ভাবপ্রত্যয়ে কিন্ত দেবদত্ত-বৃত্তি-কৃতিজন্য- 
নিদ্র বুঝাইল | ভাবপ্রত্যয় স্থলে ফলের অভাব-প্রযুক্ত আত্মনেপদের অর্থ 
তাসমান হয় না। 


লুট অর্থ--ভবিধ্যত্ব। ইহা বিদ্যমান-প্রাগতাব-প্রতিযোগ্তৎপরত্তিকত্ব । 
সুতরাং, “গমিঘ্যতি” এস্থলে বিদ্যমান-প্রাগভাব-প্রতিযোগ্যৎপত্তিক গমনানু- 
কল কৃতিমান অথই বুঝায়। 

লুটের অথ--অনদ্যতনত্বও বুঝায় । 


লুঙ্‌ অর্থ_উৎপত্তি ও ভূতত্ব। ভূতত্ব অর্থ অতীতত্ব। তাহা উৎপত্তির 
সহিত অন্ত হয় । আর তাহ। হইলে বিদ্যমান-ধ্বংস-প্রতিযোগ্যৎপত্তিকত্বই 
ল্‌্কধ হইল । 


লিট অর্থ-অনদ্যতনত্ব। পরোক্ষত্ব, এবং অতীতত্ব । তাহার অন্ুয় 
পব্ববৎ উৎপত্তিতে হইবে বুঝিতে হইবে । 
লঙ্‌ অর্থ--অনদ্যতনত্ব এবং অতীতত্ব। 


বিধিলিঙ্‌ অর্থ--কৃতিসাধ্যত্ব এবং বলবৎ অনিষ্টের অজনক ইট্টসাধনত্ব। 


১২৮ ভুমিক। । 


'শন্বর্ঘকামো যজেত" ইত্যাদি স্থলে কৃতিদাধ্য বলবদ্‌ অনিষ্টের অত্র 
ইঞ্টসাধন যাগকত্ত! ত্বর্গকাম--এইরূপ অথ হইচব। 

আশীলিঙ্‌ এবং লোটু অর্থ--বক্তার ইচ্ছা বিঘয়ত্ব। সুতরাং, ““ঘট- 
মানয়” ইত্যাদিস্বলে “'ঘটকর্মক মদিচ্ছাবিঘয় আনয়নাণুকুন কৃতিমান্‌ তুমি” 
এইক্সপ অনৃয়-বোধ হয়। 

লুঙ অর্থ--ব্যাপ্যক্রিয়ার দ্বার৷ ব্যাপক-ক্রিয়ার প্রাপ্তি । তাৎপর্যযবশতঃ 
কোথাও ভূতত্ব এবং কোথাও ভবিঘ্যত্ব বুঝায় । 


সন্‌ প্রত্যয়ের অর্থ_কর্তার ইচ্ছ। | সন্‌ প্রতায়ের পর যে আখ্যাত 
প্রত্যয় কর! হয়, তাহার আশ্রয়ত্বে লক্ষণ। বুঝিতে হইবে৷ স্ববিঘয়কার্থক 
'যাহার প্রকৃতি হয়, এতাদৃশ আখ্যাতে যে লক্ষণ। হয়, তাহ] “ঘটং জানাতি” 
ইত্যাদিস্থলে বৃঝাইয়। যায় । 


য্ঙ্‌ অর্থ-_.পৌন:পুন্য | তাহার ভাব এই যে, তদানীন্তন প্রকৃতিও 
অর্থের সঙ্গাতীয় ষে ক্রিগ্ান্তর, তাহার ত্বংসকালে বর্তমানাদি কৃতির বিঘয়ত্ব। 
'“পাপচ্যতে” ইত্যাদি স্বলে তাদৃশকালীনত্বই যঙ্‌ দ্বারা বুঝাইয়। থাকে । 
'আখ্যাতের চরমদলবাচকত্ প্রবুক্ত, বিশিষ্ট বাচকত্টটা যঙ্‌ এর অথ নহে। 
তদানীস্তনত্বটী স্থলকাল অবনম্বন করিয়। বুঝিতে হইবে । 


ক্ত। প্রতায়ের অর্থ-পৃর্বকালীনত্য এবং কর্ত। | পৃব্বঞ্টা সন্নিহিত 
'ক্রিয্। অবলম্বন করিয়। বুঝিতে হইবে | তংপবর্বকানীনত্বটী তত্প্রাগভাব- 
কালবৃত্তিত্ব । অথবা তরুৎপত্তিকালীন ধ্বংসের প্রতিযোগিকালবৃত্তিত্ব ; 
সুতরাং, “ভুক্ঞ। ব্রক্ঘতি” এস্বলে গমনের প্রাগতাব দ্বার অবচ্ছিন্ন যে 
কাল, সেই কালবৃত্তি ভোজনকর্তা হইতে অভিন্ন ব্যক্তি যাইতেছে--এইক্প 
'অর্থ হয় । যেহেতু, সমান-বিভক্তি যে “কৃৎ' তাহারা অভেদে ধন্মীর বাচক 
হয়। অব্যয় বলিয়। ক্র পর বিভক্তির লোপ হয়। কালটা তাঁৎপধ্য- 
বশতঃ ব্যবহিত এবং অব্যবহিত-দাধারণ একটী বুঝিতে হইবে । স্মুতরাং, 
'“পুব্বস্মিন অন্দে (গত্বা) অক্মিন অব্দে সমাগত: এইক্সপ প্রয়োগটী সঙ্গত 
হয় | 


“তুমুল অর্থ ইচ্ছা । “তোজ,ং বৃত্ধতি" এস্বলে ভোজনেচ্ছাবান্‌ 
যাইতেছে--এইরূপ অর্থ হইল | “ভোক্তগ্রিচ্ছতি'ঃ এস্বলে কিন্তু বর্তায় 
'লক্ষণ। | ইহার অর্থ নিতেই ভোজমকর্ত। হইতে ইচ্ছা করিতেছে। কারণ, 
'একটা ন্যায় আছে যে-- 


তর্কামুতের বঙ্গানুবাদ | ১২৯ 


সবিশেষণে হি বিধিনিঘেধৌ বিশেঘণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেছ্যে বাধে” 
অর্থাৎ বিশেধ্যের সহিত অনুয় হইতে বাধা থাকিলে বিশেঘণের সহিত 
'অনুয় হয়| এই ন্যায়'বলে বিশেষণ কতিতে ইচ্ছার অনৃয় হয়। 


শতৃ ও শানচে ধাতুর অর্ধের কর্তাকে বুঝায়। কক্ধ্যবাচো শানচে ধাতুর 
'অর্থজন্য ফরবানৃকে বৃঝায়। শত্‌ প্রভৃতি প্রতায়ের অর্থ-_-কর্তী। সবিঘয়- 
কাথ-প্রকৃতিকের আশ্রয়ত্বে লক্ষণ হয়। এইরূপ কর্তৃকশ্মবাচ্যের কৃৎ 
প্রতায়ের শক্তি কর্তৃতে এবং কর্মেতে। এবং প্র শত প্রভৃতি যদি সবিঘয়ার্থক 
প্রকৃতিক হয়, তাহ) হইলে আশ্রয়ত্বে লক্ষণ! হয় । এইবপ কর্তৃকর্্ম বাচ্যে 
কৎ প্রত্যয়ের শঞ্জি কর্তী ও কবে থাকে । ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় যে নঙ্‌ 
বঙ্্‌ আদি, তাহাদের অর্থ প্রয়োগ সাধুত্ব মাত্র, অর্থাৎ ইহ!দের কোন বিশেষ 


অর্থ নাই। যেহেতু, ভাববাচয কৎ প্রত্যয়ে ধাত্ব্থ ভিন্ন অপর কাহারও 
উপস্থাপন করে না । 


যদি বল “নীরং ধটমানয়” ইত্যাদিস্থলে ছিতীয়া-্বয় দেখিয়া কর্ময়ে 
আশংক। হয় না কেন? নীল বিিষ্টের যে কর্মৃত্বঃ তাহা! কেন বুঝাইবে £ 
তাহ। হইলে বনিব, নাঃ তাহা হইবে না। কারণ, এস্বলে বিশেঘণ বিভজ্তিটী 
প্রয়েগি-সাধ্ত্বের জন্য, অথবা বিশেষণ বিভক্তির অর্থ অভেদ মাত্র | 


কিন্ত, এস্কলে একটু বিশেষত্ব এই যে, শেঘ অর্থে বাক্য ও সমাসের 
সমানতা থাকে না, বাক্যের কালে “নীলং ঘটং”' ইত্যাদি স্থলে অভেদটী 
অয্‌ পদের অথ হয় বলিয়৷ তাহ। প্রকার-বিধায় অন্বিত হয়, আর তজ্জন্য 
তাহার সংপর্গতা স্বীকার করা হয় না| আর “নীল ঘটং” ইত্যাদি 
কর্মুধারয় স্থলে লক্ষণা স্বীকার নাই বলিয়া--অভেদটা পদার্থ হয় ন। 
বলিয়।-্্সংপর্গবিধয় অন্িত হয়। আর তাহার ফলে বাক্য ও সমাসের 
সমানতানুরোধ ঘণ্ঠী তৎপুরুধ সমাসে রাজপুরুঘ ইত্যাদিস্থলে ঘঙ্গীর অর্থ যে 
সহন্ধ, সেই সম্বন্ধে লক্ষণ। হয় না। কারণ, এস্বলে সন্বদ্ধটী সংসগ্গ-মযযাদায় 
লভ্য হইয়া থাক । ৃ 

আসল কথা এই যে, বিরান্ধ বিভক্তি-শুন্যর অভেদ-বোধকত হয়. 
ইহাই ব্যুতৎপত্তি । সুতরাং মৃখ্যারথ যে রাজ।, পুরুঘে তাহার অতেদানৃয়ের 
বাধ! থাকায় রাজপদের রাজ-সম্বন্ধীতে লক্ষণ হয়। 

এইবপ বহুঝীহি সমাসে শেঘপদের অন্য পদার্থে লক্ষণা হয়। আর 


তাহা হইলে ছন্দ এবং কর্মধারয় ভিন্ন সমামে সব্বতরই লক্ষণা স্বীকার 
করিতে হয় । 


ভ--উ 


1১৩০ ভষিকা 


ধা 


রূপ নঞ অর্থ-_-অভাব । “অঘটং ভূতলম্‌” ইত্যাদিস্থলে অধটপদে' 


ঘটভিন্ে লক্ষণ! হয় । 

*«ন কলগ্রং ভক্ষয়েৎ* ইত্যাদি স্থলে বলবদনিষ্ট-জনকে লক্ষণ হয়। 

ক্রিয়র সহিত অন্ত “এব* রে অর্থ অত্যন্ত-অযোগন্ব্যবচ্ছেদ | 
যেমন, “নীলং সরোজং ভবতি এব।% এস্বলে “ভবতি”, ক্রিয়ার সহিত 
অন্বিত “এব**শব্দের অর্থবলে পদ্বত্ব-সাম়ানাধিকরণ্যে নীলত্ব বোধ হয়, অর্থাৎ 
পল্প নীলও হয়--ইহাই বঝায়। 

বিশেখণের সহিত অন্িতি «এবঃঃ শব্দের অর্ধ-অযোগ-ব্যবচ্ছেদ | 
যেমন “শঙ্খ ঃ পাও্র এব” এখানে প্পাণ্ডুর” এই বিশেষণ পদের সহিত 
“এব” থদ অন্বিত হওয়ায় শঙ্খত্বাবচ্ছেদে পাও্রত্ব বোধ হইল, অর্থাৎ সকল 
শঙ্খই পা্ুর--ইহাই বলা হইল | 

বিশেঘ্যের সহিত নী «এব” শব্দের অর্থ অন্াযোগ-ব্যবচ্ছেদ। 
যেমন, “পার্থ এব ধনুদ্ধর: 1” এখানে পার্থরূপ বিশেধ্যপদের সহিত “এব*' 
শব্দের অনৃয় হওয়ায় পারে যাঁদৃশ ধনুদ্ধরত্ব আছে, অপরে তাদৃশ ধনুর্ধরত্ব 
নাই, ইহাই বুঝাইল। এইব্প সব্বত্র বুঝিতে হইবে | 


ইতি শ্রীজগদীশ ভষ্টাচাষ্য বিরচিত তকামূতের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত | 





সম্বন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা । 


ব্যাপ্ডি-গঞ্চক পাঠাভিলাসীর পক্ষে যে সব কথা পূবর্ব হইতে জানিয়। 
রাখা আবশ্যক, তাহার মধ্যে সংবন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা বিশেধ উপযোগী । 
যেহেতু, এ বিষয়টি অনেক প্রথম শিক্ষার্থীরই পক্ষে প্রথমতঃ বড়ই দুরহ 
বলিয়৷ বিবেচিত হয় 1 | 


সন্বদ্ধ শব্দের অথ-_সংসর্গ বা সম্পক | ইহার লক্ষণ যদি বলিতে হয়, 
তাহা হইলে বলিতে হইবে--ইহা বিশিষ্ট-ধী-নিয়ামকত্ব। ইহার অর্থ-যখনই 
আমর] কোন কিছুকে কোন কিছু বিশিষ্ট বলিয়৷ বুঝি, তখন যাহার বলে ত্র 
বিশিষ্ট বুদ্ধিটা জন্মে, তাহাই সম্বদ্ধ-পদবাচ্য । যেমন, “বহিমান পবর্বত” 
অর্থাৎ বহিঃবিশিষ্ট পব্বত বলিলে এই বহিবিশিষ্ট ভাবটী যাহার ছারা সম্পন্ন 
হয়, তাহাই সম্বন্ধ | এখানে সেই সম্বন্ধটী সংযোগ । এ্ররূপ “নীলে ঘটঃ» 


সম্বন্ধ সংক্রাস্ত কতিপয় কথা | ১৩১ 


বলিলে নীলত্ব অর্থাৎ নীলগুণ বিশিষ্ট ঘট বুঝায় । এস্বলে যাহার বলে ঘটটী 
নীলগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাই সহ্বন্ধ | সেই সম্বস্থটী এস্বলে 
সমবায় | এইরাপ সব্্বত্র বিশিষ্ট-বদ্ধির যাহা নিয়ামক, তাহাই সম্বন্ধ 
পদবাচ্য | 

তাহার পর দেখ, এই সম্বন্ধ আমাদের কত প্রয়োজন ॥ দেখা যায়, এই 
বিশিষ্টবৃদ্ধি আমাদের ব্যবহারোপযোগী যাবৎ জ্ঞান। প্রত্যেক পদার্থ যখনই 
আমাদের ব্যবহারোপযোগা জ্ঞানের বিঘয় হয় , তখনই তাহা একটা বিশিষ্ট 
বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে | বিশিষ্ট বৃদ্ধি না জন্মিলে সে জান লইয়! 
ব্যবহার কর চলে না। কারণ, বিশিষ্ট বৃদ্ধিরই সাহায্যে আমরা একটী 
বিষয়কে অপর বিষয়ের সহিত ভিন্ন বা অভিন্ন জ্ঞান করি । ঘট-পট 
ইত্যাদির প্রত্যক্ষ হইতে গেলেই এই ঘট-পট, অন্ততঃ পক্ষে, যেখানে আছে, 
তাহার সহিত তাহাদের জ্ঞান হয়, ঘট-পটাদি কেবল একাকীই প্রত্যক্ষের 
বিষয় হয় না, অর্থাৎ ইহারা একেবারে অপরের সহিত অনসম্বদ্ধ থাকিয়। 
কখন জ্ঞান গোচর হয় না। অবশ্য, তাই বলিয়া যে সম্বন্ধশূন্য প্রত্যক্ষ 
আদে হয় নাঃ তাহা নহে | নন্বন্ধশন্য প্রত্যক্ষকে নিব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। 
উহার দ্বারা কোন বাবহণর সিদ্ধ হয় না । তাহার পর, এই ঘট-পটাদির 
যদি আবার অনুমিতি হয়, তাহা হইনেও ইহারা কোন কিছু বিশিষ্টরূপে 
আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। উপমিতি স্থলেও এরপই হইয়৷ থাকে। 
শাব্দ জ্ঞানে দিও ভূতলারি আধারের সহিত আধেয় ঘট-পটাপির জ্ঞান 
অনেক সময় হয়ও না, তাহা হইলেও ধটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিরপে 
তাহাদের জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাদিতেও যদি ভূতলাদি আধারে অজ্ঞান-প্ৰর্বক 
আবধেয় ঘটাদির জ্ঞান শ্বীকার কর! যায়, তাহ] হইলেই সেই জ্ঞেয় বস্তু- 
গুলির জাতি-ভ্রানপৃৰ্বুক তাহাদের জ্ঞান যে হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 
ব্যক্তি জ্ঞান মাত্রেই জাতি-বিশিষ্টর্ুপে হয়, এবং যাহার জাতি নাই, তাহার 
জ্ঞান হইলে তাহার ধন্মর্ূথেই হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে- নিব্বিকল্পক 
জ্ঞান ভিন্ন যাবৎ সবিকল্পক জ্ঞানই বিশিষ্টবুদ্ধি, এবং সেই বিশিষ্টবৃদ্ধির 
যাহ। নিয়ামক তাহাই সম্বন্ধ । সম্বন্ধ ভিন্ন আমাদের জ্ঞান ব্যবহারোপযোগী 
হয় না, অর্থাৎ কোন ছ্তজ্ঞানই হয় না । ছৈতরাজ্যে সম্বন্ধ ভিন্ন জান 
লাভের উপায় নাই | যাহ! হউক, এতদ্দারাই বুঝ! যাইবে সন্বন্ধটী আমাদের 
কত প্রয়োজনী বিঘয় | 

কিন্ত, সাধারণ লোক অপেক্ষা একজন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ীর নিকট এই 
সম্বন্ধ-তত্বটী আরও প্রয়'জনীয় বলিয়। বিবেচিত হয় | ন্যায়ের জটালতার 


১৩২ | ভূমিকা | 


একটী প্রধান হেতুই এই সন্বন্ধতত্ব। তাহার! সাধারণের মত এই সন্বন্ধ- 
তত্বটী বুঝেন না। সাধারণতঃ একাধিক তত্ব স্থলেই লোকে তাহাদের মধ্যে 
একটা সম্বন্ধ বুঝিয়। থাকে এবং তদ্দারাই তাহাদের কাধ্য নিব্বাহ হয় । 
নৈয়ায়িক কিন্তু অনেক স্থলে অন্যক্প করিয়৷ তাহা বুঝিয়া থাফেন। 
যেমন, ভূতলে ধট দেখিয়৷ উভয়েই সংযোগ সম্বন্ধের উল্লেখ করেন, কিন্তু 
ঘটের অংশ কপালের সহিত ধটের সম্বন্ধ উল্লেখকালে উভয়ের ভাঘা 
অন্যক্রপ হইয়। যাঁয় | সাধারণ লোকে এসম্বলে বলিবে-ধটের সহিত কপালের 
অঙ্গাঙ্গী বা অংশাংশী সম্বন্ধ ; কিন্ত একজন নৈয়ার়িক বলিবেন--না, 
ইহ। সমবায় সম্বন্ধ | জলের শীতলতা দেখিয়৷ একজন হয়ত বলিবে-- 
এস্বলে উভয়ের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ বিদ্যম!ন, অথব। অপেক্ষ/কৃত লক্্দশা 
হয়ত বলিবেন--ন।, উহাদের মধ্যে গুণ-গুণী সম্বন্ধ বিদ্যমান, কিন্ত একজন 
নৈয়ামিক এস্বলে বলিবেন-_ন।, উহাদের মধ্যে যে সন্ন্ধ, তাহ সমবায় সম্বন্ধ । 
এইবুপ দ্রব্যের সহিত ক্রিয়ার যে সন্বন্ধঃ তাহা হয়ত সাধারণ বুদ্ধিতে 
সংযোগ নামেই চলিয়। যাইবে, অথব। কোন কিছুর নিজের সহিত নিজের 
মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই বলিয়।। বিবেচিত হইবে, এবং বছু ধর্মের সহিত 
বহু ধন্মীরি সম্বন্ধ তদ্রুপ “নাই? বনিয়। অঙলীকৃত হইবে; কিস্ত একজন 
নৈয়ায়িকের নিকট উহারা১ যথাক্রমে সমবায়, তাদাত্যু ব। স্বরুপ নামক 
বিভিন্ন সন্বদ্ধে আখ্যাত হইবে | সুতরাং, ন্যায়শান্্র অধ্যয়নে যিনি প্রবৃত্ত 
হইবেন, তাহার পক্ষে সন্বন্ধ-তত্বটী আলোচন। অগ্রেই আবশ্যক হইয়৷ উঠে | 
তাহার পর আরও এক কথা । নৈয়ায়িক যাবৎ পদার্কে সাতভাগে 
বিভক্ত করিয়৷ সাতিটী নামে পরিচিত করিয়াছেন । এখন যদি এই সন্বন্ধটা 
উক্ত সাত পদাথের মধ্যে কোন্‌ পদার্থ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে 
আবার অধিকতর গুরুতর কার্য আমাদের সন্দুধীন হয়। সম্বন্ধ বাস্তবিক 
প্রক্ষে একটী কোন পদার্থ হয় না, ইহা নানাস্থলে নানারপ হয় । যেমন, 
সমবায় সন্বন্ধটী একটী পদার্থ হয়, কিন্তসংযোগ সম্বন্ধটী উক্ত সপ্ত পদার্থের 
মধ্যে ২৪টী গুণের মধ্যে একটা গুণ পদার্থ হইয়। থাকে । এইন্সথ 
নৈয়ায়িক-সম্মত যাবৎ-সন্বদ্ধ সগুপদার্থের অন্তত হয, কিন্ত কোন্টা কোন্স্বলে 
কোন পদার্থ, তাহ। নিয় করা সহজ নহে---তাহা এই শাস্তর-জ্ঞান-সাধ্য | 
স্বাহ। হউক, আমরা এই সংক্রান্ত বহুকথ যথাপাধ্য সংক্ষেপে এম্থলে লিপি- 
বদ্ধ করিলাম । আঁশ] করি, এতদ্বার৷ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ সহায়তা হইবে । 
প্রথম, দেখা যাউক, কাধ্যক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ আমাদের কতগুলি জানা 
আবশ্যক হয় | করিণ, ইহা একরুপ যোটামুটী ভাবেও জানিতে পারিলে 


সম্বন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা | ১.৩ 


ইহাদের শ্রেণী-বিভাগ-পৃবর্কক তজ্জাতীয় সন্বদ্ধের একটা জ্ঞানলাত করিতে 
পার! যাইবে | 


অতএব মোটামুটী সন্বস্ধগুলি এই»-- 


১। সংযোগ, ১০ । অনুযোগিতা১ ২১ ।স্বামিত্বঃ 

২ |. সমবায় ১১ | অবচ্ছেদদকতা, ২৯ । স্বত্বঃ 

৩। স্বরূপ, ১২ । অবচ্ছেদ্যতা, ২৩। অভাববন্ধ, 

(ক) ভাবীয় বিশেঘণতা, ১৩। কারণত।, ২৪ | সংযুক্ত-সমবায়, 
(খ) অভাবীয় বিশেষণতা, ১৪। কাধ্যত), ২৫। সংযুক্ত-সমবেতশ্সমবায়, 
৪ | তাদাত্বা, ১৫। নিরূপকত্ব, ২৬। সমবেতশ্সমবায়ঃ 

৫1 কালিক, ১৬। নিরূপ্যত্ব, ২৭। ম্বজনক জনকত্ব, 

৬। দিকৃকৃতবিশেঘণত।, ১৭। আধেয়তা, ২৮! স্বজন্য-ত্রমি-জন্য-দ্রনিবত্ব 
৭ | বিঘয়তা, ১৮ | আঁধারতা, ২৯। স্বভাববদৃবৃতিত্ব, 

৮। বিষয়িত।, ১৯। সমবেতত্ব। ৩০। স্বাভাববদবৃত্তিত্বঃ 

৯। প্রতিযোগিতা, ২০। পধ্যাপ্তি, ৩১। স্বগ্রাহকশ্যমগ্রাহ্যত্ব, 


৩২ । স্বসামানাধিকরণ্য | 


এইবার দেখা যাউক, এই সম্বন্ধগুলির অর্থ কি-- 


১। সংযোগ-সন্বদ্ধে একটা দ্রব্য আর একটী দ্রব্যের উপর থাকে । 
দ্রব্য ভিন্ন সংযোগ সম্বন্ধে কেহ থাকিতে পারে না ; কারণ, সংযোগ 
সম্বন্ধটী দ্রব্যেরই হয় । তাহার পর ইহ। স্বয়ং গুণ বলিয়। ইহ দ্রব্যের উপর 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে, এবং যেই দ্রবোর সংযোগ যাহাতে থাকে, সেই দ্রব্য 
ধঁ সম্বন্ধে তাহাতেই থাকে। | 


২। সমবায় সম্বন্ধে সাবয়ব-দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ দ্রব্যের 
উপর থাকে | নিরবয়ব দ্রব্য সমবায় সম্বদ্ধে কোথাও থাকে না। দ্রব্য যে 
দ্রব্যের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহা, অবয়বী, অংশী বা অঙ্গী--অবয়ব, 
অংশ বা অঙ্রের উপর থাকে । অন্ত কখন অঙ্গীর উপর সমবায় সম্বন্ধে 
থাকে না। যে সম্বন্ধে অঙ্গ, অঙ্গীর উপর থাকে, তাহাকে সমবেতত্ব সম্বন্ধ 
বল হয় । ইহা পরে বলা হইতেছে । 


৩) স্বকূপ সম্বন্ধে ধর্মগুলি ধন্্ীর উপর থাকে । যেমন অভীবস্ব, 
স্বরুপ সন্বদ্ধে অভাবের উপর থাকে, অথবা অভাঁবটা নিজ অধিকরণে থাকে, 
বহির অধিকরণতা পৰ্বতে থাকে, আধেয়তা আধেয়ের উপর থাকে, কারণত। 


১৩৪ ভূমিকা | 


কারণের উপর থাকে । কিন্তু তাই বালয়! ধটত্ব, পটত্ব, ব্পত্ব, মনুষ্যত্ব 
প্রভৃতি ধর্ম গুলি ঘট, পট, ব্ূপ ও মনুঘ্যের উপর স্বরূপ-সন্বন্ধে থাকে না। 
কারণ, এই ধর্মগুলি জাতি পদাধ | আতি পদার্থ জাতিমানের উথ্বর সমবার 
সন্বদ্ধে থাকে । আর যাহ। সমবায় সম্বন্ধে থাকিতে পারে, তাহ কখন শ্বরপ- 
সম্বদ্ধে থাকে না। ভাব-পদার্থ, যে স্বক্পপ সম্বন্ধে থাকে, তাহা তাবীয়- 
বিশেঘণতা এবং অভাব পদার্থ, যে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে, তাহা অভাঁবীয় 
বিশেষণতা সম্বন্ধ এইমাত্র বিশেষ । 

৪ | তাদাত্থ্য সম্বন্ধে সকলেই নিজে নিজের উপর থাকে । যেমন, ঘট 
ঘটের উপূর তাদাঘ্যু সম্বন্ধে থাকে, কূপ নিজের উপর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে । 
ঘটত্ব, ঘটত্বের উপুর তাদাত্থ্য সম্বন্ধে থাকে । ইত্যাদি। 

৫ | কালিক সম্বন্ধে ব1 কালিক-বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে নিত্যানিতা 
সকলই কালের উপর থাকে | এই “কাল” কাহার মতে দ্বন্য মাত্রই হয়, 
কাহারও মতে ক্রিয়াই হইয়া থাকে । সুতরাং, যাবৎ পদার্থ, জন্য ও 
মহাকালে, বা ক্রিয়া ও মহাকালে থাকে । মহাকাল ভিন্ন নিত্যের 
উর কালিক সম্বন্ধে কেহ থাকে না ॥ যেমন, জলহ্‌দ জন্যবস্ত, সুতরাং, 
ঘট কালিক সম্বন্ধে জলহদে থাকে বল! হয় | এবং জলহদ জন্যবস্ত বলিয়। 
ঘটত্ব কালিক সম্বন্ধে জলহদেও থাকিতে পারে । এক্সপ ধম সংযোগ-সন্বদ্ধে 
জলহদে না থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে তথায় থাকে বলা হয়। বহি, জলহুদে 

ংযোগ সম্বন্ধে না থাকিলেও কালিক সম্বন্ধে থাকিতে পারে এবং 

বহ্যাভাবটী স্বরূপ সম্বন্ধে জলহদে থাঁকিলেও কানিক সন্বন্ধেও আবার তথায় 
থাকিতে পারে । সকল জিনিঘই যে কালে থাকে, তাহার প্রমাণ “এখন 
ইহ। রহিয়াছে” ইত্যাদি বাক্য । এই “কালে? কোন্‌ সম্বপ্ধে থাকে, তাহ। 
বুঝাইবার জন্য এই কারিক সশ্বন্ধকে স্বীকার কণ। হয়। 

৬। দ্িকৃকৃত বিশেঘণত। অর্থাৎ দেশিক সম্বন্ধ । এ সম্বদ্ধে সকল 
পদার্থই দিকের উপর থাকে। কেহ কেহ আবার মূর্তমাত্রেরই দিক উপাধি 
স্বীকার করেন। সুতরাং, সেই মতে যাব পণার্থই মূর্তের উপর এবং 
দিকের উপর থাকে । দিকের উপর যে সকলই থাকিতে পারে ব্যবহার 
ক্ষেত্র তাহার প্রমাণ, “এই দিকে ইহ রহিয়াছে এতাদৃশ বাক্যাবলী | 
কালিক সন্বষ্ধের ন্যায় কোন একটী বস্ত অন্য সন্ধে কোথাও থাকিয়া 
এই সন্বন্ধেও আবার তথায় থাকিতে প্রারে। 

৭ বিঘয়তা-সম্বন্ধে ভান, ইচ্ছাঃ কৃতি ও ছেঘ--ইহারা সকল পদার্থের 
উপরই থাকে। 


সম্বন্ধ সংক্রাস্ত কতিপয় কথা ৷ ১৩৫ 


৮1 বিষয়িতা-সন্বঙ্ধে সকল পদার্থই জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি ও স্বেঘের 
উপর থাকে । 

১। প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অভাবটী প্রতিযোগীর উপর থাতে ; অথবা 
প্রতিযোগীচী অভাবের উপর থাকে । তন্মধ্যে প্রতিযোগিতাটার নিয়ামক 
সম্বন্ধ যদি স্বরূপ হয়ঃ তাহা হইলে প্রতিযোগিতা -সম্বদ্ধে অভাবটী প্রতি" 
'যোগীর উপর থাকে, কিন্তু যদি প্রতিযোগিতাটার নিয়ামক সম্বন্ধ নিরুপকত্ব 
হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগীটা প্রতিতযাগিতা-সন্বন্ধে অভাবের উপর থাকে। 
যেমন, ঘটাভাবটী প্রতিযোগিতা -সম্বন্ধে ঘটে, এবং খটস্বর্প প্রতিষোগীটী 
প্রতিযোগিত।*সন্বন্ধে অভাবের উপর থাকে । প্রতিযোগা শব্দে সন্বন্ধের 
প্রতিযোগীকেও »বায়। কিন্ত, এই প্রতিযোগী যখন কোন দসন্বন্ধের” 
প্রতিযোগী হয়, তখন প্রতিযোগিতা-সম্বদ্ধে সংযোগ সন্বন্ধগুলি প্রতিযোগীর 
উপর থাকে | যেমন, ভূতলে সংযোগ-সন্বদ্ধে ঘট আছে -যখন বল৷ হয়, 
তখন ঘটটা হয় প্রতিযোগী এবং ভূতলটা হয় অনুযাগী এবং সংযোগ সম্বস্ধটা 
প্রতিযোগিত। সম্বন্ধে ধটে থাকে । 


১০। অনুযোগিতা সন্বদ্ধে অভাবটা অনুযোগীর উপর থাকে । অথবা 
অনুযোগীটী অভাবের উপর থাকে । তন্মধ্যে অনুযোগিতাটীর নিয়ামক- 
সম্বন্ধ যদি স্বরমপ হয়, যাহা হইলে অনুযোগিতা-সন্বন্ধে অভাবটী অনুযোগীর 
উপর থাকে । কিন্তু, যদি অনুযোগিতাটীর নিয়মিক-সম্বদ্ধ নিরূপকত্ব হয়, 
তাহা হইলে অনুযোগীটা অনুযোগিত। সম্বন্ধে অভাবের উপর থাকে । যেমন, 
ঘটাভাবটা অনুযোগিত। সম্বন্ধে নির্ঘট ভূতলে থাকে কিনব! নির্ঘট ভূতলটা 
ধটাতাবে থাকে । খ্ররূপ এই অনুযোগী যখন কোন “সন্বদ্ধের” অনুযোগী 
হয়, তখন অনুযোগিতা-সন্বন্ধে সংযোগ প্রভৃতি সন্বন্ধগুলি অনুযোগীর উপর 
থাকে | যেমন, ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে-যখন বল হয়, তখন 
ঘটটী হর প্রতিযোগী এবং ভূতলটা হয় অনুযোগী এবং সংযোগ সম্বন্ধটী 
অনুযোগিতা-সন্বদ্ধে ভূলে থাকে | 


১১। অবচ্ছেদকতা-সন্বন্ধে পদার্ধগুলি অবচ্ছেদকের উপর থাকে। 
যেমন, বহি, সাধক ও ধৃম হেতুকস্থলে বহিত্ব হয় সাধ্যতার অবচ্ছেদক, 
এবং অবচ্ছেদকতা-সন্বন্ধে সাধাতাটী বহিত্বের উপর থাকিবে । গ্রুপ ধ্মত্ব 
হয় হেতুতার অবচ্ছেদক এবং অবচ্ছেদকতা-সম্বন্ধে হেতুতাটীর ধ্যত্বের উপর 
'থাক্যিব । বহ্যাতাবস্থণে বহ্িত্ব হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং অবচ্ছেদকত। 
'সশ্বন্ধে প্রতিযোগিতাটী বহিত্বের উপর থাকিবে । 


১৩৬ ভূমিকা | 


১২। অবচ্ছেদ্যত্ব সম্বন্ধে, অবচ্ছেদকতা সম্বন্ধের বিপরীত ক্রমে, উক্ত 
বহি সাঁধ্যকাদি স্থলে বহিত্বটী সাধ্যতার উপর থাকে, ধুমত্বটী হেতুতার উপর 
থাকে, এবং বহ্থ্যভাবস্থলে বহিত্বটা প্রতিযোগিতার উপর থাকে । 

১৩। কারণত৷ সম্বন্ধে কা্ধ্যপদার্থগুনি কারণের উপর থাকে । যেমন, 
ঘট-_কাধর্য, এবং কপালছয়, সংযোগ, এবং কৃম্তকার হইল কারণ; এস্থলে, 
ঘটটা কারণতা সম্বন্ধে কপাল, সংযোগ ও কৃম্তকারের উপর থাকিবে। 

১৪। কাধ্যতা সম্বন্ধে কারণগুলি কার্য্যের উপর থাকে । যেমন, উত্ত 
ঘটকার্যযস্থলে কপাল, সংযোগ ও কম্তকার ঘটের উপর থাকে । 


১৫। নিরাপকত্ব সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাটা থাকে অভাবের উপর, অধি-. 
করণতা থাকে আধেয়তার উপর, এবং প্রতিযোগিতা থাকে অবচ্ছেদকের 
উপর | কারণ, অভাব প্রভৃতি প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়। 

১৬। নিক্পাত্ব সম্বন্ধে অভ।বটা প্রতিযোগিতার উপর থাকে, 
আঁধেয়তাটী অধিকরণুতার উপর থাকে, এবং অবচ্ছেদকটী প্রতিযোগিতর 
উপর থাকে । ইহা পব্বোক্ত নিক্ধপকত্ব জন্বদ্ধের বিপরীত ক্রমে বুঝিতে, 
হইবে। 


১৭ | আধেয়ত। সম্বন্ধে অধিকরণটী আধেয়ের উপর থাকে | যেমন, 
অধিকরণ ভূতলটী আধেয় ঘটের উপর থাকে । 

১৮ | অধিকরণতা বা আধারতা সন্বপ্ধে সকলেই নিজ অধিকরণে 
থাকে । যেমন, আধেয় ঘটসি আধার ভূতলে থাকে । 


১৯1 সমবেতত্ব সম্বন্ধে কপালাদি ঘটের উপর থ!কে । অর্থাৎ, যাহা, 
যাহার উপর সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাহার উপর তাহ। থাকে । 

২০। পধ্যাপ্তি সন্বন্ধে সংখ্য। প্রভৃতি সংখ্যেয়াদির উপর থাকে । 
যেমন, দূইটি ঘট বলিলে দ্বিত্টী ঘটের উপর থাকে । এরূপ ধর্ম গুলিও পর্যযাপ্তি 
সম্বন্ধে ধঙ্মীর উপর থাকিতে পারে । যেমন, ঘটত্বটাও ঘটের উপর পধ্যাপ্তি 
সম্বন্ধে থাকে। 


২১। স্বামিত্ব সম্বন্ধে যাহার যে বস্তু, সেই বস্ত সেই বস্তুর স্বামীর উপর 
থাকিতে পারে । যেমন, রামের গ্রন্থ বন্িলে গ্রশ্টটা স্বামিত্ব সম্বন্ধে রামের 
উপর থাকে। 

২২। স্বত্ব সম্বন্ধে যাহার যে বস্তু হয়) সেসেই বস্তুর উপর ধাকিজে, 
পারে । যেমন, রামের গ্রন্থ বলিলে রাম স্বত্-সদ্ধন্ধে গ্রস্থর উপর থাকে | 


সশ্বদ্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা । ১৩৭: 


২৩। অভাববত্ব সম্বন্ধে যে যাহাতে থাকে না, সে তাহাতে থাকে । 
যেমনঃ ধূম ভলহদে থাকে না, কিন্ত অভাববত্ব সম্বন্ধে ধূমই জলহদে থাকে । 

২৪1 সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে সংযুক্তটা, যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে», 
তাহার উপর থাকে । যেমন ঘটক্সপ্দর্শনকালে ঘট-সংযৃক্ত চক্ষুটী ঘট” 
সমবেত ধটরূপের উপর থাকে । 

২৫ | সংযুত-সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে চক্ষটা ঘট-রপত্বের উপর থাকে ; 
কারণ, চক্ষটী ঘট-দংযুক্ত, ঘটর্ুপটা ঘটে সমবেত, ঘটর্পত্বটী সেই ঘটরূপে 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 


২৬1 অমবেত-সমবায় সম্বন্ধে শব্দত্বের উপর কর্ণ থাকিতে পারে। 
কারণ, কণ-সমবেত হইল শব্দ, তাহাতে সমবায় সম্বন্ধে শব্দ থাকে । 


1 
২৭ | স্বজনক-জনকত্ব-সম্বদ্ধে পিতামহের উপর পৌন্র থাকিতে পারে । 
কারণ, শ্ব-পদে ধৌভ্র, স্বজনকপদে পৌত্রের পিতা, তাহার জনকপদে 
পিতামহ হয় । 


২৮। স্বজন্য-ভ্রমিজন্য্ত্রমিবত্ব সম্বন্ধে দণ্ডটী কপালের উপর থাকে । 
কারণ, স্ব-্পদে দণ্ড, স্বজন্য-দ্রমিপদে দণ্ডজন্য ভ্রমি, ইহা থাকে চক্রে, তৃজ্জন্য 
ভ্রমি থাকে কপালে, সেই ভ্রমিবত্ব ধটাবয়ব কপাল হয় । 

২৯। স্বাভাববদৃবৃত্তিত্ব-সন্বন্ধে ধূম বহির উপর থাফে। কারণ, স্ব-: 
পদে ধূম, স্বাভাববৎ হইল ধূমাভাববৎ, অর্থাৎ অয়োগোলক, তদৃবৃত্তি হয় 
বহি । এই সম্বন্ধের অপর নাম অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধ | 


৩০। স্বাভাববদবৃত্তিত্ব সন্বদ্ধে বছি থকে ধুমের উপর। কারণ, শ্ব-. 
পদে বহি, স্বাতাববৎ হইল বহ্যভাঁববৎ অর্থাৎ জলহুদ, তাহাতে অবৃত্তি হয় 
ধ্ম। 

৩১। স্বগ্রাহক-যম-গ্রাহযত্ব-সন্বদ্ধে সকল প্রাণীই সকল প্রাণীর উপর 
থাকে । কারণ, স্ব-পদে সকল প্রাণী, স্বগ্রাহক-যম হইল সকল প্রার্থীর 


গ্রাহক যম, তাহার গ্রাহ্য আবার সকল প্রাণী, সুতর1ং এ সম্বন্ধে সকল প্রাণী 
সকল প্রাণীর উপর থাকে । 


৩২। সামানাধিকর্রণ্য-সম্বন্ধে যাহার। একত্র থাকে, তাহারা পরস্পরের 
উপর থাকে। 

এইব্সপ বহু সন্বন্ধও প্রয়োজনানুযায়ী গঠন করা যাইতে পারে, এবং, 
তাহাদের সংখ্যাও নির্ণয় করা, সুতরাং কাহারও. সাধ্যায়ত্ত. নহে. | যাহ” 


“১৩৮ ভূমিকা | 


“হউক, এতন্দুর। আশ কর! যায় নবীন পাঠক অপর বছ সম্বন্ধের প্রকৃতি 
অবগত হইতে পারিবেন । 

এইবার আমরা এই বন্রিশটী সন্বন্ধের একটী শ্রেণীবিভাগ করিব ; 
'যেহেতু, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এ সম্বন্ধে অবশিষ্ট বহু কথা বুঝিতে পার৷ 
যাইবে। 

দেখ! যায়, উক্ত বর্রিশটী সন্বন্ধের মধ্যে কতকগুলি সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ পদবাচ্য 
এবং কতকগুলি পরম্পর! সন্বন্ধ পদবাচ্য । যেমন, সংযোগটী একটী সম্বন্ধ, 
ইহ] ভূতলে ধটের সহিত সাক্ষাৎ ভাবেই হইয়। থাকে, কিন্তু সংযুজত-সমবায় 
'সম্বন্ধটী সংযুক্ত বস্তর সহিত সমবায় বঝায়, অর্থাৎ এম্বলে সংযোগ ও সমবায় 
'দইটী সম্বন্ধ সাহায্যে এই সম্বন্ধটীর নাম-করণ হইল । 

এরূপ ম্বজনক-জনকত্ব সন্বন্ধটীও পরম্পর। সম্বন্ধ । কারণ, এখানে স্ব- 
পদাঞ্ধের সহিত জনক-পদার্থের একটী সম্বন্ধ এবং সেই জনকের সহিত তাহার 
জনকের আর একটী সম্বন্ধ রহিয়াছে । ফলকথা, একাধিক পদার্থ লইয়া যে 
-সম্বদ্ধটী হয়, তাহারই নাম পরম্পর। সম্বন্ধ | 

এখন এই সাক্ষাৎ ও পরম্পর। সন্বন্ধদ্বয়ও আবার নান প্রকার হইতে 
স্পারে । কারণ, ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বৃত্তি-নিয়ামক এবং কতক- 
গুলিকে বৃত্ত্যনিয়ামক বল যাইতে পারে । পরম্পরা মধ্যে যেগুলি বৃত্তি- 
নিয়ামক-সন্বন্ব-ঘটিত হয় তাহাদিগকে পরম্পরা-্বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ বলা হয়, 
কিন্ত কোন মতে সাক্ষাৎ-সন্বন্ধ মধ্যেই এইরূপ প্রকারভেদ থাকে, পরম্পর। 
সম্বন্ধ মধ্যে এইরূপ প্রকারভেদ নাই, অর্থাৎ তাহাদের সবগুলিই বৃত্তযনিয়ামক 
'হইয়৷ থাকে । 

এখন দেখ, এই বৃত্তিনিয়ামক ও বৃত্তনিয়ামক শব্দহুয়ের অর্থ কি? 

বৃত্তিনিয়ামক অর্থ যে সব সম্বন্ধে বিভিন্ন পদার্থ “থাকে” বলিয়। অর্থাৎ 
বৃত্তিমান বলিয়৷ সহজ বুদ্ধিতে প্রতীত হইয়৷ থাকে, সেই সব সম্বষ্ক | যেমন, 
বঘটটী যে থাকে, তাহা সংযোগ সম্বন্ধেই থাকে * এখানে কি ওখানে কিংবা 
সেখানে ঘট আছে--বলিলে লোকে তাহার বত্তমানতাটী সংযোগ সম্বদ্ধেই 
বুঝিয়। থাকে! ধটের এই বর্তমানতাঁটা সংযোগ সম্বন্ধে স্বত;ই লোকে 
বৃঝিয়৷ থাকে বলিয়া ইহার বৃত্তিনিয়ামক সন্বন্ধটী সংযোগ বলা হয়। 

বৃত্ত্যনিয়ামক অর্থ-_যে সব সম্বন্ধে বিভিন্ন পদা থাকে বলিয়া সহ 
বৃদ্ধিতে প্রতীত হয় না, অথচ বাস্তবিক তাহারা সেই সন্বন্ধেও থাক, সেই 
সহ্বন্ধগুলিকে বৃত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ বল৷ হয় । যেমন, ঘটটা সংযোগ সহদ্ধেই 
এখাতক--ইহ। সহজ বুদ্ধিতে প্রতীত হয়, অথচ তাহ নিদ্ধে নিজের উপর 


সম্বন্ধ সংক্রাস্ত কতিপয় কথ! । ১৩৯ 


তাদাত্বয সন্বন্ধে থাকে, এদ্সন্য এই তাদাখ্থ্য সম্বন্ধটীতক বত্ত্যনিয়ামক সম্বন্ধ 
বলিতে হয় | কারণ, লোকে “ঘট আছে” বলিলে তাদাত্থ্য সন্বন্ধকে সহজেই 
প্রথমই বুঝে না॥ সংযোগ সন্বন্ধকেই বুঝে । বৃত্তনিয়ামকও বৃত্তযলিয়ামক 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধিত স্বীকার করা হয়, এবং বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধে মাত্র বৃত্তিত। 
স্বীকার কর হয়, এই কথাটা স্মরণ রাখ আবশ্যক । 

এখন এতদন্ট্টাতর কোন দ্রব্য আছে বলিলে বৃত্তিনিয়ামক সন্বন্ধটা হয় 

যোগ, আবার কোন দ্রব্য তাহার অবয়বে আছে বলিলে বৃত্তিনিয়ামক 

সম্বন্ধটী হয় সমবায় । কোন গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ আছে--বলিলে 
বৃত্তিনিয়ামক সম্বন্ধ হয় সমবায়, সেইরূপ অভাবটা আছে বলিলে বৃত্তিনিয়ামক 
স্বন্ধ হয় স্বরূপ ; কিন্ত তাদাত্ব্য, অব্যাপ্যত্ব, স্বামিত্ব, স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধ গুলি 
বত্তানিয়ামক সম্বন্ধ হয় । 

এখন যদি আমরা উক্ত বত্রিশ প্রকার সন্বন্ধকে এ চারিশ্রেণাতে বিভক্ত 
করি, তাহা হইলে তাহা হইবে এইকূপ '_- 











সম্বন্ধ 
| 
| | 
ট্ দি 

| | | | 

বৃত্তিনিয়ামক বৃত্ত্যনিয়ামক বৃত্তিনিয়ামক বৃত্তানিয়ামক 
রযইউপ রস 

১। সংযোগ ৪8 । তাদাত্ম্য ১৫1 নিরূপকত্ব ২৪। সংযুক্ত ২৭। স্বজনক- 

২। সমবায় ৬ । দৈশিক ১৬। নিরপ্যত্ সমবায় জনকত্ব 
৩। হ্ুরাপ ৮। বিষয়িতা ১৭। আধেয়তা ২৫1 সংযুক্ত ২৮। স্বজন্য ভ্রমি- 
৫. কালিক ১৯ । প্রতিযোগিতা ১৮ । আধারতা সমবেত জন্যদ্রমিবত্ব 
৭। বিধাষতা ১০। অনুষোগিতা ১৯। সমবেতত্ব সমবায় ২৯ ম্বাভাবদবদ 

বিষয়তা ১১1 অবচ্ছেদকতা ২০। পথ্যাপ্তি ২৬1 সমবেত বৃত্তিত্ব 
( মতভেদে) ১২। অবচ্ছেদ্যত! ২১ ।স্বামিত্ব সমবায় ( অব্যাপ্য ) 
১৩1 কারণতা ২২! সত্ব ৩০। স্বাভাববদ্‌ 

১৪ । কাধ্যতা ২৩। অভাববত্ব বৃত্তিত্ব_ 

৩১। স্বগ্রাহক- 

যমশ্রাহ্যত 
" ৩২ । স্বসামান্যা- 

ধিকরণ্য 


ইত্যাদি 


১৪০ ভূমিকা | 


এইবার এরই সব সন্বন্ধ-সতক্রাপ্ত কতিপয় সাধারণ কথা আলোচনা 
করিয়া এই পরল সর্মাগ্ত করা যাউক। 


১। সম্বন্ব-মাত্রেরই একটী অনুযোগী ও একটা প্রতিযোগী থাকে। 
যাহা আধেয়, তাছা প্রতিযোগী, এবং যাহা আধার, তাহা। অনুযোগী হইয়া 
থাকে | যেমন, ভূতলে সংযোগ-সন্বদ্ধে ঘট আছে বলিলে ঘটটী এই 
সংযোগ-সন্বন্ধের প্রতিযোগী এবং ভূতলটী হয় অনুযোগী | ব্ররুপ ঘটটী 
সমবায়-সন্বন্ধে কপালে আছে বলিলে ঘটটী হয় প্রতিযোগী, এবং কপালটী 
হয় অনুযোগী | অপর স্থলেও এইরপ হইয়া থাকে। ূ 

২। এক নামের যদ্বন্ধই নানা স্থলে দেখ! যায় বলিয়। তাহাদের মধ্যে 
পরস্পরের ভেদ করিবার জন্য সেই সেই সম্বন্ধের অনুযোগী বা প্রতি- 
যোগীর নাম উচ্চারণ করিয়৷ তাহার নাম করিতে হয় । যেমন ঘট 
সংযোগন্সন্বদ্ধে ভূতলে আছে, বহিও সংযোগ-সন্বদ্ধে পর্বতে আছে, এখানে 
সংযোগ এই নামটা সাধারণ নাম হইলেও অর্থাৎ সংযোগত্বরূপে সংসর্গতা 
হইলেও, ইহার। ব্যক্তিগতভাবে অভিন্ন নহে । কারণ, স্বপ্রতিযোগিক 
সন্বম্ধই নিজের সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ ইহাদের পৃথক করিয়৷ নাম করিতে 
হইলে বলিতে হইবে ““্বট-প্রতিহ্যাগিক-সংযোগ-সনবন্ধ বা ভূতলানুযোগিক- 
সংযোগ-সন্বন্ধা এবং বহ্ি-্্রতিযোগিক-সংযোগ সম্বন্ধ, অথবা! পব্বতানু- 
যোগিক-সংযোগ-সন্বন্ধ ইত্যাদ । এইক্প অন্যব্রও বৃঝিতত হইবে । 


৩। যেঃ যে সম্বন্ধে থাকে না, সেই সন্বন্ধটী তাহার ব্যধিকরণ-সন্বন্ধ 
নামে কথিত হয়। যেমন, ঘট সংযোগ-সন্বদ্ধেই ভূতলে থাকে, কিন্তু 
স্বর্ধীপ-সন্বন্ধে কোথায় থাকে না ; এজন্য ঘটের স্বর্প-সন্বদ্ধটী ব্যধিকর ণ- 
সম্বন্ব-পদবাচ্য হয় । তন্জরপ একটা সম্বন্ধ-সম্পর্কেও এই নিয়মটী প্রযুক্ত 
হইয়া থাকে | যেমন, যে সংঘযাগ-সম্বন্ধে বহি পর্বতে থাকে, সেই 
সংযোগ-সম্বদ্ধে পক্ষী পববতে থাকে না, অতএব পক্ষি-প্রতিযোগিক-সংযোগ 
সম্বস্ধটী বহ্ির প্রতি ব্যধিকরণ-সন্বন্ধ হয়। অথবা যেমন, আধেয়তা বা 
বৃত্তিতাটীর নিয়ামক সন্থদ্ধ ম্বক্সপ হইলেও এক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা বা 
আধেয়তাটী অন্যসহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা বা আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্ববূপ' 
সম্বন্ধে কোথাও থাকে না। সুতরাং, এক সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতি- 
যোগিক-সন্স্কটা অন্য সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত। বা আধেয়তাঁর ব্যধিকরণ-সন্বদ্ধ হয়। 


৪ । একই জিনিঘ এক সম্বন্ধে যেখানে থাকে, অন্য সম্বন্ধে সে 
আবার সেখানে থাকিতেও পারে । যেমন, ঘট সংঘযাগ সম্বন্ধে ভুতলে, 


সম্বন্ধ সংক্রান্ত কতিপয় কথা। ১৪১ 


শাকে এবং কালিক দন্বন্ধেও আবার তথায় থাকে । কিন্তু, যাহা লমবায় 
'ব। সংযোগ সন্ব্ধ থাকে, তাহারা আর কোথাও স্বরুপ-সহ্বদ্ধে থাক না। 
অথব বাহার] স্বর্প সন্বপ্ধ থাকে, তাহার] সমবায় বা সংযোগ লহ্বছ্ধে 
কোথায় ও থাকে না । | 


৫1 সম্বন্ধ ব্যতীত কোন কিছুর পর্ণ ব্যবহারোপযোগী জ্ঞান হয় 
না। যেজ্ঞানে সম্বদ্ধের ভান হয় না, তাহার নাম নিবি্রিকল্পক জ্ঞান। 


৬। সন্বদ্ধের যে ধন্ব, তাহাকে সংসর্গতা নামে অভিহিত করা হয়। 
ইহাই সম্বস্ধবিশেঘের ধর্ম ছার৷ অবিচ্ছিন্ন হয় । যেমন, ঘট যখন সংযোগ 
সম্বন্ধে থাকে, তখন এই সংযোগ সম্বন্ধের যে সংসর্গতা, তাহা সংযোগত্ব 
দ্বার অবচ্ছিন বল। হয় । 


৭ | কোন কিছুর নাম করিবাম।ত্র তাহার সত্তা যে সম্বন্ধে সহজ 
বৃদ্ধিতে তান হয়, তাঁহার নাম নিয়ামক সম্বন্ধ । যেমন, দ্রব্যের জ্ঞান 
হইলেই প্রথমেই সংযোগ সম্বন্ধ ভান হয় বলিয়। ইহ] এ স্থলে দ্রব্যের 
নিয়ামক সম্বন্ধ । নিজ অবয়বে দ্রব্য সমবায় সম্বন্ধ থাকে, তথাপি কেবল 
দ্রব্যের নাম করিলেই সংযোগ সম্বন্ধেরই ভান হয়। দ্রব্যের নিয়ামক 
সম্বন্ধ সমবায় হয় না । তদ্রপ, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেঘের নিয়ামক 
সম্বস্ক--সমবায় | সমবায়ের নিয়ামক সম্বন্ধ স্বাত্বক*স্বপাপ সম্বন্ধ এবং 
অভাবের নিয়ামক সম্বন্ধ বিশেঘণতা-বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধ হয় । 


৮। যাহার সম্বন্ধ যেখানে থাকে, সেই সম্বন্ধে সেও সেখানে 
থাকে ! এজন্য অম্বদ্ধ-সত্াকে সন্বদ্ধি-সত্তার নিয়ামক বল। হয়। 


৯। যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে হয়, সেই সম্বদ্ধটী তাহার অবচ্ছেদক হয়, 
অর্থাৎ যে সম্বন্ধ লইয়! যে ধঙ্খ্ের জ্ঞান হয়, সেই সন্বন্ধটী তদ্ধর্থের 
অবচ্ছেদ হয় । যেমন, বহিকে সংযোগ সম্বন্ধে সাধ্য করিলে সাধ্যতীব- 
চ্ছেদক সন্বদ্ধ হয় সংযোগ, এই বহ্িকে আবার সংযোগ সম্বন্ধে জানের 
বিষয় করিলে বিষয়তাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় সংযোগ, এবং এই বহি্ঢক 
আধেয় বলিলে সংযোগ সন্বদ্ধটা অধেয়তাবচ্ছেদক হয় । ইত্যাদি! 


১০। সন্বদ্ধ সাহায্যে সকলকে সকলের উপর রাখা যায় । যেমন, 
সংযোগ সম্বন্ধে ঘট ভূতে থাকে, তজ্রপ ভূতলটী আধেয়ত। সম্বন্ধে আবার 
বটের উপর থাকে । 


১৪২ ভমিকা । 


ধ 


কপালের উপর দণগডকে রাখিতে হইলে স্বঙ্বন্য-ভ্রমিজন্া-্রমিবত্তা 
সম্বন্ধে রাখ যায় । 
ঘট, কপালের উপর সমবায় সম্বন্ধে থাকে, কিন্ত, কপাল আবার 
ঘটের উপর সমবেতত্ব সম্বদ্ধেও থাকে । 


ভারতবাসীকে আমেরিকাবাসীর উপর রাখিতে হইলে পৃথিবী অবলম্বনে 
সামানাধিকরণ্য নামক গন্বন্ধের উল্লেখ করিতে হয় | ইত্যাদি । 


১১। সম্বন্ধ সাহায্য অনশ্বন্ধরূপে প্রতীয়মান; পদার্থ নিচয়কে সম্বদ্ধ 
করিতে পারা যায়। এমন কি, যে যেখানে থাকে না, তাহাকে অভাবস্ত। 
সম্বন্ধে তথায় রাখা যায় । 


১২। একস্বাঘন দুইটা মূর্ত দ্রব্য থাকে না, কিন্তু সম্বন্ধ সাহায্যে 
তাহাও করিতে পার। যায়| যেমন, ঘট সংযোগ সম্বন্ধে যে ভূতলে আছে, 
সেই ভূতলেই সমবেতত্ব সম্বন্ধে ধুলিকণা গুনিও আছে? ইত্যাদি | 


পৃব্বে বলা হইয়াছে--সব পদাথই সম্বন্ধ হইতে পারে । এখন দেখ, 
সপ্ত পরদার্থই একে একে কি করিয়। সম্বন্ধ হইতে পারে । 


(ক) দ্রব্য পদার্থকে শম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে বল যাইত 
পারে, ম্বঘটবত্ত। সম্বন্ধে ঘটস্বামী ভূতলে আছে। এখানে ঘটবত্ত। বলিতে 
ঘটকেই বৃঝায়। 


(খ) গুণ-পদার্থকে এপ সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে “ঘট ভূতলে 
আছে” বলিলেই হয় ; কারণ, ঘট ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে থাকে | সংযোগ 
সম্বন্ধটী গুণ। 


(গ) কর্ম-পদার্কে সন্বদ্ধে পরিণত করিতে হইলে ভ্রমিবত্তা সম্বন্ধে 
দণ্ডটী চক্রের উপর থাকে বলিলেই হয় । কারণ, ভ্রমিবস্তা অর্থ ভ্রমণ । 
ইহ] কন্ম। 


(ধ) সামান্য-পদার্কে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইলে বলিতে হইবে-_ 
্ববৃত্তিস্বটত্ববত্তা সম্বন্ধে সকল ঘটই সকল ধটের উপর থাকে । ঘটব্ত! 
হইল ঘাটত্ব, উহা সামান্য পদার্থ | 


(ও) বিশেষ-পদার্থকে সম্বন্ধে পরিণত করিতে হইল স্ববৃত্তি-বিশেষ 
স্াতীয়-বিশেষ-বত্ত। সন্বদ্ধে একটী পরমাণু অপর একটী পরমাণুর উপর 
থাকিতে পারে । এই বিশেষবস্তা অর্থ বিশেষ । 


(৩ ) 


লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহ! মদীয় অধ্যাপক-দেবের মনীঘাপ্রভাবেই 
হইয়াছে বলিব । আর যি কোন ন্গবিজ্ঞ পাঠক দয়৷ করিয়া আমার কোন 
লরমপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়।৷ দেন, তাহ] হইলে তাহা কৃতজ্ঞত। সহকারে গৃহীত 
হইবে এবং পরবতী সংস্করণে তাহ। সংশোধিত হইবে । - 

পরিশেষে একটী আঘক্ষপের বিষয় এই যে, ভাবিয়াছিলাম ইহার 
অনুবাদ এরূপ ভাবে করিবে যে, ইহার জন্য আর অধ্যাপক-পাহায্য-গ্রহণ 
আদৌ আবশ্যক হইবে না| কিন্ত, তাহা করিতে পারিলাম না, মদীয়, 
বিদ্য।, বুদ্ধি, এবং সামর্থ্য সকলই তাহার প্রতি অন্তরায় হইল । অধিক কি, 
এই গ্রস্থেরও বহুস্বল বুঝিবার জন্য এখনও সাহায্য আবশ্যক হইবে ৷ কারণ, 
গ্রস্থবিস্তার ভয়ে অধ্যাপক মহাশয়ের সব কথাও ইহাতে লিপিবদ্ধ করিতে 
পারি নাই এবং বুঝাইবার সকল প্রকার আধুনিক কৌশলও অবলঘ্বন করিতে 
পারি নাই | ফলতঃ আমার উদ্দেশা সিদ্ধ হয় নাই, এবং হয়ত এজন্য ইহ 
যে কত দুব্ৰোধ্য তাহাই এতদ্বারা অনেকের নিকষ্ট প্রচারিত হইল । 


নবীন পাঠকের অধ্যয়নে সুবিধার্থ কতিপয় অবশ জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে: 
ভূমিকামধ্যে লিপিবদ্ধ করা হইল । 


€ 


নিবেদক-_শ্রীরাজেন্্রনাথ ধোঁঘ, 
২৫শে মাঘ মঙ্গলবার শ্রীত্রীসরন্ছতীপজা | শকাব্দ ১৮৩৭1 


পঞ্চম লক্ষণ । হ্ 


তন্লিরূপিত বৃততিত্ব-জলহদ-নিরূপিত আখেয়তা ; ইহছ। থাক মীন- 
শৈবানাঁদিতে | 
উত্ত আধেয়তার অভাব- ইহ থাকে ধূমে , কারণ, জলহদে ধুম 
থাকে না। | 
এর ধূমই “হেতুঃ? £ সুতরাং হেতুতে সাধ্যবদ-ভিন-নিরাপিত বৃত্তিতার 
অভাব পাওয়। গেল অর্থাৎ লক্ষণ প্রযজ্ত হইল । 





এইবার দেখা যডিক অসছ্ধেতুক অনুমিতিতে এই লক্ষণটী যায় কিন। | 
পৃরেরের ন্যায় এই অসন্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত ধরা যাঁউক-_ 


“খুমবান বত্ছেঃ 17 
এখানে, সাধ্য্হ্ধূম | হেতু-বহ্ি। 
সাধ্যবৎ-ধমবানৃ, যথা-_-পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি । 
সাধ্যবদ-তিন্নধ্মবদৃ-তেদ-বিশিষ্ট, যথা--তপ্ত-অয়োগোলক 3 কারণ, 
তপ্ত-অয়োগোলকে ধ্যবদৃ-তেদ থাকে, অর্থাৎ ধূম থাকে 


ন।। 
তনিরূপিত আধেয়তা _তপগ্ত-অয়োগোলক-নিরাপিত আধেয়তা : ইহ) 
থাকে তপ্ু"অয়োতগোলক-নিষ্ঠ বহিতে । 


এ আধেয়তার অভাঁব--ইহা থাকে উক্ত বহি-ভিন্ন সব্বত্র | 
এখন এই বহিই “হেতু” ; সুতরাং হেতুতে সাধ্যবদ্‌-ভিন্ন-নি স্বপিত 
বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব থাকিল না, অতএব লক্ষণ যাইল না! । 
অতএব দেখা গেল, এই পঞ্চম লক্ষণটা সদৃহেতুক অনুমিতিতে যাইল, 
এবং অসদৃহেতুক অনুমিতিতে যাইল না । অর্থাৎ লক্ষণটী নির্দোষ হইল । 


পঞ্চম লক্ষণের উদ্দেশ্য _ 


এখন দেখ, এ লক্ষণের প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ পৃবের্বর লক্ষণে এমন কি 
অপূর্ণতা ছিল, যাহা এই পঞ্চম লক্ষণে বিদূরিত হইল। 

এতদৃত্তরে বল৷ যায় যে, চতুথ লক্ষণে সাধ্যাভাবের “সকল” অধিকরণের 
কথা বল। হইয়াছিল, কিন্তু, যে সব স্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ নানা নহে, 
সে সব স্থলে অধিকরণে সাকল্য অপ্রপিক্ধ | সুতরাং এ লক্ষণ সে সব গলে 
যাইল ন|। 


২ ব্যাপ্তি-পঞ্চকম় । 


কারণ দেখ, 
চতুধ লক্ষণ--«“সকল সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বহ্‌ |"? 
দৃষ্টান্ত-_“তদ্রপাভাববান্‌ তদ্রসাভাবাৎ।!! 
ইহার অর্থ-কোন কিছু “সেই বাপের অভাববিশিষ্ট, যেহেতৃ, “সেই রসের 
অভাব” বহিয়াছে। 
এখানে, সাধ্য-্তক্জপাভাব ৷ 
সাধ্যাতাব-তন্জমপাভাবাভাঁব অর্থাৎ “তজ্প"* মাত্র | 
এই সাধ্যাভাবের অধিকরণ-তন্মপবার | 
কিন্তু, ইহার সকল অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। কারণ, “তত্মপবানৃ'ঃ বলিতে 
তদ্ধপ-বিশিষ্ট মাত্রই পাওয়া যাইবে, তদধিক কিছু পাইবার কথ! নহে । 
তাহার কারণ, “তন্রপ” থাকে কেবল এক ব্যক্তিতে । বস্ততঃ, এ দোঘ 
পঞ্চম লক্ষণে নাই | 


কারণ, দেখ. 
পঞ্চম লক্ষণটা-_সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম | 
দৃষ্টান্তটা--তন্রপাভাববান্‌ তরদরসাভাবাৎ | 
এস্বলে, সাধ্য-তজ্ৰপাভাব । হেত্‌,-তদ্রসাভাব | 
সাধ্যবৎ-তন্রপাভাববৎ। 
সাধ্যবদন্য-তজ্মপবৎ্ | 
তন্নিক্ূপিত বৃত্তিতা-তজ্ৰপবন্লিরূপিত বৃত্তিতা | 
তাহার অভাব--ইহ। থাকে তদ্ঘ-রসাভাবে | 
ওদিকে তদ্-রসাভাবই “হেতু” ; স্থৃতরাং হেতুতে “সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব” 
পাওয়া গেল * লক্ষণ যাইল | বস্ততঃ, ইহারই জন্য পঞ্চম লক্ষণের ত্যষ্টি। 
অবশ্য, এতদ্‌ ভিন্ন অন্য হেতৃ,ও যে নাই, তাহ] নহে, এবং লক্ষণ 
পাঁচটীতে অন্য কিছু যে জ্ঞাতব্য নাই তাহাও নহে প্রস্থ সংক্ষেপে লক্ষণ 
পাঁচটার অর্থ মাত্র বুঝিবার উদ্দেশ্যে এস্বলে সে সব কথা আর অবতারিত 
হইল না। 


লক্ষণ পাঁচটার অপুর্ণতা-_ 

যাহা হউক, এতক্ষণে পাঁচটা লক্ষণেরই অথ এক প্রকার বুঝ! গেল । 
কিন্ত এখন মনে হইতে পারে যে, তাহা হইলে পঞ্চম লক্ষণটাই ব্যাণ্তির 
প্রকৃত লক্ষণ । কারণ, ইহার পর ত আর ঘষ্ঠ কোন লক্ষণ করা হয় নাই। 


পঞ্চম লক্ষণ ২৩ 


কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে | মহামতি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের চক্ষে ইহারও 
দোঘ দৃষ্ট হইয়াছে ; তাহার মতে ইহাও অপূর্ণ লক্ষণ । কারণ, যেস্বলে 
সাধ্য কেবলানৃয়ী হয়-_ন্যায়ের ভাষায়--যে স্থলে অনুমিতিটী কেবলানৃয়ি- 
সাধাক হয়, সেস্বলে এই পাঁচটা লক্ষণের কোনটাই প্রযুক্ত হইতে পারে না । 


দেখ, কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতির একটা দৃষ্টান্ত 


'ধর্বং বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ |” 


ইহার অর্থ-__সকলই বাঁচ্য, যেহেত, তাহ প্রমেয় । 

এখানে বাচ্যত্ব হইল সাধ্য, এবং প্রমেয়ত্ব হইল হেত । 

এখন দেখ, যে পাঁচটা লক্ষণের কথা এতক্ষণ আলোচনা করা হইল, 
তাহাদের প্রত্যেকেই সাধ্যবদৃ-ভেদ ব। সাধ্যাতাবের কথা রহিয়াছে । সাধ্য- 
বদ্‌-ভেদ বা সাধ্যাভাবকে ছাড়িয়া কোন লক্ষণই কর হয় নাই । কিন্ত 
উপরিউক্ত দষ্টান্তে যে সাধ্য রহিয়াছে, তাহ। “বাচ্যত্ব” | বল দেখি, 
বাচ্যত্বের অতাঁব কিম্বা! সেই বাচ্যত্ববদৃ-ভেদ কি কখন সম্ভব? যেহেত, 
তাহ] নহে, সেই জন্য উক্ত লক্ষণ পাঁচটা এস্বলে প্রযুক্ত হইতে পারিল ন।। 
অতএব, অব্যভিচরিতত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণ হইল না। 

ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণ গ্রন্থকার স্বয়ংই পরবর্তী সিদ্ধান্ত-লক্ষণাদি নামক 
গ্রন্থে করিবেন | তবে যাহার) “ভাঘাপরিচ্ছেদ” গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাহার। 
স্মরণ করিতে পারেন ;-- 


“অথব। হেতুমমিষ্ঠ-বিরহাপ্রতিযোগিন!। 


সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে ॥৮ ৬৯॥ ভাঃ পঠঃ। 


অর্থাৎ যাহা হেতুমান তাহাতে আছে যে বিরহ অর্থাৎ অভাব, সেই 
অতাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, সেই সাধ্যের সহিত হেতুর যে একাধি- 
করণতা৷, তাহাই ব্যপ্তি। 


যেমন “বন্িমান্‌ ধুমা” স্থলে 
সাধ্য বহি, হেতু_ধূম । 
হেতুমৎ-্ধৃমবৎ। 
হোতুমন্লিষ্ঠ অভীব--ধৃমবনিষ্ঠ অভাব | ইহা, সাধ্য যে বহি, তাহার 
অভাঁব হইল না, পরস্ত ঘট-পটাভাব হইল, এবং তাহার 
প্রতিযোগী হইতে ঘট-পট হইল, কিন্ত তাহার অপ্রতি* 
যোগী হইতে সাধ্য যে বহি, তাহাই হইল । এই বহির 


২৪ ব্যাপ্ডি-পঞ্চকহ্‌। 
সহিত হেত, ধৃষের একাধিকরণ-বৃত্তিতা আছে, সুতরাং 
লক্ষণ যাইল। 
এইরূপ “ধুমবান্‌ বন্ছে *” স্বলে 
সাধ্য-ধম, হেতু-বন্থি | 
হেতুমৎ-বহিমৎ । 
হেতুমনিষ্ঠ অভাব-বহ্িমন্নিষ্ঠ অভাব-অর্থাৎ তপ্ত-অয়োগোলকনিষ্ঠ 
অভাব। অর্থাৎ ধূমাভাব। ইহার প্রতিযোগী-_ধুম। 
সুতরাং, ইহার অপ্রতিযোগী ধূমরূপ সাধ্যকে পাওয়া গেল; 
না, এবং তজ্জন্য লক্ষণও যাইল না । 
কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ব্যাপ্তির এই লক্ষণও পূণ নহে ; কারণ, 
অনুয় ও ব্যতিরেক-ভেদে ব্যাপ্তি দ্বিবিধ, এবং এস্বলে ব্যতিরেক ব্যাণ্ডির 
লক্ষণ আদে কথিত হয় নাই, এবং উত্ত লক্ষণটাই যে সব্বত্র প্রযুক্ত হইবে 
তাহাও নহে । তবে অবশ্য, ইহ যে অধিক-স্থলব্যাপী তাহাতে সন্দেহ 
নাই। যাহা হউক, পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য এস্বলে আমর) বাতিরেক 
ব্যাপ্তির লক্ষণটাও উল্লেখ করিলাম ; লক্ষণটী এই», 


“সাধ্যাভাবব্যাপকত্বং হেত্বভাবস্ত য্‌ ভবে 1৮ ১৪৩। ভাঃ পঃ। 
ইহার অর্থ-_সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের যে প্রতি- 
যোগিত্ব হেতুনিষ্ঠ, তাহাই ব্যাপ্তি । ইহা, যেস্বলে সাধ্যটী অভাব পদার্থ হয়, 
সেই স্বল-বিশেঘ প্রয়োজন হয় । যেমন, যেখানে 


“দে ধূমাভাবঃ |” 


এইক্স্প অনুমিতি করিতে হইবে, সেই স্থানে এই ব্যাপ্তির প্রয়োজন হইবে । 

কিন্ত তাহ! হইলেও এস্বলে জানিতে হইবে যে যাহারা এই ব্যাপ্তি 
পঞ্চকোক্ত লক্ষণ পাঁচটীকেই ব্যাপ্তির লক্ষণ বলেন, তীহাদের বে এস্বলে 
কিছু বলিবার নাই, তাহা নহে'। তীহারা কেবলানৃয়ি-সাধ্যক স্থলে এই 
লক্ষণ পাঁচটা যাঁয় না বলিয়৷ ইহার যে, কোন দোঘ ঘটে, তাহাই স্বীকার 
করেন না: 'অর্থাৎ তাহারা কেবলানৃয়ি-সাধ্যকস্বলে যে, অন্মিতিই আদৌ 
সম্ভব, তাহাই স্বীকার করেন না। তাহার পর কেবলানৃয়ি-সাধ্যকস্থলের 
লক্ষণ যে এক প্রকার, তাহাও যে, সকলে স্বীকার করেন, তাহাও নহে । 
এই সম্বন্ধে মহামতি গঙ্গেশ পৃথক একটী পরিচ্ছেদাকারে অনেক কথা 
লিখিয়াছেন। 


পঞ্চম লক্ষণ গ্রে 


পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আমরা এ পর্য্যন্ত যেতাবে প্রত্যেক লক্ষণের 
অপূর্ণতা প্রদর্শন করিয়া পরবস্তী লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়াছি, তাহা 
বঙ্গগৌরব মহামতি রঘুনাথ শিরোমণির পদাক্ক অনুসরণ. করিয়া : টীকাকার 
মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়, কিন্ত, সেরূপ করেন নাই। তিনি, লক্ষণ- 
গুলিতে “নিবেশ* করিয়া তাহাদিগকে প্রায় পর্ণতার সীমায় সমানীত 
করিয়াছেন, এবং কেবলানুয়ি-সাধ্যক স্থলে ইহাদের দোঘভাগ ত্যাগ করিলে 
এই লক্ষণ পাচটী মিলিত হইয়৷ ব্যাপ্তির লক্ষণকে পূর্ণ করিয়। তুলে । 


এক্ষণে টীকাকার মহাশয়ের প্রসাদে এই লক্ষণ পাঁচটার রহস্য বুঝিতে, 
চেষ্ট। করা যাউক । 


মহামহোপাধ্যায় 
অমথুরানাথ তর্কবাগীশ-বিরচিত 


ব7াপ্তি-পঞ্চক-রহস7- 
নামক টীকা | 


মূলের প্রথম বাক্যের অর্থ। 
টীকামূলম্‌ | 

অন্ুমান-প্রামাণ্যং নিরপ্য ব্যাপ্তি-ব্বরূপ-নিরূপণম আরভতে _ 
“নন” ইত্যাদিনা | 

“অন্ুমিতি-হেতু”* ইত্যস্ত অশ্নুমাননিষ্ঠ-প্রামাণ্যান্থুমিতি-হেতু* ইত্যর্ঘঃ। 

“ব্যপ্তিজ্ঞানে” ইত্যত্র চ বিষয়ত্বং সপ্তম্যর্থঃ। 

তথাচ অন্ুমান-নিষ্ঠ-প্রামাণ্যান্থুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞান-বিষয়ীভূতা 
'ব্যাঞ্চিঃ কা ইত্যর্থ; | 

বঙ্গানুবাদ | 

মূলের “ননু”* ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অনুমান-প্রমাণের প্রামাণ্য-নিকঝ্পণ 
করিয়। ব্যাপ্তি শ্ববূপ-নিরূপণ করিতেছেন ৷ মূলের “অনুমি তি-হেতু” এই 
পদের অর্ধ--অনুমান-প্রমাণে অবস্থিত যে প্রামাণ্য (অর্থীৎ অনুমান যে একটী 
প্রমাণ ) সেই প্রামাণ্যের যে অনুষমিতি, সেই অনুমিতির হেতু বুঝিতে হইবে । 
মূলের “ব্যাপ্তিজ্ঞানে* এই পদে যে সপ্তমী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ 
'বিঘয়ত্ব, অর্থীৎ তাহা বিঘয়াধিকরণে সপ্তমী | আর তাহ! হইলে মূলের «নন 
অনুমিতি- হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাপ্তিঃ'' এই সমুদায় বাক্যের অর্থ হইল-- 
অনুমান যে একটী প্রমাণ, তাহ! প্রমাণ করিবার জন্য যে অনুমিতি, সেই 
অনুমিতির হেতু যে ব্যাণ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের বিঘয়ীভূত যে ব্যাপ্তি, 
তাহ! কি? 

ব্যাখ্য।-এইবার আমরা টাকার অর্থ বুঝিতে চেষ্ট/ করিব। কারণ, 
এই টীকা-মধ্যে উহার প্রকৃত আশয় নিহিত আছে। পূর্বে যে লের অর্থ 





* এঅনুমিতিহেতু" ইত্যন্স “অনুমিতিঃ” ইতি বা পাঠঃ চৌঃ সং । 


প্রথম ক্ষণ, | . ৬ 


প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত স্থল ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে । উহা হইতে 
গ্রন্থের প্রকত তাৎপর্ধ্য বুঝ। যায় না। টাকা-মধ্যে কিন্ত তাহা অতি বিশদ- 
ভাবে বণিত হইয়াছে, এজন্য টীকাটী বুঝিবার জন্য বিশেষ যত্ব আবশ্যক | 
মূল গ্রন্ছের বাক্যবিভাগ_ 
মূল গ্রস্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে, উহাতে মাত্র তিনটা বাক্য 
আছে, যথা 
প্রথম বাক্য_-“নন্ু ন্ুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাণ্ডিঃ 
দ্বিতীয় বাক্য_ন তাবু অব্যভিচরিতত্বম্‌ 1৮ 
'ৃতীয় বাক্য-_“তদ্‌ হি ন (ক) সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌, €খ) সাধ্যবদ্‌- 
ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বমূ, গে) সাধ্যবৎ-প্রতিযোগি- 
কান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্, (ঘ) সকল-সাধ্যা- 
ভীববনিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বম, () সাধ্যবদন্যা বৃত্তি- 
ত্বম্‌ বা, কেবলাম্বয়িনি অভাবাৎ।” 
ইহাদের মধ্য প্রথম বাকাটী প্রশ, দ্বিতীয় বাক্যটা তাহার উত্তর, এবং 
তৃতীয় বাক্যটা তাহার হেতু। 
টীকা-মধ্যে এক্ষণে প্রথম বাকাটীর মাত্র অর্থ নিখিত হইল | ইহার 
পর এই গ্রন্থের সহিত ইহার পূর্ব্ব গ্রন্থের স্ধন্ধ দেখান হইবে, এবং তৎপরে 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের অর্থ কথিত হইবে | আমরা ইহা যথাস্থানে 
বিশদভাবে প্রদশন করিতে চেষ্টা করিব । 


মূলের প্রথম বাক্যের বক্তব্য বিষয় - 
এইবার আমরা টাকাকার মহাশয়ের কথা হইতে কি শিখিলাম দেখা 
যাউক :-- 
চীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে-- : 
১। এই “ব্যাপ্তিপঞ্চক'! গ্রন্থের পৃব্রে যে গ্রন্থ আছে, তাহাতে 
অনুমান-্প্রমাণের প্রামাণ্য নিদ্ধারণ কর! হইয়ান্ছে । 
২। তথায় অনুমানশ্প্রমাণের প্রামাণ্য-নিদ্ধারণ করিতে প্রবৃত্ত 
হইয়া আবার অনুমানেরই সাহাযা গ্রহণ কর] হইয়াছে। 
৩। অঙ্ছমনি-প্রমাণের প্রামাণ্য-নিরূপণ করিতে যে অনুমান করা 
হইয়াছে, তাহ টাকাকার মহাশয় আরু এই স্থলে উল্লেখ 


হ্৮ 


৪ | 


৫ | 


৬। 


৭। 


ব্যাপ্তিপঞ্চক-রহসায় । 


করেন নাই | নিয়ে আমর! তাহ) প্রদর্শন করিলাম, 
যথ৷ -.. 
 প্রতিজ্ঞা-_-অনুমানং প্রমাণম্‌। অর্থাৎ অনুমানটা প্রমাণ । 
হেতু -- ব্যপ্তিপ্রকারক-পক্ষধন্্তাজ্ঞান-অন্য-জানত্বাৎ |. 
অর্থাৎ যেহেতু, ব্যাপ্তি হইয়াছে প্রকার যাহার, 
এমন পক্ষধন্মিতার জ্ঞান-জন্য জ্ঞানত্ববানই 
হয় অনুমান | 
উদাহরণ--যে। য এতদ্‌ হেতুমান সঃ সাধ্যবাহ্‌ | 
অর্থাৎ যাহ] যাহ। এইব্প হিরন, তাহ) 
সাধ্য-বিশিষ্ট। 
দৃ্টান্ত--যন্নৈবং তয্নৈবম্‌॥ অর্থাৎ, যেমন, 
যাহা এইক্জপ হয় না, তাহ। ওব্মপও হয় ন। 
উপনয়--প্রমাণত্বব্যাপ্য-উক্ত-হেতুমদৃ অনুমানম্‌ । অর্থাৎ 
উক্ত প্রমাণত্বব্যাপ্য এঁ হেতু-বিশিষ্ট হয় অনু- 
মান | 
নিগমন-_তস্মাৎ অনুমানং প্রমাণমূ। অর্থাৎ সেই হেতু 
অনুমান প্রমাণ । 
মূলের «ননু” পদটী কোন কিছু বক্তব্য আরম্ভ করিবার 
সহায়-শব্দ | ইহার অন্য অর্থও আছে যথ!। --প্প্রশাব- 
ধারণান্জ্ঞানুনয়মন্ত্রণে ননু”' ইত্যমরঃ | অর্থাৎ প্রশ্ন, অব- 
ধারণ, অনুক্ঞা, অনুনয় ও আমগ্রণ অর্থে “ননু* পদটী 
ব্যবহৃত হয় । 
«অনুমিতি-হেতু” পদের অর অনুমান যে প্রমাণ, তাহার 
যে অনুমিতি, তাহার হেতু অর্থাৎ কারণ । সুতরাং, ইহাতে 
৬ী তৎপুরুধ সমাস হইয়াছে । যথা, অনুমিতির হেতু- 
«অন্মিতিহেতু |” 
“ব্যাপ্তিজ্ঞানে' পদের অর্থ ব্যাপ্তির যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের 
বিষয় । “ব্যাপ্তিজ্ঞানে” পদে ৭মী বিভক্তি রহিয়াছে । ইহা 
বিষয়তা অর্থে ৭মী। ব্যাপ্তির জ্ঞান-্ব্যাপ্তিজ্ঞান ; ড্চী 
তৎপুরুঘ সমাস । 
“অনুমিতি-হেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে'' পদের অর্থ-_অনুমিতিক় 
হেতু যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাতে ; বর্দরধারয় সমান। 


প্রথম লক্ষণ । ৩১” 


প্রকারান্তরে প্রথম-বাক্যের অর্থ ও লঙ্গতি-প্রদর্শন। 
চীকামূলমূ । 


কেচিও তু “'অন্ুুমিতি”-পদম্‌ অন্নুমিতি-নিষ্টেতর-ভেদানুমিতিপরম্‌ ». 
তথাচ অন্ুমিতি-নিষ্ঠেতর-ভেদান্ুমিতৌ যে হেতুঃ, প্রাপুক্ত-ব্যাপ্তি-প্রকা- 
রক-পক্ষধর্ম্মতা-জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্বরূপঃ 1 তদৃঘটকং যদ্‌ ব্যাপ্তিজ্ঞানং তদং- 
শে বিশেষণীভূতা ব্যান্তি ক! ইত্যর্থঃ, ঘটক্বার্থক-সপ্তম্যা্ তৎপুরুষ- 
সমাসাৎ; তথাচ প্রাঞ্থক্তানুমিতিলক্ষণেঃ উপোদৃঘাত এব* সঙ্গতি 
অনেনা" ্বৃচিতা৷ ইত্যাহুঃ | 


বঙ্গানুবাদ । 


কেহ কেহ কিন্ত,--«“অনুমিতি* পদের অর্থ--অনুমিতিনিষ্ঠ ইতর ভেদের 
অনুমিতি ; অর্থাৎ অনুমিতি যে অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন তবিঘয়ক 
অনুমিতি--আর তাহ। হইলে অনুমিতি-নিষ্ঠ ইতর-ভেদের অনুমিতিতে যে 
“হেতু”, যাহাকে ইতিপৃব্র্বে “ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্্তা -জ্ঞান-জন্য-জ্ঞানত্ব- 
রূপ'' বলিয়। নির্দেশ কর। হইয়াছে, সেই হেতুর ঘটক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই 
ভ্তানর বিশেধণস্বরূপ যে ব্যাপ্তি, তাহা কি--এইরাপ জিজ্ঞাসাই মুলোজ 
প্রথম বাক্যের অর্থ, এবং ইহাই “অনূুমিতিহেতে।” এইপর্দে যে ঘটকত্ব 
অর্থ-বোধক সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহার সহিত “'ব্যাপ্তিজ্ঞান পদের তৎ- 
পুরুঘ সমাস করিয়৷ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; আর তাহা হইলে পূর্বোভ্ত অনুমিতি- 
লক্ষণে “উপোদৃধাত' নামক সঙ্গতিই এতদ্বারা সূচিত হইল''--ইত্যাদি 
বলেন । 


(ব্যাখ্যা পরপৃষ্টায় ডরষ্টব্য ) 


1 “জানজন্যজানত্বরাগঃ” ইতর “'জানজন্যত্বরূপঃ” ইতি বা পাঠঃ । জীঃ সং; 
চৌঃ সং। 


**  'সপ্তম্যা” ইত “সপ্তমী” ইতি বা পাঠঃ প্রঃ সং । চৌঃ সং। 


$ “লক্ষণে উপোদৃঘাত” ইত্যন্র “লক্ষণোপদৃঘাত" ইতি বা পাঠঃ॥ চৌঃ সংঃ 
জীঃ সং। প্রঃ সং । 


* এব” ইতি ন দশ্যতে, প্রঃ সং । 
1%* “অনেন” ইত্যন্- “অন্র” ইতি বা পাঠ$। তৌঃ সং). 


*৩২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমু | 


পুর্বপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ- 

ইহাদের অর্থ এবং দৃষ্টান্ত “অনুমিতি'' নামক গ্রস্থান্তরে দ্রষ্টব্য, কেবল 
এস্লে আমাদের যাহ। প্রয়োজন, তাহারই কথা আলোচনা করা যাউক | 
"আমাদের আলোচা- 

উক্ত ছয় প্রকার সঙ্গতির মধো “'উপোদ্ধাত'” নামক দ্বিতীয় প্রকার 
সঙ্গতি । কারণ, ইহাই এই গ্রন্থের সহিত ইহার পুর্ব গ্রন্থের সঙ্গতি। 
“নউিপোদ্ধাত' সঙ্গতির অর্থ $-- 

*চিন্তাং প্রকৃতি সিদ্ধ্যর৫থাম়ুপোদ্ঘাতং বিভুরুধাঃ ॥ 

অর্থাৎ “প্রকৃত ( অর্থাৎ প্রস্তাবিত ) বিঘয়ের উপপাদক-( অথাৎ জ্ঞাপক )- 
বিষয়িণী যে চিম্ত। (অর্থাৎ জিজ্ঞাসা ) তাহাকে পঞ্ডিতগণ “উপোদ্ধাত” 
সঙ্গতি বলিয়। থাকেন | 

এখন দেখ, ইহা এস্বলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়? 

পর গ্রন্থে অনুমান যে প্রমাণ, তাহ? প্রমাণ করিবার জন্য আবার অনুমান 
করা হইয়াছে । এই অনুমান করিতে যাইয়৷ অনুমানের কারণীভূত যে 
ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাও বলিতে হইয়াছে । এক্ষণে এই ব্যাপ্তির লক্ষণ কি, তাহ! 
বলিবার জন্য এই গ্রন্থ আরব্ধ হইল; সুতরাং, দেখা যাইতেছে, এ গ্র্থে 
পৃব্ব-প্রস্তাবিত বিঘয়েরই অন্তর্গত বিঘয়ের বিস্তার কর। যাইতেছে, অর্থাৎ 
উপরি-উত্ত উপোদৃঘাত নামক সঙ্গতিলক্ষণের লক্ষ্যতুক্ত হইতেছে, এজন্য 
এই গ্রন্থের সঙ্গতিকে উপোদৃঘাত নামক সঙ্গতি বলা হইল । 





প্রকারান্তরে প্রথম বাক্যের অর্থ ও সঙ্গতি-প্রদর্পন। 


ব্যাখ্যা-মূলগ্রন্থের প্রথম বাক্যের এক প্রকার অর্থ করিয়া গ্রন্থ-সঙ্গতি 
প্রদশিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার অন্য প্রকার অর্থ করিয়া গ্রন্থ-সঙ্গতি প্রদণিত 
হইতেছে । এই অর্থান্তরের মূল-- উক্ত বাক্যমধ্যস্থ “অনুমিতি” পদটা। 
দেখ, প্রথম অর্থে “অনুমিতি* পদের অথ-অনুমান যে একটী প্রমাণ 
তাহার অনুমিতি ; 


কিন্ত, দ্বিতীয় অর্ধে উহার অর্থ-অনুমিতি যে অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন, 
তাহার অনুমিতি ; সুতরাং, এই অনুমিতির ন্যায়া- 
বয়ব এইবপ-- 


প্রথম লক্ষণ । ৩৩ 


প্রতিজ্ঞ।_-অনুমিতি অনুমিতী তর ভিন্ন | অর্থাৎ অনুমিতিটী অনুমিতি- 
ভিন্ন হইতে ভিন্ন | অর্থাৎ অনুমিতি এবং অনুষিতি- 
ভিন্ন এক নহে । 

হেতু-_ব্যাপ্ডি-প্রকারক-পক্ষধন্্ তা-্ঞান-অন্য-জ্ঞানত্বাৎ | অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি হইয়াছে প্রকার যাহার, এমন যে পক্ষ-ধর্সের 
জ্ঞান, সেই জ্ঞান হইতে যাহা জন্মে তাহার ভাব । 

উদাহরণ--যো য এতদৃ-রাপ-হেতুমান্‌ স সাধ্যবান্‌ | অর্থাৎ যাহা 
যাহ এইরূপ হেতুবিশিষ্ট তাহা সাধ্যবিশিষ্ট | 
দৃ্টান্ত-যথা, যনৈবং তনৈবষ্‌ । অর্থাৎ যাহ এরুপ 
নয়, তাহা ওরাপ নয় । 

উপনয়-_ অনুমিতীতর-ভেদ-ব্যাপ্যন্ব্যাপ্তি-প্রকারক-পক্ষধর্্তা-জ্ঞান- 
জন্য-্ঞানত্ব-বানয়ম্‌। অর্থাৎ অনুমিতীতরভেদের 
ব্যাপ্য যে, ব্যাপ্ডি-প্রকারক-্পক্ষ-ধন্মত্ব ভ্ঞান*জন্য- 


জ্ঞানত্ব, তদৃবিশিষ্ট | 
নিগমন-_তস্মাৎ অনুমিতি অনুমিতীতর-তিন্ন৷ । অর্থাৎ সেই হেতু 
অনুমিতি অনুমিতি-ভিন্ন হইতে ভিন্ন । 


“অনুমিতি” পদে যেহেতু অর্থান্তর দেখা গেল, সেইহেতু “অনুমিতি- 
হেতু”” পদে' অর্থীন্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু সমাসাস্তর ঘটে নাই। ইহাদের সমাস 
পৃৰেরেও ৬গী তৎপুরুঘ ছিল, এখনও তাহাই রহিল, তবে “হেতু” পদের প্রথমে 
অর্থ ছিল-_-অনুমানের প্রমাণের যে হেতু, তাহার কারণ যে ব্যাপ্তি-জ্ঞান ১ 
এবং দ্বিতীয় অর্থে হেতুপদের অর্থ হইল-_-অনুমিতি যে, অনুমিতি-ভিন্ন পদার্থ 
হইতে তিন্ন, তদ্বিঘয়ক অনুমিতির যে হেতুবাক্য, সেই হেতুবাক্যের ঘটক ষে 
ব্যপ্ডিজ্ঞান অর্থাৎ সেই হেতু-বাক্যের ভিতর যে ব্যাণ্তিজ্ঞানের উল্লেখ আছে, 
সেই ব্যাপ্তিজ্ঞান। 


মূলের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ । 


গিকামূলম্‌ । 


“ন তাবদ্‌” ইতি । “তাবৎ” বাক্যালক্কারে ।” “অব্যভিচরিতত্বম্‌” 
-- অব্যভিচরিতত্ব-শব*-প্রতিপাগ্ম্‌। 


* শব?” ইতন্্য “পদ” ইতি বা পাঠঃ । সোঃ সং; জীঃ সং। 
৩ 





ও ব্যাপ্তি-পঞ্চকন্রহস্যম । 


বঙ্গানুবাদ | 


“ন ভাবত” ইত্যাদি মূলের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ এক্ষণে কথিত 
হইতেছে । “তাবৎ' পদটী বাক্যের অলঙ্কার বিশেষ | “অব্যভিচরিতত্বম*” 
পদের অর্থ অব)ভিচরিতত্ব পদের প্রতিপাদ্য । 


পূর্ববপ্রসঙের ব্যাখ্যাশেষ_ 

তাহার পর, “'অনুমিতি-হেতু-ব্যাপ্তিজ্ঞান” এই সমস্ত পদের মধ্যেও 
স্গসাম্তর এবং অর্থান্তর ঘটিয়াছে ; যথা--প্রথম অর্থে *অনুমিতি-হেতু* 
এবং প্ব্যাপ্তিজ্ঞান” এই দুই পদের মধ্যে সমাস হইয়াছিল কর্মধারয়, 
কিন্তু, দ্বিতীয় অথে ইহাদের মধ্যে সমাস হইল ৭মী তৎপরুঘ | সুতরাং, 
প্রথম অথে উক্ত অনুমিতিব্র “হেতু” হইয়াছিল যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাই 
হইয়াছিল “ত্নুমিতি-হে তু-ব্যাপ্তিজ্ঞান,৮ এক্ষণে দ্বিতীয় অর্থে হইল উক্ত 
অনুমিতি-হেতুর ঘটক যে ব্যাপ্তিজ্ঞান, তাহাই ! অর্থাৎ প্রথম অর্থে ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানটী অনুমিতির “করণ” হইল এবং দ্বিতীয় অর্থে ব্যাপ্তিজ্ঞান্টী পঞ্চাবয়ব- 
সম্পন্ন ন্যায়ের হেতু নামক অবয়বের অংশ হইয়। উঠিল । 

পব্যাপ্তিজ্ঞান” এই পদটীতে কোন অধ্ীস্তর ধটে নাই | 

যাহাহউক, দেখা গেল, প্রথম বাক্যের এই প্রকার অর্থ-ভেদ হইলেও 
ইহার সঙ্গতির কোন পার্থকা ঘটে নাই। এইবার দেখা যাঁউক দ্বিতীয় 
বাক্যের অর্থ কি? 





মূলের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ । 


ব্যাখ্য।_ এইবার মূলগ্রশ্থের দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ করিতেছেন। দ্বিতীয় 
বাক্যটী-“ন তাবৎ অব্যভিচরিতত্বম্‌ |” পব্ব বাক্যের সহিত অনুয় করিয়। 
ইহার অথ হয়-- “ব্যাপ্তি, অব্যভিচরিতত্ব নহে |” “তাবৎ শব্দের এস্বলে 
কোন অর্থ নাই; ইহা এস্বলে বাক্যের শোভাসম্বদ্ধন মাত্র করিতেছে। 
€অব্যভিচরিতদ্ব'” শব্দের অথে এস্বলে জন্য কিছু বুঝিলে চলিবে না। 
ইহা এস্বলে একটী পারিভাঘিক শব্দ। ইহার অথ পশ্চাদত্ত ব্যাপ্তির 
পীচটী লক্ষণমাত্র বুঝিতে হইবে ; সেই লক্ষণ পাঁচটী কি, তাহা পরবস্তী 
বাক্যে কথিত হইতেছে । 

এ স্থলটা দেখিলে মনে হয়--সম্ভবতঃ নব্যতন্বপ্রবর্তক গ্রন্থকার গঙজেশের 
পৰেধ কোন নৈয়ারিক সম্পৃদায় ছিলেন। তীহারা ব্যাণ্তির লক্ষণ বলিতে 


প্রথম লক্ষণ । ৩৫ 


অবাযতিচরিতত্ব বুঝিতেন এবং অব্যতিচরিতত্ব পদের অর্থে তাহার উদ্ত 
পাঁচটী লক্ষণ বুঝিতেন। অপামান্য-ধী গজেশ তীহাদের মতটী উদ্ভৃত করিয়া 
তথ্িরুক্ধে নিজনত প্রকাশ করিতেছেন । 


মূলের তৃতীয় বাক্যের অর্থ ও জন্বয় । 


টীকামূলম় । 


জত্র হেতুমাহ--“তদ্‌ হি”, ইত্যাদি । “হি”যস্মাৎ। “তৎ৮-, 
অব্যভিচরিতত্ব-পদ-প্রতিপাদ্যম্‌। পন” ইতি সর্ধশ্মিন এব লক্ষণে 
সম্বধ্যতে ।& 

তথাচ ব্যাপ্তি-ধতঃ সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিতাদিরূপা-ইব্যভিচরিতত্ব-শব্ব- 
প্রতিপাদ্য-্বরূপা ন, অতঃ অব্যভিচরিতত্ব-শব্দ-প্রতিপান্-্বরূপা ন-- 
ইতি অর্থ; পর্যবসিতঃ 

বিশেবাভাবকুটস্ত সামান্যাভাব-হেতুতা; প্রসিদ্ধা এবেতি ; অতঃ 
এডৎ নঞ.-দ্বয়োপাদানং ন নিরর৫থকম্‌।$ 


বঙ্গানুবাদ | 


“ন তাবৎ অব্যতিচরিতত্ব্** এই দ্বিতীয় বাক্যের হেতু বলিবার উদ্দেশ্যে 
“এজদহি” ইত্যাদি তৃতীয় বাক্য আরদ্ধ হইয়াছে | “হি” শব্দের অথথ 
যেহেতু । “তং শব্দের অর্থ অবাতিচরিতত্ব-পদের প্রতিপাদা | “ন” এই 
পদদী সমস্ত লক্ষণেরই সহিত সম্বন্ধ | 

আর তাহা হইলে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের অথ একত্র করিয়া 


পপ পজিশন ২ 





পিস »সস্থ 


* “তন্ত্র... ত্যাদি” ইত্যন্্ 'তৎ হি ইতি” ইতি বা পাঠঃ । প্রঃ সং! “ইতাদি” 
ইভান “ইতি" ইতি বা পাঠঃ; চৌঃ সং। “তৎ,,. ,জন্বধ্যতে” ইতি £সাথকম 
ইতাযতঃ পরং বস্ততে । প্রঃ সং। 

1 “অব্যডিচরিতত্বপদপ্রতিপাদ্যম” ইতান্র “অব্যতিচরিতত্বর” ইতি বা পাঠঃ । 
চো সং । 

£ “ছেততা” ইত ''হেতুতা চ” ইতি বা পাঠঃ, জিং সং, সেঃ সং। 

8 “অতঃ... কম” ইত্ন্জ “ইঘমেব নঞ্, "য়োরাপাদানং সার্থকম” ইতি, “ন 
নঞ্ 'দ্বয়োপাদানমনথকমিতি বিভাবনীয়?” ইতাপি বা গাতঃ | প্রঃ সং) চোঃ অং। 


৩৬ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ। 


অর্থ হইল এই যে, “বাপ্তি যেহেতু সাধ্যাভাববদৃ-অবস্তিত্ব প্রভৃতি পাঁচটী 
লক্ষণাত্বক অব্যভিচরিতত্ব শব্দের প্রতিপাদ্য স্বরূপ নহে, এই হেতু তাহ। 
অব্যভিচরিতত্ব শব্দের প্রতিপাদ্যম্বরপও নহে । 

কারণ, বিশেষ বা প্রত্যেকের অভাবরাশিই সামান্যাভাব অর্থাৎ 
সমগ্রের অভাবের হেতু হয়, ইহা প্রসিদ্ধই আছে । এইহেতু মূলের দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় বাক্যে যে “ন''কারদ্বয় দেখা যায়, তাহ। নিরধক নহো। 

ব্যাখ্যা--মূলগ্রন্থের “তদ্‌ হিঃ” হইতে আরম্ত করিয়।৷ “অভাবাৎ'ঃ পর্বান্ত 
বাক)টা “ন তাবৎ অব্যতিচরিতত্বম্* এই দ্বিতীয় বাক্যের হেতুগর্ত বাক্য । 
অর্থাৎ ব্যাপ্তি বলিতে কেন “অবাযভিচরিতত্ব* বুঝা! হইবে না, ইহাতে 
ভাহারই হেতু প্রদশিত হইয়াছে। 

অল্প কথায় সে হেতৃটা এই--অব্যতিচরিতত্ব পদে পরে, প্রথম-- 
সাধ্যাভাববদৃ অবৃত্তিত্ব, দবিতীয়__সাধ্যবদৃ-ভির সাধ্যাভাববদ্‌ অবৃত্তিত্ব, তৃতীয়-- 
সাধ্যবতপ্রতিযোগিকান্যো ন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য, চতুর্ব-_সকল-সাধ্যাতাৰ- 
বরিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব, এবং পঞ্চম__সাধ্যবদন্যা বৃত্তিত্ব-_-এই পাঁচটা লক্ষণ 
ব্ঝাইত, কিন্তু যেহেতু এই পাঁচটার একটীও কেবলান্বয়ি-সাধ্যক অমুমিতি- 
সবলে যায় না, সেই হেতু “অব্যতিচরিতত্ব” ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারল 
না। 


প্রাচীনমতে প্রথম লক্ষণের সমাসার্থ। 
টীকামূলমূ। 

“সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্” ইতি-বৃত্তম্‌-বৃত্তিঃ, ভাবে নিষ্ঠাপ্রত্যয়াৎ । 
বৃ্তস্ত অভাব:-অবৃত্রম.বৃত্যভাব ইতি যাব। সাধ্যাভাববতঃ 
অবৃত্ম্‌- সাধ্যাভাববদবৃত্তম._-সাধ্যাভাববদৃ-বৃত্ভাব ইতি যাব । তর 
যত্র অস্তি স* সাধ্যাভাববদবৃত্তী, মত্তর্থায়েন্‌ প্রত্যয়াৎ । তস্য ভাবঃ- 
সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম,। তথাচ সাধ্যাভাববদ-ৃত্তভাববত্বম্‌ ইতি ফলিতম্‌ 1 
ইতি প্রাঞ্চঃ। 


০৮৯০ সর 





আপা পিপিপি পিিপিপাশপাসপাশপপপীপেসপীপপী পাস পাশ পীপত পিসী পেশা শা শিপিসপী পিপাসা ২ শ্াশাশীপীশীশি পট টি পাপা 





* “স" ইতি ন দৃশ্যত, সো সঃ। “তৎ” ইতি-“অবৃত্তি” ইতি চ চৌঃ সং। 
রঁ “ফ্লিতম্” ইতযন 'ফলিতো ”8% ইতাপি পাঠঃ । তচৌঃ সং। 


প্রথম লক্ষণ । ৩. 


বানুবাদ । 

এইবার “সাধ্যাতাববদব্ত্তিত্বম্‌”--ইহার অর্থ লিখিত হইতেছে “ব.ৎ/॥ 
ধাতু ভাববাচ্যে নিষ্ঠা (অর্থাৎ জ) প্রত্যয় করিয়া ব্ত্ত পদ হয়। ইহার 
অর্থ বৃত্তি। বৃত্তের অভাব-অবৃত্ত অর্থাৎ বৃত্ত্যভাব | সাধ্যাভাববতের 
অবৃত্ত-সাধ্যাভাববদবৃত্ত ; অর্থাৎ সাধ্যাভীববদৃবৃত্ভাব। তাহা যেখানে 
আছে, তাহ) সাধ্যাভাববদবৃত্তী | ইহা, মতপ্‌ অর্থের ইন্‌ প্রত্যয় করিয়৷ 
নিশক্ল। তাহার ভাব-_সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব । আর তাহা হইলে “সাধ্যা- 
তাববদবৃত্তিত্বস্ব” এই সমগ্রপদের অর্থ হইল--সাধ্যাভাববদ বৃত্তভাববস্ধ 
অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্রপিত আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি ॥ 
টা প্রাচীনমতে সমাসার্থ | 

( ব্যাখ্যা পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।) 


পুর্ববপ্রগঙ্গের ব্যাখ্যাশেব_ 


এখন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে যে, “অব্যভিচরিতত্ব'** পদে যদি এই 
পাঁচটা লক্ষণ বুঝায় এবং যদি এর পাঁচটা লক্ষণের একটাও কেবলানৃয়ি-সাধ্যক 
অনুমিতিতে না যায়, তাহা হইলেই কি “অব্যভিচরিতত্ব”ও ব্যাপ্তির লক্ষণ 
হইতে পারিবে না? তদৃত্তরে বলা হইল যে--না, তাহ! হইতে পারিবে 
না। কারণ, একটী নিয়ম আছে যে, পপ্রত্যেকের অভাবরাশিই সামান্যা- 
ভাবের হেতু হয়”ঃ | ইহার অর্থ এই যে, যদি পাঁচটা লইয়া «একটা কিছু 
হয়, তাহা হইলে উহার প্রত্যেকের অভাব যথায় থাকিবে এ পাঁচটা লইয। 
যে “একটা হয়, সেই একটারও অভাব তথায় থাকিবে । সুতরাং, অব্যভি- 
চরিতত্ব ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারে না । 

উপরি-উক্ত বাক্যে এখনও আর একটী সন্দেহাবসর আছে। সন্দেহ 
এই' যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের “ন”কারছয়ের প্রয়োজন কি? 
কারণ, দৃইটী নিঘেধ যেমন একটী ,বিধির সমান, যেমন, ঘটাভাবাভাৰ 
বলিতে ঘটকে বুঝায় । ইহার উত্তর এই ষে, প্রথম “ন+*কার দ্বারা অব্যভি- 
চরিত্ত্ব যে ব্যাপ্তির লক্ষণ নয়, তাহ] বল। হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় “ন'কার 
ছ্বার৷ লক্ষণ পাঁচটার প্রত্যেকটা যে ব্যাপ্তির লক্ষণ নয়, তাহ! বলা হইয়াছে। 
স্থৃতরাং “ন*কারছুয়ের প্রয়োজন আছে। 





৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


প্রাচীনমতে প্রথম লক্ষণের সমাসার্থ। 


ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয় ব্যাণ্ডির প্রথম লক্ষণের অর্থ 

আবিফারে প্রবৃত্ত হইলেন । সেই প্রথম লক্ষণটা-_সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্ব । 

ইহ। এক্ষণে একটী “সমস্ত''পদ | সুতরাং, ইহার অর্থ করিতে হইলে অগ্থে 

ইহার সমাঁস ভঙ্গ কর! প্রয়োজন । কিন্ত, এই সমাপ-তঙ্গ-ব্যাপারে মতভেদ 

ঘটিয়াছে । প্রাচীনগণ ইহার একপ্রকার সমাস করেন, নব্যগণ আর এক 

হকার করেন । উপরে যাহ) প্রদশিত হইল, তাহ! প্রাচীন-মত | চীকাকার 

ঘহাশয় নব্যমতাবলম্বী, এজন্য তিনি প্রাচীন-মত বর্ণনা করিয়া পরে তাড়ার 

দোঘ-প্রদশন করিবেন এবং তাহার পর স্বয়ং নিঙ্দোঘ পথ প্রদর্শন করিবেন । 

থত্বত:, সমাস বাক্যে মতভেদ থাকিলেও অর্থে মতভেদ নাই । 

| এন্বলে সমাস লইয়া যে মতভেদ ঘটয়াছে, তাহা একবার *““সাধ্যাভাববৎ* 

ও “অবৃতিত্বম” এই দুইটা পর্দের সমাস এবং তৎপরে “'অবৃত্তিত্ব'' এই পদের 

লমান লইয়। | 

এখন দেখা যাউক, প্রাচীনগণ ইহাদের সমাস কিন্পুপে করেন ? 

ভাহাদের মতে ইহার অর্থ ও সমাস এইরুপ-- | 

বত্তয্‌_“ৰ্ৎ ধাতুশতাবে নিষ্ঠা “ক্** প্রতায়-নিষ্পন্ন | ইহার 
অর্থ বৃত্তি। কারণ, ইহাও “'বৃৎ” ধাতু ভাবে “কি” 
প্রভার করিয়া নিষ্পন্ন । উভয়েরই অর্থ 'থাকা? ব৷ 
যাহা কোন কিছুর আধেয় হয়, তাহার ধশ্ব--অখাৎ 
আধেয়তা | 

বৃন্তস্য অভাবঃ:-অ.ত্তম--অব্যয়ীভাব সমাস । ইহার অর্থ “ন। 
থাক।* অর্থাৎ আধেয়তার অভাব । 

সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তমু-সাধ্যাভাববদবৃত্তম | --৬প্ী তংপুরুঘ 
সমাস । ইহার অর্থ সাধ্যাভাববিশিষ্ট-নিক্সপিত 
আধেয়তার অভাব। 

সাধ্যাভাববদবৃত্তমু যত্র অস্তি-সাধ্যাভ1ববদব্ত্ত+ইন্‌_ সাধ্যা- 
ভাববদবৃত্তী | ইহাই মতুপৃ অর্থীয় ইন্‌ প্রত্যয়! 
ইহার অণ্থ-_“সাধ্যাভাববিশিষ্ট-নিন্রপিত আধেয়তার 
অভাব আছে যাহাতে তাহা |? 

সাধ্যাভাববদবৃত্তিনঃ তাব:-্সাধ্যাভাববদবৃত্তিন+-ত্ব-্সাধ্যাভাব- 
বদবত্তিত্ব | ইহার অথ এসাধ্যাভাববিশিষ্ট নির্াপিভ 


প্রথম লঙ্গণ । ৩১ 


আধেয়তার অভাব আছে যাহাতে, ভাহা আছে যাহার, 
তাহার ভাব | অল্প কথায় ইহা সাধ্যাভাববিশিষ্ট- 
নিরূপিত আধেয়তার অভাব, অথব! সাধ্যাতাবাধি- 
করণ-নিরাপিত আধেয়তার অভাব । যেমন, গুণবস্থ 
শব্দের অথ গুণ । কারণ, গুণ আছে যাহার মে 
গুণবার, তাহার যে ভাব, তাহাই গুণবন্ধ | বস্ততঃ, 
গুণবানের তাৰ গুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
এস্বলে একট, লক্ষ্য করিলে দেখ! যায় যে, “সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বমৃ* এই পদের 
মধ্যস্থিত ““অবৃত্তিত্বমণ পদের সমাপ-বাক্য-প্রদর্শন-কালে প্রাচীনগণ “বৃত্ত” 
শব্দকে মূল শব্দ ধরিয়াছেন | কিন্তু, উপর-উপর দেখিলে যনে হয় যে, 
“-অবৃত্তিতবম* শব্দের মূলশব্বটী “বৃত্ত” নহে, পরন্ত “বৃতি” শব্দ । কারণ, 
বৃত্তি শব্দটা “ অবৃত্তিত্বমূ পদ-মধ্যে অক্ষ তশরীরে বর্তমান | 
এখন দেখ '“বৃত্তি"শব্দ*মূলক “অবৃত্তিত্ম” পদটা দুই প্রকারে সিদ্ধ 
হইতে পারে | প্রথম, ষথা-বৃত্তে: ভাব:-বৃত্তি +ত্ব-বৃত্তিত্ব | বৃত্তিত্বসা 
ভাব: অবৃত্তিত্বম | ইহার অর্থ _আধেয়তাত্বের অভাব । কারণ, ““বৃৎ? 
+ভাবে “ক্তি” করিরা যে “বৃত্তি” পদ হইয়াছে, তাহার অধ আধের়ত। । 
ন্থতরাং, বৃত্তিত্ব আধেরতাত্ব | ধিতীয় প্রকারটী পরে কথিত হইতেছে । 
কিন্ত এরপ করিলে অর্ধান্তর ঘটিয়৷ যায়, এবং তাহা অভীষ্ট নহে । করিণ, 
প্রাচীনমতেও লক্ষণের অর্থ হয়--“সাধ্যাতাবাধিকরণ-নরূপিত আধেম়তার 
অতাব”-__এবং এরূপ সমাস করিলে অর্থ হয়-__“সাধ্যাতীবাধিকরণ-নিরপিষ্ত 
আধেয়তাত্বের অভাব |” 
বস্ততঃ, “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত আবেয়তাত্বের অভাব লক্ষণের 
এরূপ অর্থ করিলে অদদ্ধেতুক অনুমিতিতেও লক্ষণটী যায়। দেখ, অসদ্ধেতুক 
অন্মমিতির একটা দৃষ্টান্ত-_ 


দ্ধুমবান্‌ বত্ছেঃ1” 
এখানে, সাধ্য-্ধূম | 
সাধ্যাভাব-্ধূমাভাব | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ -্ধূমাভাবের অধিকরণ। যথা।--জল্হদ, তগ্ড- 
অয়োগোলকাদি । 
তন্নিরূপিত-আধেয়তাত্বের অভাব-্এঁ অয়েগোলক-নিক্মপিত আধে- 
যতাত্বের অভাব | তাহ। “হেতৃ”। বহিতেও থাকে ; 


8০0 ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌। 


কারণ, আধেয়তাত্ব আধেয়তার উপর থাকে; বহির 
উপর থাকে ন|। 
সুতরাং, এই অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে লক্ষণ যায় । কিন্তু, প্রাচীন মতে 
অধেয়তার অভাব ধরিলে এস্বলে লক্ষণ যাইত না । কারণ, এস্থলে এ অয়ো- 
গোলকের আধেয় বহি, তাহার উপর আধেয়তার অভাব, পাওয়া যায় না । 
ছিতীয় প্রকারে “অবৃত্তিত্বম** পদটী, বৃত্তে: অভাবঃ-অবৃত্তি, অব্যয়ীভাব 
সমাস। ইহার অর্থ-আধেয়তার অভাব, এখন যদি অবৃত্তিভাব-অবৃত্তি+-ত্ব 
স্মঅবৃত্তিত্বম পদ কর! যায়, তাহা হইলে ইহার অর্থ--আধেয়তার অভাবের 
ভাব অথাৎ আধেয়তার অভাবত্ব হইয়া যায়| তাহার পর, সাধ্যাভাববতঃ 
অবৃতিত্বম-সাধ্যাতাববদবত্তিত্বম--৬ঠী তৎপুরুঘ সমাস করিয়া সমথের অর্থ যদি 
করা যায়-_সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরপিত আধেয়তার অভাবস্ব তাহ হইলে-_ 


“বন্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
এই সদ্ধেতুক অনুষিতিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ ঘটে । কারণ-_ 


এখানে, সাধ্য-বহি । 
সাধ্যাভাব-বহ্ক্যভাব । 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-বহ্যভাবাধিকরণ-জলহ্দাি 1 


প্রাচীনমতের সমাসার্থে প্রথম আপতি। 
টীকামূলম়। 
তদ্‌ অসৎ । “ন কর্মধারয়ান্মত্বর্থীয়ো বন্থত্রীহিশ্চে* অর্থপ্রতিপত্তি- 
'কর” ইতি অন্ুশাসন-বিরোধাৎ। তত্র কর্মধারয়-পদস্থয বনুত্রীহিতর-সমাস 
পরত্বাৎ। তৎ চ “অগুণবত্বম্” ইতি সাধন্ধ্য-ব্যাখ্যানাবসরে গুণপ্রকাশ- 
রহস্তে “তদৃদীধিরহস্তে* চ স্ফুটম্‌। 
বঙ্গানবাদ | 


তাহা ঠিক নহে । কারণ, “কম্মধারয় সমাসের পর মতুপু অর্থীয় প্রত্যয় 
হয় না, যদি বছবরীহি সমাস তাহার অথপ্রতিপত্তিকর হয়” এইবরূপ একী 
নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কর! হয়। আর এস্বলে কর্মধারয় পদটা বহুতরীহি-তির 


* “চে” ইত্যন্ত “চেৎ তদৃ-” ইতি বা পাঠঃ, প্রঃ সং; চৌঃ সং। “দীধিতি' 
ইতান্ত “তদ্দীধিতি” ইত্যপি পাঠঃ, চৌঃ সং। 
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অপরাপর সমাসকে বুঝাইতেছে । একথা “অগুণবস্ব” ইত্যাদি সাধর্শ্যতন্ক 
ব্যাখ্যা করিবার কালে “গুণপ্রকাশরহস্য' এবং তাহার দ্দীধিতি-রহস্য' নামক 
্রন্থ্বয় মধ্যে স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে। 
পুবর্ধ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেব-_ 
তন্নিরপিত আধেয়ত'র অভাবত্বজলহদাদি-নিবূপিত আধেয়তার' 
অভাবত্ব। ইহা অভাবের উপর থাকে । কিন্ত ইহ? 
হেতু” ধমের উপর থাকিবার কথ। ছিল, তাহ। থাকিল 
না--অর্থাৎ সদ্ধেতুক অনুমিতিতে লক্ষণটী প্রযৃক্ত হইল 
না। 
এজন “বৃত্তি'শব্দ ধরিয়া অর্থ করিলে চলিতে পারে না.। প্রাচীন-' 
সম্মত বৃত্তশব্দ ধরিয়। প্রদশিত পথে অর্থ করিতে হইবে । কিন্ত নব্যগণ 
প্রাচীন অর্ধে দোষ দেখিতে পান। তাহারা যাহ বলেন তাহ এই-- 


প্রাচীনমতের সমাসার্থে প্রথম আপত্তি। 


ব্যাখ্যা _এক্ষণে টীকাকার মহাশয় প্রাচীনমতে প্রথম লক্ষণের সমাসাঞ্চে 
দোঘ প্রদর্শন করিতেছেন । তিনি প্রাচীনমতে সব্বশুদ্ধ তিনটা দোঘ প্রদশন: 
করিয়া স্বয়ং সমাসাধ করিয়াছেন | এই দোঘটী তন্মধ্যে প্রথম। 
এখন দেখ যাউক এ দোঘটা কি? 
এ দোঁঘটা বুঝিতে হইলে প্রাচীন-মতের সমাঁসটী একবার স্মরণ কর, 
আবশ্যক । 
প্রাচীন-মতের সমাঁস-বৃত্তম্‌-বৃত্তি। বৃৎ+ধাতৃ--ভাবে-ক্ত | 
বৃত্তস্য অভাবঃস্" মবৃত্তমু। অব্যয়ীভাব সমাস । 
সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তযৃ-সাধ্যাভাববদবৃতমূ। ৬ঠী তৎপুরুষ সমাস । 
সাধ্যাভাববদবৃত্তম যত্র অস্তি-স সাধ্যাভাববদবৃত্তী | সাধ্য!ভাববদবৃত্ত+ 
ইন | এই প্রত্যয়টা মতুপ্‌ অথাঁয় প্রত্যয় । 
সাধ্যাতাববদবৃত্তিনঃ তাবঃ - সাধ্যাভীববদবৃত্তিন+ত্ব - সাধ্যাতাববদ- 
বৃত্তিত্বয। 
এখানে দেখা যায়, অবায়ীভাব সমাসের পর তৎপুরুথ সমাস হইয়াছে ». 
এবং তাহার পর মতুপু অ্থাঁয় ইন্ন প্রত্যয় হইয়াছে। 
এখন “কন্ধারয় সমাসের পর মতুপু অর্থীয় প্রত্যয় হয় না, যদি 


ম্৪ৎ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যয | 


বছবীহি সমাস অর্থ-প্রতিপত্তিকর হয়”_ এই নিয়ম থাকায় এম্বলে দোষ 
'খটিতেছে । 
কারণ, এই নিয়ম-মধ্যে কম্ধারয়-পদে বহঝীহি-ভিন্ন-সমাসই অর্ধ । 
স্তরাং, উক্ত তৎপূরুঘ সমাসটাও কশ্খধারয়-পদে বুঝাইতেছে | এজন্য, প্রথম 
দোষ এই যে, প্রাচীন মতের সমাস-বাক্যে উক্ত অনুশাসন-বিরোধ ঘটে । 
অবশ্য, এস্বলে আপত্তি করিতে পার! যায় যে, কর্মধারয়-পদে তৎপৃরুঘ 
সমাসকেও কেন ধরা হইল ? তদৃত্তরে টীকাঁকার মহাশয় বলিয়াছেন 
যে, কন্ধ্ধারয়-পদে তৎপূরুষ কেন, বহুত্রীহি-ভিন্ন সকল সমাসই ধরিতে 
হইবে | ইহা, গুণপ্রকাশ-রহস্য ও তাহার দীধিতি-রহস্য নাক গ্রন্থে 
“অগুণবত্ব”' এই পদের ব্যাখ্যা-স্থলে কথিত হইয়াছে। সেখানে স্পষ্ট করিয়া 
দেখান হইয়াছে যে, যদি বর্দধারয়-পদে বনুব্রীহি-সম!স-ভিন্ন-সমাস না বল। 
হয়, তাহা হইলে «“অগুণবত্ব* দ্রব্যেরও সাধ্য হইয়। যায় । অথচ তাহা 
হাওয়া উচিত নহে । তাহা কেবল ভ্রব্য-ভিন্নেরই সাধন্থ্য | 
দেখ, যদি উত্ত অনুশাঁসনের কক্ধারয়-পদে বহুব্রীহি-সমাস-ভিন্ন-সমাঁস 
না বলা হয়ঃ তাহা হইলে “অগুণবস্ত'ঃ পদের সমাস হউক-- 
গুণস্য অভাব:_অগুণম--অব্যয়ীতভাব সমাস। 
অগুণস্ যত্র অস্তি তৎ-অগ্ুণ7বতুপৃ--অগুণবৎ, অর্থাৎ গুণের 
অভাব যাহাতে আছে- তাহা | 
অণ্ুণবতঃ ভাব১--অগুণবৎ+-ত্ব-অগুণবত্বমূ । অর্থাৎ গুণের অভাব 
যাহ!তে আছে, তাহার ভাব। 
এখানে অব্যয়ীভাব সমাঁসের পর মতুপু প্রত্যয় হইল। কারণ এই 
অব্যয়ীভাব সমাসটী কম্বধারয় সমাস নহে । কিন্তু, তাহাহইলে “অগুণবন্ঃ? 
ভ্রব্যেরও সাধন্থ্য হইতে পারে ; কারণ, দ্রব্য, উৎপত্তিকালে ' গুণশৃণ্য 
খাকে, যেহেতু গুণের প্রতি দ্রব্য, তাদাত্ব্য-সন্বন্থে কারণ হয়। অর্থাৎ তাঁহ। 
তখন গুণাভাববান্‌ বা অগুণবান্-পদবাচ্য হয়। 
কিন্ত, যদি উক্ত অনুশাসনের কন্মধারয়-পদে বছবীহি-সনাস-তিন্ন-সমাসকে 
ধরিয়া উক্ত অব্যয়ীতাব সমাঘকেও গ্রহণ করা যায়, তাহাহইলে পৃব্বের 
ন্যায় অব্যয়ীভাব সমাসের পর আর মতুপূ প্রতার করিয়।৷ “অগুণবস্ত'" পদ সিদ্ধ 
“কর। যাইতে পারিবে না| সুতরাত্ ইহার তখন সমাস করিতে হইবে- 
গুপঃ বিদাতে যত্র-গুণ1বতুপৃ-সঃ গুণবান্‌। 
ন গুণবাবৃ-অগুণবান্‌ | নঞতৎপুরুঘ সমাস। 
তিস্য ভাবঃ_ অগুণবস্বম--অগুণবৎ+4 তব! 
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আর তাহাহইলে ইহা এখন উৎপত্তিকালের দ্রব্যকে বুঝাইতে পারিবে 
স। কারণ, উহা গুণশূন্য হইলেও গুণবদৃ-ভিন্ন নহে । যেহেতু, গুণবদ্‌ হর 
স্ত্ব্য, গুণবদৃ-ভিন্ন হইতে গেলে দ্রব্য-ভিন্ন হইতে হয় ; কিন্ত, উৎপত্তি- 
কালীন দ্রব্য কখন দ্রব্য-ভিন্ন হয় না। ইহার কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের 
অন্যোন্যাভাবও ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তির অত্যন্তাভাব অব্যাপ্যবৃত্তি হয় 
এইরূপ একটী নিয়ম আছে । এ নিয়মের অর্থ পরে বক্তব্য | 
গুণপ্রকাশরহস্য, ন্যায়কেশরী মভানুতব শ্রীমদ উদয়নাচার্্য-বিরচিত 
গুণকিরণাবলীর উপর বদ্ধমানকৃত “প্রকাশ? নামক টীকার উপর শ্রীমন্মথুরা- 
নাথ তর্কবাগীশ বিরচিত টীকা, এবং দীধিতিরহস্য, উক্ত গুণকিরণাবলীর 
উপর উক্ত প্রকাশাখ্য টাকার উপর শ্রীমদ্‌ রঘুনাথ শিরোমণি-বিরচিত দীধিতি 
নামক টাকার উপর শ্রীষন্মথুরানাথ তর্কবাগীশ বিরচিত টীকা | 
এখন যদি বলা যায় ““ন কর্পধারয়ানমত্তব্থীয়; বছব্রীহিশ্চেৎ অর্ধপ্রতি- 
পত্তিকর£ ইহার কন্মধারয়-পদে বহুঝীহি-সমাস-ভিন্ন-সমাস বলা হইল কেন? 
বহুধীহিকে বাদ-ন। দিলে কি দোঘ হয়? তদৃত্তরে বলা হয় যে, বছুব্রীহি- 
সমাপ-ভিন্ন না বরিলে “সাধ্যাভাববৎ* এই পদটাই অসাধু হয় । কারণ, 
'সাধ্যাভাব-পদের দ্বারাই সাধ্য/ভাববৎপদের কার্যযসিদ্ধ করা যাইতে পারে । 
যেহেতু, সাধ্যাভীব-পদের সমাস যদি “সাধ্যসা অভাবে। যত্র" এইবরপ 
বহুব্ীহি করা যার, তাহাহইলেই সাধ্যাতাববৎ” পদের অর্থ লাভ হয় | 
কারণ, সাধ্যাভাববৎ' পদের অর্থ-সাধ্যের অভাব-বিশিষ্ট | আর এই 
জন্যই “সাধ্যাভাববৎ পদের সমাস করিতে হইবে--পাধ্য: নসাধ্যস্বরূপ: 
অভাবে যস্য স সাধ্যাভাবঃ (বহুব্রীহি ), সবিদ্যতে যত্র তৎ--সাধ্যা- 
'ভাববৎ । কারণ, তাঁহঃহইলেই কম্মধারয়-পদে বহঝীহি-ভিন্-সমাস এই' 
অর্থের সার্কত। থাকে । আর এই জন্যই-__সাধাসা অভাবঃ সাধ্যাভাবঃ ; স 
বিদ্যতে যত্র-এই অর্থে বতুপ্‌ প্রত্যয় করিতে পারা যাইবে না । কারণ, 
-কর্মীধারয়-পদে বহুব্রীহি-ভিন্ন-সমাস বলায়, এস্বলে তৎপুরুঘকেও পাওয়। 
গেল । অতরাং, কর্মধারয়-পদে বছব্ীহি-ভিম-সমাঁস বলা আবশ্যক | 
এখন এবিঘয় আর একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে । ইহা এই যে, 
উক্ত নিরম-মধো, “ন কর্ষধারয়ান্যত্বর্থীয়'' এই পধ্যস্ত বলিলেও ত চলিতে 
পারে । “বহুর্রীহিশ্চেদর্থ প্রতিপত্তিকর£?+ এই অংশে আবশ্যকতা কি? 
€যহেতু, বছবীহি-সমাসের পর মতুপ্‌ প্রত্যয় করিলে যে অর্থ হয়, বহুব্রীহি- 
সমাস করিলেও সব্বত্রই সেইক্সপ অর্থ দেখ। যায় । ইহার উত্তরে বল৷ হয় যে, 
:ন-তাহা হয় না। কারণ, এমন স্থল আছে, যেখানে বহুবীহি-সমাস-ভিন্ন 


8৪8 ব্যান্তি-পঞ্চক-রহস্য্‌ | 


সমাসের উত্তর মতুপৃ করিলে যে অর্থ লাভ হয়, বহবীহি-সমাঁস করিলে" 
সে অর্থ লাভ হয় না। যেমন “নীলোৎপলবৎসরঠ" এবং “কৃষ্ণস্পবদ্‌- 
বল্মীকম্‌্” | এখানে বছত্রীহি-সমাপ করিলে কাল্পনিক কৃষ্সর্প-বিশিষ্ট 
ৰলমীককেও কফ্ণসর্প শব্দে বুঝাইতে পারে ; কিন্তু, কৃষ্ণসর্পবৎণব্দে কাল্পনিক 
কৃষ্ণসর্প-বিশিষ্টকে বুঝায় না, পরস্ত প্রপিদ্ধ কৃষ্ণসর্প-বিশিষ্টকে (অর্থাৎ কেউটে- 
সর্প-যুজকে ) বুঝায় । ব্ররূপ “নীলোৎপলবৎ'' শব্দে যে অর্থ পাওয়। যায়, 
বছব্রীহি-সমাস-নিশপন্ন-নীলোৎপল শব্দে সেইরূপ অর্থ পাওয়া যায় না। 
যেহেতু বহবীহি-সমাস-নিশ্পন্ন “নীলোৎপল” শব্দে কারপনিক নীলোৎপল-. 
বিশিষ্টকেও পাওয়া যাইতে পারে । এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে-- 


«কতপ্রণামে ন কৃতপ্রণামী স্যাজ্ঞ্যেষ্ঠপুত্রীতি বিশেঘলাভাৎ ।” 


ইহার অর্থ-বছুবীহি সমাস করিয়া কৃতপ্রণাম--এইরপ পদই হয়, 
কর্মধারয় সমাসের পর মতুপ্‌ করিয়া কৃতপ্রণামী এরূপ পদ হয় না। 
কিন্ত, জ্যেষ্ঠপূত্র আছে যাহার এই অর্থে জ্যেষ্ঠপূত্রী এইন্রপ পদ হয়, কিন্তু 
ঘ্যেষ্টপুত্র এরসপ পদ হয় না। যেহেতু মতুপ্‌ প্রত্যয়ের বিদ্যমানতাবূপ 
বিশেষ অর্থ বহুঝ্ীহি সমাসে পাওয়৷ যায় না। 

এইবার প্রাচীন মতের সমাসে দ্বিতীয় দোঘ প্রদ্দশিত হইতেছে ।-_- 


প্রাীন মতের সমাসের উপর দ্বিতীয় আপন্তি। 
টীকামূলম্‌ । 


অব্যয়ীভাব-সমাসোত্বর-পদার্থেন সমং ত€সমাসানিবিষ্ট-পদার্থাস্তরাহ্য়স) 
অব্যুৎপন্নত্বাঘ* ৷ বথা “ভূতলোপকুস্তঃ “ভূতলাঘটং» ইত্যাদে ভূতঙ্গ- 
বৃত্বি-ঘট-সমীপ-তদত্যস্তাভাবয়োঃ অপ্রতীতেঃ । 

এতেন, বৃত্তেঃ অভাব: অবৃত্তি, ইতি অব্যয়ীভাবানস্তরং “সাধ্যা- 


পিউ 


* “ত্বাৎ। যথা” ইতান্র “ত্বাচ্চ” সোঃ সং; প্রঃ সং। 'ত্বাৎ1৮..€ ইত্যাদী) 
“চি” চৌঃ সং | 
1 *ভূতলোপকস্ং ভূতলাঘট ম্‌” ইত্যন্তর “ভূতলে উপঘটং ভূতলে অঘটম্‌ "প্রঃ সং। 





প্রথম লক্ষণ । ৪৫ 


প্তাববতঃ অবৃত্তি যত্র” ইতি বহুত্রীহিঃ ইত্যপি প্রত্যুক্তম্‌। বৃতৌ সাধ্যা- 
গ্চাববতঃ অনন্বয়াপত্তেঃ | 
বলগানুবাদ । 


অব্যয়ীভাব-সমাসের উত্তর পদার্থের সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট অন্য 
পদার্থের অনৃয় হয় না। যেমন “ভূতলোপক্তং' এবং “ভূতলাঘটং ইত্যাদি 
শ্বলে তৃতলে অবস্থিত যে ঘট, তাহার সামীপ্য এবং ভূতলে অবস্থিত যে ঘট, 
তাহার অত্যন্তাভাব এইক্ধপ বুঝায় না। 

এতদ্বারা, বৃত্তির অভাব-ুঅবৃত্তি, এই প্রকার অব্যয়ীভাৰ সমাসের পর 
“সাধ্যাভাববতের অবৃত্তি যেখানে” এই প্রকার বহুব্ীহিও হয় না--বলা 
হইল | কারণ, বৃত্তির সহিত সাধ্যাভাববতের অনৃয় হইতে পারে ন৷ | 


প্রাচীন মতের সমাসের উপর দ্বিতীয় আপন্তি । 


ব্যাখ্যা--এইবার প্রাচীন মতের সমাসে নব্যগণ দ্বিতীয় দোঘ প্রদশন 
করিতেছেন । সে দোষ এই-দেখা যায় অব্যয়ীভা সমাসের মোটামুটি 
লক্ষণ এই যে, পৃৰ্বপদে যদি একটি অব্যয় থাকে এবং উত্তরপদ যদি অবায়- 
ভিন্ন পদ হয় এবং যদি সমাসে পৃৰ্ৰপদ প্রধান হয়, তাহ। হইলে অব্যয়ী- 
ভাব সমাস হয়। এখন, যেমন “ভূতলোপক্ম্তযৃ' এবং ““ভূতলাঘটম্‌'? এই' 
দুই স্থলে ভূতলের সহিত কৃম্ত এবং ঘটের অনৃয় হয় না; পরস্ত উপকন্ত 
পদের সামীপ্যবোধক “উপ” অব্যয়ের, এবং অঘট পদের অভাববোধক নে 
বূপ অব্যয়ের সহিত অনৃয় হয় ; তব্রপ, “সাধ্যাতাববদবৃততিত্বম্” এস্থলে 
সাধ্যাভাববতের সহিত বৃত্তমু পদের অনৃয় হয় না। পরস্ত, অবৃত্তষ পদের 
নঞর্থ*অভাবের সহিত অনুয় হয় । অথচ লক্ষণান্সারে সাধ্যাভাববতের 
সহিত বৃত্তেরই অনৃয় হওয়া আবশ্যক | নচেৎ লক্ষণটীর অর্থই সম্ভব 
হয় না। | 

ব্রব্ূপ যদি-বৃত্তেঃ অতাব:-অবৃত্তি--এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাস করিয়া 
ঘদি *'সাধ্যাভাববতঃ অবত্তি যত্র” এইরূপ বছব্রীহি সমাস করা হয়, এবং 
তৎপরে ভাবার্ধে “ত্ব” প্রত্যয় করা হয়-তাহাহইলেও ““ন কর্মধারয়ান্‌ 


+ «অনননুয়াপত্তেঃ” ইত্যন্র “অনুয়ানূপপত্তেঃ” প্রঃ সং ; চৌঃ সং। ইত্যপি 
পাতাঃ । 


৪৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


বত্বর্থীর়ে! বছুীহিশ্চেৎ অর্থপ্রতিপত্তিকরঃ” এই অন্শীসনবিরোধ ঘটিবে না, 
বটে, কিন্ত সাধ্যাতাববতের সহিত বস্তির অনুয় হইতে পারিবে না। 

এক্ষণে, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রাচীনমতের প্রথমে একচী দোষ-- 
প্রদশন করিবার পর নব্যগণ, আবার দ্বিতীয় একটী দোঘ-প্রদর্শনে প্রবৃত্ত' 
হইলেন কেন ? 


এতদৃত্তরে বল! যায় যে, সাধ্যাভাববদবৃত্তী এই ইন, প্রত্যয় না করিয়া-_- 
সাধ্যাভাববতঃ অব্ত্তম যস্য স সাধ্যাভাববদবত্ত:-_-এইরূপ বহুব্রীহি সমাস 
করিলে “হেতৃতে" সেই বত্তিতার অভাবন্ত। যে, কোন্‌ সম্বন্ধে অভাবত্তাঃ তাহার 
কিছু নির্দেশ করিয়া বলা হয় না। বাস্তবিকপক্ষে, হেতুতে স্বরূপ-সম্বন্ধে, 
উক্ত বুত্তিতার অভাববত্তাই ব্যাপ্তি হইবে | সুতরাং, এই স্বরুূপ-সন্বদ্ধকে লাভ 
করিবার জন্য প্রাচীনগণ, কর্মধারয় অথাৎ এস্বলে তৎপুরুঘের পর মতুপ্‌ 
প্রত্যয় করিয়াছেন | দেখ, যদি স্বরপ-সন্বন্ধে সেই বৃত্তিতাভাববত্তাকে ব্যাপ্তি 
না বলিয়া যেকোনও সম্বন্ধে তাদূশ বৃত্তিতাভাববস্তাকে ব্যাপ্তি বল৷ যায়, 
তাহা হইলে “্ধ্মবান্‌ বহ্ছেঃ এই অসদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে অতিব্যাপ্তি 
দৌঘ হয় । কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে অয়োগোলক, তন্নিক্রপিত সংযোগ- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাতীব, পব্ৰতীয় তৃণ্ণাদিতে স্বরূপ-সম্বন্ধে খাকিলেও উক্ত- 
স্থলের “হেতু” বহিতে কালিকসন্বন্ধে থাকিতে কোন বাধা হয় না । অথাৎ, 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতার অভাব এস্বলে হেতুতে থাকে, এবং 
তাহার ফলে ব্যাপ্তির লক্ষণটী অপছ্ধেতুক অনুমিতিতে যায়। প্রাচীনগণের 
এইন্্প উত্তর আশঙ্ক। করিয়৷ টীকাকার মহাশয় উক্ত গ্বিতীয় দোঘ-প্রদশন 
করিয়াছেন | 

এম্বলে টীকাঁকার মহাশয়-_-“তৎসমাসানিবি-পদারান্তরাণুয়সা অব্য 
পন্নস্বাৎ* এই কথার মধ্যে “অন্তর” পদটী প্রয়োগ করিয়৷ অভিজ্ঞ পাঠককে 
অনেক কথ! ইঙ্গিত কব্রিয়াছেন । আমরা একথা এস্বলে আলোচনা করা 
সুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম না ; পরিশিষ্টে এবিঘয়ে আলোচন৷ করিবার 
ইচ্ছা রহিল । 


যাহাহউক এইবার প্রাচান মতের সমাসার্ধে তৃতীয় আপি প্রদণিত্ত 
হইতেছে 


প্রথম লক্ষণ । ৪৭. 


প্রান মতের সমাসের উপর তৃতীয় আপত্তি ৷ 


টীঙামলম্‌ | 
গু 


অব্যয়াভাব সমাসম্তঞ্ অব্যয়তয়া তেন সমং সমাসান্তরাসস্তবা€ চ 2. 
নঞ&.পাধ্যাদিবূপাব্যয়-বিশেষাঁপাম্‌ এব সমস্যমানত্বেন পরিগণিতত্বাৎ। 


বঙ্গান্বাদ । 


অব্যয়ীভাব-সমাস হইলে পদটী অবায় হয় বলিয়া তাহার সহিত অন; 
সমাস আর হয় না । কারণ, “নএ২” “উপ'' “অধি"” ইত্যাদি কতিপক' 
অব্যয় বিশেঘেরই সহিত পুনরায় সমাস হইতে পারে, ইহা গণনা পৃব্বক 
কথিত হইয়াছে । 

ব্যাখ্যা এইবার প্রাচীনমতের সমাসবাক্যে তৃতীয় দোঘ প্রদশিত 
হইতেছে । এ দোঘটী এই যে, “সাধ্যাভাবব্ পদের সহিত “অবত্তি পদের 
আর সমাস হইতে পারে না। কারণ, “অবৃত্তি” পদটা অব্যয়ীতভাব-সমাস- 
নিশপনন (ভাক্ত বা এক প্রকার) অব্যয় শব্দ | ইহার কারণ, শব্দশস্বে, 
পরপদ অব্য়ের সহিত সমাস নিঘিদ্ধ হইয়াছে । যে কয়টীর সহিত সমাস 
হয়, তাহা নএঞ, উপ, অধি ; আর আদিপদে উপকন্ত এবং অরট। এইবপ 
নাম করিয়। উল্লেখ করায় সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তি-সাধ্যাতাববদবৃত্তি-_-এইক্প 
সমাস হইতে পারে না। 

এমস্বলে পুব্বব আবার ক্রিজ্ঞাস্য ,হইতে পারে যে-ছ্বিতীয় আপত্তি. 
সত্বেও আবার তৃতীয় আপত্তি প্রদশিত হইল কেন? প্রথম আপত্তির ন্যানস 
এই দ্বিতীয় আপত্তিরও বিরুদ্ধে কি প্রাচীনগণের কিছু বলিবাঁর আছে ? 

এতদৃত্তরে বল! হয় যেঃ__এই কথাটী বুঝিতে হইলে দ্বিতীয় আপত্তিপ 
আর একটু ভাল করিয়৷ বুঝ। আবশ্যক । আপত্তিটী এই যে, “অবৃত্ত' পদটা 
অবায়ীভাব-সমাস-নিষ্পন্ন। তাহাতে পুৰ্বপদ “নগ্'ঃ এবং পরপদ বৃত্ত” | 
এই পরপদের অর্থ আধেয়তা, সেই আধেয়তার সহিত নিরপিতত্ব-সন্বস্ধে' 
অব্যয়ীভাব সমাসের অনন্তর্গত যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদা্, তাহার অনুয়' 
হইতেছে । ইহ। কিন্ত হইতে পারে না| কারণ, অব্যয়ীভাব সমাসের 
উত্তর-পদার্ধের সহিত অব্যয়ীভাব সমাসে অনিবিষ্ট এমন যে « 


সপিপপা াপিপিন এত 








রর “সমাসলা" ইতর : লমাসস্যাপি" ইতি বা 1 পাঠঃ, চৌর ও সং। 


পাপী পপ 


৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


তাহার অগৃয় হয় না--একপ নিয়ম আছে । সুতরাং, প্রাচীন মতে সাধ্যা- 
'াবাধিকরণের সহিত “বৃত্ত” পদার্থের অনৃয় করায় দোষ ঘরিয়াছিল। 

এক্ষণে যদি প্রাচীলগণ বলেন যে, পস্বনিবপিত-প্রতিযোগিতাকত্ব”-বূপ 
পরম্পূর।-সম্বদ্ধে শ্রী অব্যয়ীতাব-সমাস-নিষ্পন্ন অব্ত্ব-পদের পূর্বপদার্থ যে 
““নএ?»-পদ্দবাচ্য অভাব, তাহার সহিত সাধ্যাভীবাঁধিকরণের অনৃয় করিব, 
তাহাহইলে বস্ততঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, অথচ পবেরবোজ্ নিয়ম লত্ঘিত হয় না ; 
অর্থাৎ দ্বিতীয় আপত্তিটি নিছফল হইয়৷ উঠে । সম্ভবতঃ টীকাকার মহাশয় 
এইক্সপ আশঙ্কা করিয়া তৃতীয় আপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন । 

অবশ্য ইহাতেও আবার একটী আপত্তি উঠিতে পারে যে, যদি এইরূপ 
সহ্বন্ধ গ্রহণ করা যায়, 


নব্যমতে সমাসার্থ নির্ণয় । 


টীকামূলমূ | 


বস্ততস্ত “সাধ্যাভীববতঃ ন বৃত্তিঃ যত্র” ইতি ত্রিপদ-ব্যধিকরণ-বন্থ- 
বরহ্্ত্তরং “ত্ব৮-প্রত্যয়ঃ ৷ 'দাধ্যাভাববতঃ ইত্যত্র নিরূপিতত্বং ষষ্টযর্থ:, 
অন্থয়শ্চ অস্য বৃত্তো । 
ঘথাচ “সাধ্যাভাঁবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্ত্যভাববত্বম্»- অব্যভিচরিতত্বমূ্‌ 
ইতি ফলিতম্‌। 
বঙ্গানুবাদ । 


বাস্তবিকপক্ষে «সাধ্যাভাববতের নাই বৃত্তি যেখানে” এইক্সপ তিনটি 
পদযুত্ত ণ্ব্যধিকরণ বহুব্রীহি” উত্তর *ত্ব* প্রত্যয় করা হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে । “সাধ্যাভাববতঃ” এস্বলে নিরূপিতত্ব অর্থে ঘণ্ঠী বিভক্তি, আর ইহার 
অনৃয় হয় বৃত্তির সহিত, ইহাও বুঝিতে হইবে । 

আবু তাহাহইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত বৃত্তির অভাব্বত্বই অব্যভি- 
চরিতত্ব--ইহাই হইল ফলিতাথ । 


পুর্ববপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যাশেষ- 
তাহ] হইলে ত সব্বত্রই এরূপ সন্বদ্ধ-সাহাযো উক্ত নিয়মটী লঙ্ঘিত হইবে । 
এ্তদৃত্তরে বলা হয় যেঃ না- তাহা হইবে না; কারণ, সকল পরম্পরা" 
বম্বদ্ধের সংসগত। গ্রন্থকার শ্বীকার করেন ন1-এতদ্দার৷ ইহাই প্রমাণিত হয় । 


প্রথম লক্ষণ | ৪৯ 


সুতরাং, এ ক্ষেত্রে এ দোঘ এখানে হয় না। এই জন্যই তৃতীয় আপত্তি- 
প্রদর্শন প্রয়োজন হইতেছে । 

এইর্সপে বঙ্গীয় নব্য-নৈয়ায়িক মিথিলার প্রভাব ক্ষণ্ণ করতঃ প্রাচীন 
তের উপর তিনটী পোধ-প্রদর্শন করিয়া এইবার নিজমতে প্রথম লক্ষণের 
সমাসাথ বিবৃত করিতেছেন ॥ 


নব্যমতে লমাসার্থ নির্ণয় । 


ব্যাখ্যা_এইবার নব্যমতের সমাসার্থ কথিত হইতেছে । ইহা হইবে - 
“সাধ্যাভাববত:,ন বৃত্তিঃ যত্র”*-সাধ্যাভাববদবৃত্তিঃ-_বছবীহি সমাস । ইহার 
পর ভাবার্ষে “ত্ব"ঃ প্রত্যয় করিয়া “'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব'" প্রদ সিদ্ধ হইবে ! 
এক্সপ করিলে ““সাধ্যাতাববৎ”* পদের সহিত “বৃত্তির” অনুয় হইতে পারিবে, 
আর পবর্ববৎ দো হইবে না । তবে এই বহুব্রীহি এখানে ত্রিপদ-ব্যধিকরণ- 
বছব্ীহি হইল ॥ ইহার কারণ, ইহাতে তিনটা পদ থাকিতেছে এবং অন্য 
পদার্থ*বোধক হইতেছে ॥ সুতরাং, এতদনুসারে ইহার অর্থ হইল-_সাধ্া।- 
ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বত্তিতার অভাববত্বই-_-অব্যভিচরিতত্ব এবং তাহাই 
স্ৃতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণ। 

এখন ইহা৷ কি করিয়৷ সদৃহেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে প্রযুক্ত হয় এবং 
অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে প্রযুজ্ হয় না, তাহ। দেখ! আবশ্যক | পরস্ত 
এস্বলে ইহার উল্লেখ করিয়৷ আর গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিব না, পুক্ৰে 
৫1৬ পৃষ্ঠায় ইহা যথারীতি আলোচিত হইয়াছে, প্রয়োজন হইলে সেই স্বথলচী 
দৃ্টি করিলেই চলিবে । 


(একস ছি? তে নী 


নব্যমত্ের সমাসে আপত্তি ও উত্তর । 
টীকামূলম্‌ | 
ন চ ব্যধিকরণ-বহুত্রীহিঃ সর্ব্বত্র অসাধুঃ* ইতি বাচ্যম্‌? অয়ং 
হেতুঃ- সাধ্যাভাবব্দ্‌-অবৃত্তিঃ ইত্যাদৌ ব্যধিকরণ-বন্ত্রীহিং বিনা 
গত্যন্তরাভাবেন অন্রাপি ব্যাধিকরণ-বন্ুত্রীহেঃ সাধুত্বাৎ। 
* “অসাধূঃ” ইত্যন “ন সাধুঃ ইতি ব। পা: $ সো: সং। ““ন (সব) সাধু” 


চৌ; সং? ইত্যপি পাঠ: | 
8 


৫০0 ব্যাণ্তি-পরঞ্চক-রহস্যম | 
বঙ্গানুবাদ । 


আর বাধিকরণ-বছুধীহি সমাস সব্র্বত্র অসাধু ইহ।ও বল৷ উচিত নহে; 
তাহার হেতু এই যে, “সাধ্যাভাববদবৃত্তিঃ'ঃ ইত্যাদি স্থলে ব্যধিকরণ-বহুবী হি-- 
সমাস-তিন্ন আর গত্যত্তর নাই । এজন্য এস্বলেও ব্যধিকরণ-বহুবীহিকে 
সাধুপ্রয়োগের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। 


ব্যাখ্যা নব্যমতে যেকুপ সমাস করা হইল তাহাতে একট। আপত্তি 
উঠিতে পারে । এজন্য টীকাকার মহাশয় এস্বলে স্বয়ংই তাহা উত্থাপিত 
করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন । আপত্তি এই যে--এস্বলে যখন ব্যধিকরণ- 
বছবীহি সমাস করিতে হইতেছে, তখন ইহাও নির্দোঘ পথ নহে । কারণ, 
গত্যন্তর থাকিলে পঙ্িতগণ ব্যধিকরণ-বছুব্নীহি সমাস করিতে চাছেন না । 
সুতরাং, এ সমাসও সাধু নহে। এতদৃত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন 
যে, যেস্থলে গত্যন্তর থাকে না, সেস্বলে তাহা করায় দো হয় না, এজন্া' 
এস্বলেও দোঘ নাই | কারণ, সকল দিক বিচার করিয়া দেখিলে এস্বলে 
উত্ত পঞ্াতিব্রিস্ত আর অন্য পথ নাই'। 


এস্বলে ব্যধিকরণ-বহুযীহি সমাদের অর্থটার প্রতি একট, লক্ষ্য কর! 
উচিত । 

“ব্যধিকরণ”' শব্দের অর্থ _বিভিন্ন-অধিকরণ যাহার তাহা । “অধি- 
করণ” শব্দের অর্থ আধার বা আশ্রয় । “ব্যধিকরণ" শব্দের বিপরীত শব্দ 
সমানাধিকরণ। ইহার অথ --অতিন্ন বা এক অধিকরণ যাহার তাহ।। 
বনুত্ণীহি সমাসে সমাসবাক্য-মধ্যস্থ পদার্থাতিরিস্ত অন্য পদাথকে বঝঝায়। 
যেমন, “ধনুষ্পাণি”* শব্দে “ধনূঃ অথবা “পাণি”কে না বুঝাইয়। যাহার হস্তে 
ধনুক থাকে, তাহাকে বুঝায় । এই বছত্রীহি সমাস দূই প্রকার, যথা__ 
“সমানাধিকরণ-বছুঝীহি* এবং “ব্যধিকরণ-ব্ছবীহি? | সমানাধিকরণ- 
বহুবীহিতে, যাহাকে বুঝায়, তাহাতে সমাসবাক্য-মধ্যস্থ পদার্ধগুলি এক- 
বিতক্তিক হইয়৷ পরম্পরে বিশেঘ্য-বিশেষণ ভাবে থাকে ; যেমন নীলাপ্বর | 
ইহাতে “নীল' অন্বরের বিশেষণ এবং অণ্বরের সহিত এক বিভক্তি প্রাপ্ত 
হয় | কিন্তু ব্ধিকরণ-বছবঝীীহিতে যাহাকে বুঝায়, তাহাতে সমাসবাক্য-মধাস্থ 
পদার্ধগুলি পরস্পরে বিশেঘ্য-বিশেঘণ-ভাবাপন্ন হইলেও একবিভভ্তিক হয় না| 
যেমন “ধনুষ্পাণি””, ইহাতে “ধিনুঃ' পাণির বিশেষণ হয়, কিন্ত একবিভক্তি 
প্রাপ্ত হয় না। 

যাহাহউক, এখন হইতে টীকাকার মহাশয় লক্ষণমধ্যস্থ প্রত্যেক পদের 


প্রথম লক্ষণ | ৫৯, 


সার্থকতা ও তদস্তরগত রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রবন্ত হইতেছেন | পরবর্তী বাঁকে 
লক্ষণমধাস্থ বৃত্তিত্বাভাব কিরূপ অভাব, ইত্যাদি নানা কথার অবতারণ্ঠ 
করিতেছেন । 


বৃন্তিতাভাব পদের রহম্য | 


টীকামূলম | 


“সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তযভাব*ম্চ তাদৃশ-বৃত্তিত্ব-সামান্তাভাবো বোধ্যঃ 

তেন “ধৃমবান্‌ বহে” ইত্যাদৌ ধূমাভাববজ, জলহুদাদি-বৃত্যভাবস্তঞ্ 
ধুমাভাববর্ৃ-বৃত্তিতব-জলত্বোভয়ন্াবচ্ছিন্না ভাবস্ত 1 চ বহেী সব্বেহপি ন; 
অতিব্যাপ্তিঃ। 

বঙ্গানুবাদ । 

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিবূপিত বন্তিতার অভাবটী এ প্রকার বৃত্তিত্ব-সাঁমানোকঃ 
অভাব বুঝিতে হইবে । 

এক্সন্য ““ধৃমবান্‌ বহ্ছেঃ'” ইত্যাদি স্থলে ধ্মাভাবাধিকরণ যে জলহদাদি,, 
তন্নিরপিত বৃত্তিতার অভাব, এবং ধ্মাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বত্তিত্ব ও 
অলত্ব--এতদ্‌ উভয়ত্বাবচ্ছিল্নের যে অভাব, তাঁহারা বহিতে থাকিলেও অতি- 
ব্যাপ্ত হয় না। 

ব্যাখ্যা- এখন হইতে প্রথম লক্ষণটীর প্রত্যেক পদাথের মধ্যে ফে 
রহস্য নিহিত আছে তাহাই কথিত হইতেছে । বস্তৃতঃ এই রহস্যটুক সন 
বুঝিতে পারিলে লক্ষণটীর প্রকৃত তাৎপধ্যই হৃদয়ঙ্গম করা হইল না| পূর্বে 
ইহার অতি স্থলভাবে অথ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ( ৫1৬ পৃষ্ঠা ), এক্ষণে 
টীকা অবলম্বনে ইহার নিগৃঢ অথ প্রকাশে যত্ববান হওয়া গেল। প্রকৃত- 
পক্ষে এই স্থল হইতেই গ্রস্থারস্ত। 

এখন “সাধ্যাতাঁববদবৃত্তিত্বমূ*ঃ এইটা প্রথম লক্ষণ । সমাস-বিচারকালে 
দেখ গিয়াছে ইহার অর্থ হইয়াছে--“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিবূপিত আধেয়তার, 
অতাব “হেতৃতে' থ'কাই ব্যাপ্তি |” অর্থাৎ সাধ্যের যে অভাব, সেই অভাবের 
যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ দ্বারা নিরূপণ করা যায় এমন যে বৃত্তিত॥ 


* “রৃত্যভাব-” ইতান “-বৃতিত্বাভাব- ; “তাদুশ-রতিত্ব-” ইত্যন্ “স্তাদুশরভি” 
সো: সং। 
1 “-উভয়ত্ব-” ইত ''-উভয়ত্াদ্য-” সো; সং; চৌ: সং। ইত্যপি পাঠাঃ ৯ 





৫২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


বা আধেয়তা, সেই আধেয়তার অভাব বদি হেতুতে থাকে, তাহাহইলে 
তাহাই হইবে-ব্যাণ্তি | 
এক্ষণে টীকাকার মহাশয় এই লক্ষণমধ্যস্থ অবৃত্তি অর্থাৎ আধেয়তাঁর 
অভাব এই পদ-মধ্যে যে রহস্য নিহিত আছে, তাহাই উদ্ঘাটন করিতেছেন । 
তিনি বলিতেছেন যে এস্বলে-_ 


“আধেয়ভার অন্ভাবটা তাদৃশ আধেয়তাসামান্যের অভাব ।” 


কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে বিশেঘাভাব ধরিয়া লক্ষ ণাঁটতে 
অতিব্যাপ্তি দোঘ দেখান যাইতে পারে। 

এখন দেখা যাউক, «আধেয়তা-সামান্যের অভাব* পদের অর্থ কি, 
এবং উহা না বলিলে কি করিয়া লক্ষণমধ্যে অতিব্যাপ্তি দোঘ প্রবেশ করে। 

প্রথমতঃ, “আধেয়তা-সামান্যের অভাব বলিতে মোটামুটী কি বুঝায় 
দেখা যাউক। ইহার অর্থ--আধেয়তা বলিতে যত প্রকার আধেয়তা৷ বুঝায় 
সেই সকল প্রকার আঁধেয়তা “সামান্যভাবে'* থাকে না বুঝায় ; কোন 
“বিশেষ” ব৷ নিদ্দিষ্ট আধেয়তার অভাব বুঝায় না । যেমন, কোন গুহ- 
মধ্যস্থ মনুষ্যের সামান্যাভাব বলিলে সেই গৃহমধ্যস্থ কোন নিদ্ধিষ্ট মনুঘ্যের 
অতবিঃ অথবা তত্রত্য মনুষ্য এবং মনুষ্যভিন্ন ঘট এই উভয়ের অভাব বুঝায় 
না, অথবা “গৃহমধ্যস্থ” এই বিশেষণকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল মন্ঘেযর 
সামান্যাভাব বুঝায় না, পরস্ত সেই গৃহমধ্যস্থ কেবল মনুষ্যপদবাচ্য যাবৎ 
তি অভাব বুঝায় । ফলকথা, যাহার সামান্যাতাবে অভাব বলা 

॥ তাহার ন্যুন অর্থাৎ অল্প এবং তত্তিন্ন অর্থাৎ তদিতরের সহিত 
রা মিশাইয়। বুঝিলে চলিবে না, পরস্ ঠিক্‌ ঠিক তাহান্তকই গ্রহণ 
করিতে হইবে। সুতরাং, কোন কিছুর সামান্যাতভাব বলিলে এই ছোট 
বড় দুইপ্রকার দোষশূন্য করিয়া তাহাকে গ্রহণ করা আবশ্যক । কারণ, 
এই দুই প্রকার দোষশূন্য না৷ করিতে পারিলে যাহারই সামান্যাভাব কৰিত 
হইবে, তাহা ঠিক সামান্যাভাব হইবে না, তাহাতে লক্ষণবিশেঘে অব্যাপ্তি 
বা অতিব্যাপ্তি দোঘ ঘটিবে। তন্মধ্যে, এই ব্যাপ্তির লক্ষণে অব্যাপ্তি 
দৌঁঘটা, ন্যুনতা-বারণ না করিলে ঘটে, এবং অতিব্যাপ্তি দোঘটী-ইউতর ক 
আধিক্যবারণ ন৷ করিলে ঘটে। এজন্য, স্বত্র সামান্যাভাবের দুইটী ভাগ 
( ন্যায়ের ভাষায় দুইটা দল) থাকে, একটার নাম ন্যুন-বারক এবং অপরটীর 
নাম অধিক বা ইতর-বারক। উক্ত গ্গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের সামান্যাতাব" 


ৃ্টান্তে লনতাবারণ করিলে উহা! “মনুঘ্যের সামান্যাভাব* হইতে ্রারিবে 
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না, এবং ইতরবারণ করিলে প্গৃহমধ্যস্ব কোন নির্দিষ্ট মনুঘা” অথবা *গৃহ- 
সধ্যম্ম মনুষ্য এবং ঘট এই উভয়ের অভাব” হইতে পারিবে না | 

এখন, এতদনুসারে লক্ষণোক্জ বৃতিতাসামান্যের অভাব বলিতে কেবল 
উক্ত যাবৎ বত্তিতারই অভাব বুঝিতে হইবে, উহার সহিত অপর কিছু মিশ্রিত 
করিয়া অথব। উহ। হইতে কিছু বাদ দিয়! বুঝিলে চলিবে না-বুঝ! গেল । 

চীকাকার মহাশয় এই বিঘয়টী লক্ষ্য করিয়৷ বলিতেছেন যে.--. 

*স্ধ্যাভাবাধিকরণ-নিঝপিত আধেয়তার অভাব” 
বলিতে বদি-_- 
«“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত আধেয়তাসামাঁনোর অভাব? 

না বলা যায়, তাহ] হইলে প্রথমতঃ 


“সাধ্যাভাবাধিকরণ-“জলহদ'-নিরাপিত আধেয়তার অভাব” 
এই প্রকার একটী বিশেঘাঁভাব ধরিয়া এবং তৎপরে-_- 


“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আবেয়ত। ও জলত্ব “এতদৃভয়াভাবঃ ** 
এই প্রকার আর একটী বিশেঘাভাব ধরিয়া লক্ষণটীর মধ্যে অতিব্যাপ্তি-দোঘ- 
প্রদর্শন করা যাইতে পারিবে ; যেহেতু ইহার উভয়েই 

“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব” 

পদবাচ্য হইতে পারে। 

পরন্ত, এস্বলে সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে অব্যাণ্তি দোঘও হয় । 
টীকাকার মহাশয় বিঘয়টী সহজ ভাবিয়া সে দোঘের কথা আর উত্থাপন করেন 
নাই। তিনি কেবল সাঁমান্যাভাবের ইতর-বারক অংশের উপর লক্ষ্য করিয়। 
সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে লক্ষণটার যে অতিব্যাপ্তি দোঘ হয় তাহার 
কথাই বলিয়াছেন । আমরা, টীকাকার যহাশয়ের কথিত এই অতিব্যাপ্তি 
দৌোধটী বিবৃত করিয়৷ পরে উত্ত অব্যাপ্তি দোঘটার কথাও বনিব এবং তৎপরে 
এই সামান্যাভাবের ওঁ অংশ দুইটাও পৃথক্‌ করিয়। প্রদর্শন করিব, যেহেতু 
অধ্যাপকসমীপে ইহা সকলেই শিক্ষা করিয়া থাকেন । এখন দেখা যাউক 

সামান্যাভাব নিবেশ না করিলে অতিব্যাপ্তি দোঘটী কি করিয়া ঘটে । 

অবশ্য অতিব্যাপ্তির অর্থ আমরা ৫।৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। ইহার সংক্ষেপ 
অর্--অলক্ষ্যে লক্ষণ যাওয়া । ইহা ইতর-ভেদানুমাপক লক্ষণের ব্যতিচার 
দোষ । অব্যাপ্তি শব্দের অ্থ-কোন কোন লক্ষ্যে লক্ষণ না যাওয়া] | ইহা। 


উর লক্ষণের তাগাসিদ্ধি দোঘ। এইবাপ লক্ষণের আর একটা দোঘ আছে, 
তাহার নাম অসম্ভব, ইহ এম্বলে উল্লেখ কর! হয় নাই, কিন্ত এই প্রসঙ্গে 


১০, ব্যাপ্তি-পঞ্কক-রহস্যম্‌ | 


'তাহারও অর্থটী জানিয়া রাখা ভাল। ইহার অর্থ--লক্ষ্য মাত্রে লক্ষণ না 
হযাওয়। | ইহা এ লক্ষণের স্বক্পাসিদ্ধি দোঘ। 


যাউক, এসব অবান্তর কথা । এখন দেখা যাউক, “সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
বনিরূপিত আধেয়তার অভাব* বলিতে 
*সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্দাদি-নিরপিত আধেয়তার অভাব 


বুঝিলে অতিব্যাপ্তি দোঘটা কি করিয়া হয়। এতদুদ্েশ্যে একটা অসচ্ধেতুক 
অনুমিতির স্বল গ্রহণ কর! যাউক ; কারণ, এই অসদ্ধেতুক স্বলটা উক্ত ব্যাপ্তি 
লক্ষণের অলক্ষ্য । 
পুবর্বরীতি অনুসারে এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী ধর! যাউক-_ 
“ধুমবান বহেছে।” 
সুতরাং, এখন দেখিতে হইবে, এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্ত 
লক্ষণটী কিরুপে যায়। 
'খরখন দেখ এখানে, সাধ্য-্ধ্ম ; হেতু-্বহিি। 
সাধ্যাভাব্ধমাভাব | 
'সাধ্যাতাবাধিকরণ-্ধ্মাভাবাধিকরণ ॥ ইহা! অবশ্য জলহদ, ঘট, 
পট, তপ্ত-অয়োগোলক প্রভৃতি যাবদু বস্ত। কারণ, 
ধূম তথায় থাকে না। 
সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত আধেয়ত। _ইহা, উক্ত জলহদ, ঘট, 
পট, তণ্ত-অয়োগোলকাদিতে যাহা থাকে সেই আধেরের 
ধন্ম | 
এখানে যদি “সামান্যাভাব' নিবেশ না করা যায়, তাহা হইলে উজ্জ 
কলহদাদির মধ্যে যে-কোন অধিকরণ, অথবা সমুদায় অধিকরণ-নিন্মপিত 
'আধেয়ের ধন্ম ধরা যাইতে পারে। 
এতদন্সারে এখন যদি' “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত আধেয়তা” বলিতে 
গ্মলহ্দ-মাব্র-নিরূপিত আধেয়তা ধরা যায়, তাহা হইলে, সেই আধেয়তার 
অভাব, হেতু যে বস্থি, তাহাতে থাকিবে । কারণ, জলহুদের আধেয় মীন- 
শৈবাল প্রভৃতি | জলহ্দ-নিরাপিত আধেয়তা, সুতরাং, মীন-শৈবালাদিক্েে 
“থাকিবে, এবং সেই আধেয়তার অভাব, সেজন্য, মীন-শৈবাল-তিন্ন অপরে 
'খাকিবে, অর্থাৎ বহ্িতেও থাকিবে । সুতরাং দেখা গেল, সামান্যাভাব 
নিবেশ না করিলে লক্ষণটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যাইবে, অর্থাৎ 
তাহা হইলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোঘ ঘটিবে। 


প্রথম লক্ষণ । ৫৫ 


কিন্ত, যদি ““সামান্যাভাবগনিবেশ করা যায়, তাহা হইল “সাধ্যা- 
“ভীবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয় 17; বলিতে কেবল জলহুদ ব1 ঘট, পট, ইত্যা- 
কার কোন নিদ্দিষ্ট ধূমাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা৷ ধরিতে পার। যাইবে 
না, পরস্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ অর্থাৎ ধূম্নাভাঁবাধিকরণ-নিরাপিত যাবৎ আধেয়ত। 
ধরিতে হইবে । আর তাহার ফলে সাধাাভাবাধিকরণ যে তগ্ত-অয়োগোলক, 
তন্নিরূপিত আধেয়তার অভাব, হেতু যে বহি তাহাতে পাওয়! যাইবে না . 
সুতরাং, লক্ষণটী এই অসদ্ধেতুক অনুষিতির দৃষ্টাস্তে যাইবে না, অর্থীৎ 
তাহা তলে উক্ত অতিব্যাপ্তি দোঘটী নিবারিত হইবে । 
এরূপ যদি লক্ষণ-মধ্যে আধেয়তার অভাব বলিতে আধেয়তান্সামান্যের 
অভাব লা বলা যায়, তাহা হইলে ““সাধ্যাভীবাঁধিকরণ-নিরুপিত আধেয়তার 
অভাব" বলিতে 
“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদূতয়াভাব” 
এরিয়। লক্ষণটীর অতিব্যাপ্তি দোথ দেখান যাইতে পারে । 
দেখ, এখানে সাধ্য-ধৃম ; হেতুস্বহি | 
সাধ্যাভাব-্ধৃমাভাব | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-্ধমাভাবাধিকরণ। ইহা অবশ্য জলহদ; ঘট, 
পট, তপ্ত-অয়োগেলিক প্রভৃতি যাবদ্‌ বস্ত। কারণ, 
ধূম তথায় থাকে না। 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিবূপিত আধেয়তা1-ইহা, উক্ত জলহদ, ঘট, 
পট, তপ্ত-অয়োগোলকাদিতে যাহ থাকে তাহার ধর্ম | 
এখানে যদি “সামান্যাভাব নিবেশ কর। না যায়, তাহ। হইলে 
'“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব” ধরিতে সাব্যাতাবের সমূদায় 
অধিকরণ-নিরাপিত আধেয়ের ধর্বের সহিত “হেতু বহর” ধর্ম-ভিন্ন অন্য 
কোন ধর্ম, যথা--“জলত্বকে* মিশ্রিত করিয়া তাহাদের উভয়ের অতাবকে 
ধরা যাইতে পারে। কারণ, এই উভয়ের অভাৰ বলিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত আধেয়তার অভাবটীও পাওয়। যাঁয়। 
এতদনুপারে এখন যদি “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মুপিত আধেয়তার অভাব? 
বলিতে “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদুতয়াতাৰ” ধর 
'যায়, তাহা হইলে, দেই “উভয়াভাব+, বহ্ছিতে থাকিবে ; কারণ, বহিতে 
উক্ত বৃত্তিতা থাকিলেও জলত্বের অভাব থাকায় উভয়াভাব থাকে, যেহেতু 
নৃত্তিতা ও জনত্বকে লইয়৷ যে “উভয়' হইয়াছিল, উহাদের একের অতাৰ 


৫৬ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যস্‌ | 


ঘটিলে নিশ্চয়ই উভয়ের অভাব ঘ্টিবে | সুতরাং দেখা গেল “সামান্যাভাব++, 
নিবেশ লা করিলে লক্ষণটা এইরূপেও অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে 
যাইতেছে, অর্থাৎ তাহ] হইলে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোঘ ঘটিতেছে। 

কিন্তু, যদি “সামান্যাভাব* নিবেশ কর! যায়, তাহ! হইলে 'সাধ্যা- 
তাবাধিকরণ-নিকাপিত আধেয়ত্বাভাব” বলিতে সাধ্যাতাবের সমুদয় অধিকরণ- 
নিক্মপিত আধেয়তার সহিত হেতু-বহ্ির ধর্ম-ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম, যথ1-_ 
£জলত্বকে” মিশ্রিত করিয়৷ উভয়ের অতাঁবকে ধর৷ যাইতে পারিবে না । 
পরন্ত, সাধ্যাভাবের সমুদায় অধিকরণ-নিরূপিত কেবল আধেয়তাকেই ধরিয়া 
তাহার অভাব ধরিতে হইবে । কারণ, সামান্যাভাব বলায় আধেয়তা- 
সামান্যেরই অভাব বুঝায়, আধেয়তা ও অপর এই উভয়ের অভাব বুঝায় না । 
সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে তণগ্ত-অয়োগোলক, তন্নিরূপিত আধেয়তার 
অভাব, হেতু যে বি, তাহাতে পাওয়া যাইৰে না। অতএব, লক্ষণটী এই 
অসদ্ধেতুক অনুমিতির দৃষ্টান্তে যাইবে না, অর্থাৎ তাহ। হইলে লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি দোঘটী নিবারিত্ত হইবে । 

যাহ৷ হউক, এতদূরে আপিয়া দেখ! গেল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 
আধেয়ত্বাভাবকে “সামান্যাভাব* বলিয়৷ নিবেশ ন। করিলে কি করিয়া অতি- 
ব্যাপ্তি দোঘ হয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে ইহ। সামান্যাভাবের ইতর- 
বারক দল না দিলে ঘটে | এইবার দেখা যাউক, 

এই সামান্যাভাবটী নিবেশ না করিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি দোঘ ঘটে। 

অবশ্য এই অব্যাপ্তি, সামান্যাভাবের ইতর-বারক দল দেওয়!তেই ঘটিয়াছে | 
বাহ৷ হউক, এখন একটা সছ্বেতুক অনুমিতির স্থল গ্রহণ করিয়৷ দেখিতে 
হইবে লক্ষণ-মধ্যে সাযান্যাতাব নিবেশ না৷ করিলে লক্ষণটী কিকপ হয় এবং 
পরিশেঘে কি জন্য উহ] উক্ত স্থলে প্রযুক্ত হয় না। 

এতদনুসারে প্রথমতঃ সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল একটী ধর গেল-__ 


“বহ্ছিমান্‌ খুমাৎ |” 
তৎপরে দেখ, পামান্যাভাঁব নিবেশের পৃব্ৰে লক্ষণটা ছিল-- 
“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তানিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অভাব? 
এবং সামান্যাভাব নিবেশ করিলে লক্ষ ণটী হয়-_- 
“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরপিত আধেয়তাসামান্যের অভাব” 
কিন্ত ষদি সামান্যাভাব মধ্যে ন্যুন্যবারক বিশেষণ নিবেশ না করা যায়,. 


তাহা হইলে লক্ষণটা 
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«অবিকরণ-নিরাপিত আধেয়তা-সামান্যের অভাব” 
অর্থবা কেবল মাত্র-- 
“আধেয়তাসামান্যের অভাব-. 
ইত্যাদি প্রকারও হইতে পারে । 
কারণ, যে আঁধেয়তার অভাবের কথা বলা হইতেছে, সেই আধেয়তার' 
বিশেষণ প্রথমতঃ--*অধিকরণ” পদার্টী, সেই অধিকরণের আবার বিশেষণ 
হইতেছে ““সাধ্যাভাব* পদার্টা। এবং এই সাধ্যাভাবের আবার বিশেষণ 
হইতেছে ““সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিত1” | এখন উক্ত আধেয়তার অভাব, এই 
প্রকার বিশেঘণে বিশেধিত হওয়ায় কেবল ইতরবারণ করিলে উক্ত বিশেষণগুলি 
পরিত্যাগ করিতে বাধ। দিবার কেহ থাকে না । এজন্য ন্যুনবারক দলের 
প্রয়োজন | ইহ! পরে বিস্তৃতভাবে কথিত হইতেছে । সুতরাং এখন ধরা 
যাউক, যাহার সামান্যাভাবের কথা বল হইতেছে, তাহাকে তাহার বিশেষণ- 
বিযুক্ত করিয়৷ অল্প বা ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার সামান্যা- 
ভাবের কথা বলা হয় না। অর্থাৎ এস্থলে 
অধিকরণ-নি ক্ব্পিত আধেয়তাসামান্যের অভাব 
অথবা-_ 
আধেয়তাসামান্যের অভাব 
কখনই-_ 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আবেয়তাঁসামান্যাভাব হইতে পারে না । 
এখন দেখ, একথ। যদি স্বীকার না কর! হয়, তাহা হইলে উক্ত 
“বহিমান্‌ ধৃমাৎ? স্থলে উক্ত লক্ষণ দৃইটী কেন প্রযুক্ত হইতে পারে না, 
অর্থাৎ লক্ষণের কেন অবাপ্তি হয় | 
দেখ এখানে, সাধ্য-বহ্ি ; হেতৃ-ধৃম |, 
সাধ্যাভাব-বহ্ির অভাব । 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-বহ্চির তভাবের অধিকরণ ; যথা--জলহদাদি |. 
কারণ, বস্তি তথায় থাকে না | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্ূপিত বৃত্তিতা-ভজলহ্দ!দি-নিক্ূপিত আধেয়তা,, 
ইহ থাকে জলহদের আধেয় মীন-শৈবলাদির উপর | 
এখানে প্রথমতঃ দেখ “সাধ্যাভাব” অংশটুক গ্রহণ ন। করিলে সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিকপিত বৃত্তিতার পরিবর্তে কেবল “অধিকরণ-নিরূপিত. 
বৃত্বিতাটা' গ্রহণ করিতে হয়। আর সেরুপ করিলে ত্র বৃ তা, পর্বত 


৫৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


চত্বর-গোষ্ঠাদি-নিরূপিত বৃত্তিতাও হইতে পারিবে । কারণ, পবর্ব ত-চত্বর- 
গোঞ্ঠাদি সকলই অধিকরণ-পদবাঁচ্য হইয়া থাকে | আর ইহার ফলে ইহাদের 
নিরপিত বৃত্তিতা “হেতু ধমে”ঃ থ|কিতে পারিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে 
না। কারণ, ধয, পব্বতাদিতে থাকে । সুতরাত “হেতু* ধুমে “অধিকরণ- 
নিঝপিত বত্তিতাঁসামান্যের অভাঁব”* পাঁওয়। গেল না, লক্ষণ যাইল না, 
অর্থাৎ লক্ষ্যস্থলে লক্ষণের অবাপ্তি দোঘ হইল । 


এরূপ ফেবল “বৃত্তিতাসামান্যের অভাব"' বলিলেও লক্ষণ যাইবে না। 
কারণ, হেতু ধূমে তখন বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না| যেহেতু, ধ্ম, 
কোথাও না কোথাও থাকে বলিয়া উহাতে কোন-না-কোনরপ বৃত্তিতা 
থাকে, উহাতে বৃত্তিতাসামান্যের অভাব পাওয়৷ অসম্ভব | সুতরাং, এস্বলেও 
লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ হইবে । 


অতএব, সাঁধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাবকে বুঝাইতে 
হইলে “অধিকরণ-নিবুপিত বৃত্তিতার সাঁমান্যাভাব*” অথবা “বৃত্তিতাসামান্যা- 
ভাব বলিলে চলিবে না | পৃবেরে যেমন অতিব্যাপ্তি-দোঘ-কালে “সাধ্যা- 
'ভাবাধিকরণ-জলহ্ুদাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব*কে অথব। “সাধ্যাতাবাধি- 
করণ-নিরাপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এতদুৃতয়াভাব"*কে, সামান্যাভাব-নিবেশ দ্বার। 
নিঘেধ করিয়া উত্ত অতিব্যাপ্তি দোষ নিবারণ করা হইয়াছিল, এস্কনেও 
তদ্ধপ সামান্যাভাব-নিবেশ দ্বার৷ উক্ত অব্যাপ্তি দোঘ নিবারণ করিবার জন্য 
লক্ষণের বিশেষণঘ্বয়কে বিষূক্ত করিতে নিঘেধ করা হইল | তবে, পার্থক্য 
এই যে, অতিব্যান্তি নিবারণ-কালে লক্ষণে অধিক কিছু গ্রহণ করিতে নিঘেধ 
'করা হইয়াছিল, এক্ষণে অব্যা -নিবাবণ-কালে তদপেক্ষ। ন্যন গ্রহণে 
নিঘেধ করা হইল | সুতরাং, সাধ্য/ভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব 
বলিতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাসামান্যেরই অভাব বুঝিতে 
হইবে । 

এখন কথ। হইতেছে, যে “দসামান্যাভাব” নিবেশের প্রয়োজনীয়ত। 
বুঝাইবার জন্য এস্থলে এত কথা বল। হইল, সে সামান্যাভাব জিনিঘটা কি, 
এবং তাহার দুইটা দলই বাকি? এইবার তাহাই বুঝিতে চেষ্টা কর৷ 
যাউক। কারণ, ইহাতে শিখিবার বিষয় যথেষ্ট আছে। 


কিন্তু, এই কথাটী বলিব।র পৃথ্বে ন্যায়ের কতিপয় পারিতাঘিক শব্দের 
জ্ঞান আমাদের আবশ্যক । কারণ, উক্ত সামান্যাভাবটী নিতান্তই পারিভাঘিক- 
'শঙদ-্বছল ।॥ এতদর্ধে এস্বনে আমর। কেবলমাত্র কয়েকটী শব্দের অর্থ ও 
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তাহাদের সম্বন্ধে দুই একটী কথ। বুঝাইতে চাহি । সে শব্দ কয়টা এই-- 
'অবচ্ছিন্ন, অবচ্ছেদক, প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিতা । 


অবচ্ছিষ্ন-খব্দের অথ যাহাকে ছেদন কর] হইফাছে | অবশ্য এই 
চোদন কর! ছুরিকা -প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা ছেদন করা নহে । ইহা বিশেষণ- 
সাহাযো তত্তিন্ন হইতে তাহাকে পৃথক কর | সুতরাং ইহার অর্থ-বিশিষ্ট। 
যেমন, শরেত হস্তভী বলিলে শত পদার্থের দ্বারা কৃষ্ণ, লোহিত প্রভৃতি হস্তী 
হইতে কতিপয় হস্তীকে পৃথক্‌ করা হয় | যেমন, বিদ্বান মনুষ্য বলিলে 
সাধারণ মনুধ্য-হইতে, কতিপয় মনুঘ্যকে পৃথক কর! হয়। তাহার 
পর যাহ। অবচ্ছিন্ন হয়, তাহ। কোন কিছুর ধর্ম-বিশেঘষ হয়। কোন 
কিছু “ধর্ম” রূপে প্রতিভাত না হইলে, তাহা অবচ্ছিন্ন পদবাচ্য হয় 
না| যেমন, বহি যখন সাধ্য হয়, তখন সাধ্যের সাধ্যতা-ধর্মটী হয়__ 
বহ্ধিত্বদ্থারা৷ অবচ্ছিন্ন, পরস্ত সাধ্যকে অবচ্ছিন্ন বলা হয় না । এরূপ, দণ্ড 
যখন হেতু হয়, তখন হেতৃতা৷ হয়-দণ্ডত্ব দ্বার৷ অবচ্ছিন্ন, হেতুকে অবচ্ছিন্ন 
বলা হয় না। তন্রপ, কোন কিছু যদি “প্রকার” প্রতিযোগী “বিশেঘ্য” 
“বিশেষণ “উদ্দেশ্য'* “বিধেয়'। “কাধ” পকারণ” “বিষয়” প্রভৃতি ষে- 
কোনটী বলিয়৷ প্রতিভাত হয়, তখন সেই প্রকারতা প্রতিযোগিতা, বিশেঘ্যতা, 
বিশেঘণতাঃ উদ্দেশ্যতা, বিধেয়তা, কা্্যতা, কারণতা, বিঘয়তা, প্রভৃতি, 
উক্ত “কোন কিছুর" দ্বার৷ অবচ্ছিন্ন বল। হইয়। থাকে | এখানে প্রকারতা, 
প্রভৃতিগুলি প্রকার" প্রভৃতির ধর্ম | সুতরাং, যাহ৷ কিছু ধন্নরূপে প্রতিভাত 
হয়, তাহাই অবচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য বলিয়৷ বুঝিতে হইবে । 


এখন ধন্ম বলিতে কি বঝায় তাহাও এস্বলে জানা আবশ্যক । কারণ, 
সাধারণতঃ ধর্ম বলিতে আামর। গুণ ব৷ গুণের মত কোন একট৷ কিছু বুঝি, 
এবং তাহ] প্রায়ই তত্ব” বা “ত।”” প্রত্যয়াস্ত শব্দ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষ 
তাহ। নহে | ধন্্ বলিতে দ্রব্যাদি সাতটা বৃত্তিমান্‌ পদাথই বুঝাইতে পারে। 
পৃস্তকখানি হস্তে রহিয়াছে, এস্বলে দ্রব্য-পৃস্তকখানি হস্তের ধর্দ পদবাচ্য 
হইঘত পারে । জল শীতল, এস্বলে শীতলতা গুণটী জলের ধর্ম হইতে 
পারে। ঘটত্ব একটী জাতিপদার্থ, ইহা যাবৎ ঘটে থাকে । এই ঘটত্বও 
ধন্ম পদবাচ্য হইতে পারে ; এইবপ অন্যত্র বুঝিতে হইবে। সুতরাং ধশ্ 
বলিতে বৃত্তিমান্‌ সাতটা পদার্থ বুঝাইতে পারে । ফল কথা, যাহ। বিশেঘিত 
হইবার যোগ্য, তাহাই অবচ্ছিন্ন হইতে পারে । ন্যায়ের ভাঘায় অবচ্ছিন্ন 
বলিতে “অরচ্ছেদকতা-নিরূপিত” বল। হয় । 
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৫. অবচ্ছেদক-_ শব্দের অর্থ--যে ছেদন করে, অর্থাৎ তত্তিনন“হইতে তাহাকে 
পৃথক করে । ইহার প্রতিশব্দ বিশেষণ ব। ব্যাবর্তক। যেষন, বহি যখন: 
সাধ্য হয়, বহিত্ব তখন সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয় £ বহি সাধ্যতার, অথব। 
বহ্িত্ব সাধ্যের অবচ্ছেদক হয়, এক্সপ বল৷ হয় না। তক্জপ, বহ্ছি যখন 
উত্ত প্রতিযোগী, প্রকার” বা বিশেঘ্য প্রভৃতি হয়, তখন বঙ্িত্ব, প্রতিযোগিতার: 
প্রকারতার, ব৷ বিশেঘ্যতা প্রভৃতির অবচ্ছেদক হয় | প্রতিযোগীর বা প্রকার, 
ব৷ বিশেষ্য প্রভৃতির অবচ্ছেদক হয় না । সুতরাং, দেখ যাইতেছে যে যাহার 
অবচ্ছেদক হয়, তাহ! পৃব্বোক্ত কোন কিছুর ধর্ম বিশেষ হয় এবং তাহার পর; 
তাহা৷ অপর কোন কিছুর ধর্মকে অৰচ্ছিন্ন করে। অবশ্য, ধর্ম বলিতে 
বৃত্তিমান্‌ সকল পদা্কেই বুঝায়, ইহা উপরে বল৷ হইয়াছে এবং কোনও 
পদার্থকেধর্মুরপে না বুঝিলে তাহাকে অবচ্ছেদক বলা যাইতে পারে না|. 
এখন ষদি সংক্ষেপে স্থলভাবে এই অবচ্ছেদকের লক্ষণ করিতে হয়, তাহা৷ 
হইলে বলা যায়__যেই ধর্ম-পরক্ষারে যাহাকে হন্ধন্মবান্‌ কর হয়, সেই ধর্মাটী 
তদীয় তদ্রন্ের অবচ্ছেদক হয় । যেমন, “বহ্থি সাধ্য'-স্থলে, “বিহিত” হয়, 
“সাধ্যতার' অবচ্ছেদক | এখানে “যেই-ধর্ম'?_বহ্িত্ব ; “যাহাকে”লবহিকে 
ণ্যদ্ধনুর্বান্'-সাধ্যতারপধর্শবার ; “সেই ধর্ীটী”-বহিত্ব ) “তদীয়”- 
বহির ; “তদ্বন্মের”_সাধ্যতার, এইন্ধপ বুঝিতে হইবে । 


ন্যায়ের ভাষায় অবচ্ছেদক কাহাকে বলে, তাহ] অভিজ্ঞ পাঠকের জন্য 
নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম | 

(১) ইহার একটা অর্থ--স্বরপ-সন্বন্ধ বিশেষ, যথা-- 

ঘটকং চ অবচ্ছেদকত্বং স্বরূপসন্থন্ধবিশেষঃ । ইতি অবচ্ছেদকত্বনিরুস্তেণ 
শিরোমণিঃ | 

(২) ইহার দ্বিতীয় অর্থ-অনতিরিক্তবৃত্তিত্বঃ যথা-- 

অবচ্হেদকত্বং চ ইহ অনতিরিক্ততৃত্তিত্বম্‌ । তেন বিশিষ্টুস্য অসন্বেহপি ভ্রমাৎ প্রত্তি- 
বন্ধেহপি ন ক্ষতিঃ। ইতি সামান্যনিরুজেো শিরোমণিঃ | 

(৩) ইহার তৃতীয় অথ-_-অন্যনানতিরিক্তবৃত্তিত্ব, যথ।-- 

ননু তাদশ-প্রতিযোগিত্বান্যুনানতিরিজ্বৃতিত্বং বাচ্যম্‌ 1 বহিম্তং ন ঘটর্তিতাদুশ- 
প্রতিষোণিত্বান্যনানতিরিক্তরত্তি, অতঃ আহ তার্ণাতার্ণেতি । ইতি অবচ্ছেদকত্ব নিরুজেন 
জগদীশঃ । 

(৪) ইহার চতুথ অর্থ-অনতিরিক্তবৃত্তিতবরাপ অবচ্ছেদকত্ব যথা-_ 


তদবচ্ছিম্নাভাববদসম্থন্ধত্ববিশিষ্টসামান্যকত্বং স্ববিশিষ্টসম্বদ্ধিনিষ্ঠাতাবপ্রতিযোগিতা ন-.. 
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বচ্ছেদকতৎকত্বং বা তদনতিরিজরতিত্বং ব্যক্তব্মূ । ইতি অবচ্ছেপকত্বনিরভেণ 
'শিরোমণিঃ | 

(৫) ইহার পঞ্চম অর্থ-_-অব্যাপ্যবত্তির অবচ্ছেদক, যথা-- 

অবাপ্যবস্তেরবচ্ছেদকত্বমপি শ্বরূপসম্বন্ধবিশেষঃ তদাশ্রয়াবচ্ছেদকঃ ৷ তচ্চাবচ্ছেদ- 
কত্বম। ইহ শিথধরিণি নিতম্থে হতাশনো ন শিখরে ইত্যাদি প্রতীতিবলাৎ কুন্্চিদব্যাপ্য- 
বুষ্যধিকরণদেশবিশেষাদিদানীং গোষ্ঠে গোঃ ন তু গৃহে ইত্যাদিপ্রতীতিবলাৎ কুন্রচিৎ 
দেশরত্িতাপ়াঃ কালে, কৃন্তচিৎ কালর্তিতায়া দেশে অপি অস্তি। 
.  গ্রতিষোগ্রী _ প্রতি+যুদ্ধ4ধিনুন্‌ । ইহা অতাব ও সন্বদ্ধতেদে ছ্বিবিধ। 
অভাবস্থতল ইহার অর্থ হয়--বিরোধী | যদিও যূজ ধাতুর প্রকৃত অর্থ-_ 
“যোগ'* কিন্ত পপ্রতি' উপসর্গবশতঃ ইহার অথ হইল--বিরোধী | সম্বন্ধ- 
স্থলে ইহার অর্থ-যোজক বা ঘটক । এখানে যৃজ্‌ ধাতুর প্রকৃত অর্থই 
থাকে ; প্প্রতি উপসর্গবশতঃ অর্থের অন্যথ। হয় না। তন্মধ্যে প্রথম 
অর্থের দৃষ্টান্ত--যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট, অথব। ঘটাতাবাতাবের 
প্রতিযোগী হয় ঘটাভাব | কারণ, যেখানে ঘট ব। ঘটাভাব থাকে * তথায় 
যথাক্রমে ঘটাতাব ব৷ ঘটাভাবাভাব থাকে না । 

দ্বিতীয় অর্থে, ভূতলে সংযোগ সম্বন্ধে ঘট আছে বনিলে ঘটটা হয় এ 
সম্বদ্ধের প্রতিযোগী অর্থাৎ যোজক এবং ভূতলটা হয় অনুযোগী | 


প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ--এই প্রতিযোগীর ধন্প বিশেষ । ঘট৷ভাব 
লে ধটটী হয় প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিতা থাকে ঘটের উপর এবং 
এই' প্রতিযোগিতাকে ঘটাভাবের প্রতিযোগিতা বল৷ হয় । 
এই প্রতিযোগিতার যাহা অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ হয় তাহ? ধর্ম ও 
সন্বদ্ধ । যেমন, যে ধর্ম-পুরস্কারে যাহার অভাব গ্রহণ করা হয়, সেই ধর্মটী 
হয় তাহার প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক, এবং যে সম্বন্ধে অভাব ধর। হয়, সেই 
সন্বন্ধটী হয় এ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক । যেমন, ঘটাভাব স্থলে “ঘটত 
হয় ঘটাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদেক এবং সংযোগ সন্বন্ধটী হয় উহারই 
আবার অবচ্ছেদক ॥। কিন্তু সম্বদ্ধের উপরে যে প্রতিযোগ্িতাবচ্ছেদকত। 
প্রভৃতি থাকে, তাহ। কোনরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না| যেমন, বহি যখন 
সংযোগাদি সম্বন্ধে সাধ্য হয়, কিন্বা, বহির যখন সংযোগাদি সম্বন্ধে অভাৰ 
ধরা হয়, তখন এ সংযোগার্দির উপর যে অবচ্ছেদকতা থাকে বল হয়, 
তাঁহ৷ আর কোনরূপ সন্বন্ধ'বচ্ছিন্ন হয় না। ধর্মের উপরে যে অবচ্ছেদগকতা 
থাকে, তাহা কোন-ন।-কোন সন্বদ্ধ দ্বারা; অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যেষন, 
বহ্থির অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত। এবং বহি-্সাধ্যক-স্থলে পাধ্যতা- 
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বচ্ছেদকতা থাকে বহ্ছিত্বের উপরে । এবং এ বহ্িত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাটী, 
সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন হয় | আবার বহিমতের অভাব ধরিলে বা বহ্িমানুকে 
সাধ্য করিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাটা হয় সংযোগ-সন্ন্ধাবচ্ছিন্ন অব- 
চ্ছেদকতা, এবং উহা তখন থাকে বহিতে । প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদ ক _ 
প্রতিযোগ্যংশৈ ভাসমান ধন্ম | 

এই কয়েকটী শব্দ ন্যায়ের তাঘায় একরপ প্রধান উপকরণ বলিলেও, 
অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক এক্ষণে এই কয়েকটা শব্দ যেরূপে 
ব্যবহৃত হয়, তাহার দুই একটী দৃষ্টাম্ত নিয়ে প্রদত্ত হইল 1 যেমন, 
“ঘটের অভাব” বলিতে হইলে ““ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব'* 
বল। হয় | যাহারা নব্যন্যায় জানেন না, তীহারা মনে করেন এক্সপ 
করিয়া! নৈয়ায়িকগণ, ন্যায়শাস্রকে বৃথা জটিল করিয়৷ তুলিয়াছেন । কিন্ত 
তাহা নহে ।॥ কারণ, এন্সপ করিয়। যদি ন। বলা হয়, তাহ! হইলে 
প্রকৃত কেবল ঘটের অভাবই পাওয়া যায় না। ইহাতে তখন দ্রব্যের 
অতাব, ধট-পট-উভয়াভাব, এবং সেই ঘটের অভাব: এই সকল অভাবও 
পাওয়া যাইতে পারে। যেহেতু দ্রব্য বলিতে ঘটকেও বৃঝায়, এবং ধট- 
পট-উভয়ের মধ্যে ঘট বিদ্যমান থাকে, এবং সেই ঘট বলিলেও ঘটকেই 
পাওয়া যাঁয়। ঘটের অতাব বলিতে এই সকলের অভাবকে বুঝাই তেও 
পারে বলিয়া এই সকল অভাবকে নিবারণ করিবার জন্য ঘটের অভাবকে 
ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বলা হয়। এভ৷বে বলিলে আর. 
দ্রব্যের অভাব বা ঘট-পট-উভয়ের অভাব অথবা সেই ধটের অভাব বুঝায় 
না। এখন ইহার কারণ কি দেখ_-ইহার কারণ, ঘটের অভাব বলিলে 
““ঘটটা” হয় এই অভাবের প্রতিযোগী এবং ঘটের ধর্ম যে ধাতব, 
তাহ হয় এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক। স্ুতরাং, এই প্রতিযোগিতাটী 
ঘাটত্বদ্বারা৷ অবচ্ছিন্ন হয় | কিন্ত, ঘট-পট-উভয়াভাব বলিলে ঘট-পট-উভয়ের' 
উপর এই অভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিতাঁটী ঘটত্ব- 
পটত্ব ও উভয়ত্ব দ্বার অবচ্ছিন্ন হয়, পৃব্রের ন্যায় কেবল ঘটত্বগ্ধার) 
অবচ্ছিন্ন হয় না। এরপ দ্রব্যের অভাব বলিলে এই অভাবের যে 
প্রতিযোগিত।, তাহ! দ্রব্যত্ব দারা অবচ্ছিন্ন হয়, ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় 
না। সেইন্সপ তদ্ঘটের অভাব বলিনে এই অভাবের প্রতিষে।গিতাটা 
তত্ব ও ঘটত্বদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, কেবল ঘাটত্বদ্বারা ভবচ্ছিন্ন হয় না। 
সুতরাং, দেখা গেল, ন্যায়ের তাঁঘ।য়ঃ ঘটের অভাব বলিতে ““যটত্বাবচ্ছিন্ন 
প্রতিযোৌগিতাক অভাঁবঠ কেন বল! হয়। 
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এবপ ভতলকে বা কোন কিছুকে ঘটবিশিষ্ট বা ঘটবৎ বলিতে. গেলে. 
“ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-বিশিষ্ট* বা “'ঘটত্বাবচ্ছিন্নবৎ” বলিতে হয়| ইহ] যদি না 
বল হয়, তাহ] হইলে ঘটবিশিষ্ট বা! ঘটবৎ বলিতে দ্রব্যবৎ বা প্রমেয়বৎ, 
ইত্যাদিও বুঝাইতে পারে। এখন এই সকলকে নিবারণ করিয়৷ যদি" 
কেবল ঘট-বিশিষ্টই বুঝাইতে হয়, তাহা! হইলে ““্ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-বিণিষ্ট?ঠ 
ব। “ণ্ঘাত্বাবচ্ছিন্নবৎ এইরূপ না বলিলে আর গত্যস্তর নাই। কারণ, 
ঘটত্বাবচ্ছিন্ন বলিলে ঘটত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন করা হয়, এবং দ্রব্যবৎ বা 
প্রেময়বৎ বলিলে দ্রব্যত্ব ও প্রেষয়ত্ব দ্বার অনচ্ছিন্ন করা হর । সুতরাং, 
ঘটবিশিষ্ট বলিতে গেলে ঘাত্বাবচ্ছিন্নবিশিষ্ট বনিলে আর কোন গোল 
হইবার সম্ভাবনা] থাকে ন|। 

এখন এই ভাঘায় যদি “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নি রূপিত-বৃত্তিতার অভাবের 
পরিচয় দিতে হয়, তাহা হইলে দেখ! যাইবে ““সাধ্যাভীব” বলিতে, 
“সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলিতেই হইবে এবং 
“বৃত্তিতার অভাব” বলিতে 'বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব* বল৷ 
আবশ্যক, এবং উভয়কে মিলিত করিলে হইবে “সাধ্যতাবচ্ছেদকাব চ্ছিক্ন-প্রতি-- 
যোগিতাকাভাবাধিকরণ-নি কপি ত-বৃত্তিতাত্বাব চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ক-অতাব+ | 
বস্ততঃ পরে এইন্দপ ভাঘ। স্থলে স্থলে প্রযুক্ত হইবে। 

তন্রপ, বহুর মধ্যে কোন কিছুকে নির্দেশ করিবার সময় এশাস্তে 
কতিপয় স্থলে যেরূপ পথ অবলম্বন করা হয়, এস্বলে তাহারও কিঞ্চিৎ 


আলোচনা কর। যাউক ; কারণ, এতঙ্থারা বক্ষামাণ সামান্যাভাবের 
দলছুয়ের রচনাভঙ্গী সহজে বুঝিতে পারা যাইবে | 

মনে কর, একখানি গৃহে একরকমের অনেকগুলি পুস্তক আছে। 
একখানি পুস্তক রাম) শ্যাম ও কৃষ্ণ এই তিন জনের, একখানি-মাত্র 
রামের, এবং অপরখানি রাম, শ্যাম, কৃষ্ণ ও যদূ এই চারিজনের | অন্য- 
গুনি অপরের । এখন যদি রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই তিনজনের পুস্তক 
খানি কাহাকেও আনিতে বলা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, যে 
ব্যক্তি রাম নহে, যে ব্যক্তি শাম নহে, এবং যে ব্যক্তি কৃষ্ণ নহে,. 
সে ব্যক্তির নহে, অথচ রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণের যে পুস্তক খানি, সেই 
খানি আন। অন্য প্রকার বলিলে চলিবে না, অন্য প্রকারে ঠিক 
কথ! বলা হইবে না, অর্থাৎ তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।. 
ইহার মধ্যে “যে ব্যক্তি রাম নহে, যে ব্যক্তি শ্যাম নহে ও যে ব্যজি 
কৃষ্ণ নহে, সে ব্যক্তির নহে” এই অংশটুকৃকে অধিকবারক অংশ বলা 


৪ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ । 


হয়, এবং «অথচ রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণের যে পুস্তক খানি সেইখানি" 
এই অংশটুকু ন্যুনবারক অংশ বলা হয়। এই অংশছবয় যদি না বল! 
যায়, তাহা হইলে দোঘ হয়। দেখ, যদি অধিকবারক অংশ না বল। 
হয়, তাহা! হইলে রাম, শ্যাম, কৃষ্ণ ও যদূর যে-খানি, সে-খানি আনিতে 
পারা যায় * কারণ, যাহ] রাম, শ্যাম, কৃষ ও যদূর তাহা রাম, শ্যাস 
ও কৃষ্ণেরত বটেই, এবং যদি ন্যনবারক অংশ না বলা যায়, তাহা 
হইলে কেবল রামের পুস্তকখানি আনিতে পারা যায় । কারণ, রাম, 
শ্যাম ও কৃষক এই তিনজনের ভিতর রাম ত আছেই । সুতরাং রাম, 
শ্যাম ও কৃষের পুস্তক আন বলিলেই রাম, শ্যাম ও কৃষ্ণেরই পুস্তক 
আনা যায় না । অর্থাৎ এরত্ধপ করিয়া ঘুরাইয়। বলিতেই' হইবে | আমরা 
এখনই দেখিব সামান্যাভাব-মধ্যেও এইরূপ করিয়া ঘুরাইয়৷ বলিবার ব্যবস্থা 
করা হইতেছে। 


যাহ? হউক, এইবার এই সকল পারিভাঘিক শব্দ ও বর্ণনভঙ্গী 
সাহায্যে- দেখিতে হইবে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত আধেয়তাসামান্যা- 
ভাবের আকারটী কিরূপ, এবং ইহার ন্যনবারক ও ইতরবারক দলছুয়ই বা 
কিরূপ। 


ইতিপূব্রে সামান্যাভাবের পরিচয় প্রদানকালে আমরা যে একটা 
দৃ্টান্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে পুনরায় তাহারই সাহায্যে অবশিষ্ট 
কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

উক্ত দৃষ্টান্ত মধ্যে দেখা গিয়াছে, “গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের সামান্যাভাব*' 
আছে বলিলে গৃহমধ্যস্থ কোন নির্দিষ্ট বা কতিপয় মনুঘ্যের অভাব বুঝায় 
না, অথবা উক্ত গৃহমধ্যস্থ যাবৎ মনুঘ্য এবং ঘটপটাদির অভাব বৃঝার 
না, অথব! কেবল ““মনৃষ্যের সামান্যাভাব'' বুঝায় না। তন্মধ্যে গ্গৃহমধ্যস্থ 
অনুঘ্যের সামান্যাভাব”+ বলিতে “কোন বা কতিপয় নিদ্ধি্ট মনুঘ্যের 
সামান্যাভাব”+ বলিলে, অথব। “গৃহমধ্যস্থ যাবৎ মন্ধ্য এবং ঘট-পটাদির- 
অভাব বলিলে আধিকা-দোঘ হয়» এবং কেবল “মনুঘোর সামান্যাভাব”' 
বলিলে ন্যুনতা-দোধ হয়, উহাও দেখা গিয়াছে । 

এক্ষণে আমরা এই ন্যনাধিক্যটী বৃঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ, এই 
ন্যুনতা ও আধিক্য কোন্‌ বিঘয়ে ন্যনত। ও আধিক্য তাহা সহজে 
বুঝ। যায় না। ইহার কারণ, যখন গৃহমধ্যস্ব কোন নিদ্ধিট বা কতিপয় 
ননুষ্যের অভাব বলা যায়, তখন সহজেই মনে হয়, গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের 
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সংখা। কমিয়। গেস, এবং যখন "ণগৃহমধাস্থ”” বিশেষণটীকে পরিত্যাগ 
করিয়া, কেবল “নুঘ্যের"' সামান্যাভাব বল। হয়, তখন সহজেই মনে 
হুয়, মনুষ্যের সংখা বৃদ্ধি পাইল । অথচ উপরে ইহার বিপরীত কথাই 
বলা হইয়াছে । সুতরাং, এই ন্যনতাধিক্য জাঁনিবার বিঘয় । 

এতদৃত্তরে বলা হয়, এই ন্যনতাধিক্য, পদার্থের ব্যক্তিগত সংখ্যার 
অল্লাধিক্য লইয়৷ নহে, পরন্ত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্যার অল্লাধিকয 
লইয়া । অর্থ “গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের অভাব" বলায় গুহমধ্যস্থ মন্ঘ্যের 
সংখ্যা লইয়া এই অল্লাধিক্য বুঝিলে চলিবে না, পরন্ত মনুঘ্যের উপর 
যে অভাবের প্রতিযোগিতা আছে, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্শের 
সংখ্য। লইয়৷ এই অল্লাধিক্য বুঝিতে হইবে । এখানে দেখ “গগুহমধ্যস্থ 
মনুঘ্যের অভাব** বলিলে মনুঘ্যের উপর অভাবের যে প্রতিযোগিতা 
থাকে, তাহার অবচ্ছেদক হয় “গৃহমধ্যস্থ ত1" এবং “মনুষ্যত্ব” | এখন 
যদি “গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের অভাব” স্থলে বল! যায় “মনুঘ্যের অভাব'', 
তাহা হইলে এ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় কেবলই ''মনুঘ্যত্ব!? | 
সুতরাং এখানে ন্যনতাই হয়। এরূপ যদি “গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের অভাব" 
স্থলে বলা যায় গগৃহমধ্যস্থ কতিপয় মনুঘ্যের অভাব'', তাঁহ। হইলে ত্র 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্য। হয় তিনটা যথা--“গৃহমধ্যস্থতা"! 
«কতিপয়ত্ব” এবং এ্মনুঘ্যত্ব” | আর যদি “গৃহমধ্যস্থ মনুঘ্যের অভাব” 
বলিতে *গুহমধ্যস্থ মনুঘ্য এবং ঘটপটের অভাব" বলা যায়, তাহা 
হইলেও প্র প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় তিনটী, যথা--গৃহমধ্যস্থ তা, 
ঘটপটত্ব এবং মনুধ্যত্ব। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই উভয় স্থলেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং তজ্জন্য ইহার! 
আধিক্য পদবাচ্য | স্বুলকথা, বিশেষণের অল্লাধিক্য লইয়৷ ন্যনতা বা 
আধিক্য বিচার করিতে হইবে, বিশেঘ্যের সংখ্য। ধরিয়া বিচার্ধয মহে। 

এখন এতদনুপারে যদি “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব”! 
এই ব্যাপ্তি লক্ষণের ন্যনতাধিক্য বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে 

“সাধ্যাতাবধিকরণ-জলহদ-নিক্সপিত আধেয়তার অভাব” এবং 

“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্ূপিত আধেয়ত। ও জলত্ব এতদুভয়ের অভাব”-.. 

ইহারা উভয়েই আধিক্য দোব-দুষ্ট, এবং 

৫৫ জ্রসিল্তজ তা ন্রিআপিংজে আাসনোর আলোর”? এবং 


৬৬ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


«আধেয়তার অভাব” 
ইহার] উভয়েই নানতা দোঘ-দৃষ্ট | 
এখন দেখ, এই আধিকোর কারণ কি? দেখ, “সাধ্যাভাবাধিকর ণ- 
নিরুপিত বৃত্তিতায় অভাব” বলিলে এই অভাবের প্রতিযোগিতা থাকে বৃত্তিতার 
উপর, এবং 
এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়-্“বৃত্তিতাত্ব+ এবং “সাধ্যাভীবাধি- 
করণ+ ; 
এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়-৭সাধ্যাভাব'? এবং 
«অধিকরণত্ব ১ 
এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়- 
“সাধ্যাভাবত্ব** এবং “সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা” । 
এখন যদি বল। যায়--“সাধাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা এবং জল্ব 
এতদ্‌ উভয়ের অভাব” তাহা হইলে-- 
বল অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় _সাঁধ্যাভাবাধিকরণ, 
বৃত্তিতাত্ব এবং উভয়ত্ব-_এই তিনটা। বৃত্তিতা এবং জলত্ব 
এতদৃভয়াভাব না বলিলে হইত দুইটা, যথ1-_সাধ্যাভাবাধি- 
করণ এবং বৃত্তিতাতব। 
অুতরাঁত এস্বলে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের সংখ্যাধিকাই ধটিল । 


ব্রকনূপ যদি বলা যায়_-““সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহুদ-নিরাপিত-বৃত্তিতাতাব” 
তাহ হইলে-_ 


ঘর অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেঙ্গকতার অবচ্ছেদক হয়. 
অধিকরণত্ব, জলহুদত্ব এবং সাধ্যাভাব--এই তিনটী | জলহুদ 
ন। বলিলে হইত দুইটী, যথা-_সাধ্যাভাব এবং অধিকরণত্ব । 


পাপী 


জুতরাং, এস্বলেও প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকের সংখ্যাধিক্যই ঘটিল। 


ধরত্মপ যদি বল! যায় “হুদত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব, তাহার অধিকর ণ- 
নিক্মপিত বৃত্তিতার অভাব”* তাহা হইলেও অবচ্ছেদকেরই সংখ্যাধিক্য 
ঘটবে । অবশ্য টীকাকার মহাশয় এরপ আধিক্য সন্ধে এস্বলে কোন কথা 
বলেন নাই। তথাপি এখানে দেখ-- 

এ অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতার 
অবচ্ছেদক হয়-অভাবত্ব, প্রতিযোগিতা এবং হদত্ববৈশিষ্ট । 


প্রথম লক্ষণ | ৬৭ 


হদত্ববিশিষ্ট ন। বলিলে হইত দূইটী, যথ1--অভাবত্ব এবং 
প্রতিযোগিতা । 
আুতরাং, এ্রস্থবলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেকতার অবচ্ছেদকেরই' 
সংখ্যাধিক্য হইল । বল বাহুল্য, এই আধিক্যবাঁরণই উক্ত সামান্যাভাবীয় 
পর্যযাপ্তির ইতরবারকদলের লক্ষ্য । 
এক্ষণে উপরি উক্ত বিঘয়ের মধ্যে কিরীপে কে কাহার অবচ্ছেদক 
হইতেছে, ইহা সহজে বেধিগমা হইবে বলিয়। নিমে একটা চিত্র প্রদত্ত 
হইল। 


এই অভাবত্ব (৭) ও সাধ্য- 
নিষ্ঠ প্রতিযোগিতা (৬) 


অভাবস্ব সাধানিষ্ঠপ্রতিযোগিতা উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতি- 
(স্বরূপসন্বন্ধে ) (নিরূপকত্ব সম্বন্ধে) যোগিতার (১) বচ্ছেদ- 
| (৭) (৬) | কতার অবচ্ছেদকতারু 


অবচ্ছেদকে পদবাচ্য । 
তন্মধো এই(৬) সাধ্যনিষ্ঠ 
প্রতিযোগিতাটীকে সাধ্য- 
তাবচ্ছেদকি বন্মাবচ্ছিন্্ন 
সাধ্যতাবচ্ছেদকস ন্ধাবচ্ছিন্ত 
বলিয়৷ বিশেঘিত করা হয়। 





ইহ] পরে বজব্য | 
অধিকরধত্ব সাধ্যাভাব..-*.*....*.** এই (৫) অধিকরণত্ব ও (8) 
(ম্বক্থ সম্বন্ধে) (নিরপিতত্ব সম্বন্ধে) সাধ্যাভাব উক্ত (১) প্রতি- 
| (৫) | (8) যোগিতার অবচ্ছেদকতার অব- 


চ্ছেদক, কিন্তু এতন্লিষ্ঠ যে অব- 
চ্ছেদকতার অবচ্ছেদক তাহ। 
(৭) সাধ্যাভাবত্ব এবং ৬) 

সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | 
বৃত্তিতাত্ব সাধ্যাভাবাধিব রণ.. ,......এই (৩) বৃত্তিতাত্ব ও (২) সাধ্যা- 
্বর্পসদ্বদ্ধে)ঠ (নির্পিতত্ব সম্বন্ধে) ভাবাধিকরণ উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতি- 
(৩) | (২) | যোগিতার (১) অবচ্ছেদক | কিন্তু 
ন্‌ এতন্নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাঁর অবচ্ছেদক 
| --(৫) সাধ্যাতভাবাধিকরণত্ব এবং (8) 

সাধ্যাভাব | 


বৃতিতাভাবের প্রতিযোগী ত্তিতা। এই বত্তিতার উপর বৃত্তিতাভাবের 
প্রতিষোগিত। (১) থাকে । এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক (৩) বৃত্তিতা্ব 


৬৮ ব্যান্ডতি-পঞ্চক-্রহস্যয | 


এবং (২) সাধ্যাভাবাধিকরণ । এই বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাঁর অবচ্ছেদ 
ধ্দ আর নাই, পরস্ত অবচ্ছেদক সম্বন্ধ আছে। এ সন্বন্ধটী এখানে *স্বরপ” | 
এই বৃত্তিতাত্বের উপরে যে অবচ্ছেদকতা৷ আছে, তাহার অবচ্ছেদকের ভান 
হয় না, যেহেতু বৃত্তিতাত্ব পদার্থ হয় অখণ্ডোপাধি ; কারণ, অনুলেখামান 
জাতি ও অখণ্ডোপাধিরই স্বরূপতঃ ভান হয়, উহাদের উপর ধর্মরপে আর 
কিছু ভানমান হয় না। কিন্তু “সাধ্যাভাবাধিকরণ”নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতাঁর অব- 
চ্হেদক ধন্ম ও সম্বন্ধ দূইই আছে। সে ধশ্মটা এখানে (8) সাধ্যাভাব ও ৫৫) 
অধিকরণত্ব এবং সহ্বন্ধটা নিরূপিতত্ব ২)। এইরূপ অবশিষ্ট বুঝিতে হইবে। 
এই ধন্বদ্ধিয় ও সন্বন্ধটা বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদেকের অবচ্ছেদক 
বলিয়৷ ইহাদিগকে উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক 
বন। হয়। | 

অতএব বৃঝিতে পার৷ যাইতেছে যে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতায় 
সামান্যাভাবের যে আকারটা হইবে, তাহাতে পৃব্বোক্ত সকল প্রকার ন্]ুনতা 
ও আধিক্য নিবারণ করা আবশ্যক । 

এইবার দেখা যাঁউক, উক্ত ন্যানতার কারণ কি? ন্যনতা যখন 
আধিকেযর বিপরীত শব্দ, তখনই বুঝা যাইতেছে, ইহাতে অবচ্ছেদকের সংখ্য! 
অল্প হওয়া আবশ্যক | 

যেমন, যেখানে “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব” বলা 
হয়, সেখানে যদি “অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব” বল। হয়, তাহা 
হইলে উক্ত বৃত্তিত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদকতাঁর অবচ্ছেদক 
আর আদে। থাকিল না ঃ সুতরাং, ন্যনতাই' হইল । 

আবার যদি “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব” স্থলে কেবল 
*বৃত্তিতার অভাব"! বল৷ ষায়, তাহা৷ হইলে উক্ত বৃত্তিত্বনিষ্ট প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদকতার অবতুচ্ছদক আর আদে৷ থাকিল না ; সুতরাং এস্বলে আরও, 
ন্যুনত। ঘটল। ইত্যাদি । 

সুতরাং, দেখ। যাইতেছে, সাম।ন্যাভাবের ন্যুনত৷ অর্থ অবচ্ছেদকের অল্পতা 
অর্থাৎ বিশেঘণ কমিয়। যাওয়। | 

অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকপিত বৃত্তিতার 


সামান্যাভাবের যে আকারটী হইবে, তাহাতে এই সকল প্রকার নুঃুমতাও 
নিবারখ করিতে হইবে। 


প্রথম লক্ষণ । ৬৯ 


এখন দেখা যাঁউক, এই আধিক্য ও ন্যানতা৷ নিবারণ করিবার জন্য উদ্ভ। 
সাঁমান্যাতাবের যে পধ্যাপ্তি দেওয়। হয়, সেই পধ্যাপ্তি এবং তাহার নানতা ও 
ইংতরবারক দলছয়, কিব্বপ-- 


“সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম, সেই ধর্থা- 
বচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিত।- 
নিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা (৬), সেই অব- 
চ্ছেদকতা-ভিন্ন হইয়৷ অভাবত্বনিষ্ঠ যে অব- 
চ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা-ভিন্ন (৭) যে 
অবচ্ছেদকত।, সেই অবচ্ছেদকতার অনি- 
ক্পিত-_ 


ইহ] প্রতিযোগিতীবচ্ছে” 
দকতাবচ্ছেদকতাবচ্ছে" 
দকতার অধিকবারক 
অংশ। ইহার ছার। 
প্রো ““হদত্ব বৈশিষ্ট্য”? 
অংশ-গ্রহণ-সম্তাবন। 

নিবারিত হইবে | 


ই... পীসপাশস প উর 


ইহা। উহারই ন্যুনবারক 
অংশ। ইহা ছারা 
“সাধ্যাভাব” অংশটুক- 
কে পরিত্যাগ কর 
যাইবে না। উপরি উজ্ত 
অধিকবারক বিশেষণ 
দিয়া ইহা! ন! বলিলে 
অব্যান্তি হয়। 


অথচ সাধ্যত্াবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্কাবচ্ছিন্ন 
এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্দ, সেই ধর্া- 
বচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা - 
নিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা!, (৬) সেই অবচ্ছেদক- 
তার নির্ুপিত হইয়া যে অভাবত্বনিষ্ঠ অব- 
চ্ছেদেকতা, সেই অবচ্ছেদকতার (৭) 
নিরপিতি-- 


সপ জপ চাস আও চসিক সিউল 
২ সা” শাশীশািশাট 


যে অভাবনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, (8) সেই অব- ) ইহা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ- 
চ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ যে | কতাবচ্ছেদকতার অধিক- 
অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকত! (৫) তিন্ন 1 বারক অংশ। এতদদ!ারা 
যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার ূ “জলহদের'* গ্রহণ-সম্তা- 
অনিরূপিত-- ] বন৷ থাকে না। 


অথচ অভাবনিষ্ঠ (8) যে অবচ্ছেদকতা, সেই অব- ) ইহা উহ্ারই ন্যনবারক 
চ্ছেদকতাঁর নিরূপিত হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ | অংশ। এতদ্দার। “সাধ্যাত 
যে অবচ্ছেদকতাঃ সেই অবচ্ছেদকতার (৫) | ভাবাধিকরণ'' অংশট,কু 
নিরপিত-- ত্যাগ কর! যায় না। 


৭0 ব্যাণ্তি-ধঞ্চক-রহস্যহ্‌ | 


যে অধিকরণনিষ্ঠ অবচ্ছেদকত। (২), সেই অব- |] ইছা' প্রতিযযাগিতাবচ্ছেদ- 
“চ্ছেদকত। ভিন্ন হইয়। বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ যে অব- | কের অধিকবারক অংশ। 
' চ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা৷ (৩) ভিন্ন যে 1 এতদ্দার। “জলত্ব"অংশের 
অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার অনি- | গ্রহণ-সম্ভাবনা নিবারিত 
রূপিত-_ হইবে | 


| 
4 
অথচ অধিকরণনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অব- ইহা উহারই ন্যুনবারক 
চ্ছেদকতার (২) নির্পিত হইয়া বৃত্তিতাত্ব- অংশ । এতদ্দারা বৃস্তিতা 
নিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতাঁর ! অংশট.ক' ত্যাগ করা 
€৩) নিক্মপিত-- ) যায় না। 


যে প্রতিযোগিতা (১) সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক যে অভাব, সেই অতাবই 
উজ্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বত্তিতার সামান্যাভাব 1* 
ইহাই হইল প্রস্তাবিত সামান্যাভাবের পর্যাপ্ডি । ইহাই বুঝাইবার 
জন্য ইতিপৃব্বে আমরা! কতিপয় পারিভাঘিক শব্দের অর্থ, তাহাদের 
ব্যবহার রীতি প্রভৃতি এবং একটা চিত্র প্রদর্শন করিয়াছি | চিত্রমধ্যস্থ 
ংখ্যা ও তাহাদের সাহায্যে ইহা এখন সহজে বুঝা যাইবে আশা কর! 
যায়; অবশ্য এই সামান্যাভাবের মধ্যে সাধ্যনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে, 
ধর্ম-ও-সন্বন্ধাবচ্ছিক্নত্ব নিবেশ আছে, তাহার পধ্যান্তি আর এস্বলে কথিত 
হইল না, ইহা লক্ষণোক্ “সাধ্যাভাব? পদের রহস্য উদ্ধাটন-কালে কথিত 
হইবে । 
যাহ। হউক, এই সামান্যাভাবের প্রতি লক্ষা করিয়া টীকাকার মহাশয়- 
প্রদত্ত দৃষ্টান্ত দূইটীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি প্রথমে 
যে প্রকার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অব- 
চ্ছেদকের মধ্যে বদি কোন আধিক্য ধটে, তাহা নিবারণের জনা, এবং ছিতীর 
প্রকারটী, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের মধ্যে যদি €কান আধিক্য প্রবেশ 
ফরে, তাহা নিবারণের জন্য | তন্মধ্যে প্রথমটীকে একাভাবের এবং 
হ্বিতীয়টাকে উভয়াভাবের দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে | পরস্ত, ইহার। উভয়েই 
বিশেঘাভাব পদবাচ্য হইয়া থাকে । 
এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই দই প্রকার দোঘের সধ্যেযে 
পারম্পর্ধ্য আছে, তাহাতে কোন রহস্য আছে কিনা ? বিন্যাস-বিপধায়ে 
কি কোন হানি ঘটিত? এতদৃত্তরে বলা হয় যে, প্রথম দৃষ্টান্তটী সাধ্যাভাবা- 











প্রথম লক্ষণ । ৭১ 


ধিকরণ-সংক্রান্ত, এবং দ্বিতীয় দৃষ্টাম্তটা উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা-সংক্রান্ত |. 
এখন মূল লক্ষণে এই অধিকরণ পদটী বৃত্তিতা পদের পর্র্ববস্তীঁ বলিয়! 
বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাঁরও পরর্রববস্তী ; এজন্য অধিকরণ-সংক্রান্ত প্রকারটীর 
স্থান অগ্রেই প্রদত্ত হইয়াছে । মূলের পারম্পধ্য অনুসরণের জন্যই উদ্ভঃ 


“প্রকার” দ্বয়েরও এই পারম্পধ্য, ইহাই এস্বলের রহস্য বলিয়া বঝিতে 
হইবে। 


পরত্ব, তাহ! হইলে, আঁর একটা কথা সহজেই মনে হইৰে যে, লক্ষ ণ- 
মধ্যে প্রত্যেক পদের রহস্য-উদ্ধাটনে প্রবৃত্ত হইয়৷ টীকাকার মহাশয় লক্ষণের 
প্রথমোজ সাধ্যাভাব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া অগ্রেই বৃত্তিতানিষ্ঠ 
প্রতিযোগিতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন কেন ? যথাক্রমে ব্যাখ্যা করিতে 
হইলে প্রথমেই “'সাধ্যাতাবের” কথা বলা উচিত ছিল । 

এতপত্তরে বল! যায় যে, বৃত্তিতাঁভাঁবটীতে সামান্যাভাব নিবেশ না থাকিলে 
সাধ্যাভাবটাকে যে-কোন ল্পপে খরিলেও লক্ষণে কোন দোঘ হয় না। 
কিন্তু, বাস্তবিক যে-কোন বাপে ইহ। ধরিলে চলিবে না। যেহেতু, বৃত্তিতার 
উভয়াভাঁবাদি ধরিয়। সব্ৰ্ত্রই লক্ষণ যাইতে পারে । সুতরাং, শে হইত্তে 
আরম্ত করিয়৷ টীকাকার মহাশয় বিশেষ সৃক্ষ] দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়াছেন । 


যাহ হউক, এতদরে আসিরা “বৃত্তিতাতাব!? সম্বন্ধে কতিপয় প্রয়োজনীয় 
কথ। শেষ হইল, কিন্ত, তাহা! হইলেও এন্বলে আরও দূই একটী বিঘয়ের 
প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক । 


প্রথম কথাটা এই যে, এস্বলে টীকাকার মহাশয় ““সাধ্যাভাবাবিকর ণ- 
নিরূপিত বনত্তিতার অভাব” বলিতে “সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা- 
সামান্যের অভাব”? বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে “বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী” যে 
সামানাধর্মাবচ্ছিন্ন তাহাই বলিলেন, বুঝিতে হইবে । কারণ, সবিকল্পকজ্ঞান- 
যাত্রই কোন-না*কোন প্রর্গারতা এবং সন্বন্ধাবগাহী হয় ; সুতরাং, বৃত্তিতা- 
ভানের রহস্যোদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা কোন্‌ ধন্মবচ্ছিন্ন বলায় ইহার প্রকৃদ্ধ 
স্বর্নপেরই পরিচয় প্রদান করা হইল, বলিতে হইবে | কিন্তু, তাহা হইলেও 
সহজেই আকাজ্ষ। হইবে, উক্ত বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
তাহা কখন কথিত হইবে ? কারণ, সবিকল্পকজ্ঞানের ইহাও ত একটী অঙ্গ- 
বিশেষ । বস্তত:, এই বত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতাটী যে, কোন্‌ সন্ধাবচ্ছি 
তাহা আর চিনি এস্বলে বলিবেনও না। কারণ, বৃত্তিতার নিয়ামক সন্বন্ধই 
“ম্ব রুপদন্বন্ধ'' ইহ] সব্্বজনবিদিত-বিঘয় | পর্ধ তথাপি এ বিঘয়টী প্রথম- 


গ্‌হ ব্যাপ্তিপঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


শিক্ষাথিগণের প্রায়ই ভুল হইয়া! থাকে | এজন্য, এস্বলে বলা ভাল ফে, 
ইহ] স্বরূপশ্নশ্বদ্ধ | জ্তরাং, দেখ! গেল--. 


“সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিত্ধপিত বৃত্তিতার অভাব বলিতে 


“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত সামান্যধরঙ্্ীবচ্ছিন্ন এবং স্বরূপসন্বদ্ধাবচ্ছি্ল 
বৃত্তিতানিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা, তন্নিরূপক অভাব বুঝিতে হইবে। সহজ 
কথায় উক্ত বৃত্তিতার অভাব বলিতে-_ 

উক্ত বৃত্তিতার “সামান্যভাবে শ্বরূপ-সশ্বদ্ধে অভাব বুঝিতে হইবে । 

অর্থাৎ উক্ত বৃত্তিতার উপর যে অভাবের প্রতিযোগিতাটী জাছে, তাহা 
প্রথমতঃ সাঁমানা ধর্্াবচ্ছিন্ন এবং দ্বিতীয়তঃ তাহা স্ববনপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
হইবে | 


দ্বিতীয় কথ! এই যে, সকলে পধ্যাপ্রি-নিবেশের রীতি সম্বন্ধে একমত 
নহেন সুতরাং, কাহারও মতে বল! হয় যে-_ 


“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেধতার অভাব+ বলিতে “সাধ্যাভাবাবি- 
করণ-নিরূপিত-বৃত্তি তাত্বাভিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব! বলিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইবে | কারণ, তাঁহারা বলেন যে “সামান্যাভাবীয় প্রতিযোগিতাই প্রতি- 
যোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়।”* 


যদিও এই কথাটী সকলে স্বীকার করেন না, তথাপি এই কথাটি এই' 
প্রসঙ্গে জানিয়৷ রাখ! ভাল। কারণ, বিচার-ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা যথেষ্ট 
দেখা যায়৷ যেহেতু, মততেদ অবলম্বন করিয়৷ বিচার-ক্ষেত্রে পূর্ব পক্ষ করিবার 
রীতি নাই, পরস্ত মতভেদ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধাস্ত করিবার রীতি আছে। 
যেমন এই প্রথম লক্ষণে ““বৃত্তিত্বাভাবটীর পধ্যান্তি কিক্মপ'” জিজ্ঞাসিত হইলে, 
ইহ] “সাধ্যাভীবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাত্বাতিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব” বলা 
যায়, কিন্তু, তজ্জন্য অথব৷ পুব্রোক্ত প্রকার পধ্যাণ্ডি প্রদত্ত হয় বলিয়৷ ইহাদের 
একটী মতের উপর নির্ভর করিয়া অন্য কোন প্রশ করা চলিতে পারে ন!। 
ইহার কারণ, মতভেদ? অবলম্বনে জিজ্ঞাসিত হইলেই প্রতিপক্ষ, তৎক্ষণাৎ 
বাদীকে বলিতে পারিবেন যে, উক্ত মত-বিশেঘটাই যে সেস্বলে গ্রগ্কারের 
অভিপ্রেত তাহার প্রমাণ কি। 

তৃতীয় কথা এই যে, পূর্রোজ্ত সামান্যাভাবের যে ইতরবারক ও ন্যুন- 
বারক দলছয় প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ন্যনবারক দলকে সকলে 
প্রয়োদ্ধনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না । কারণ, এ সন্বদ্ধেও পর্ডিতগণ 
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মধ্যে যত্তভেদ বিদ্যমান। অবশ্য সে মততেদের আবার কারণ কি, তাহা 
প্রসঙ্গান্তরে আলোচা। 
এখন শেঘ কথা এই যে, যদি “বৃত্তিতাভাব” পদে “'বৃত্তিতাসামান্যা- 
ভাবই'* বুঝ! আবশ্যক, এবং উহ না বলিলে যদি দোঘই হয়, তাহা হইলে 
গ্রন্থকারের এটী একটী ক্রটী হইয়াছে কিন এরূপ ভিজ্ঞাসা হইতে পারে । 
এতদৃত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহা তাহার ক্রটী নহে' । কারণ, গ্রস্বকার 
গঙ্গেশোপাধ্যায়, মহঘি গোতম এবং কণাদের সূত্রবদ্ধ গ্রন্থের দৃব্বোধ্যতঃ 
উপলব্ধি করিয়া তদপেক্ষাই বিস্তৃত গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন মাত্র 8 
সুতরাং, ইহাতে যে অনেক কথা লুকায়িত থাকিবে তাহাতে আর সন্দেহ 
কি? তিনি নিজেই গ্রন্থারন্তে বণিয়াছেন-_ 
অন্বীক্ষানয়মাকলয্য গুরুভিষ্াত্বা গুক্ধণাং মতম্‌ 
চিন্তাদিব্যবিলোচনেন চ তয়োঃ সারং বিলোক্যাখিলম্‌ ॥' 
তন্ত্রে দোঘগণেন দর্গমতরে সিদ্ধান্তদীক্ষাগুরুঃ 
গঙ্গেশস্তনুতে মিতেন বচসা শ্রীতত্বচিস্তামণিম || ২ ॥ 
তাহার পর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য--লক্ষণের অবশ্য-্জাতব্য মুখ্যতাগ অক্ষর 
রাখিয়৷ লক্ষণের আকৃতির লাঘবসম্পাদন ; এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য -__শিথ্যবৃদ্ধির 
নিপুণতা৷। সাধনের সুযোগ প্রদান। ইত্যাদি । 
যাহা হউক, এতদৃরে “বৃত্তিতাতাব” পদের রহমণ সম্বন্ধে কতিপয় নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় কথা বলা শেঘ হইল; এক্ষণে টীকাকার মহাশয়, পরবতী 
বাক্যে উক্ত বৃত্তিতাটী যে, কিরূপ বৃত্তিতা, তাহাই বলিবেন £ যেহেতু, 
বৃত্তিতার অভাবটা কিরূপ অভাব বলায় বৃত্তিতাটী যে কিক্পপ, তাহা বল; 
হয় নাই | অুতরাং, এতদর্থে তিনি উক্ত বৃত্তিতাটী যে কোনু সম্বস্ধাবচ্ছিত্ন: 
তাহাই বলিতেছেন । 
বৃন্তিহ পদের রহস্য। 
সিকামূলম্‌ | 


সাধ্যাভাববদৃবৃত্তিশ্চ* হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বিবঙ্গণীয়! । 
তেন বহ্ন্যভাববতি ধুমাবয়বে জলছুদাদৌ চ, সমবায়েন কালিক-. 
বিশেষণতাদিনা1 চ ধুমস্য বৃত্তৌ অপি ন ক্ষতি; । 





* সাধাভাববদৃব্তিশ্ত লু বাত্তিশ্ত ॥ প্রঃ সং। 
1 বিশেষণতাদিনা চ-বিশেষণতয়া ; সোঃ সং। 
জঙ্ভুদাদো 5 জলহুদাদৌ ॥ সোঃ সং |. 


“8 ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


বঙ্গানুবাদ । 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্পিত বৃত্তিটা হেতুতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে বলিতে 
ছইবে। 

আর, তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাবয়ব কিংবা জল-হদাদিতে, 
যথাক্রমে সমবায় এবং কাঁলিকবিশেঘণতাঁদি সম্বন্ধে ধূমের বৃত্তিতেও কোন 
ক্ষতি নাই । 


ব্যাখ্যা--এইবার উল্ত “বৃত্তি অর্থীন্চ আঁধেয়তাটী কিরূপ, অর্থাৎ কোন্‌ 
-সম্বন্ধ-বিশেঘ দ্বারা অবচ্ছিন্ন তাহাই নিরূপণ করা যাইতেছে। 

এই কথাটা বুঝিবার অগ্রে «বৃত্তি! শব্দের প্রতি একটু লক্ষ্য কর উচিত। 
কারণ, টাকাকার মহাশয় ইতিপৃবের্ব “বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবো বোধ্যঃ” এস্বলে 
আধেয়ত। অর্থে “বৃত্তিত্''* শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং “বৃত্তিশ্চ হেতুতাব-+ 
'চ্ছেদকসম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়?। এস্বলে «বৃত্তি? শব্দটী উত্ত আধেয়তা অর্থেই 
আবার ব্যবহার করিতেছেন। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে, “ৰ্ৎ' ধাতু ভাবে 
“কত প্রত্যয় করিলে “বৃত্ত!” হয়, তাহার উত্তর 'অস্তি' অর্থে ইন, এবং তৎ্পরে 
তাবার্থে তদ্ধিত 'ত্ব' বা তা? প্রত্যর করিয়। বৃত্তিত্ব বা বৃত্তিতা পদ হয়। ইহার 
অ-,--আধেয়তা | পরন্ত “বৃত্তি শব্দে যেখানে আধেয়তা বুঝায়, সেখানে 
বৎ ধাতু ভাবে “ক্তি' প্রত্যয় কর হয়, এই মাত্র বিশেঘ। ফলত, এই 
'শাস্ে সাধারণতঃ আধেয়তা অর্থে বৃত্তি বা বৃত্তিতা শব্দ ব্যবহৃত হয় । 

যাহা হউক, এই “বৃত্তি” পদের রহস্যোদৃঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়া টাকাকার 
মহাশয় বলিতেছেন যে, এই বৃত্তিতাটাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ 
বলিয়া বুঝিতে হইবে | অর্থাৎ নান। প্রকার বৃত্তিতার মধ্যে যে সকল 
বৃত্তিতা, হেতুতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা বিশেঘিত, সেই সকল বৃত্তিতাই 
গ্রহণ করিতে হইবে । নচেখ্ “বছিমান্‌ ধূমাৎ' ইত্যাদি সদ্ধেতুক অনুমিতি- 
স্বলে সমবায় বা কালিক-বিশেষণতাদি সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিলে লক্ষণের 
অব্যাপ্তি দোষ হয়। 

কিন্তু, এই কথাটী বুঝিতে হইলে অগ্রে দেখিতে হইবে, ছেতৃতীবচ্ছেদক- 
'লশ্বন্ধটি কি? এবং তৎপরে এই সম্বন্ধ দ্বা আধেয়তাঁটীর অবচ্ছিন্ন হওয়াই 
বা কিরূপ । 

হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধের অর্থ_-“পরামশ“মধ্যে পক্ষে' যে সদ্বন্ধে 
'হেতুমত্ত৷ পড়ে, সেই' সন্বন্ধটা'' | সহজ কথায়__““যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়, 
সেই সম্বন্ধটী হয় হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ।*' যেমন পব্বতে ধূম আছে জানিয়া 


প্রথম লক্ষণ | ৭ 


বহি অনুমানকালে এ ধৃমটী হয় হেতু; ধূমে থাকে হেতুতা ধর্মটা | এ ধমটী 
সংযোগ সম্বন্ধে পর্বতে থাকে বলিয়া এই সংযোগ সব্ধন্ধটা, ধমের ধর্ম যে 
হেতৃতা, তাহার অবচ্ছেদক হয়, অর্থাৎ এস্বনে হেতুতাটীকে উক্ত সংযোগ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিম্ন বলা হয়। 

এখন এই হেতৃতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিতা৷ ধরিতে হইবে, ইহার অর্থ কি 
দেখা যাউক। ইহার অর্থ_যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়, সেই সবন্ধ ছারা 
অবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিতা, সেই' বৃত্তিতাকেই ধরিতে হইবে | অর্থাৎ সাধ্যাভাবের 
যে অধিকরণ, সেই অধিকরণে থাকে যে আধেয় পমূৃহ, সেই আধেয় সমূহের 
যধ্যে যে সব আধেয় হেতুতরি অবচ্ছেদক সম্বন্ধে থাকে, সেই সব আধেয়ের 
ধর্্ যে আধেয়ত।, সেই আধেয়তা। ধরিতে হইবে । যেমন “বহিমান্‌ ধূমাৎ* 
স্থলে ধমকে সংযোগ-সন্বন্ধে হেতু করা৷ হইলে বস্ক্যভাবাধিকরণের আধেয় 
সমূহের মধ্যে যে আধেয় সমূহ সংযোগ সম্বন্ধে থাকে, সেই আধেয় 
মীনশৈবাল-বৃত্তি আঁধেয়তা ধরিতে হয় | বস্তুতঃ, এইরূপ ভাবের আধেয়কে 
ধরিলেই আধেয়তাকে সংযোগ সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরা হয় | 

এখন, দেখ, সাধ্যাভীবাধিকরণ-নিবূপিত আধেয়তাটীকে হেতৃতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন না বলিলে কি করিয়া অবাপ্তি দোষ হয়। 


এই কথাটি বুঝাইবার জন্য টাকাকার মহাশয় যে দুইটি 'প্রকার* প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহার প্রথমটা, সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তত। ধরিয়া, এবং 
দ্বিতীয়টা, কালিকবিশেষণতা-বিশেঘ সম্বন্ববচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিয়া | নিম্নে 
আমরা একে একে ইহ বিবৃত করিবার চেষ্টা করিলাম | 


এতদর্ধে প্রথমে সমবায় সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বন্তিতা ধরিয়া অব্যাপ্তিটি বুঝিবার 
জন্য সদ্বেতুক অনুমিতির স্থল একটী ধরা যাউক-- 


“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 


এখানে, সাধ্য_বহ্ি। হেতু_ধৃম | 
হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-সংযোগ | 
সাধ্যাভাব-বহ্যভাব | 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-বহ্াভাবাধিকরণ। ইহ] এস্বলে জলহুদ, ঘট, 


পট প্রভৃতি যেমন হয়, তব্রূপ ধ্মাবয়বও হয়। কারণ, 
ধ্মাবয়বে সংযোগ সম্বন্ধে বি থাকে না। 


ণ৬ ব্যাণ্তি-পঞ্চকম্রহস্যয্‌ ॥ 


সাঁধ্যাভাবাধিকরণ-নিন্রপিত আধেয়ত৷ _ ধ্মাবয়ব-নিক্পিত 
আধেয়ত]। 

এই আধেয়তা হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া নির্দেশ না৷ করিলে 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেও ধরা যাইতে পারে । কিন্তু এই সম্বন্ধ 
ধরিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাবয়বে হেতু ধূমটা সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়া 
অব্যাপ্তি হয় ॥। যেহেতু, অবয়বে অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাও সমবায় সন্বন্ধ । 
সুতরাং, এস্বলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্রপিত আধেয়তার অভাব পাওয়৷ গেল 
না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইল । 

কিন্ত যদি সাধ্যাতাবাধিকরণ, ধৃমাবয়ব-নিরাপিত-আধেয়তাটীকে হেতৃতা- 
বচ্ছেদক সম্বন্ধাবিচ্ছিন্ন বলা যায়, তাহ] হইলে উক্ত অব্যান্তি আর হইবে না। 
কারণ, এস্বলে এ সম্বন্ধটা হয় সংযোগ ; এই সংযোগ সম্বন্ধে ধম কখন 
ধ্মাবয়বে থাকে না ; সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা৷ বলিলে 
সাধ্যাতাবাধিকরণ-ধৃমাবয়ব-নিরূপিত আধেয়তার অতাব পাওয়া যাইবে, এবং 
তাহার ফলে লক্ষণ যাইবে--অর্থাৎ অব্যাপ্তি নিবারিত হইল | 

এইবার কালিকবি শেঘণতা -বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা৷ ধরিয়৷ অব্যাপ্তিটি 
বৃঝিবার জন্য উক্ত সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলটাই আবার ধরা যাউক। কালিক- 
বিশেঘণতাবিশেষ সম্বন্ধের অর্থ-যে সম্বন্ধে বস্তজাত কালের উপর থাকে | 
সংক্ষেপে ইহাকে কালিক সন্বন্ধ বলে । 

পরন্ত, এস্বলে কালিক-সন্বন্ধ সম্বন্ধে দুই একটী কথা জানিয়া রাখা ভাল । 
কারণ, ইহাতে নানা মতভেদ বিদ্যমান | যথ1--এক মতে মহাকালই' একমাত্র 
কাল * অন্যমতে ক্রিয়া ও মহাঁকালই কাল ;: এবং অপরের মতে মহাকাল ও 
“জন্য' মাত্রই কাল-পদবাচ্য হয়। এই কালের উপর কালিক সম্বন্ধে 
নিত্যানিত্য সকল পদার্ই যে থাকে, সে বিষয়েও আবার মতান্তর আছে । 
যথা--আকাঁশ, দিক্‌, আত্মা ও মহাকাল এই কয়টা পদার্থ কালিক সম্বন্ধেও 
কোন গ্বানে থাকে নাঃ কেহ বলেন মহাকালে ইহার কালিক সম্বন্ধে থাকে। 
ইহাদের যে অবৃত্তিত্ব-প্রবাদ, তাহা কালিক ভিন্ন অন্য সম্বন্ধেই তখন বুঝিতে 
হইবে। 

যাহা হউক, উক্ত স্থলটী হউক- 


“বত্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
এখানে, সাধ্য-্বহি, হেতু-্ধ্ম | 
হেতৃতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ-সংযোগ | 


প্রথম লক্ষণ । ণ্‌৭ 


সাধ্যাভাব-্বহ্যতাব। 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-বহ্য ভাঁবাধিকরণ | ইহা এস্বলে ঘল-্হঘ, 
ঘট, পট প্রভৃতি । কারণ, বহ্ছি তথায় থাকে না | 
সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তা _ জলহ্দাদি-নিন্মপিত 
আধেয়তা । 

এই আঁধেয়তা৷ হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধবিচ্ছিন্ন বলিয়। নির্দেশ না করিলে 
কালিক-বিশেষণতা-বিশেঘ সন্বন্ধেও ধরা যাইতে পারে । আর, তাহা ধরিলে 
জলহদে কালিক সম্বন্ধে ধ্ম থাকায় হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিক্ূপিত 
বৃত্তিতাই পাওয়৷ যায়, বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ যায় না, অর্থাৎ লক্ষণ যায় 
না) সুতরাং অব্যাপ্তি হয় । 

যদি বলা হয়, কালিক সন্বদ্ধে জলহদে ধম কি করিয়। থাকে, স্বীকার 
করা হয়। তাহার উত্তর এই বে, “জন্য” মাত্রেরই কালোপাধিতা আছে, 
অর্থাৎ কাল-পদবাচ্য হয় । ওদিকে উপরে বল! হইয়ছে--কালে যে সম্বন্ধে 
সকল পদার্থ থাকে, তাহা কালিক সন্বন্ধ | এখন জলহদও জন্য-পদার্থ ; 
সুতরাং, তাহও কাল পদবাচ্য , এবং তজ্জন্য তাহাতে কালিক সম্বন্ধে 
কোন কিছু থাকিবার কোন বাধা নাই। সুতরাং, ধৃমও কালিক সথ্বন্ধে 
জলহদে থাকে স্বীকার করা হয় । 

কিন্ত, যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত আধেয়তাটীকে হেতুতাবচ্ছেদক- 
স্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা যায় তাহা। হইলে, উক্ত ৩ব্যাপ্তি আর হইবে না । কারণ, 
এস্বলে এ সম্বন্ধটী হয় সংযোগ, এবং এই সংযোগ-সন্বন্ধে ধূম কখন জলহদে 
থাকে না। সুতরাং, হেতৃতাবচ্ছেদক সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিলে সাধ্যা- 
তাবাধিকরণ-্জলহদ-নিরূপিত আধেয়তার অভাব পাওয়। যাইবে, এবং তাহার 
ফলে লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ অব্যপ্তি নিবারিত হইবে । 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, টাকাকার মহাশয় এই অব্যাপ্তিটা বুঝ[ইবার 
জন্য দৃইটী *প্রকার” প্রদর্শন করিলেন কেন? প্রথম প্রকারেই ত উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতেছে। 

এতদত্তরে বলা হয় যে-_ন!১ তাহা নহে | ইহার উদ্দেশ্য এই যে, 
প্রথম প্রকাবে “বহিমার্‌ ধৃমাৎ স্থলের যে প্রসিদ্ধ বিপক্ষ স্থল--জলহদাদি, 
তাহা ধরিয়৷ অব্যাপ্তি দেওয়৷ হয় নাই | এক্ন্য ছিতীয় প্রকারে সেই প্রসিদ্ধ 
বিপক্ষ স্থল জলহদাদি ধরিয়৷ অব্যাণ্তি প্রদর্শন করা হইল, এই শীত 
বিশেষ | দৃষ্টান্তের প্রসিদ্ধাংশ পরিত্যাগ করা দোষ । 


৭৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌ । 


যাহা হউক, এতদরে এই বৃত্তিতাটী যে, কোন্‌ সন্বদ্ধাবচ্ছিম্ন তাহা 
বলা শেঘ হইল, কিন্তু ইহ] যে, কোন্‌ ধশ্মাবচ্ছিয্ন তাহা আর টীকাকার 
মহাশয় বলিলেন না | কারণ, ইহা যে কোন্‌ ধর্মীবচ্ছিন্ন তাহ! নির্ণয় 
কর সম্ভব নহে। যেহেতু, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, 
বলিয়া তাহা নির্দেশ করিয়া উঠিতে পারা যায় না । অধিক কি, নির্দেশের 
কোন প্রয়োজনও হয় না। যাহা হউক, এই “বৃত্তিতা"' পদের রহস) ও 
পৰেরবাক্ত ্বৃত্তিতাভাব*' পদের রহস্য মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে, তাহা 
লক্ষ্য করিয়া রাখা উচিত। যেহেতু, এই বিষয়টী প্রথম শিক্ষাথিগণের 
প্রায়ই ভুল হইয়। থাকে | ফলকখা পৃবের্ব এই বৃত্তিতানিষ্ঠ প্রতিযোগিতা, 
কোন্‌ সম্বন্ধ এবং কোন্‌ ধরঙ্্াবচ্ছিনন, তাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে বৃত্তিতাটী 
কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন তাহাই বল। হইল ॥। আর যদি এই পাথক্যটুকু একটা 
দৃষ্টান্ত সাহায্যে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে--““কৃষ্ণবর্ণের 
পৃস্তকের সামান্যাভাব"' বর্ণনাভিপ্রায়ে যদি *পুস্তকশ-সামান্যাভাব" পদটা প্রযুক্ত 
হয়, তাহা হইলে যেমন স্বতন্ন করিয়া আবার বলিতে হয় যে «এ পুস্তকগুলি 
কৃঞ্চবর্ণের”, তন্রপ, এখানে বৃত্তিতাভাৰ পদে বৃত্তিতাসামান্যাতাব বলিয়া 
আবার বল! হইতেছে যে, উক্ত বৃত্তিতাগুলি হেতুতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, 
সেই সন্বন্ধদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে | ইত্যাদি । 

যাহা হউক এইবার আমরা এই হেতৃতাবচ্ছেদক সন্বদ্ধের পধ্যাপ্তিটা 
কিঃ তদ্বিঘয়ে আলোচনা করিব ; কারণ, এই সন্বন্ধের পয্যাপ্তিটা 'ঝিতে 


পারিলে যাবৎ সম্বন্ধের পধ্যাপ্তি বিঘয়ে একটা জ্ঞান লাভ করিতে 
পারা যাইবে, এবং বিঘয়টাও যাঁর-পর-নাই প্রয়োজনীয় । ইহার কারণ, 
এই পধ্যাপ্তি যদি ন। দেওয়া যায়, তাহ। হইলে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিতে 
স্থল-বিশেঘে যে সন্বন্ধটীকে পাওয়া যাইবে, সেই সন্বন্ধটীকে কমাইয়৷ ব। বাঁড়াইয়া 
বৃত্তিতার অবচ্ছেদকরূপে ধরিতে পারা যাইবে । আর তাহ করিলে 
ব্যাণ্তি-্লক্ষণটাতে অব্যান্তি দোষ প্রবেশ করিবে । টীকাকার মহাশয় এই 
কথ!টি আর বলেন নাই, কিন্তু অধ্যাপক-সমীপে ইহা সকলেই শিক্ষা 
করেন। যেমন দেখ, দ্রব্যত্বকে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া এবং দ্রব্যানু- 
যোগিক সমবায় সম্বন্ধে সত্তাকে হেতু করিয় যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ নিক্মপিত 
বৃত্তিতা ধরিধার সময় সেই বৃত্তিতাঁকে সমবায় সন্বন্ধাবচ্ছি্ন করিয়া অর্থাৎ 
সন্বদ্ধটীকে কমাইয়া৷ ধরিয়া একটী অনুমিতি-স্বল ধরা যায়--তাঁহা হইলে, 
লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। 


প্রথম লক্ষণ | ৭৯৭ 
বলা বাছল,এতদনুসারে উক্ত স্বলটা হইবে-_ 


“দ্রব্যং সত্তবাৎ।? 


অর্থাৎ কোন কিছু দ্রব্য, যেহেতু এ সম্বন্ধে সত্তা রহিয়াছে। 
এখন তাহ হইলে ইহ একটী সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হইবে । কারণ» 
হেতু যে সত্তা তাহ৷ দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সম্বদ্ধে কেবল দ্রব্যেই থাকে, 
অন্যত্র থাকে না। 
এখন, তাহা হইলে, সাধ্য ₹দ্রব্যত্ব । হেতু-্সত্তা 
সাধ্যাভাব _দ্রবাত্বাভাব | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুণ ও কন্মাদি । কারণ, দ্রব্যত্ব, গুণাদিতে 
থাকে না, পরস্ত কেবল দ্রব্যেই থাকে । 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিতা আবেয়তা লগুণ-ক্াদি-নিরপিত 
আধেয়তা । 


এই আধেয়তা যদি উত্ত দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন না ধরিয়া 
কেবল সমবায় সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন করিয়৷ ধর! যায় ; কারণ, দ্রব্যা.যোগিক সমবায় 
সম্বন্ধটী সমবায় সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নহে ; তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ 
গুণ ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে সতাকে পাওয়া যাইবে ; সুতরাং, গুণ-কর্মৃ- 
নিকপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু সত্তাতে থাকিবে, বৃত্তিতার 
অভাব থাকিবে না, লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইবে । 


কিন্ত, যদি এস্বলে উত্ত হেততাবচ্ছেদক সম্বন্ধের পধ্যাপ্তি দেওয়। যায়, 
তাহ] হইলে উক্ত আধেয়তাকে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়াই 
ধরিতে হইবে, কেবল সমবায় সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া ধরিতে পারা যাইবে ন। , 
আর তাহাঁর ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণকম্্াদিনির,পত বৃত্তিতা, হেতু 
সত্তাতে থাকিবে না ; কারণ, সমবায় সম্বন্ধে গুণ ও করে সত্তা থাকিলেও 
দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে তথায় থাকে না| সুতরাং, হেতুতে বৃত্তিতার 
অভাব পাওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ অব্যাপ্তি নিবারিত হইল । 


এখন দেখ, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধকে সমবায় সন্বন্ধরূপে ধরায় 
কি করিয়। সম্বন্ধকে কমাইয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ সম্বন্ধের ন্যুনত৷ দো 
ধটিতেছে । একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বন্ধের 
মধ্যে গ্ব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব এই ধন্নহয় হয় সম্বদ্ধের ধর্ম ফে 


১৮0 ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যয় | 


সংসর্গঘজ, তাহার অবচ্ছেদক | সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধটী যেখানে 
জ্ব্যানিযোপিক সমবায় সহ্বন্ধ হায়-সেখানে কেবল সমবার সম্বন্ধ ধরিলে 
সংসর্থতার অবচ্ছেদকের সংখ্যার অল্পতা হয় ; সুতরাং, সম্বন্ধের ন্যনতা 
-€দোঘ হয় এবং পর্যাপ্তি প্রদান করিয়া এই ন্যুনতা নিবারণ করিতে হয়। 

এ্রক্বপ পর্যান্তি দ্বারা যর্দি আলোচা সঞ্নন্ধের মধ্যে আধিক্য-গ্রহণ- 
সম্ভাবনা নিবারণ না করা যায়, তাহা হইলেও আবার অবাণ্তি হইবে। 
অবশ্য, ইতিপৃবের্ব বৃত্তিতাভাবের মধ্যে যখন সামান্যাতাব নিবেশ কর। 
হইয়াছিল, তখন সামান্যাভাবের যে পধ্যাপ্তি দেওয়া হইয়াছিল, সেই 
পর্যাপ্তির মধ্যে। দেখা গিয়াছিল, আধিক্য বা ইতরবারক অংশ দিয় ন্যুন- 
বারক অংশ না দিলে অব্যাণ্তি হয়, এক্ষণে, কিন্ত দেখা যাইতেছে, পধ্যাপ্তির 
উত্ত। উতয় অংশের অতাবেই অব্যাপ্তি দাঘ ঘটিতেছে। পূর্বোজ বৃত্তিতা - 
সামান্যাত।বের পধ্যাপ্তি এবং আলোচ্য বৃত্তিতার অবচ্ছেদক সন্বন্ধের পব্যাপ্তি 
মব্যে এইটুক বিশেষত্ব । ইহ এস্বলে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 

দেখ পৃবর্ব প্রদশিত সদ্ধেতুক দৃষ্টান্ত হইতেছে-_- 


“দ্রব্যং সত্ত্বা | 


এখানে সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব সাধ], এবং দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বদ্ধে 
সভা! হয় হেতু, এখানে যদি “কালিক ও দ্রব্যান্যোগিক সমবায় সম্বন্ধের 
জন্যতর নন্বন্ধাবচ্ছিন' সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরপিত-বৃত্তিতা ধরিয়া সন্বন্ধটাকে 
ধাড়াইয়া ধর যায়-তাঁহ] হইলে লক্ষণটীতে অব্যাপ্তি দোঘ ঘটে। 
দেখ, এস্বলে, সাধ্যল্দ্রব্যত্ব । হেতু-সত্তা | 
সাধ্যাভাব-্দ্রবত্বাভাব । 
সাধাভাবাধিকরণ-ক্রিয়া৷ । কারণ, দ্রব্যত্ব সবায়-সন্বন্ধে 
ক্রিয়ার উপর থাকে না। পরস্ত দ্রব্যেরই উপর 
থাকে। 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত বৃত্তিতা ক্রিয়া নিরপিত 
আধেয়তা | 


এই আধেয়তাকে যদি “কালিক ও হেতৃতাবচ্ছেদক সন্বন্ধের অন্যতর 
লন্বদ্ধে” ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অন্যতর সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, ছেত 
বে ব্বতা, তাহাতে থাকিবে । কারণ, কালিক সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধি- 
ফর ক্রিয়ার উপর সত্ব! প্রভৃতি বন্ত মাত্রই থাকিতে পরারে। যেহেতু, 


প্রথম লক্ষণ। ৮১ 


ক্রিয়াকেও কাল নামে অভিহিত কর! হয়, এবং এই প্রকার অন্যতর সম্বন্ধ 
বলায়, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বদ্ধরূপ হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধকেও পাওয়া 
যায় । যেহেতু, “অন্যতর+ শব্দের অর্থ দুই এর মধ্যে এবটী; একটীকে 
কালিক সম্বন্ধ ধরিনে ক্রিয়ার উপর সত্তাকে ত পাওয়াই গেল এবং দ্রব্যানু- 
'যোগিক সমবায় সন্বন্ধকে ক্রিয়ার উপর না পাওয়া গেলেও কোন ক্ষতি হয় 
ন) | “অন্যতর+ শব্দের অর্থমধ্যে এই বিশেঘতটুক লক্ষা করিবার বিষয় । 
সুতরাং এই অন্যতর সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ক্রিয়া-নিন্ধপিত বৃত্তিতা, হেতু 
সত্তাতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে না, অগ্ধাৎ অব্যাপ্তি হইবে । 

কিন্তু, যদি এস্বল্ল উল্ত €তৃভ'বচ্ডছেদক সম্বন্ধের পযাপ্তি ক্ওযা। যায়ঃ 
তাহ! হইনে উক্ত আ.ধর়তাকে কালক ও হেতুতাবচ্ছেদক সন্থন্ধের অন্য তর 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া আর ধরিতে পার। যাইবে না, পরস্ত কেবলই 
হেতৃতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যে দ্রব্যানযোগিক সমবায় সম্বন্ধ, তদ্দারা অকচ্ছিন্ন 
করিয়াই ধরিতে হইবে । আর, তাহার ফলে, উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ যে 
ক্রিয়া, তন্নিরূপিত উক্ত প্রকার বৃত্তিতাঃ হেতু যে সত্ত1, সেই সত্তাতে থাকিবে 
বা, সুতরাং বৃত্তিতার অভাব পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ লক্ষণের অব্যাপ্তি 
নিবাবিত হইবে । 


এখন দেখ, দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বন্ধকে “কালিক ও হেতুতাবচ্ছেদক 
সম্বদ্ধের অন্যতর সন্বন্ধ' ধরায় কি করিয়া সম্বন্ধকে বাড়াইয়া ধর হইয়াছে, 
অর্থাৎ সম্বন্ধের আধিক্য দোঘ ঘটিতেছে । একটু ভাবিলেই দেখা যাইবে-- 
স্রব্যানযোগিক সমবায় সম্বন্ধের স্থলে দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব--এই দুইটী, 
সংসর্গতার অবচ্ছেদক ; কিন্তু, কালিক ও দ্রব্যানযোগিক সমবায় সন্বন্ধের 
অন্যতর সম্বন্ধ স্থনে সংসর্গতার অবচ্ছেদক হয়--কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, 
সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব--এই চারিটা। সুতরাং, হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ যেখানে 
দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধ হয়, সেখানে তাহাকে “কালিক ও ভ্রব্যানুযোগিক 
সমবায় সম্বন্ধের অন্তর সন্বন্ধঃঃ ধরিলে সংসর্গতার অবচ্ছেদকের সংখ্যার 
আধিকা ঘটে : সুতরাং সন্বদ্ধের আধিক্য দোষ হয় এবং পর্যযাপ্তি প্রদান 
করিয়া এই আধিক্য নিবারণ করিতে হয় । 


এইরকপে পর্যাপ্তির প্রায়াজন যদি ব্ঝা গেল তাঁচ হইলে এখন 
সেই পরাপ্তরিটা, ঠক তাহা জ্রানা আবশাক, কিস্ত--ন)ায়ের ভাঘায় এই 
পধ)াপ্তিটার আকার অবগত হহবার পৃবের্েঃ যে কৌশল অবলম্বন করিলে 


পৃবের্বজ ন্যুনতা ও আধিক্য বারণ কর! যাইতে থারে, তাহ। নির্ণয়ে একটু 
৬ 


টি 
মী 


৮২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ । 


চেষ্টা করা যাউক | কারণ, এন্স্প চেষ্টার ফলে বিঘয়টী সহজে হৃদয়জম 
হইবে | 

এতদনুসারে চিন্তা করিয়া এই কৌশলটা আবিষ্ষার করিতে হইলে প্রথমে 
দেখিতে হইবে গৃহীত দৃষ্টাস্তে কি করিয়া অব্যাপ্তি প্রদশিত হইয়াছে । লক্ষ্য 
করিলে দেখা যায়--তথায় যে নম্বন্ধে'' হেতু করা হইয়াছিল, বৃত্তিতার 
অভাব ধরিবাঁর সময় সেই ““সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন” বৃত্তিতাকে ধরা হয় নাই । কারণ, 
হেতু করা হইয়াছিল “দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে,” কিন্তু বৃত্তিতার অভাক 
ধরিবার সময় বৃত্তিতা ধরা হইয়াছিল-ন্যুনতীস্থলে একবার “সমবায় স্বদ্ধে'' 
এবং অন্যবার আধিক্যস্থলে “কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধের 
অন্যতর সম্বন্ধে । সুতরাং, দেখা যাইতেছে, যে সম্বন্ধে হেতু কর! 
হইয়াছিল, সেই সম্বন্ধের যে সংসর্গতা-ধন্ুটী, তাহার অবচ্ছেদক হইয়াছিল-- 
দ্রব্যানযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্ব-_এই দৃইটা, এবং যে সম্বন্ধে আধেয় বা! 
বৃত্তি ধরা হইয়াছিল, তাহার একবার অবচ্ছেদক হইয়াছিল--“সমবায়ত্ব+-_ 
এই একটী, এবং অন্যবার অবচ্ছেদক হইয়াছিল--কালিবত্ব, দ্রব্যানু- 
যোগিকত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব-এই চারিটী | এখন, তাহা হইলে নিয়ম 
করিয়া যদি এই ন্যনতাধিক্য নিবারণ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম, 
এই অবচ্ছেদকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে, এবং তৎপরে যে সম্বন্ধে] 
যৃত্তিতা ধরা হইবে এবং যে সম্বন্ধে হেতু ধর৷ হইবে, সেই সধ্বন্ধের ধর্ম- 
দ্বয়ের অবচ্ছেদকের সংখ্যার এঁক্য সম্পাদন করিতে হইবে । যেহেতু, 
এই উভয় সংখ্যার এঁক্য সম্পাদন ভিন্ন উক্ত ন্যনাধিক্য বারণের আর 
সন্ভাবন। নাই । বাস্তবিক এখনই আমরা দেখিব যে, ইহাই ন্যায়সন্্ত 
কৌশলই বটে । 


কিন্ত, এই কৌশলটী আবিফৃত হইলেও একটী বাঁধা উপস্থিত হইবে । 
কারণ, এস্বলে এই কৌশলটী কাধাকারী হইলেও যাবৎ অনুমিতি-স্থলে যাহাতে 
প্রযুক্ত হইতে পারে, এমন তাঘায় যাদ ইহাকে বলিতে পারা না যায়ঃ তাহা 
হইলে এই কৌশলটী বিফল । 


পরস্ত, ইহার উপায় আমর আবিদ্ধার করিতে পারি । দেখ, গৃহীত 
'দৃষ্টান্তে “হেতু” ধর। হইয়াছিল-দ্রব্যানযোগিক সমবায় সত্বদ্ধে, এবং বৃত্তিত। 
ধরা হইয়াছিল--একবার সমবায়, এবং অন্যবার-_কাঁলিক ও দ্রব্যানুযোগিক 
সমবায় সন্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে । এখন এস্বলে যদি এই সম্বন্ধ্বয়ের 
$*্জব্যানুতযাগিক” প্রভৃতি বিশেষ নাম উল্লেখ না করিয়া ইহাদের ফোন 


প্রথম লক্ষণ । ৮৩ 


সাধারণ নাম গ্রহণ করি, তাহ। হইলে সেই নামের সাহায্যে যে নিয়ম গঠন 
কর! হইবে, তাহার দ্বারাই সব্বস্থলে কার্য চলিতে পারিবে । 

এখন দেখ, এই সাধারণ নাম কি হইতে পারে । আমরা দেখিতেম্ছি, 
সকল অনুমিতির স্বলেই বিশেঘ বিশেষ সম্বন্ধে একটা “হেতু” থাকে | 
এখন এই হেতুকে ধরিয়৷ ইহার “সম্বন্ধকে” যদি ধরা যায়, তাহ। হইলে 
মেই মম্বন্ধকে “হেতুতাবচ্ছেদক স্বন্ধ'” বলিতে পার যাইবে ; এবং যদি 
এই হেতুতাঁবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা কোন নিয়ম গঠন করা যায়, তাহা হইলে 
সেই নিয়মটী সকল অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিবে । 


ন্রপ সকল অনুমিতি-স্বলেই বিশেঘ বিশেঘ সন্বদ্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
সাধ্য/ভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা থাকে | এখন যে বিশেষ সম্বন্ধাবচ্ছিম্ন 
বৃত্তিত। থাকে, সেই সন্বন্ধকে সাধারণভাবে ধরিবার জন্য, যদি “বৃত্তিতা- 
বচ্ছেদক সম্বন্ধ” বল। যায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা যাবৎ অনুমিতি-স্থলেই 
কাধ্য চলিতে পারিবে । সুতরাং, তাহা হইলে নিয়মটী হইবে এই-- 
“হেতৃতাবচ্ছেদক ও বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের যে সংসর্গত। তাহার অব- 
চ্ছেদকের সংখ্যার শ্রক্যই উক্ত পধ্যাপ্তি ১, আর তাহা হইলে ইহার থ।গ 
আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, এবং পৃব্বোক্ত বাধাবশত: আমাদের 
কোন ক্ষতি হইতে পারে না। 


এখন তাহা হইলে পবর্ব প্রস্তাবানুপারে আমাদের প্রথমে দেখিতে হইবে 
নিউরন ১১000 
হেতৃতাবচ্ছেদক এবং বত্তিতাবচ্ছেদক সংসর্গতাবচ্ছেদকের সংখ) কি করিয়) 
্ ৫ 
নির্দেশ করিতে পার যায় ! বলা বাহুল্য, এই নির্দেশব্যাপারটী বড় সহজ 


নহে । কারণ, কেন কিছুর সংখ্য) বলিতে সাধ!রণতঃ বুঝায় যে, কোন 
কিছুর উপর থাকে ব৷ ভাপমান হয় যে সংখ্যা তাহাই ॥ কিন্ত, এই 
সংখ্যাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলে কৌন কিছুর সংখ্য। ঠিক ঠিক নির্দেশ কৰী। 
হয় না ; যেহেতু, সকলেরই উপর এক হইতে পরাদ্ধ পধ্যন্ত যাবৎ সংখ্যাই 
থাকিতে পারে, এবং কোন কিছুর উপর ভাসমান যে কোন সংখ্যার উল্লেখ 
করিলে, অপর সংখ্য। পরিত্যাগ করিয়৷ যে আবশ্যক সংখ্যাকেই বুঝাইবে 
তাহারও লোন স্থিরতা থাকে না। যেমন, একটি ঘটকে যখন একক ধর] 
হয়, তখন ইহার উপর একত্ব সংখ্যা ভামমান হয় ; আবার ইহাকে যখন 
ঘট-পট-কুপে অর্থাৎ পটের সঙ্গে ধরা হয়, তখন ইহার উপর ছ্বিত্ব সংখ্যা 
তাঁসমান হয় , আবার ইহাকে যখন পট ও মঠের সহিত ধরা হয়, তখন 
'ইার উপর ব্রিত্ব সংখ্যা তাসমান হয়। এইকসগপ যত সংখ্যক অপর বস্তর 
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সহিত ইহাকে ধরা যাইবে, তত সংখ্যানুসারে ইহার উপর অবশিষ্ট সকল 
সংখ্যাই ভাসমান হইতে পারে । এই অন্য ঘটনিষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ধটের 
সংখ্যা--এইমাত্র বলিলে ঘটনিষ্ঠ কোন একটা নিপ্দি্ সংখ্যাকে বৃঝাইতে 
পারে না, এবং এই জন্যই কোন কিছুর ঠিক ঠিক সংখ্যা নির্দেশ করিতে 
হইলে, এই প্রকার অপরাপর সংখ্যা-বোধকতা-সম্তবনা-নিচয় নিবারণ কর। 
আবশ্যক হইয়। থাকে । 

কিন্তু, নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার সম্ভাবলা-নিচয়-নিবারণ করিয়। ঠিক 
ঠিক সংখ্যাকে নিদদেশ করিবার জন্য, যে ডপায় উদ্তাবন করিয়াছেন, তাহা 
যার-পর-নাই সৃক্ষ্ম। তীহারা, যাহার স'খাকে নির্দ্শ করিবেন, তাহার 
ধন্দকে তাহার সছিত “পর্যাপ্তি'ঃ নামক একটী সম্বন্ধ 2)াহাযো গ্রহণ করেন | 
কারণ, এই সন্বন্ধটী তাহাদের মতে সংখ্যাঝচ্ছেদে থাকে | অথাৎ পধ্যাপ্তি 
সন্বন্ধের যাহা অনুযোগী, সেই অনুযোগীর ধর্থ যে অনুযোগিতা, সেই 
অনুযোগিতার যাহা অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ হয়, তাহা সংখ্য। হইয়া 
থাকে ; এবং ব্তীয় কথ! এই যে, কোন কিছুর ধশ্মকে তাহার সহিত 
পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে গ্রহণ করিলে অন্য পদার্ধ-নিষ্ঠ কোন সংখ্যা আর তাহার 
উপর আসিতে পারে নাঃ যেমন ধটের সংখ্য। ধরিবার সময় ঘটের উপর 
ধট-পটাদিগত দ্বিত্বাদি সংখ্যা আসিতে পারে, কিন্তু ঘটত্বকে ঘটের উপর 
পধ্যাপ্তি সম্বন্ধে ধরিলে আর পট!দিগত সংখ্যা ঘটের উপর আসিতে পারে 
না। ইহার কারণটা বুঝ! খুব সহজ ; যেহেতু, ঘটত্ব কখন পটের উপর 
থাকে না। 

অবশ্য, সন্বন্ধের অনুযোগী বলিতে কি বুঝায়, তাহা ইতিপৃবের্ব কথিত 
হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে পুনরুক্তি করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সন্বন্ধ 
মাত্রেরই এক্টী অন্যোগী ও একটী প্রতিযোগী থাকে । আধারটী হয় 
অনুযোগা, এবং আধেয়টী হয় প্রতিযোগী ॥ এবং অভাখের পরিচয় দিতে 
হইলে যেমন “কাহার” অভাব বলিয়। অর্থাৎ অভাবের প্রতিযোগী 
উল্লেখ করিয়৷ পরিচয় দিতে হয়, তন্রপ সম্বন্ধের পরিচয় দিতে হইলেও 
“কাহার সহিত সম্বন্ধ' বলিয়৷ অর্থাৎ সম্বন্ধের প্রতিযোগীর উল্লেখ করিয়া 
সম্বদ্ধের পরিচয় দিতে হয়। 

সুতরাং, এই নিয়মানুসারে যদি হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদক" 
মাত্রের সংখ্যাকে নির্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সংসগতাবচ্ছেদকতাকে হেতুতাবচ্ছেদক*দংসর্গতাবচ্ছেদকের সহিত পধ্যাপ্তি 
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সম্বদ্ধে ধরিতে হইবে, এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-মাত্রের 
সংখ্যাকে নির্দেশ করিতে হইলে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-দংসগতাবচ্ছেদকতাকে 

বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেদকের সহিত পধ্যাপ্তি সম্বন্ধে গ্রহণ করিতে - 
হইবে। আর তাহা হইলে এই পধ্যাপ্তি সম্বন্ধের-- 


হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাঁবচ্ছেদকতা , এবং 
প্রতিযোগী হইবে-- 
বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা 


এবং এ সম্বন্ধেরই তাহা হইলে যথাক্রমে 
হেতুতাবচ্ছেদক-নংসর্গ তাবচ্ছেদক, এবং 
বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক | 
ববূপ যদি এ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধের পরিচয় ন্তে হয়, তাছা হইলে বলিতে 
হইবে__ 
“হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা৷ হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এক 
যে পর্যযাপ্তি সম্বন্ধ”? অর্থাৎ সংক্ষেপে ইহ] তাহা হইলে বলিতে হইবে-_ 
“হেতৃতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগি ক-পর্যঢাপ্তি সম্বন্ধ 1 
এবং “বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসগগতাবচ্ছেদকতা হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার এরুপ 
যে পধ্যাপ্তি সন্বন্ধ'” তাহ সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে-__ 
“বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেনকতা-প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি সন্বন্ধ 1” 
আর যাদ এই সম্বদ্ধের সাহায্যে এই সম্বন্ধব সংসর্গতান্চ্ছেদকের সংখা. 
নির্দেশ করিতে হয়, তাহ হলে বলিতে হইবে 


অনযোগী হইবে-_ ৰ 





“হেতুতাবচ্ছেদক-সংসগ্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্রি-সন্বন্ধের অনু- 
যোগিতার অবচ্ছেদক যে “রূপ?” এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসগ্গ তাবচ্ছেদ কতা" 
প্রতিযোগিক-পর্যাপ্তি-সন্বদ্ধের অনুযো গ্রতার অবচ্ছেনক যে “রূপ” সেই “রূপ” 
দুইটাই উক্ত দুইটী সংখ্য। | 

বলা বাহুল্য, এই ভাবে এই হেতুতাবচ্ছেদ ক সম্বন্ধের সংস্গতাবচ্ছেদকের 
সংখ্য। নিদেশি করায় “বহ্িমাৰ্‌ ধুমাৎ। স্বলে এই সংখ্যা হইল-মংযোগত্ব- 
গত একত্ব, এবং পৃ.ববাক্ত ্দ্রব্যং সত্বাৎ” স্থলে ইহ! হইল- দ্রবযানুযোগিকত্ 
ও সমবায়ত্ব-গত হ্বিত্ব, ইত্যাদি । 

কারণ, “বন্ছিমান্‌ ধুমাৎ স্বলে__ 


হেতু-্বহ্ছি, 


৮৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ্‌ ৷ 


হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ_সংযোগ। 
হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-সংযোগত্ব | 
হেতুতাবচ্ছেদ্ ক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা।-প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি-শন্বদ্ধের 
অন্থযোগী--সংযোগত্ব। 
এবং, হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতা -প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি- 
সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক-সংযোগত্ব-গত একত্ব 
সংখয। | 


এইরপ, জ্রব্যং সন্ত্বাৎ স্বলে_ 
হেতু-সত্ব। 
হেতৃতবিচ্ছেদক সম্বন্ধ-দ্রব্যানুযোগিক সমবায় । 
হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাঁবচ্ছেদক লন্্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়স্ব । 
'হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-নন্বন্ধের 
অনুযোগী দ্রব্যানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্ব | 
এবং, হেতৃতীবচ্ছেদ ক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা -প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি -সন্বন্ধের 
অনুযোগিতাবচ্ছেদক -দ্রব্যানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্ব- 
গত দ্বিত্ব সংখ্য। | 

এরপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের সংসর্গাতাবচ্ছেদকের সংখ্যা অর্থাৎ বৃত্তিত।- 
ধচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্রি-সন্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছে- 
ক হইবে, “বহিমান্‌ ধূমাৎ” স্থলে, সংযোগত্ব-গত একত্ব, এবং দ্রব্যং সত্বাৎ”" 
স্থলে ন্যনতাকালে হইবে সমবায়ত্ব-গত একত্ব, এবং এ স্থলে আধিক্যকালে 
হইবে--কালিকত্ব, দ্রব্যান্যোগিকত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব-গত চতুষ্ 
সংখ্য। 1 

এখন তাহ] হইলে পর্ব প্রস্তাবানূসারে পৃব্বোভ হেতু তাঁবচ্ছে নক-দংসর্গীতা- 
বচ্ছেদক-নিষ্ঠ সংখ্যা এবং বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ সংখ্যার 
এক্য করিতে হইলে বলিতে হইবে-- 

“হেতুতাবচ্ছেদক - সংসর্গতাবচ্ছেদকত। - প্রতিযোগিক -পধ্যাপ্তি-সন্বন্ধের 
অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে “রূপ” তাহাই যদি বৃত্তিতাঁবচ্ছে দক-সংসর্গতাবচ্ছে- 
দক-প্রতিযোগিক-পর্য্যাপ্তি-সম্বদ্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক হয়-_ইত্যাদি | 

আর তাহ হইলে সম্বদ্ধের ন্যনতাধিক্য দোঘ ঘরিবার সম্ভাবন৷ থাকিবে 
সা । অর্থাৎ “ঘটের সংখ্য।? বলিরে যেমন ঘটের উপর যাঁৰৎ সংখ্যার স্থিতি- 
পম্তাবনা হয়, কোন নিদিষ্ট সংখ্যা বুঝাইবার উপায় থাকে না, এখন আর 


প্রথম লক্ষণ । ৮৭ 


উক্ত সন্বন্ধদ্বয়ের সংসর্গতার অবচ্ছেদকের উপর সেক্সপ যাবৎ সংখ্যার স্থিতি" 
সম্তাবন৷ থাকিলেও কোন দোষ হইবে না | 

এখন যদি বল। হয়, এরাপ সন্ভাবন। নিচয়-নিবারণ করিতে যাইয়৷ এত 
জটিলতার স্থষ্টি করিবার আবশাকতা কি? কোন কিছুর সংখ্য। বলিতে যদি 
সেই সংখা! ভিন্ন অপর সংখ্যাকেও বুঝায় তাহাতে ক্ষতি কি? আর 
“িংখ্যের-ভেদে সংখয। যখন পৃথক্‌ পৃথক্‌"” ইহ! শ্বীকার কর। হয়, তখন কোন 
কিছুর একত্বাদি সংখ্যা অপরের একত্বাদি সংখ্যার সহিত অভিন্ন হইতে 
পারিবে না । সুতরাং, এট বৃথ। আয়োজন কেন? 

এতদৃত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলিবেন__-এরপ না করিলে দোঘ আছে । কারণ, 
সংখ্যেয়-ভেদে সংখ্য। পৃথক্‌ পৃথক্‌ হয় বনিয়া “বহিমান্‌ ধ্মাৎ। স্থলে সংযোগ 
সম্বন্ধে হেতু ধরিয়া সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাঁধি করণ-নিবূপিত আধেয় ধরিতে 
পার! যায় না। কারণ, সংযোগত্বগত একত্ব কখন পমবায়ত্বগত একত্ব নহে ; 
তথাপি “দ্রব্যং সত্যাৎ* স্থলে দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সম্বন্ধে হেতু করিয়া 
কেবল “সমবায় অথবা “কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বন্ধের অন্যতর 
সগ্বন্ধে' সাধ্যাভাবাঁধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা ধরিলে ব্যাপ্তি-বক্ষণের অব্যাপ্তি 
দোঘ হয়। কিন্তু, যদি উক্ত সংখ্যাকে ঠিক ঠিক নির্দেশ করা হয়, তাহা 
হইলে আর এরূপ করিতে পার যাইবে না, এবং তাহার ফলে অব্যাপ্তি দোও 
হইবে না| 


দেখ “ব্রব্যং সত্বাৎ+ স্থলে দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সন্বন্ধে সত্তাকে হেতু 
ধরিয়। সমবায়-দশ্বন্ধাবচ্ছি ম-বৃত্তিতা, অথবা উক্ত অন্যতর-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃস্তিতা 
ধরিলে সংখ্যাগত এক প্রকার প্রক্য হইতে পারে; পরস্ত, সম্পণ একা 
হইবে না। কারণ, প্রথমস্থলে, অর্থাৎ দ্রব্যানুযৌগিক সম্বন্ধে হেতু ধরিয়। 
সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত। ধরিলে, হেতৃতাবচ্ছেদক-্পংসর্গ তাঁবচ্ছেদক হয়-_দ্রব্যা- 
নুযোগিকত্ব ও সমবারত্ব_এই দূইটী। ইহাদের মধ্যে যে সমবায়ত্বগত একত্ব, 
সে অবশ্যই বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক সমবায়ত্বগত একত্ব হইতে ভিন্ন 
হয় না, পরন্ অভিন্নই যয় ; আর তাহার ফলে উল্ত অবচ্ছেদকগত সংখ্যার 
এক প্রকার এক্যই ঘটে । আর তজ্জন্য এই স্থলে দ্রব্যত্বাভীবাধিকরণ- 
নিকূশিত শুদ্ধ-সনবার-সম্বন্ধাবচ্ছি -বৃত্তি তা, হেতু সত্তাতে থাকে, অর্থাৎ অবাপ্তি 
থাঁকিয়। যায়। কিন্ত, যদি উত্ত পর্যাপ্তি দ্বন্ধের সাহায' গ্রহণ করা যায়, 
তাহ) হইলে যে পধ্যাঞ্ডি সম্বন্ধের প্রতিঘোণী হয়-হতুতাবচ্ছেদক-সংস্গতাব- 
চ্ছেদকতা এবং অনযোগী হ'র--হেতৃতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদক, সেই 


৮৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহস্যয্‌ । 


পর্যাণ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে দ্বিত্ব, তাহাকে ছাড়িয়া আর অন্য 
কিছু ধরিততে পার! যায় না ; স্ুৃতরা* শ্বাপ্তি নিনারিনে তম | 


ধরর্ূপ দ্বিতীয় স্মলে অর্থাৎ দ্রব্যানুযো গক-সমবায়-সন্বদ্ধে হেতু গ্রহণ 
করিয়া কালিক ও দ্রব্যানুযোগিক সমবায় সন্বন্ধের অন্যতর সম্বন্ধে 
বৃত্তিতা ধরিলে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেদক হয়-দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও. 
সমবায়ত্ব-_-এই দৃইটী, এবং ইহাদের উপরিস্থিত যে দ্বিত্ব সংখ্যা তাহা, বৃ,্ততা- 
বচ্ছেন্ক-সংসর্গতাবচ্ছেদক যে, কালিকত্ব, দ্রন্যান্নুযোগিকত্ব, অমবায়ত্ব ও. 
অন্যতরত্ব-এই চারিটীর মধ্যস্থ দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত যে দ্বিত্ব, 
তাহ হইতে ভিন্ন হয়না ; পরন্ত অভিন্ই হয় : আর তাহার ফলে উজ 
অবচ্ছেদকগত সংখ্যার এক প্রকার এক্যই হয়, এবং তজ্জন্য এস্বলে দ্রবাত্বা 
ভাবাধিকরণ-নিরাপিত দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সন্বস্কাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু 
সত্তীতে থাকে, অর্থাৎ অব্যাপ্তি থাকিয়। যায় | কিন্তু, যদি উক্ত পধ্যাপ্ধি 
সম্বন্ধের সাহাযা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে যে পধ্যাপ্তি-সম্বন্ধের 
প্রতিতোগী হয়--বৃন্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা, এবং অনুযোগী হয় 
_-বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেক, সেই পর্য্যাপ্ত সন্বন্ধের অনুযেগিতা- 
বচ্ছেদক যে চতুঃ, তাহাকে ছাডিয়।৷ আর তাহা অপেক্ষা অল্প সংখ্য। ধরিতে 
পারা যায় না, স্ততরাং অব্যাপ্তি নিবাবিত হয় । 

অতএব দেখ € 'ল. উন্ত অনাচ্ছন্ক-গন সংখ্যাব এক্যা-সম্পাদন- 
অভিপ্রাযে পূব্বাক্ত প্রণাব কৌশল শব শ্বন ক আনান এবং উক্ত 
জটিপত -স্্টিব প্র-ণাজনীয়ত1ও আছে । 

কিন্ত সৃক্ষাাব দেখিলে সাস্তবিক ইভানতও দইনি দোষ দেখিতে 
পাওয়া যায় । অবশ্য নৈয়ারিকের ভাক্ষ্যতুল।আশ্বশ্ন পৃষ্টিতেই তহা৷ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, আর তাহাদের দর্ধটঘটনপটীয়সী বৃদ্ধিরহইী হলে তাহার উপায়ও 
উদ্ভাবিত হইফাছে। 'আমরা এক্ষণে একে একে সেই দোষ দুইটী এব: 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিবারণোপায়ও নিদেণ বপিব | 


প্রথম /দাঘটি এই-- 





দেখ, এই “দ্রবাং সত্বাৎ। স্বলেই পাবা অবযাপ্তিটী থাকিয়া যায়। 
কারণ, ন্যুনতা দোঘ-স্থলে অথাৎ যেখানে হেত হাব্চ্ছেদক সন্বন্টী হয়- দ্রব্যানু- 
যোৌগিক-সমবাঁয়, এবং বৃর্ভিতাবচ্ছেদক সং স্টী হয়- কেবল সমবায়, সেখানে 
হেতুতাবচ্ছেদক-সংজ্গতাবচ্ছেদব-নিষ্ঠ ছ্িত্ব সংখা.টী, পধ]াপ্তি-সহছ-সাহাযে 


প্রথম লক্ষণ । ৮৯. 


পৃব্বোজ প্রকারে প্রাপ্ত হইলেও প্রতিযোগীব্ধপ হেতৃতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাঁব- 
চ্ছেদকতাটা, অনুযোগীরূপ হেতৃতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের প্রত্যেকের 
উপরও থাকে ; সুতরাং, বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেদক সম্বায়ত্নিষ্ঠ যে 
একত্ব সংখ্যা তাহা, হে তৃতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক--দ্রব্যানযোগিব ত্ব ও 
স্মবায়ত্ব-_এই দুইটীর মধ্যে সমবায়ত্ব-গত একত্বের সহিত অভিন্ন হইতেছে।, 
সুতরাং অব্যাপ্তি পৃব্র্বাবস্থই থাকিয়া যাইন্ছে। 

এতদৃত্তরে যাহ] কর্তব্য, অসামান্যখী নৈয়ায়িক কর্তৃক তাহাও অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে | নৈয়ায়িকগণ, এস্বলে এমন কৌশল করিয়াছেন, যাহাতে উত্ত 
প্রতিযোগীবূপ অবচ্ছেদকতাটী অবচ্ছেদকের প্রতোকের উপর থকিতে 
পারিবে না, পরস্ত সমুদায়েরই উপর থাকিবে । এই কৌশলটী আর নি ছুই 
নহে, ইহা অবচ্ছেদকতার ধন্ম যে অবচ্ছেদকতাত্ব, তদ্দারা পধ্যাপ্ডি সম্বদ্ধের 
অবচ্ছেদকতানিষ্ঠ প্রতিযোগীতাকে অবচ্ছিন্ন করিয়া ধরা | অর্থাৎ অবচ্ছেদ- 
কতাত্বাপে জবচ্ছেদকতাকে ধরিয়। পযাপ্তি-সম্বন্ধে অবচ্ছদকের উপর: 
স্বাপন করা । এক্সপকরিলে আর পৃব্বোক্ত দোঘটী ঘটবে ন। কারণ, 
নিয়ম আছে যে, অবচ্ছেদকতা যদি অবচ্ছেদনতাত্বরূপে অবচ্ছেদকেব ঈপর 
পর্যযাপ্তি সন্বদ্ধে থাকে, তাহা হইলে তাহা “বাসজা বত্ত হয়, অথাৎ 
প্রত্যেকনিষ্ঠ না হইর। সমগ্রমাত্রনিষ্ঠ হয় । 

অবশ্য, একথা মহামহোপাধ্যায় জগদীশ তর্কালক্কার স্বীকার করেন নাঃ. 
কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মথ্রানাথ তকবাগীশ প্রভৃতি, যাহার! সম্বন্ধের পর্য্যাপ্তি 
এই পথে প্রদান করিয়া থ'কেন, তীহারা স্বীকার করেন। সুতরাং এই 
পধ্যাপ্তিতে এই মতভেদ কোন ক্ষতি করে না| 

যাহা হউক, এই কৌণল বশতঃ হেততাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক- 





তাকে কেবল দ্রবানুযোগিপ তব ও “কবল সম মত্ববূপ প্রাতাক এবচ্ছেদক নিষ্ঠ 





করিয়া আর ধহিতে পার যাবে নাও উহ] তখন কেখলই ডভ্ত দুংটী সগগ্রমাব্র- 
নিষ্ট হহবে। আর তাহার ঘলে কেবল সমবায়মন্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে বৃর্ভিতা, সেই 
বত্তিতাবচ্ছেদক-সংসগ্গ তাবচ্ছেদক সমবায়ত্বনিষ্ঠ একত্বকে, হেতৃতাবচ্ছেদক- 
সংসর্গতাবচ্ছেদক যে “দুইটী”ঃ গেই দইটী মধ্যস্থঃ মাত্র সমবায়ত্ব-গত 
একত্বের সহিত এ্রক্য করিতে পারা যইবে না, স্ুতরাত অবাণ্ডি নিবারিত 
হইবে । 

এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে, অবচ্ছেদকতাত্বপে অবচ্ছেদকতাঁকে 


:৯০ ব্যাপ্তি-পঞ্কক-রহস্যম | 


'অবচ্ছেদকের উপর পরধ্যাপ্তি সম্বন্ধে ধরায় এই ফল লাভ হইল | অবচ্ছেদ- 
কতাটা এরপে প্রত্যেকের উপর থাকিল না বলিয়া পধ্যাপ্ডি-সন্বদ্ধের 
অনুযোগিতাবচ্ছেদক আর প্রত্যেকের সংখ্যাও হইতে পারিল না । 

জুতরাং, দেখা গেল ““দ্রব্যং সত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে সম্বন্ধের নুযুনতা 
'দোধ নিবারণ করিতে হইলে পৃৰ্রবে যে-ভাবে হেতৃতাবচ্ছেদ ক-সংসর্গতা- 
বচ্ছেদকের সংখ্যাকে নির্দেশ করা হইয়াছিন, এখন সে-ভাবে আর নির্দেশ 
করিতে হইবে না, অর্থাৎ পৃবেৰ বল। হইয়াছিল-_ 

“হেতৃতাবচ্ছে দক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি-সন্বদ্ধের অনু- 
যোগিতাবচ্ছেদক যে “রূপ” তাহাই হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধের সংসর্গতাঁবচ্ছে দ- 
কের অভীষ্ট সংখ্যা |” 

এমন বলা হইল, উহা-_ 

“হেতৃতাবচ্ছে দক - সংসর্গতাঁবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোৌগিক - পয্যাপ্রি- 
সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে “1” তাহাই হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধের 
সংসর্গতাঁবচ্ছেদকের অভীষ্ট সংখ্যা | 

এরূপ দ্বিতীয় দোষটা দেখ এই- 





“গ্রব্যং সত্ব'ৎ” ইত্যাদি স্থলে, অর্থাৎ যেখানে হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধচী 
হয় দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়, এবং বৃত্তিতাবচ্ছেপক সম্বন্ধটী হয়_কালিক ও 
দ্রব্যানুযোগিক সমবায় এতৎ্ অন্যতর সম্বন্ধ ; সেখানে বৃত্তিতাবচ্ছেদক- 
সংদগতাবচ্ছেদক-নিষ্ঠ “তুষ্ট” সংখ্যাটা পধ্যাপ্তি-সন্বদ্ধ-সাহায্যে পৃব্বে কত 
প্রকারে প্রাপ্ত হইলেও প্রতিযোগীরপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক সংসর্গতাবচ্ছেদকতাটী, 
অনুযোগীরাপ বৃত্তিতাবচ্ছেদ ক-সংসর্গতাবচ্ছেদকের প্রত্যেকের উপরও থাকে , 
আুতনাং, হেতুতাবচ্ছেদক-নংসর্গতাবচ্ছেদক- দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত 
যে দ্বিত্ব সংখ্যা তাঁহ।, বৃত্তিতাঁবচ্ছেদক-সংসর্গত!বচ্ছে ক - দ্রব্যানুযোগিকত্ব, 
সমবারত্ব, কালিকত্ব, এবং অন্যতরত্ব--এই চারিটার মধ্যস্থ দ্রব্যানুযোগিকম্ছ 
ও সমবায়ত্বগত দ্বিত্বের সহিত অভিন্ন হইতেছে । সুতরাং, অব্যাপ্তি পৃব্ববৎ্ই, 
থাঁকিরা যাইতেছে । 

এই অব্যপ্তি বারণাথ নৈয়ায়িকগণ পৃব্ৰোন্ত কৌশলেরই প্রয়োগ এস্বলেও 
করিয়া থাকেন । অর্থাৎ প্রতিযোগীরপ বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্- 
রূপে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংমর্গতাবচ্ছে দকতাকে বৃত্তিতাবচ্ছে দক-সংসর্গতাবচ্ছে- 
কের উপর পধ্যাপ্তি-সম্বন্ধে ধরিয়া থাকেন, এবং তাহার ফলে বৃত্তিতাবচ্ছেদক- 


প্রথধ লক্ষণ । | ৯১. 


ংসর্গতাবচ্ছেদকতাকে কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত, সমবায়ত্ব ও অন্যতরত্ব 
এই চাঁরিটী অবচ্ছেদকের প্রত্যেকনিষ্ঠ আর বলিতে পার যাইবে না ; উহ! 
তখন কেবলই উক্ত চারিটী সমগ্র-মাত্র-নিষ্ঠ হইবে, আর তজ্জন্য বৃত্তিতাবচ্ছেদক- 
সংসর্গতাবচ্ছেদকতা-্প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি-সন্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক ষে 
সংখ্যা, তাহাকেও প্রত্যেকনিষ্ঠরূপে আর গ্রহণ করা চলিবে না, এবং তাহার 
ফলে হেতুতাবচ্ছেদক, সংসর্গ তাবচ্ছেদক- দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্গত 
দ্বিত্বকে বৃত্তিতাবচ্ছেদ ক-সংসর্গ তাবচ্ছেদক--কালিকত্ব, দ্রব্যানুযোগিকত্ব, স্গ- 
বায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব--এই চারিটীর মধ্যস্থ দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগন্ত 
দ্বিত্বের সহিত একা করিতে পারা যাইবে না | আুতরাং অব্যাপ্তি নিবারিন 
হইবে | 


জতরাং, দেখা গেল, “দ্রব্যং সত্বাৎ” ইত্যাদি স্লে সম্বস্ধের আধিকা- 
দেঘ নিবারণ করিতে হইলে পৃবের্বে যে-ভাবে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতা- 
বচ্ছেদকের সংখ্যাকে নির্দেশ করা হইয়াছির, এখন সে-ভাবে আর নিদেশি 
করিতে হইবে না, অর্থাৎ পৃবের্ব বলা হইয়া ছল-_ 

*বৃত্তিতাবচ্ছেদক-ম-সর্গ ভাবচ্ছেদকতাপ্র তযোনিক-পধ্যাপ্তি-সন্বন্ধের অনু- 
যৌগিতাবচ্ছেদক যে “বীপ* তাহাই বত্তিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছে" 
দকের অভীষ্ট সংখ্যা? | 

এখন বলা হইল উহা-_- 

বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাঁবচ্ছেদকত ত্বাবচ্ছিন্ন* প্রতিযোগিক - পহ্যান্তি- 
সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে “রূপ তাহাই ব্তিতাঁবচ্ছেদক সম্বন্ধের 
সংসর্গ তাবচ্ছেদকের অভীষ্ট সংখ্যা 1% 

সুতরাং এখন তাহ] হইলে বলা চলে যে, হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের ষে 
পধ্যাপ্তিটী হইবে, তাহাতে উক্ত বূপদ্ধয়ের এ্রক্য থাক আবশ্যক | অর্থাৎ 
“ছেতুতাবচ্ছে দক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পধ্যাপ্তি 
সম্বন্ধ, সেই পরধ্যাপ্তি-সম্বন্ষের অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে রূপটী তাহাই যদি 
বৃত্তিতাঁবচ্ছেদক-পংসর্গ তাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পধ্যাপ্তি 
সন্বন্ধ, সে পধ্যাপ্তি-সন্বদ্ধের অনুযোগি তাবচ্ছেদক ““রাপ' হয়, তাহ। হইলে, বে 
হেতৃতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধে সাব্যাভাবাধিকরণ-নিরা' পত বৃত্তিত। ধরিতে হইবে, 
সেই সম্বন্ধের ন্যনতাধিক্য দোঘ আর ঘটবে না” | 


পরন্ত, এই বপছয়ের এঁক্য-সম্ধাদন করিয়া এই পদাথটীকে সাধ্যাতাবাধি- 


৯২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


করণ-নিরূপিত বৃত্তিতার বিশেষণ স্থানীয় করিবার জন্য নৈয়ায়িকগণ, যে-সব 
কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও বড় সহজবোধ্য নহে । তাহাতেও 
জানিবার ও বুঝিবার অনেক কথা আছে ; আমর! সে সব কথা এম্বলে আর 
উত্থাপন না করিয়া নিম দুই এবটী প্রকার-যাত্র প্রদর্শন করিলাম | বল। 
বাছল্য, এই পধ্যাপ্তি-ঘটিত পদাথটাকে ব্যাপ্তিলক্ষণে!ক্ত বৃত্তিতার বিশেঘণ 
স্বানীয় করাই আবশ্যক ; কারণ, এস্বলে প্রদঙ্গই উঠিয়াছে যে, সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-নিক্পিত যে বৃত্তিতাভা টা ব্যাপ্তি, সেই বৃত্তিতাটী কোন্‌ সম্বন্ধাবচ্ছিল্ন-_ 
তাহাই নিণয় করা । 

যাহা হউক, ন্যায়ের ভাঘায় চেতৃতাসচ্ছদক সম্বন্ধে এই পর্যযপ্ডি- 
সমন্বিত ব্যাপ্তিলক্ষণটী যেরূপে বালতে হয়, তাহার একটী প্রকার এই-_ 


“হেতৃতাবচ্ছে দক-সংসগগতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন- প্রতিযোগিক -পর্যাপ্ডি - 
সম্বদ্ধের অশুযোগিতাবচ্ছেদক যে “রাপ* তাহাতে শ্বাবচ্ছেদক-নংসর্গতাব- 
চ্ছেদকতাত্বাবচ্ছি ন্-প্রতিযোগিক-পধ্যাপ্তি সন্বদ্ধের অনুযোগিতাবচ্ছে দকত্ব- 
সম্বন্ধে বৃত্তি, যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ন্িরূপিত বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতা-সামান্যের 
স্বব্মপ-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহাই বাপ্তি | 

এস্বলে লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে, উত্ত বূপদ্বয়ের এক্য-সম্পদন 
করিবার অভিপ্রারে বাক্যের প্রথম ভাগান্তগত বাপটাতে বৃত্তিতাকে স্বাপন 
করা হইয়াছে, এবং উক্ত বাকোর দ্বিতীয় ভাগান্তরগ " রাপগীতে যে অবচ্ছে দ- 
কত্ব ধশ্টী আছে, তাহাকে উহাদের মধ্যে সন্বন্ধরূপে গ্রহণ কর হইয়াছে । 
বাস্তবিকপক্ষে সম্বন্ধ-সাহায্যে নৈয়ায়িকগণ সকলকেই সকলের উপর স্থাপন 
করিতে পারেন । এমন কি, যাহাদিগকে সাধারণতঃ নিতান্ত অসম্বদ্ধ বলিয়া 
বিবেচিত হয়, নৈয়ায়িকগণ সম্বন্ধ-গঠন করিয়া তাহাদিগকে পরম্পরে সন্বদ্ধ 
করিতে পারেন-একের উপর এপরকে স্থাপন করিতে পারেন। যেমন, যে 
ব্যক্তি, একটী ঘট বাবহার করিতেছে, মে বাভিকে স্বীযপট-জন+-পিতৃত্ব-্রপ 
একটী সম্বন্ধ সাহা'যা সেই টের শিল্দাতা কন্তকারের পিতার সহিত গম্বদ্ধ 
করিতে পর যায়, অর্থাৎ উক্ত পিতার উপর স্থাপন কর! যায় । অথবা, যে 
ভঙতলে ঘট আছে, সেই ভূতলকে আধেরং। মঘদ্ধে খটের উপর স্থাপন করিতে 
পারা যায় । ধিক কি,য.হাতে যাহা নাই, তাহাতে অভাববত্ব অর্থাৎ «না 
থাক! সম্বন্ধে তাহাকে আছে বল। যায় । ফলত, এই সন্বন্ধতত্বটী এই 
শাস্ত্রে মধ্যে অতি গহন বিঘয় ; ইহাতে প্রথম-শিক্ষার্থীর বিশেষ মনোযোগ 
আবশ্যক 1 যাঁহ। হউক, এস্বলে উক্ত অবচ্ছদকত্ব ধন্মাকে “সম্বন্ধে” পরিণত 


প্রথম লক্ষণ । ৯৩ 


করিয়া পর্যাপ্তিটা গঠিত করায় ইহাকে সম্বন্ধ-মুদ্রায় পরিণতি করা হইল বল৷ 
হয়। এইকশ ধন্-মুদ্রাতেও পধাপ্ত গঠন করা যায়। নিম়ে হিতীয় 
* ররর ররর, 
প্রকারের দৃষ্টান্ত স্ববাপে আমর। তাচ। প্রদান বারল'ম। 


“হেতুতাবচ্ছেদক-দংসগতাব চ্ছদক্তা ত্বারচ্ছন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তির 
অনুযোগিতাবচ্ছেদক যে “রূপ”, সেই ব্পাবচ্ছিন্ন যে অনুযোগিত৷, সেই 
অনুযোগিতানিরূপক যে পর্যাপ্ত, সেই পধ্যাপ্তির প্রতিযোগী যে অবচ্ছেদ- 
কতা, সেই অবচ্ছেদকতাশ্কিপক যে সংসগতা, সেই সংসর্গতার যাহ। 
আশ্রয়, সেই আশ্রয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাব্যাতাবাধিকরণনিব্পিত বৃত্তিত।, 
সেই বৃত্তিতাসামান্যের স্বর্পপ-সন্বদ্ধে যে অভাব, সেই অভাবই ব্যাপ্তি ।* 

এখন এই' প্রকারের" সহিত প্রথম *প্রকারের' যেটুক প্রভেদ, সেট কও 
লক্ষ্য করিবার বিঘয়। প্রথম “প্রচারে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদক- 
গত যে সংখ্যা, সেই সংখ্যার সহিত বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকগত 
সংখ্যাকে মিলাইয়৷ দিতে বৃত্তিতাবচ্ছেদকসংসগতাবচ্ছেদকগত সংখ্যার ছারা 
একটা সম্বন্ধ গঠন কর। হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকারে" উজ 
উভরকেই ধন্বব্থপে গ্রহণ করিয়৷। উক্ত সংখ্যাগত এক] প্রদর্শন করা 
হইয়াছে । এইজন্য ইহাকে ন্যায়ের তঘাতে ধর্মমুদ্রায় পধ্যাণ্তি বলে। 
যাহারা এইবপ গঠিত-সম্বন্ধের সংগতি শ্বীকার করেন নাঃ তাহাদের মতে 
পর্যযাণ্তি দিতে হইলে এরুপে দিতে হয় । 

প স্ত, এতগ্্যতীত অন্য অনেক উপায়েও এই পরধ্যাপ্তি গঠিত হইতে 
পাবে, নিয়ে আমরা তাহার মধ্য এক প্রার প্রদান করিলাম | ইহা] 
এইরাপ-- 


“হেতৃতানির্ূপিত-কিঞ্চিৎসম্বন্ধানবচ্ছিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অব- 
চ্ছেদকতাত্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পধ্যাপ্তি, সেই পধ্যাপ্তির অনুযোগি- 
তাবচ্ছেদক যে “রূপ”, সেই “পে” স্বনিরূপিত কিঞ্চিৎ-সন্বন্বনবচ্ছিন্ন 
যে অবচ্ছেদকতা, সেই অৰচ্ছেদ কতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে পর্যযা্তি 
সেই পর্যযাপ্তির অনুযোগিতাবচ্ছেদ কত্বব্বপ যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে থাকে যে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নি রূপিত বু ত্ততাঃ সেই বৃত্তিতার শ্বরুূপ-সম্বন্ধে যে অভাব, 
সেই অভ'বের নামই ব্যাপ্তি ।* 


এখানে পয প্তি-সন্বদ্ধের প্রতিযোগী হইল-_-“হেতুতানিবাপিত-কিঞ্চিখ 
সন্বন্ধানবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকত।”', এবং অনুযেগী হইল-_-“হেতৃতাবচ্ছেদক 


৯৪ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


সম্বন্ধ”, এবং এই সম্বন্ধগত সংখ্য। ধরিয়। পর্য্যাপ্তি গঠন করা হইয়াছে ; 
পৃৰের্ব কিন্ত স্বন্ধের যে সংসর্গতা, তাহার অবচ্ছেদকের সংখ্য৷ ধরিয়া পর্য্যাপ্তি 
গঠন করা হইয়াছিল, এইমাত্র বিশেঘ। হেতুতাবচ্ছেদক ধম্মটাকে বাদ 
দিয়। সন্বন্ধটাকে ধরিবার জন্য কিঞ্চিৎ-সন্বন্ধানবচ্ছিনন বল হইয়াছে ; কারণ, 
সম্বন্ধের উপর যে অবচ্ছেদকত। থাঁকে, তাহার অবচ্ছেদক আর কোন "সহ্বদ্ধ' 
হয় না। 

এখন দেখ এই পব্যাপ্তির ন্যনবারক ও অধিকবারক-দলদ্বয় কিরাপ। 

দেখ, প্রথম 'প্রকার' মব্যে “হে তুতাবচ্ছেদ ক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতা ত্বাবচ্ছি ন্- 
প্রতিযোগিতাক'” এই অংশের পরিবর্তে যদি “হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাব- 
চ্ছেদ্বকতা-প্রতিযোগিতাক*' বল! হয়, তাহা হইলে অধিকবারণ হয়, ন্যুন- 
বারণ হয় ন। ; এবং “ম্বাবচ্ছে দক-সংসর্গতাবচ্ছে দকতা ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাক” না বলিয়। যদি "স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছে দক তা-প্রতিযোগিতাক** বল! 
যায়, তাহা হইলে অধিকবারণ হয় না, কেবল ন্যনবারণ হয়। এজন্য, এই 
দুইটাই দিলে ন্যনতা ও আধিকা--এতদ্‌ উভয়ই নিবারিত হইবে । এইরূপ 
সব্বত্র। এক্ষণে সহজে কথাটী স্মরণ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়। নিমে 
একটী কৌশল-বিশেঘ প্রদত্ত হইল-_ 


হোতুতাধটি ত- 
বনিলে ২ কেবল 


তাত্বাবচ্ছি ল্ল ১ 

ন্যনবারণ 
বৃত্তিতাধটিত- বলিলে ৪ ) হয়। ৫ 
ত্বাত্বাবচ্ছিল ৩ 


না বলিলে ২ কেবন | বলিলে ২৭ ন্যুনাধিক 
অধিক উভয় 
বলিলে ৪ ) বারণ হয়। ৫ | বলিলে ৪ ॥ বারণ হয় । & 
এইবার দেখা যাঁউক, উজ পয্যাপ্তি-সমন্িত হেতুতাবচ্ছে দকসন্বন্ধটী 
কি করিয়া একটী সদ্ধেতুক অনুমিতিস্বলে প্রযুক্ত হয়| পূর্বপ্রথানুসারে 
এই সদ্ধেতুক অনুষিতিশস্থলটী ধরা যাউক-_ 
“বহ্হিমান্‌ ধূমাৎ ।৮ 


এখানে বহি--সাধ্য, এবং সংযোগন্সম্বন্ধে ধৃমটী-হেতু। বুতরাং 
ছেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ এখানে সংযোগ । এই সংযোগ-সন্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
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করিয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতাকে ধরিতে হইবে | পরস্ত, 
স্বল-বিশেষে এই হেতুতাঁবচ্ছেদক-সন্বন্ধটী ন্াযনতাবিক্য-দোঘ-দুষ্ট হয়, এজন্য 
ইহাতে যে পধ্যাপ্তি প্রদত্ত হয় তাহা হইল-_ 
গশ্বাবচ্ছেদক - সংজর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন -প্রতিযোগিতীক-পধ্যাপ্তি- 
সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সন্বন্ধে হেতৃতাবচ্ছেদকসংসর্গতাতচ্ছেদকতা- 
স্বাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক-পধ্য।প্রি-সন্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক-বৃত্তি ফে; 
সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত-ব্‌ ত্তিতা সেই বৃত্তিতা” ইত্যাদি । 
 স্থৃতরাং, এই পর্যযাপ্তি-সাহায্যে যেমন বিভিন্ন স্বলের “হতুতাবচ্ছে দক- 
সন্বদ্ধের ন্যনতাধিক্য নিবারণ করিয়া কেবল মাত্র তত্তৎ-সন্বন্ধের বোধক 
হইবার কথা, তদ্রপ এস্বনে উল্ত সংযোগ সম্বন্তধেরও ন্যুনতাধিক্য-নিবারণ' 
করিয়া কেবল উক্ত সংযোগ সন্বন্ধকেই বুঝাইবার কথা ॥ 
এখন দেখ, এই পধ্যাপ্তিটী কি কগিয়। প্রকৃত স্থলে প্রযুক্ত হয় | দেখ, 
এখানে বহ্যতাবাধিকরণ-নিরূপিত সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাবই 
হইবে ব্যাপ্তি । 
এখানে “স্ব'*প্র বৃত্তিতা । 
স্বাবচ্ছেদকসংস্গ লবৃত্তিতার ভবচ্ছেদক সম্বন্ধ এখানে ইহ। সংযোগ । 
স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংযোগত্ব | 
স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতা _সংযোগত্ববৃত্তি ধন্নমবিশেষ। 
স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতাত্বসংযোগত্ববৃ ভিধর্্ুবিশেঘের ধর্ম | 
এতদবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তি সন্বন্ধ-ইহা। সেই সম্বন্ধ যে সস্বন্ধে. 
স্বাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বরূপে স্বাবচ্ছে দক*সংসর্গতাবচ্ছে" 
দকতাকে স্বাবচ্ছেদকসংসগগতাবচ্ছেদকের উপর স্থাপন করা হয় । 
এই সম্বন্ধের অনুযোগী-স্বাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদক অর্থাৎ সংযোগন্ব 1 
এই সম্বদ্ধের অনুযোগিতা _নসংযোগত্ববৃত্তি ধর্্মবিশেষ । 
এই অনুযোগিতাবচ্ছেদক-সংযোগত্ববৃত্তি ধর্্নবিশেঘের অবচ্ছেদক ;. 
ইহা? এখানে সংযোগত্বগত একত্ব সংখ্যা | 
এই অনযোগিতাবচ্ছেদকত্বসন্বন্ধ-উভ সংযোগত্বগত সংখ্য।-বৃত্তি-ধর্ষ- 
বিশেষ-রূপ সম্বন্ধ | 
এখন এই সম্বন্ধে হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন: 
প্রতিযোগিতাঁক পর্যাণ্তি সম্বন্ধের অনুযোগিতাবচ্ছেদক-বৃত্তি সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-নিক্সপিত “বৃত্তিতা” বলায় বুঝিতে হইবে উক্ত সংযোগমাত্র সম্বস্কা- 
ধচ্ছির “বৃত্তিতা!ঃ গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ-- 


৯৬ ব্যান্তি-পঞ্চক-রহস্যষ্‌ । 


এগ্রখানে হেতু-্ধম | 

হেতুতাঁবচ্ছে দকসংসর্গ--ধৃমনিষ্ঠ ধর্শ-বিশেঘের অবচ্ছেদক সম্বন্ধ, ইহ 
এখানে সংযোগ | 

হেতৃতাবচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেদক_সংযোগত্ব | 

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতা_ সংযোগত্ববৃত্তি ধর্মবিশেঘ | 

হেতুতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বসংযোগত্ববৃত্তি ধর্মবিশেঘের ধন । 

এতদবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তিসন্বন্ধ-ইহা। সেই সম্বন্ধ, যে সম্বন্ধে 
হেতুতাবচ্ছেদ কসংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বরূপে হেতুতাবচ্ছে দকসংসর্গ- 
তাঁবচ্ছেদকতাটীকে হেতুতাবচ্ছেদকসংসর্গতাবচ্ছেদকের উপর 
স্থাপন কর হয় । 

এই সন্বন্ধের অনুযে|শী-_ হেতুতাবচ্ছেদকপংসর্গ তাবচ্ছেদক অধ্াৎ 
সংযোগত্ব | 


এই সন্বপ্ধের অনুযোগিতা _সংযোগত্ববৃত্তি ধন্মাবিশেঘ | 
এই অনুযোগিতাবচ্ছেদক-সংযোগত্ববৃত্তি ধন্মবিশেঘের অবচ্ছেদক £ 
ইহ। এখানে সংযোগত্বগত একত্ব সংখ্যা । 

সুতরাং, পূর্বোজ্জ সংযোগত্বগত-একত্ব-সংখ্যাবৃত্তি-ধর্্ম বিশেঘ-সন্বদ্ধে 
এই সংযোগত্বগত একত্ব-সংখ্যাবৃত্তি যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত 
বৃত্তিতা, তাহা সংযোগ-সন্বস্ধাবচ্ছিনন হইল, অথচ সেই সংযোগ- 
লম্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকের ন্ানতাঁধিক্য-সম্তাবনা নিবারিত হইল ; আর 
ইহারই ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিতসমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত।, কিংবা 
কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, এ সংযোগত্ব-গত একত্ব সংখ্যার উপর থাকে 
'না। পরস্ত, সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত। এ সম্বন্ধে সমবায়ত্ব'গত একত্বের 
উপর থাকে, এবং কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃন্তিত। এ সম্বন্ধে কালিকত্বগত 
একত্বের উপর থাকে । সুতরাং ব্যাপ্তি-লক্ষণটা, অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি 
প্রভৃতি কোন দোষদূষ্ট হইল না। যাহা হউক, এই পধ্যাপ্তি-সমন্তিত 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রয়োগটী একটু মনোযোগসহকারে অভ্যাস কর! 
আবশ্যক ; কারণ, এই সকল বিষয় বুঝিতে পারিলে আয়ত্ত হয় না, এবং 
“আয়ত্ত হইলেও অপরকে বলিতে পারা যায় না। 


এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, টীকাকার মহাশয় এশম্বলে পরবে 
ন্যায় “অতিব্যাপ্তি' প্রভৃতির নামগ্রহণপুব্বক দোঘপ্রদর্শন না করিয়া 
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“ন ক্ষতি: এরাপ সাধারণভাবে দোখের উল্লেখ করিলেন কেন ? নিশ্চয়ই 
৫১ ৮884-81847/৯108488150782254 
তাহা৷ হইলে ইহার মধ্যে কোনও রহস্য নিহিত আছে। 


এতদূৃত্তরে বলা হয় যে, তাহ সত্য । কারণ, কোন মতে এস্বলে 
ঈ“অব্যাপ্তি* হয়, এবং কোন মতে এস্বলে “অসম্ভব” দোঘ হয় | এজন্য, 
' তিনি সাধারণভাবে দোঘের কথাই বলিয়াছেন, কোন মতবাদ? অবলম্বনে 
কিছু বলেন নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে | 


দেখ, “অপম্তভব'* বলিতে বুঝায় যে, লক্ষণটা কোন লক্ষ্যেই যায় না ;, 
এবং “অব্যাপ্তি” বলিতে বুঝায় যে, লক্ষণটী কোন-না-কোন লক্ষ্যে যায় না। 
দেখ, গগনভেদকে সাধ্য করিয়া ঘটত্বকে হেতু করিলে, ইহ। একটীডসছ্ধেতুক 
অনুমিতি স্থল হয় ; কারণ, যেখানে ঘটত্ব থাকে গগনভেদও তথায় থাকে £ 
সুতরাং ইহ] ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য | এখানে দেখ, যে “মতে” বৃত্তি" 
নিয়ামক কতিপয় সম্বন্ধ ভিন্ন গঠিত-সন্বন্ধের সংসর্গতা স্বীকার করা হয় না, 
সেই মতে এস্বলে লক্ষণ যাইবে বলিয়া অব্াপ্ডি-দোঘই হয়ঃ অসম্ভব দোষটা 
স্বীকার্ধয হয় না | কারণ, এখানে, সাধ্যাভাবগগনতেদাভাব অর্থাৎ গগনত্ব। 
ইহার অবিকরণ, সুতরাং গগন-ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। এখন, এই 
গগনে বৃত্তিনিয়ামক কোন সম্বন্ধেই ঘটত্ব থাকে না। কারণ, প্রথমতঃ গগন 
নিতা বলিয়া ইহাতে কালিকসম্বন্ধে ঘটত্ব থাকিতে পারে ন। | ছিতীয়, স্বরূপ- 
সম্বন্ধেও ঘটত্ব গগনে থাকিবে ন।, কারণ ঘটত্ব স্বরপস্বন্ধে কোথাও থাকে না । 
তৃতীয়, সংযোগসন্বদ্ধেও এ কথ ; যেহেতু ঘটত্ব হয় জাতি পদার্থ, এবং 
জাতিপ্রতিযোগিক সংযোগ সম্বন্ধই অসম্ভব | চতুর্থ, গগনের দিগৃ-উপাধিতা। 
নাই, এজন্য দিকৃকৃত বিশেঘণতাবিশেষ সম্বন্ধে ঘটত্ব, গগনে থাকিতে পারে 
ন। ' পঞ্চম, সমবায় সশ্বন্ধেও ঘটত্ব গগনে থাকিতে পারে না , কারণ, সমবায়- 
সম্বন্ধে ঘটত্ব ঘটেরই উপর থাকে । ঘষ্ঠ, তাদাস্থ্য.সন্বন্ধেও এ কথা : কারণ, 
তাদাত্বা সম্বন্ধে ঘটত্ব ঘটত্বেরই উপর থাকে, গগনে থাকিতে পারে না। এই 
প্রকারে বৃত্তিনিয়ামক যাবৎ সন্বন্ধেই দেখা যাইবে, ঘটত্ব গগনে থাকিতে 
পারিবে না। সুতরাং, হেতু ঘটত্বে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-গগন-নিরাপিত 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল-_লক্ষণ যাইল-_-অব্যাপ্তি হইল না। আর 
এরূপ এক স্বলে লক্ষণ যাইল বলিয়া, লক্ষণের “অসম্ভব” দোঘ আর হইতে 
পারিল না। সুতরাং “ন ক্ষতিঃ* পদে অব্যাপ্তিই ধরিতে হইল । 


কিন্তু যাহার : ্বাভাববত্াদি”_গঠিত-সহঘ্ধের সংসর্গতা বীকার করেন; 
৭ 


৯৮ বঙাপ্ত-পঞ্চকশ্রহস্যম | 


তাহাদের মতে এরপ স্বলেও লক্ষণ যাইবে না ; এবং তজ্ঞন্য “ন ক্ষতি: 
পদের অর্থ “অসম্ভব” দোষ । কারণ, স্বাভাববস্ত। সন্বন্ধের অর্থ--যে সম্বন্ধে 
কোন কিছু, কোন কিছুতে থাকে না, সেই “না থাকা” সম্বন্ধ! এই “না 
থাকা” সম্বন্ধে ঘটত্ব, গগনে থাকিতে পারিবে ; যেহেতু, ঘটত্ব গগনে থাকে 
না| সুতরাং, হেতু ঘটত্বে সাধ্যাতাবাধিকরণ-গগন-নিকূপিত বৃত্তিতার 
অতাব পাওয় যাইবে না, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে না| সুতরাং এইবপ সন্বন্ধ 
ধরিলে কোন লক্ষ্যেই লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের অসম্ভব দোঘ ঘটল । 
যাহা হউক, ““ন ক্ষতি” বলিয়া টীকাকার মহাশয় বিদ্যারথীকে এই সব কথ! 
অধ্যাপকসমীপে শিক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিলেন-_ইহাই বুঝা যাইতেছে । 


অর্জীপর হ্বিতীর ভিজ্তাস্য এই যে, বৃত্তিতাভাব মধ্যে সামান্যাভাৰ 
নিবেশকালে, আমর। দেখিয়াছি, সামান্যাতাতবরও ন্যনতাধিক্য সম্ভাবনা থাকে, 
এবং তজ্জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়া সেই ন্যনতাধিক্য নিবারণ কর৷ হয়, 
তাহাকে পর্যাপ্তি আখ্যায় অভিহিত কর হইয়াছে । এখানেও আবার যে 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা ধরিতে হইবে বল হইল, তাহারও ন্যুনতাধিক্য-সম্ভাবন৷ 
থাকে, এবং তজ্জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়। সেই ন্যনতাঁধিক্য নিবারণ 
করা হইল, তাহাকেও পধ্যাপ্তি আখ্যায় অভিহিত করা হইল | অথচ, 
সামান্যাভাব-নিবেশ-স্থলে পধ্যাপ্তি নামক কোন জ্বন্ধের ব্যবহার ঘটে নাই, 
কিন্তু এস্লে তাহার ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে । সুতরাং প্রশব হইতে পারে 
সামান্যাভাব-নিবেশকালে উক্ত পধ্যাপ্তিকে পধাপ্তিপদে অভিহিত করা হয় 
কেৰ ? 


এতদুত্তরে বল। যাঁয় যে. পযাপ্তি সন্বদ্ধের ব্যবহার ঘটিলেই যে কৌশল- 
বিশেষকে পধ্যাপ্তি আখ্যায় অভিহিত করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 
কোন কিছুর কোন প্রকার ন্যনতাধিক্য সন্ভতাবন৷ নিবারণ করিয়া ঠিক ঠিক 
তাবে বলিবার যে কৌশল অবলম্বন কর হয়, তাহাই পধ্যাপ্তিপদবাচ্য হইতে 
পারিবে । দেখ, পধ্যাপ্তি শব্দের অর্থও তাহাই । কারণ, 'পরি'পুৰর্বক আপু 
ধাতু “জি প্রত্যয় করিয়। পধ্যাপ্তি পদ সিদ্ধ হয়। আপ্‌ ধাতুর অর্থ-পাওয়া, 
ইহা। উপসর্গ যোগে বুঝায়__“ঠিক ঠিক র্লসিপে পাওয়া” বা “সম্পূরূপে 
পাঁওয়।” | পধ্যাপ্তি শব্দের এই অর্থ লইয়। ইহাকে যখন পারিভাঘিক শব্দ- 
রূপে ব্যবহার করা হয়, তখন ইহ। সন্বন্ধ-বিশেষঘকে বুঝায়। এই সম্বন্ধবলে 
কোন কিছু, কোন কিছুর উপর সংখ্যাবচ্ছেদে থাকে বলা হয়। 


প্রথম লক্ষণ | ৯$ 


পরিশেষে তৃতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, ইতিপৃ্রে বল। হইয়াছে যে, ব্যাপ্তি 
লক্ষণের শেঘস্থ অবৃত্তিত্ব পদের “ববৃত্তিত্বসামান্যাভাবরূপ” অর্থ স্থিরীকৃত না 
হইলে উহার আদিস্থিত “সাধ্যাভাব” পদের প্রকৃত অথের ব্যাবৃত্তি সংলগু 
হয় না। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক্ষণে বৃত্তিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধের 
বর্ণনে আবার প্রবৃত্ত হওয়া কেন? একেবারে আদিসম্থিত পদ “সাধ্যাভীব' 
পদের প্রকৃতার্থ বর্ণন করাই ত উচিত ছিল? 

এতদৃত্তরে বল। যাইতে পারে যে, ইহা দোঘাবহ হয় লাই। কারণ, 
এস্বলেও অন্যক্পপ প্রয়োজন বিদ্যমান। বৃত্তিতাতাবপদে বৃত্তিতাসামান্যাতাব 
না বলিলে যেমন সাধ্যাভাব-সম্পকিত বক্ষ্যমাণ অব্যাপ্তি দান সম্ভব হইত না-. 
অর্থাৎ “বহমান ধৃমাৎ” স্থলে তর্ৃবহ্যতভাব কিংবা বহিজল উভয়াভাব ইত্যাদি 
যেক্ন্প অতাবই ধরা যাঁউক না কেন, তদধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতা ও জলত্ব 
এই যে উভয়, সেই উভয়ের অভাব হেতৃতে থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। তন্রপ, 
বৃত্তিতার অর্থ নিণীতি না হইলে অর্থাৎ ইহার অবচ্ছেদক সম্বদ্ধের নির্ণয় কর! 
ন৷ থাকিলে, সাধ্যাভাব-সম্পকিত অব্যাণ্তি অনিবারিত থাকে ; অর্থাৎ উক্ত 
“বহমান ধৃমাৎ” স্থলে তর্দ্‌-বহ্ক্যভাব কিংবা বহিজল-উতয়।ত,ব ইত্যাদি 
অভাব ন! ধরিয়া যে ধর্মও যে সম্বন্ধ অবলম্বনে বহ্িকে সাধ্য করা হয়, 
বহির সেই ধর্ম ও সেই সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরিলেও হেতুতা- 
বচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগকে ধরিতে হইবে, এরূপ নিয়ম না থাকায় বহ্যতাবের 
অধিকরণ ধূমাবায়ব-শিনূপিত সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা এবং বন্য ভাবাধি- 
করণ জলহদনিরূপিত কালিক-নন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, হেতু ধূমে থাকায় অব্যাপ্তি 
নিবারিত হয় না | এই কথাগুলি পরে আলোচিত হইবে, সুতরাং, এখানে 
যাহ] বল৷ হইল, তাহ] ভাল করিয়। বৃঝিতে হইলে পরবতী কথাগুলি অধ্যয়ন 
করিয়া ইহ পুনরায় অধ্যয়ন করিতে হইবে । এজন্য বৃত্তিতাভাব পদের 
রহস্য-কথনের পরেই সাধ্যাভীব পদের রহস্যে!দূঘাটন ন৷ করিয়া বৃত্তিতা- 
পদের রহস্যোদ্ঘধাটন আবশ্যক | 

পরস্ত, এই প্রশ্র আরও একটী উত্তর আছে। ইহা এই যে, ব্যাণ্ডি 
লক্ষণে পূর্র্স্থিত “সাধ্যাভাব”' পদের রহস্য-বর্ণনের পৃব্রবে যখন “বৃত্তিতা- 
ভাব** পদের রহস্য-কথন প্রয়োজন হইল, তখন বৃত্তিতা পদের রহস্য-বর্ণনও 
সাধ্যাতাৰ পদের রহপ্য-বর্ণনের পব্রেই প্রয়োজন। কারণ, যে বৃত্তিতার 
অভাব সম্বন্ধ প্রথমে বল। হইল, সেই বৃত্তিতার বিষয় যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, 
তাহাও তৎপব্বেই ব্যক্তব্য ; যেহেতু, বুত্তিতাভাবের সহিত বৃতিতার যত 


৯০০ ব্যাপ্তিপঞ্চকস্রহসায্‌ । 


ঘনিষ্ঠ সহন্ধ, ব্যাখ্যাক্রমরক্ষার্থ সাধ্যাভাব পদের সহিত তাহার তদপেক্ষা 
অধিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে পারে না--অন্যথ৷ করিলে অস্বাভাবিক দোষই 


ঘটিত। 

কিন্ত তথাপি মতান্তরে এই নিবেশের ব্রটা লক্ষিত হয়। কারণ, 
“কম্বথীবাদিমৎঃ। এবংবিধ গুরুধর্মর্ূপে সাধ্য ধরিলে তদবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা 
অপ্রসিদ্ধ হয় ; সুতরাং, অব্যাপ্তি ধটে | এজন্য ইহার উত্তরে বল! হয়, 
“সম্ভবতি লঘৌ ধর্মে গুরৌ তদভাবাৎ+ এ নিয়ম অনুসারে এই ব্যাপ্তি 


লক্ষণটা রচিত হয় নাই। 
যাহা হউক, এতদ্‌রে ব্যাপ্তি-লক্ষণের “বৃত্তিতা''পদের রহস্য সম্বন্ধে 


প্রয়োজনীয় যৎকিঞ্চিৎ অবগত হওয়৷ গেল, অতঃপর “সাধ্যাভাব** পদের 
রহস্য কি তাহ। অবগত হওয়া যাউক। 


সাধ্যাভাব-পদ্দের রহস্য 
টীকামূলম্‌ । 
সাধ্যাভাবশ্চ* সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছি্নী সাধ্যতাবচ্ছেদকা- 
বচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাকো বোধ্যঃ | 
তেন “বহিমান্‌ ধুমাদ্‌” ইত্যাদৌ সমবায়াদিসম্বন্ধেন বহিনসামান্তা- 
ভাববতি সংযোগ-সম্বন্ধেন, তত্তৃবহিত্ব-বহিজলোভয্তাস্তবচ্ছিম্নাভাববতিধ 
চ পর্ববতাদৌ, সংযোগেন ধূমস্ত বৃত্তো অপি ন ক্ষতিঃ। 


বজানুবাদ । 


আর সাধ্য/ভাবটা, সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং 
সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্মন্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা- 
নিরূপক অভাব বলিয়৷ বুঝিতে হইবে। 


*% সাধ্যাভাবশ্চ _সাধ্যাভাবঃ, চৌঃ সং। 

1 সগ্থন্ধাবচ্ছিম্ন সম্থন্ধেন, সোঃ সং। 

£ তত্তদৃবহিত্ত্ব-বহিন্জলো ভয়দ্বাদ্যবহ্ছিম্নাভাববতি -তত্তদৃবহিন্ত্ব-বহিগ্জলোভয়ত্বা- 
বচ্ছিমাভাববতি ! চৌঃ সং! ইত্যপি পাঠাঃ। 


প্রথম লক্ষণ | ১০২ 


জুতরাং, “বহ্ছিমান ধমাৎ* ইত্যাদি স্থলে লমবায়াদি সম্বন্ধে বহিসামিনায। 
অতাবাধিকরণ পব্্বতাদিতে এবং সংযোগ সম্বন্ধে তত্তৎ বহিত্ব, কিন্বা বহি-্ল* 
এতদৃ-উতয়ত্বাদি ছারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিতদ্যাগিতা, সেই প্রতিযোগিতা” 
নিকূপক যে অভাব, সেই অভাবাধিকরণ যে পবর্বতাদি, সেই পব্বতাদিতে 
সংযোগ-সন্বদ্ধে ধম থাকিলেও ক্ষতি হইল না। অর্থাৎ পর্রবতাদি-নিরূপিত, 
বৃত্তিতা, হেতু ধূমে থাকিলেও কোন দোষ হয় না| 


ব্যাখ্যা-লক্ষণৌক্ ““বৃত্তিতাভাব” এবং “বৃত্তিতা” পদের রহসা কথিত 
হইল, এক্ষণ “সাধ্যাভাব" পদের রহস্য কি তাহাই কথিত হইতেছে । 

পরস্ত, এই বিঘয়টী টীকাকার মহাশয়ের ভাঘা হইতে বুঝ৷ প্রথম শিক্ষার্থীর 
পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার নহে । এজন্য, আমর। এস্বলে প্রথমতঃ টাকাকার 
মহাশয়ের ব্যবহৃত কতিপয় প্রারিভাঘিক শব্দের অর্থ অবগত হইব, এবং 
তৎপরে তাহার কথিত বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করিব । বলা বাহুল্য, এ 
গ্রন্থে এই পারিভাঘিক শব্দটা আমরা বঙ্গতাঘায় ইহা যে অর্থে ব্যবহাত হয়' 
সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম। 

প্রথমতঃ দেখ, “সাধ্যাতাবকে সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যতার 
অবচ্ছেদক ধরা দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা. 
নিরূপক অভাব বলিয়৷ বুঝিতে হইবে*--একথাটীর অর্থ কি ? 

কিন্ত, একথাটীর অর্থ বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে “সাধ্যতার 
অবচ্ছেদক সন্বদ্ধ এবং সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম! বলিতে কি বুঝায় | 


“সাধ্যতার অবচ্ছেদক সন্বন্ধ'” বলিতে বুঝিতে হইবে, যেই সম্বন্ধে 
সাধ্য কর। হয় সেই সন্বন্ধ। সাধ্য শব্দের অর্থ অনুমিতির বিধেয় | যেমন 
“বহিমান্‌ খূমাৎ” স্বলে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্ির অনুমিতি কর! হয় বলিয়া 
সংযোগ সম্বন্ধে বহি সাধ্য হয়, এবং এই সংযোগ সন্বন্ধটী সাধ্যের ধর্ম 
যে সাধ্যতা, সেই সাধ্যতার অবচ্ছেদক অাৎ একরপ বিশেষণ হয়। 
অবচ্ছেদক শব্দের অর্থ ইতিপূর্বে ৬০ পষ্ঠায় কতিপয় পারিতাঘিক শব্দের 
অর্থ-নির্ণয়-প্রসঙ্গে আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি, এজন্য এম্বলে আর পুনরুপ্তি৷ 
কর। গেল ন। 

এররাপ ““সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম বলিতে বুঝিতে হইবে যে, ষে 
ধর্ম পুরস্কারে অর্থাৎ যেই ধর্মরূপে সাধ্য করা হয়, সেই ধর্দটী। যেমন, 
'বহিমান্‌ ধুমাৎ গ্ছলে বহি হয় বহিত্ব-ধর্ম পুরস্কারে সাধ্য, ধুম-্জনকত্ব 
অথব৷ দাহজনকত্ব প্রভৃতি ধর্মর্পে সাধ্য হয় নাই। ওদিকে বহি সাধ 


৮7৯ ব্যারতিস্পঞ্চকল্রহসায্‌ | 


ছয় বলিয়া সাধ্যের ধর্ম সাধ্যতাঁও বহির উপর থাকে । এরজন্য, এই বহিত্ব 
ধর্মটি সাধ্যতার অবচ্ছেদক অর্থাৎ একরূপ বিশেষণ হয় । | 


এই হেতু যংক্ষেপে বলা হয় যে কোন কিছুর যে ধর্মকে লক্ষ্য 
করিয়া সাধ্য করা হয়, তাহা হয় সাধ্যতাবচ্ছেদক বা সাধ্যতাবচ্ছেদক 


ধন্ন, এবং কোন কিছুর যে সম্বন্ধকে লক্ষ্য করিয়া সাধ্য কর! হয়, তাহা 


হয় সাধাতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ | 
তিতির হে রর 


এইবার এই ধর্ম ও পন্বদ্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-নিরূপক 
অভাব বলিতে কি বুঝায় তাহ দেখা যাউক। ইতিপূর্বে ৬১ পৃষ্ঠায় 
প্রতিযোগী ও প্প্রতিযোগিতা শব্দের যে অর্থ কথিত হইয়াছে, 
এস্বলে তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক । এতদনুসারে “সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
লম্বন্ধাবচ্ছি ন্-প্রতিযোগিতাশ্নির্ূপক অভাব” শব্দের অর্থ এই যে, যে 
সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধেই যদি সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহা 
হইলে এই অভাবটা, সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব 
হয়। প্রতিযোগিতাটী সাধ্যতাঁর অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ছারা অবচ্ছিন্ন হয় বলিয়া 
পাধ্যতাবচ্ছেদক সন্বন্ধটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় | এই প্রতিযোগিতা 
হয় প্রতিযোগার ধর্ম | সাধ্যটী হয় এই প্রতিযোগী । এজন্য, প্রতিযোগিতাটী 
সাধ্যের উপর থাকে | পৃব্বে যেমন সংযোগ সম্বন্ধটী সাধ্যতার অবচ্ছেদক হয়, 
এখানে তন্ধরপ ইহ] সাধ্যের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। 

সুতরাং “সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁক অভাব+ শব্দের অথ 
এই যে,যে ধর্ম পুরস্কারে সাধ্যকরা হয়, সেই ধর্ম-পুরস্কারে যদি সাধোর 
অতাব ধর! হয়, তাহ। হইলে সেই অভাবটী হয়-_সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন 
প্রতিযোগিতাক অভাব, অথবা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ীবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতা* 
নিরূপক অভাব। প্রতিযোগিতাটী, পাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
হয় বলিয়৷ সাধ্যতীবচ্ছেদক ধন্টী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়। এই 
প্রতিযোগিতা প্রতিযোগীর ধর্ম, সাধ্যটা হয় এই প্রতিযোগী, এজনা 
প্রতিযোগিতাটা সাধ্যের উপর থাকে | পৃব্রে যেমন বহিত্ব ধর্দটা সাধ্যের 
ধর্ম সাধ্যতার অবচ্ছেক হয়, তন্ধপ ইহ] সাধ্যের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক হয় । 

এইবার টীকাঁকার যহাশয়ের কথিত বিঘয়টীর অর্থ বৃঝিতে চেষ্টা করা 
হাউিক :- 


প্রথধ ল্ণ 1 ১০১ 


সাধাভাব পদের রহস্য-কথনাভিপ্রায়ে টীকাকার অহশিয় খলিতেছেন-- 
“সাধ্যাভাবটী সাধ্যতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং লাধাতাঁর অবচ্ছেদক ধর্ 
দ্বার অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিত।, সেই প্রতিযোগিতার নিষ্াপক অভাব বলিল 
বুঝিতে হইবে | সহজ কথায়-_যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, এবং যে ধর্দাকে 
লক্ষ্য করিয়া সাধ্য কর! হয়, সেই সন্বন্ধে ও সেই ধর্পব-পুরস্কারে সাধ্যা- 
ভাবটীকেও ধরিত হইবে । 


কারণ, তাহা হইলে “বহিমার্‌ ধ্মাৎ ইত্যাদি স্ধেতুক অনুমিতির 
দৃষ্টান্তে আর কোন দোঘ থাকিবে না| কিন্ত, যদি সাধ্যাতাবটীকে এক্সপ 
করিয়া না বুঝা হয়, তাহা হইলে সাধ্যাভীবটীকে যে-কোন সম্বন্ধ এবং 
যে কোন ধর দ্বার অবচ্ছিন্ন ফে প্রতিযোগিতা) সেই প্রতিযোগিতা - 
নিরপক অভাব বলিয়। ধরিতে পারা যাইবে । সহজ কথায়--যে-কোন 
সম্বন্ধে ও যে-কোন ধর্ম-পুরস্কারে ধরিতে পারা যাইবে ; আর তাহার ফলে 
লক্ষণের দেঘ ঘটিবে | চীকাকার মহাশয়, এই কথাটী তিন প্রকারে ব্ঝাইয়া 


দিয়াছেন । নিয়ে আমরা একে একে সেগুলি বিবৃত করিলাম । 
তন্মধ্যে প্রথম প্রকারটী এই-_ 


সাধ্যাভীবটীকে সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন 
যে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরাপক অভাব, অর্থাৎ যে 
সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে যদি সাধ্যের অভাব ধরা ন! হয়, পরস্ত 
যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদক থে ধর্ম, সেই ধন্ম দ্বারা অবচ্ছিন যে সাধ্যনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরাপক অভাব ধর। যায়, অর্থাৎ যে ধর্ম" 
পুরস্কারে সাধ্য করা হয়, কেবল সেই ধর্ম-পুরক্কারেই যদি সাধ্যের অভাব 
ধর] হয়, তাহা হইলে “বহিমান্‌ ধ্যাৎ' স্বলে সংযোগ-সন্বন্ধে বহিকে সাধ্য 
করিয়া সাধ্যাভীব ধরিবার সময় সমবায়-সন্বন্ধে বহিসামান্যের অভাবও 
ধরিতে পার! যায় ; আর তাহ] হইলে এই বঙ্ক্ভাবের অধিকরণ বলিয়। 
পবর্বতকেও পাওয়া যায়। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে বহি পর্বতে থাকে না, 
পরন্ত নিজের অবয়বের উপরই থাকে । আর ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে 
অব্যাপ্তি দোৰ হয় ; কারণ, সাধ্যাতাবাধিকরণ পর্বতে সংযোগস্নন্বন্ধে হেতু 
খুম থাকে বলিয়৷ সাধ্যাতাবাধিকরণ-নির্ুপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল, 
'বৃত্তিতার অভাব থাকিল না । 


কিন্ত বদি যে সম্বন্ধে সাধ্য (;কর। হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব বর 


১০08 ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


হয়, তাহা হইল আর অব্যাণ্তি হইবে না। কারণ, তখন বহ্যভাব আর 
সমবায়-সম্বন্ধে ধর! যায় না, পরস্ত সংযোগ-সন্বদ্ধেই ধরিতে হইবে, আর তজ্জন্য 
বহ্যভাবাধিকরণ পব্বতকে ধরিতে পার। যাইবে না, পরস্ত জলহদাদিকে 
ধরিতে হইবে £ কারণ, পৰ্ৰ্ত বহি, সংযোগ-সম্বদ্ধে থাকে, এবং জল” 
হদাদিতে বহি, সংযোগ-সন্বদ্ধে থাকে না, এজন্য ব্যাণ্ডি-লক্ষণে অব্যাপ্ডি 
দোষ ঘটিবে না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত। 
মীন-শৈবালাদিতে থাকে, বৃত্তিতার অভাব হেতু ধুমে থাকে । সুতরাং 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বল। আবশ্যক । 


দ্বিতীয় প্রকারটী এই-- 


সাধ্যাভাবটাকে যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ দ্বার! 
অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই' প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব এইমাত্র বলা 
হয়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্য কর! হয়, সেই' সম্বন্ধে মাত্র যদি সাধ্যের অভাব 
ধর] হয়, কিন্তু যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম, সেই ধর দ্বার৷ অবচ্ছিন্ন 
বলিয়৷ এ প্রতিযোগিতাকে বিশেঘিত করা না হয়, অর্থাৎ যে ধর্ম-পুরস্কারে 
সাধ্য কর। হয়, সেই ধর্ম-পুরস্কারে যদি সাধ্যের অভাব ধর। ন৷ হয়, 
তাহা হইলে “বহ্িমান্‌ ধূমাৎ। স্থলে সংযোগ-সন্বন্ধে বহিিকে সাধ্য 
করিয়।৷ সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সেই সংযোগ সম্বন্ধেই ধরা হয়ঃ অথচ 
বহি-সামান্যের অভাব না ধরিয়া যর্দি কোন নিদিষ্ট বহিত্ব-ধর্ম ঘারা অবচ্ছিম্ন 
সাধ্যনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরপক অভাব ধরা হয়, 
অর্থাৎ বহি-সামান্যের অভাব ন। ধরিয়। যদি “সেই বহ্ির অতাব* অর্থাৎ 
“মহা।নসীয় বহ্ছির অভাব”, ইত্যাকার কোন নিদ্দিষ্ট বহর অভাব ধরা হয়, 
তাহা হইলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিবার সময় “সেই বহ্যভাবের** অথবা 
“মহণনসইয় বহ্যভাবেরঃ অধিকরণ বলিতে পর্বতকেও ধরিতে পারা যায় । 
কারণ, সেই বহি, বা সেই মহানসীয় বহিঃ, পর্বতে নাই' : পরন্ত যথাস্থানে 
বা সেই মহানসেই-থাকে। আর ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অবযাপ্তি 
দোষ হয় ; কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-পব্বতে সংযোগ-সন্বন্ধে, হেতু ধৃম 
থাকে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্পিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার 
অভাব থাকিল না। 

কিন্ত যদি, যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে এবং যে ধর্ম-পুরস্কারে? 
সাধ্য কর! হয়ঃ ঠিক সেই ধর্ম-পুরস্কারে সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহ। হইলে 
আর অব্যাণ্চি হইবে না। কারণ, বহ্িত্ব-ধর্ম-পুরস্কারে বহি সাধ্য কর, 


প্রথম লক্ষণ । ১০৬ 


হইয়াছিল, এক্ষণে সাধ্যাতাব ধরিবার সময় সেই বহিত্ব-ধর্ম-পুরস্কারেই বহির- 
অতীব ধর। হইল। এজন্য সাধ্যাভাব যে ““বহ্যাভাব* তাহার স্বলে আর 
“কোন নিদ্টিষ্ট বহাভাব”” অর্থাৎ “'মহানসীয় বহ্কযভাব* হইতে পারিবে না % 
পরত্ত বহি-সামানন্যেরই অভাব হইবে, অর্থাৎ পব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস প্রভৃতি 
যাবৎ-স্বলীয় বহর অভাব হইবে ; আর তাহার ফলে বহ্যভাবাধিকরণ 
পবর্বত্তক ধরিতে পার যাইবে না, পরস্ত জলহদািকে ধরিতে হইবে * 
কারণ, পব্বতে সংযোগ-সদ্বন্ধে বহি থাকে এবং জলহদাদিতে, 
সংযোগ-সন্বন্ধে বহি থাকে না, এবং উহার ফলে ব্যাপ্তি-সক্ষণের অব্যাপ্তি 
দো ঘটবে না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদ-নির্পিত বৃত্তিতা, 
মীনশৈবালাদিতে থাকে এবং এ বৃত্তিতার অভাব ধূম হেতুতে থাকে। 
সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্াব চ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁক অভাব বল। আবশ্যক । 

তৃতীয় প্রকারটী এই-- 

উপরি উক্ত দ্বিতীয় প্রকারে যেমন বহ্বিত্বীপে বহিকে সাধ্য করিয়া 
বহ্যাভাব ধরিবার সময় কোন নিদিষ্ট বহির অভাব ধর! হইয়াছে, তন্রপ,, 
যদ্দি বহি ও জল--এতদুভয়ত্ব দ্বার অবচ্ছিন্ন বহ্ি-নিষ্ঠ-প্রতিযোৌগিতাক অভাব 
ধরা যায়, অর্থাৎ বহি ও জল--এতদুভয়ের অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিবার সময় বহ্ছি ও জল--এতদুভয়ের অভাতবর অধিকরণ 
বলিয়৷ পব্বতকেও ধরিতে পারা যায়। কারণ, বহি ও জল--এতদূভয় 
একত্র হইয়া পর্বতে থাকে না ; বস্ততঃ, এত?ভয় একত্র হইয়া! কেবল 
পব্বতে কেন, কোথাও থাকে না| আর ইহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অবাপ্তি 
হয়। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ পৰ্বতে, সংযোগ-নন্বন্ধে হেতু ধৃম থাকিতে 
পারে বলিয়। সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিক্রপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার 
অভাব থাকিল ন)। 

কিন্তু, যদি যে সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে এবং যে ধর্ম-পুরস্কারে 
সাধ্য করা হয়, ঠিক সেই ধন্ব-পৃরস্কারে সাধ্যের অভাব ধরা হয়, তাহ। 
হইলে আর অব্যাপ্তি হইবে না । কারণ, তখন সাধ্যাভাব যে “বহ্যতীব*” 
তাহার স্থলে আর “বহি ও জল--এতদ্তয়াভাব* হইতে পারিবে না, 
পরস্ত বহি-সামান্য-মাত্রেরই অভাব হইবে । আর তাহার ফলে বহ্য্য- 
ভাবাধিকরণ ধরিতে পব্বতকে ধরিতে পারা যাইবে না, পরস্ত, জলহ্দাদিকে 
ধরিতে হইবে । ইহার কারণ, পব্বতে সংযোগ-সন্বন্ধে বহি থাকে, এবং 
জলহ্রদারদিতে বহি, সংযোগবসন্বদ্ধে থাকে না। যাহা হউক, ইহার ফলে 


১০৬ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যহব | 


ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ ঘটিবে না| কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ ভ্বল- 
হদাদি-নিক্পিত বৃত্তিতা, মীনশৈবালাদিতে থাকে, এবং বত্তিতার অভাব, ধুম 
হেতুতে থাকে । সুতরাত দেখা যাইতেছে, সাধ্যাভাব বলিতে সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক ধম্মাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়াও বুঝ আবশ্যক । 

স্রতরাং, উক্ত তিনটী স্থল হইতেই দেখা গেল--“সাধ্যাভাব” বলিতে 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্য তাবচ্ছেদক-ধর্দীবচ্ছি-প্রতিযোগিতাক 
অভাব" বলিয়া বঝিতে হইবে | 


এখন দেখ! যাউক, সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্হির এবং 
সাধ্াযতাবচ্ছেদক-ধর্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরপক অভাব না বলিলে যে 
দোষ হয়, তাহ দেখাইবার জন্য চীকাকার মহাশয়, যে তিনটা প্প্রকার' 
প্রদর্শন করিলেন, তাহার প্রকৃতি কিরূপ। কারণ, উজ প্রকারত্রয়ের 
প্রকতিটা বুঝিতে পারিলে আমরা, উপরি উক্ত নিবেশের যদি কোন ত্টা 
থাকে, তাহ] হইছে তাহ। নিবারণ করিতে চেষ্টা করিব । এখন, পর্ব 
কথ! স্মরণ করিলে দেখ যায় যে, প্রথম প্রকারে তিনি দেখাইতেছেন-- 
যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ট-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধ 
এক বলা না হয়, 
তৰে যখন সাধ্যতাবচ্ছেদক-নন্বন্ধ হয় “সংযোগ?” 
এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হয় “সমবায়” 
তখন “বহ্ছিমাব ধ.মাৎ*' স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোঘ ঘটে। 
বল। বাহুলা, এই দোঘ-নিবারণ করিবার জন্য ““সাধাতাবচ্ছেদণক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব* বলা আবশ্যক । ইহার অর্থ “সাধ্যতা- 
বচ্ছেদ ক-মন্বন্ধ-নি্-অবচ্ছেদকতা-নিরূপক যে প্রতিযোগিতা “সেই প্রততি- 
যোগিত।-নিরাপক অভাব” বুঝিতে হইবে । অবশ্য এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধর্ম এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিবোগিতাবচ্ছেদকণ্ধর্্থী যে অভিন্ন, তাহাতে আর 
কোন সঙ্গেহ নাই । 
দ্বিতীয় প্রকারে তিনি দেখাইতেছেন-_ 
যদি কেবল সাধ্যতাবচ্ছেদক-নম্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধ সমান হয়, 
এবং যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্্ হয় “বহিত্ব*ঃ, কিন্ত, 
সাধ্যনিষ্ট-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধন্্ হয় “তত্ব! আর “বহিত্ব*” 
“সেখানে “'বহিযান্‌ খ্মাৎ' স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে পৃথববৎ দোষ ঘটিবে। 


প্রথম লক্ষণ | ১০৭ 


এরপ তৃতীয় প্রকারে" তিনি দেখাইতেছেন-- 

যদি সাধ্যতাবচ্ছেক-সত্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ- প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-্ব 

সমান হয়, 

এবং যেখানে সাধাতাবচ্ছেদকশ-্ধর্খ হ'য় “বহিত্ব*, কিন্ত, 

সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ধর্ম হয়_-ণবহ্িত্ব”। “জলত্ব*ঠ, এবং 

“বহিজলোভয়ত্বঃ*, 

সেখানে উত্ত “বহিমান্‌ ধূষাৎ স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে পৃব্ববৎ দোঘ 

ঘাটবে। 

'বল। বালা, এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের, দোঘ-নিবারণ-মানসে 
টীকাঁকার মহাশয়, “*সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব” বলিয়া- 
ছেন। অর্থা২--সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্্নিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতা-নিকাপক যে প্রতি- 
যোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরাপক অভাব” বঝিতে হইবে । 

এইবার দেখ যাউক এই প্রকার-ত্রয়ের প্রকৃতি কিরূপ । 


দেখা খায়, প্রথম প্রকারে €তনি যাহা প্রদর্শন করিলেন, তাহাতে সাধাযতা- 
বচ্ছেদক-সম্বন্ধ এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতীবচ্ছেদক-সম্বন্ধের প্রকারগত একা 
আবশ্যক-_এইটুকু বুঝা! গেল। অর্থাৎ একটা যদি “সমবায়” হয়, তাহা হইলে 
অপরটীও সমবায়" হইবে, এবং একটী যদি “সংযোগঃ হয়) অপরটিও তাহ! 
হইলে সংযোগ" হইবে * পরস্থ, একটী “সমবায় অপরটী "সংযোগ" এক্প 
বিভিন্ন প্রকার হইবে না, ইত্যাদি | কিন্তু যর্দি উভয়টাই *সমবায়ঃ কিংবা 
উভয়টাই «সংযোগ' ইত্যাদি এক সম্বন্ধ হয়, অথচ তাহাদের মধ্যে সংসর্গতার 
অবচ্ছেদকের সংখ্যাগত অনৈক্য ঘটে, যেমন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধের 
সংসর্গতাঁর অবচ্ছেদক-সংখ্যা যদি কোথায় অল্প হয়, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতি- 
যোগিতার অবচ্ছেদক-সহ্বন্ধের সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংখ্যা তথায় অধিক 
হয়, অথব। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধের সংসর্গতার অবচ্ছেদক-সংখ্যা যদি কোথাও 
অধিক হয়, এবং সাধ্যনিষ্-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংসগ্বতার 
'অবচ্ছেদক-সংখ্যা তথায় অল্প হয়ঃ তাহ হইলে এই অবচ্ছেদক-্সং খ্যাগত 
অনৈক্য নিবারণের যে প্রয়োজন” এবং 'উপায়'-এতদূতয়ের কোনটাই 
টাকাকার মহাশয় প্রদর্শন করেন নাই, বুঝা যাইতেছে | বস্ততঃ, এমন স্থল 
সম্ভব, যেখানে উজ্জ স্বন্ধছবয়ের প্রকারগত এঁক্য থাকিলেও উহাদের সংসর্গতা- 
বচ্ছেদকের সংখ্যা-্গত অনৈক্য ঘটিতে পারে, এবং এই অনৈক্যণনিবারণ 
করাও তথায় আবশ্যক হর, নচেৎ ব্যাপ্তি-সক্ষণে দোষ ঘটে। 


১০৮ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-্রহস্যহ্‌ | 


প্রথম দেখ, এই লম্বন্ধের ন্যূনতা দোঁঘটা কিরূপ, এবং তাহা নিবারণ না 
করিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে কি করিয়া দোঘ ঘটে। দেখ, প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনু- 
মিতির স্থল একচী-- 


“বহ্িমান্‌ ধুমাৎ” 


এম্বলে “সংযোগ ও সমবায় এতদন্যতরসম্বদ্ধে'' যদি বহিতকি সাধা করা৷ 
যায়, এবং “সংচযাগ-দন্বদ্ধে” ধূমকে হেতু ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যাভাব 
ধরিবার সময় ““পমবায়-সন্বদ্ধে” বহর অভাব ধরিলে সম্বদ্ধের নৃযনত। দোষ 
হয়| কারণ, এস্থলে সাধ্য ধরিবার সময়, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধের সংসগ্তা- 
বচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়--সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব--এই ব্রিতয়গত 
ত্রিত্ব, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যনিষ্-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধের 
ংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়_সংযোগত্বগত একত্ব । এখন, এক তিন. 
হইতে অল্প ; সুতরাং, এস্বলে সম্বদ্ধের ন্যনতা ঘটল । 


এখন দেখ, সন্বন্ধের এই ন্যনতা। ঘটিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের কি করিয়। দোষ 
ঘটে। দেখ, “সমবায় ও সংযোগ এতদন্যতির সন্বন্ধে* বহিকে সাধ্য করিয়া 
সাধ্যাভীব ধরিবার সময় যদি এ সম্বন্ধে না ধরিয়া কেবল “সমবায়” সন্বন্ধে 
বহ্য্যভাব ধরা যাঁয় : তাহ] হইলে এই বহ্্যভাবের অধিকরণটা পব্বত হইতে 
পারিবে, এবং তাহাতে সংযোগ-সন্বদ্ধে হেতু ধূম থাকিবে, অর্থাৎ সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিরুপিত বৃত্তিতা হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে 
না * স্ুতরাত, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দো ধটিগ্ব। বস্তুতঃ, এই দো 
নিবারণ করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন কর! হয়; তাহ] এ শাস্ত্রে পব্যাপ্তি 
নামে অভিহিত করা হয় । 

এঁব্ধপ এস্বলে সম্বন্ধের আধিকা-দোঘও সম্ভব, এবং তাহ) নিবারণ না 
করিলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণে প্ৰর্বৎ দোঘ ধটে। দেখ, প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনু- 
মিতির স্বল একটা-_ 


“সস্তাবান্‌ জাতে: 17 


এখানে যদি “সমবায় সম্বন্ধে” সত্তাকে সাধ্য করা যায়, এবং এ সম্বদ্ধেই 
জাতিকে হেতু ধরা যায়, তাহ। হইলে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় প্ড্রব্যানুযোগিক- 
সমবায়-সন্বদ্ধে* সততার অভাব ধরিলে সন্বন্ধের আধিকা-দোঘ হয় | কারণ, 
এম্বলে সাধ্য ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকগত, 


প্রথম লঙ্গণ । ১০৯ 


সংখা হয়- সমবায়তগত একত্ব : এবং সাধ্যাভিব ধরিবার সময় সাধ্যনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধের সংসর্গতাবচ্ছেদকগত সংখ্যা হয়- দ্রব্যানু- 
'যোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত ছ্বিত্ব । এখন, দৃই এক হইতে অধিক ; সুতরাং, 
এস্বলে সম্বন্ধের আধিক্য ঘটিল । 


এখন দেখ, সন্বন্ধের এইরূপ আধিক্য ঘটিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে কি করিয়া 
দোষ ঘটে । দেখ ““সমবায়-সন্বন্ধে” সত্তাকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার 
পময় যদি এ সম্বন্ধে ন৷ ধরিয়া পদ্রব্যানুযোগিক-দমবায়-সন্বন্ধে' সত্তাভাব ধর! 
যায়, তাহা হইলে এই সত্তাভাবের অধিকরণরুূপে গুণ ও কর্মকে ধরিতে 
পারা যায় | কারণ, দ্রব্যানুযোগিক-দমবায়-সন্বন্ধে সত্তাটী, গুণ ও কর্ধে থাকে 
না, পরন্ত দ্রব্যে থাকে । এখন এই সত্তাভাবাধিকরণ গুণ ও কর্মে সমবায়- 
সম্বন্ধে হেতু জাতিটা থাকিবে, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতা 
হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না। সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণে 
অব্যাপ্ডি-দোঘ ঘটিবে । বস্ততঃ এই দোঘ-নিবারণ করিবার জন্য যে কৌশল 
অবলম্বন করা হয়, তাহাঁও উক্ত পধ্যাপ্তি নামে অভিহিত হয়। টীকাকার 
মহাশয়, এই পর্য্যাপ্তির কথ আর বলেন নাই | পরত্ত, অধ্যাপক-সমীপে 
সকলেই ইহা শিক্ষা করিয়। থাকেন বলিয়া আমর] যথাস্থানে ইহার উল্লেখ 
করিতেছি। 


এইবার দেখ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পপ্রকারে' তিনি যাহ। প্রদর্শন করিলেন, 
তাহাতে বৃঝ। গেল--সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মী এবং সাধ্নিষ্ঠ-প্রতিযোগি তাবচ্ছেদক- 
ধন্মের এ্ক্য থাকা আবশ্যক | কিন্তু, এই উদ্দেশ্যে তিনি পূর্বোক্ত সম্বন্ধের' 
ন্যায় কোন স্থল প্রদর্শন করেন নাই | তিনি কেবন উক্ত ধর্মদ্বয়ের অব- 
চ্ছেদকের সংখ্যাগত এক্যস্চক স্থলই প্রদর্শন করিয়াছেন । অর্থাৎ। সম্বন্ধের 
ব্যাবৃত্তির সময়ে যেমন সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সন্বন্ধকে ত্যাগ করিয়৷ অন্য প্রকারে 
অন্য সম্বন্ধ ধরিয়৷ ব্যাবৃত্তি দিলেন, সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধম্মের সময় আর সেরপ 
করিলেন না । ইহার কারণ, অবশ্য এই যে, ব্যাপ্তি-ক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধম্ম এবং সন্বন্ধের উল্লেখ নাই, কিন্ত সাধ্যপদের উল্লেখ রহিয়াছে । এজন্য, 
সাধ্যকে ত্যাগ করিয়। অপর কোন বস্তুর অভাব ধরিয়। “সাধ্যতাবচ্ছে দক" 
ধম্মাবচ্ছিন্ন*' নিবেশের ব্যাবৃত্তি দেওয়া চলে না। 


কিন্ত, তাহা হইলেও তিনি যে দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত 
ধর্মদ্বয়ের অবচ্ছেদ্যকর সংখ্যাগত-এক্য-প্রদর্শনও সুসিদ্ধ হয় নাই । কারণ, 


১১০ ব্যাণ্তি-পঞ্চকম্রহস্যম্‌ | 


প্রথমতঃ দেখা যায় যে, তিনি যে প্রকারছ্য় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের উভয়ই 
অবচ্ছেদক-সংখ্যার আধিক্যবোধক স্থল । কারণ, বহিত্বরূপে বহিকে সাধ্য 
করিয়া বহ্যাভাব ধরিবার সময় প্রথম স্থলে তদৃবহির অভাব, এবং ছিতীয় স্থলে 
বহি-ল-উভয়ের অভাব ধরায় সাধ্যতাবচ্ছেদ কশ্ধর্শ-্বহিত্ব-গত সংখ্যা হয় 
একত্ব, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধন্ম, প্রথম স্থলে, যে তত্ব ও 
বহিত্ব-_-তদৃভয়-গত সংখ্যা হয়-দ্বিত্ব, এবং দ্বিতীয় স্বপে, যে বহিত্ব, জলত্ব 
এবং উভয়ত্ব--সেই ব্রিতয়গত সংখ্যা হয়-ত্রিত্ব | অবশ্য,ছি ওত্রি সংখ্য 
যে এক সংখ্যা হইতে অধিক, তাহ। বলাই বাহুল্য । স্থুতরাং, দেখা গেল, 
এতদুভয় স্বলেই ধর্ধা-বটিত অবচ্ছেদকের সংখ্যাগত আধিক্যই ঘটিল। 


তাহার পর, সুক্মতাবে দেখিলে দেখ! যাঁয় যে, “পাধ্যতাবচ্ছেদক-্ধন্া- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাব* পদে “সাধাতাবচ্ছেদক-ধন্মনিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতা- 
নিরূপক-প্রতিযোগিতা-নিরূপক-অভাব* বলিলেও গৃহীত -দৃষ্টান্তদ্বয়ের এই 
আধিক্যশ্জন্য দোঘ নিবারিত হয় না। কারণ, বহ্িত্ব-ধর্ম-ক্করপে বহ্িকে 
সাধ্য করিয়া তদ্‌ৃবহির অভাব 'ধরিলে, অথবা বহি-জল-উভয়ের অভাব ধরিলে 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মন যে বস্কিত্ব তাহ), সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-ধর্শ্মনিচয় 
যে-তত্ব ও বহ্িত্ব, এবং অন্যস্থলে--বহ্িত্ব, জলত্ব ও উভয়ত্ব-_ইহাদের 
অন্তর্গতই হইয়।৷ থাকে- ইহাদের সহিত সমান হয় না। সুতরাং, বলিতে 
পারা যায়, টীকাকার মহাশয়ের গৃহীত-দৃষ্টান্তদ্বারা উত্ত ধন্ব্ধয়ের এক্য- 
প্রয়োজন-্প্রদশন-বাসন৷ পূণ হয় না। পরস্ত, ৬থাপ পৃব্বে যেমন সন্বন্ধের 
পধ্যাপ্ডি-প্রদান প্রয়োজন, তদ্রপ এই ধন্মেরও পব্যাপ্তি-প্রদান আবশ্যক-- 
ইহাই এ্রস্লে টীকাকার মহাশয়ের অভিপ্রায় এতদ্দার। পণ্ডিতগণ এই রূপই 
বুঝিয়। থাকেন । 

তাহার পর দ্বিতীয়ত: দেখ বাঁয়, তনি ধর্মের অবচ্ছেদকগত সংখ্যার 
ন্যনতা-বোধক স্থলের দৃষ্টান্ত আদে গ্রহণই করেন নাই বস্তৃতঃ এমন *₹* 
আছে, যেখানে সাধ্যতাবচ্ছ্দেক-ধন্নের সংখ্য। হইতে সাধানিষ্ঠ-প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-ধশ্থের সংখ্যা অল্প হয়ঃ এবং তাহার ফলে ব্যাণ্তি-লক্ষণে অব্যাপ্তি 
দোঘও ঘটিয়া থাকে । সুতরাং সংখ্যাগত-একা-প্রদশনশ্প্রয়াসটী তাহার যেন 
একদেশদশীর প্রয়াস হইয়। পড়িতেছে। 

এখন কিন্ত এস্বলে একটী কথা উঠিতে পারে। কথাটী এই যে, টীকা- 
কার মহাশয় ধর্দের নৃযুনতা-বোধক স্বলের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ন) করায় উপরি উত্ভ 


প্রথম লক্ষণ । ১১১ 
দো হয় নাই। কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদকশ্ধর্মের সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকশ্ধর্ের সংখ্যা যদি ন্যুনও হয়, তাহা হইলে ব্যাণ্তি- 
লক্ষণের দোষ সম্ভব নহে । দেখ, যেখানে মহানসীয় বহি--সাধ্য, এবং 
মহনিসীয় ধূম--হেতু হয়, সেখানে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি কেবল-'বহির' 
অভাব ধর৷ যায়, তাহা হইলে ধঙ্দ্ের অবচ্ছেদকগত সংখ্যার ন্যনতাবে।ধক 
স্থলের দৃষ্টান্ত পাওয়। গেল বটে, কিন্তু তাহাতে অব্যাপ্তি-দেঘ ঘটে না । 
কারণ, সেই বহ্যভাবাধিকরণ হইবে জলহুদাদি ১ এবং এই জলহদাদিতে . 
মহানসীয় ধূম কেন, কোন ধূমই থাকে ন! বলিয়। স|ধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 
বন্তিতার অভাবই হেতুতে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না । 
এইর্প সব্বব্র | ফল কথ।, সাধ্যতার অবচ্ছেদকের সংখ্যা যদি অধিক হয়, 
এবং সাধ্যনিষ্-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সংখ্য। যদি অল্প হয়, তাহা হইলে 
ব্যাণ্জি-লক্ষণের দঘ ঘটে না | আর তজ্জন্যই বল৷ যাইতে পারে, টীকাকার 
মহাশয় ধন্মের ন্যনতা-বোধক স্বলের উল্লেখ করিয়৷ লক্ষণের ব্যাবৃত্তি ন৷ 
দেওয়ায় কোন দোঘ হয় নাই । 

কিন্তু এ কথাটি ঠিক নহে । কারণ, এমন অন্মিতিস্থল প্রদর্শন কর৷ 
বাইতে পারে যে, সেখানে ধঙ্মের ন্যনতা ঘটতেছে, এবং তজ্জন্য ব্যাণ্ডি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তিও ঘটিতেছে । দেখ, *ণ্রতিযোগিত। ও “বিঘয়িত।'! 
নামক দুইটী সম্বন্ধ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধের অর্থ-যে 
সম্বন্ধে কেহ কাহারও অভাবের উপর খাকে ; যেমন, বহ্ছিটা প্রতিযোগিতা- 
সম্বন্ধে বহ্যতাবের উপর থাকে বলা হয় । বিষয়িতা-মশ্বন্ধের অথ--যে মন্বন্ধে 
কোন কিছু জ্ঞানের উপর থাকে ; যথা, বচ্ছিটা বিষয়িত।-সম্বন্ধে জ্ঞানের উপর 
থাকে | এই সম্বন্বদ্বয়ের কোন সম্বন্ধে বদি কোন কিছুকে সাধ্য করিয়৷ পুনরায় 
এই সম্বব্ধই সাব্যাভাব ধর হয়, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকের সংখ্যা হইতে সাধ্য- 
নিষ্ট-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সংখ্যা কমাইয়৷ ধর যায়, তাহা হইলে সেই 
সাধ্য।ভাবের অধিকরণ এমন কিছু হইতে পারিবে, যেখানে হেতু থাকে, এবং 
তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ ঘটবে । 

ইহার কারণ, এই সন্বন্ধদয়ের বিশেষত্ব এই যে, যেই ধন্মরূপে যাহার 
অভাব ধর। যায়, অথব। যাহার জ্ঞান কর। হয়, সেই ধর্মরাপেই সেই বস্তটা 
প্রতিযোগিতা-সন্বন্ধে তাহার অতাবের উপর, অথব। বিষয়িতা-সন্বন্ধে তাহার 
জানের উপর থাকে । যেমন বহিত্ব-ধন্ম র্রপে যদি বির অভাব ধরা হয়) 
তাহা হইলে বহিত্ব-্ধন্মরূপেই বহ্ছিটী প্রতিযোগিতা-সম্বন্ধে বহাযতাবের উপর: 


১১২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহন্যমু । 


থাকিবে ; এবং বহিত্ব-ধর্থরূপে যদি বহির জ্ঞান কর! হয়, তাহা হইলে, সেই 
বহিত্ব-ধর্মক্মপেই বহিটী বিষয়িতা-সন্বন্ধে বহি-জ্ঞানের উপর থাকিবে । কিন্তু, 
দ্বেবাত্ব, প্রমেয়তাদি-ন্ূপ অন্য কোন ধর্মরূপে বহিটী কখনই প্রতিযোগিতা- 
সম্বন্ধে বহ্যাভাবের উপর, অথবা] বিষয়িতা-সন্বন্ধে বহিজ্ঞানের উপর থাকিবে 
পা । অবশ্য, অন্য লক্বন্ধের সময় এ নিয়মটী খাটিবে না। যেমন, পবর্বতে 
সংযোগ সন্বন্ধে বহি থাকে বলিয়া! পবর্বতে, বহ্ছিটী যেমন বহিত্বরাপে থাকে, 
তদ্ধপ তথার দ্রব্যত্ব, প্রমেয়ত্বাদি রুপেও থাকিতে পারে । সুতরাং, প্রতি- 
যোগিতা৷ বা বিঘয়িতা -সন্বন্ধে যদি কোন কিছুকে কোন কতিপয় ধর্মর্ূপে সাধ্য 
করা যায়, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি সেই সন্বন্ধেই অপেক্ষাকৃত অল্প 
'ধর্মরূপে সেই সাধ্যেরই অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অভাবের অধি- 
করণটী হেতুর অধিকরণ হইতে অভিন্ন হইয়া যায় ; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয় । 
কিন্তু, অন্য সম্বন্ধের কালে এ অভাবের অধিকরণটা হেতুর অধিকরণ হইতে 
অভিন্ন হয় না; সুতরাং, অব্যাপ্তি হয় না । ফলত:ঃ, প্রতিযোগিতা ও 
'বিষয়িতা-সম্বন্ধের এইটুকু বিশেষত্ব ; ইহ] ভাল করিয়া হাদয়ঙ্গম কর৷ 
'আবশ্যক | 


এখন দেখ, এই সন্বন্ধদ্বয়-সাহায্যে এমন স্থল করনা করা যাইতে পারে যে, 
সেখানে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে | দেখ একটা৷ স্থল হউক ।-- 


“মহানসীয়-বহ্য্যভাবত্বাৎ।” 


[ 
অথব! 
| “মহান শীয় বহিবিষয়ক-জ্ঞানত্বাঘ।” 


এখানে, সাধ্য-মহানসীয় বনি । ইহ] প্রতিযোগিত। বা বিষয়িতা-সম্বদ্ধে, 
এবং মহানসীয়ত্ব ও বহিত্ব ধর্মরূপে সাধ্য | 


হেতু-মহ1নসীয় বহ্থ্যতাবত্ব অথবা মহানপীয় বহিবিবয়ক-জ্ঞানত্ব । 


সাধ্যাতাব-্প্রতিযোগিত। ও বিধয়িতা-সন্বন্ধে এবং মহানসীয়ত্ব ও 
বহ্িত্ব-ধর্মরূপে ধরিলে ইহা হয়--মহানসীয় বহ্যভাব | কিন্ত, 
যদি বহ্কিত্ব-ধর্্নরূপে সাধ্যের অভাব ধর! যায়, অর্থাৎ “বহি” 
নাস্তি” ইত্যাকারক অভাব ধর৷ যায়, তাহা হইলে ইহা হইবে-- 
“বহ্যভাব"। মাত্র | 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-্বহ্যভাবের অধিকরণ | ইহা এস্বলে হইবে-" 
“মহানসীয়-বহযভাব”' অথব। “মহানসীয়-বহিবিঘয়ক জ্ঞান 1£ 


“অয়ং মহানসীয়-বহ্িমান্‌ 


প্রথম লক্ষণ | ১১৩ 


কারণ, প্রতিযোগিতা -সন্বন্ধে বহ্ছিটা “বস্ধিনাস্তি* ইত্যাকারক 
বহ্যভাবের উপর থাকে, “মহানপীয়-বহ্িরাস্তি* ইত্যাকারক 
মহানসীয়-বহ্কাভাবের উপর থাকে না, এবং বিষগিতা-সম্বদ্ধে 
বহি, বহ্ি-বিঘয়ক জ্ঞানের উপর থাকে, মহানসীয়-বহ্ি-বিবয়ক 
জ্ঞানের উপর থাকে না । 


সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিকপিত বৃত্তিতা মহানসীয়-বহ্্যভাৰ - নিরূপিত 
বৃত্তিতা, অথব।, মহানপী। র-বহিবিবয়ক-জ্ঞান-নির্রপিত বৃত্তিতা | 


এই বৃত্তিত। থাকে মহানসীয়-বহ্যভ!বত্ব অথব। মহানসীর-বহি- 
বিবয়ক-জ্ঞানত্বের উপর | 


ওপ্দকে “মহানপীয়-বহ্ধাভাবত্ব' অথবা “মহানসীর়*বহিবিঘয়ক-জ্ঞানত্বই” 
হেতু ; সুতৰ'ং, সাব্যাভাবাধিকরণ-নিবঠ্ত বৃত্তিতার অভাব পাওয়। গেল না, 
পরস্ত বৃত্তিতাই পাঁওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইল নাঃ অর্থঃ ব্যাপ্তি-সক্ষণের 
অব প্তিদোঘ হইল | সুতরাং, 'দখা গেল, সাধ্যত'বচ্ছেদক-ধর্দনগত সংখ্যা 
হইতে সধানিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ₹-ধন্মগত সংখ্যা অল্প হইলে ব্যাণ্তি- 
লক্ষণের হব্যাপ্ত দে'ঘ হয়। বস্ততঃ, এই অব্যাপ্তি-নিবারণ করিবার জন্য 
সাধ্যতাব.চ্ছদক-বন্মের ন্যনবারক পর্যাপ্তি-প্রদান প্রয়োজন হয়। 

অতএব বল! যাইত পারে-_বা]প্তি-লক্ষণোক্ত “সাধ্যাভাব*" পদের অর্থ 
যে, “সাধাতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাব্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাক অভাব” বল৷ হইয়াছে, তন্মধ্যগত যে ধর্ম ও সম্বন্ধের উল্লেখ 
আছে, সেই ধর্ম ও সম্বন্ধ উভয়েরই পধ্যাণ্ডি-প্রদান করা আবশাক। 


এখন দেখ! যাউক, এই পর্ষাপ্তি দুইটী কিন্বপ-- 


অবশ্য, এই পধ্যাপ্তি দূইটী অবগত হইবার পৃব্বেঃ ন্যায়ের ভাষা! এবং 
কৌশল সম্বন্ধে আমাদের কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাত কর। আবশ্যক, নচেৎ এই পধ্যাপ্তি 
দুইটার তাৎপধ্যগ্রহণ সহঙজে সম্ভব নহে । কিন্ত, তাহা হইলেও এস্বলে 
আমরা সে সকল কথা আর উথাপিত করিব না ; কারণ, ইতিপৃবের্ব হেতৃতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধ এবং সামান্যাভাবের পর্যযাপ্তি-বর্ণনকালে যে সকল কথা আমরা 
বলিয়৷ আসিয়াছি,_তাহ] স্মরণ করিলে বন্তমান বিষয়টা বুঝিবার পক্ষে 
বিশেষ কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।' সুতরাং, সংক্ষেপে বলিতে হইলে 
সে পর্যাপ্তি দুইটা এই-- 


*স্বাবচ্ছেনক-নংসর্গ তাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিব্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্য গতানুযো- 
| 


১১৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসামূ । 


গিতাবচ্ছেদকত্ব-সন্বদ্ধে, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদ কতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাক-পধ্যাপ্তনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ-বৃত্তি হইয়া-_ 
'বশনিক্মপিতৃ-কিঞ্চিৎ্*সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদব তাত্বাবচ্ছিন্ন- প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তয- 
নুযৌগিতাবচ্ছেদকত্ব-সন্বন্ধে, সাধ্যতানিরূপিত-কিঞ্িৎ-সন্বন্ধীবচ্ছিন্নাবচ্ছেদক - 
তাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্ত্যনুযোগ্রিতাবচ্ছেদক-রূপ-বৃত্তি যে প্রতি- 
যোগিতা, সেই প্রতিযেগিতা-নিবূপক যে অভাব--সেই অভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতাঁভাবই ব্যাপ্তি | 

ইহাই সাধ্যতাবচ্ছেদূক “'সম্বন্ধের” পর্যান্তি। এতদ্দারা সাধ্যতাবচ্ছোদ ক -সন্বন্ধ 
হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধকে অজ বা অধিক করিয়া ধরিতে পারা 
ঘাইবে না। এখানে “ম”পদে প্রতিযোগিতা, এবং “রূপ” পদে সংখ্যা ববঝিতে হইবে। 

ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক “ধর্মের” পর্যান্তি। এতদ্দারা সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্ম হইতে 
আধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মকে অল্প বা অধিক করিয়া ধরিতে পারা যাইৰে 
না। এখানেও "পদে প্রতিযোগিতা, এবং “রূপ”্পদে সংখ্যা বুঝিতে হইবে । এ 
স্থজো উত্তণ ধন্ম' ও সম্বন্ধ উভয়স্থলেই সম্বন্ধ পযাস্ত অংশে যথাক্রমে ধন্ম ও সন্বদ্ধ-ঘচিত 
আধিকা-বারণ, এবং অবশিষ্ত অংশে ন্যনতা বারণ করা হইয়া থাকে । 


ইহ1ই হইল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ও ধঙ্বের পধ্যাপ্তি । 

বলা বাহুল্য, এই স্থলে বৃত্তিতাটী কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সেই সম্বন্ধের 
পধ্যাপ্ডি কি, এবং এই বৃত্তিতাভাবটা কোন্‌ ধল্মাবচ্ছিন্ন এবং তাহারই ব। 
পর্যাপ্তি কি, ইত্যাদি কথ পূর্বে যেক্ধপ কথিত হইয়াছে, সেই ব্ূপই বুঝিতে 
হইবে : বাহুল্য ভয়ে, এস্বলে তাহ!র আর পুনরুক্তি করা হইল না। এক্ষণে 
আমর] দেখিব, এই পধ্যাপ্তি-সাহায্যে পুর্ব প্রদশিত স্থলসমূহে সম্বন্ধ ও ধর্সের 
ন্যনতাধিক্য দোঘগুলি কিরূপে নিবারিত হয়। 

প্রথমে দেখা যাউক, এই পধ্যাপ্ডি-সাহাযেন উক্ত “সাধ্যতাবচ্ছেদব - 
মহ্ঘদ্ধের” নৃযন্তা-দৌঘটী কি করিয়া নিবারিত হয়। 


ইতিপবের্ব উক্ত সন্বন্ধের ন্যুনতা-প্রদর্শনার্থ যে স্থলটী গৃহীত হইয়াছিল 
তাহা 


“বহ্হিমান্‌ ধুমা।” 


এখানে “সংযোগ ও সমবায় অন্যতর-সম্বদ্ধে* বহ্িকে সাধ্য এবং 
সংযোগ-সম্বদ্ধে ধূমটীকে হেতু করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় উজ “সংযোগ 
ও সমবায়-অন্যতর-সন্বন্ধে+ না ধরিয়। কেবল “সমবায়? সম্বন্ধে ধরা হইয়া” 


প্রথম লক্ষণ । ১১৫ 


ছিল ; এক্ষণে উক্ত পধ্যাপ্তি-প্রদান করিলে সাধ্যাভাবগিকে আর সেবপ 
করিয়৷ ধরিতে পারা যাইবে না। 


কারণ, “সংযোগ ও সমবায়-এতদন্যতর-সন্বন্ধে বহিকে সাধ্য করায় 
'“সাধ্যতাবচ্ছেদক- সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক- পর্যযাপ্তযনুযো- 
গিতাবচ্ছেদকরূপ”' হইতে সংযোগত্ব, সমবায়ত্ব এবং অন্যতরত্ব--এই ব্রিতয়গত 
ত্রিত্ব সংখ্য। হইল, এবং ““সমবায়েন বহ্ছিনাস্তি অভাবের” অর্থাৎ সমবায়" 
সম্বন্ধে বহির অভাব ধরিলে সেই অভাবের “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংসর্গতা- 
বচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্াপ্রযনুযোগিতাবচ্ছেদকরপ* হইল 
সমবায়ত্বগত একত সংখ্যা । সুতরাং, “শ্বাবচ্ছেদক-সংসর্গ তাবচ্ছেদ কতাত্বা- 
বচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক-পর্যযাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সন্বন্ধেগ এ সমবায়. 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রাতিযোগিতা থাকিল সমবায়ত্বগত একত্বের উপর ; কিন্তু সমবায়ত্ব, 
সংযোগত্ব এবং অন্যতরত্ব--এতৎ-ত্রিতয়গত ব্রিত্বের উপর থাকিল না! 
জতএব, এস্বলে “সংযোগ ও সমবায়-অন্যতর-সম্বন্ধে* বহ্ছিকে সাধ্য করিয়। 
সাধ্যাভীব ধরিবার সময় সমবায়-সম্বন্ধে বহির অভাব আর ধরিতে পারা গেল 
না, পরস্ত উত্ত অন্যতর-সন্বন্ধেই বহ্যতাব ধরিতে হইবে _বুঝ। গেল | অবশ্য, 
এস্বলে পর্যযাপ্ডির দ্বারা যখন ন্যনতা-বারণ কর! হইল, তখন বুঝিতে হইবে, 
এই বারণ-কাধ্যটী সন্বন্ধনংক্রান্ত পর্্যাপ্তির যে অংশে ধর্মকে লক্ষ্য কর। 
হইয়াছে, সেই অংশটার ফল | অর্থাৎ উপরি উক্ত পধ্যাপ্তিটার মধ্যস্থিত 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন - প্রতিযেগিতাক-পধ্যাপ্তযনু - 
যোগিতাবচ্ছে দকত্ব*__এই অংশমাত্র দ্বারা ধর্বের উক্ত ন্যুনতা-দোঘনি 
নিবারিত হইয়াছে । 


এইবার দেখা যাউক, এই পধ্যাপ্তি-সাহায্যে উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধের আধিক্য-দোঘটী কি করিয়। নিবারিত হয় । 


ইতিপুবের্বে এই সম্বন্ধের এই আধিক্য প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা যে 
স্থলটা গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা 


“সন্তাবান্‌ জাতেঃ | 


এখানে “সমবায় সম্বন্ধে সত্তাকে সাধ্য এবং “সমবায়” সম্বন্ধেই জাতিকে 
হেতু ধরিয়৷ সাধ্যাভাব ধরিবার সময় উক্ত “সমবায়-সন্বন্ধে না ধরিয়া দ্রব্যানু- 
যোগিক-সমবায়-সন্বন্কে* ধরা হইয়াছিল | এক্ষণে উক্ত পর্যাপ্ডি-প্রদান করিলে 
সাধ্যাভাবটীকে আর সেরপ করিয়া ধরিতে পার! যাইবে না । 


১১৬ ' ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


কারণ, “সমবায়-সম্বন্ধে” সত্তাকে সাধ্য করায় “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সং- 
সর্গতাবচ্ছেদকতাত্ব'বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক * পর্য্যাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছেদক - বুপ 
হইল সমবায়ত্বগত”? একত্ব * এবং *গদ্রব্যানুযোগিক-সমবায়েন সত্তা নাস্তি” অর্থাৎ 
দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সন্বদ্ধে সত্তা অভাব ধরিলে সেই অভাবের প্প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক - সংসর্গতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন * প্রতিযোগিতা'ক - পধ্য প্তয- 
নুযোগিতাবচ্ছেদক-রাপ” হইল দ্রব্যানুযোগিকত্ব ও সমবায়ত্বগত দ্বিত্ব। 
ন্তরা «স্বাবচ্ছে দক-সংসর্গ তাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তযন্- 
যোগিতাবচ্ছে দকত্ব-সন্বন্ধেধ ও দ্রবানুযোগিক-সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাটী থাকিল দ্রবাানুযোগিকত্ব এবং সমবায়ত্বগত দ্বিত্বের উপর, সমবায়ত্বগত 
একত্বের উপর থাকিল না। অতএব এস্বলে সমবায় সম্বন্ধে সত্তাকে সাধ্য 
করিয়া সত্তংভাব ধরিবার সময় দ্রব্যানুযোগিক-সমবায়-সন্বন্ধে আর ধরিতে পার! 
গেল না। অবশ্য, এস্বলে পধ্যাপ্তি দ্বার যখন আধিক্য-বারণ কর] হইল, 
তখন বুঝিতে হইবে, এই বারণ-ব্যাপারটা, সন্বন্ধ-সংক্রান্ত উক্ত পধ্যাপ্তিটীর 
“ম্বাবচ্ছেদক-সংসগতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা।ক-পব্যাপ্তযনুযো|গিতা- 
বচ্ছেণকত্ব সম্বন্ধে» এই অংশের ফল । 

এইবার দেখা যাঁউক, এই পর্যযাপ্তি-সাহঁযো উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধঙ্ধের ন্যনতা-দোঘটী কি করিয়। নিণারিত হয়। 


ইতিপৃবেরে এই ধর্মের এই ন্যুনতা-প্রদর্শন করিবার অন্য আমর! যে 
স্থলটী গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা__ 


“অয্পং মহানসীয়-বহিছিমান্‌ মহানসীয়-বহ্য্যভাবন্বাৎ |” 


এখানে, প্রতিযোগিতা-সম্বদ্ধে “মহানসীয়-বহ্িকে” সাধ্য, এবং স্বক্মপ-সম্বদ্ধে 
“মহানসীয়-বহ্াভাঁবত্বকে** হেতু করিয়া সাধ্যাতাৰ ধরিবার সময় এ সম্বন্ধে, 
মহা" সীয়-্বহ্নিতক্মপে বহ্যভাব ন! ধরিয়৷ কেবল বহিত্বর্ূপে বহ্যতাব ধর! 
হইয়াছিল | এক্ষণে কিন্তু, উক্ত পধ্যাপ্তি-প্রদান করায় সাধ্যাভাবটীকে আর 
সেরুপে ধরিতে পারা যাইবে না | 


কারণ, এই মহানসীয়-বহিকে শাধ্য করায় “'সাধাতা-নিক্মপিত-কিঞ্চিৎ” 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকত্রাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক - পর্যাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছে - 
দক-ব্ূপ'' হইল মহানসীয়ত্ব ও বহিত্বগত স্বত্ব, এবং “বহির্নীস্তিঃ' ইত্যা- 
কারক বহ্য/ভাবের “প্রতিযোগিতা-নিক্পিত-কিঞ্িৎ সম্বন্ধাবচ্ছি ্ন-অবচ্ছে দ- 
কতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক-পর্যাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছেদক-ন্প" হইল বধিত্ব- 


প্রথম লক্ষণ | ১১৫ 


গত একত্ব। সুতরাং, *শ্বনির্পিত-কিঞ্চিৎ-সন্বদ্ধাবচ্ছি্-অবচ্ছেদকতাত্বা" 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তনৃযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সন্বন্ধে' এ বহ্িত্ব-ধ্মা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত। থাকিল, বহ্িত্বগত একত্বের উপর, মহানসীম়ত্ব ও 
বহ্রিত্বগত ছিত্বের উপর থাকিন না । অতএব দেখ যাইতেছে, মহাঁনশীয়- 
বহ্িকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাতাব ধরিবার সময় কেবল বহ্যাতাবকে সাধ্যাভাব 
বলিয়া ধরিতে পার! গেল না। অবশ্য, এস্বলে যখন ন্যুনতা-নিবারণ কর! 
হইল তখন বুঝিতে হইবে, ইহা ধর্দম-সংক্রান্ত পধ্যাপ্তিটীর “সাধ্যতা-নিকপিত্ত 
কিব্িৎ-সম্বন্বাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক-পর্য্যাপ্তনুযোগিতা- 
বচ্ছেদক* ইত্যার্দি অংশের ফল। এই দৃষ্টান্তে “মহানসীয়-বহিবিঘয়ক- 
জ্ঞানত্ব'? হেতু দ্বার আর একটী স্থল কল্পনা কর] হইয়াছিল, কিন্তু তাহ! 
ইহার অনুরূপ বলিয়৷ আর পৃথকৃভাবে প্রদশিত হইল না। 

এইবার দেখা যাউক, এই পর্যাপ্তি-সাহাযো উত্ত ধর্দের আধিকা-দোঘটা 
কি করিয়া নিবারিত হয় ২ 


ইতিপৃবের, পধ্যাপ্তির প্রয়োজনীয় তা-প্রদর্শন-উপলক্ষে আমর দেখিয়াছি, 
ধনের এই আধিক্য-দোঘটী, টীকাকার মহাশয়ের গৃহীত দৃষ্টান্তেই পরিস্ফ্ট 
হইয়াছে, এই জন্য আমাদের প্থক্‌ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হয় নাই ; সুতরাং, 
এই স্মলটাতেই এই পধ্যপ্তি দ্বারা কি করিয়া আধিক্য-গ্রহণ-সন্তাবন] 
নিবারিত হয়, তাহা এক্ষণে আমাদের “দখা কর্তৃব্য। সে স্বলটী ছিল-- 


«“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ |” 
এখানে সংযোগ-সঘ্বন্ধে বহিকে সাধ্য, এবং এ সম্বদ্ধেই ধৃমটাকে হেতু 
করিয়৷ সংযোগ-সশ্বদ্ধেই সাধ্যাভাব ধরিবার সময় বহির অভাব না ধরিয়। 
একবার ““তদৃবহ্নির অভাব” এবং অন্যবার “বহি ও জল-উভয়ের অভাব", 
ধরা হইয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু, উজ্ত পধ্যাণ্তি-প্রদান করাতে সাধ্যাভাবটাকে 
আর সেরূপে ধরিতে পার। যাইবে না। ইহার কারণ কি, এক্ষণে আমরা 
একে একে দেখিব। 


প্রথম, বহিকে বহিত্ব-ধর্মরূপে সাঁধ্য করিয়া সাধ্যাভাব ধরিবার সময় তদ্‌- 
বহ্যতাব ধরিবার কালে কি ঘটে দেখ! _যাউক | এখানে বহছিকে সাধ্য 
করায় ৭সাধ্যতা-নিক্নপিত-কিঞ্চিৎ-সম্বপ্কাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছি নন. প্রতি- 
যোগিতাক-পর্য্যাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছে দক-“রূপ” হইল--“বহ্ধিত্ব গত একত্, 
এবং “তদৃ-্বহ্নিনীস্তি” ইত্যাকারক তদৃবহ্যভাবের “'প্রতিযোগিতা-নিরপিত- 


৬১৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


'কিঞ্চিৎ-সন্বন্ধাবচ্ছি ্র-অবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছি ন্-প্রতিযোগিতাক-পর্যাপ্ত্যনুযোগিতা- 
বচ্ছেদক “কূপ হইল “তত্ব” ও “বহ্িত্ব'-গত দ্বিত্ব । আুতরাং, *্ব- 
নির্ূপিত-কিকঞ্চিৎ-স্বস্কীবচ্ছি -অবচ্ছে দকতাত্বাবচ্ছি -প্রতিযোগিতাক-পরযাপ্তা- 
নযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-স্বন্ধে'” এ তরৃবহ্িত্বাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতা৷ থাকিল তত্ব 
ও বহ্ধিত্ব__এতদ্ভয়গত ছ্বিত্বের উপর, বহ্িত্বগত একত্বের উপর থাকিল না। 
অতএব দেখা যাইতেছে, এই পধ্যাপ্তি-বশতঃ বহিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যা- 
'ভাঁব ধরিবাঁর সময় বহর অভাব না ধরিয়া তদ্বহির অভাব ধরিতে পারা 
'গেল না। অবশ্য এস্বলে যখন ধর্মের আধিক্য-বারণ করা হইল, তখন 
বুঝিতে হইবে, ইহা উত্ত ধন্ম-সংক্রান্ত পধ্যাপ্তিটার “স্বনিরাপিত-কি ধরি 
সম্বন্ধাবচ্ছি ্-অবচ্ছে দক তাত্বাবচ্ছি বল-প্রতিযেগিতাক- পর্য ঢাণ্তানুযোগিতাবচ্ছে - 
দকত্ব-স্থন্ধ'' ইত্যাদি অংশের তাত্বাবচ্ছি মনের ফল। 


এইবার দেখতে হইবে, বহ্ছিকে বহ্িত্ব-ধন্্রপে সাধ্য করিয়া সাধ্যাভাব 
ধরিবার সময় বহি _ও জল এই উত্য়াতাৰ ধরিলে কি__ঘটে। কিন্তু, এ 
স্বলটী আর প্রথক্‌ করিয়৷ আলোচন৷ করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, এস্থলে 
যেমন পাধ্যনিষ্ট-অবচ্ছে দকের সংখ্যা হইতে সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অব- 
চ্ছেদকগত সংখ্যার আধিক্য ঘটিয়াছে, পৃব্বোক্ত তদ্‌বহ্াতাব স্থলেও 
তন্রপই ঘটিয়াছে । যেহেতু, এখানেও বহ্ছিত্ব-ধর্শবরূপে বহিকে সাধ্য করায় 
সাধ্যনিষ্ঠ অবচ্ছেদকের সংখ্যা হইতেছে বহ্বিত্বগত একত্ব, এবং সাধ্যাতাব 
ধরিবার সময় বহ্ি ও জল-উতয়াভাব ধরায় সাধ্য নিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক- 
গত সংখ্যা হইতেছে বহ্ছিত্ব, জলত্য এবং উভয়ত্বগত ব্রিত্ব ; সুতরাং, পধ্যাপ্ডি- 
প্রয়োগটা পৃৰর্ববৎই হইবে। 


পবস্ত, তাহা হইলেও এতৎ সংক্রান্ত একটা জিজ্ঞাস্য হইয়া থাকে । 
দজন্ঞাস্য এই যে, বহিকে সাধ্য করিয়া সাধ্যাতাব ধরিবার সময়, তৃবহ্থা- 
'ভাব, অথব। _বহ্ছি ও জল-উভয়াভাব ধরিলে যদি সাধ্যতার অবচ্ছেদকগত 
সংখ্য।, এবং সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকগত সংখ্যার আধিকা অংশে 
তদ্বহ্যতাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটী বহি ও জল-উভয়াভাব-ঘটিত দৃষ্টাস্তটার সহিত এক 
হুইল, তাহা হইলে তর্ৃবহ্ধ্যভাব-ঘটিত দৃষ্টান্তটী প্রদর্শন করিয়া আবার বন্ছি 
ও) জল-উভয়াভাব-ঘটিত দষ্টাস্তটি গ্রহণের উাদশ্য কি? এক প্রকারের 
দুইটা স্যল প্রদর্শন করিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় ন1। 


এতদ্ত্তরে বলা হয় যে, উজ্ত স্থল দুইটী, ধর্শের অবচ্ছেদক-গত-সংখ্যা- 





প্রথম লক্ষণ । ১১৯ 


ধিক্য-অংশে একক্সপ হইলেও তাহাদের মধ্যে পাথক্য বিদ্যমান ॥ অথ্থাৎ, 
তদৃবহ্থ্যভাঁব-ঘটিত দৃষ্টান্ত বার বহি ও জল-উভয়াভাব-ধটিত দৃষ্টাস্তের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতে পারে ন।। দেখ, তদ্বহ্যাভাব ধরিবার' কানে “নকল বহ্ছিকে' 
ধরিয়। তাহার অভাব ধর। হয় নাই, কিন্তু বটি ও জল-উভয়াভাব ধরিবার 
কালে “সকল বহ্ছিকে”' ধরিয়াই তাহার অভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি প্রদশন কর 
হইল। যদি, চীকাকার মহাশয়, এই প্রসঙ্গে কেবল তৃন্বহ্ধ্যতাব-টিতত 
দৃ্টান্তের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে ধর্্-সংক্রান্ত পর্য্যাপ্তি-প্রদানের 
আবশ্যকতা যে, তাঁহার অভিপ্রেত, তাহ] বলিবার আর উপায় থাকিত না ; 
কারণ, সাধ্যাভাবের অর্থ তাহা হইলে «সকল সাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাঁক 
অতাব' এই পধ্যত্ত বলিলেই “ত্দৃবহ্যভাব”-ঘটিত-দৃষ্টান্ত-মূলক অব্যাঞ্তি- 
দোষটা নিবারিত হইত | যেহেতু, “তদৃবস্থির্নান্তি'” এই অভাবের প্রতি- 
ষোগিত। সকল বন্কিতে থাকে না, পরস্থ তদ্বহ্িতিই থাকে । কিন্তু, সাধ্যা- 
ভাবের এক্সপ অর্থ করিলে, বাস্তবিক পক্ষে বহি-জল-উতয়াভাব-ধটিত দৃষ্টাস্তের 
অব্যাপ্তি নিবারিত হয় না ; কারণ, বহি-জল-উভয়াভাবের প্রতিযোগিতা 
সকল বহ্ছিতে থাকে, অথচ এই উভয়াভাবের অধিকরণ পব্বতকে ধরিয়া 
ব্যাপ্তি-ক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ প্রদর্ণন করা যাইতে পারে । সুতরাং, তদ্‌- 
বন্ক্যভাব-ঘটিত দৃষ্ান্তটী মাত্র গ্রহণ করিলে টীকাকার মহাশয়ের ধর্ম-সংস্তাস্ত 
পর্যাপ্তি-প্রদানের আবশ্য কতা -প্রদর্শ ন-প্রয়াস সিদ্ধ হইত ন1। 


এখন ইহার বিরুদ্ধে, যদি বলা হয়, ধর্বের ন্যুনত!-বোধক-স্থল-ঘটিত 
অব্যাপ্তি-নিবারণ-জন্য পধ্যাপ্তি যখন প্রয়োজন, পৃব্রে দেখা গিয়াছে, তখন 
উত্ভ়ার্তাব-বটিত দৃষ্টান্ত না গ্রহণ করিলেও ন্যনতা-নিবাঁরক পয্যাপ্তির সঙ্গে 
আধিক্য-নিবারক পধাধির প্রয়োজন হইবারই, কথা । কিল্ত, একথাও ঠিক 
নহে। কারণ, ধর্ধের এই ন্যনতা বোধক-স্বল-ঘটিত অব্যাণ্ডি-নিবারণ জন্য 
যে প্রকার পধ্যাপ্তির প্রয়োজন, তাহাতে পধ্যাণ্তির ন্যুনবারক অংশমাত্রই 
গ্রহণ করিলে চলিতে পারে, এবং আধিকা-্বাধক স্বন-্ঘটত অবাঞ্ডি- 
নিবারণের জন্য «“লকল-পাধ্যনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাঁক অভাব* বলিলেই হইতে 
পারে, পর্যযাপ্তর অন্তর্গত অধিক-্বারক অংশ-গ্রহণের আবশ্যকত। থাকে না। 
কিন্ত “সকল-সাধ্যনিষ্-প্রতিযোগিতাক-অভাব' বিলে “বহিশ্জল-উভয়া- 
ভাব”ম্ঘটিত দৃষ্টাত্তের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, ইহা ইতিপ্ব্বেই কথিত 
হইয়াছে। এজন্য বলিতে হইবে টীকাকার মহাশয় “তদৃবহ্যতাব" এবং 


১২০ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহন্যম্‌ | 


“বহি ও জল-উভয়াভাব* এই দুই প্রকারের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া ধর্দের 
আধিক্য-নিবারক পর্্যাপ্ডি-প্রদীনের আবশ্যকতাও ঘোঘণ। করিয়াছেন । 


এখন জিজ্ঞাসা হইতে ঠ_ প্রারে, সাধ্যাভাবটা কিরূপ,_এই কথা বলিতে 
প্রবন্ত হইয়া “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছে দক-ধর্মাবচ্ছি 
প্রতিযোগিতাক অভাব" এইভাবে সাধ্যতাবচ্ছেদক বর্ষ? ও ণসম্বন্ধকে” 
পৃথক করিয়৷ ন1 বলিয়। ““সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর-ধর্মীনবচ্ছিক্ন-প্রতিযোগি- 
তাঁক অভাব** বলিলেই ত পধর্ম” ও “বসন্বন্ধ'*--এতদৃভয়সাধারণ দেোঘই 
নিবারিত হইত । কারণ, সাধ্যতাঁর যাহ! অবচ্ছেদক হয়, তাহা ধর্মও 
যেমন হয়, তব্দপ *"সন্বন্ধও+? হয়, এবং এই ধর্মী ও সন্বন্ধই,আবার সাধ্যনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিত।রও অবচ্ছেদক হয় : সুতরাং “সাধ্যতাবচ্ছেদকের ইতর-ধর্মীন- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব" বলায় অল্প কথাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে 
-” “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ভিয-সাধাতানাচ্ছ দব-্ধর্মাবচ্ভি-প্রতিযোগিতাঁক 
অভাব” এরূপ করিযা পথক ভাবে বলিবার তাৎ্পর্যা কি? আর যদি বলা 


যায়, এবপ করিয়া “সন্বন্ধ' ও “ধন্মকে** একত্র করিয়া বলিলে পরব্বোজ 
সম্বন্ধ ও “বর্ষের” পধ্যাপ্তি-ছয়েরই বা দশ! কি হইবে? কারণ, পৃর্বোক্ত 
পর্য্যাপ্তিও ধর্্ ও সম্বন্ধ অনুসারে পৃথক ভাবেই রচিত হইয়াছে : তাহা হইলে 
বলিব, এ ক্ষেত্রে পর্যযাপ্ডিটাকেও একত্র করিয়৷ বলিলেই চলিতে পারিবে | 
বথা-_পস্বাবচ্ছেদক তাত্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পর্্যাপ্তানযোগিতাবচ্ছেদ কত্ব- 
সন্বছ্ধে সাধ্য তাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক পর্ষাপ্তানযোগি তাবচ্ছে দক- 
ব্ূপ-বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরূপক টি নাছ 
নিক্মরপিত বৃত্তিতাঁসামান্যাভাবই ব্যাপ্তি |! 


এতদনুসারে “বহিমান্‌ ধ্যাৎ-স্থলে-“সংযোগ-সন্বন্ধ”-ও “বহিত্ব"*বৃত্তি যে 
“্যাবত্ব”, তাহাই হয়--“উভয়-সাধারণ-সাধ্যতাঁবচ্ছেদ ক তাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাক-পধ্যাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছেদক-রূপ ;” সেই যাবত্বে “স্বাবচ্ছেদকতাত্বা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-পধ্যাপ্তযনুযোগিতাবচ্ছেদকত্ব-সন্বন্ধে! বৃত্তি যে প্রতি- 
যোগিতা, তাহাও “সংযেগেন বহ্ির্নাস্তি” এই অভাবীয় প্রতিযোগিতা ভিন্ন 
আর কিছুই হইতে পারিবে না | অতএব এই উভয়-সাধানণ-পর্যাপ্রি-প্রদান 
করিলে আঁর ধর্ম ও সন্বন্ধের পৃথক পখথক্‌ পর্ধাপ্রি-প্রদানের 'ভাবশ্যকতা 
থাকে না। 


এপথ. কিন্ত, নিরাপদ নছে'। কারণ, এমন স্বল গ্রহণ করা যাইতে 





প্রথম লক্ষণ । ১২১৯, 


পারে, যেখানে এই ধর্দ ও সম্থদ্ধের পৃথক পৃথক পর্য্যাপ্তি না দিলে ব্যাপ্তি" 
লক্ষণের অব]াপ্তি দোঘ হয়। মনে কর, যাহা কাণিক-সন্বন্ধে থাকে, যথা 
কালিকী, তাঁহাকে যদি সমবায়-সন্বদ্ধে সাধ্য করা যায়, এবং সাধ্যাভাব ধরিবার 
সময় যদি, যাহা সমবায় সম্বদ্ধে থাকে, যথা সমবায়ী, তাহার কালিক-সন্বন্ধে. 
অতাঁব ধর] যায়, অর্থাৎ ন্যায়ের ভাঘায় কালিকীকে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য 
করিয়া যদি সমবায়ীর কালিক-সম্বদ্ধে অভাব ধর! যায়, এবং গগনত্বকে হেতু 
করা যায়, তাহা হইলে সেই অভাবের অধিকরণ গগনও হইতে পারে ;. 
কারণ, গগন নিত্য পদার্থ, তাহাতে কালিক-সম্বন্ধে কেহ থাকে না ১ সুতরাং 
তন্নিরূপিত বৃত্তিতা৷ হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি হইল | 


এখন দেখ, উভয়-সাধারণ পর্্যাপ্তি দ্বারা এই দোঁঘ নিবাহিত হয় না 
কারণ, কালিকীকে সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্য করায় সাধাতাঁবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ হইল-_ 
সমবায়, এবং ধর্ম হইল--কালিকিত্ব অর্থাৎ কালিক ; এবং সমবায়ীর কালিক- 
সম্বন্ধে অভাব ধরার সাধ্যনিষ্-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইল--কালিক 
সম্বন্ধ, এবং ধর্ম হইল--সমবায়িত্ব অর্থাৎ সমবায় । সুতরাং, 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মী হইল “কালিক* এবং সম্বন্ধ হইল ““মবায় |” এবং 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকশ্ধর্্ হইল “সমবায়ঃ এবং সন্বদ্ধ হইল “কালিক' | 


এক্ষণে উভয়-সাধারণ পধ।প্তির দ্বারা সাধ্যতাঁবচ্ছেদক তাত্ববচ্ছিব্-প্রতি- 
যোগিতাঁক-পধ্যাপ্তানুযোগিতাবচ্ছেদকরূপ যে কালিক ও সমবায়গত সংখা 
তাহাই, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযেগিতাক-পর্যযাপ্তযনুযো গিতা- 
বচ্ছেদকরাপ সমবায় ও ক!লিকগত সংখ্যা হইল, অর্থাৎ কালিক ও সমবায়গত 
সংখ্যার সহিত তছিপরীত-ক্রমাপন্ন সমবায় ও কালিকগত সংখ্যার মধ্যে কোন 
ভেদ থাকিল না । 


কিন্ত, এস্বলে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংখার সহিত প্রতিযোগিতা” 
বচ্ছেদক-সম্বন্ধের সংখ্যার এঁক্যের আবশ্যকতা, এবং সাধ্যতবিচ্ছেদকশ্ধঙ্দের 
খ্যার সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্ধের সংখ্যার একের আবশ্যকতা 
পৃথকৃভাবে কথিত হয়, তাহা হইলে আর উহাদের “এরূপ” সংখ্যাগত ব্রক্য 
সম্ভাবনা থাকে না; কারণ, পুথকৃভাবে কখিত হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বঙ্ধ যে সমবায়, সেই সমবায়গত সংখ্যার সহিত প্রতিযোগিতীবচ্ছে- 
দক-সম্বদ্ধ যে কালিক, সেই কালিকগত সংখ্যার এঁক্য-সম্তাবনা-প্রসঙগ 
উত্থাপিত করিতে পার যায় ন৷ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক্ধরন্ন যে কালিক, সেই, 


১২২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ । 


ফানিকগত সংখ্যার সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-্ধ্ী যে সমবায়, সেই সম- 
বায়গত সংখ্যার এঁকা-সম্তাবনা কখনও হয় না। যেহেতু “সংখ্যেয়-ভেদে 
সংখা পৃথক পৃথক" এইক্প নিয়ম সব্বদ! সব্ববাদি-সন্ত ; সুতরাং, দেখা 
যাইতেছে, উক্ত ধন্দ ও সম্বদ্ধের নিবেশ ও তাহাদের পর্যাপ্তি, সকলই পৃথকৃ- 
তাবে বণিত হওয়। প্রয়োজন । 


এখন জিজ্ঞাস্য হইবে, ব্যাপ্ডি-লক্ষণের প্রত্যেক পদের রহ'দা-বণনে 
প্রবৃত্ত হইয়। টীকাকার মহ।শয় লক্ষণের অস্তাস্থ বৃত্তিতাভাব পদের রহস্- 
বর্ন প্রথম করিলেন, তৎপরে বৃত্তিতাপদের বহস্য-বর্ণন করিয়া তৎপরে 
লক্ষণের আদিস্থিত সাধ্যাতাঁৰ পদের রহস্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন--এই ক্রম- 
'তঙ্গ করিলেন কেন! 


এতদুত্তরে যাহা! বজবা, তাহা ইতিপূর্বে ৭১ ও ৭২ এবং ৯৯ ও ১০০ 
পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে ; সুতরাং, এক্ষণে তাঁহাকে স্মরণ করিবার একটী 
'কৌশন-চিত্র দিয়। ক্ষীন্ত হওয়া গেল। 


প্রকৃত-সাধ্যাতাব-নিবেশের 
হেতুভূত ব্যাবৃত্তি-সূচক অব্যাপ্তি 


পংঘটন মানসে “বৃত্তিতাভাব' নিবারণ মানসে 'বৃত্তিতা'পদের 
পদের রহস্যকথন প্রয়োজন, রহস)কথন প্রয়োজন । 


অর্ধাৎ সাধ্াতাব পদে সাধ্যতাবচ্ছেদক-"সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাঁধ্যতাবচ্ছেদক। 
বচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাঁক অভাব না বলিলে “বহিমান্‌ ধ্মাৎ”-স্থলে যে 
অব্যাপ্তির কথ! বল৷ হইয়াছে তাহ, বৃত্তিতাভাব-পদে' বৃত্তিতা-সামান্যাভাব 
না৷ বলিলে ঘটিয়। উঠে না, এবং তৎপরে বৃত্তিতাপদে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত। না বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি উক্ত নিবেশ সত্বেও নিবারিত 
হয় না | 

যাহ] হউক, এতদ্‌রে সাধ্যাভাবপদের রহস্য-সংক্রান্ত যৎকিঞ্চিৎ অৰগত 
হওয়া গেল, এক্ষণে সাধ্যাভাবাধিকরণ পদের রহস্য কি, তাহা দেখ। 
মাডিক। 


প্রথম লক্ষণ । ১২) 


লাধ্যাভাববও পর্দের রহস্য ৷ 
টীকামূলমূ । 


তাদৃশ-সাধ্যাভাববত্বং চ অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষেণ বোধ্যম্‌ | 
তেন *গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ» প্সন্তাবান্‌ জাতে ইত্যাদৌ বিষয়িত্বা- 
ব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধেন তাঘৃশ-সাধ্যাভাববতি ভ্ঞানাদৌ জ্ঞানত্ব-জাত্যাদেঃ 
বর্তমানত্বাৎ ন অব্যাঞ্থিঃ। 
বঙ্গানুবাদ | 


উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ আব'র অভাবীয়-বিশেঘণতা-বিশেষ সম্বন্ধে 
বুঝিতে হইবে । 

তাহ) হইলে “গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ””, এবং ণসত্তাবান জাতে১”' ইত্যাদি 
স্থলে বিষয়িতা এবং অব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধে এ সাধ্যাতাবাধিকরণ-জ্ঞানাদিতে 
জ্ঞানত্ব এবং জাতি প্রভৃতি বর্তমান থাকাতেও অব্যাপ্তি হইল না । 


দ্র্টুব্য-_এই স্থলে এবং ইহার পরবর্তী কতিপয় পঙ্ক্তি মধ্যে অতাধিক পাঠান্তর 
দৃষ্ত হয়, অধ্চচ ইহাতে তা্পর্য-বিরোধ ঘটে না। যাহা হউক, আমরা উতর প্রকার 
'পাঠেরই অথ যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম ৷ উপরের পাঠটী সোসাইটী সংস্করণের 
মূল মধ্যে এবং নিয়মের পাঠচী অন্যান্য সংস্করণের মূলমধ্যে এবং সোসাইটী সংস্করণের 
পাঠান্তর মধ্যে দুষ্ড় হয়। 

ননু তথাপি প্গুণত্ববান জ্ঞানত্বাৎ', ““সত্তাবান জাতেঃ? ইত্যাদে 
বিঘয়িত্বাব্যাপ্যত্বাদি-সন্বদ্ধেন তাদৃশসাধ্যাভাব্বতি জ্ঞানাদে জ্ঞানত্বজাত্যাদেঃ 
ব্তমানত্বাৎ অব্যাপ্তি: | ন চ সাধ্যা 1বাধিকরণত্বম অভাবীয় বিশেঘণতা-বিশেঘ- 
সন্বন্ধেন 1 বিবক্ষিতম্‌ ইতি বাঁচযযূ। 

আচ্ছা, তাহা হইলেও ত “গুণবান জানত্বাৎ” এবং 'সভাবান জাতেঃ” ইত্যাদি 
স্থলে বিষয়িত্ব এবং অবাপ্যত্বাদি সম্বন্ধে উক্তপ্রকার সাধাভাবাধিকরণ যে জানাদি, 
তাহাতে জানত্ব এবং জাতি প্রভৃতি বর্তমান থাকায় অব্াপ্তি হয়? আর সাধ্যাভাবাধি- 
করপত্ব অভাবীয়-বিশেষ নতা-বিশেষ-সম্বন্ধে অভিপ্রেত-_ একথাও ত বলা যায় না। 

ব্যাখ্য।- এইবার টীকাকাঁর মহাশয় ““দাধ্যাভাববৎ'' পদের রহস্যোদৃ- 
বাটন করিতেছেন, এবং এতদৃদেশ্যে তিনি “কোন্‌ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধি- 
কুরণটী' এস্বলে কেবল তাহাই নির্ণয় করিয়া! বলিতেছেন | বস্ততঃ১ এই 


1 বিশেষ সম্বদ্ধেন-বিশেষেণ, ইত্যপি পাঠঃ চৌঃ সং; প্রঃ সং সোঃ সং। 


১২৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ | 


কথাটা এস্বলে অতীব প্রয়োজনীয় । কারণ, সম্বন্ধতেদে সকল পদার্থই 
বিভিন্ন অধিকরণে থাকিতে পারে | যেমন, ঘট, ভূতলে সংযোগন্ন্বন্ধে থাকে, 
এবং কপালে সমবায়-সন্বন্ধে থাকে 3 গুণ, সমবায়-সন্বদ্ধে দ্রব্যের উপর থাকে, 
কিন্তু তদাত্ব্-সম্বন্ধে নিজেরই উপর থাকে, ঘটাভাবটা স্বব্ুপাদি-সম্বন্ধে নির্ঘট 
ভূতলে থাকে, কিন্ত অন্য সম্বন্ধে আবার অন্যব্রও থাকে, ইত্যাদি | এজন্য 
সাধ্যাভাবটীও সম্বন্ধভেদে বিভিন্ন অধিকরণে থাকিতে পারে ॥ সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, ““দাধ্যাভাববৎ* পদের রহপ্য-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলে সাধ্যাভাবটা 
উহার অধিকরণে কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা সব্বাগ্রে বলা আবশ্যক 


এতদৃদ্দেশ্যে, টাক্কাকার মহাশয় বলিতেছেন যে সাধ্যাভাবের অধিকরণ 
ধরিতে সেই অধিকবণ্টী ধবিনে হইবে, 'য অধিকরণে সাধ্যাভাবটী অভাবীয়- 
বিশ্েণভতা বিশঘ-নম্বন্ধে থাকে । ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে 
লক্ষণটীতে পুনরায় অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে, অর্থাৎ তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণি 
কোন কোন সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে যাইবে না । 

এখন, কোথায় অব্যাপ্তি হইবে--এই কথাটি বুঝাইবার জন্য টীকাকার 
মহাশয় দুইটি স্থলে দুইটা বিভিন্ন সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়া ইহার 
আবখ্যকত৷ দেখাইয়। দিয়াছেন | সেই স্থল দুইটী, দুইটী বিভিন্ন সম্বন্ধে এই 
চারি প্রকার হইতে পারে, যথা__ 

১। গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাং---_বিঘয়িতা-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়৷ ॥ 
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এখন তাহা হইলে আমাদের “প্রথমতঃ'' দেখিতে হইবে এই চারিটা 
প্রকার মধ্যে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয়) এবং “তৎপরে” দেখিতে হইবে 
“অভাবীয়-বিশেঘণত বিশেঘ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া 
সেই অব্যাপ্তি নিবারিত হয়। 

পরস্ত, একাধ্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমাদের আঁর একটি বিষয়ের 
প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে । দেখি-ত হইবে, উক্ত অনুমিঠিস্বল দুইটা 
সদ্ধেতুক_অন্মিতির স্বর কিনা? ক'রণ, উহারা যদি সদ্ধেতুক অনুমিতির 
স্বল না হয়ঃ তাহা হইলে প্রস্তাবিত অব্যাণ্তি-প্রদর্শন-প্রয়াস ব্যর্থ হইয়। 
যাইবে । 


প্রথম লক্ষণ । ১২৫ 


যাহা হউক, সে চিন্তা এস্বলে নাই। কারণ, উক্ত স্বল দুইটাই সচ্ধেতুক 
অনুমিতির স্থল । দেখ, সদ্ধেতুক অনুমিতির লক্ষণ এই যে, “হেতু যেখানে 
যেখানে থাকে সাধ্যও যর্দি সেই সেই স্বানে থাকে, তাহ] হইলে তাহ৷ 
সদ্ধেতুক অনুমিতি স্বল হয় |” এতদনুমারে দেখ, “গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ' 
&িইহা! লদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল । কারণ, “হেতু” জ্ঞানত্ব যেখানে যেখানে 
থাকে, ““সাধ্য” গুণত্ব সেই সেই স্থানেও থাকে । যেহেতু, জ্ঞানত্ব জ্ঞানের 
ধশ্মু, উহা জ্ঞানে থাকে, এবং গুণত্ব গুণের ধন্ন, উহা গুণে থাকে ১ ওদিকে 
জ্ঞান আবার গুণ ; সুতরাং, জ্ঞানত্ব যেখানে যেখানে থাকে, গুণত্ব সেই সেই 
[স্থানেও থাকে | এরপ “সত্তা'বান ভাতে” ইছাও জদ্ধেতুক অনুমিতির 
স্বরু। কারণ, হেতু জাতি, যেখানে যেখানে থাকে, “সাধ্য” সত্তা, সেই 
সেই স্থানেই থাকে । ইহার কারণ, জাতি থাকে দ্রবা, গুণ ও কনের 
উপর, এবং অত্তাও থাকে সেই দ্রব্য, গুণ ও কর্মের উপর | সুতরাং, 
দেখা গেল, উক্ত অনুমিতির স্থল দুইটা সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল । 
এখন দেখ! যাউক-_- 


“গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্ব(ৎ' 
এই দৃষ্টান্তে সাধাভাবাধিকরণকে শ্ষিয়িতা-সম্বন্ধ ধরিলে কি করিয়া অবাপ্ডি- 
দোঘ হয়। বিষয়িতা সম্বন্ধের জ্থ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য | 
এখনে, সাধ্য-গুণত্ব | ইহা সমবায়-সম্বদ্ধ সাধ্য । হেতু-্জ্ঞানত্ব, 
ইহাও সনবায়-সম্বদ্ধে হেতু । এতরাং) সাধ্যতাবংচ্ছ দক-সন্বন্ধ 
ও হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ উভয়ই এস্বলে সমবায়। 
সাধ্যাভাব-গুণত্বাভাব | 
বিঘয়িতাসম্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ-জ্ঞান ৷ কারণ, গুণত্বাভাব- 
বিষয়ক জ্ঞানে বিষয়িতা-সন্বদ্ধে গুণত্বাভাব থাকে। 
তন্লিরূপিত-হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বস্কাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা উক্ত জ্ঞান-নিকূপিত 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা | ইহা জ্ঞানত্বেও থাকে । 


কারণ, জঞনত্ব জাতিটী এ মন্বন্ধেজ্ঞানে থাকে । স্বৃতরাং, 
জ্ঞানত্ব হইল জ্ঞান-বৃত্তি এবং জ্ঞান-নিরপিত ““বৃত্তিত।'* 
থাকিল জ্ঞানত্বের উপর | এজন্য গুণত্ব/ভাবাধিকরণ- 
নির্মপিত বৃত্তিত৷ থাকিল জ্ঞানত্বের উপর । 


১২৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যস । 


এই জ্ঞানত্বই হেতু, সুতরাং হেতুতে সাধ্যাতাবাধিক রণ-নিরূপিত বৃক্তিতাই 
থাকিল, বৃতিতার অভাব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 

্্ষপ অব্যাপ্যত্ব সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ও ব্যাণ্তি-সক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। 


কিন্ত, এই কথাটা বুঝিতে হইলে “অব্যাপ্যত্ব*” সন্বদ্ধের অর্থ কি, তাহা 
বুঝ। আবশ্যক | ইহার এক মতে অর্থ _স্বাতাববত্ব-সন্বদ্ধ অর্থাৎ যাহা যাহাতে 
থাকে না, সেই “ন৷ থাকা”? সম্বন্ধ । ইহার ফল এই যে, এই “না থাকা।”” 
সম্বদ্ধে যে যাহাতে থাকে নাঃ সে তাহাতে থাকে। যেমন কোন ভূতলে ঘট 
না থাকিলে এই “না থাক”, সম্বন্ধে সেই ভূতলে ঘট আছে বল! হয় | কিন্ত 
অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধের বাস্তবিক অর্থ ওকপ নহে । ইহার বাস্তবিক অর্থ *ম্বাভাব- 
বদৃ-বৃতিত্ব সম্বন্ধ । অর্থাৎ নিজের অভাবের অধিকরণ-নির্পিত বৃত্তিতারাপ একটা 
সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধে বহি, (যাহা মীন-শৈবালের উপর থাকে ন।, তাহা ) উজ্ত 
শীন-শৈবালের উপরও থাকে । কারণ, “ন্ব”*পদে এখানে বহ্কি | “শ্বাভাব?? 
পদে বহ্যাভাব। “ম্বাভাববৎ”" পর্দে বহ্যভাবের অধিকরণ জলহদাদি । 
“ম্বাভাববদৃ-বৃত্তিত্ব'* পদে উক্ত জলহদাদি-নিকূপিত বৃত্তিত। | এই বৃত্তিত। 
জলহ্দাদির আধেয়-মীন-শৈবালাদিতে থাকে । সুতরাং, স্বাতাববদ্বত্তিত্ব 
অর্থাৎ অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধে বহি, মীন-শৈবালাদিতে থাকে । 
এখন দেখ এই “অব্যাপাত্ব”-সম্বন্ধে “গুপত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ$ স্থলে সাধা- 
ভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়৷ অব্যাপ্ত হয়। 
দেখ এখানে, সাধ্য-গুণত্ব । (অবশিষ্ট কথা পৃৰ্ব বৎ। ) 
সাধ্যা/ভাব-্গুণত্বাভাব | 
অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ-জ্ঞান । কারণ, অব্যাপ্যত্ব- 
সম্বন্ধের অথ--স্বাভাববদ্‌ বৃত্তিত্ব । ইহার *্ব"পদের অর্থ 
এখানে গুণত্বাতাৰ ॥ “স্বাভাব” পদের অথ গুণত্বাভাব)- 
ভাব অর্থাৎ গুণত্ব | “ন্বাভাববৎ*-পদে গুণত্ববৎ । অর্থাৎ 
গুণ ; কারণ, গুণে গুণত্ব থাকে । *ম্বাভাববদৃ-বৃত্তি' অর্থ 
যাহ) গুণে থাকে। এখন গুণে যেমন গুণত্ব থাকে, 
তজ্জপ নান৷ সম্বন্ধে নানা পদার্থও থাকে; সুতরাং 
বিথয়তা-সম্বন্ধে গুণে জ্ঞানও থাকে : কারণ, যাহ জানের 





প্রথম লক্ষণ ৷ ১২৯ 


বিষয় হয়, তাহাতে বিষয়তা-সন্বদ্ধে জ্ঞান থাকে + সুতরাং» 
স্বাভাববদৃবৃত্তিপদে জ্ঞানকেও পাওয়া গেল, এবং স্বাভাব- 
বদ্‌-বৃত্তিত্ব থাকিল জ্ঞানে। এজন্য, ম্বাভাববদৃ-বৃত্তিত্ব- 
সম্বন্ধে গুণত্বাভাবের অধিকরণ “ঝঞরানঃঃ হইল | | 

তন্নিক্বপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্কাবচ্ছিক্স বৃত্তিত। জ্ঞান-নিরূপিত-. 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা। ইহা থাকে জ্ঞানত্বে। 
কারণ, জানত্ব থাকে জ্ঞানে । স্সতরাং এই জ্ঞানত্বে. 
গুণত্বাভাবাধিকরণ-নিকূপিত বৃত্তিতাই থাকিল, বৃত্তিতার 
অভাব থাকিল না। 


ওদিকে এই জ্ঞানত্বই হেতু ১ সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরু- 
পিত আধেয়তার অভাব পাওয়৷ গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল। 


কিন্তু, এস্বলে “'অভাবীয়-বিশেঘণতা বিশেঘ-সম্বদ্ধে** সাধ্যাভাবাধিকরণ 
ধরিলে এই অব্যপ্তি হইবে না । 


এখানেও কিন্তু এই কথাটা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমে জানিতে 
হইবে--«অভাবীয়-বিশেঘণ তা-বিশেষ-সন্বদ্ধের'! অর্থ কি? ইহার তথ 
মোটামুটা “স্বরূপ-সন্বন্ধ (৮ যেমন, স্রন্দর মনুষ্য বলিলে সৌন্দধ্য, যে সম্বন্ধে 
মনুষ্যের উপর থাকে, সেই জাতীয় সন্বন্ধ | যাহা হউক, এই স্বরূপ- 
সন্বন্ধটী, ভাব ও অভাব-পদার্থ-ভেদে দ্বিবিধ। যথা, ভাব-পদার্থ, যখন এ 
সম্বন্ধে থাকে তখন তাহ! «“'ভাবীয়-বিশেঘ ণতা-বিশেষ-সন্বন্ধ, এবং অভাব- 
পদার্থ, যথা ঘটাভাব প্রভৃতি, এ সন্বন্ধে যখন ভূতলাদিতে থাকে, তখন তাহ। 
“অভাবীয়-বিশেঘণতা-বিশেঘ-সন্বন্ধ*' নামে কথিত হয়। ফলতঃ, অল্প কথায় 
এই সন্বন্ধকে “বিশেঘণতা-বিশেঘ'' ব। “স্বরূপ”-সন্বদ্ধ বল! হয়। 

এইবার দেখা যাউক, এই বিশেষণতা-বিশেঘ-সন্বন্ধে সাধ্যাভ।বাধিকরণ 
ধরিনে কি করিয়৷ উক্ত ব্যাণ্ডি-নক্ষণের অব্যাপ্ডি দোঘটী নিব।রিত হয় ।. 
দেখ স্থলটী ছিল -- 


“গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ ।” 


এখানে সাধ্য-্গুণত্ব । (অবশিষ্ট কথ। পৃৰর্ববৎ |) 
সাধ্যাতাব-গুণত্বাভাব | 


-১২৮ | ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমু | 


বিশেঘণতা বিশেধ-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ-ম্বর্প সম্বন্ধে গুণত্বা” 
ভাবাধিকরণ । ইহা গুণতিন্ন যাবৎ পদার্থ | কারণ, গুণত্বের 
অভাব গুণে থাকে না। সুতরাং ইহার অধিকরণ হয় দ্রব্য, 
কর্ম, সামান্য, বিশেঘ, সমবায় এবং অভাব পদার্থ । 

তন্নিক্মপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছি ব্-ব্ত্তিতা - উক্ত দ্রব্যাদি-নিরূপিত- 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা | ইহা৷ থাকে দ্ব্যত্ব, কর্ত্ব প্রভৃতির 
উপর | কারণ, দ্রব্ত্ব প্রভৃতি দ্রব্য প্রভৃতিরই উপর 
থাকে ; উহার! থাকে না কেবল গুণত্ব জ্ঞানত্ব প্রভৃতি সামান্যের 
উপর | সুতরাং, দ্রব্যাদি-নিকপিত বৃত্তিতা থাকে দ্রব্যত্বাদির 
উপর। 

শ্রই বৃত্তিতার অভাব-গুণত্বাভাবাধি করণ-নিরাপিত-সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
বৃন্তিতার অভাব। ইহা৷ থাকে জ্ঞানত্বের উপর | কারণ, জ্ঞান 
একটী গুণ * এবং এই গুণের ধন্ম যে গুত্ব, তাহ] গুণত্বাভাবের 
অবিকরণে এ সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। সুতরাং গুণত্বাতাবা- 
ধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা। যথ। দ্রব্যত্বাদি-নিরূপিতনবৃত্তিতা তাহা, 
জ্ঞানত্বের উপর থাকিতে পারে না । 


ওদিতকে এই “জ্ঞানত্বই” হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্য!ভাবাধিকরণ- 


নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল--ব্যাপ্ডি লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । 


এইবার দেখা যউক, সাধ্যাভীবের অধিকরণটীকে স্বরূপ সন্বূন্ধে না ধরিয়া 
'বিষয়িত।-সন্বন্ধে ধরিলে-- 


“জন্তাবান্‌ জ্জাতে১” 
ইতার্দি-স্বলে ব্যর্তি-লক্ষণের কি করিয়। অবাত্তি হয়। 


দেখ এখানে, সাধ্য-সত্তা। ইহ। সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্য ; সুতরাং, 
সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এস্বলে সমবায় । হেতু এখানে জাতি। 
ইহাকে এস্বলে উপলক্ষণ-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া “জাতি” পদে 
জাতির অধিকরণতাকে গ্রহণ করিতে হইবে | সুতরাং 
হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইবে “ম্বরূপ 1” কারণ, জাতির 
অধিকরণতা জাতিমতের উপর স্বক্মপ-সন্বন্ধেই থাকে । অবশা, 


প্রথম লক্ষণ | ১২৯ 


এরপ করিয়া জাতিকে উপরক্ষণ করিয়া উঠার অধিকরণতাকে 

না ধরিলে বক্ষ্যযাণ এবং অভীষ্ট বিশেষণত1-বিশেষ সম্বন্ধে 

সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেও অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে না। 

ইহার কারণ, একটু পরেই কথিত হইবে, উপস্থিত, জাতিকে 

জাতির অধিকরণতা বলিয়৷ বুঝিয়া অগ্রসর হওয়া যাউক। 
লাধ্যাভাব-সত্াভাব ৷ 


বিবযি ভ্রা-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ-্জ্ঞান। ইহার কারণ, বিঘয়িতা- 
সম্বন্ধে সকল প্রিনিঘই জ্ঞানের উপর থাকে । 


তন্িরূপিত-হেতৃত'বচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা স্জ্ঞান-নিরপিত স্বব্মুপ- 
সম্বন্থাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা | ইহা জাতির অধিকরণতার উপর থাকে । 
যেহেতু, জ্ঞানের উপর, সন্তা, গুপত্ব প্রভৃতি আতি থাকে । 
সেজন্য, জ্ঞান-নিক্রপিত বৃত্তিতা থাঁকিল জাতির (অধিকরণতারু 
উপর | স্ুত্তরাং সত্তাভাবাধিকরণ-নিরপিত বৃত্তিতা থাকিল 
জাতির অধিকরণতার উপর । 


ওদিকে এই জাতির অধিকরণতাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতাই থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না, লক্ষণ 
সাইল না--নধাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ ঘটল। 


এইরূপ এই স্থলে অব্যাপ্যত্ব-সঙ্ন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেও ব্যাণ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয় | 


দেখ এখানে, সাধ্য-্সত্তা | হেতু-নজাতির অধিকরণতা | সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধ -সমবায় ]ুএবং হেতুতাবচ্ছে ক-সন্বদ্ধ-স্বরাপ । 

সাধ্যাভাব-সত্তাভাব | 

অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ- স্জ্ঞান। কারণ, অব্যাপ্যত্ব- 
সম্বন্ধের অর্থ--স্বাতাববদৃবৃত্তিত্ব-সন্বন্ধ | এখানে ম্ব-সত্তাভাব | 
শ্বাভাব-সত্তাভাবাভাব-সত্তা | শ্বাভাববৎ_সত্তার অধিকরণ- 
দ্রব্য, গু ও কর্ম । তাহাতে যেমন সমবায়-সন্বদ্ধে সম্ত) থাকে, 
অপর।পর সম্বন্ধে অপরাপর পদার্ও তজ্প থাকিতে পারে। 
সুতরাং বিষয়তা-সম্বদ্ধে তাহাতে জ্ঞানও থাকিতে পারে | এঅনা, 
স্বাভাববদৃ-বৃত্তি বলিতে জ্ঞানকে পাওয়৷ গেলঃ এবং স্বাভাব- 
বদৃবৃত্বিত্ব জ্ঞানের উপর থাকিল। সুতরাং, স্বাভাববদৃ-বৃতিত্ব- 


১৩০ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক*্রহস্যন্্ | 


সম্বন্ধে সত্তাভাব জ্ঞানের উপর থাকিল। অর্থাৎ অব্যাপ্যত্ব-সন্বস্ধে: 
 অ্ত্তাভাবের অধিকরণ হইতে জ্ঞানই হইল । 
তন্নির্ূপিত-হেতৃতাবচ্ছে দফ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা-্উক্ত জ্ঞান-নিক্রপিত- 
স্বরনীপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা | ইহ! থাকে জাতির অধিকরণতার 
উপর। কারণ, জাতির অধিকরণতা জ্ঞানের উপরও থাকে । 
যেহেতু জ্ঞানে জাতি থাকে । সুতরাং সত্তাভাবাধিকরণ- 
নিক্মপিত বৃত্তিত৷ জাতির অধিকরণতার উপর থাঁকিল, বৃত্তিতার 
অভাব থাকিল না। 
ওদিকে এই জাতির অধিকরণতাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ গেল না--অর্থাৎ ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘুটিল। 


এই বার.দেখ। যাউক, উক্ত বিশেঘণতা-বিশেঘ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ 
ধরিলে কি করিয়। উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয় । দেখ 
উজ স্বলটী হইতেছে-_ 
“সন্তাবান জাভে: 1” 
এখানে, সাধ্য -সত্তা | হেতু-জাতির অধিকরণতা | সাধ্যতাবচ্ছেদক-. 
সম্বন্ক₹সমবায়, এবং হেতুতাবচ্ছেদক সহবন্ধ-- স্বরূপ। 
সাধ্যাভাব-সত্তাভাব । 
বিশেষণতা-বিশেঘ-সহ্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-স্বরূপ-সশ্বন্ধে সত্তা" 
ভাবাধিকরণ । ইহা] সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব 
পদাথথ । কারণ, সত্তা, সমবায়-সন্বন্ধে থাকে--দ্রব্য, গুণ ও 
কর্থ্েরে উপর | এজন্য, সমবার-সন্বন্কাবচ্ছিন্ন-সত্তার যাহ 
অভাব, তাহ। শ্বরূপ-সন্বন্ধে থাকে উক্ত সামান্যাদি-পদাধ- 
চতুষ্টয়ের উপর | স্থতরাং এই অধিকরণটী হইল- সামান্য, 
বিশেষ, সমবায় ও অভাব । 
তরিক্লাপিত-হেতুতাবচ্ছেদক সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত।-উক্ত সামান্য।দি- 
পদার্থ-চতুষ্ট়-নিরূপিত স্বরূপ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা। ইহা 
থাকে--সামান্যত্ব, বিশেঘত্ব, সমবায়ত্ব, অভাবত্ব এবং বাচযত্ব 
প্রভৃতির উপর। কারণ, ইহার] সামান্যাদির উপর 
থাকে । সুতরাং, সামান্যাদি-নি ব্রপিত বৃন্তিতা থাকে 


প্রথম লক্ষণ । ১৩১ | 


সামান্যত্বাদির উপর । এম্বলে লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে? 


ইতিপূর্বে যে “জাতিকে” উপলক্ষণ জ্ঞান করিয়া “জাতির , 
(রা ররর এরররররইটরারররররহধাররররররররররররারররররররর 


অধিকরণতাকে হেতু করা হইয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্য এ. 
১১১১১১১১১2১ 0১১১১ 
স্থলের অব্যাপ্তি-নিবারণ। কারণ, জাতির অধিকরণতাকে 
হেতু করায় হেতুতাঁবচ্ছে দক-সহ্বদ্ধ হইল স্বরূপ ; কিন্ত তাহ। 
না করিলে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হইত সমবায়, এবং এই 
সমবায়-সগ্বন্ধে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নির্লপিত হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সমবায়-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হইত, এবং 
তজ্জন্য বৃত্তিতার অভাবিও অসম্ভব হইত। অবশ্য, হেতু 
“জাতিকে উপলক্ষণ না৷ করিয়।৷ কিরূপে এস্বলের জাতি 
হেতুতে অব্যাপ্তি নিবারিত হইতে পারে, তাহা টীকাকার 
মহাশয়ই পরে বলিবেন। 


এই বৃত্তিতার অভাব-সম্তীভীবাধিকরণ-নিরূপিত স্বব্রপ-সহবন্ধা. 


বচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাব | ইহা? থাকে জাতির অধিকরণতার 


উপর । কারণ, জাতির অধিকরণত। থাকে দ্রব্য, গুণ ও 
কঙ্ধে, অন্যত্র নহে । সুতরাং জাতির অধিকপ্পণতাতে সত্তা- 
তাবাধিকরণ-নিরপিত স্বরূপ-সদ্বন্ধীবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অভাব 
পাওয়া গেল। 


ওদিকে এই জাতির অধিকরণতাই হেতু : অতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তিদোঘ নিবারিত হইল। 


সুতরাং দেখা গেল, সাধ্যাভাবের অধিকরণটা অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ- 

জাতিতে তো উজ 
সম্বন্ধে অথাৎ স্বরাপ-সম্বন্ধে ধর আবশ্যক । নচেৎ ব্যাপ্তি-নক্ষণের অব্যাপ্তি- 
ওযারারারানারারারাাররারাররাইাহরররারারাাররররাররারররররারারররাররারারারাররারারারাারাররাররারারারারারারারারারাররররহাররররররারাাটারারাররররারাররারাররারারারারারারারারারাজারারারররারারাজাররাররার 
দোঘ ঘটে। 


এইবার আমরা এতদুপলক্ষে কতিপয় প্রশ্ন উ্থাপন ও তাহার উত্তর প্রদান, 


করিব । কারণ, এতদ্কার৷ এই স্বানের অনেক রহস্য অবগত হইতে পারা 
যাইবে | 


প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, টীকাকার মহাশয় কর্তক গৃহীত “গুণতববার 


জ্ঞানত্বাৎ” শ্রবং “সন্তাবান জাতে” এই 'দৃ্টাস্তছয়ে প্রথমে বিষয়িতা-সম্বদ্ধে 


৬৮ আল 


১৩২ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যয় । 


অব্যান্তি-প্রদর্শন করিয়৷ পুনরায় অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধে আবার অব্যাপ্তি প্রদশিত 
হইল কেন ? 


ইহার উত্তর এই' যে, বিষয়িত।-সঘন্ধটী বৃত্তি-নিয়ামক লন্বদ্ধ নহে । কারণ, 
বিঘয়িতা-সম্বন্ধের অর্থ বিষয়িতা-নিকপকত্ব | যেহেতু১ ঘট-জ্ঞানে ঘটা বিষয় 
হয় বলিয়া বিষয়িত। থাকে জ্ঞানে এবং বিষয়ত। থাকে ঘটে । এজন্য, এই 
বিঘয়িতা-সম্বদ্ধে ঘট থাকে জ্ঞানে, এবং বিঘয়তা-সম্বদ্ধে জ্ঞান থাকে ঘটে । 
এখন, ঘটে যে বিঘয়ত। থাকে, তাহার যাহ! নিরবক, সেই নিক্বপকের ভাব- 
ন্বুপ সম্বন্ধে কখন কোন কিছু কোথাও থাকে বলিতে গেলে “জ্ঞান-বৃতি-ঘট'” 
অর্থাৎ ঘটটী জ্ঞানে আছে এইরূপ ব্যবহার স্বীকার করিতে হয়। কিন্ত, একুথ 
ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। এজন্য, বিঘয়িত-সম্বদ্ধটী বৃততি-নিয়ামক নহে | আর 
এই জন্যই বিঘয়িতা-সপ্ন্ধকে পরিত্যাগ এবং অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্ধ গ্রহণ করা 
হইয়াছে । 


আর যদি বল! হয়, অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্থটাও বৃত্তি-নিয়ামক নহে ; কারণ, 
তাহার অর্থ-_স্বাতাববদৃ-বৃত্তিত্ব, এবং এই সম্বন্ধে বান্তবিক পক্ষে কোন কিছু 
কোথাও থাকে না । যেহেতু এই সম্বন্ধে কোন কিছু থাকে স্বীকার করিলে 
“বহিবৃত্তি ধম?! অর্থাৎ বহিচতে ধূম আছে এইব্সপ ব্যবহারও পরিদৃষ্ট হইত, 
কিন্তু বাস্তবিক এপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না ; এজন্য, এই অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্ধটী বৃত্তি- 
নিয়ামক সম্বন্ধ হইতে পারে না ।, 


এতদূত্তরে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, “যাহ তৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা, 
তাহ। তৎসন্বন্ধ স্বকুপ,* যেমন, যাহা সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত৷ তাহ, সংযোগ 
সম্বন্ধত্বক্প-_এইক্সপ নিয়ম থাকায় এখানে যে অব্যাপ্যত্ব অর্থাৎ স্বাভাববদ- 
বৃত্তিত্ব, তাহা হইল বিঘয়স্ব-স্বস্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব। কারণ, ইহা ন। বলিলে 
পূর্বের “গুপত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ” এই স্থলে অব্যাপ্তিই সম্ভব হইত না| সুতরাং, 
উজ্ঞ নিয়ম অনুসারে এই বৃত্তিতাটী হইল-_বিষয়ন্ব-স্বরূপ, সুতরাং এ সম্বন্ধটা 
হইল-_বিঘয়ত্ব। কিন্ত, বিঘয়ত্ব-সন্বদ্ধটা বৃত্তিনিয়ামক-বৃত্তনিয়ামক নহে ; 
এজন্য, এন্বলে অব্যাপ্যত্ব-সন্বদ্ধটীও বৃত্তি-নিয়ামক হইল | বস্ততঃ, এই জন্যই 
পৃৰের্বাক্ত “গুণত্ববানু জ্ঞানত্বাৎ” শ্থলে বিঘয়িত। সম্বন্ধটী ত্যাগ করিয়া অব্যাপাত্ব- 
সন্বন্ধটী গ্রহণ কর। হইয়াছে। ও 


এক্ষণে, হ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, এস্বলে “*গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ” এই 
দৃষ্টাস্তটা দিবার পর আবার ““সন্তাবান্‌ জাতেঃ'' এই দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দিবার 


প্রথম লক্ষণ। ১৩৩ 


তাৎপর্য কি ? সাধারণতঃ দেখ। যাঁয়, এরপ ক্ষেত্রে প্রায়ই প্রথম স্বলটাতে, 
কোনক্রপ অরুচি বা ত্রটী আশক্কিত হয়, এবং সেই ক্রটী ব। অক্ুচির আশংক।, 
নিবারণার্থ ছিতায় দৃষ্টান্ত গৃহীত হয়| সুতরাং, এ ক্ষেত্রে সে ত্রটী বা অক্ুচি 
কোথায় ? 


এতদুত্তরে বল! যাঁয় যে, এস্বলে দুইটী দৃষ্টান্তেরই সাধ্যটা সমবায়সন্বস্ধ 
বচ্ছিন্ন। কিন্ত, এই সমবায়-সন্থস্কাবচ্ছিনন-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত 
“গুপত্ববার্‌ জ্ঞানত্বাৎ” নহে, পরত্ত তাহা “সত্তাবান্‌ জাতেঃ 1” এজন], একটী 
অপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার পর প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তটী গৃহীত হইয়াছে । 

অত:পর এতৎ-সংক্রান্ত তৃতীয় জিজ্ঞাস্য এই--যে, ইতিপূর্বে সব্ব্র, 
অনুমিতি-সন্বন্ধীয় কোন দৃষ্টান্ত দিতে হইলে, টীকাকার মহাশয় প্রসিদ্ধ “বহি 
মা ধৃযাৎ দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে ছিলেন ; এক্ষণে কিন্ত তাহাকে ত্যাগ 


করিয়। অন্য প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর! হইল ; সুতরাং, ইহ!র কারণ কি, 
তাহা জানিবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইতে পারে। 


ইহার উত্তর এই যে, “বহমান ধ্মাৎ-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণটাকে, 
কালিক-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে ধরিয়৷ কখনই অব্যাপ্তি প্রদান করা যাঁয় না, 
অথচ এই সন্বন্ধটাও এস্বলে সব্ববাদিসম্মতরপেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ, 
এই সম্বন্ধ ধরিয়) “জন্য-মাত্রের কালোপাধিত”” স্বীকার (৭৬-৭৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য) 
করিলেই সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে জন্য-কাররূপ পর্ব তকে ধরা যায়, আর 
তাহাতে হেতু ধূমের কালিক-সন্বন্ধে বৃত্তিতা থাকে বলিয়। ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে পার যায় | ফলতঃ, কালিক-সন্বন্ধে এইব্সপ মতভেদ 
উ্থিত হয় বলিয়া এই সম্বন্ধের সাহায্যে “'বহিমার্‌ ধ্মাৎ”-স্থল গ্রহণ করিয়া 
অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করিবার চেষ্টা সফল বলিতে পার। যায় না, এবং এই জন্যই 
টাকাকার মহাশয় ইহাকে গ্রহণ ন৷ করিয়। ব্যাবৃত্তি-প্রদান করিয়াছেন । 

অতঃপর চতুর্থ জিজ্ঞাস্য এই যে, “জাতেরিত্যাদে” এবং তৎপরে 
“বিঘয়িত্বাব্যাপ্যত্বাদি-সম্বদ্ধেন”* এই দূইটী স্থলে দুইটী “আদি” পদ গ্রহণ 
করিলেন কেন ? 

এতদুত্তরে বল৷ হয় যে; প্রথম “আদি” পদে “সত্তাবান্‌ জাভে১। এই 
স্থলে “জাতি” পদে যে, জাতির অধিকরণতাকে বুঝিতে হইবে, তাহাই 
ইঙ্গিত করা হইয়াছে । কারণ, প্রথমতঃ “গুণত্ববান্‌ জ্ঞানত্বাৎ" এই স্থরটী 
সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যক-অন্ুমিতি-স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত নহে | বস্ততঃ, 


2 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহপাম্‌ | 


প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়। অপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত-গ্রহণ এক প্রকার দোষের মধো 
থণ্য হয়| এজনা, 'এতণ্কার। সাধ্যারতাবের অধিকরণটা বিশেঘণত। -বিশেষ- 

সন্ধে ধরিতে হইবে*, একথা পিদ্ধ হইলেও প্রশস্ত পথে সিদ্ধ হয় নাই-_ইহা। 
বলিতে হইবে | ছ্িতীয়তঃ, “সত্তাবান্‌ জাতেঃ এই স্থলটী সমবায়-সম্বন্ধ- 

বচ্ছিন্ন-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের প্রঙগি্ধ দৃষ্টান্ত হইলেও বিঘয়িত। ও অব্যাপ্য- 
ত্বাদি-সম্বন্ধে সাধ্ণাভাবাধিকরণ ধরিলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহ] বিশেদ্ণতা- 
বিশেঘ-দন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেও নিবারিত হয় না। কারণ, সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ যে জাত্যাদি, তন্লিক্মপিত যে বৃত্তিতা তাহা, হেতৃতাবচ্ছেদকম্পম্বদ্ধ 
যে সমবায়, সেই সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না| যেহেতু, জাত্যাদির উপরে 
কেহই সমবায় সম্বন্ধে থাকে নাঃ কিন্ত “জাতি*-পদে “জাতির অধিকরণতা" 
ধরিলে আর কোন দোঘ হয় না । কারণ, তখন হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বম্ধ হয় 
'্বক্সুপ? ; যেহেতু, অধিকরণতাটী, স্বব্মপ-সন্বদ্ধেই অধিকরণের উপর থাকে ; 
এবং উত্জ সাঁধ্যাভাবাধিকরণ-জাত্যা'দি-নিরূপিত এই স্বব্ূপ-সন্বন্ধে বৃত্তিত। আর 
তখন অপ্রসিদ্ধ হয় না । এইজন্য পণ্ডিতগণ বলেন, ““জাতেরিত্যাদৌ” এই 
স্থলে “আদি” পদের অর্থ_“জাতির অধিকবণত।* এবং ইহাই টীকাকার 
মহাশয়ের অভিপ্রায় ।" 


দ্বিতীয় “আদি পদের অর্থ এই যে, সাধ্যাভাবাধিকরণকে বিশেষণতা- 
বিশেষ-সন্বন্ধে না ধরিলে যে অব্যাণ্তি হয়, তাহা “সত্তাবান্‌ জাতেঃ”' এই স্থলে 
প্রদর্শন করিবার ইচ্ছ৷ করিলে সাধ্যাভাবাধি করণকে কালিক-সম্বন্ধে না ধরিলে 
আর সম্ভব হয় না ॥। কারণ, বিঘয়িতা-দন্বন্ধটী ত বৃত্তিনিয়ামক সন্বদ্ধই নহে, 
ইহা পবের্বই বলা হইয়াছে $ এক্ষণে আবার বলিতে পার। যায় যে, অব্যাপ্যত্ব- 
সম্বন্ধটাও সকলের মতে বৃত্তিনিয়ামক সন্বদ্ধ নহে । ইহার কারণ, ধাহারা 
অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্ধকে বৃততিনিয়ামক-সধ্ধ বলেন, তীহারা «তৎসন্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা 
তৎসন্বন্ধ-স্বরূপ” এইরূপ একটী মত শ্বীকার করেন । পরস্ত, এই মতটী লবব- 
বাদিসম্ঘত নহে । এজন্য, উক্ত অব্যাপ্ডি-প্রদর্শন করিতে হইলে এস্বলে 
কানিক-সন্বন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ ধরিলে আর কোন বাধ৷ উপস্থিত হইতে 
প্রারে না । কারণ, এই সম্বন্ধে তখন সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে মহাকাল, 
তাহাতে হেতুরূপ জাতি বা জাতির অধিকরণত৷ অবাধে হেতুতাবচ্ছেদক শ্ব্থপ- 
সম্বন্ধে থাকিতে পারিবে ; সুতরাং, অব্যাপ্তি ঘটিবে। এইজন্য, পণ্ডিতগণ 
বলিয়! থাকেন, দবিষরিতাব্যপ্যাদি সন” এস্থলে “ “আদি” পদে কালিক- 

সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে । 


প্রথম লক্ষণ । ১৩৫ 


এস্বলে এই প্রণঙ্গে একটি কৃথ। জানিয়া রাখা ভাল যে, কেহ কেহ “সূত্র]- 
বান ভাতে: এই স্থদটাতে, বিঘয়িত-সত্ধ ধরিয়া অবযাপ্তি, দ্রেন নু,। 
তাহার) “গণত্ববান জানত্বাি'কে বি্যয়িতা-সম্বন্কে এবং “সতানান অ/তে:- 
স্থল্ীকে অব্যাপ্যত্ব-সম্বন্ধ ধরিয়া অব্যাপ্তি দেন। কিন, তাহা হাইলেও 
“আদি” পদে কালিক-সন্বন্ধ ধরা আবশ্যক হয় | 


অতঃপর পঞ্চম জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে, এস্বলে যে অধিকরণটা ম্বরুপ- 
সম্বন্ধে ধরিতে বরা হইল, তাহার অর্থ কি? কারণ *অধিকরণটী ম্বরূপ- 
সঙ্থস্ধে ধরিতে হইবে* এই কথায় সাধারণতঃ মনে হয় যে, অধিকরণতাটী উক্ত 
সগ্বদ্ধাবচ্ছির হইবে । কিন্ত, বস্তুতঃ তাহ নহে-_অধিকরণতাটীকে কোন, 


সম্বস্কাবচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করিবার আবশ্যকতা হয় না। যেহেতু ইহ$তে 
গৌরব দোঘ হয়| 


যদি বল৷ হয়, ইহাতে গৌরব দোঘ কি করিয়া ঘটে ? তাহা হইলে 
আমর। ইহার একটী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়াই এস্বলে ক্ষান্ত হইতে চাহি । 
কারণ, ন্যায়ের অপর কতিপয় গ্রন্থ পড়িবার পৃবেরে ইহার ন্যায়-শাস্ত্রানুমোৌদিত 
উত্তরটা নিতান্তই দবের্বোধ্য হইবে | যাহা হউক, সে সংক্ষিপ্ত উত্তরূটী এই 
যে, “অধিকরণতা'ঃ শব্দের অর্থ “আধেয়তা-নিরূপিতত"+, অর্থাৎ যাহ। 
আধেয়ের ধর্মঘবারা নিরূপিতি হয় তাহার ভাব। সুতরাত্ড অধিকরণৃতাকে 
কোন সম্বন্ধাবচ্ছি্ন বলিতে হইলে প্রথমে অমিরা আধেয়তাকেই পাই, অর্থাৎ 
বাস্তবিক পক্ষে আধেয়তাকেই সহ্বন্ধাবচ্ছিনন করিয়া ধরি। এখন এই 
আধেয়ত। দ্বারাই অধিকরণত। নিরুপিত হয় বলিয়া অধিকরণতাকে আর কোন 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়। ধরিবার প্রয়োজন হয় না ;) এবং যেহেতু প্রয়োজন হয় 
না, সেই হেতু অনাবশ্যক যাহ ধর। যাইবে, তাহাতেই গৌরব দোঘ নিশ্চিতই 
ঘটবে । এজন্য, এস্বলে “সাধ্যাতাবের অধিকরণটী কোরু সত্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
হইবে” এই কথায় বুঝিতে হইবে যে, সাধ্যাভাবের উপর যে আধেয়তা আছে, 
তাহাকে বিশেষণত।-বিশেঘ-সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়৷ ধরিয়৷ তাহার, দ্বার যে অধি- 


করণতাকে নিরূপণ করা যায়, সেই অধিকরণতা যাহার ধর্মু, সেই অধিকরণকে 
ধরিতে হইবে | 


বাস্তবিক কথা এই যে, কোন কিছুকে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন করিয়া উ-্খ করিবার কারণ 
এই যে, উহার প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব নির্ণর করিয়া [বলা, ইহা না করিলে পদার্থ- 


'ধবনর্ণগ্ন হয় না। এখন দেখ ““ঘটবন্ভুতলং”", অথবা “বহিষ্মান পর্বত” ইত্যাদির 


১৩৬ ব্যাণ্ি-পঞ্চক-রহুস্যয । 


প্রতিধধ্য বা প্রতিবন্ধক “'ঘটাভাববন্তৃতজং” অথবা *'বহ্যভাববার পব্রতঃ” ইত্যাদি 
হয় । এস্থলে আধেয়তা। বা অহিবরণতা যাহাবেই স্ঘন্বাবচ্ছিষ্ন বলা হউক না কেন, 
তাহাতে লাঘব-গৌর্বাদি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। পরন্ত, বিনিগমনাবিরহপ্রযুক্ত- 
উভয়কেই সম্গস্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া নিদ্দেশ করা চলিতে পারে। কিন্ত, তথাপি এমন 
স্থল আছে, যেখানে লাঘবরাগ বিনিগমনা আছে । দেখ “'সমবায়েনাবৃত্তি গগনং” 
ইত্যাদির প্রতিবধ্য বা প্রতিবন্ধক হয়, নিদ্ধন্সিক 'সমবায়েন গগনবানূ।” এই স্থলে 
প্রতিবধ্যতা বা প্রতিবন্ধকতা নির্ণয় করিতে অধিকরণতাকে সম্বন্ধাবচ্ছিম্ন বলিয়া যদি 
স্বীকার করা খায়, তাহা হইলে অধিকরণতা অধিক আবশ্যক হয় বলিয়া গোরব দোষ 
হয় । ইহাতেও যদি আপত্তি করা যায় যে, আধেয়তাকে সম্্ধ।বচ্ছিম্ন বলিরা স্বীকার 
করিলে “'সমবায়েনানধিকরণকং গগনং” এইম্থলে আধেয়তা অন্তর্ভাবে গৌরব হয় 
বলিয়া উভয় পক্ষই সমান হইল । তাহ! হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, 
“জামবায়েনানধিকরণকং গগনং” এইরূপ স্বারসিক প্রতায় হয় না। আর যদি 
ইহাতেও আপত্তি করা হয়, তাহা হইলে বলিব আধেয়তানিরূপকত্ব ভিম্ন অধিক রণতা 
বলিয়া একটা গতন্ত পদার্থ নই, এ আধেয়তাতেই “সমবায়েন” ইহার অ কম । 


যাহ। হউক, পরিশেঘে এই প্রসঙ্গে আর একটা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। 
ইতিপূর্বে আমর দেখিয়াছি, ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রত্যেক পদার্থ) একটী ধর্ম 
ও একটী সম্বন্ধস্বারা অবচ্ছিম্ন বলিয়। নির্দিষ্ট হইতেছিল | যেমন; বৃত্তিতা- 
ভাবটা--সামান্য-ধর্মা দ্বারা অবচ্ছিন্ন এবং ম্বরূপ-সম্বন্ধ ছারা অবচ্ছিন্ন, 
এরুপ সাধ্যাভাবটীস্-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধা- 
বচ্ছিম্ন, ইত্যাদি | এক্ষণে এস্বলেও দেখা গেল, টাকাকার মহাশয় 
বলিতেছেন যে, সাধ্যাভাবাধিকরণটা অর্থাৎ সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী স্বক্ন্প- 
সমঙ্ধাবচ্ছিন্ম হইবে । সুতরাং এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারিবে যে, 
সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী কোন ধর্মাবচ্ছিন্ন কি নহে? 


এতদুত্তরে বল! হয় যে, সাধ্যাভাবের আধেয়তাটী কোন্‌ ধর্মাবাচ্ছন্ন 
তাহ টীকাকার মহাশয় এস্বলে বলেন নাই বটে, বিস্ত একট, পরেই 
একথা তিনি বলিবেন | তিনি কিয়দূরে যাইয়া “গুণকর্মাণ্যত্ববিশিষ্ট 
সত্তাভাববান্‌ গুণত্বাৎ' ইত্যাদি স্থল প্রদশন করিয়। বলিবেন যে, সাধ্যাভাবের- 
আধেয়তাটা সাধ্যাভাবত্ব-ধর্মীবচ্ছিন্ন হইবে । 


এক্ষণে পরবতী বাকো নব্য মতেই একটী আপত্তি উথথাপিত করিয়! 
তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । 


প্রথম লক্ষণ | ১৩৭৮ 


. শিরপসন্দ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণতা-মতে আপন্তি ও উত্তর ।* 
টাকামূলম্‌ | 


জাত্যত্যন্তাভাব-তদ্‌ব্দূ-অন্তো ম্তাভাবয়োঃ অত্যস্তাভাবো ন প্রতি- 
যোগিপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপঃ কিন্তু অতিরিক্তঃ | 
তেন প্ঘটত্বাত্যস্তাভাববাঁন্‌, ঘটাচ্চোন্ঠাভাববান্‌ বা- পটত্বাঘ” ইত্যাদে। 
বিশেষণতা-বিশেষ-সম্থন্ষেন সাধ্যাভাবাধিকরণস্ত অপ্রসিন্থ্যা ন অব্যাপ্তিঃ ৷ 
বঙ্গানুবাদ । 


জাতির অত্যস্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব তাহ] প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, 
কিংবা জাঁতি-বিশিষ্টের অন্যোন্যাভীবের যে অত্যন্তাভাব তাহাও প্রতি- 
যোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ নহে, কিন্ত অতিরিক্ত । 


অতএব াটত্বাত্যন্তাভাববান পটত্বাৎঃ অথবা “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ 
পটত্বাৎ-- ইত্যাদি স্থলে বিশেষণত1-বিশেষ-সম্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ 
অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়। অব্য।প্তি হয় ন। | 

দ্রষ্ঠব্য- পূর্বের ন্যায় এস্থলেও অত্যধিক পাঠান্তর দস্ট হয় । অবশ্য এস্থলেও- 
তাৎপয্য-বিরোধ ঘটে নাই, কিন্ত, তাহা হইলেও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল । 
উপরের পাঠটী সোসাইচী সংস্করণের মুলমধ্যে গৃহীত, এবং নিম্নের পাঠচী তথায় 
পাঠাত্তরুরাপে এবং অন্যান্য সংস্করণে মুূলমধ্যে গৃহীত হইয়াছে । 


তিথা সতিক্ষ ' ঘটত্বাত্যন্তাতাবব!ন্‌, ঘটা ন্যোন্যাভাববান্‌ ব পটত্বাৎ* ইত্যাদো৷ 
সাধ্যাভাবস্য ঘটত্বাদেঃ বিশেঘণতাস্বিশেষ-সন্বন্ধেন অধিকরণস্য | অপ্রসিদ্ধযা 
অব্যাপ্তিঃ ইতি চে? ন। অত্যন্তাভাবান্যোন]ভাবয়োঃ অত্যন্তাভাবস্য 
সণ্ডম-পদাধ-স্বক্রপত্বাৎ | 1 


তাহা হইলে “'ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ” অথবা “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ” 
ইত্যাদিস্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্বাদির বিশেষণতা-বিশেষ-সম্ঘন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ, হয় 


সরি, 


* “তথা সতি'” ইতি ন দৃশ্যতে, প্রঃ সং। 

1 অধিকরণস্য অগ্রসিন্ধ্য-অধিকরপত্বাপ্রসিদ্ধ্যা॥ত সোঃ সংঃ প্রঃ সং 
»বিশেষত্বসম্বদ্ধেন অধিকরণঃপ্রসিদ্ধ্যা চৌঃ সং। 

1 “'অত্যন্তাভাবান্ঠোন)াভাবয়োঃ"""স্বরূপত্বাৎ” ইতি ন দুশ্যতে, প্রঃ সং, চৌ$. 
সং। অন্ত তু ''সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বহ্ধাবচ্ছিমস্য অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়ো*" সরাপত্বাৎ” 
ইত্যপি পাঠঃ দুশ্যতে। জীঃ সং। তন্ “সাধ্যতাবচ্েদক-সন্নধাবচ্ছিমসয” ইতি পাঠঃ. 
মসিসম্পাতেন আয়াতঃ ৷ 


১৩৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌ । 


খুলিয়া অব্যান্তি হয়-_-ইহা যদি বল, তাহা হইবে না। কারণ, ভাবের অত্যন্তাভাব 
বং অন্যোন্যাভাবের অতান্তাভাব সপ্তম পদাথ শ্বরাপ | 

ব্যাখ্যা-পৃব্র্বে বলা হইয়াছে _-“দাধ্যাভাবের অধিকরণটা স্বব্বপ 
অথাৎ বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বদ্ধে? ধরিতে হইবে । এক্ষণে তাহার উপর 
. এ্রকচী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া সেই আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । 

প্রথমে দেখা যাউক এই আপত্তিটী কি? আপত্তিটী এই যে, যদি 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ ম্বরূপ-দশ্বন্ধে ধর। যায়, তাহা হইলে পর্ব-প্রদশিত 
“গুণত্ববান্‌ জ্ঞ।নত্বাৎ” অথব। “সত্তাবান জাতে” ইত্যাদি স্থলে কোন দোষ 
হায় না বটে, কিন্তৃ-_ 

“ঘটত্বাত্যস্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ৮ এবং প্ঘটান্তোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ”__ 
ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিবে । কারণ, প্রাচীনকাল হইতে একটী 
মত চলিয়৷ আগিতেছে যে, “অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্ববুপ'*, 
এবং “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ”--এক 
কথায় “ভাবের অভাবের অভাব হয়--ভাবপদাথ” | সুতরাং, সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ যে, স্বরূপ-সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে 
পারে না । ইহাই হইল আপত্তি । 


এখন এই আপত্তির উত্তরে বল! হইল যে, যেহেতু নবাগণের মত 
এই যে,-- | 

“ভাব-পদার্ধের অত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নহে, এবং 
ভাব-পদার্থের অন্যোন্যাতাবের অত্যন্ত/ভাব প্রতিবোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরূপ 
হয় না, 


পরস্ত তাহাও একটী অভাব পদার্থ হয়, 
কিন্তু 


অতাস্তাভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ, এবং 
অন্যোন্যতাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবও প্রতিযোগিম্বর্ূপ, এক 
কথায় অভাবের অভাবের অভাব হয় প্রথম অতাবস্বক্ধপ-- 


'সেই হেতু উপরি উক্ত দূৃইটী স্থলে উত্ত স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ 
প্রসিদ্ধ হইবে, এবং তজ্জন্য সব্বত্রই সাধ্যাভাবের অধিকরণটা স্বর্প- 
সম্বন্ধে ধরিলে ব্যাণ্ি-লক্ষণের কো দোঘ হইবে না| টীকা মধ্যে 
ধু সোনাইটীর সংস্করণে ) যে, জাতি ও জাতিমতের অভাবের অত্রান্তাভাবকে 


প্রথম্‌ লক্ষুণ | ১৩৯ 


অতিরিজ্ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ, “ভাবপদার্ধের অভাবের অত্যন্তাভাব 
ভাবপদার্থ নহে, পরস্ত, তাহ] অভাবস্বরূপ'* এই নিয়মকেই লক্ষ্য করিয়া 
বলা হইয়াছে। যেহেতু “জাতি ব। “জাতিমৎ* উভয়ই ভাব পদার্থ। 
যাহা হউক, ইহাই হইল উত্তর । 


এখন এই কথাঁটী ভান করিয়৷ বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইব 
উক্ত দৃষ্টান্ত ছয়ে স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া 
অব্যাণ্তি হয় ৷ 


প্রথম ধরা যাঁউক-- 


“ঘটত্বাত্যন্তভাববান্‌ পটত্বাৎ।॥ 


অথাৎ কোন কিছু ঘটত্বের অতাস্তাভাববিশিষ্ট, যেহেতু তাহাতে পটত্ব 
রহিয়াছে | এখন দেখ, ইহা একটি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল ; কারণ, 
হেতু পটত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য যে ঘটত্বের অত্যজ্জাঁভাব, তাঁহাও 
সেই সেই স্থানে থাকে | 

তাহার পর দেখ এখানে, সাধ্য-ঘটত্বাত্যান্তাতাৰ | যথা --ঘটোনাস্তি” | 
হেতু ্পটত্ব। 


সাধ্যাভাব-ঘটত্বাত্যস্তাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব ! কারণ, প্রাচীন মতে 
অত্যান্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগি-স্বরূপ, অথাৎ ধটত্ের 
অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে, পুনরায় ঘটত্বই হয়, যেহেতু 
ঘটত্বাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘটত্ব। 


স্বরাপ-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-্ঘটত্বের স্বরূপ-সন্বদ্ধে অধিকরণ | ইহা] 
কিন্তু অপ্রসিদ্ধ * কারণ, ঘটত্ব সমবায়-সম্বদ্ধেই ঘটের উপর 
থাঁকে, স্বরূপ-সন্বদ্ধে ঘটত্ব কোথাও থাকে না । 


সুতরাং, দেখ! গেল সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের, স্বরূপ-সম্বন্ধে যে 
অধিকরণ, তাহা পাওয়া গেল না, এবং তজ্জন্য তনিরূপিত বৃত্তিতা অথবা 
বৃত্তিতার অভাব, কিছুই পটত্ব হেতুতে পাওয়৷ গেল না-_-লক্ষণ যাইল না,-- 
অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । অবশ্য মনে রাখিতে হইবে-- 
এই যে অব্যযপ্তি দেওয়া হইল, ইহ “অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর 
স্বরূপ”-_এই প্রাচীন মত্বী, জুবলম্বন করিয়)| নব্য মৃতে ইহা অন্বীকার 


১৪০ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহস্াম্‌ । 


করা হয় বলিয়া এই অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে-ইহা আমরা এখনই 
দেখিতে পাইব। 

সুতরাং, দেখা গেল ““ঘটত্বাত্যস্তাভাববান পটত্বাৎ এস্বলে স্বরুপ- 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাণ্তি হয় | 


এইবার ছিতীয় স্বলটী ধর যাউক। সে স্থলটী হইতেছ্ে-_ 


“ঘটান্যোস্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ।” 


ইহার অর্থ, কোন কিছু ঘটের অন্যোন্যাভাববিশিষ্ট, যেহেতু তাহাতে 
পটত্ব রহিয়াছে । বল৷ বাহুল্য, ইহাও সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল ; কারণ, হেতু 
পটত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য ঘটান্যোন্যাতাব অর্থাৎ ঘটভেদও সেই সেই 
স্থানে থাকে । 


এখন দেখ এখানে, সাধ্য-ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ ; যথা--. 
“ঘটে ন” 1 হেতু-্পটত্ব। 
সাধ্যাভাব-টভেদাত্যন্তাভাব * যথা--“ঘটভেদে। নাস্তি |% ইহা: 
ঘটত্ব। কারণ, প্রাচীন মতে “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব' 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ 1৮ অর্থাৎ ধটের' 
অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে ঘটের ধর যে ঘটত্ব 
তাহাকে পাওয়া যায় । ইহার কারণ, ঘটভেদের প্রতিযোগী 
হয়--ঘট, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়--ঘটত্ব। এস্বলে 
লক্ষ্য করিতে হইবে--ঘটভেদটি স্বরূপ-সম্বদ্ধে থাকে 
পটাদিতে, কিন্তু এই খটভেদের অভাব, প্রাচীন মনত ঘটত্ব 
স্বরাপ বলিয়। ইহ! থাকে সমবায়-সম্বদ্ধে ঘটের উপর | কিন্তু. 
নব্য মতে ঘটভেদাভাবটা ঘটত্ব স্বরূপ হয় না, পরস্ত উহা 
অভাব স্বরূপই থাকে এবং তাহা স্বুপ-সম্বদ্ধে থাকে এ 
ঘটেরই উপর | 
স্বরাপ-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ধটত্বের স্বরুপ-সন্বদ্ধে অধিকরণ। 
ইহ! কিন্তু অপ্রসিদ্ধ ; কারণ, ঘটত্ব, সমবায়-সম্বদ্ধেই ঘটের 
উপর থাকে | স্বরাপ-সন্বন্ধে ঘটত্ব কোথাও থাকে না। 
যেহেতু, যে সকল পদার্থ, সংযোগ বা সমবায়-সন্বদ্ধে থাকিতে 
পারে, তাহ) আর স্বর্পপশ-সন্থন্ধে কোথাও থাকে না। 


প্রথম লক্ষণ । ১৪১ 


জুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ যে ঘাঁত্ব, সেই ঘটত্বের স্বরাপ-সহ্বদ্ধে যে 
ব্অধিকরণ, তাহা পাওয়া গেল ন৷ বলিয়৷ তনিকুপিত বৃত্তিতা অথবা বৃত্তিতা- 
ভাব কিছুই, হেতু পটত্বে পাওয়া গেল না--লক্ষণ যাইল না-_অর্থাৎ ব্যাপ্তি- 
অক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইল। অবশ্য মনে রুখিতে হইবে-_-এই যে অব্যাপ্তি 
দেওয়। হইল, “ইহা অন্যোন্যাভাবের অত্যস্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 
স্বক্ুপ” এই প্রাচীন মত অবলম্বন করিয়া, এবং নব্য মতে ইহা অস্বীকার কর! 
হয় বলিয়া এই অব্যাপ্তি নিবারিত হয়--ইহা আমর। এখনই দেখিতে পাইব । 


যাহা হউক দেখা গেল “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পাত্বাৎ এস্বলে স্বর্ুপ- 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দো হয় | অর্থাৎ 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ সব্বত্র স্বক্রপ-সম্বদ্ধে ধরিলে চলিতে পারে না। 


ইহাই হইল পৃবেবাজ আপত্তির বিবরণ । 


এক্ষণে এই আপত্তির উত্তরে বলা হয় যে, স্বরুপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিলেও উপরি উজ্ত দূইটি স্বলে বা অন্য কোন স্থলে দোঘ হয় না । 
ইহার কারণ নব্য মতে বল! হইয়াছে যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণ স্বব্বপ- 
সম্বস্ধে ধরিঘত হইবে, কিন্ত, প্রাচীন মতের কথা লইয়। বল। হইল যে, অত্যন্তা- 
ভাবের অত্যাস্তাভাব প্রতিযোগি-শ্বব্ূপ, এবং অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব 
তাহ।, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ ; সুতরাং সাধ্যাভাবের অধিকরণ 
অপ্রসিদ্ধ হইল--লক্ষণ যাইল না ইত্যাদি, কিন্তু যদি এস্বলে নব্য মতটি গ্রহণ 
কর৷ যায়, অর্থাৎ “ভাব-পদার্ধের অত্যন্তাভাবের অথব৷ অন্যোন্যাভাবের অত্যস্ত।- 
তাব এক প্রকার অভাব পদার্থ, ইহ। সুতরাং প্রতিযোগী ব। প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক স্বব্ুপ হয় না১ এবং অত্যন্তাভাবের বা অন্যোন্যাতাবের অত্যস্তা- 
তাবের যে অত্যন্তাভাব তাহা “প্রথম”? অভাব পদার্থ স্বক্সপ, সুতরাং তাহ 
প্রতিযোগীর স্বর্মপ হয়, তাহা হইলে আর উক্ত অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হইবে না । 
সুতরাং লক্ষণ যাইবে-অব্যাপ্তি হইবে না। 


কারণ দেখ, প্রথম স্বলটা ছ্িল-- 


“ঘটত্বাভ্যন্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ” 


এস্বলে সাঁধ্য-্ঘটত্বাভাব । 
সাধ্যাভাব-ঘটত্বাতাবাতাব | ইহা পৃবেরধর ন্যায় আর ধাতব হইল না, 


১৪২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌। 


পঞ্বস্ত এক প্রকার অণ্তাবই হইল | কারণ, অভাবের অভাব । 
অতিরিজ্ঞ । | 


স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-্ঘট , কারণ এই ঘাটত্বাভাঁবাভাবটী 
ঘটেরই উপর স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে | সুতরাং, পৃব্রবের ন্যায় 
এই অধিকরণ আর অপ্রসিদ্ধ হইল ন|। 


তন্নিক্মপিত বৃত্তিতা-ঘট-নিরূপিত বৃত্তিত। 


উত্ত বৃত্তিতার অতাব-ধট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহা থাকে 
পটত্বে ঃ কারণ, পটত্ব ঘটে থাকে না । 


ওদিকে এই পটত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল-_লক্ষণ যাইল--অব্যাপ্তি হইল না | 
এ্রক্ধপ দেখ, স্বরুপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে-_ 


“ঘটান্যোস্াভাববান্‌ পটত্বাৎ” 


এই দ্বিতীয় স্থলেও আর অব্যাপ্তি-দৌঘ হইবে না। কারণ, এখানে-_ 
সাধ্য-ঘটভেদ । 


সাধ্যাভাব-ঘটভেদাভাব। ইহা পুবের্বর ন্যায় আর ঘটত্ব হইল না, 
পরস্ত এক প্রকার অতাবই হইল | কারণ, অতাবের অভাব 
অতিরিজ । 


স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ঘট | কারণ, স্বরূপসম্বন্ধে ঘটভেদা- 
ভাবটা ঘটের উপর থাকে । সুতরাং, পৃর্রের ন্যায় এই অধিকরণ 
অপ্রসিদ্ধ হইল না । 

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা-ধট-নিরূপিত বৃত্তিতা | 


উক্ত বৃত্তিতার অতাব--ঘট-নিরূপিত বৃতিতার অভাব। ইহা থাকে 
পটত্বে, কারণ, পটত্ব ঘটে থাকে ন|। 


ওদিকে এই পাঁত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ নিরূপিত 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়।৷ গেল--লক্ষণ যাইল--অব্যান্তি হইল না । । ইহাই 
হইল পুব্বোস্ত উত্তরের বিবরণ । 





প্রথম লক্ষণ । ১৪৩, 





অতর্ঁব বলা যাইতে পারে যে সাধ্যাভাবের অধিকরণটী স্বরপি-সম্বন্ধে 
ধরিতে হইবে । 
এক্ষণে এই প্রসঙ্গে অভাব-পদাথের প্রকার-ভেদ সম্বন্ধে একট, পরিচয় 


গ্রহণ করা৷ যাউক ; কারণ, এই স্থলে এই কথ প্রথম উত্থাপিত হইয়াছে ॥ 
যাহ] হউক, সে প্রকারভেদ এই $-- 


অভাব পদাথ 
হিট ানারিরাারে 
| |. 
১। অন্যোন্যভাব সংসর্গ/ভাব 
যথা--«ঘট, পট হিরিরিরারারেররর ূ রি 
নহে” ॥ ইহা অনাদি, | | 
অনস্ত অথাৎ নিত্য । ২ | প্রাগভাব ৩। ধ্বংন ৪ | অতাস্তাভাব | 


ইহা প্রতিযোগিতা- যথা-_'ঘট হইবে। যথা--“ঘট নষ্ট যথা-_ভুতলে ঘট 
বচ্ছেদক-ধণ্ম ভেদে ইহা অনাদি, সান্ত, হইয়াছে” ইহা সাদি, নাই ।” ইহা অনাদি, 
বহু। ইহার অব- প্রতিযোগীর সমবায়ী অনন্ত, প্রতিযোগীর অনন্ত, অর্থাৎ নিত্য, 
চ্ছেদক সম্ব্ধ কেব- কারণে থাকে এবং সমবায়়ী কারণে এবং প্রতিযোগিতা. 


লই তাদাত্মা। প্রতিযেগীর জনক থাকে এবং প্রতি- বচ্ছেদক ধম্মম ও 
হয় । যে।গী হইতে জন্মে । ও সম্বন্ধভেদে বছ। 
হহার প্রতিযোগিতা. 


বচ্ছেদ ক-সম্বন্ধ 
তাদাত্য-ভিম্ন যাবৎ 


সম্ব্ধই হইতে গারে । 


«সোন্পড'* পণ্ডিতের মতে আর একপ্রকার অতাব আছে, তাহার্ি নাম 
ব্যধিকরণধন্্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব । খথ।--“ঘটত্বরূণপে পট নাই” । 
প্রচলিত মতে ইহা “পটে ঘটত্ব নাই” ইত্যাকার অত্যন্তাভাবের রূপান্তর । 
কোন ক্ষ বৌদ্ধ * মতে “সাময়িক অভাব* নামক আর এক -প্রকার অভাব 
আছে ; ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই স্বীকার কর হয়। প্রচলিত 
মতে ইহাও অত্যন্তঠভাবেরই অন্তর্গত | | 

যাহ! হউক, এইবার প্রাচীন মত অর্থাৎ যে মতে “অভাবের অভাৰ 
তাবস্বরাপ” সেই মত অবলম্বন করিয়। যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধর. 


উচিত তাহাই বলিতেছেন । 


১৪৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 
প্রাচীন মতে যে সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে-_ 
টীকামূলমূ | 


অত্যন্তাভাবাদেঃ 1 অত্যন্তাভাবন্ প্রতিযোগ্যাদি-স্বরূপত্ব-নয়ে তু $ 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন $ - প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য - 
সামান্থীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বক্তব্যম্‌।* 
বৃত্যন্তং প্রতিযোগিতা-বিশেষণম্‌ । 


তাদৃশ-সন্বন্ধশ্চা “বহিমান্‌ ধুমাৎ,+ইত্যাদি-ভাব-সাধ্যক-্থলে 
'বিশেষণতা-বিশেষ এব, “ঘটত্বাভাববান্‌ ** পটত্বা” - ইত্যার্দি-অভাব- 
সাধ্যক-স্থলে তু 11 সমবায়াদিঃ এব । 


বঙ্গানুবাদ 

«অত্যস্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী এবং প্রতি- 
'যোগিতার অবচ্ছেদকস্বরুূপ'ঃ এই মতে কিন্ত, সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটীকে, 
সাধ্যতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ-দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার 
'নির্ূপক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবে থাকে যে সাধ্যসামান্টীয় প্রতিযোগিতা, 
(বা সাধ্যাৎ) সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে “সন্বন্ধটী' হয়ঃ সেই “সম্বন্ধে? 
বৃঝিতে হইবে । 

উহার বৃত্তি পথ্যস্ত অংশটুক অর্থাৎ “সাব্যতাবচ্ছেদক সন্বন্ধাবচ্ছি ্ল-প্রৃতি- 
'যোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি” এই অংশটুক, প্রতিযোগিতার অর্থাৎ সাধ্যসামানটীয় 
প্রতিযোগিতার, বিশেঘণ বুঝিতে হইবে । 


+ “অত্যন্তাভাবাদেঃ”-- অত্যন্তাভাবান্যোন্যাভাবয়োঃ । জীঃ সং। 

$ “অত্যন্তা-ভাবাদেঃ অত্যন্তাভাবস্য প্রতিযোগ্যাদিস্বরূপত্ব নয়ে তু” ইতি ন দৃশ্যতে, 
প্রঃ সং। চোঃ সং। 

$ “সাধ্যতা বচ্ছেদকাবচ্ছিম্ন,' ইতি অধিকো পাঠো দৃশাতে ॥ জী:, সং, । তদন্ত ন 
স্ুক্তয়। 

* পসাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বজ্ব্যয় _সাধ্যাতাবাধিকরণত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। 
প্রঃ সং । চৌঃ সং । 

** '"্ঘটত্বাভাববানৃ* ০০ ঘটগ্বাত্যন্তাভাববানু, চৌঃ সং। 

11 “যথাষথয়ু” ইতি অধিকো পাঠো দুশ্যতে । প্রঃ সং। 


প্রথম লক্ষণ । ১৪৫ 


আর এর প্রকার সন্বন্ধটী, “বহিমান্‌ ধূমাৎ» ইত্যাদি ভাবসাধ্যক-অনুষিতি- 
স্থলে বিশেঘণতা-বিশেষই হয়, এবং “ঘটত্বাভাববান্‌ পাঁত্বাৎ”? অর্থাৎ এগ্ট্বা- 
ত্যস্তাভাববান্‌ পাটত্বাৎ* এবং “্ঘটান্যোন্যাভাববার্‌ পাটত্বাৎ+_-ইত্যাদি অতাব- 
সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে কিন্তু সমবায়াদিই হয় | 

ব্যাখ্যা এইবার প্রাচীন মতাঁনুসারে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটী যে 
সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহাই এই স্থলে বল৷ হইতেছে 


এই প্রাচীন মতটী আর কিছুই নহে, পরস্ত ইহা -. 


“অভাবের অভাব ভাবস্বরূপ” অর্থাৎ 
£ অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিস্বরূপ* এবং 


“অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধন্বস্বর্ূপ””-_- 
এই মতানুসারে সাধ্যাভাবের অধিকরণটা যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহ 
পৃর্রোজ্ত নব্যমতের ন্যায় বিশেঘণতা-বিশেঘ অর্থাৎ স্বরূপ নামক কোন একটা 
নিদ্দিষ্ট সম্বন্ধ নহে, পরস্ত তাহা-_ 

“বহ্ছিমান্‌ ধৃমাৎঃ। প্রভৃতি ভাবসাধাক-অনুমিতিস্থলে “স্বরূপ-সহবন্ধ* 
এবং ““ঘটত্বাত্যস্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ'” অথব। “ঘটান্যোন্যাতাববান 
পটতাৎ” ইত্যাদি অভাবসাধ্যক-অনুমিতিস্থলে, সাধ্য যখন স্বরূপ 
সম্বন্ধে ধর! হয়, তখন সমবায় প্রভৃতি নান! সম্বন্ধের মধ্যে যে সন্বন্ধটী 
যেখানে খাটিবে সেইটা | অর্থাৎ অত্স্তাভাব-সাধাকশ্লে ইহা 
“প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক_সন্দ্ধ'_ এবং অন্যোন্যাভাব-সাধ্যকস্মলে 
ইহ। «পপ্রতিযে!গতাবচ্ছেদকতাব'চ্ছদক সম্বন্ধ! হয় | কিন্ত যদি 
উক্তবিধ অভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যকে স্বরুপ ভিন্ন অন্য 


সম্বন্ধে ধরা হয়, তাহ] হইলে উক্ত সন্বন্ধটী প্রায় সর্বত্রই *স্বরূপ- 
সম্বন্ধ হইয়। যায়। 


কিন্ত, প্রাচীনগণ এই সন্বন্ধগুলিকে একটী সাধারণ নামে অর্থাৎ অনুগত- 
ক্ুপে নির্দেশ করিবার জন্য যে কৌশলে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা - 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক-সাধ্যা- 
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ 1”? 


অর্থাৎ--সাধ্যাভাবের যে সম্বদ্ধে-অভাঁব ধরিলে সমগ্র সাধ্যস্বব্মপ হয়, সেই 
০ ১১১০১১১১১১০১১১:১১১2১৯১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১১৩১১১ ১১১০১ 


সন্বন্ধই এ সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্য ধর! হয়, সেই সম্বষ্ধে সাধ্যের 
১০ 


১৪৬ ব্যাণ্ডি-পঞ্চকশ্রহসাহ | 


অভাব ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আঘার যে স্থষ্ধে অভাব ধরিলে সাধ্য- 
সাসান্যকে অর্থাৎ সমগ্র সাধ্যফে পাওয়। যায়, সেই সন্বন্ধটাই এ সম্বন্ধ। ফল 
কথ, এই সম্বদ্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর কোন 
দোঘ হয় না । 


এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-- 


১। উজ্ত ন্যায়ের ভাঘ] হইতে কি করিয়৷ উক্ত অর্থটী লাভ কর! 
ঘাইতে পারে ; 

২ “বহ্িমানু ধূমাৎ” স্থলে কি করিয়। উক্ত সন্বন্ধটী বিশেঘণতা।-বিশেষ 
সম্বদ্ধ হয় * 


৩। “ধাটত্বাত্যস্তাভাববান পটতাৎঃস্বলে কি করিয়। এ সম্বপ্ধটী সমবায় 
হায় ; 


৪) ““ঘটান্যোন্যাভাববান পাটত্বাৎস্থলে কি করিয়া এ সম্বন্কটী আবার 
(সই সমবায়ই হয় * 


৫। অভাব-সাধ্যক-অন্য-অনুমিতিস্থলে উহা কি করিয়াই বা অন্য সন্বন্ধ 
হয় । কারণ, তাহ! হইলে বত্তষান প্রসঙ্টীর একপ্রকার সকল কথাই জান! 
যাইবে । 


১। এতদনুসারে তাহ। হইলে প্রথমত: আমাদের দেখিতে হইবে 
উক্ত নায়ের ভাবটী হইতে কি করিয়া উপরি উক্ত অর্থটী লব্ধ হইল,--. 
১০86558837৯১১28588786-14895858858147855 


দেখ, ““সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" অর্থ--যে সম্বন্ধে সাধ্য কর। হয় সেই 
সম্বন্ধ | 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন*প্রতিযোগিতা? অর্থ-যে সম্বন্ধে সাধ্য 
কর] হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধৰিলে সাধ্যাতাবের 
প্রতিযোগী যে সাধ্য, তাহার উপর সাধ্যাভাবের যে প্রতি- 
যোগিত৷ থাকে, তাহা । 

গসাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন প্রতিযোগিতাক-সাধাভাবঃ অর্থ-_যে 
সম্বন্ধে সাধ্য করা হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভীব ধরিলে 
সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্য, তাহার উপর সাধ্যাতীবের 
যে প্রতিযোগিতা থাকে; সেই প্রতিযোগিতাকে নিক্মপণ করিয়। 
দেয় যে অভাব, সেই সাধ্যাভাব, অন্য সাধ্যাতাৰ নহে । কারণ, 
নানা সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধর] যাইতে পারে বলিয়া সাধের 


প্রথম লক্ষণ | ১৪৭. 


উপর নানা প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে, এবং সেই প্রতি- 
যোগিতার নিরূপক নান৷ সাধ্যাভাব হইতে পারে, কিন্ত তাহ 
অভিপ্রেত নহে । ' 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁক-সাধ্যাভাববৃত্তি” অর্থ-_ 
এই প্রকার সাধ্যাভাবে যাহা থাকে, তাহ] । ইহ এখানে 
সাধ্যসামানটীয় প্রতিযোগিত! | 

সাধ্যতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাবৰৃত্তি - সাধ্য- 
সামানশীয়-প্রতিযোগিত।” অর্থ--উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবে থাকে যে 
সকল প্রতিযোগিতা, সেই সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে যে 
প্রতিযোগিতার নিরপক হয়--সমগ্র-্সাধা, সেই প্রতিযোগিতা । 
সমগ্র-সাধ্য পদের মধ্যে যে রহস্য আছে, তাহ] গ্রস্থকাঁরই পরে 
বলিবেন। যাহা হউক, ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, 
সাধ্যাভাবের আবার অভাব ধরিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই 
'সাধ্যাতাবাভাব* অর্থাৎ সাধ্যের প্রতিযোগিত। সাধ্যাভাবের উপর 
থাকিবে । | 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক -সাধ্যাভাবৰ্ত্তি- সাধ্য- 
সামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ* অর্থ- উক্ত সাধাভাবের 
যে সম্বন্ধে অতাব ধরিলে সাধ্যাভাবের উপরিস্থিত প্রতিযোগিতাটী 
সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিত। হইতে পারে অর্থাৎ সাধ্যাভাবাভাবটী 
সাধ্যসামান্যস্বরপ হইতে পারে, অন্য কথায়, সাধ্যাভাবের অভাব 
ধরিলে সমগ্র-সাধ্যকে পাওয়৷ যাইতে থারে, সেই সম্বন্ধ । 

সুতরাং, দেখ যাইতেছে, “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- প্রতিযোগিতাক- 

সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধের'' অর্থ “যে সম্বন্ধে 
সাধ্য করা হয় সেই সম্বন্ধে সাধ্যের অভাব ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের 
আবার যে দশ্বন্ধে অভাব ধৰিলে সমগ্রসাধ্যকে পাওয়া যায়)--সেই সন্বন্ধটী | 
এখন, তাহা হইলে এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
ইহাই টীকাকার মহাশয় আমাদিগণ্ুক শিক্ষা দিলেন । 


২। এইবার দ্বিতীয় বিঘষয়টী আলোচ্য, এবং এতদর্ধে দেখা যাউক-- 


“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” । 


স্বলে উপরি উক্ত “পাধ্যতাবচ্ছেদর-সন্বস্ধাংচ্ছ্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাতাব- 


১৪৮ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহসাহ | 


ভি-সাধাসাষানীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী” কি করিয়া “বিশেষণতা- 
বিশেষ” অর্থাৎ স্বরূপ”” সম্বন্ধ হয় ? 


দেখ, এ্রম্থলে সাধ্য-বহি | 

সাধ্যতাবচ্ছেদক শন্বন্ধব-্সংযোগ। কারণ, সংযোগ-সন্বন্ধেই বহ্ছি 
এখানে সাধ্য । 

সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতা-নউক্ত সংযোগ-সন্বদ্কাবচ্ছিক্ন- 
প্রতিযোগিতা । অর্থাৎ এঁ সংযোগ-সন্বদ্ধে বহির অভাব ধরিলে 
বহ্ভাবের প্রতিযোগী যে বহি, তাহার উপর যে প্রতিযোগিতা 
থাকে, সেই প্রতিযোগিতা মাত্র, অন্য প্রতিযোগিতা নছে। 
ইহ] না বলিলে অন্য সম্বন্ধে বহির অভাব ধরিলে বহির উপর 
অন্য যে সব প্রতিযোগিতা থাকিতে পারে তাহ] গ্রহণ করিত 
পারা যাইত । 

সাধাতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাব_এ সংযোগ- 
সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার 
নিরূপক যে বহ্কাভাব, তাহা | অর্থাৎ উক্ত বহির অন্য সম্বদ্ধে 
অভাঁব ধরিলে যে বহ্যভাব পাওয়া যায়, সে বহ্যভাব নহে, 
পরস্ত এ প্রকার প্রতিযোগিতাকে, যে বহ্যযভাব নিরপণ করিয়া 
দেখু, সেই বহ্যভাব মাত্র | 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-উক্ত প্রকার 
বহ্যতাবে যাহা থাকে তাহ। | ইহা এস্বলে বহিম্সাষানণীয় 
প্রতিযোগিতা | 

সাধ্যতীবচ্ছে দক - সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্য- 
সামান্যীয়শ্প্রতিযোগিতা উক্ত প্রকার বহ্যভাবে থাকে বহ্যযভাবা- 
ভাবের অথাৎ সমগ্র বহ্ছির যে প্রতিযোগিতা, তাহা । কারণ, 
ভাবের অত্যন্তাভাবের ' অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর শ্বরূপঃ হয় 
বলিয়া বহ্যভাবের অভাব হয় বহ্িস্বরূপ, এবং বহ্যভাবের উপর 
বহ্ির প্রতিযোগিতা থাকে । স্থুতরাং, উক্ত বহ্ভাবের উপর 
বহ্ির যে প্রতিযোগিতা থাকে, ইহা সেই প্রতিযোগিতা । 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামা- 
নটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সম্বন্ক-বিশেঘণতা-বিশেষ সম্বন্ধ অর্থাৎ 
স্বন্সপ-সন্বদ্ধ | কারণ, সংযোগ-্সন্বদ্ধে বহিকে সাধ্য করিয়া 





প্রথম লক্ষণ | ৯৪৯. 


সেই সাধ্যরূপ বহির সংযোগ-সম্বদ্ধেই অভাব ধরিহল যে সাধ্যাভাক' 
অর্থাৎ বহ্যাভাবকে পাঁওয়৷ যায়, সেই বহ্যভাবটীর হ্ব্থ-সন্বদ্ধেই 
অভাব ধরিলে সমগ্র সাধ্যস্বরূপ সমগ্র বহ্িকে পাওয়া যায় ॥ 
ইহার কারণ, বহ্ি যেখানে থাকে, সেখানে বহ্যযতাব থাকে না, 
কিন্ত, বহ্্যতাবের অভাব থাকে । স্রতরাং, বহ্যতভাবের স্বরুপ” 
সম্বন্ধে_অভাব ধরিলেই বহ্িকে পাওয়া যাইবার কথা, অন্য 
সম্বদ্ধে নহে : এবং এইজন্য, এই সম্বন্ধটীই, বহ্থ্যভান্তবর উপর 
বহ্যাতাবাভাবের অর্থাৎ সমগ্র বহির যে প্রতিযোগিতা আছে, সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় । 


নিয়ের চিত্রটী এ বিষয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়ত করিতে পারে... 
বত্ছি | 


“*'ইহার  (বহ্যত্যন্তাভাব 
এ জা 


***ইহার ব্য ত্যস্তাভাবা- 
অভাব*** ( _্ুসাধ্যাভাব ৃ 


| 
ত্যস্তাভাব- সমগ্র" € 
তা বহি-্সাধ্য | ] 











ইহ] বহ্যভাবের প্রতি- 


যোগী ; সুতরাং, ইহার উপর 
বহ্যতাবের প্রতিযোগিত। 
আছে। এই বহি, সংযোগ- 
সম্বন্ধে সাধ্য বলিয় এই 
সংযোগ-সম্বন্ধই হয় সাধ্যতা- 
বচ্ছেঙ্দক সম্বন্ধ, এবং এই 
সম্বদ্ধেই বহির অভাব ধরায় 
উত্ত বহ্িনিষ্ঠ প্রতিযোগি- 
তাচীও সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সন্বষ্ক/বচ্ছিন্ন হয়, এবং এই 
বহর অভাবটা এই প্রতি- 
যোগিতারই নিরুপক হয়, 
কিন্ত বহির উপরিস্থিত অন্য 
যে সব প্রতিযোগিত। আছে, 
তাহার নিরুূপক হয় না | 


ইহ সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্য্য- 
ভাব। ইহ] বহ্চযভাবাঁভাব 
অর্থাৎ বহ্চির প্রতিযোগী ঃ 
আুতরাং, ইহার উপর বহ্য্য- 
ভাঁবাভাবের অর্থাৎ বহির 
প্রতিযোগিতা আছে। এই 
বহ্যভাবের ' অভাব স্বরূপসম্বন্ধে 
ধরায়, এই প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল স্বরূপ। 
সুতরাং, এই স্বরূপ সম্বন্ধটাই 
হইল--সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্নঃ প্রতিযোৌগিতাক-সাধ্যা- 
ভাববৃত্তি - সাধ্যসামান্যীয়-প্রৃতি" 
যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ | 


বহ/ভাবের 
অভাব যে বহি 
স্বরূপ, ইহ] 
প্রাচীন মতের 
কথা | নব্য” 
মতে ইহ! 
এক প্রকার 
অভাব বিশেষ 
হয় । 


৯৫০0 ব্যাধি-পঞ্চক-রহলাম.। 


যাহা হইক, এতদূরে আসিয়া বুঝা গেল, “রহিমান ধমাৎ/-স্থলে উক্ত 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক* সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্য। ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যায়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধটী” হইল “ণ্থরূপ সম্বন্ধ ।১ঃ 

এইবার দেখা যাউক, এই' স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে 
উত্তঃ 


। রাজার 


বহ্ছি্ান্‌ ধূমাৎ। 
স্থলে কি করিয়! ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দোঘভাবে প্রযুক্ত হইতে পারেন 


দেখ এখানে, সাধ্য-বহি | ইহ] সংযোগ-সন্বদ্ধে সাধা। 
সাধ্যাভীব-বহ্য্যতাব ॥ ইহা সংযোগ-সন্বন্ধে ধর। হইয়াছে বলিয়া! 
ইহার প্রতিযোগিতা, সংযোগ-সন্বদ্ধাবচ্ছিনন | 
স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদ | কারণ, বহি সেখান 
থাকে না । পরস্ত বহ্য্যতাবটা স্বরাপ-সম্বদ্ধে সেখানে থাক । 
তন্নিরপিত বৃত্তিত৷ জলহদ-নিক্বপিত বৃত্তিতা ; ইহ৷ থাকে অল- 
হদবৃত্তি মীনশৈবালাদির উপর | 
উক্ত বৃত্তিত্বাভাব-জলহুদ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহা থাকে 
জলহ্‌দে যাহা থাকে না, তাহার উপর | জলহদে বাহ। 
থাকে নাঃ তাহা ধূমও হয় ; সুতরাং, এই বৃত্তিত্বাভাব ধূমের 
উপর থাকে । 
ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিক্পিত 
বৃত্তিত্াতীব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোষ হইল না। 
স্থতরাং, দেখা গেল, “'সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ” অর্থ “স্বরূপ” 
ধরায়, উক্ত “বহিমান ধমাৎ” স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটা নির্দোধভাবে প্রযুক্ত হইতে 


থারিল । 








এই ব্লুপ সমস্ত তাবসাধ্যক-অনুমিতি স্থলেই এই সম্বন্ধটা “স্বরূপ' হইবে । 
কারণ, ভাবাভাবের স্বরপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই ভাবস্ব্নপ হয়, অপর কোন 
সম্বন্ধে অতাব ধরিলে তাহ। হয় না। যদিও “প্রমেয়" প্রভৃতি ভাবসাধাক- 
অনুষিতিস্বলে অন্য সম্বন্ধ গ্রহণ করিলে যৎকিঞ্চিৎ ভাবস্বরপ হয়, তথাপি 
সমগ্র ভাবস্বক্থপকে লাভ করিতে হইলেই অভাবের এ স্বরুপ-সম্বন্ধে অভাব 
ধরিতে হয়। ইহ “সাধাসামান্য' পদ হবার! স্পষ্টতা্বই কথিত হইয়াছে । 


প্রথম লক্ষণ । ৯৪১ 


সুতরাং দেখা গেল, “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি বর-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যনামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধটা” সমস্ত ভাঁবসাধ্যক- 
অনুমিতিস্থলেই' হয় “বিশেষণতা-বিশেঘ” অথাৎ “স্বরূপ-সন্বন্ধ |” 


৩। এইবার পৰ্ব নির্দিষ্ট তৃতীয় বিঘয়লী গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ 
ররর ররর 
এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-_- 


“ঘটত্বাত্যন্তাভাববান্‌ পটত্বা।৮ 


স্বলে উপরি উত্ত “সাধাতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিফোগিতাক-সাধ্যাতাববত্তি- 
সাধাসামানীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধটী' কি করিয়া '“সমবায়” হয় ? 


দেখা যায় এখানে, সাধ্য * ঘটত্বাত্যস্তাভাব | অর্থাৎ ঘাটত্বের” 


সন্বন্ধাবচ্ছি ন-প্রতিযোগিতাঁক অতাবকে, স্বক্মপ-সন্বন্ধে সাধ্য কর 
হইয়াছে। 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ-স্বরূপ | কারণ, ধাটত্বাত্যন্তাভাবকে স্বব্বপ- 


সম্বন্ধে সাধ্য কর। হইয়াছে | এস্বলে মনে রাখিতে হইবে-_ 
ঘটত্ব, সমবায়-সম্বদ্ধে ঘটের উপর থাকে ; এজনা, ঘটত্বাত্যস্ত।- 
ভাবের প্রতিযোগী ধটত্বের উপর ধাত্বাত্যন্তাভাবের যে প্রতি" 
যোগিতা থাকে, তাহ। সমবাঁয়-সন্বপ্ধাবচ্ছিন্ন | কিন্তু এই 
সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবকে স্বব্ধপ- 
সম্বন্ধে সাধ্য করায় সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইয়াছে-_স্বরাপ | 


সাধাতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা -উজ্ত স্বরপ-সন্বন্ধা- 


বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা । অর্থাৎ সাধ্যরূপ ঘাটত্বাত্যস্তাভাবের এ 
্বরূপ-সন্বন্ধেই অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবরূপ ঘাটত্বাত্যন্তাভীবা- 
ভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্যরূপ “ঘাঁত্বাত্যস্তাভাব, তাহার উপর 
যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতিযোগিত। মাত্র--অন্য প্রতি- 
যোগিতা নহে । যেহেতু সাধ্যরূপ ধাত্বাত্যন্তাভাবের অন্য 
সম্বন্ধে, অভাব ধরিলে সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবের উপরে সাধ্য!- 
ভাবরূপ ঘাটত্বাত্যন্তাভাবাভাবের অন্য প্রতিযোণিতাও থাকিতে 
পারে | কিন্তু তাহার গ্রহণ অভিপ্রেত নহে । 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকন্দাধ্যাভাব-এর ম্বস্প 


সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার 


১৪২ ' 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌ | 


নিক্পক যে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বাত্যস্তাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটস্ব, 
তাহ। ৷ অর্ধাৎ, সাধ্যন্থপ ঘাটত্বাত্যস্তাভাবের অন্য সম্বন্ধে অভাক 
ধরিলে যে, সাধ্যাভাবরূপ ঘাটত্বাত্যস্তাভাবাভাবকে পাওয়া যায়, 
সে সাধ্যাভাবক্সপ ঘটত্বাত্যন্তাতাবাভাব নহে, পরস্ত এ প্রকার 
প্রতিযোগিতাকে যে ঘটত্বাত্যস্তাভাবাভাব নিরূপণ করিয়া দেয়, 
সেই ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাব মাত্র | 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিব্ন-প্রতিষোগিতাঁক - সাধ্যাভাববত্তিষ- উত্তঃ 


প্রকার সাধ্যাভাবক্মপ ঘটত্বাত্যন্তাভাবাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে, যাহা 
থাকে তাহা | ইহ] এখানে সাধ্যরূপ ঘটত্বাত্যস্তাভাবের উপরি” 
স্থিত প্রতিযোগিতাই হইবে | 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন * প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃততি-সাধ্য- 


সামান্টীয়-প্রতিযোগিতা -উত্জ প্রকার সাধ্যাভাবক্মপ ধাঁত্বাত্যস্তা- 
ভাবাত্যন্তাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে থাকে সাধ্যক্মপ ঘটত্বাত্যস্তাভাবা- 
ত্যন্ত৷ ভাবাত্যস্তাভাবের অর্থাৎ ঘটত্বাত্যস্তাভাবের যে প্রতিযো- 
গিতা, তাহ | কারণ, অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর 
স্বরূপ হয় বলিয়া ঘটত্বাত্যস্তাভাবাত্যস্তাভীবের অত্যস্তাভাবও 
হয় ঘটত্বাত্যস্তাভাব-স্বর্ূপ, এবং ঘটতাত্যস্তাভাবাত্যন্তাভাব 
হয় ঘটত্ব-স্বরাপ | সুতরাং সাধ্যাভাবক্প ধঘটত্বের উপন্ন সাধ্য- 
রূপ ঘাত্বাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহাই এই সাধ্যসামানটীয় 
প্রতিযোগিতা | সাধ্যসামাননীয় পদ মধ্যস্থ সামান্য পদের কি 
প্রয়োজন, তাহ গ্রগ্থকারই পরে বলিবেন । 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববত্তি-সাধ্য - 


সামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ _ সমবায় । কারণ, 
স্বরাপসন্বন্ধে ঘটত্বাত্যস্তাভাবকে সাধ্য করিয়া সেই সাধ্যরূপ 
ঘটত্বাত্যন্তাভাবের স্বূপ-সহ্বন্ধেই অভাব ধরিলে, যে সাধ্যাভাৰ- 
রাপ ঘাঁত্বাত্যস্তাভাবাত্যন্তভাব অর্থাৎ ঘটত্বের সমবায়সন্বন্ধে 
অভাব ধরিলে, সাধ্যরূপ ধঘটত্বাত্যস্তাভাবকে পাওয়া যায়। 
যেহেতু সমবায় সম্বন্ধেই ঘটত্বের অত্যস্তাভাব ধরিয়৷ তাহাক 
স্বরূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য করা হইয়াছে । অবশ্য এই স্বলে মনে 
বাখিতে হইবে যে, এ অভাবটী স্বরূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য, এবং এই 


প্রথম লক্ষণ | 


১৫৩, 


স্বরপসন্বন্ধটী সাধ্ণীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ নহে, 
পরত্ত ইহ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ, এবং সাধ্যাভাবীয় প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ॥ যাহা সাধ্টীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ হইবে, তাহ] সমবায় ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ নহে' | 


নিমের চিত্রটি এ বিষয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে । 


সতাভাব 
স্লাধ্য 


সা 


অভাব-"" 


ইহা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছি ন- 
প্রতিযোগিতাক অভাব । ইহাকে 
স্বর্ুপ-সন্বন্ধে সাধ্য কর! হইয়াছে 
বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 
হয় স্বরূপ । ইহার স্বরাপ-সন্বন্ধে 
অভাব ধরিয়া সাধ্যাভাব করা 
হইয়াছে বলিয়া ইহাতে সাধ্যা- 
ভাবরূপ খাত্বাত্যনস্তাভাবাত্যাস্তা- 
ভাব অর্থাৎ ঘটত্বের যে প্রতি- 
যোগিত।৷ আছে, তাহাও স্বরূপ 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। 


ঘটত্বাত্যস্তাভাবা- 
“ইহার ত্যন্তাভাব_- ৮ "ইহার 
ঘটত্ব--সাধ্যাভাব 


অভাব""" 


ইহাকে স্বরীপ-সন্বন্ধে 
ধর হইয়াছে বলিয়। ইহা 
স্বরপ-স্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি - 
যোৌগিতাক-অভীব, এবং 
ইহা ঘটত্ব-স্বর্ূপ বলিয়া 
ইহার সমবায়-শ্বন্ধে অভাব- 
টাই সাধ্যস্বূপ হয়। আর 
এই জন্যই এই সমবায়- 
সম্বন্ধটাই উত্ত সাধ্যতাব- 
চেছদক-সম্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতি 
যোগিতাক- সাধ্যাভাববৃত্তি 
সাধ্যসামান্যীয় » প্রতি - 
যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ | 


ঘটত্বাত্যস্তা ভাবা-- 


যাহ হউক, এতদ্‌রে আসিয়। বুঝা গেল, “্ঘাটত্বাত্যস্তাভাববার পাঁত্বাৎঃ 
স্থলে উক্ত ““সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাবচ্ছি শ্ন-প্রতিযোগিতাক-মাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য- 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটী হইল “সমবায় 1 
এইবার দেখা যাউক, এই সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ ধরিলে উক্ত 


“ঘিটত্বাত্যন্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ' 
স্বলে কি করিয়া ব্যা্ি-ক্ষণটী নির্দোঘ ভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। 


১৫৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয । 


দেখ এখানে, সাধা-ধটত্বাত্যনস্তাভাব | ইহা সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছি র-প্রতি- 
যোগিতাক-অভাব, কিন্তু স্বরূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য । 


সাধ্যাভাব-ধটত্বাত্যস্তাভাবাভাব-ঘটত্ব । উক্ত সাধ্যের স্বরূপ- 
সম্বন্ধে অভাব ধরায় এখানে ঘটত্বকে সাধ্যাভাবরূপে পাওয়। 
গেল | ও 

সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-্ঘট | কারণ, সাধ্যাভাব যে 
ঘটত্ব, তাহ। সমবায়-সম্বন্ধে ঘটের উপর থাকে । 


তননিরূপিত বৃত্তিতা -ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা | ইহা৷ থাকে খটে 
যাহ] থাকে তাহার উপর ॥ ঘটে ঘটত্বও থাকে, সুতরাং 
ইহা ঘটত্বেও থাকিতে পারে । 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহা থাকে 
ঘটে যাহা থাকে ন। তাহার উপর | পটত্ব, ঘটে থাকে না ; 

জুতরাং, ইহ] পটত্বেরও উপর থাকিতে পারে । 
ওদিকে, এই পটত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
_নিক্ূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-_ব্যাপ্তি-লক্ষণের 

অব্যাপ্তি দোঘ আর হইল না । 


সুতরাং, দেখা গেল, উজ্জ “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্ন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক- 
সাব্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটীর অর্থ এম্যলে 
সমবায় ধরায় উত্ত অত্যন্তাভাব-সাধ্যক-অন্মিতিস্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষ ণটী প্রষুক্ত 
হইতে পারিল ॥ 


এইব্সপ, সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক সমস্ত অত্যন্তাভাবই যখন 
স্বক্ূপ-সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তখন এই সন্বদ্ধটী সমবায় হইয়৷ থাকে । কারণ, 
ভাবের অত্যন্তাভাবের স্বরুপ-সন্বন্ধে অভাব ধরিলে সেই অভাব, সেই অত্যন্ত।- 
ভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়, এবং সেই প্রতিঘোগী বস্তটার সমবায়-সন্বন্ধে 
অভাবই সমগ্র সাধ্যস্বক্ঈপ হয় ; যেহেতু, সমবায় সন্বন্ধাবচ্ছি ্-প্রতিযোগিতাক- 
অত্যন্তাভাবই সাধ্য। এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বক্পন্সন্বন্ধে পাধা 
করায় এই ফল লাত হইল। একপ স্থলে অন্য সম্বন্ধে সাধ্য করিলে যাঁহ। 
হইবে, তাহা পরে কথিত হইতেছে। 


৪। এইবার পর্্বনিদ্দিষ্ট চতুর্থ বিষয়টা গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ 
এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-" 


প্রত্থয লক্ষণ । ১3৫ 
“ঘটান্যো্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ” 


স্থলে_ উক্ত দসাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবৰত্তি- 
সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ” টা-_কি করিয়া সমবায় হয় । 
আনার োররাারারাটারারাররারররাারোরাারাররারারারাহরাররাতাউরারাররাহররররারাররাউহররারটরারাররইাাতাহাতারারারোরারারারর 


দেখ যায় এখানে, সাধ্য -ধটান্যোন্যাভীব অর্থাৎ ঘটভেদ | 


বাধ্যতাবচ্ছে দক-নশ্বদ্ধ-ম্ববূপ। কারণ, ঘটভেদকে স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য 
কর] হইয়াছে । এস্বলে মনে রাখিতে হইবে, ঘট নিজের উর 
তাদাত্্য-সম্বন্ধে থাকে : এজন্য, ঘটভেদের প্রতিযোগি-্ঘটের 
উপর ঘটভেদের যে প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা তাদাত্ব্য- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন । এই তাদাঘ্থ্য-সন্বন্ধাবচ্ছি নন প্রতিযোগিতাক-্ধটা- 
ভাবকে শ্বরাপ-সন্বদ্ধে সাধ্য করায় সাধ্যতাবচ্ছে দক সম্বন্ধ হইয়াছে 
“স্বরূপ? | 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা 5 উক্ত স্বরূপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতা । অর্থাৎ স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যরূপ ঘটভেদের অভাব 
ধরিলে সাধ্যাতাবব্বপ ঘটভেদাভাবের প্রতিযোগী যে সাধ্যক্প 
ঘটভেদঃ তাহার উপর যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই প্রতি- 
যোগিতা মাত্র--অন্য প্রতিযোগিত। নহে । যেহেতু, অন্য 
সম্বন্ধে সাধ্যরূপ ঘটভেদের অভাব ধরিলে, সাধ্যরূপ ঘটতেদের 
উপর সাধ্যাভাবর্বপ ঘটতৈদাভাবের অন্য প্রতিযোগিতাও থাকিতে 
পারে, কিন্তু তাহার গ্রহণ অভিপ্রেত নহে । 


সাধ্যতাবচ্ছে দক-মন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধাভাব গর স্বরূপন-্সন্বস্া- 
বচ্ছিন্ন ষে প্রতিযোগিত।, সেই প্রতি'যাগিতার নিরাপক যে 
সাধাভাবরাপ ঘট-ভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব, তাহা । অর্থাৎ সাধ্যব্ুপ 
ঘটভেদের অন্য সম্বন্ধে অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাবরাপ ঘটভেদা- 
ভাবকে পাওয়৷ যায়, সে সাধ্যাভাবরাপ ঘটতেদাভাব নহে । 


সাধাতাবচ্ছে দক-সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-উজ্জ প্রকার 
পাধ্যাভাবক্ধপ ঘটভেদাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে যাহা থাকে, তাহা । 
ইহ! এম্বলে সাধ্যস্যযান্ীয় প্রতিযোগিতা | 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাতাবৰৃতি-দাধ্যসামানটীয়- 
প্রতিযোগিত। -্উজ। প্রকার সাধাভাবে অর্থাৎ ঘটত্বে থাকে 


১৫৩ 


ব্যাণ্ত-পঞ্চক-্রহসাষ । 


সাধ্যের যে প্রতিযোগিতা, তাহ] । এই প্রতিযোগিতা লাভ 
করিতে হইলে সাধ্যাভান্তবর অভাব এমন সন্বদ্ধে ধরিতে হইন্তব, 
যাহাতে এ অভাবটি সমগ্র-সাধা-স্বরুপ হয়। 
সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক- সাধ্যাভাববৃত্তি * সাধ্যসামা- 
নটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ-সমবায় ৷ কারণ, সাধ্যাভাবরূপ 
ঘটত্বের সমবায়-সন্বন্ধে অত্যস্তাভাব হয় ঘটভেদ-ম্বব্ূপ ; এবং ঘটস্ব, 
ঘটে সমবায়-সন্বন্ধে থাকে * স্থুতরাং, সাধ্যাতাবরপ ঘটত্বের সমবায়- 
সন্বদ্ধে অভাব ধরিলেই সাধ্যর্ূপ ঘটভেদকে পাওয়। যাইবে ॥ . 


নিমের চিত্রটী এ বিধয়ে হয়ত কিঞ্চিৎ সহায়তা করিতে পারে । 


সাধ্য অভাব 
ইহ তাদাস্থ্যসম্বন্ধাব চ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক অভাব : 
ইহা স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য : 
ইহাতে সাধ্যাভাবরূপ 
ধটত্বের যে প্রতিযোগিত। 


আছে তাহাও এ স্বরূপ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে । 


ঘটভেদাত্যন্তাভাবন 


ইহাকে স্বরূপ-সম্বন্ধে ধরা 
হইয়াছে; ইহা ঘটত্ব- 
স্বরাপ বলিয়া সমবায়-সম্বন্ধে 
ইহার অভাব ঘটভেদ- 
স্বরাপ হয় । এজন), সাধ্য- 
সামান্যীয় - প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক যে সম্বন্ধ হয়, 
তাহা সমবায় | 


শি 


ঘটত্ব-সাধ্যাভাব 


ঘটভেদাত7স্তা- 
ভাবাত্যস্তাভাব 
স্টভেদ-সাধ্য । 


এস্বলেও পুরর্ববৎ 
ভাব-পদার্ধের অত্য- 
স্তাভাবের অত্যন্তা- 
ভাব প্রতিযোগীর 
স্বরীপ--এই নিয়- 
মানুসারে কাধ কর! 
হইয়াছে । 


এইবার দেখা যাউক, এই সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবর অধিকরণ ধরিলে 
ভি যা08ত:59হসেত রে সরাতে ঠভে টা োতেজ জেরার 


ক 


“ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎঃ 


বলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষ ণটী প্রযুক্ত হইতে পারে । 





দেখ এখানে, সাধ্য-্ধটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ | ইহ] তাঁদাত্বয-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব, কিন্তু স্বরবপ-সন্বন্ধে সাধ্য হইয়াছে । 


সাধ্যাভাব_ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব। উজ্ত সাধ্যের শ্বরুপ-সম্বন্ধে 


অভাব ধরায় ধটত্বকে সাধ্যরূপে পাওয়৷ গেল । 


প্রথম লক্ষণ । ১৫৭ 


সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ধট | কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, 
তাহ] সমবায়-সন্বন্ধে ঘটের উপর থাকে। 
তন্লিরূপিত বৃত্তিত1-ঘট*নিরূপিত বৃত্তিতা ॥ ইহা থাকে ঘটে যাহ! 
থাকে, তাহাতে । 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ধট-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহা৷ থাকে 
ঘটে যাহ। থাকে না, তাহার উপর । পাটত্ব, ঘটে থাকে না" 
সুতরাং, ইহা পটত্বেরও উপর থাকিতে পারে | 
ওদিকে, এই পাটত্বই হেতু ঃ সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরুপ্িত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ আর রহিল না | 
সুতরাং, দেখ। গেল, উজ “সাধাতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধাসামান্ণীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটার* অর্থ সমবায় 
গুধরায় উক্ত অন্যোন্যাভাবসাধাক-অনুযিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-নক্ষণটি প্রযুক্ত 
হইতে পারিল। 


এইব্সপ, তাদাত্থ্য-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সমস্ত অতাবই যখন “শ্বরুূপ+ 
সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তখন উত্ত সমন্বন্ধটা সাধ্য তাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ 
হইয়া থাকে! কারণ, অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছে দক- 
স্বব্ূপ, এবং অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়। এ 
সম্বন্ধে এম্বলে অনেক কথ! জানিবার আছে, টীকাকাঁর মহাশয় পরে তাহা 
বলিবেন । তথাপি, এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এস্বলে স্বরুপ- 
সম্বন্ধে সাধ্য করায় এই ফল লাত হইল, এস্বলে অন্য সম্বদ্ধে সাধ্য করিলে 
ঘাহ। হয়, তাহ। নিমে কথিত হইতেছে । 

৫। এইবার অবশিষ্ট পঞ্চম বিষয়চীর প্রতি মনোনিবেশ কর। যাডক। 
অর্থাৎ অভাবসাধ্যক অন্য অন্মিতিম্থলে উক্ত সম্বন্ধটী কি করিয়া অন্য সম্বন্ধ 
হয়, তাহাই দেখিতে হইবে । | 

এই বিষয়টা বুঝিতে হইলে যাবৎ অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলের একটা 
তালিকা করিয়া দেখিতে হয়, এবং প্রত্যেক স্থের কারণানুসন্ধান করিতে 
হয় | কিন্ত, বাস্তবিক পক্ষে একার্যা অসম্ভব | কারণ, অভাব পদাথটা প্রতি- 
যোঁগিতার অবচ্ছেদক সন্বন্ধ ও ধর্মভেদে অনস্ত হইয়। থাকে, এবং একই সাধ্যক 
অনমিতি, ধর্ম-সন্বদ্ধ-হেতু-প্রভৃতি-ভেদে অসংখ্য হইতে পারে । সুতরাং, এস্বলে 
আমরা কতিপয় প্রটলিত সম্বন্ধতেদে কতিপয় প্রসিদ্ধ অনূমিতিষ্থলের 


১৫৮. ব্যান্তি-পঞ্চক-রহপাম্‌ । 


উদ্লেখ করিয়া একটী তালিকা নির্মাণ করিব, শ্রবং তাহারই সাহাযের 
অবশিষ্ট শ্থলের বিষয়ে একটী ধারণা করিয়৷ লইতে চেষ্টা করিব ॥ 

এই তালিকাটি, যে কয়টী বিঘয়ের . উপর লক্ষ্য রাখিয়া রচিত 
হইতেছে, এক্ষণে তাহার একটু পরিচয়প্রদান করা যাউক। কারণ, 
এতদ্দারা বিঘয়টী বুঝিতে তত কষ্ট হইবে না। 


প্রথম ; এই তালিকাকে আমরা দুই ভাগে বিভজ করিলাম, একটী 
অত্যস্তাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্বলের জন্য, অপরটী অন্যোন্যাতাবসাধ্যক- 
অনুমিতিস্থলের জন্য। ইহার কারণ, ম্বরূপ-সম্বন্ধে যখন অত্যন্তাভাবকে 
সাধ্য কর! যায়, তখন যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যস্তাভাবটী সাধ্য 
হয়, সেই সম্বন্ধটাই সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব- 
বৃতি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হয় ; এবং এ স্বক্প- 
সম্বন্ধে বখন অন্যোন্যাতাবকে সাধ্য কর! যায়, তখন যে সম্বদ্ধটী উক্ত অন্যোন্য।- 
ভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অবচ্ছেদক হয়, সেই স্বন্ধটীই উত্ভ 
সাধ্যতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্ীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। সুতরাং এ বিয়ে এই অভাবদয়কে এক 
প্রকারে আলোচন। কর যায় না, অর্থাৎ তালিক।-মধ্যে এই বিষয়কে লক্ষ্য 
করিয়া একটী সাধারণ নামে নির্দেশ করিতে পার! যায় ন।। 


দ্বিতীয় : উক্ত উভয় তালিকামধ্যে আমর] উক্ত অভাবদ্ধয়কে যে সম্বন্ধে 
সাধ্য করিব, সেই সন্বদ্ধের উল্লেখের জন্য প্রথমেই একটা প্রকোষ্ঠ রচনা 
করিব ; ইহাতে এ সব্দ্ধের নাম মাত্র উত্তহইবে। কারণ, এই সম্বন্ধতেদে 
আমাদের অভীষ্ট সন্বদ্ধগা বিভিন্ন হইয়। যাইবে । তৎপরে, দ্বিতীয় 
প্রকোষ্ঠ রচনা করিয়৷ অত্যন্তাভাবের তালিকামধ্যে, যে সন্বদ্ধাবচ্ছি 
প্রতিযোগিতাঁক-অভাব সাধ্য হইবে, সেই জম্বদ্ধের নামোল্লেখ করিব : এবং 
অন্যোন্যাভাবের তালিকামধ্যে যে সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাক-প্রতিযোগিতাক- 
অভাব সাধ্য হইবে, সেই সম্বন্ধের নামোল্লেখ করিব । কারণ, এই সম্বদ্ধটী 
কেবল স্বর্নপ-সম্বন্ধে অভাবসাধ্যকস্থলে আমাদের অভীষ্ট সশ্বদ্ধের ভেদ- 
হেতু হয় । ইহার পর, তৃতীয় প্রাকাষ্ঠটমধ্যে প্রত্যেক অনুমিতির আকার 
প্রদর্শন করিব, এবং পরিশেঘে চতুর্থ প্রকোষ্ঠমধো আমাদের নিণেয় সন্বন্ধের 
নাম লিপিবদ্ধ করিব | 


তৃতীয়; এই তালিক!হয়মধ্যে, যে সম্বন্ধে সাধ্য কর হইবে, তাহা আমর, 
“স্বরূপ” “কালিক* ও “তাদাঘ্বয+--এই তিনটী মাত্র গ্রহণ করিতেছি । 


প্রথম লক্ষণ । ৃ ১৫৯. 


কারণ, উজ অভাবদ্বয়ের বৃতিনিয়ামক-্প্রভৃতি সম্বন্ধ, সাধারণতঃ এই তিনটাই 
হইয়। থাকে । | 


চতুর্থ ; এই তালিকাদ্বয়ের অত্যন্তাভাবের তালিকামধ্যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতীকন্অভাব সাধ্য হইবে সেই সম্বন্ধ, আমর] কেবল চারিটী এস্লে 
গ্রহণ করিলাম । যথ1,--সমবায়, সংযোগ, কালিক ও বিঘষয়িতা৷। কারণ, 
ইহারাই সাধারণতঃ এতদুদ্বেশে গৃহীত হয়। এবং অন্যোন্যাভাবের তালিকা- 
মধ্যে যে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-অবচ্ছেদকতাকশ্প্রতিযোগিতাক অভাব সাধ্য হইবে, 
সেই সম্বন্ধ আমর! মাত্র পাচটী ধরিলাম । যথা,--সমবায়, সংযোগ, কালিক, 
বিঘরিতা এবং তাদাত্্য । অত্যন্তাভাবের তালিকামধ্যে এই তাদাত্ব্য-সন্বন্ধটী 
গ্রহণ ন। করিবার কারণ এই' যে, তাদাত্ব্য-সন্বন্ধটা কেবলই অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় । 


যাহ! হউক, এক্ষণে এতদনুসারে তালিক। দৃইটী রচন। করা হউক-_ 


১। অত্যন্তাভাব যখন সাধ্য হয়-- 


যে সম্বন্ধে | যে সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- যে সম্বন্ধে সাধ্য- 
অত্যন্তাভীবকে | প্রতিযোগিতাক| অনুমিতিস্থলের ভাবের অধিকরণ 
সাধ্যকর। হয়, | অভাবকে সাধ্য দৃষ্টান্ত | ধরিতে হইবে, 
তাহার নাম। | কর! হয়, সেই তাহার নাম । 
সন্বন্ধের নাম । 
স্বাপ ** সমবায় *.* ঘটত্বাত্যন্তাভাববানৃ, পটত্বা৭ৎ .. সমবায়। 
এ .,  নংযোগ -. বহ্ত্যন্তাভাববান্‌, পটত্বাথ) .. সংযোগ । 
3 ,, কালিক .. এ এ ,* কালিক। 
এ বিষয়িতা .. এ এ ,* বিঘয়িতা। |. 
কালিক .. সমবায় .* ঘাঁত্বাত্যন্তাভাববান, পটত্বাৎ .. স্বরূপ | 
এ সংযোগ .* বহ্াত্যনস্তাভাববান, পাটত্বাৎ এ 
এ কালিক .. এঁ মা এ 
এ বিঘয়িতা ,. এ এর »১ এ 
তাদাঘ্থ্য সমবায় ** ধাঁত্বাত্যস্তাভাববান, তদভাবত্বাৎ.. এ 
এ সংযোগ .* বহ্যাত্ান্তাভাববান্‌, তদভাবত্বাৎ.. শর 
এর কালিক .. এ এ বর 
থৈ বিষায়তা .. ঢা] এ এ 





১৬০ ব্যাণ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যযু | 


২। আন্ত্যোষ্কাভাব বখন সাধ্য হয়- 


জন্যোন্যা- | অবচ্ছেদকতাক- দৃষ্টান্ত | ভাবের অধিকরণ 
ভাবকে সাধ্য | প্রতিযোগিতাক- ধরিতে হইবে 
করা হয়, | অন্যোন্যাভাবকে হার নাম। 
তাহার নাম । | সাধ্য কর হয়, 
তাহার নাম । 
স্বরূপ সমবায় .. ঘটান্যোন্যাভাববান, পটত্বাথ। .* সমবায় । 
এ সংযোগ .. বহ্িমদৃভিনয্‌, জলত্বাৎ ** সংযোগ | 
এ কানিক .. এ এ ** কালিক। 
| বিষয়িতা .. এঁ এ »* বিঘয়িতা । 
৫ তাদাত্যু *, এ এ »* তাদাত্বা। 
কা'লক সমবায় ,. ঘটান্যোন্যাভাববান্‌, পটত্বাৎ ** স্বরূপ । 
এ সংযোগ .* ব্হ্িমদৃভিনয, জলতাৎ এ 
এ কালিক *, এর এ ১১ শ্রী 
এ বিঘয়িতা *. না. এর ঠা অর 
তরে **  তাদাত্ব্য .. এ এ এ 
তাদাজ্ময .. সমবায় ** ঘটভিন্নষ্‌, ত.ব্যক্তিত্বাৎ এ 
এ সংযোগ ** বহ্ছিমদ্ৃতিন্নমূঃ তদৃব্যক্তিত্বাৎ এ 
এ কালিক *, এ এ ** এ 
এ বিঘয়িতা .. এ এ এ 
এ তাদাত্ব্য .. এ এ 





এই তালিকাছয় হইতে দেখা গেল যে, যে কোন সম্বন্কাবচ্ছি ন্ল-প্রতি- 
যোগিতাক-অত্যন্তাতাব সাধ্য হউক, অথবা যে কোন সন্বন্ধাবচ্ছিন্-অবচ্ছে দ- 
কতাক-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব সাধ্য হউক, তাহ! যদি স্বর্প-সন্বন্ধে 
সাঁধা হয় ; তাহ! হইলে যে সম্বদ্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
তাহ! বিভিন্ন হয়, কিন্ত, উজ্জ অভাবদ্বয় যদি অন্য সম্বন্ধে সাধ্য হয়, তাহ! 
হইলে অধিকাংশ স্থলেই এ সন্বন্ধটা স্বরধ হইয়া যায় | অবশ্য, ইহার কারণ 
কি, তাহা আর এস্বলে নির্ধারণ কর! গেল না, কারণ, তাহা হইলে প্রকৃত 
প্রদঙ্ষ হইতে আমাদিগকে বছ দূরে যাইয়। থড়িতে হইবে । 


প্রথম লক্ষণ । ১৬১ 


যাহা হউক, এক্ষণে কিন্সপ অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিশ্বলে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযো!গতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়- প্রতিযোগিতাবচ্ছে- 
দক-সহ্বদ্ধ যে, কোন্‌ সম্বন্ধটী হইবে, তাহ। এক প্রকার জানা হইল । এক্ষণে 
এ বিষয়ে অন্যান্য কথা জাঁলোচনা কর! যাউক। 


এস্বলে একটী পশটি এই যে, এস্বলে অন্যোন্যাভাৰ এবং অত্যান্তাভাবেরই 
কথা বলা হইল, ধ্বংস ও প্রাগভাবের কোন কথাই বলা হইল না, ইহার 
কারণ কি? 

ইহার উত্তর এই যে, যেমন অত্যস্তাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগার 
স্বক্্প, এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাতাবটা প্রতিযোগিতা বচ্ছে দক-স্বপ্প হয়, 
তজ্ঞপ ধ্বংস ও প্রাগভাবের অভাব, প্রতিযোগী ব! প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
স্বক্সপ হয় না, পরস্ত, ইহার। পৃথক অভাব পদার্থই থাকে | এজন্য, ধ্বংস 
ব৷ প্রাগভাৰকে সাধ্য করিলে কোনরপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাণ্ডি হয় না, 
সুতরাং, এস্বলে ধবংস ও প্রাগভাব-সাধ্যকস্থলের কথ৷ আর উত্থাপন কর! হয় 
নাই। 

যাহা হউক, এক্ষণে যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণ-মধ্যস্থ পদার্থ গুলি যে যে ধর্ম ও যে 
থে সম্বন্ধাবচ্হিন হইবে, তাহ'র একটা সার-সংকলন করা যায়, তাহা হইলে 
তাঁহ। হইবে এইকব্মপ-_ 


পদার্থ । ধর । সন্বন্ধ। 
বৃত্তিত্বাভাৰ -্পামান্য-ধন্্বাবচ্ছিন এবং স্বরূপ-সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন। 
বৃস্তিতা --(নির্ণয় অসম্ভব) হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন | (১) 
চলাধ্যাতাব-প্রতি- -্সাধ্যতাবচ্ছেদক- . » সাধ্যতাবচ্ছেদক-্সম্বন্ধ[" 
যোগিতা। ধঙ্মাবচ্ছিন় । বচ্ছিন্ন। 
সাধ্যাতাবাধিকরণ -্পাধ্যাভাবত্ব-ধর্মাব-  » স্বব্ুপ সমবন্ধাবচ্ছিন |(৩) 
চ্ছিন্ন(২) 


পরস্ত, এই (১) স্থলের সন্বন্থটী একটু পরে একটু পরিবন্তিত আকার ধারণ 

করিবে, এবং (২) ইহার কথাও পরে কথিত হইবে এবং (৩) ইহার বিষয়, 

নব্য ও প্রাচীন নৈয়ায়িক-সংপ্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। নব্যমতে এই 

সম্বন্ধটা বিশেঘণতা -বিশেঘ অর্থাৎ ম্বর্প, এবং প্রাচীনমতে ইহ! “সাধ্যতাবচ্ছে- 
১১ 


১৬২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্বহস্যম্‌ । 


দক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্শাবচ্ছিন্ন - সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামানটীয়- 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছে দক” সম্বন্ধ, এইমাত্র বিশেষ । 

এক্ষণে পরবন্তিবাক্যে উত্ত সম্বঙ্ধবোধক বাক্য মধ্যস্থিত সাধ্যসামানটীয় 
পদস্থিত “সামান্য”? পদের প্রয়োজন প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে টীকাকার মহাশক 
ঘাহা বলিতেছেন, তাহা এই, 


লামান্ পদের প্রয়োজন । 
টীকামূলষ্ব | 


সমবায়-বিষয়িত্বাদি- সম্বন্ধেন প্রমেয়াদি-সাধ্যকে জ্ঞানত্বাদি-হেতে, 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিম্ন- প্রমেয়ান্ত-ভাবস্য কালিকাদি- 
সম্বন্ধেন যোহভাবঃ, সোহপি প্রমেয়তয়া সাধ্যাস্তর্গতঃ, তদীয়-প্রাতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক-কালিকাদি-সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণে ঠ জ্ঞানত্বা- 
দের্ৃত্েঃ অব্যাপ্রি-বারণায় সামান্য-পদোপাদানন্। 
বঙ্গানুবাদ | 


সমবায় ও বিঘয়িত্বাদি সম্বন্ধে প্রমেয়াদি যখন সাধ্য, এবং জ্ঞানতাদি হয় 
হেতু, তখন সাধ্যতার অবচ্ছেদক যে সমবায়াদি সম্বন্ধ, তদ্ার৷ অবচ্ছিম্ন যে 
প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিরপক যে প্রমেয়াদির অভাব, সেই 
অভাবের আবার কালিক।দি সম্বন্ধে যে অভাব, সেও প্রমেয় বলিয়া সাধ্যর 
অন্তর্গত হয়। এখন এই প্রকার সাধ্যের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিষোগি- 
তার অবচ্ছেদক যে কালিকাদি-সন্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ- 
জ্ঞান, জ্ঞানত্বাদি হেতু থাক বলিয়। যে অব্যাপ্তি হয়, সেই অব্যাণ্ডি-নিবারণ 
করিবার জন্য “সামান্য” পদটী প্রদান করা হইয়াছে । 

ব্যাথ্যা--পবর্ব প্রসঙ্গে বল। হইয়াছে যে, প্রাচীন মতানুসারে সাধ্যা- 
তাবের অধিকরণটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিক্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববস্তি - সাধ্যসামানণীয় - প্রতিযোগিতার অব - 
চ্ছেদক সম্বন্ধ” । এক্ষণে বলা হইতেছে, এই সম্বন্ধের মধ্যে যে “সাধ্য- 
সামান্যায়ঃ পদটী আছে, সেই পদ-যধ্যস্থ “সামনা” পদের প্রয়োজন কি? 





1 “সম্বন্ধাবহ্ছি্” ০. “সম্ন্ধাব হ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক” প্রঃ সং। ইতি গ।ঠান্তরম। 
+ “সাধ্যাভাবাধিকরণে” ০ সাধ্যাভাব।ধিকরণে জানে” ॥ প্রঃ সং । ইতি পাঠান্তরম । 


প্রথম লক্ষণ । ১৬৩ 


এতদুদ্দেশে চীক!কার মহাশয় বলিতেছেন যে, এস্বলে যদি “সামান্য” 
পদ্টী না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এমন অনুমিতির স্থল আবিষকার করা 
যাইতে পারে, যেখানে ব্যপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ ঘটে, কিস্তু, “সামান্য'ঃ 
পদচ়ী দিলে আর সে দোঘটী ধটিবে না | ইহাই হইল মোটামুটা এই প্রসঙ্গের 
আলোচ্য বিঘয় | . 

এইবার এ বিঘয়ে টাকাকার মহাশয় যে সব কথা বলিয়াহ্েনঃ তাহ) ভান 
করিয়া একে একে বুঝিবার চেষ্টা কর! যাঁউক | দেখা যাইতেছে, তিনি 
উপরে যাহ বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা তিনটা কথা দেখিতে পাই : যথ1-_ 

১। চীকাকার মহাশয়ের প্রথম কথা এই যে, সাধয]াভাবের অধিকরণ যে 
সম্বন্ধে ধরিতে হইবে তাহা-- 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক - সন্স্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য- 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ”--না বলিয়া 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক - বস্বস্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধটীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ''__-বল! যায়-_ 

তাহ হইলে উজ্ত সম্বন্ধটার লাঘব সাধন কর হয় বটে, কিন্ত, তাহ! 
হইলে সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ব্ল-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, ছাহাতে 
বৃত্তি যে সাধণীয় প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ তাহা, এবং 
তাদৃশ সাধ্যসামান্ীয়-প্রতিযোৌগিতার অবদ্চ্ছদক সম্বন্ধ, সবর্ব স্থলে সম্পূর্ণ 


অভিন্ন হয় না। 





২। দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সব স্থলে উজ সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধ এবং উজ সাধ্যপামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধ সম্পূর্ণ 
এক হয় না, তাহার একটী দৃষ্টান্ত-__ 


“প্রমেয়বান্‌ জানদ্বাৎ ।” 


এখানে যদি প্রমের়কে সমবায় অথবা বিঘয়িতা-সন্বদ্ধে সাধ্য কর! যায়, 
এবং যথাক্রমে সেই সমবায় অথবা বিঘয়িতা-সন্বদ্ধেই তাহার অভাব ধরা যায়, 
তাহ হইলে সাধ্যাভাবরূপ প্রমেয়াভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সহুস্ধাবচ্ছি ্ল-প্রতি- 
যোগিতাক অভাব হইল বর্টে, কিন্ত, সেই সাধ্যাভাবরূপ প্রমেয়াভাবের উপরি- 
স্থিত . সাধীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্যসামান্ীয়স্প্রতি- 
ধোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ অভিন্ন হয় না। কারণ, সাধীয়-প্রতিযোগিতাহ 


১৬৪ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌ । 


বচ্ছেদক-সন্বদ্ধ “কালিক'* এবং “স্বরূপ'' দূইই হইতে পারে, এবং সাধ্য" 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা কেবলই *্বর্ূপ'*ঃ হইয়া থাকে | 
যেহেতু, সাধ্যাভাব যে প্রমেয়াভাব, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সমগ্র 
সাধ্যন্থপী প্রমেয়কে পাওয়া যায়, এবং তাহার কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিনে 
সমগ্র সাধ্যক্ুপী প্রমেয়কে পাওয়৷ যায় না, পরন্ত, তাহ। একটী অভাব পদার্থ 
হয় বলিয়া তাহা এক প্রকার অভাবক্রপ প্রমেয় হয়। এখন, বে লহ্বন্ধে 
সাধ্যাভাবের অতাব ধরিলে ঠিকঠিক সমগ্র সাধ্শ্বপূপ হয়, তাহাকে সাধ্য 
সামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধ, এবং যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অভাব 
ধরিলে কোন প্রকার সাধ্যস্বরূপ হয়, অর্থাৎ সাধ্যসম্পকীয় কেহ হয়, তাহাকে 
সাধ্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সদ্ষদ্ধ বলা হয় বলিয়া উপরি উক্ত “স্বরুপ* 
সম্বস্কটী এস্বলে কেবল সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ, এবং 
“ল্বন্বপ"* “কালিকাদি* সন্বন্ধগুনি এস্বলে মাত্র সাধটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধ-পদ-বাচয হয় । সুতরাং, দেখ! গেল, সাধ্যসামান্ণীয়-প্রতিযোগিতা" 
ৰচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাধ্টীয়-প্রতিযৌগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ, উক্ত “প্রমেয়বান্‌ 
জ্ঞানত্বাৎঃ স্থলে অভিন্ন হইল না । 

৩। এইবার টীঙ্ষাকার মহাশয়ের এ সম্বন্ধে তৃতীয় কথা এই যে, উক্ত 
প্রকার সাধাভাবের অর্থাৎ প্রমেয়াভাবের উত্ত কালিকাদি-সম্বদ্ধে অধিকরণ 
ধরিলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয়, এবং ম্বর্প-সম্বদ্ধে উজ প্রকার 
সাধ্যাভাবের অর্থাৎ প্রন্রময়াতাবের অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোঘ হয় না। 

সুতরাং, উপরি উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে 
বল৷ হইয়াছে, তাহাতে “সামান্য” পদের প্রয়োক্ধন আছে । যাহাহউক, 
টীকাকার মহাশয়ের উপরি উক্ত বাক্যাবলীকে এইরূপে আমরা এই তিন 
ভাগে বিভজ্ঞ করিতে পারিলাম । এইবার আমর। দেখিব উজ্জ “প্রমেয়বান্ধ 


জানত্বাৎ।” শ্বলে-- 


১। যখন সমবায়-সন্বন্ধে প্রমেয় সাধা, তখন সাধোর সেই সম্বন্ধে যে 
অভৰ, তাহার কালিক-সম্বদ্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দো হয় ? 

২। খন বিষয়িতা-সন্ব্ধে প্রমেয় সাধা, তখন সাধ্যের সেই সস্বন্ধে 
ধে অতাব, তাহার কালিক-সন্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাণ্তি- 
লক্ষণের অব্যাণ্ডতি-দোঘ হয় ? 


প্রথম লক্ষণ । ১৬৫ 


৩। যখন পসমবায়-সম্ষদ্ধে প্রমেয় সাধা, তখন সাধের সেই সম্বন্ধে 
যে অভাব, তাহার স্বরাগ-সঘঘদ্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়৷ উজ অব্যাণ্ডি 
নিবারিত হয় ? 


৪ | যখন বিষয়িতা-সন্বন্ধে প্রমেয় সাধ্য, তখন সাধ্যের সেই সঙ্গে 
যে অভাব, তাহার স্বব্প-সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া উজ অব্যান্তি 
নিবার্রিত হয় ? 

| সমবায়"সন্বদ্ধের পর বিঘয়িতাস্সশ্বন্ধের গ্রহণ কেন ? 

৬। ““সমবায়-বিঘয়িত্বাদি” বাক্যমধ্যে “আদি*'শপদের প্রয়োদ্বন কি? 

৭1 গভ্ঞানত্বাদি-হেততী' বাক্যে “আদি” পদ কেন ? 

৮। “কালিকাদি”-পদ-মধাস্থ “আদি"-পদের তাতৎপধ্য কি? 

১] “প্রমেয়াদি*-পদ-মধ্যস্থ “আদি*-পদের অর্থ কি ? 

১০। এস্বলে প্রসিদ্ধস্বল “বহিমান্‌ ধমাৎ*-কে পরিত্যাগ করিবার 
কারণ কি? যাহা হউক এক্ষণে, এই দশটী বিঘয় আমাদের একে একে 
আলোচ্য : তন্মধ্যে-- 

১।| প্রথম দেখ। যাউক উক্ত-- 


“প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ- 


স্বলে সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিয়া 
কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া বাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। 


কিন্ত, এ বিষয়টা আলোচন। করিবার পৃব্রবে দেখ যাউক, এই শ্বলটী 
সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল কি না? কারণ, সন্ধেতুকস্থল না হইলে অব্যাপ্ডি- 
প্রদর্শন-প্রয়াস বৃথা । বস্ততঃ, ইহা৷ একটা সদ্ধেতুক অনুমিতিরই স্থল ; কারণ, 
হেতু “জ্ঞানত্ব* যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য প্রমেয়, সেই সেই স্বানেও 
থাকে ; যেহেতু, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানে এবং জ্ঞানত্বাদি প্রমেয়ও সমবায়-সন্বদ্ধে 
এজ্ঞানে থাকে | সুতরাং, এই স্থলটী একটা সদ্বেতুক অনুমিতিরই স্থল। 


এইবার দেখ যাঁউক, এস্বলে উক্ত অব্যাপ্তিটী কি করিয়। ঘটে । দেখ, 
এখানে 


সাধ্য-্প্রমেয় । ইহা সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য বলিয়। যে সব প্রমেয় 
অর্থাৎ প্রমান্তানের বিঘয় সমবায়-দন্বদ্ধে থাকিতে প্রান্তর, কেবন 


১৬৬ ব্যাণ্টি-পঞ্চক-রহস্যম | 


তাহার্দিগকেই অবলম্বন করিয়া প্রমেয়ত্ব-ধর্-পুরস্কারে প্রমেয়কে 
সাধ্য কর হইল। সুতরাং, ইহার! সমবেত-পদার্থ-ভিল্ল অপর 
কেহই নহে বুঝিতে হইবে । | 

সাধ্যাভাব-্উক্ত প্রকার প্রমেয়ের সমবায়-সম্বন্ধে অভাব ॥ অর্থাৎ, যে 
সব প্রতময় পদার্থ সমবায়-সম্বন্ধে থাকে, তাহাদেরই সমবায় 
সম্বন্নে অভাব। 


সাধ্যাভাবের কালিক-সন্বন্ধে অধিকরণ-জন্য-জ্ান। কারণ, উক্ত প্রমেয়ের 
যে সমবায়-সন্বন্ধে অভাব, তাহ] কালিক-সম্বন্ধে থাকে “কালে? 
সুতরাতড এই অধিকরণ হয় “কাল”? । কিন্ত, ঈশুরজ্ঞান্তি্ 
সকল জ্ঞানই জন্য-পদার্থ, এবং অন্য-পদার্থ মাত্রেরই কালোপাধিতা 
থাকায়, জ্ঞানকেও কাল-্পদে অভিহিত করা যাইতে পারে । 
এই জন্য, এই অধিকরণ ধর! যাউক--জন্য্জ্ঞান | 

তন্নিরূপিত বৃত্তিতা -জ্রন্য-জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতা । ইহা থাকে জ্ঞানত্বা- 
দিতে। কারণ, জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানের উপর, এবং তঙ্জনা 
জ্ঞানত্বটা “জ্ঞানবৃত্তি"' পদবাচা হয় । অবশ্য, এই বৃত্তিতা হেতু- 
তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিল্ন হাওয়া আবশ্যক, এবং এস্বহল তাহাই 
হইয়াছে । কারণ, হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ এখানে সমবায়, এবং 
হেতু যে জ্ঞানত্ব, তাহা এই সমবায়-সম্বন্ধেই জ্ঞানের উপর থাকে। 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-জ্ঞান-নিরপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহ। আর 
জ্ঞানতবে থাকিতে পারিল না । 


ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্ূপিত 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ গেল না-_লক্ষণ যাইল না--অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল। 


২। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে উত্ত-- 


“প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বা”- 


স্বল বিঘয়িতা-সন্বপ্ধে প্রমেয়কে সাধা করিয়৷ সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিয়া 
কালিক-সন্বন্ধে সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অবাপ্তি-দোঘ হয়। 


প্রথম লক্ষণ । ১৬৭ 


দেখ এখানে, সাধ্য_ প্রমেয় | ইহ বিঘয়িতা-সম্বন্ধে সাধ্য | বিঘয়িতা- 

সম্বন্ধে থাকে না এমন পদার্থই নাই £ সুতরাং, প্রচময়ত্বব্পে 
সমুদয়-পদার্থই এই স্থলে সাধ্য হইল। 

সাধ্যাভাব-উজ প্রমেয়ের বিষয়িতা “সম্বন্ধে অভাব | 

উত্ত সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ--জন্য-জ্ঞান। কারণ, 
কালিক-সম্বন্ধে সকল জিনিঘই কালে থাকে * কিস্ত, কোন 
কোন জ্ঞান--জন্য-পদার্থ, এবং জন্য-পদার্ধের কালোপাধিতা 
থাকায় জন্য-জ্ঞানও কাল-পদবাচ্য হয় £ স্ুতিরাং, এই অধি- 
করণ হইল জন্য-জ্ঞান। 


তন্নিকূপিত বৃত্তিত-এ জ্ঞান-নিন্মপিত বৃত্তিতা | ইহ থাকে' 
জ্ঞানত্বাদিতে | কারণ, জ্ঞানত্ব থাকে জানে । অবশ্য, এই 
বৃত্তিতাঃ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক, 
এবং এস্বলে তাহাই হইয়াছে ; কারণ, জ্ঞানত্ব সমবায়-সম্বন্ধে 
জ্ঞানে থাকে | 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব -্জ্ঞান-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহ] আর 
জ্ঞানত্বে থাকিতে পারিল না। 
ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু ; জুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 
বৃত্তিত।র অতাব পাওয়। গেন ন।--লক্ষণ যাইল না-_অর্থাৎ ব্যাণ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল। 
৩। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে উক্ত-- 


“প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বা- 
স্বলে সমবায়-দন্বদ্ধে সাধ্য করিয়া এ সম্বন্ধেই সাধ্যাভাব ধরিয়৷ *স্বরুপ”- 
সম্বন্ধে যদি সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধর যায়, তাহা হইলে উক্ত অব্যাণ্তি- 
দোঘটা কি করিয়৷ নিবারিত হয়? 


দেখ এখানে, সাধ্য_প্রমেয় | ইহা সমবায়-সন্বন্ধে সাধ, এবং ইহা 

এস্বলে সেই সব পদার্থ, যাহার। সমবায়-সন্বন্ধে থাকিতে পারে । 
পৃবর্বব্। 

সাধ্যাভাব- প্রমেয়াভীব | ইহাও সমবায়-সন্বদ্ধে ধরা হইয়াছে। 
প্ৰর্ববৎ | 


১৬৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয় | 


সাধ্যাভাবের শ্বর্প-সন্বন্ধে অধিকরণ-উক্ত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি তাক-প্রমেয়াভাবের শ্বরুপ-সন্বদ্ধে অধি- 
করণ | ইহা এখানে সাঁমান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়। কারণ, 
ইহাদের উপর কেহই সমবায়-সন্বন্ধে থাকে না | (পৃৰের কিন্ত, 
কালিক-সন্বন্ধে এই অধিকরণ হইয়াছিল “জ্ঞান” | ) 
তন্নিরপিত বৃত্তিতা-্উক্ত সামান্যাদি - পদাধ - চতুষ্টয় - নিরুপিভ 
আধেয়তা | এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই বৃত্তিতাটা 
হেতুতাবচ্ছেদক-সব্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক । কিন্তু, রই 
সম্বন্ধ এখানে “সমবায়” হওয়ায় সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিক্মপিত 
বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হয়, এবং তঙ্জন্য এই অনুমিতির স্বলদী 
নির্ছোঘ হয় না | অবশ্য, এই ক্রটী, একটু পরে টীকাকার 
মহাশয় শ্বয়ংই সংশোধিত করিবেন £ কিন্তু, যতক্ষণ উহা ন৷ 
কর] হয়, ততক্ষণ ইহাতে দোঘ থাকে, এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক- 
সমপ্রদায়বিশেঘ ও মীমাংসক-মতে এই দৃষ্টান্তটী গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়। ইহার নির্দোঘতা স্বীকার করা হর । যেহেতুঃ উষ্ভ 
মতদ্বয়ানুসারে অপ্রসিদ্ধেরও অভাব স্বীকার কর! হয়। 
উজ্জ বৃত্তিতার অভাব -্উজ্জ সামানাদি-পদাথ-চতুষ্টয়-নিকপিত সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তার অভাব | এই অভাব থাকে জ্ঞানত্বা- 
দিতে ; কারণ, জ্ঞানত্ব, সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়ে থাকে না। 
ওদিকে, এই জ্ঞানত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরু পিত- 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-_ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোঘ নিবারিত হইল । 
৪ | এইবার আমাদের দেখিতে হইবে উল্ত- 


“প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ”- 


স্গলে বিঘয়িতা-সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে আবার উহার অভীব 
ধরিয়। স্বব্রপ-সন্বদ্ধে যি সেই সাধ্যাভাঁবের অধিকরণ ধর] যায়, তাহ। হইলে 
উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘটী কি করিয়। নিবাবিত হয় । 


দেখ এখানে, সাঁধ্য-প্রমেয়। ইহা এখানে বিঘয়িতা-সশ্বদ্ধে সাধ্য । 
বিঘয়িতা-সম্বন্ধে ন। থাকে এমন পদার্থই নাই, এজন্য প্রমেয়ত্ব- 


প্রথম লক্ষণ । ১৬৯ 


রূপে সমুদয় পদার্থই এই স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ 
সাধ্যপদ-বাচ্য হইল | পুবর্ববৎ। 


সাধ্যাভাব-্উক্ত প্রকার প্রমেয়ের অভাব | অর্থাৎ সাধ্যবুপ প্রমেয়ের 
সাধ্যতাবচ্ছেদক বিঘয়িতা-সম্বন্ধে অতাব। পৃবর্ববৎ। 


সাধ্যাভাবের শ্বরাপ-সন্বন্ধে অধিকরণ* উল্ত প্রকার প্রমেয়াভাবের 
স্বরূপ-সন্বন্ধে অধিকরণ | ইহা এখানে জ্ঞানাদি-ভিন্ন যাবৎ পদার্থ ॥ 
কারণ, বিঘয়িতা-সন্বদ্ধে যাবৎ পদার্থই জ্ঞানাদিতে থাকে, এবং 
তজ্জন্য উক্ত প্রমেয়ও বিষয়িতা সম্বন্ধে জ্ঞানাদিতে থাকে । 
এখন, প্রমেয়, বিঘয়িতা-সন্বদ্ধে যেখানে থাকে, সেখানে 
বিষয়িতা-সন্বন্ধে প্রমেয়ের অভাব স্বরুপ-সম্বষ্ধে থাকিতে পারে 
না, কারণ, ইহারা পরম্পরে বিরোধী হয়। সুতরাং), 
বিষয়িতা-সন্বদ্ধে প্রমেয়াভাবের অধিকরণ হইল জ্ঞানাদি ভিন্ন 
যাবৎ পদার্থ। 


তন্নির্পিত বৃত্তিতা উক্ত জ্ঞানাদি-ভির-যাবৎ-পদাধ-নিরূপিত বস্তিতা৷ । 
অবশ্য, এস্লে এই বৃত্তিতা হেতুতাঁবচ্ছেদক - সম্বন্ধাবচ্ছিম্ন 
হইবার পক্ষে পৃব্বের ন্যায় আর কোন বাধা নাই । কারণ, 
হেতৃতাবচ্ছেদক-সগ্বদ্ধ এখানে সমবায়, এবং জ্ঞানািভিন্র- 
যাবৎ-পদাথ বলিতে দ্রব্যাদিও হয়, সেই দ্রব্যাদির উপর সমবায়- 
সম্বন্ধে দ্রব্যত্বাদি থাকে বলিয়। এই বৃত্তিত। অপ্রসিদ্ধ হইল না। 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব-উজ্ত জ্ঞানাদিভিন্ন - যাবৎ - পদা - নিকপিত 

বৃন্তিতার অতাব। ইহ। থাকে জ্ঞানত্বাদির উপর ; কারণ, 

জ্ঞানত্ব থাকে জ্ঞানে : সুতরাত জ্ঞানভিন্ন পদার্থে ইহ থাকে না। 

ওদিকে এই জ্ঞানত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত 

বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-_ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 
আর হইল না। 


এই ব্ূপে দেখ! গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে, পুবের্ব বল৷ 
হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থিত “সামান্য” পদের প্রয়োজন আছে । আর সংক্ষেপে 
ইহার কারণ এই যে, “সামান্য” পদ দিলে এ সম্বন্ধ বলিতে হ্বক্সপ-ভিন্ন 
কালিকার্দি কোন সম্বন্ধকেই ধরা যাঁয় না, এবং না দিলে তাহা ধরিতে পারা 
যায়, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে। যাহা হউক, 


১৭০ ব্যাপ্তি-পঞ্কক-রহস্যম্‌ | 


উপরে যে দশটি বিঘয় আলোচন। করিতে হইবে বল। হইয়াছিল, তাঁহার মধ্যে 
প্রথম চারিটী হইতে উজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়। গেল, এক্ষণে অবশিষ্ট 
বিষয়গুলি আলোচন৷ কর। যাঁউক। 


৫ | এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, সমবায়-সপ্বন্ধে উক্ত প্রমেয়-সাধ্যক 


ৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিবার পর, আবার বিষয়িতা-সন্বন্ধে দেই দৃষ্টান্তটীকেই গ্রহণ 
তি 8578586ইা58185088768865895 
কর) হইল কেন? 





ইহার উত্তর দূইটী হইয়া থাকে । তন্মধ্যে প্রথমটা এই যে, সমবায় 


সন্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে প্রমেয়ের অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণ অর্থাৎ প্রমেয়াভাবের অধিকরণ হয়-_জাত্যাদি-পদাথ-চতুষ্টয় 
( ১৬৮ পৃষ্ঠা )। কিন্তু, সেই জাত্যাদি-পদাধ-চতুষ্টয়-নিরাপিত হেতৃতাবচ্ছে- 
দক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাটী অপ্রসিদ্ধ হয়। কারণ, হেতুতাব্চছদক-সন্বন্ধ 
এখানে সমবায়, এবং সমবায়-সন্বন্ধে জাত্যাদির উপর কেহই থাকে না । 
সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ পদার্থের অভাবও অপ্রপিদ্ধ হয়, আর তাহার ফলে উক্ত 
লক্ষণটাই প্রযুক্ত হইতে পারে না। অবশ্য, এই ক্রটী-নিবারণ করিবার জন্য 
টীকাকার মহ'শয়ই পরে বিশেষ ব্যবস্থা করিবেন, কিন্তু যতক্ষণ, তাহা না 
কর। হয় ততক্ষণ, যে অব্যাপ্তি-দেঘ হয়, তাহা নিবারণ করিবার ইচ্ছা! হইলে 
সমবায়-সন্বদ্ধের পর এই বিঘয়িতা-স্বন্ধকে গ্রহণ কর! যাইতে পারে । কারণ, 
বিষয়িত|-সন্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধরিয়। স্বরূপ- 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিনে উক্ত অধিকরণ হয় জ্ঞানাদিভিন্ন যাবৎ পদাথ ; 
তন্নিক্রপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত৷ 
অপ্রসিদ্ধ হয় ন৷ ; সুতরাং, তন্নিকপিত বৃত্তিত্বাভাবও অপ্রসিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি-ক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘটা আর থাঁকে না | সমবায়-সম্বন্ধে প্রমেয়- 
সাধ্যক দৃষ্টাস্তটী গ্রহণ করিবার পর বিষয়িতা-সম্বন্ধে পূনরায় গ্রহণের ইহাই 
একটা তাৎপধা | 


এইবার ইহার হ্বিতীয় উত্তরটী কি, তাঁহ। দেখা _যাউক। বল! বাহুল্য, এই 
উত্তরটা উক্ত প্রথম উত্তর অপেক্ষ। উত্তম, কিন্ত একটু কঠিন। যাহা হউক-_ 
উত্তরটী এই যে, সমবায়-সন্বদ্ধে প্রমেয়-সাধাক স্থানে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভীবের 
অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সন্বন্ধ-মধ্যে পূর্বোক্ত “সামানা*-পদ ন। দিয়। 
যদি সামান্য-পদ্থ অপেক্ষা! লধু-অধ-বোধক একটী নিবেশ কর! যায়, অর্থাৎ 
“দাধ্যতাবচ্ছেদক-পন্বন্ধে বৃত্তিমৎ যে সাধা, সেই সাধায় প্রতিযোগিতাবচ্ছে- 


প্রথম লক্ষণ । ১৭১ 


দক-্সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ'' ধরিতে হইবে বল যায়, তাহা হইলে সমবায়- 





সম্বন্ধে প্রমেয়-্পাধ্যকস্থলে কালিক-সন্বন্ধকে পাওয়াই যায় ন। | পরস্ত, স্বক্প- 





সন্বন্ধকে, পাওয়া যায় । কারণ, সমবায়-সন্বন্ধে প্রমেয়াভীবের যে কালিক- 





সম্বন্ধে অতাৰ তাহা, কদাপি কোথাও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না ; যেহেতু, এই 
প্রমেয়াভাবাতাবটী একটী অভাব পদার্থ: এবং অভাবন্প্রতিযোগিক-সমবায়- 
সম্বন্ধই অপ্রসিদ্ধ । সুতরাং **সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাঁধ্যতাঁবচ্ছেদক-সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক - 
সন্বন্ধ'' বলিতে কালিককে ধরিতে পার গেল না, এবং এই কালিক-সন্বন্ধকে 
পাওয়৷ গেল ন৷ বলিয়া কালিক-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণও ধরিতে পারা 
গেল না। আর তাহার ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদে পূর্বোক্ত জ্ঞানকেও 
পাওয়। গেল না। কিন্ত, প্রমেয়ের সমবায়-সন্বন্ধে অভাবের যে স্ববুপ-সম্বন্ধে 
অভাব, সে নিখিল প্রষেয়-স্বরূপ হওয়ায় দেই অভাবটী সাধ্যতাঁবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববত্তি-সাধ্যতাঁবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমৎও 
হইল, এবং সাধ্যস্বরবপও হইল, তদীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক সম্বন্ধ যে “-্ববুপ" 
পেই স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ “জ্ঞান! হইল ন। ; সুতরাং, উক্ত 
লক্ষণের অব্যাপ্তিংদোঘ হইল না। কিন্তু, বিঘয়িতা-সন্বন্ধে উত্ত প্রমের- 
সাধ্যক-স্বলে “সাধ্যসাযানটীয়” না বলিয়। “দাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ 
সাধায়” বলিলেও অব্যাপ্তি হয় । কারণ, প্রমেয়ের যে বিষয়িতা-সন্বন্ধে 
অভাব, তাঁহার যে কালিক-সন্বদ্ধে অভাব, সে সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপ বিঘষয়িতা- 
সম্বন্ধে বৃত্তিমান হইল, অথচ যৎকিঞ্চিৎ সাধ্য-স্বব্পও হইল | এখন, তীয় 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ বলিতে কালিক- সম্বন্ধকেও পাওয়া গেল ; এবং 
তজ্জন্য সেই কালিক-সম্বঙ্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ হইতে জন্য-জ্ঞানও হইল, 
এবং তনিক্মপিত বৃত্তিত৷ জ্ঞানত্বে থাকিল । ওদিকে, এই জ্রানত্বই হেতু ; 
জুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-দ্রিপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ গেল 
না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল। ফলকথা সমবায়-সন্বন্ধে 
প্রমেয়ু-সাধ্যক-ন্থলে কালিক-সন্বন্ধ ধরিয়। অব্যাপ্তি দিতে পারা গেল না, কিন্ত, 
বিষয়িতা-সন্বন্ধে তাহ। পারা গেল । সুতরাং, সমবায়-সন্বন্ধে উক্ত দৃষ্টান্তসি 
গ্রহণের পর পুনরায় বিষয়িতা-সম্বন্ধে গ্রহণের সার্থকতা আছে। 


৬। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে “সমবায়-বিঘয়িত্বাদি*-পদমধাস্থ 
“আদি''-পদগ্রহণের তাৎপধ্য কি? 








১৭২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম | 


ইহার তাৎপর্য এই যে, সকলে, বিঘয়িতা-সন্বন্ধকে বৃত্তি-নিয়ামক-সন্বন্ধ 
বলিয়। ম্বীকার করেন নাঃ এবং বৃত্ত/নিয়ামক সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাও মানন 
না। সুতরাং, কাহার মতে এই বিঘয়িতা-সন্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করায়, 
বিঘয়িতা-সন্বন্ধে অভাবই অপ্রসিদ্ধ হয়, আর তজ্জনা সাধ্যাভাব যে প্রমেয়াভাব, 
তাহাও অপ্রসিদ্ধ হয় আর তাহার ফলে উক্ত লক্ষণে, কেবলানৃয়ি-সাধ্যক- 
অনুমিতি-স্বলের ন্যায় বিঘয়িতা-সন্বন্ধ-সাধ্যক অনুমাতস্থলে অব্যাপ্তি থাকিয়াই 
যাইবে । টাকাকার মহাশয়, বিঘয়িতা-সম্বদ্ধেরও এই ক্রটী দেখিয়া «আদি”- 
পদে এস্বলে কাপিক-সম্বদ্ধকে ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন | কারণ, কালিক- 
সম্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়া কালিক-সশ্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে এই 
প্রননেয়াভাবের পুনরায় কালিক-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়- 
স্বরূপ হয় | সুতরাং, এই কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে, 
অন্য-জ্ঞানকে পাওয়। গেল, তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল জ্ঞানত্বে ; এ জ্ঞানতবই 
হেতু » সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নি ব্বপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া 
যাইবে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইবে । আবার, উক্ত 
কালিক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - প্রমেয়াভাবের স্বর্ূপ-সন্বন্ধে অভাব 
রিলে এই অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না, অথচ এই স্বরুপ-সন্বদ্ধটী উত্ত সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্-প্রতিযোগি তাক-সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ/সামানীয় - প্রতি - 
€যাগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হইবে | সুতরাং “আদি”-পদের অর্থ কালিক- 
ষন্বন্থই বুঝিতে হইবে । অবশ্য, তাহা হইলে উক্ত অনুমানটী অসন্ধেতুক 
অনুমান বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে | কিন্তু, পরবত্তি-বাক্যদ্থার৷ সে আশঙ্ক। 
নিবারিত হইতেছে । 


৭| এইবার আমাদের দেখিতে হইবে *ন্ঞানত্বাদি”-পদমধ্যস্থ «“আদি”- 
পদের অর্থকি? 





এই «আদি*'-পদের অর্থ “জন্যত্ব* অথবা “জন্য-জ্ঞানত্ব** | কারণ, 
বিঘয়িত্ব-সন্বন্ধটা বৃত্ত্যনিয়ামক বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, আর 
তজ্জন্য যদি “বিঘয়িত্বাদি” পদের “আদি*-পদে কালিক-সম্বন্ধ ধর যায়, তাহা 
হইলে এই কানিক-সন্বন্ধে প্রমেয়কে সাধ্য করিয়৷ জ্ঞানত্বকে হেতু ধরিলে এই 
অনুমিতিস্থরটীই একটী ব্যভিচারিস্থল, অর্থাৎ অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হইয়। 
উঠে । কারণ, “ক্ঞানত্ব”' হেতুটী যেখানে যেখানে থাকে, কালিক-সন্বন্ধে সাধ্য 
প্রমেয় সেই সকল স্থানে থাকে না । যেহেতু, “ক্ঞানত্ব” ঈশুরের নিত্যজ্ানেও 
থাকে, কিন্ত, কালিক-সম্বন্ধে প্রমেয়টা জন্য-পদার্থেই থাকায়, এবং নিত্য- 


প্রথম লক্ষণ । ১৭ 


পদার্থে না থাকায়, সাধ্য প্রমেয়টী উক্ত নিতাজ্ঞানে থাকিতে পারিল না, কিন্তু 
“ত্ানত্বাদি'-পদে অন্াজ্ঞানত্বাদি ধরিলে আর এই দোষ হইবে না। 
কারণ, কালিক-সম্বন্ধে প্রমেয়, জন্যপদার্ধে থাকায় এবং জন্যত্বও অনাপদার্ধে 
থাকায় উহার! সব্বত্রই একত্র থাকিবে । সুতরাং, জ্ঞানত্বাদি-পদ-্মধান্থ 
“আদি”-পদের অর্থ “'জন্যত্ব' অথবা “জন্া-ক্ঞানত্ব'ঃ বুঝিতে হইবে | 

৮ | এইবার আমাদের দেখিতে হইবে “কালিকাদি'!পদমধ্যস্থ “আদি!” 
গ্দের অর্থ কি? 








ইহার অর্থ--বিঘয়িতা-সম্বন্ধ | কারণ, জন্যমত্রের কালোপাধিতা স্বীকার 
কম্ছিনেই সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণ “অন্যজ্ঞান* হয়, এবং তখনই 
অব্যাপ্তি-দেোঘ হয় | কিন্তু, যদি জন্যমাত্রের কালোপাধিত। স্বীকার করঃ 
ৰা হয়, তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ আর “অন্যজ্ঞান” হয় না, এবং 
তজ্জরন্য অব্যাপ্তি-দোষও ঘটে না। কালিক-সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ থাকার 
ফালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়৷ ব্যার্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘটীঙ 
ষব্র্ববাদিসন্মত হয় না৷ । এইজনা, টীকাকার মহাশয় “কালিকাদি'ঃ-প্দমধান্থ 
“আাদি*-পদে বিষয়িতা-সম্বন্ধ ধরিবার জন্য ইঙ্িত করিয়াছেন । কারণ, 
অমৰায়াদি সম্বন্ধাবচ্ছি নর-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবকপ প্রমেয়াভাবের বিঘরিতা- 
হবস্বন্ধে অভাবও যৎকিক্চিৎ প্রমেয়-স্বক্প হয় : স্বুতরাং, উক্ত সাধ্যাভাবব্বপ 
প্রমেয়াভাবের এই বিষয়িতা-সম্বন্ধে অধিকরণ হইতে ভ্ঞান' হইবে, তন্নি- 
স্কপিত বৃত্তিতা, হেতু জ্ঞানত্বে থাকিবে ; স্থুতরাং, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
ঘ্বোঘ ঘটিবে, অথচ ইহাতে আর ফোন দোঘস্পশ করিবে না | অবশ্য, 
বিঘর়িতা-সন্বদ্ধে যে মতভেদ আছে, তাহা যদি ধর। যায়, তাহ! হইলে এস্লেও 
টি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্ত, তাহ! এ শ্বলে অভীষ্ট নহে। 
গ্বেহেতু, সবর্ব ত্র সব্ববাদিসম্মত কথা অসম্ভব । 


৯। এইবার আমাদের দেখিতে হইব « প্রমেয়াদি"*-পদমধ্যস্ব «আদি*- 
পদ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য কি? 








ইহার উদ্দেশ্য এই যে, প্রমেয়নাধাক-স্থলে যেমন ““সামানয”-পদ না দিলে 
ঘোঘ হয়, তজ্প, বাচ্য, অভিথধেয়, জ্ঞেয় প্রভৃতিকে সাধ্য করিলেও অনুব্ূপ 
দো হয়। সুতরাং, সামান্যপদের প্রয়োজনীয়তা যে কেবল প্রমেয়সাধ্যক- 
সবল হইতেই সিদ্ধ হয়, তাহ] নহে, ইহা পিদ্ধ করিবার অপরাপর বহু স্বলও 
আছে। এস্বলে লক্ষ করিতে হইবে যেঃ এই “আদি'-পদটী পৃৰব পর্ব্ব 


১৭৪ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌ | 


সলের ন্যায় প্রমেয়সাধ্যক-স্থলের কোন ক্রটি সূচনা করে না, পরম্ত অনুরূপ 
স্থল বহু আছে--তাহাই বুঝাইয়। দেয় । 

আর যদি কোন অকরুচি-প্রদর্শন করিবার ইচ্ছ। একান্তই প্রবল হয়, তাহা 
হইলে বলিতে পার। যার যে, প্রমেয় অর্থাৎ (প্রমাজ্ঞানের বিঘয় ) হইতে লহ 
খদার্ধ যে «“বিঘয়'” তাহাকে সাধ্য করিলেও যখন সমান উদ্দেশ সিদ্ধ হয় 
তখন, প্রমেয়সাধাক দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকত। হয় না। অবশ্য, 
প্রননাজ্ঞারনের বিঘয় হইতে যে 'কেবল বিঘয়' লঘু তাহাতে আর কোন সন্দেহ 
নাই | সুতরাং, প্রমেয়কে সাধা করায় সহজপথ-পরিত্যাগ-্জন্য কিকিৎ ক্রটী 
হয়, বলিতে পার। যায়। টীকাকার মহাশয় প্রমেয়াদি-পদমধাস্থ “আদি”'- 
পদ্দদ্বার। ইহাই ইক্ষিত করিয়াছেন--এক্সপও বল। যাইতে পারে ॥ 


১০। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, প্রসিদ্ধ অনমিতিস্বল “বহি” 
মান্‌ ধ্মাৎ”"কে পরিত্যাগ করিয়] এস্বলে “প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ * দৃষ্টান্তকে গ্রহণ 





করিবার তাৎপধ্য কি ? 


ইহার তাৎপধ্য এই যে, “বহিমান্‌ ধূমাৎ' স্থলটী গ্রহণ করিলে “সাধ্য 
সাঁমান্যীয়+*-পদমধ্যস্থ-““সামান্য”*্পদেপ সাথকতা-প্রদর্শন করিতে পার যায় 
না, সুতরাং প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, বহ্যভাবের স্বর্মপ-ভি্ন 
অন্য সম্বন্ধে অভাব ধরিলে বহ্যতাবাভাবগী আদৌ বহি-স্বরূপই হয় না, 
উহা! একটা পুথকৃ্‌ অভাব-পদার্থরূপেই থাকিয়৷ যায়। এজন্যঃ সাধ্যাভাবা- 
ভাবের যৎকিঞ্চিতৎ বা আংশিক-ভাবে সাধ্যস্বরূপ হইবার কথ৷ এস্বলে আদৌ 
উঠিতেই পারে না। ইহার ফল এই যে, বহ্যভাবের স্বক্মপ ভিন্ন অন্য 
সম্বন্ধে, যথা-কালিক-প্রভৃতি-সন্বদ্ধে, অভাব ধরিলে সাধ্যাভাববৃত্তি যে প্রতি- 
ফোগিতাঁকে পাওয়া যায়, তাহা আদে। সাধ্ঠীয় প্রতিযোগিতাই হয় না। 
বাস্তবিক পক্ষে দাধ্যীয় প্রতিযোগিতা একাধিক সংখ্যক হইলেই, উহার: 
কোন্টী সাধ্যীয়, কোন্টী সাধ্যসামান্টীয়--ইত্যাদি বিচার সম্ভব, অন্যথা, 
নহে । সুতরাং “বহিমার ধ্মা*স্বলে এই উদোশ্য সিদ্ধ হয় না। 
পক্ষান্তরে “প্রমেয়বার্‌ জ্ঞানত্বাৎ” স্বলে তাহা হয় ॥ যেহেতু, প্রমেয়াভাবের 
কালিক সম্বন্ধে অভাব যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়স্থবরূপ, এবং স্বরূপ-সন্বন্ধে অতাব 
সমগ্-প্রমেয়স্বক্থপ হয়, এবং তজ্জন্য উত্ত সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যীয় প্রতি- 
যোগিতা৷ এখানে দুইটী হয়, এবং তাদৃশ সাধ্যসামান্টীয় প্রতিযোগিতা 
মাত্র একটীকে পাওয়া যায় । অতএব, এস্বলে “প্রষেয়বান জ্ঞানত্বাৎ'কে 
গ্রহণ করিয়। “সামান্য” -পদের ব্যাৰ্ত্তি দেখাইতে পার! গেল। 


প্রথম লক্ষণ । ১৭৫ 


যাহা হউক, এতদ্‌র আসিয়৷ বুঝ গেল, প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধ-মধ্যে “সামান্য*-পদ গ্হণ 


কর। আবশ্যক | এক্ষণে টীকাকার মহাশয় পরিবতি-বাক্যে ইহার যে অর্থ- 
নিণয় করিতেছেন; আমর! তাঁহাই বুঝিব | 


সাধ্যসামান্তীয় পদের অর্থ । 
চীকামূলম্‌ | 


“সাধ্যসামান্ঠীয়ত্বং৮৮--“যাবৎ-সাধ্য-নিরূপিতত্বমূ” “ম্বানিরপক-সাধ্যক- 
ভিন্নত্বম্‌ ইতি যাব । 


বঙ্গানুবাদ | 


“সাধ্যসামান্টীয়”-পদে যাবৎ সাধ্য-নিরাপিতের ভাব বুঝিতে হইবে । 
পরস্ত, ইহার প্রকৃত অর্ধ--নিজ্ধের অনিরূপক হয় সাধ্য যাহাদের তত্তদৃ 
ভিন্ন। 

ব্যাখ্যা--যে সম্বন্ধে সাব্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে সেই সম্বন্ধ 
মধ্যে “সাধ্যসামান্যায়”*-পদের অন্তর্গত “সামানা*স্পদ না দিলে কি দোষ 
_ হয়, তাহ। দেখান হইয়াছে, এক্ষণে “সাধ্যসামানটীয়*-পদের প্রকৃত অর্থ কি, 
তাহ!ই কথিত হইতেছে । 


ইহার অর্থ টীকাকার মহাশয়, দৃই প্রকারে নির্দেশ করিয়াছেন । 
তন্মধ্যে-_ 


প্রথম প্রকার--“যাবৎ-দাধ্য-নিক্মপিত"* এবং 
দ্বিতীয় প্রকার --"স্বানিক্পক-সাধ্যকভিয়' | 
এক্ষণে পৃৰ্বপ্রসঙ্গ স্মরণ করিলে দেখিতে পাওয়৷ যাইবে যে, এই বিষয়টা 
বুঝিতে হইলে আমাদিগকে নিমুলিখিত আটটী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ 
করিতে হইবে । সে বিষয় আটটী এই £-- 
১। গ্যাবৎ-সাধ্যনিরপিতত্ব” বাক্যের অর্থ | 
২। এতত্বারা প্রসিদ্ধ অনুমিতি “বহিমান্‌ ধূমাৎ-স্বলে স্বরথ-সন্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাই কি করিয়া সমগ্রসাধ্য-নিক্পিত হয় ? 


১৭৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


৩। এতদ্বারা পৃর্র্বোজ “প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বা”/-স্থলে স্বরূপ-সন্বস্ধ।- 
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া সমগ্রপাধ্য-নিরাপিত হয় ? 

৪1 “ম্বানিরূপক-দাধ্যকভিন্নত্ব* বাক্যের অর্থ | 

ও | এতাদ্থার। প্রসিদ্ধ অনুমিতি “বহিমান্‌ ধ্যাৎসস্থলে ম্বরূপ-সন্বস্ধা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাই কি করিয়া “ম্বানিকূপক-সাধাক-ভিন্ন' 
প্রতিযোগিতা হয় ? 

৬। এতদ্দারা প্বের্বোজ “ণপ্রমেয়বান জ্ঞানত্বাৎ-স্বলে ম্বরাপ-স্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ প্রতিযোগিতাই কি করিয়া *স্বানিক্ুপক-সাধ্যক ভিন্ন 
প্রতিযোগিতা হয় ? 

এ | সাধ্যসামান্যীয়-পদের “'যাবৎ-সাধানিকপিতত্ব'" অর্থে কি দো 
ঘটায় পুনরায় উহার *স্বানিক্রপক-সাধ্যকভিন্নত্ব* অর্থ গ্রহণ করিতে 
হইল ? 

৮। এই হ্থিতীয় অৰ্বেগ কোন আপত্তি হইতে পারে কি না, এবং হইনে 
তাহার উত্তরই বা কি হইতে পারে? 


বস্ততঃই এই কয়টী বিঘয় বুঝিতে পারিলে প্রকত প্রসঙ্গের জ্ঞাতবা 
বিষয়গুলি এক প্রকার মোটামুটী ভাবে অবগত হইতৈ পারা যাইবে । যাহা 
হউক, এক্ষণে একে একে উত্জ বিঘয়গুলি আলোচনা কর। যাউক | তন্মধ্যে 
প্রথমটি এই-- 


১। দ্যাবত্সাধা-নিরপিতত্ব বাকোর অর্থ কি? 


ইহার অর্থ--যাহা সমুদয় সাধ্যহ্বারা নিরুপিত হয়, তাহার ভাব । অর্থাৎ 
লাধ্যাভাবের যে সম্বন্ধে অভাব ধরিলে সাধ্যাভাবাভাব-রূপে সমগ্র সাধাকে 
পাওয়। যায়, সেই সমগ্র সাধ্যক্ুপ সাধযাভাবাভাবের ছার নিক্কপিত, যে সাধ্য" 
ভাববৃত্তি প্রতিযোগিত।, ৫সই প্রতিযোগিতার যে ভাব ব৷ ধর্ম, তাহাই “যাবৎ- 
সাধ্য-নিক্পিতত্ব' ব 'সাধ্যসামানটীয়ত্ব । ইহার তাৎপর্য এই যে, পৃব্রো। 
প্রকার সাধ্যাভাবের উপর যে সাধ্যাভাবাভাবের প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা 
সমগ্র সাধা ছারা নিরুপিত হইলে, সেই প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদক সম্বন্ধ 
হইবে, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, কিন্তু যে প্রতি- 
যোগিতা আদে সাধাদ্বার নিবুপিত হয় না, অথবা স্বল-বিশেঘে যথকিষ্তিৎ 
সাধ্যছারা নিক্ুপিত হয়, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাতাবের 
অধিকরণ ধরিলে চলিবে না ॥ এইবার দেখ যাউক--. 


প্রথম লক্ষণ । ১৭৭ 
২। এতত্দার। প্রসিদ্ধ অনুমিতি “বহিমান্‌ ধ্মাৎ-স্বলে স্বরুূপ-সন্বন্ধ।- 
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই, কি করিয়৷ সমগ সাধ্য-নির্পিত প্রতিযোগিতা হয় ? 


দেখ এখানে, সাধায-বহ্ি। 
সাধ্যাভাব-_বহ্হির অভাব । 


সাধ্যাভাবের স্বক্সপ-সন্বন্ধে অভাব -ুসমগ্র বহি । যে হেতু, বহ্যা- 
ভাবটা স্বরনপ-সম্বন্ধে যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্বানেই 
বন্ধি থাকে ন। *: এবং যে যে সম্বন্ধে বহিটী যেখানে যেখানে 
থাকে, বহ্যাভাবের স্বরূপ-সন্বদ্ধে অভাবগীও সেই' সেই সম্বগ্ধে 
সেই সেই স্বানে থাকে | আ্তরাং, বহ্যভাবের স্বব্ধপ-সন্বন্ধে 
অভাব ধরিলে সমস্ত বহি অর্থাৎ সাধ্াযশ্স্ববাপ হয়, এবং 
সাধ্যরাপ বহ্ক্যভাবাভাবের যে প্রতিযোগিত৷ বহ্যভাবের উপর 
থাকে, তাহাই যাবৎ-সাধ্য-নিরাপিত প্রতিযোগিতা হয় । 


সাব্যাভাবের স্বরাপভিন্ন অন্য সন্বদ্ধে অভাব--বহ্য্যভাবাভাব । ইহা। 
বহ্ছিত্বরাপই হয় না । কারণ, বহ্যযভাবের যদি কালিক- 
সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহা হইলে সেই অভাঁবটী বহি” 
স্বরাপ হয় ন৷ ঃ যেহেতু, বহ্যভাবটী কালিক-সম্বদ্ধে থাকে 
'জ্রন্য”' এবং “মহাকালের” উপর ; তাহার অভাব থাকে 
নিত্য-পদার্থের উপর | বহি, কিন্ত, নিত্যপদার্থের উপর 
থাকে না ; সুতরাং, সমান সমান স্বানে না থাকায়, বহ্্য- 
ভাবের কালিক-সন্বন্ধে অভাবী বহ্ধিস্বরূপ হইল না। 
এজন্য, বহ্ধযভাবের কালিক-সন্বদ্ধে অভাবের প্রতিযোগিতাটী 
সাধ্যীয় প্রতিযোগিতাই হইল না, এবং তাহার ফলে 
যাবৎ-সাধ্য-নিব্পিতও হইল 'না। 





সুতরাং দেখা যাইতেছে, “বহিমান্‌ ধ্মাৎ”-স্থলে স্বরূপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ 
প্রতিযোগিতাই সমগ্র-সাধা-নিরূপিত প্রতিযোগিত। হয়, কিন্ত, অন্য সম্বস্কা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত। ধরিলে তাহ] হয় না। “্বস্ততঃ সাধ্যসামানটীয়-পদ- 
মধ্যস্থ “সামান্য”-পদের সাথকত। «পপ্রমেয়বার্‌ জ্ঞানত্বাৎ্*-স্থলে দেখা যায়, 
“বহ্ছিমান্‌ ধূয়াৎ-স্থলে ইহার সার্কতা৷ বুঝ৷ যায় না॥ ইহার কারণ, পুবর্ব- 
প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে ; সুতরাং, এক্ষণে পরবত্তী বিঘয়টী আলোচনা কর 
যাউক | সেটী এই-- 

১২ 





৯৭৮ ধ্যাপ্তি-র্চক-হসায্‌। 


৩। এতম্কারা পৃরে্রোক্ত “ণপ্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ”*স্থলে স্বরূপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
প্রতিযোগিতাই ক্রি করিয়া সমগ্র-সাধ্য-নিরূপিত হয়, কিন্তু অন্য সন্বন্ধাবচ্ছিন 
প্রতিযাগিতা, সমগ্র-সাধ্য-নিরপিত হয় না। 

দেখ এখানে, সাধ্য-্প্রমেয় | ইহা সমবায় বা বিঘয়িতা-সম্বদ্ধে সাধ্য । 


সাধ্যাতাব-্প্রমেয়াভাব ॥ ইহা প্রমেয়ের সমবায় বা বিষয়িতা- 
সম্বন্ধে অভাব | 


সাধ্যাভাবের স্বর্নপ-সন্বদ্ধে অভাব-নিখিল প্রমেয়। যেহেতু, প্রমেয়ের 
সমবায় বা বিঘয়িতা-সন্বন্ধে অভাবটী, স্বরূপ-সগ্বন্ধে যেখানে যেখানে 
থাকে, সেই সেই স্বানেই প্রমেয়, সমবায় ব৷ বিঘয়িতা-সম্থন্ধে থাকে 
না, এবং যে যে সদ্বন্ধে প্রষেয়টী যেখানে যেখানে থাকে প্রমেয়াভাবের 
স্বরপ-সন্বন্ধে অভাবটাও সেই সেই সম্বন্ধে সেই পেই স্থানেই 
থাকে | সুতরাং, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই সমস্ত 
প্রমেয় অর্থাৎ যাবৎ-সাবধ্য-স্বরা প হয়,এবং এই সাধ্যরূপ প্রমেয়াভাবা- 
ভাবের যে প্রতিযোগিতা প্রমেয়াভাবের উপর থাকে, তাহাই 


যাবৎ-সাধ্য নিবাপিত প্রতিযোগিত। হয়, এবং তাহ স্বরাপ- 
সন্বন্ধ/ব চ্ছিন্ন হয় | 


সাধ্যাতাবের স্বরূপভিন্ন অন্য সম্বন্ধে অভাব -্যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়-স্বরূপ | 
কারণ, প্রমেয়াভাবের যদি কালিক-সন্বন্ধে অভাব ধরা যায়, 
তাহ হইলে সেই অভাবটী নিখিল প্রমেয়-স্বরাপ হয় না : 
যেহেতু, প্রমেয়াভাবটা কালিক-সম্বন্ধে থাকে “জন্য” এবং 
“মহাকালের' উপর, তাহার অভাব থাকে মহাকাল ভিন্ন 
নিত্যপদাথের উপর | প্রমেয়, কিন্তু, জন্য, মহাকাল, এবং 
অন্য নিত্যেও থাকে; সুতরাং, প্রমেয়াভাবের কালিক-সম্বন্ধে 
অভাব ধরিলে যে প্রমেয়াভাবাঁভাবকে পাওয়া যায়, তাহ। নিখিল 
প্রমেয়ের সহিত পমান সমান স্থানে ন৷ থাকায়, প্রমেয়াভাবের 
কালিক-সন্বদ্ধে অভাবটা নিখিল অর্থাৎ সমগ্র-স্বপ্ূপ হইল না। 
এজন্য, প্রমেয়ভাবের কালিক-্সন্বদ্ধে অভাবের প্রতিযোগিতাটী, 


সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা হইল, কিন্তু যাবৎ-সাধ্য-নিবাপিত 
প্রতিযোগিত। হইল না । 


জ্ুতরা, দেখা যাইতেছে, পপ্রমেয়বান জ্ঞানত্বাৎ+-স্বলে শ্বরূপ-সন্বন্ধ- 


৮ ররর 


প্রথম লক্ষণ । ১৪১ 


বচ্ছিয্ন প্রতিযোগিতাই সমগ্র-সাধ্য-নিরপিত প্রতিযোগিত৷ হয়, কিন্তু 
অন্য-সন্প্ধাবচ্ছিন্নশ্প্রতিযোগিতা তাহা হয় ন। | 


কিন্ত, বাস্তবিক পক্ষে “সাধ্যপামানটীয়'-পদে “যাবৎ সাধ্যনিরপিত' 
অর্থ বুঝিলেও সম্পৃণণ ঠিক ঠিক ভাবে বুঝা হয় না ; এজন্য, টীকাকার মহাশয় 
“গাঁধ্যসামান্যীয়”-পদের দ্বিতীয় অর্থ প্রদান করিয়াছেন। আমর ইহার 
উপচ্যাগিত। বুঝিবার পবেব ইহার অর্থটী বুঝিতে চেষ্টা) করি, এবং তৎপরে 
ইহার উপযোগিতা বুঝিতে চেষ্টা করিব, অথাৎ ইহাও “বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎঃ 
«প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ+ এই দুই স্থল কি করিয় প্রযুক্ত হইতে পারে 
দেখিব। সুতরাং, এখন দেখ যাউক--. 


৪। *স্বানিব্পক-সাধ্যক-ভিনত্ব* বাক্যের অর্থ কি? 


ইহার অথ--নিজের অনিরূপক হয় সাধ্য যাহাদের তত্তদৃতিন্ন। কিন্ত, 
এই অথটী বুঝিবার অগ্রে উক্ত বাক্যের সমাসটী কিরূপ, তাহ একবার 
দেখ৷ উচিত। কারণ, কাহারও কাহারও পক্ষে প্রথম প্রথম এটী আবশ্যক 
বোধ হয়। ইহার সমাস যথা-_ 


স্বস্য অনিরাপকযৃ-্স্বানিরপকম ; ৬চী তৎপুরুঘ । 

শানিরপকং সাধ্যং যেঘাং তানি-স্বানিবূপক-পাধাকানি £ 
বছুবীহি । 

স্বানিকপক-সাধ্যকেত্যঃ ভিন্নম্-স্বানিক্পক-সাধ্যক ভিন্নয ; ৫মী 
তৎপুরুষ। 


তস্য ভাবঃ--স্বানিরপক-সাধ্যক-ভিন্নত্বম । ভাবাথে “তব” প্রত্যয় । 
এখন দেখ; এই সমাসে “ন্বস্য** পদের অর্থ-নিজের, ইহ] এখানে 
প্রাতযোগিতাঁকে বৃঝাইতেছে। “অনিক্মপক* পদে--যাহ। নিরূপণ করিয়। 
দেয় না ; ইহ] সাধ্য পদের বিশেঘণ । “যেঘাং'' পদের অর্থ--যাহাদের ; 
অর্থাৎ উক্ত “্ব"-পদ-বাচ্য প্রতিযোগিতাদিগের ৷ কারণ, বহুবীহি সমাসে 
অপরকে বুঝায়, কিন্তু স্বগর্ভ-বহুত্রীহি-স্থলে স্বপদবাচ্যকেই বুঝায় । “ভিন্ন* 
পদে উক্ত প্রতিযোগিত। সকল হইতে ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহা । 
সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল--. 


“যাদ্‌শ যাদৃণ প্রতিযোগিতার অনিরাপক হয় সাধা, তাদৃশ তাদৃশ 
প্রতিযৌগিত। ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহাই স্বানিবপক-সাধ্যক- 


১৮৪ ব্যাথি-পঞ্চব-রহসায় | 


ভিন্ন প্রতিযোগিত। £ এবং ইহার যে ভাব, তাহাই শ্বানিরপক- 
সাধ্যক-তিন্নত্ব ।+ 
ইহার তাৎপর্ধয এই যে, সাধ্যাতাবের সাধ্যরূপ অভাব ধরিলে সাধ্যা- 
ভাবের উপর  সাধ্যস্ববূপ সাধ্যাভাবাভাবের যে প্রতিযোগিতা থাকে, সেই 
প্রতিযোগিতার অনিরূপক যদি সাধ্য না হয়, তাহ] হইলে সেই প্রতি- 
যোগিতাই স্বানিরপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা পদবাচ্য হইবে, এবং 
সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে, অন্য সম্বন্ধে ধরিলে চলিবে না ; অর্থাৎ যে প্রতিবোপিতা, কোন 
সাধ্যের নিরাপিতি, এবং কোন সাধ্যের অনিরাপিত এইক্ুপে উভয়বিধ হয়, 
অথবা! কেবলই অনিরূপিত হয়, সে প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে চলিবে না | যাহাহউক এইবার দেখ যাঁউক-_- 


৫ | এতদ্দার। প্রসিদ্ধ অনুমিতি “বহিমান্‌ ধ্মাৎ+-স্বলে শ্বরূপ- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাটী কি করিয়৷ স্বানিবপক-দাধ্যক-তিনন প্রতি- 





যোগিতা হয় ? কিন্তু অন্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, তাহ হয় না | 


দেখ এখানে, সাধ্য বহি | 
সাধ্যাভাবহ্বহ্যাভাব | 


সাধ্যাতাবের স্বরাপ-সঘ্বন্ধে অভাব-_্সমগ্র বহি । যেহেতু, বহ্ক্যভাবটী 
স্বরূপ-সন্বন্ধে যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানেই বহি 
থাকে না, এবং যেষে সম্বন্ধে বহিটী যেখানে যেখানে থাকে, 
বহ্য্যভাবের স্বরপ-সন্বদ্ধে অভাবটীও সেই সেই স্থানে সেই সেই 
সম্বন্ধে থাঢক | সুতরাং, বহ্যভাবের স্বক্সপ-্সম্বন্ধে অভাবটাই 
বহি-স্বরাপ, হয় । 


সাধ্যাভাবের স্বক্সপ-তিন্ন-সম্বদ্ধে অভাব-বহ্য্যভাবাভাব । ইহ] বহ্িস্বব্ূপ 
হয় না। কারণ, এই বহ্যতাবাতভাব যেখানে যেখানে থাকে, 
বহি সেখানে সেখানে থাকে না ; অর্থাৎ পরস্পর সমনিয়ত 
হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত, কালিক-্নশ্বন্ধকে ধরিয়। ইতিপর্ে 
প্রদত্ত হইয়াছে । ১৭৭ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য । 


এখন এই' বঙ্থ্যতাবের স্বরূপ-সম্বদ্ধে অভাব রুপ বৃহ্ির যে প্রতিযোগিতা, 
এই বঙ্ধ্যভাবের উপর থাকে, তাহাই স্বনিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা, 
এবং অপরাপর অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহারা স্বানিরপক-সাধাক- 


প্রথম লক্ষণ । ১৮১ 


ভিন্ন প্রতিযোগিতা নহে ; পরস্ত, তাহ। স্বানিরপক-দাধ্যক প্রতিযোগিতা | 
কারণ, *ত্ব'' পদের লক্ষ্য প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতা, অবচ্ছেদক- 
ধর্মী-ও-সম্বম্ব-ভেদে বিভিন্ন ; সুতরাং অসংখ্য । কারণ, প্রতিযোগিতাটা 
অতিরিক্ত পদার্থ । এখন, প্রত্যেক অভাব, এক একটী শপ্রতিযোগিতাকে 
নিরূপণ করিয়া দেয়, এজন্য, একটা অভাব অপর অভাচবর প্রতিযোগিতাকে 
নিরূপণ করিয়া দেয় না। সুতরাং একটী অতাব, যেমন একটী 
প্রতিযোগিতার নির্নপক হয়, তন্রপ অন্যান্য প্রতিযোগিতার অনিরূপক 
হয়। যেমন, ঘটাভাঁব, যে প্রতিযোগিতাকে নিবাপণ করিয়া দেয়, পটাভাব, 
সে প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করিয়৷ দেয়না । অধিক কি, ঘটের এক 
ধর্মনপে অথবা এক সম্বন্ধে যে অভীব, তাহ। যে প্রতিযোগিতাকে নিবপণ 
করিয়। দেয়, ঘটের অন্য সম্বন্ধে বা অন্য ধর্মরাপে অভাব, সেই প্রতি" 
যে!গিতাকে নিরাপণ করিয়। দেয় না । 

এখন তাহ। হইলে, সাধ্য বঙ্ক্যভাবাভাবরূপ বনি, যে প্রতিযোগিতার 
নিরপক হয়, বহি-ভিন্ন অপর কেহই সে প্রতিযোগিতার নিরপক হয় না, 
এবং অপর কিছু, যে সব প্রতিযোগিতার নিরূপক হয়, সাধ্য বহ্যযভাবা- 
ভাবস্বরূপ বহি, সে সকল প্রতিযোগিতার অনিরূপক হয়। আর, তাহ 
হইলে সাধ্য বহ্ি, যে প্রতিযোগিতার অনিন্ূপক হয়, সে প্রতিযোগিত। 
ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহার নিরাপক আবার উক্ত বহিই হয় । যেমন 
“রামাপিতৃক-ভিন্ন” অর্থাৎ “রাম যে সকল ব্যর্জির পিতা নহে, সেই সকল 
বাক্তি ভিন্ন” বলিলে রামের পুত্রকে পাওয়া যায়। সুতরাং, স্বপদবাচ্য 
যে প্রতিযোগিতার অনিবপক হয় সাধ্য বহিঃ, সেই প্রতিযোগিতাকে 
স্বানিরপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা বল। যায়, এবং যে কোন প্রতিযোগিতার 
অনিবূপক হয় সাধ্যরূপ বহি, তদৃভিন্ন অপর যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রাতি- 
যোগিতাই স্বানিরূপক-দাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় | এখন এই বহি, এখানে 
বহ্াভাবের শ্বরূপ-সগ্বন্ধে অভাব : সুতরাং, স্বানিরাপক-নাধ্যক-ভিন্ন যে 
প্রতিযোগিতা, তাহা বহ্য্যতাবের উপর থাকে, এবং শর প্রতি- 
যোগিতাই স্বরূপ-সহ্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হয় | বহ্যভাবের অন্য সম্বষ্ধে অভাবের 
প্রতিযোগিত], বহ্যাতাবের উপর থাকিলেও তাহা স্বানিবূপক-সাধ্যক 
প্রতিযোগিতা হয়, এবং সেই প্রতিযোগিতা স্বরূপ-্সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। 
জুতরাং, বহ্যভাবের স্বরূপভিক্ন-সম্বদ্ধে অভাবের প্রতিযোগিত।-ভিন্ন অপরাপর 
যে সব প্রতিযোগিতা, তাহারাই স্বানিবঝপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা হয়, 
স্বানিরূপক-্সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিত। হয় না | 


৮২ ব্যাণ্তি-ধঞ্চক-রহস্যম । 


অবশ্য, এখন একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এরপ করিয়৷ শিরোবেষ্টন 
ন্যায়ে একথাটী বলিবার তাৎপর্য কি? দেখ «যে প্রতিযোগিতার অনিরূপক 
সাধ্য হয়, সেই পপ্রতিযোগিতা-ভিন্ন প্রতিযোগিতা” এরূপ করিয়।৷ না বলিয়। 
“সাধ্য যে প্রতিযোগিতার নিরক হয়, সেই প্রতিযোগিত।” এইরূপ 
বলিলেই ত চলিতে পারিত ? 


ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ইহাতে এমন প্রতিযোগিতাকে স্বলবিশেষে 
পাওয়া যাইতে পারিবে যে, তাহা কোন কোন সাধ্যদ্বার নিব্ুপিত হয়, 
এবং কোন কোন সাধ্য দ্বারা অনিবাপিতও হয়, কিন্তু এবীপ করিয়। 
ঘুরাইয়া বলায় এজাতীয় প্রতিযোগিতাকে ধরিতে পার যাইবে না, যেহেতু, 
“প্রমেয়বান জ্ঞানত্বাৎ+ স্থলে উক্ত কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকেও 
পাওয়া যায়: সুতরাং, অব্যাপ্তি নিবারিত হয় না, | অর্থাৎ তাহা হইলে 
“সামান্য''-পদ দিলেও এ অব্যান্তি অনিবাবিত থাকে ॥। একথ। «্প্রমেয়বান্‌ 
জ্ঞানত্বাৎ+-স্থলে বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে । ১৬৪-১৬৫ পৃষ্ঠ) দ্রষ্টব্য । 

এখন, এ প্রসঙ্গে আর একটী বিঘয় জানিবার আছে | দেখ, যর্দি বলা 
যায়, প্রমেয়ের সংযোগ-সন্বন্ধে অভাবের স্বব্ীপ-সন্বন্ধে যে অভাব, কিংবা 
দ্রব্যাভাবের স্বরপন্সঘ্বন্ধে যে অভাব, অথবা তেজোভাবের স্বরূপ-সহ্বন্ধে 
যে অভাব, সকলই বহ্ধির স্বরূপ হয় : কারণ, বহিটী প্রমেয়, দ্রব্য এবং 
তেজ: পদবাট্যও হয়, এবং তাহা হইলে এই সকল অভাবের প্রতিযোগিত। 
স্বানিরীপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়ঃ আর এই প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক সন্বন্ধও ত তাহ হইলে “স্বরূপ” হয় ; কিস্তু তাহা হইলেও 
এপথে স্বরূপ-সন্বন্ধকে লাভ করা অভীষ্ট নহে । কারণ, এই সকল অভাবের 
প্রতিযোগিতা, পৃব্বোজ সাধ্যতাবচচ্ছদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি নহে ; যেহেতু; এস্বলে বহ্ছিটা বহ্িত্ব-ধর্মাবচ্ছিন্ন হইয়। 
সাধ্য হইয়াছে, উপরি উক্ত স্থলে, কিন্ত বহিটী প্রমেয়ত্ব, দ্রব্যত্ব ও তেজস্তু- 
প্রভৃতি-ধর্মাবচ্ছিন্ন হইয়া অভাবের প্রতিঘ্যাগির্পে ভাসমান অর্থাৎ সাধ্য 
হাইয়াছে । অবশ্য, এই পথটি কেন অভীষ্ট নহে তাহা, পন্তর যথাস্বানে 
কথিত হইবে । এক্ষণে পরবর্তী বিঘয়টী আলোচনা করা যাউক-- 


৬। এতত্ছারা পৃব্বোজ্ “প্রমেয়বার্‌ জ্ঞানত্বাৎ-স্বলে স্বরাপ-সহবন্ধ!- 
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাই কি করিয়া স্বানিরূপক-সাধ্যক ভিন্ন প্রতিযোগিত। 
১১১১১১১১১১১ ১১১১১১১১2০8 
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দেখ এখানে, সাধ্য-প্রমেয় | ইহা প্রমেয়ত্ব ধর্মপুরস্কারে সমবায় বা 
বিষয়িতা-সন্বন্ধে সাধ্য । 


সাধ্যাভাব- প্রমেয়াভাব | হাহা উত্ত সাধ্যের সমবায় বা বিঘয়িতা- 
সম্বন্ধে অভাব । 

সাধ্যাভাবের স্বরাপ-নন্বদ্ধে অভাব-নিখিল প্রমেয় পদাথ। কারণ 
উক্ত প্রমেয়াতাব স্বনিয়ামক স্বরূপ-সন্বন্ধে থাকে । এখন এই 
স্বরাপ-পন্বদ্ধেই আবার তাহার অভাব ধরিলে সেই 
সাধ্য-বাপ প্রমেয়কেই পাওয়া গেল । কারণ, প্রমেয়ও 
যে যে সম্বদ্দধে যেখানে যেখানে থাকে, উজ প্রমেয়া- 
ভাবের স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাবও সেই সেই সম্বন্ধ সেই নেই 
স্বানে থাকে । 

সাধ্যাতাবের স্বরূপ-ভিন্ন-সন্বদ্ধে অভাব-্যৎকিক্চিৎ প্রমেয় পদার্থ | 
কারণ, ইহ হয়--প্রমেয়াভাবাভাবরাপ একটী অভাব পদার্থ । 
নিখিল প্রমেয় বলিলে ভাব এবং অভাব সকল পদাথই' বুঝায় । 
ইহ], কিন্ত, সেরাপ বুঝায় না। 


এখন দেখ, প্রমেয়াভাবের স্বরাপ-সন্বন্ধে অভাবরূপ যে নিখিল প্রমেয়, 
তাহার প্রতিযোগিত। যেমন এ প্রমেয়াতাবের উপর আছে, তত্দরপ প্রমেয়াভাবের 
কানিকাদি সম্বন্ধে অভাবরূপ যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়, তাহার প্রতিযোগিতাও 
এ প্রমেয়াভাবের উপরই আছে | কিন্তু নিখিল প্রমেয়রপ এ প্রমেয়াভাবা- 
ভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহ স্বানিবূপক-দাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা, 
এবং যৎকিঞ্চিৎ প্রমেয়রীপ প্রমেয়াভীবাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাঁহ। 
স্বানিরপক-সাধ্যক প্রতিযোগিতা,_স্বানিরূ্পক-সাধ্যক-তিন্ন প্রতিযোগিতা 
হয় না। কারণ, যৎ্কিক্িৎ-প্রমেয়রপ যে প্রমেয়াভাবাভাব, তাহা 
একটী অভাব পদার্থ, তাহা যে প্রতিযোগিতাকে নিরাপণ করিয়। 
দেয়, তাহাকে সাধ্যরপ কোনও প্রমেয় পদার্থে নিরূপণ করিয়া দেয় 
বটে, কিন্ত সাধ্যরপ সমগ্র প্রমেয় পদার্থ, ফে প্রতিযোগিতাকে 
নিরাপণ করিয়া দেয়, এ অভাবকধপ প্রতময় পদার্ঘটী তাহাকে নিরাপণ 
করিয়া দেয় না। যেহেতু, সাধ্যবূপ-প্রমেয়*পদার্থ মধ্যে ঘট-পটাদি-তাঁক- 
পদার্থ এবং অপরাপর অভাব পদার্ঘও আছে; কিন্তু, উক্ত অতাবরপ প্রময়- 
পদার্থ-মধ্যে ঘটপটারদি ভাবপদার্থ নাই | জুতরাং, প্রমেয়াভাবের স্বরপ-ভিয্ন- 
সম্বন্ধে অভাব ধরিলে, এ অতীব যে প্রতিন্যাগিতাত্ক নিরপণ করিয়। দেয়, 


১৮৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


তাহা, স্বানিরপক-সাধাই হয়, তদৃভিন্ন হয় না ॥ কিন্ত প্রমেয়াভাবের স্বরূপ- 
সম্বষ্ধে অভাব ধরিলে ই অভাব, যে প্রতিযোগিতাকে নিরপণ করিয়। 
দেয়, তাহ] স্বানিরপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা হয় । সুতরাং, “«প্রমেয়বান্‌ 


জ্ঞানত্বাৎ*-স্বলে স্বানিকপক-সাধাক-ভিন্ন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সন্বন্ধ 
বলিতে স্বরূপ-সনবত্ধকেই পাওয়। গেল, কালিকাদি সম্বন্ধকে পাওয়। গেল 
না, এবং তাহ হইলে সাঁধ্যাভাবের এই সম্বন্ধেই অধিকরণ ধরিতে হইবে । 
৭। এইবার দেখা যাউক, “সাধ্যপামান্ীয়'-পদের “যাবৎ"সাধ্য- 
নিরাপিতত্ব* অর্থে কি দোষ ঘটায় পুনরায় উহার “্বানিরূপক-সাধ্যক- 











ভিন্নত্ব* অর্থ গ্রহণ করিতে হইল ? 





ইহার উত্তর এই যে, যেখানে সাধ্য একব্যজি-বোধক সাধ্য হয়, 
অর্থাৎ তজ্জাতীয় অনেককে বুঝায় না, সেখানে যাবৎ-সাধ্য” অপ্রপিদ্ধ 
হয় * সুতরাং, শ্যাবৎ-সাধ্য-নিকপিতত্ব* অর্থটী কিকিদৃ-দোঘ-দুষ্ট হয়| 
পক্ষান্তরে, *স্বানিরপক-সাঁধ্যক-তিন্নত্ব*ঃ অর্থে সে দোষ সংঘটিত হয় না। 
দেখ, একটী স্থল ধরা যাউক--. 


“গুপত্ববান্‌ ভ্ঞানত্বাৎ ।+ 


এখানে সাধ্য হয়--গুণত্ব । এই গুণত্রগী একব্যক্তি বোধক। ফারণ, 
ইহ] জাতি পদার্থ ; যেহেতু, গুণত্বাভাবাভাবপদে, গুণত্বজাতিকেই বুঝায় । 
এবং এই জাততি-পদার্থ কখনও বছ হয় না। পক্ষান্তরে, «“স্বানিরূপক- 
সাধাক-ভিয়ত্ব** অথে সাধ্যটী একব্যজিবোধক কিনা, সে কথা আদৌ 
উঠ্লে না ; কারণ, ইহাতে প্রতিযোগিতাটা সাধাকর্তৃক নিরূপিত কিনা__ 
ইহাই চিস্তনীয় ; অন্য কিছু নহে ; সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যসামান্যীয়- 
পদের “যাবৎ-সাধ্য-নিরপিতত্ব* রূপ প্রথম অর্থে একটু দোঘ ঘটে, 
কিন্ত, *স্বানিরপক-্সাধাক-ভিন্নত্ব” রূপ দ্বিতীয় অর্থে সে দোঘ আর 
ঘটে না। 


৮। এইবার দেখ! যাঁউক, উত্ত দ্বিতীয় অর্ধেও কোন আপত্তি হইতে 


পারে কি না, এবং যদি হয়, তাহা হইলে তাহারউত্তরইবা কি 
হইতে পারে । 


প্রথম লক্ষণ | ১৮৫ 


বস্তুতঃ, নৈয়ায়িক পরণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহার উপরও নান৷ 
আপত্তি উত্থাপন করিয়। থাকেন, এবং অপরে তাহাদের উত্তরও নান! 
প্রকারে প্রদান করিয়। থাঁকেন। নিয়ে আমরা একটামাত্র লিপিবদ্ধ 
করিলাম । 


আঁপত্তিটী এই যে, “স্বানিরপক-সাধ্যক-ভিন্নত্র পদমধ্যস্থ “স্ব"-পদে 
যখন বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন প্রতিযোগিতাকে বুঝায় না, তখন তাহাকে অবলঘ্বন 
করিয়। সাধারণ ভাবে বলা কি করিয়৷ চলিতে পারে । যেহেতু, কোন কোন 
নৈয়ায়িক পণ্ডিতের মতে *-্বত্ব* অনুগত পদার্থ নহে । অর্থাৎ ““ম্ব''পদে 
একবার একটীকে বুঝাইলে, তাহ। পুনরায় অন্য স্বলে অন্যকে বুঝাইতে পারে 
না। অনুগত শব্দের অর্থ--তজ্জাতীয় যাবৎ ব্যক্তির প্রতি অবাধে প্রযুক্ত 
হইবার উপযোগিতাশালী | 


ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তবাদী পগ্ডিতগণ যাহা বলেন তাহা এই-ততীহার। 
বলেন, *“স্বত্ব'গকে অনুগত স্বীকার করিয়াও “স্বামিরূপক-সাধ্যক-ভিনত্ব!? 
পদের অর্থই' প্রকারান্তরে এমন ভাবে ব্যক্ত করিতে পারা যায় যে, তাহার 
মধ্যে আর “ম্ব*পদটী থাকিবে না, অথচ, অর্থটী অনারূপ হইবে না। এই 
কাধাকে ন্যায়ের ভাঘায় “অনুগম* করা বলে। এক্ষণে আমরা দেখিব, 
উপরি উক্ত আপত্তির উত্তরে যে অনুগম করা হয়, তাহা কিরাপ ? 
সে অনুগমগি এই-- 





“সাধ্যতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণ যে ভেদ, সেই ভেদের যে প্রতিযোগিতা, 
সেই প্রতিযোগিতার নিরূপকত্বসন্বন্ধে অবচ্ছেদকভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহাই 
সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা ॥ সুতরাং ; “সাধাসামানশীয়'* পদের ইহাই 





এখন প্রকৃত অর্থ । 


এইব!র দেখা যাঁউক, এই অনুগমটার অর্থ কি ? এবং ইহা! “বহিমান্‌ 
ধ্মাৎ”* এবং “প্রমেয়বান জ্ঞানত্বাৎ” ইত্যাদি স্বলেই বা কি করিয়। প্রযুক্ত 
করা যাইতে পারে । 

প্রথম দেখা যাউক, এই অনুগমটীর অর্থকি? 


সাধাতাবচ্ছেদক _্ষে ধর্দরাপে কোন কিছুকে সাধ্য কর হয়, সেই 
ধর্ম বিশেষ| যেমন, বহছিত্বরাপে যখন বহিকে সাধ্য করা 
হয়ঃ তখন বহিত্ব হয়--সাধ্যতাবচ্ছেদক। 





১৮৬ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চকম্রহস্যয় | 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণ যে ভেদ-উজ্ত বহিত্ব যেখানে থাকে, 


সেখানে যে ভেদ থাকে, সেই ভেদ | বহ্িত্ব, কিন্ত, বহর 
উপর থাকে ; সুতরাং বহর উপর যে ভেদ থাকে, তাহাই এ 
ভেদ? কিন্তু, বহর উপর «“নিরাপকত্ব”-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদ- 
কতাক-প্রতিযোগিতাক যে ভেদ স্বরাপ-সন্বন্ধে থাকে, তাহ। 
ঘটাভাবীয়-প্রতিযোগিতাবদৃ-ভেদ, পটাভাবীয়-প্রতিযেগিতাবদৃ- 
ভেদ, ইত্যাদি । সুতরাং, ইহারাই এ সকল ভেদ-পদ-বাচ্য । 


এ ভেদের প্রতিযোগিত। -ইহ। থাকে ঘটাভাবীয়-প্রতিযে।গিতাবানে, 


অর্থাৎ ঘটাতাবে | কারণ, নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে এ প্রতিযোগিতা, 
ঘটভাব ভিন্য অন্যত্র থাকে না। অবশ্য, এখানে ঘটভেদ, 
পটভেদ প্রভৃতিও ধর! যায়, কিন্তু তাহা এস্থলে ধরিলে চলিবে 
না; কারণ, তাহার নিরাপকত্ব-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্লাবচ্ছেদক তাক- 
প্রতিযোগিতাক ভেদ নহে । যেহেতু, এরূপ ভেদই এস্বলে 
লক্ষ্য | 


এই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা এই কথাটা বুঝিতে 


হইলে প্রথমে নিরাপকত্ব-সন্বদ্ধটা কি, তাহা বুঝা আবশ্যক ; 
তৎপরে প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাই বা কি, 
তাহ। বুঝিতে হইবে | 


এতদনুপারে প্রথম দেখা যাউক, নিরূপকত্ব-সন্বপ্ধটী কিরপ? দেখ, 


নিরূপকত্ব-সম্বন্ধে প্রতিযোগিতাটী অভাবের উপর থাকে, অর্থাৎ অভাবটী প্রতি- 
যোগিতবার্‌ হয়। ইহার কাঁরণ--অভাবটী হয় প্রতিযোগিতার নিরূপক । 
তাহার পর দেখ, যে যে অভাব-নিরূপিত ষে যে প্রতিযোগিতা হয়, সেই সেই 
অভাবই দেই সেই প্রতিযোগি তা-নিরপৃক হয়, অপর কেহই আর তাহার 
নিরপক হয় না; সুতরাং, নিরপকত্ব-সম্বন্ধে সেই সেই প্রতিযোগিত।, সেই 
সেই অভাবের উপর থাকে, অথাৎ গেই সেই অভাবটী সেই সেই প্রতি- 
যোগিতাবান্‌ হয়। যেমন, ঘটাতাবটী ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্‌ হয়, 
ঘটাভাবাভাবটী ঘটাভাবাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্‌ হয়, ইত্যাদি । ইহাই হইল 
নিরাপকত্ব-সন্বন্ধের অর্থ | 


এইবার দেখা যাউক, এই নিরূপকত্ব-সন্বন্ধে প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 
প্রতিযোগিতাটী কিকূপ ? ইহার অর্থ--““যেই প্রতিযোগিতারূপে যেই ভেদকে 


প্রথম লক্ষণ ॥ ১৮৭ 


ধর। হয়, সেই প্রতিযোগিতাটা, সেই ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, 
এবং অন্য প্রতিযোগিতাগুলি সেই ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয় ।”ঃ 
কিন্তু, এই কথাটা বুঝিতে হইলে “'প্রতযোগিতারূপে ভেদ ধরা কিকপ ? 


ইহাও বুঝা আবশ্যক হয় । দেখ, “ভেদ ধরার” অর্থ “ণ্ঘট নয়” “পট নয়' 


এইরূপ করিয়। “ঘটভেদ*, “পটভেদ”? প্রভৃতি ভেদ ধরা বুঝায় । কিন্তু, 
এই প্রতিযোগিতারূপে ঘটভেদ ব৷ পটভেদ ধরিলে ঘটত্বরূপে ঘটের 2, ব। 
পত্বরূপে পটের ভেদ ধরা হয় না| কারণ, “ঘট নয় ব। “পট নয়* অর্থ 
“ঘটত্ববান্‌ নয়, বা পাটত্ববার নয়” | ব্ররাপ, প্রতিযোগিতারাপে ভেদ ধরিতে 
হইলে ““প্রতিযোগিতাবান নয় এইব্পেই ভেদ ধরিতে হইবে | সুতরাং, 
“ঘটভেদ* ধরিবার সময় যেমন ঘটত্বরূপে ঘটের তেদ ধরা হয়, অর্থাৎ ““ঘটত্ব- 
বান্‌ নয়” এইরপে ধর! হয়, তদ্দপ “প্রতিযোগিতাবার্‌ নয়” এইরূপে তেদ 


ধরিলে প্রতিঘ্যাগিতারূপে ভেদ ধরা হয় । 





তাহার পর দেখ, ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয় ঘট ; এই প্রতিযোগীর ধর্ম 
প্রতিযোগিতা থান্ক ঘটে, এবং এই থাকাও স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকা । সুতরাং, 
স্ববাপ-সন্বন্ধে প্রতিযোগিতার্বপে ভেদ ধরিলে অর্থাৎ “প্রতিযোগিতাবান্‌ নয়” 
বলিলে “ঘট নয়” বলা হইল, অর্থাৎ প্রতিযোগিতাঁরপে ঘটের ভেদ ধর! 
হইল। কিন্ত, উপরে যে নিরূপকত্ব-সঘ্বন্ধের কথা বলা হইয়াছে, সেই গদ্বন্ধে 
এই প্রতিযোগিতা আর ঘটে থাকে না, পরস্ত, ঘটাভাবের উপরে থাকে। 
সুতরাণ নিরূপকত্ব-সন্বন্ধে প্রতিযোগিত।রূপে ভেদ ধরিলে অর্থাৎ “প্রতি- 
যোগিতাবান্‌ নয়” বলিলে এস্বলে আর “ঘট নয়ঠ বল৷ হয় না, অর্থাৎ 
নিরাপকত্ব-সম্বদ্ধে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরা হয় না, পরস্ত, প্রতিযোগিতা" 
রূপে ঘটাতাবের ভেদ ধর! হয়, অর্থাৎ ঘটাভাবীয় প্রতিযো গিতাবূপে ধটাভাবের 
ভেদ ধরা হইল ; ফলত: “প্ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান নয়” বলা হইল | 
সুতরাং, বুঝ! গেল. নিরূপকত্ব-সন্বন্ধে প্রতিযোগিতারপে ভেদ ধরার অর্থ 


কোন অত্তাবীয় প্রতিযোগিতাঁতদ্‌ অভাবের ভেদ ধরা | 
এখন দেখ, প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ও অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা 
কিরূপ? ইহার অর্থ--উপরে যে প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরার কথা বল। 


হইয়াছে, সেই প্রতিযোগিতারূপে ভেদ ধরিলে এই ভেদের প্রতিযোগিতাঁট 
বর প্রতিযোগিত। কর্তক অবচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ যে প্রতিযোগিতারাপে ভেদ 


১৮৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহ'স্যম । 


ধর। হয়, সেই' প্রতিযোগিতাটী ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, এবং 
যে সব প্রতিযোগিতারাপে ভেদ ধরা হয় নাই, সেই সব প্রতিযোগিত।, এ 
তেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়। যেমন, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা- 
রূপে তেদ ধরিলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাটী, এ ভেদের প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক হয়, এবং পট-্মঠাভাবীয় প্রতিযোগিতাগুলি, উহার অর্থাৎ এ 
ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়। কারণ “ঘটাভাবীয় প্রতি- 
যোগিতাবার্‌ নয়” বলিলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবত্বই ঘটাভাবীয় প্রতি- 
যোগিতাবদৃ-ভেদের অবচ্ছেদক হয় । যেমন, জ্ঞানবদৃ-ভেদের অবচ্ছেদক 
হয়--জ্ঞানবত্ব ইত্যাদি । এখন, «এই ঘটাভাবীয় প্রতিযোগি তাবত্ব”* আর 
“ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতা”-ইহারা উভয়েই এক পদার্থ | কারণ, একটি 


নিয়ম আছে--্যদ্ধিশিষ্টের উত্তর ভাববিহিত প্রত্যয় হয়, প্রত্যয়-নিশ্পর পদের 
অর্থে তাহাকেই বুঝায়! যেমন, জ্ঞানবত্ব বলিলে জ্ঞানকেই বুঝায়, ইত্যাদি । 


সুতরাং, বুঝা গেল, পূর্বোক্ত “প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতা! 
এই বাক্যের অর্ধ__যেই প্রতিযোগিতারূপে যেই ভেদকে ধর হয়, সেই প্রতি- 
যোগিতাটী সেই ভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়, এবং তত্তিন্ন প্রতি- 
যোগিতাগুলি অনবচ্ছেদক হয় | 


যাহা হউক, এখন তাহ। হইলে, পৃব্বোন্ত “অনুগমটীর"' অর্থ হইল -- 





“যে ধর্মপুরস্কারে সাধ্য কর] হয়, সেই ধন্ব যেখানে থাকে, সেই স্বানে 
থাকে যে ভেদ, যেমন, নিরূপকত্ব-সন্বন্ধে “প্রতিযোগিতাবান্‌ নয়”--এই 
ভেদ, সেই ভেদের যে পপ্রতিযোগী, সেই প্রতিযোগি-বৃত্তি যে তাদাত্ব্য- 
সম্বন্ধাবচ্ছিয-প্রতিযোগিতা, সেই «প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় যে প্রতি- 
যোগিতা, সেই অবচ্ছেদক-প্রতিযোগিতা ভিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তাহাই 
সাধ্য-সামানটীয়-প্রতিযোগিতা ; এবং এই অর্থই তাহ। হইলে স্বানিরূপক- 
সাধ্যক-ভিন্ন-প্রতিযোগিতা বাকোর বাচা |? 


যাহ! হউক, এইবার দেখ। যাউক, এই অনুগমটী, কি করিয়া _ 


“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 


এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হইয়া অভীষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে । 
দেখ, ““বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ*-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক হয়--“বহ্িত্ব'ঃ ॥ তাহার 


প্রথম লক্ষণ | ১৮১ 


সমানাধিকরণ ভেদ বলিতে “ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্‌ ন”+, “টাভাবীয় 
প্রতিযোগিতাবার ন** প্রভৃতি যাবৎ ভেদই পাওয়া যায়। যে ভেদটা 
তাহার সমানাধিকরণ হয় না, তাহা! কেবল বহ্যাভাবের স্বরূপ-সন্বন্ধে যে 
অভাব, দেই অভাবের (নিরূপকত্ব-সগ্বদ্ধে ) “প্রতিযোগিতাবার ন” এই 
ভেদটী মাত্র, অন্য ভেদ নহে। ইহার করিণ, বন্ক্যভাবের শ্বরাপ-স্বন্ধে 
অভাবের প্রতিযোগিতা, নিরূপকত্ব-সন্বন্ধে সমস্ত বহ্ির উপর থাকে । যেহেতু 
এ অভাব হয় সমগ্র বহি-স্বরূপ | এখন যদি «বহিত্ব-সমানাধিকরণ- 
ভেদ?* বনিতে “ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান্‌ ন,' “পটাভাবীয় প্রতিযো- 
গিতাবার্‌ ন,' ইত্যাদি সমুদয় ভেদই পাওয়া গেল, এবং “বচ্াভাবের 
স্বরূপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযৌগিতাক অভাবীয় প্রতিযোগিতাবান ন,* ইত্যাদি 
ভেদঢক পাঁওয়৷ গেল না, তাহ! হইলে এ বহ্িত্ব-সমানাধিকরণ-ভেদের 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইল--ঘটাতাবীয় প্রতিযোগিতা, পটাভাবীয় 
প্রতিযোগিতা, প্রভৃতি অপরাপর যাব প্রতিযোগিত। । এবং ““্হ্যভাবের 
স্বরূপ-সন্বন্ধে” যে অভাব, সে অভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিত। 
প্রতৃতিই উক্ত বহ্রিত্বসমানাধিকরণ-ভেদের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইল । 
বস্তুতঃ, এই অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাটাই সাব্য-সামান্শীয়-প্রতিযোগিতী, 
এবং ইহাই প্বোক্ত স্বানিরূপক-সাধ্যক-ভিন্ন প্রতিযোগিতা-পরদের লক্ষ্য। 
আর, এখন তাহ] হইলে এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, তাহ। 
স্বরূপ-সন্বন্ধ হওয়ায়, এই স্বরূপ-নন্বন্ধেই “বহিমানু ধৃযাৎ'”স্থলে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিতে হইবে, বুঝ। গেল । 


যদি বল, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ “স্বরীপঃ হইল কিরাপে? 
ইহার উত্তর এই যে, এই প্রতিযোগিতাটি বহ্যভাবের স্বরূপ-দম্বদ্ধে অভারের 
প্রতিযোগিতা, এজন্য ইহার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ “স্বরূপ”ই হইয়া থাকে । 
বল। বাহুল্য, এই প্রতিযোগিতার সহিত বহ্ধ্যভাবাভাবীয় “প্রতিযোগিতাবান্‌ 


ন* এই ভেদের প্রতিযোগিতাকে প্রথম-শিক্ষাথিগণ মিশ্রিত করিয়া ফেলে, 
এজন? উক্ত সন্দোহের উদয় হয় । 


যাহ। হউক, সাধ্য-সামান্টীয়-পদের *স্বানি রূপক-সাধ্য ক-ভিন্ত্বক্ুপ 
দ্বিতীয় অর্থের যে অনুগম করা হইয়াছে, তাহা “বহ্িমার ধূমাৎ- এই 
প্রদিদ্ধ অনুমিতি-স্থলে অবাধে প্রযজ হইতে পারিল--দেখা গেল । 

এইবার দেখা যাঁউক, উক্ত *"অনুগমটা” কি করিয়া- 


১৪৯০ বাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম | 


“প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ” 
স্বলে প্রযুক্ত হইয়! পৃব্ববৎ অভীষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে । 


দেখ! যাঁয়, এখানে প্প্রমেয়টী* সমবায় কিংবা! বিঘয়িতা-সন্বন্ধে সাধা, 
এবং ইহাতে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতেছে-_“পপ্রমেয়ত্ব | এই প্রমেয়ত্ের সমানা- 
ধিকরণ-ভেদ বলিতে--““ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাবান ন,* “পটাভাবীয় 
প্রতিযোগিতাবান্‌ ন* ইত্যাদি প্রতিযোগিতাবতের তেদ, এমন কি, প্রমেয়।- 
ভাবের কাঁলিক-+সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগি তাবতের ভেদ পধ্াস্তও পাওয়।৷ গেল। 
কেবল, যে ভেদটী পাওয়৷ গেল না, তাহ] «্প্রমেয়াভাবের স্বরপ-সন্বন্ধাব- 
চ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্প্রতিযোগিতাবান ন*--এই ভেদটী | 
ইহার কারণ, প্রমেয়াভাবের স্বরূপ-সন্বদ্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা, নিরূপকত্ব- 
সম্বন্ধে সমগ্র প্রমেয়ের উপর থাকে | যেহেতু, এ অভাবটা হয়--সমগ্র প্রমেয়- 
স্বরূপ ; সুতরাং তাহার ভেদই অপ্রসিদ্ধ । এইক্সপে, “বহ্ছিমান ধৃমাৎ/- 
স্বলের ন্যায় এস্বলেও প্রমেয়াভাবের স্বর্পপ-সন্বদ্ধে যে অভাব, সেই 
অভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাটা প্রমেয়ত্ব-সমানাধিকরণ- 
ভেদের প্রতিযোগিতার-অনবচ্ছেদক প্রতিযোগিত৷ হইল, এবং তাহাই সাধ্য- 
সামান্যীয় প্রতিযোগিতা হইল । 

কিন্তু, প্রমেয়াভাবের কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের যে 
প্রতিযোগিতা, তাহা উজ প্রকারে সাধ্য-সামান্যীয় প্রতিযোগিতা হইতে 
পারিবে না। কারণ, সাধ্যতাবচ্ছেদক হইতেছে প্রমেয়ত্ব । তাহা, ভাব 
এবং অভাব, এই উভয়বিধ পদার্থেরই উপর থাকে । তাহার সমানাধিকরণ- 
ভেদ বলিতে প্রমেয়াভাবের যে কালিক-সন্বদ্ধে অভাঁব, সেই অভাবের “প্রতি” 
যোগিতাবান্‌ ন,' এই ভেদ হইল। ইহার কারণ, প্রমেয়ত্বটা, ঘট-পটাদি 
ভাবপদার্থেও থাক, এবং সেই ভাবপদাধথে প্রমেয়াভাবের কালিক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্ল- 
প্রতিযোগিতাক-অভাঁবের “প্রতিযোগিতাবান মন” এই ভেদও থাকে । এই 
ভেদ থাকে ন।, কেবল প্রমেয়াভাবের কাপিক-সন্বন্ধাবচ্ছি রম্প্রতিযোগিতাক- 
অভাবরাপ অভাব পদার্থের উপর | অধিক কি, এই অভাব-পদার্থ ভিন্ন 
সবর্বব্রই এই তেদ থাকিতে পারে । সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সমানাধিকর ণ 
যে ভেদ, সেই তেদের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 
প্রতিযোগিতা হইল-_ প্রমেয়াতাবের এ কালিক-সম্বদ্ধাবচ্ছি ্-প্রতিযোগিতাক- 
অভাবের প্রতিযোগিতা, এবং অনবচ্ছেদক হইল--উক্ত প্রমেয়াভাবের স্বক্পপ- 
সম্বঙ্ধাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক-অভাবের প্রতিযোগিতা | কারণ, প্রমেয়াতাবা- 


প্রথম লক্ষণ । ১৯১ 


প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাঙ্থাতে 
আপত্তির উত্তর এবং তগপরে তাহার উপসংহার । 


টীকামূলম্‌ । 


অস্ত একোক্তি-মাত্র-পরতয়া  গৌরবস্ত অদোত্বাৎ, অন্ুমিতি- 
কারণতাবচ্ছেদকে 1 চ ভাবসাধ্যকস্থলে অভাবীয় বিশেষণতা-বিশেষ- 
সম্বন্ধেন? সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্, অভাবসাধ্যকস্থলে চ যথাযথং সমবায়াদি- 


সম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্‌ উপাদেয়ম্‌। সাধ্যভেদেন $ কা্ধ্য-কারণ- 
ভাবভেদাৎ ।** 


বঙ্গানুবাদ | 


ইহার, অর্থাৎ যে সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই 
সম্বন্ধের একোক্তিমাত্র-পরতা-বশতঃ, অর্থাৎ এক রকমে সব্ৰত্র ধরা গেল 
বলিয়।, যে গৌরব হয়ঃ তাহ। দোঘাবহ্‌ নহে | এজন্য, অনুমিতির যে কারণ, 
সেই কারণতার যে অবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকের ঘটক যে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণতা, তাহা ভাবসাধ্যক-অনুমিতি-স্বলে অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ 
অথাৎ স্বর্মপ-সন্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে সম- 
বায়াদি সম্বন্ধের মধ্যে যে সম্বন্ধটা যেখানে সঙ্গত হইবে, সেই সম্বন্ধে সেখানে 
ধরিতে হইবে । কারণ, সাধ্যভেদে কাধ্য-কারণ-ভাবের ভেদ হইয়। থাকে। 

পুর্ব্ব-গ্ুসজের ব্যাখ্যা-শেব-- 
ভাবের যে স্বরপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা, নিরাপকত্ব-সন্বন্ধে সেই প্রতি- 
যোগিতাবান্‌ ন” এতাদৃশ ভেদই অপ্রপিদ্ধ | ইহার কারণ এই যে, প্রতি- 
যোগিতাবান্‌ বলিতে প্রমেয়রূপ সমস্ত পদাথই হইল, এবং সমস্ত পদার্থের ভেদ 
অপ্রসিদ্ধ | সুতরাং, «প্রমেয়বান্‌ জ্ঞানত্বাৎ*-স্থলে সাধ্যাতভাববৃত্তি-সাধ্য সামানগীয়- 





* “গ্মান্রপরতয়।”-5 “মান্ত্রতয়া”। জীঃ সং, সোঃ সং । 
1 “অনুমিতি-কারণতাবচ্ছোদকে”-*কারণতাবচ্ছেদকে )৮ সোঃ সং প্রঃ সং, 
চৌঃ$ সং । 
$ “বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্দেন” 5 বিশেষণতা-বিশেষেণ 1৮ সোঃ সং, চৌঃ সং। 
$ “সাধ্য-ভেদেন” _“সাধ্য-সাধন-ভেদেন” চোঃ সং 
** «কায্য-কারণ-ভাবভেদাৎ”7--'কারণতা-ভেদাৎ”, প্রঃ সং । 


১৯২ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যয | 


প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল--স্বরূপ, অন্য নহে ; এবং তজ্জন্য উক্ত 
অনুগমটীও অবাধে প্রযুক্ত হইতে পারিল ; আর সেই নিমিত্ত সাধাসামানটীয়ত্ব- 
পদে “ম্বানিরপক-সাধ্যক-ভিন্নত্ব' অর্থের পৃব্বোজ স্বত্ব-অননুগতরূপ-আপত্তিটী 
নিরাকৃত হইল । 

যাহ! হউক, এতদরে “সাধ্যসামান্টীয়” পর্দের অথ-নির্য় সমাপ্ত হইল, 
এক্ষণে পরবস্তী বাক্য টীকাকার মহাশয়, উক্ত প্রাচীন মতানুস|রে যে সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সন্বদ্ধের উপর আপাততঃ একটী ক্ষার 
আপত্তি মনে মনে আশঙ্কা করিয়া কেবল তাহার উত্তরটা মাত্র লিপিবদ্ধ 
করিতেছেন, এবং তত্পরে এই সম্বন্ধের উপসংহার করিয়৷ পুনঃরায় একটা 
গুরুতর আপত্তির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইবেন। অুতরাং, আমরাও এক্ষণে 
প্রথমোজ দুইটী বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হইব, তৎপরে উক্ত গুরুতর আপত্তির 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । শক 


প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে আপত্তির 
উত্তর এবং তৎপরে তাহার উপসংহার । 


ব্যাথ্যা- “দাধাসামান্যীয়”-পদের অর্থ কথিত হইয়াছে, এক্ষণে যে 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধব্রিতে হইবে, সেই সম্বদ্ধের উপর একটী 
আপত্তি আশঙ্ক। করিয়৷ টীকাকার মহ1শয় তাহার উত্তরটি লিপিবদ্ধ করিতেছেন, 
এবং তৎপরে এ বিঘয়ে পৃবের্বাক্ত কথার উপসংহার করিতেছেন। এখন 
দেখা যাঁউক, সে আপত্তিটী কি, এবং তাহার উত্তরই বাকি? 


আপত্তিটা এই যে, “পৃব্রে যে সন্বপ্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে, বল। হইয়াছে, সে সম্বন্ধটা হইতেছে-_““সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্ন- 
প্রতিযৌগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্ণীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ” | 
কিন্তু, এদিকে দেখা যাইতেছে-_ভাঁব-সাধ্যক অনমিতিস্বলে ইহা হয়-- 
অভাবীয়-ৰিশেষণতা "ৰিশেষ অর্থাৎ স্বন্মপ-সন্বদ্ধ, এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমি তি- 
স্থলে কোথাও সংযোগ, কোথাও শ্বরূপ প্রভৃতি নান স্ধদ্ধের মধ্যে যেখানে 
ষেটী সঙ্গত হইব, সেখানে সেইটী হইবে ।” ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
স্থতরাং), যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাকে “সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামান্যীয় - প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক নন্বন্ধ”? বলিলে লক্ষণটীতে গৌরব-দোষ ঘটে । কারণ, 
এস্বলে যদি ৰনা হইত যে, “ভাব-সাধ্যকস্থলে এই সম্বন্ধটা হইবে “স্বরূপ, 
এব: অভাব-সাধ্যকস্থলে ইহা হইবে “যথাযথ সমবায়াদি', তাহা হইলে 


প্রথম লক্ষণ । ১৯৩ 


অপেক্ষাকৃত অল্পকথায় বলা হইত। সুতরাং, এই স্বন্ধটা পৃবে্বোক্ত প্রকারে 
বণিত হওয়ায় গৌরব-দোষই ঘটিব। 


এই প্রকার আপত্তি আশঙ্কা করিয়া টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন 
যে, এই গৌরব-দোঘটা প্রকতপক্ষে দোঘই নহে | কারণ এই সন্বন্ধটীকে 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামানটঠীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ'' বলায় «“এক-কথাতেই” ভাব-সাধ্যক অনুমিতি 
এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-এতদুভয় স্বলেরই কথা বল! হইল | ভাব- 
সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে এ সন্বন্ধটী “স্বরাপ"১ এবং অভাব-সাধ্যকশস্থলে “যথাযথ 
সমবায়াদি*-_-এরূপ করিয়। পৃথকৃভাবে নির্দেশ করিতে হইল না। বস্ততঃ, 
এই লাভ উক্ত গৌরব-দোঘ হইতে অধিক, এবং তজ্জন্য এই গৌরব- 
দোঘটা প্রকৃতপক্ষে দোঘই নহে | যাহ! হউক, ইহাই হইল টীকাকার 
মহাশয়ের আশঙ্কিত আপত্তি এবং তাহার উত্তর ; এক্ষণে দেখ। যাউক, 
তিনি এতৎসক্রান্ত পূর্বোক্ত কথার উপসংহারে কি বলিতেছেন ? 


এই উপনংহারে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাহার পুব্ৰব উপসংহার- 
বাকে)র পুনরুক্তি মাত্র, কিন্ত তথাপি তাহার মধ্যে প্রধান ও নৃতিন 
কথ এই যে, 


১। যেসম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার সহিত 
অনুমিতির সন্বন্ধ কি, তাহা নিণয় করা । যেহেতু, অনুমিতির 
কারণ নির্ধারিত করিবার জন্য এই ব্যাণ্তিবাদ গ্রন্থ আরব 
হইয়াছে। আরও দেখ, অনুমিতি করিবার আবশ্যক হইলে 
«পরামশ'* এবং “ব্যাপ্তিজ্ঞান* প্রয়োজন হয় এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
বিষয় যে ব্যাপ্তি, তাহার লক্ষণ হইতেছে--“সাধ্যাভাববদবৃততিত্বযু* 
সেই লক্ষণ-মধ্যে সাধ্যাভাবের যে অধিকরণের কথ রহিয়াছে, 
সেই অধিকরণটী কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, ইহাই উপরে 
বলা হইয়াছে । সুতরাং, সহজেই এক জনের মনে জিজ্ঞাস্য 
হইবে যে, এই যে সম্বন্ধের কথা বলা হইল, ইহার সহিত 
অনুমিতির সম্বন্ধ কি? এক্ষণে, এই উপসংহার-মধ্যে টীকাকার 
মহাশয়ের ইহাই হইল প্রধান ও নৃতন ব্যক্তব্য | 


২। তৎপরে এই উপসংহার-মধ্যে তাহার দ্বিতীয় কথা এই যে, 
উক্ত সুদীর্ঘ সন্বন্ধটা, সকল প্রকার অনুমিতি-স্থলে এক কিনা? 
এতদর্থে তিনি তাহার পৃবর্ব কথারই পুনরুত্তি করিয়। বলিতেছেন 

১৩ 


১৯৪ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহপ্যম্‌ । 


যে, না, তাহ। নহে | ইহা ভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে হইবে 
প্রূপ-্সন্বন্ধ* এবং অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে হইবে সমবায়, 
সংযোগাদি নান! সন্বন্ধের মধ্যে যেটা যেখানে সঙ্গত, সেইটী” | 
অবশ্য, পৃবেরেও এই কথাই বলা হইয়াছিল, কিন্তু তথায় কেবল 
“সমবায়াদি* বলিয়াই টীকাকার মহাশয় উপসংহার করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তিনি তাহাতে একটী “যথাযথ” পদ সন্নিবিষ্ট করিয়। 
তাহার পৃ্ণতা-সাধন করিলেন । বাস্তবিক “'যথাযথ'' পদটী ন) 
দিলে এক স্বলেই সমবায়াদি নান! সম্বন্ধই ধরিতে পার যাইত, 
এক্ষণে সে সম্ভাবনা নিবারিত হইল । বলা বাছল্য, এস্বলে 
তিনি “যথাযথ” পদটী মাত্র ব্যবহার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
পরন্ত, তিনি তাহার “হেতু; পধ্যস্তও নির্দেশ করিয়াছেন। 
এই হেতুটী কি, বলিবার জন্য তিনি বলিয়াছেন-_-“সাধ্য-ভেদেন 
কাধ্য-কারণ-ভাবভেদাৎ্” অর্থাৎ সাধ্য-ভেদে কারধ্য-কারণ-ভাবভেদ 
হয় | 


যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয় উক্ত উপসংহার- 
মধ্যস্থ প্রথম ব্যক্তব্য-মধ্যে কি বহ্িলেন । 

ইহাতে তিনি বলিলেন যে, এই নম্বন্ধটা-অনুমিতির যে কারণ, সেই 
কারণে যে কারণতা ধন্ম আছে, সেই কারণতা ধঙ্দ্বের বিষয়িতা-সন্বন্ধে যে 
অবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকের ঘটক অর্থাৎ অন্তর্গত যে সাধ্যাভাবাধিকরণতা, 
সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতার যে অবচ্ছেদক সপ্বন্ধ, তাহ] । 

কিন্তু, এই কথাটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে নিমুলিখিত কয়েকটা 
বিঘয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে, যথা £-- 


১। 
সত | 
৬] 
8 ॥ 
৫। 


সম্ব কি? 


করণ ও কারণমধ্যে পার্ক্য কি? 

অনুমিতির কারণ ও করণ কি? 

অনুমিতির কারণতাবচ্ছেদক কি ? 

এই কারণতাবচ্ছেদকের ঘটক কি ? 

এই কারণতাবচ্ছেদক-্ঘটক সাধ্য।ভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক 


যেহেতু, এই বিষয় পাচাটি বুঝিতে পারিলে উপরিশ্উজ্ঞ ““অনুমিতি- 
কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক-্সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদক” বলিতে কি বুঝায়, 
তাহা ভাল করিয়৷ বুঝিতে পার। যাইবে । 


প্রথম লক্ষণ ৷ ১৯৫ 


) | প্রথম দেখা যাঁউক, করণ ও কারণের মধ্যে পার্থকা কি? 


একরণঃ; শব্দের অর্থ-_অসাধারণ কারণ ; এই অসাধারণ কারণ বলিতে 
ব্যাপারযুক্ত যে কারণ, তাহা ; যেহেতু; কারণ হইলেই যে ব্যাপারযুজ 
হইবে, তাহ। বলা যায় না । যেমন, বুক্ষছেদনরূপ কাধ্যের কারণসমূহ মধ্যে 
দাওরকৃঠারাদিই, বৃক্ষ ও পত্র এবং কৃঠারাদির সংযোগরপ ব্যাপারযুক্ত হইয়া 
কারণ হয়, এবং তজ্জন্যই ইহাদিগকে “করণ” বল৷ হয় । 


“কারণ” শব্দের অর্থ এই যে, ষাহা কাধ্যের নিয়ত পৃৰর্ববত্তী এবং 
আবশ্যক, তাহাই কারণ । যেমন ঘটকাধ্যের প্রতি কপাল, কম্তকার, দণ্ড, 
কপাল-সংযোগ প্রভৃতি । এ বিঘয় অধিক আলোচন। আবশ্যক হইলে 
ন্যায়ের প্রথম-পাঠ্য ভাঘাপরিচ্ছেদাদি গ্রন্থ পড়িলেই চলিতে পারিবে । 
এস্বলে বিস্তার অনাবশ্যক | সুতরাং, এইবার আমর। দ্বিতীয় ৰিধয়টী 
আলোচনা করি । সেটী এই-- 

২। অনুমিতির কারণ ও করণ কি? 


একথা, ইতিপূর্বে এই গ্রশ্থের ২৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হইয়াছে । 
স্থুতরাত, সংক্ষেপে, ইহার ফারণ--পরাধ্শ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান | পরামর্শ 
কি, বুঝিবার জন্য 'বহ্িমান ধূমাঠ এই প্রসিদ্ধ অনুমিতিস্থলের পরামশের 
আকারটী স্মরণ করিলেই চলিতে পারে । আমর! দেখিয়াছি, এই স্বলে 
পরামশটী হইতেছে “বহিব্যাপ্য ধূমবান্‌ অয়ং পব্বতঃ* অর্থাৎ এই পৰ্ব তটা 
বহর ব্যাপ্য যে ধূম, সেই ধৃমবিশিষ্ট। ব্যাপ্তিজ্ঞানটী এই পক্বামর্শের অনক 
হইয়া অনুমিতির কারণ হয় । কারণ, উক্ত পরামর্শ-মধ্যে “বহিব্যপ্যঃ*- 
বোধ জন্মিতে যে নিয়মের জ্ঞান আবশ্যক হয়, সেই নিয়মটাই ব্যাপ্তি । 
তাহার পর, এই ব্যাপ্তিজ্ঞানটা পরামর্শের জনক হইয়৷ অনুমিতিরও জনক 
হয়, অথচ, ঘট-কাধ্যের প্রতি কণ্তকারের জনকের ন্যায়, কারণের কারণ 
হইয়াও কারণ হয়, অন্যথা-সিদ্ধ হয় না। কারণ, একটী নিয়ম আছে 
যে, প্ব্যাপার ছ্বারা ব্যাপারী অন্যথা সিদ্ধ হয় না1% স্ুতরাত্ ইহা 
পরামর্শের জনক হইয়া আবার অন্যরূপে সাক্ষাংভাবে অনুমিতির জনক 
হইতে পারিল। এখন দেখ, এই পরামর্শই অনুমিতির ব্যাপার ; ব্যাপ্তিজ্ঞাব 
এই' ব্যাপার বিশিষ্ট হইয়। অনুমিতির কারণ হয়, এজন্য, পূর্বোক্ত লক্ষণা- 
নুসারে ইহাকে করণ বল যাইতে পারে । সুতরাং, ব্যাপ্ডিজ্ঞানটী অনু- 
মিতির করণ-থদবাচ্য হইয়া কারণ হইল। এখন, দেখা যাউক, তৃতীয় 
বিঘয়টী, অর্থাৎ_- 


১৯৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্াম্‌। 


৩। অনুমিতির কারণতাবচ্ছে দকটী কি ? 


ইতিপৃব্রে ৬০ পৃষ্ঠায় বল! হইয়াছে “যেই ধন্পুরস্কারে যাহাকে যদ্‌- 
ধশ্মবার করা হয়, সেই ধর্শটী তদীয় ধঙ্দের অবচ্ছেদক হয়” ; আুতরাং, 
যে ধর্মরূপে যাহা কারণ হইবে, তাহার সেই ধর্মই, কারণর ধর্ম 
কারণতার অবচ্ছেদক হইবে । এখন, ব্যাপ্তিজ্ঞান যখন অনুমিতির কারণ 
হইল, তখন ব্যাণ্তিজ্ঞানের ধন্ন যে ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব, তাহাই কারণের খর্ব 
কারণতার সমবায়*সন্বদ্ধে অবচ্ছেদেক হইবে । কিন্তু, ব্যাপ্তিজ্ঞানে, সমবায় 
সম্বন্ধে জ্ঞানত্বের ন্যায়, বিষয়িতা-সন্বন্ধে ব্যাপ্তিটাও ভাসমান হয়, এজন্য 
বিঘয়িতা-সম্বন্ধে ব্যাপ্তিও অনুমিতিব কারণতাবচ্ছেূক হইতে পারিল। 
টীকামধ্যে “অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক*-পদে এই ব্যাপ্তিকেই লক্ষ্য কর 
হইয়াছে । কারণ, বিঘয়িত্ব-সন্বন্ধে অনুমিতির কারণতার অবচ্ছেদক যে, 
সেই এই কারণতাবচ্ছেদক-পদবাচ্য । এখন, টীকামধ্যে অনুমিতি-কারণত।- 
বচ্ছেদক-পদে ৭মী বিভক্তির অর্থ সাহায্যে সমুদর়ের অর্থ হইল-_অনুমিতি- 
কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক | যেহেতু, ৭মী বিতক্তির “ঘটকত্ব”” অর্থও প্রসিদ্ধ, 
এবং এই অই এস্বলে সঙ্গত হয়। সুতরাত্ড এখন দেখ! যাউক-- 


81 এই কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকটী কি? 


এই অবচ্ছেদক-ঘটক হইতেছে--সাধ্যাভাবের অধিকরণতা । কারণ, 
“ঘটক+ শব্দের মোটামুটী অর্থ হয়-__“অন্তরগত”' এবং এই অবচ্ছেপকটী 
হইয়াছে “ব্যাপ্ডি'” সেই' ব্যাপ্তি আবার ““সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম” | সুতরাং, 
এই ““সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম" লক্ষণের ঘটকই এই অবচ্ছেদক-ঘটক হইবে। 
বস্তৃতঃ উপরি উক্ত ““দাধ্যাভাবের অধিকরণত।” উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণ “পাধ্যা- 


ভাববদবৃত্তিত্বম” এর অন্তত “সাধ্যাভাববৎ পদেরই ধর্ম । সুতরাং 
জিজ্ঞাসিত অবচ্ছেদক-বটকটা সাধ্যাভাবের অধিকরণতা হইল । 


এতম্বযতীত, টীকার ভাঘা হইতেও এই অর্থই লাভ করা যায়। কারণ, 
টীকামধ্যস্থ «“অন্মিতি-কারণতাবচ্ছেদক পদে যে সপ্তমী বিভক্তি আছে, তাহার 
অর্থ করিলে সমগ্র পদটি হয়--“অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকম্‌ ॥ সুতরাং) 
সমগ্র বাকাটা হইল “অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকং চ ভাবসাধ্যক-স্থলে 
অভাঁবীয়-বিশেষণতা-বিশেঘ-সন্বন্ধেন সাধ্যাতাবাধিকরণত্বমূ, অভাবসাধ্যকস্থালে চ 
যথাযথং সমবায়াদি-সন্বদ্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম উপাদেয়ম 1৮ এখন, তাহা 
হইটেলে “অনুমিতি-কারণতাবচ্ছেদক-ঘটকম্‌”' পদটি “সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্‌” 


প্রথম লক্ষণ। ১১৭ 


পদের বিশেঘণ হইল, অর্থাৎ এই অবচ্ছেদক-ঘটকটী তাহা হইলে “সাধ্যা 
ভাবাধিকরণতা* হইল । “গ্ঘটক” শব্দের ন্যায়ানুমোদিত অর্থ “তহিঘরিতার 
ব্যাপক-বিষয়িতাকত্ব”? ৷ কিস্তু, ইহাতে কি বুঝায়, তাহা আর এস্বলে বলিবার 
আবশ্যকতা নাই | কারণ, “ব্যাপক"* শব্দটী বড় সহজ নহে, এবং চতু' 
লক্ষণটী পড়িলে ইহ! অনায়াসেই বৃঝিতে পারা যাইবে । যাহ, হউক, 
এইবার দেখা যাউক-_ 


ট্1| এই কারণতাবচ্ছেদক-ঘটক-সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদকটি 
কি? 


এই অবচ্ছেদকটী ভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে হয় *স্বরুপ-সন্বদ্ধ*, এবং 
অভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে “যথাযথ সমবায়াদি-্্বন্ধ* ; এক কথায়, এই 
অবচ্ছেদকটী, হইতেছে--““সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগণিতাক* 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামানীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ”” | 


আরও দেখ, এই সখন্ধটী যে উক্ত প্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণতার 
অবচ্ছেদক, তাহার হেতু “বিশেষণতাবিশেষ-সন্বদ্ধেন' এবং “*লমবায়াদি- 
সম্বন্ধেন” এই দূই স্থলে উক্ত সম্বন্ধ পদের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি। 
যেহেতু, তৃতীয়া বিভক্তি অবচ্ছিন্নত্ব-বাচী, এবং এই বিশেঘণত্ব অর্টি 
তৃতীয়ার্থরূপে প্রসিদ্ধ আছে । যথা--'“জটাতিস্তাপসঃ* অর্থাৎ জটাধারী 
তপস্বী, ইত্যাদি : এখানে “জটাগুলি তাপসের অবচ্ছেদক অর্থাঞথ 
বিশেষণ, এবং তৃতীয়া বিতক্তির সাহায্যে তাহাই বলা হইয়াছে । 
সুতরাং, এই কারণতাবচ্ছেদক-টক সাধ্যাভাবাধিকরণতার অবচ্ছেদকটা 
হইল--উক্ত স্বরূপাদি-সম্বন্ধ, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে, সেই সম্বন্ধ | 


এখন, তীহ। হইলে টীকাকার মহাশয় এই উপসংহার মধ্যে যে নৃতন 
কথা বলিলেন, তাহা এই যেঃ যে সম্বন্ধে 'সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে, সেই সন্বন্ধটী, অনমিতির যে কারণ-ব্যাপ্তিজ্ঞান, সেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
উপর যে কারণত। আছে, সেই কারণতার বিঘয়িতা-সম্বন্দধে অবচ্ছেদক 
যে ব্যাপ্তি, সেই ব্যাপ্তির ঘটক অর্থাৎ অন্তর্গত পদার্থ যে সাধ্যাভাবাধি- 
করণতা, সেই' সাধ্যাভাবাধিকরণতাঁর অবচ্ছেদক অর্থাৎ বিশেষণ বিশেষ । 


পরস্ত, এক্ষণে একটী জিজ্ঞাসা এই' যে, বাণ্তি-লক্ষণে “দাধ্যাভাব- 


বদবৃত্তিত্বমূ+ পদের ব্যাখ্য। করিতে প্রবৃত্ত হইয়। টীকাকার মহাশয় ইতি 
প্বের্ব “অবৃত্তিত্ব'। “বৃত্তিত্ব+, “সাধ্যাভাব'* প্রভৃতি পদের ব্যাখ্য। কালে যে 


১৯৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


সকল নিবেশাদি করিয়াছেন, সেই সকল স্থলে তাহাদের সহিত অনুমিতি” 
কার€ণর যে কি সম্পর্ক, তাহার কোন কথাই উত্থাপিত করেন নাই, এক্ষণে 
*সাধ্যাতাববৎ* পদের ব্যাখ্যাকালে এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? 
*সাধ্যাভাববৎ,+ পদ-সম্পকাঁয় নিবেশাদির সহিত অনুমিতি-কারণতাবচ্ছে দকের 
যেরধ সম্পক, “অবৃত্তিত্ব” প্রভৃতি পদের নিবেশার্দির সহিত তাহারও সেইরূপ 
সম্পকক থাকিবারই কথা । সুতরাং এস্থলে এ বিষয়ের উল্লেখ কেন ? 


ইহার উত্তর, কিন্ত, অতি সহজ | বাস্তবিকই ইহার ভিতর কোন 
গুঢ় অভিসন্ধি অথবা রহস্য কিছুই নাই । অর্থাৎ, একথা সকলের 
প্রক্ষেই সমান ভাবে প্রযুক্ত হইবে, তবে এখানে বলিবার উদ্দেশ্য এই 
যে, এই স্থলেই টাকাকার মহাশয় ব্যাপ্তি-লক্ষণটার সকল পদেরই ব্যাখ্যা 
শেঘ করিলেন, ; সুতরাং, প্রত্যেক স্বলে পুনরুক্তি ন৷ করিয়৷ এই ম্ঘলেই 
ইহার উত্তল্লখ করিলে পাঠক একটু চিন্তা করিলেই ইহ। বুঝিতে পারিবেন। 


অতঃপর, এই প্রসঙ্গে আর একটী প্রশ হইতে পারে। প্রশ এইযে, 





পর 


ইতিপুবের্ব, “সামান্য” পদের প্রয়োজনতপ্রদশন করিবার পৃব্রে, যে সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা ভাব-সাধ্যক ও অভাব-সাধ্যক 
ভেদে যেরূপ হইবে, তাহাই বল। হইয়াছে, এক্ষণে আবার সেই কথারই 
পুনরুক্তি করা হইল ; সুতরাং সহজেই জিজ্ঞান্য হয় যে, এ পুনরুক্তির 
তাৎপধা কি? 


ইহার উত্তর, এই প্রপঙ্গেই ১৯৩-১৯৪ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে ; সুতরাং, 
এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিশ,য়োজন। 


যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয় পূর্বোক্ত প্রাসীন 
মতে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার উপসংহার 
করিলেন, এক্ষণে পরবতী প্রপঙ্ষে তিনি ইহার বিরুদ্ধে একটা সুদীর্ঘ 
আপত্তির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতেছেন ; সুতরাং, আমর1ও এক্ষণে ততপ্রতি 
মনোযোগী হইব | 


প্রখম লক্ষণ | ১৯৯ 


প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে তাহাতে আপত্তি 


টাকামূলম্‌ | 


নচ তথাপি “ঘটান্তোম্তাভাববান. পটত্বা” ইত্যত্র * অন্যোন্তাঁভাব- 
সাধ্যক-স্থলে ঘটত্বাদিরূপে ! সাধ্যাভাবে ন সাধ্য-প্রতিযোগিত্বং 
ন বা সমবায়াদি-সম্বন্ধঃ তদবচ্ছেদকঃ, তাদাত্ম্যস্ত এব তদবচ্ছেদ কত্বাৎ__ 
ইতি অব্যাপ্তিঃ $ তদবস্থা_ইতি ** বাচ্যম্‌। 


বঙ্গানবাদ। 


আর তাহ! হইলেও, ““্ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ' এই অন্যোন্যা- 
ভাবসাধ্যকস্থলে যে ঘটতাদিকে সাধ্যাভাবরূপে পাওয়া যায়, তাহাতে সাধ্টীয় 
প্রতিযোগিতা থাকে না, অথব। সমবায়াদি-সন্বন্ধও তাঁহার অবচ্ছেদক হয় 
না ; যেহেতু, তাদাত্বা-সন্বন্ধই তাহার অবচ্ছেদক হয়; সুতরাং, অব্যাপ্তি 
পৃবর্ববংই থাকিয়া যাইতেছে__এই প্রচার আপন্তিও করা যায় না। 


ব্যাখ্য!- এইবার প্রাচীনমতানুদারে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ 
ধরিতে হইবে বল৷ হইয়াছে, টাকাকার মহাশয় সেই সম্বন্ধের উপর একটী 
আপত্তি উত্'পিত করিয়৷ ক্রয়ে তাহার উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছেন। 


আপত্তিটা এই' যে, যে সন্ধন্ধে সাধাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
নেই সম্বন্ধটী প্রাচীন মতানুপারে যদি হয়," 
সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা- 
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্ঠীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ" 
তাহা হইলে পৃব্বোক্ত, “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ 'পটত্বাৎ-স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি- 
সাধ্য-সাযান্টীয়-প্রতিযোগিতাই পাওয়া যায় না, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে | ইহার কারণ এই যে, এই. 


পপীশি্পীপী ৮৭৮ পিসী সসসপপস ৮ পপ জল পাশ পিপাশীী পাপাপশাি শিট তিশা পশস্পীপপা 


*. “ইতান্” “ইত্যাদৌ 1৮ চোঃ সং। 
“সাধ্যকস্থলে*ক্হণসাধ্যকে” প্রঃ সং 
'স্ল্লাোপেনহ “শ্রাপ-” প্রঃ সং। 
'অব্যান্তিঃ”-অবান্তেঃ ৮ প্রঃ সং। 

* 'তদবস্থেতি”-্ণতাদবস্থামিতি |” প্রঃ সং। 








স্ 2 বক এটি 


২০০ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যম্‌ । 


“ঘট স্যোগ্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ” 
এই সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে দেখা যায়-__ 
সাধ্য-ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ । 
সাধ্যাভাব -্ধটান্যোন্যাভাবাভাব অর্থাৎ ঘটভেদাভাব | এই ঘটভেদ1- 
ভাবটা প্রাচীন মতান্সারে হয় “ঘটত্ব” স্বরূপ | কারণ, প্রাচীনগণ 
বলেন “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব-্-সেই ভেদের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক ব্বরূপ”' । যেহেতু; ঘট, তাদাত্ব্য-সন্বন্ধে যেখানে 
থাকে, ঘটভেদ সেখানে থাকে না, পরত্ত, ধঘটভেদের অত্যন্ত/ভাঁব 
সেখানে থাকে । 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা -ইহা এস্বলে অপ্রসিদ্ধ। কারণ, 
সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহার যে অত্যন্তাভাব, তাহ। হইল ঘটত্বাভাব। 
তাহ।, সাধ্য যে ঘটভেদ, তাহার শ্বরাপ হইল না। সুতরাং, 
এই ধটত্ববৃন্তি যে প্রতিযোগিত।, তাহ। সাধ্টীয় প্রতিযোগিত। 
হইল না| 
স্থতরাং, ““্ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ-স্থলে সাধ্যাভাববৃত্তি-্সাধ্যীয়- 
প্রতিযোগিতাই অপ্রসিদ্ধ হইল, এবং ইহার ফলে উক্ত সাধ্টীয়-প্রতি- 
যোগিতার অবচ্ছেদক সমন্বন্ধও পাওয়া গেল না, আর তজ্জন্য কোনও 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে পারা গেল নাঃ এবং তাহার ফলে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত বৃত্তিতাভাবও পাওয়া গেল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘই ঘটল | ফলতঃ, ইহাই হইল উপরি উল্ত আপত্তি- 
বাক্যের মধ্যে “ন চ তথাপি ঘটান্যোন্যাভাববান পাটত্বাৎ” ইত্যত্র 


অন্যোন্যাভাব-সাধ্যকস্থলে ঘটত্বাদিরূপে সাধ্যাতাবে ন সাধ্য-প্রতিযোগিহম* 





এই পধ্যন্তের অর্থ | 

এখন যদি কেহ বলেন যে,_একটু পরেই যখন, টীকাকার মহাশয়ই, 
স্থলবিশেঘের অব্যাপ্তি-নিবারণ-মানসে বলিয়াছেন যে, «ঘন্যোন্যাভাবের 
অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্ববধূপও হয়, তখন এস্বলে “ঘটান্যোনা!ভাবের” 
অভাবী “ঘট”ম্বব্রপও হইতে পারিল * স্থুতরাত সাধ্যাভাব-রূপ টের উপর 
সাধ্য-সামান্টীয় প্রতিযোগিতাও থাকিল । অতএব, সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্য- 
সামান্টীয় প্রতিযোগিতা পুরর্ববৎ আর অপ্রপিদ্ধ হইল না; আর তাহার 
ফলে ব্যাণ্তি-লক্ষণের অব্যাণ্তিদোঘও হইল না। কারণ, সাধ্যাতাব ঘট 
হইলে, সেই ঘটের জন্যোন্যাভাব ধর! যায়, তবে সাধ্যকে পাওয়া যায় £ 


প্রথম লক্ষণ । ২০১. 


সুতরাং, সাধ্যাভাবরূপ ধটে বৃত্তি ষে সাধ্ীয়-প্রতিযোগিতা, তাহা তাদাত্থ্য- 


সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, অর্থাৎ উক্ত সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধ বলিতে তখন তাদাত্ব্যকে পাওয়া যায় । এখন যদি, এই তাদাত্ব্য- 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধর] যায়, তাহা হইলে, সেই অধিকরণ 
হইবে ঘট । কারণ, ঘট, তাদাত্ব্য-সন্বদ্ধে ধঘটেরই উপর থাকে | তন্নিক্মপিত- 
বৃত্তিত৷ থাকিল ঘটত্বে ; কারণ ঘটত্ব, ঘটের উপর থাকে অর্থাৎ ঘটবৃত্তি হয়। 
এই বৃত্তিতার অভাব থাকে ঘটে । যাহ] তাহার উপর থাকে না, বস্ততঃ, একপ 
পদার্থ পাটত্বার্দি। কারণ, পটস্বািঃ ঘটের উপর থাকে না। সুতরাং, হেতু 
পটত্বে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোধঘ হইল না, ইত্যাদি $--€ এই পর্যন্ত টীকাকার 
মহাশয়ের পরবত্তী বাক্যের আশয় | ) 


তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলিতে পার! যায় যে-_ন1, এবপ হইতে 
পারে না| কারণ, তাহ! হইলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামানযীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধগী হইবে-তীদাত্ব্য,_সমবায়ার্দি হইবে না। 
কারণ, এস্থলে সাধ্যাভাৰ যে ঘট, তাহার অন্যোন্যাভাবই হয় সাধ্য স্বরূপ, 
এবং অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহ] নিয়তই তাদাত্ব্য-সশ্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
হয়, সমবায়াদি-অন্য-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না । ইহাই লক্ষা করিয়া টীকাকাব 
মহাশয় বলিয়াছেন «“ন বা সমবায়াদি-সন্বদ্ধঃ তদবচ্ছেদকঃ তাদাস্বসৈযৈব তদ- 
বচ্ছেদকত্বৎ।। এস্বলে “তদবচ্ছেদক* শব্দের অর্থ, প্রতিযোগী ঘটরপ 
যে সাধ্যাভাব, তাহার অভাবের যে প্রতিযোগিতা, তাহার অবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ । 

এখন কথ! হইতেছে--এই তাদাপ্ত্য-সঘন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলেই 


বাক্ষতি কি? ইহাত্তে যখন অব্যাপ্তি নিবারিত হইতেছে, তখন ইহার, 
বিরুদ্ধে আপত্তির উদোশ্য কি ? 


উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপে অব্যাপ্ত নিবারিত করিলে চলিতে পারে 
না। কারণ, টীকাকার মহাশয়ই আর একটু পরেই বলিবেন যে, এ 
সাধ্য/ভাববৃত্তি-সাধীীয়-প্রতিযোগিতাকে “অত্যন্তাভাবত্ব-নি রূপিতত্ব'ঃ নামক 
একটী বিশেষণে বিশেঘিত করিতে হইবে । আর তাহার ফলে সমগ্রের অর্থ 
হইবে যে, “সাধ্য তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি্ন-প্রতিযোগিতা ক-সাধ্যাতাববৃত্তি- 
সাধ্য-সামান্যীয় যে অত্যন্তাভাবত্ব-নিকপিত প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক সগ্বন্ধে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, সেই' সাধ্যাতাবাধিকর ণ-নিরপিত. 


২০২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয । 


বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি।” ইহা না করিলে ম্বলবিশেঘে আবার ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ ঘটিবে। কিন্তু, উজ সাধ্য-সামান্টীয় প্রতিযোগিতায় 
এই “অত্যন্তাভাবত্ব-নির্পিতত্ব* বিশেষণটা দিলে আর উজ প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক সন্বন্ধটী তাদাত্ব্য-সন্বন্ধ হয় না। কারণ, উল্ত “অত্যান্তাভাবত্ব- 
'নিরূপিতত্ব” শব্দের অর্থই হয় _““তানাত্থ্য-ভিন্ন-সমবায়াদি-সন্বন্ধাবচ্ছিনত্ব'? | 
যেহেতু, একটী নিয়ম আছে যে, “কোন কিছুর অন্যোন্যাতাব ধরিলে 


তাহার উপর যে প্রতিযোগিত! থাকে, তাহা নিয়তই তাঁদাত্বা-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন 





হয় ;_-অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা, কখনই অন্য-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হয় না। 
( এই পধ্যন্ত টাকাকার মহাশয়ের পরবর্তী বাকের আশয় 1) 


এখন, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাঁর অবচ্ছেদক-সম্বন্ধ 
যে তারদাত্্য, সেই তাদাস্ব্য-সম্বন্ধ ধরিয়! উপরি উক্ত প্রকারে অব্যাপ্তি- 
নিবারণ করিলে চপিতে পারে না; আর তজ্জন্য ধটাঢন্যান্যাভাববান্‌ 
পাঁত্বাং' ইত্যাকার অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে “সাধাতাবচ্ছে দক- 
'সম্বন্ধ'বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ক-সাধ্য।ভাঁবব্‌ত্ি-সাধ্যপামানযীয় - সমবায়াদি - সন্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধই রহিল ; আর তাছার ফলে প্রো 
অব্যাপ্তি-দোঘটী পৃবর্ববৎ অবস্থাপন্নই রহিল, অর্থাৎ অব্যাপ্ত-দোঘটী নিবারিত 
হইল না | ইহাই' হইর “ইতি অবাপ্তি তদবস্থেতি” এই পর্যান্তের অর্থ | 
আর এই অব্যাপ্তি-প্রদশন-রাপ-আপত্তিটী যুক্তি-যুক্ত নহে, ইহাই বাক্ত করিবার 
জন্য উপরি উত্ত বাক্যাবলীর আদিতে “ন চ”” এবং অন্তে এবাচাম্‌” এই 
পদ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে । বাস্তবিকপক্ষে, টীকাকার মহাশয়, ইহার 
পরবত্তী বাক্যেই এই আপত্তির নিরাণ করিয়াছেন ইহা আমর এখনই 
'দেখিতে পাইব । 
এখন উপরে যে সব কথ! বল হইল, তাহ।তেই জিজ্ঞাসা হইতে 
পারে যে, টীকাকার মহাশয় স্বলবিশেঘের অব্যাপ্তি-বারণ করিবার মানসে 
'যে “অন্যোন্যাভাবের অতান্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরীপও হয়”ঃ স্বীকার 
করিয়াছেন, তাহ। কোথায়, এবং কিরুপেই বা স্বীকার করিয়াছেন । 
ইহার উত্তর এই ফে,যে স্থলে তিনি ইহ যে রূপে স্বীকার করিয়াছেন 
তাহা এই, 
«প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৎ প্রতিযোগী অপি অন্যোন্যাতাবাতাবঃ, 
'তেন তাদাত্বা-সন্বদ্ধেন সাধ্যতায়াং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বস্কাবচ্ছি 
-স্াধ্যাভাববস্তি-সাধ্-্সামান্নীয়-প্রতিযোগিিত্বসা ন অপ্রসিদ্ধিঃ | 


প্রথম লক্ষণ । ২০৩ 


অর্থাৎ “অন্যোন্যাভাবের অত্যান্তাভীব, যেন অন্যোন্যতীবের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক-স্বব্পপ হয়, তন্রপ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর শ্বর্ূপও 
হয়। ইহাঁও প্রাচীনগণের মতেই স্বীকাধ্য । যেহেতু, এই মতটা স্বীকার 
না করিলে তাদাত্বা-সন্ধন্ধে যেখানে সাধ্য হয়, সেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ 


ছারা অবচ্ছিন্ন সাধ্য1ভাববৃত্তি-সাধ্যপামাননীয়-প্রতিযোগিত্বের অপ্রপিদ্ধি 
হইবে। যথা-_ | 


“অয়ং গোমান্‌ গোতাৎ” 


অর্থাৎ “ইহা গো, যে হেতু গোত্ব রহিয়াছে, ইত্যার্দি সদ্ধেতুক অনুমিতি- 
শ্মলে উত্ত সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামান্ঠীয়-প্রতিযোগিত। অপ্রসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ 
উক্ত ব্যাপ্তি-নক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। কারণ, দেখ এখানে, 


সাধ্য-গো।, ইহা তাদাত্বা-সম্বন্ধে সাধ্য। 
সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-তাঁদাত্ব্য-সন্ঘদ্ধে সাধ্যাভাব--গোর অন্যোন্যাভাৰ 
অর্থাৎ গোভেদ । 


তাহাতে বৃত্তি সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা। _ইহ। অপ্রসিদ্ধ । 
কারণ, প্রাচীন মতানুসারে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়, তজ্জন্য গোভেদের 
অত্যন্তাভার সাধা-সামান্য অর্থাৎ “গোর স্বরূপ হয় না ১ 
পরস্ত, তাহা উক্ত নিয়মান্সারে “গোত্ব” স্বরূপই হয় । 
এই গোত্ব এখানে জাতিপদার্থ এবং “গোটা এখানে দ্রব্য 
পদার্থ। এতরদভয় কখনও এক হইতে পারে না । 
সুতরাং সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-্প্রতিযোগিতাই অপ্রসিদ্ধ হইল, 
এবং তজ্জন্য তাহার অবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ'ও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর তাহার ফলে 
সেই সম্বন্ধে যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ও 
অপ্রসিদ্ধ হইন, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যার্তি-দোঘ হইল | 
কিন্ত, যদি এস্বলে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবকে অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়। ত্বীকার করা যায়, তাহ হইলে আর অব্যাপ্তি 
হইবে না । কারণ, এখানে- 
সাধ্য গে! । ইহ] তাদাতস্থ্য-সর্ধদ্ধে সাধ্য | 
সাধ্য তাবচ্ছে দক-তাদাত্বয-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাব-গেশতেদ। 


২০৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


তাহাতে বৃত্তি সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা-গোভেদাভাবরাপ যে 
সাধ্য গো, তাহার প্রতিযোগিত। | সুতরাং, এই প্রতি- 
যোগিতা আর অপ্রসিদ্ধ হইল না । এখন এই প্রতি, 
যোগিতার অবচ্ছেদক সন্বদ্ধ হইল স্বরূপ £ সুতরাং, এই. 
স্বরূপ-সন্বন্ধে, এখন যদি ব্যাপ্তি-রক্ষণের প্রয়োগ কর 
যায়, তাহা হইলে-- 


সাঁধ্যাভাবের অধিকরণ-এই স্বরূপ-সন্বন্ধে গোভেদের অধিকরণ । 
অর্থাৎ গোভিন্ন পদার্থ। কারণ, গোভিনন পদার্ধেই 
গোভেদ থাকে । 


তন্নিকপিত বৃত্তিতা-গোভিন্ন পদার্থ-নিরাপিত বৃত্তিতা। ইহা, 
থাকিল গোভিন্ন পদাথের ধর্থের উপর । 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-_ইহ] থাকিল, সুতরাং গোত্বের উপর । 


ওদিকে, এই গোত্বই হেতু ; জ্ুতরাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল_ লক্ষণ যাইল--ব্যাপ্তি-লক্ষণের, 
অব্যাপ্তিএদোঘ নিবারিত হইল | 
সুতরাং, দেখা গেঁলঃ স্থর-বিশেঘের অব্যাপ্তি-নিবারণ জন্য অন্যোন্যা- 
ভাবের অত্যনস্তাভাবকে অন্যোন্য!ভাবের প্রতিযোগীর স্বরাপ বলিয়া স্বীকার 
কর) আবশ্যক | যাহাহউক, এই সিদ্ধান্তটী লইয়া ঘটান্যোন্যাভাবব!ন্‌ 
পটত্বাৎ*স্থলে সাধ্যাভাব বলিতে ঘটকে ধরিলে যে ফলাফল হয়, তাহ! 
উপরে কথিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। 
এক্ষণে, এই প্রসঙ্গে আর একটী জিজ্ঞাস্য আছে । ইহ] এই যে, 
টীকাকার মহাশয় যে স্বন-বিশেঘের অব্যাপ্তি-বারণ-মানসে যে সাধ্য/ভাব- 
বৃত্তি-লাধ্যায়-প্রতিযোগিতাকে “অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব”* ছারা বিশেঘিত 
করিবেন বলা হইয়।ছে, তাহা কোথায়, এবং কি ক্ুপেই বা কর 
হইয়াছে ? 
ইহার উত্তর এই যে, যেস্থলে তিনি ইহ] যেক্সপে স্বীকার করিয়াছেন 
তাহ এই,--- 
“ইথং চ অত্যস্তাভাবত্ব-নিবূপিতত্বেন অপি সাধ্য-্পামানতীয়- 
প্রতিযোগিতা-বিশেঘণীয়া, অন্যখা “ঘটান্যোন্যাভাববান 
ঘটত্বত্বাৎ+ ইত্যাদৌ অব্যাপ্ত্যাপত্তে:, তাদাত্থ্য-সন্বন্ধল্য অপি; 
সাধ্যাভাববৃত্তি-্সাধ্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ | 


প্রথম লক্ষণ । ২০৫ 


ইহার অর্থ এই যে, “'অন্যোন্যাভাবের অরতাবকে প্রতিযোগীর স্বক্মপ 
-বলিলে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব ছ্বারা সেই সাধ্য-সাঁযান্গীয়-প্রতিযোগিতাকে 
বিশেঘিত করিতে হইবে | নচেৎ, “ঘটান্যোন্যাভাববার্‌ ঘটত্বত্বাৎঃ ইত্যাদি 
স্থলে অব্যাপ্তি ঘটিবে। যেহেতু তাদাত্ব্য-সপ্ন্ধও সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়- 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বাপে পরিগণিত হইতে পারিল।£? 


প্রেখন দেখা যাউক উক্ত-- 


“ঘটান্যে!ন্যাভাববান্‌ ঘটত্বত্বাৎ” 


স্থলে উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিকপিতত্ব-বিশেষণটী না দিলে কি করিয়া অব্যাপ্তি 


হয়। এবং দিলেই বা কি করিয়। উক্ত অব্যাপ্তি নিবারিত হয় । দেখ 
এখানে-- 


সাধ্য-্ঘটভেদ | ইহ] স্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্য | 

সাধ্যাতাব-ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘট ও ঘটত্ব। এখন, যদি “ঘট”? 
ধরিয়৷ সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য-সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ 
গ্রহণ করা যায়, এবং «ঘটত্ব*' ধরিয়া এই স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী 
প্রয়োগ কর! যায়, অথাৎ ধাত্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্নাপিত 
বৃত্তিতার অভাব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আবার ব্যাপ্তি- 
লক্ষণে অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে | এখন দেখ, এতদৃদেশ্যে এস্বলে 
সাধ্য-্পামান্যীর-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরিবার জন্য 
সাধ্যাভাবরপে ঘটকেই ধরা যাউক | সুতরাং ১ 


তাহাতে বৃত্তি সাধ্যসামান্টীয় প্রতিযোগিতা-ইহা ঘটভেদীয় 
প্রতিযোগিতা অর্থাৎ ঘটবৃত্তি ঘটভেদের প্রতিযোগিতা । 
এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ-তাদাত্ব্য | কারণ, ঘট, এই সম্বন্ধে 
নিজের উপর থাকে । এখন সেই ঘটভিন্ন বলিলে এই ভেদের 
যে প্রতিযোগিতা; তাহ ঘটের উপর থাকে, এবং তাহা। তাদাত্ম্য- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নই হয় | 
সুতরাং, সাধ্যাভাব “ঘট” ধরিয়া উক্ত সাধাতাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়- 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধটী পাওয়া গেল, তাহা হইল তাদান্ত্য | 
এখন যদি উল্ত সাধ্যাতাব ঘট ও ঘটত্বের মধ্যে ঘটকে না ধরিয়া 
ঘটত্বকে ধরিয়া এই “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পাঁত্বাৎ",-স্থলে ব্যান্তি-লক্ষণটা 
প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা করা হয়, অর্থাৎ উক্ত তাদাত্য-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের 


২০৬ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যমূ । 


অধিকরণ ধরিয়৷ তন্লিরপিত বৃত্তিতার অভাব, হেতুতে আছে কি না দেখা” 
যায় তাহা হইলে, দেখ যাইবে ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তিদাঘ ঘটিবে। 
বস্ততঃ, সাধ্য/ভাব যখন ঘট ও ঘটত্ব দুইটিই হয়, এবং যখন সাধ্যাতাৰা- 
ধিকরণ-নিবূপিত বৃত্তিতাভাবে সামান্যাভাব-নিবেশের প্রয়োজনীয়ত। 
প্রমাণিত হইয়াছে (১০০-১০১ পৃষ্ঠা ), তখন যে-কোন সাধ্যাভাবাধিকরণ 
ধরিয়া যদি একবার সাধ্যাতাবাবিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত। হেতুতে 
দেখান যায়, তাহা হইলেও বৃত্তিতাভাবটি সামান্যাভাব হইবে না ; সুতরাং, 
অব্যাপ্তিদোঘটি যে অনিবাধ্য হইয়৷ উঠিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
এখন দেখ, এই সাধ্যাভাবটী ঘট ও ঘটত্ব-দুইটিই হওয়ায় সাধ্য।- 
ভাবের অধিকরণ ধরিবার সময় উক্ত দূইটীর মধ্যে যাহার যেটী ধরিবার 
ইচ্ছা হইবে, তাহাকে সেটি ধরিতে বাধা দিবার কোন পথ পাওয়া যায় 
না। সুতরাং যর্দি কেহ, এই “ঘটান্যোন্যাভাববান পটত্বাৎ”-স্থলে 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাঁধ্যসামান্টীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরিবার সময় 
ঘটম্বরূপ সাধ্যাভাবকে ধরিয়। পৃব্বোক্তপ্রকারে তাদাত্থ্য-সন্বন্ধকে গ্রহণ করে, 
এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণ-প্রয়োগকালে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি ষাটত্বস্বরূপ 
সাঁধ্যাভীবকে ধরে, তাহ। হইলে, তাহাকে কেহ বাধ। দিতে পারিবে না» 
এবং ইহার ফলে দেখ! যাইবে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিনদোঘই ঘটবে । 
যাহা হউক, এইবার দেখ) যাউক, কি করিয়া এই অব্যাপ্তিশদোঘটি 
ঘটে । দেখ এখানে, 
সাধ্য -ঘটান্যোন্যাভ।ব অর্থাৎ ঘটভেদ | 
সাধ্যাভাব-ঘটত্ব । মনে রাখিতে হইবে, উপরে যখন সাধ্যাভাৰ- 
বৃত্তি-সাধ্যসামানটীয়-প্রতি'যাগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ধরা হইয়াছিল, 
তখন এই সাধ]াভাব হইয়াছিল ঘট, আর তীার ফলে এ সম্বন্ধটী 
হইয়াছিল তাদাত্ব্য । এখন, 
উক্ত তাদাত্য-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ-ধটত্ব | কারণ খাত্বটা 
তাদাত্ব্-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের উপর থাকে । 
তন্নিকূপিত বৃত্তিত। -ঘটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতা । ইহ] থাকে ঘাত্বত্বাদিতে । 
কারণ, ঘটত্বত্বাদি থাকে ঘটত্বের উপরে | সুতরাং, ঘাঁত্বত্বে এই 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ গেল না। 
ওদিকে এই ঘটত্বত্বই হেতু ; সুতরাং হেতৃতে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরপিত 
বৃত্তিতার অতাব পাওয়। গেল না--লক্ষণ যাইল ন।--অর্থাৎ ব্যাণ্ডি-লক্ষণের 


অব্যাপ্তিদোথ ঘটিল। 


প্রথম লক্ষণ ২০ 


কিন্তু, যদি এস্বলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাকে 
“৫অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব”? দ্বারা বিশেঘিত করা হয়, তাহ? হইলে, এস্বলে, 
আর অব্যাপ্তি হইবে না । কারণ, তখন উক্ত সম্বন্ধটী ধরিবার জন্য সাধ্যা- 
ভাবরূপে ধটত্ব ভিন্ন আর ঘটকে ধরা যায় না। যেহেতু, ধটনিষ্ঠ- 
প্রতিযোগিতাটী এস্বলে অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিত হয় না। সুতরাং তখন 
সাধ্যাতাববৃত্তি - সাধ্যসামান্টীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক - সন্বন্ব-নির্ণয় করিবার 
অন্য আর সাধ্যভাব-“ঘটঃ”কে ধরিয়া তাঁদাতঘ্য-সন্বন্ধকে পাওয়া যায় না;, 
আর, তজ্জন্য ঘটতরূপী সাধ্যাভাবের অধিকরণ তাদাঘ্য-সম্বন্ধকে আর ধর! 
যায় লা ; সুতরাং, হেতু ঘটত্বত্বে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ঘটত্ব-ন্বূপিত বৃভিত? 
প্রদর্শন করিয়। ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দেখান যায় না, পরস্ত, তখন সাধ্যা- 
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বন্ধকে ধরিবার জন্য সাধ্যা- 
ভাঁব ঘটত্বকেই ধরিতে হইবে, আর তাহার ফলে সমবায়-সম্বন্ধকেই পাওয়া 
যাইবে, তাঁদাত্ব্যকে পাওয়। যাইবে না ; আর এই বূপে এখন সাধ্যাতাববৃত্তি- 
সাধ্য-সামান্নীয়-অত্যস্তাভাবত্ব-নির্মপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-মন্বদ্ধটী সমবায় 
হওয়ায়, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে সাধ্যাভীবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধটী 
সমবায় হওয়ায়, উক্ত “ঘটান্যোন্যাভাববান ঘটত্বত্বাৎ-স্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর 
পৃর্রের ন্যায় অব্যাপ্রি-দাঘ ঘটবে না। 


এখন দেখ, কেন আর এস্বলে অব্যাপ্তি ঘটে না, অর্থাৎ এ সমবায়- 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে এস্বলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ কি 
রূপে নিবারিত হয় ?-- 

দেখ এখানে, সাধা-ঘট|ন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ | 


সাধ্যাভাব-ঘটতেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব। অবশ্য, পৃৰের্ব, অব্যাপ্তি-কালেও 
এই ঘটত্বকেই সাধ্যাভাবরূপে ধরা হয়, এবং সাধ্যসায়ানটীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ ধরিবার সময় অত্যস্তাভাবত্ব-নিরূপি তত্ব 
বিশেষণ দিয়। সাধ্যাভাব ধর। হয় কেবল ঘটত্ব, কিন্তু বিশেঘণ 
দিবার পৃবের্ব ইহা হইয়াছিল ঘট । এখন এ বিশেষণটী দিয় 
ঘটত্বকেই পাওয়ায়, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাঁবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 
তাহ] হইল সমবায়। 

উক্ত সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ-্ঘট ও কপাল। কারণ, 
সাধ্যাভাব ঘটত্ব, সমবায়-্সম্বদ্ধে ঘটের উপর থাকে, এবং সাধ্য 
ভাব ঘট, কপাবের উপর থাকে । 


২০৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-বরহস্যয্‌ | 


তন্লিক্ূপিত বৃত্তিতা ঘট ব৷ পাল-নিরূপিত বৃত্তিতা | ইহা ঘটত্বাদির 
উপর থাকে ; ঘাটত্বত্বের উপর থাকে না। কারণ, ঘাটত্বত্ব ঘটত্বে 
থাকে, ঘট বা কপালে থাকে না | শুতরাং, ঘাটত্বত্বাদির উপর 
এই বৃত্তিতার ভভাবই পাওয়া গেল। 
ওদিকে, এই ঘটত্বত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-_অর্থাৎ ব্যাপ্তি 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হইল । 


সুতরাং, দেখ! গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধবিতে হইবে, 
সেই সন্ধন্ধ-নির্ণয় করিবার জন্য যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগ্িতাক-মাধ্যাভাববৃত্তি - সাধাসামান্যীয় প্রতিযোগি ভাবচ্ছেদক - সম্বন্ধের!ঃ 
উল্লেখ কর। হইয়াছে, সেই সন্বন্ধ-মধ্যে সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাকে 
“*অত্যন্তাতাবত্ব-নিকপিতত্ব”* রূপ একটী বিশেষণ দ্বারা বিশেঘিত করা 
আবশ্যক । আর এই **অত্যন্তাভাবত্ব-নিরাপিতত্বঠ বিশেষণটা দিলে উল্ত 
“ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ+-স্থলে অব্যাপ্তিটী পৃরর্ববৎ থাকির। যাঁয়। অবশ্য 
কেন অব্যাপ্তি থাকিয়া যায়, তাহ? ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে । ১০২ 
পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 


যাহা! হউক, এক্ষণে বন্তৃনান প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি-সন্বন্ধে দই একটা 


কথ! বলা আবশ্যক 1 কারণ এস্বলে টীকাকার মহাশয়ের ভপার ডক্ত 
বাক্যের যে ব্যাখ্য। প্রদত্ত হইল, একটু লক্ষ্য করিলে, তাহাতে দেখ। 
যাইবে যে, এই প্রসঙ্গের বাক্যাবলীর আশয়মধ্যে টীকাকার মহাশয়ের 
পশ্চাদুত্ত বাক্যের সাহায্য গ্রহণ কর! হইয়াছে । কারণ, “অন্যোন্যাভাবের 
অত্যন্তাতাঁব প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়, নচেৎ “গোযান গোত্বাৎ” ইত্যাদি 
স্থলে অব্যাপ্তি হয়”, এবং “'সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাকে অত্যন্তাভাবত্ব- 
নিক্পিতত্ব দ্বার বিশেছিত করিতে হইবে, নচেৎ “্টান্যোন্যাতাববানু 
ঘটত্বত্বাৎ ইত্যার্দি শ্বলে অব্যাপ্ড হয়।” ইত্যাদি কথাগুলি টীকাকার 
মহাশয় এখনও পধ্যন্ত বলেন নাই, পরে বলিবেন। বস্ততঃ, পশ্চাদৃক 
বাক্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়৷ পূর্বোক্ত বাক্যের অথ নির্ণয় আবশ্যক 
হইলে, টিক্কাকার মহাশয়ের রচনাকৌশলের উপরই দোঘধারোপ করা হয়। 
এই জন্য, কেহ কেহ, টীকাঁকার মহাশয়ের বাক্যের মোটামুটিভাবে স্পষ্টার্ 
ধরিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা অন্যন্ূপে করিয়া থকেন। কিন্ত, 
একটু মনোযোগ-সহকাঁরে তিস্তা করিলে দেখা যাইবে, অস্মৎশ্প্রদত্ত উপরি 


প্রথম লক্ষণ । ২০৯ 


উক্ত ব্যাখাই সমীচীন, এবং যেখানে কোন পিদ্ধান্ত ক্রমে ক্রমে বর্ণনা 
করিতে হয়, সেখানে এক্সপ ভাবে পশ্চাদৃক্ত বাক্যের সাহায্য গ্রহণও 
দোষাবহ নহে, প্রত্যুত ইহা সেম্থলে অনিবাধ্য হইয়। উঠে। এই 
অন্যথা-ব্যাখ্যাটা টীকার বঙ্গানুবাদ অবলথনে সহজেই বুঝতে পার৷ 
যাইবে * এজন্য, ইহার সহিত অস্মং-প্রত্ত উপরি উক্ত ব্যাখ্যার আর 
তুরন কর। হইল না। ফলত, ইহাই হইল প্রাচীন মতানুসারে যে সম্বন্ধে 
সাধ্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সন্বন্ধের উপর অন্যোন্যাতাব- 
সাধাক-অনুমিতি-স্থল-পংকান্ত এছটি আপত্তি; এক্ষণে টীচাকার মহাণয় 
ইহার উত্তর কি প্রনান করেন তাহাই দেখা যাউক । 


(কাট যারারামারাটি সঞারাহা 


যে সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার উপর অন্ট্য্চা- 
ভাব-লাধ্যক-অন্ুমিতি-স্থল-সম্পকীঁয় আপত্তির উত্তর । 


টাকামূলমূ | 


অত্যন্তাভাবাভাবস্ত প্রতিযোগিরূপত্বেন * ঘটভেদব্য ঘটভেগদাত্যস্তা- 
ভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবরূপতয়া 1 ঘটভ্দাত্যন্তাভাবরূপন্ত 


ঘটভেদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীতৃত-ঘটতৃত্যা অপি সমবায়-সম্বন্থেন $ 
ঘটভেদ-প্রতিযোগিত্বাৎ । 


বঙ্গানুবাদ । 


অত্যান্তাভাবের অত্যান্ত।ভাবটী প্রতিযোগীর স্ববপ হয় বনিয়৷ ঘটভে?টী, 
ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভ।বস্বরূপ হয়, আর তজ্জন্য ঘটভেদের 
অত্যস্তাভাবরাপ এবং ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে ঘটত্ব, তাহা 


* ”“-_রাপত্বেন”--“--হ্বরূপত্েন”, প্রঃ সং। 


1 "ঘটভেদা 'তয়।”--“ঘটভেদাত্ স্তাভাবত্বাবচ্ষিমাভাবরাপতয়া”, সো: সংঃ 
প্রঃ সংঃ চৌঃ সং। 


1 “-রাপস্য ঘটভেদপ্রতি-”--“"রাপস্য প্রতি-_” ) চৌঃ সং । 
$ “সমবায়-সম্বদ্ধেন”_ সমৰায়াদি-সম্বদ্দেন” । প্রঃ সং। 
১৪ 


১০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


সমবায়-সন্বদ্ধে ঘটভেদের প্রতিযোগী হয়। অর্থীৎ ঘটত্বেও সাধ্যরূপ 
ঘটভেদের সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতা থাকিল । 


ব্যাখ্যা- এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্বোক্ত আপত্তিটার উত্তর 
দিতেছেন। কিন্তু এই উত্তরটা বুঝিতে হইলে উক্ত আপত্তিটী এস্বলে 
একবার স্মরণ করা আবশ্যক | এজন্য, নিয়ে আমর। সেই ভাপত্তিটী 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব, এবং তৎপরে তাহার উত্তরটা বুঝিতে চেষ্ট। 
করিব । 


আপত্তিটী ছিল এই যে, যে সম্বন্ধে সাধ]াভাবের অধিকরণ ধরিতে 


হইবে, সে সন্বন্ধটী যদি “সাধাতাবচ্ছেদক-সশ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্য-পামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-্সন্বন্ধ+--এইরূপ হয়, 
তাহা হইলে “ঘটান্যোন্যাভাববান পটত্বাৎ”-স্থলে অতব্যাণ্তি হয়; কারণ, 
সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামানগঠীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিন্ধ হয় । যেহেতু, এস্থলে 
সাধ্যাভাব হয় “ঘটত্ব+, তাহার অত্যন্তাভাব হয় ণঘটত্বাভাঁব” * তাহা, 
সাধ্য ঘাঁভেদ স্বপ হয় না । আর, সাধাঁভাব ঘটতেের উপর সাধ্যগাদান্টীয়- 
প্রতিযোগিতা না থাকায় সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সদ্বন্ধ সমবায়কেও 
পাওয়া যায় না; আর তাহার ফলেই ব্যাপ্রি-রক্ষণে উক্ত স্থলে অব্যাপ্তি- 
দোঘ ঘটে। 

এক্ষণে ইহার উত্তরে বলা হইল যে, “ঘটান্যোন্যাতাববান্‌ পটত্বাৎঠ- 
গ্বলে সাধ্যাভাঁবটী ঘটত্ব হইলেও ইহা বে “ঘটভেদাত্যন্তাভাব*-স্বর্ূপ 
তাহাতে ত কোন সন্দেহই নাই। কারণ, একটী নিয়মই আছে যে, 
অন্যোন্যাভীবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা! অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক স্বরূপ । কিন্তু, তাহ] হইলেও ঘটভেদা ত্যন্ত/ভাবের যে অত্যস্তা- 
ভাব, তাহা যে আবার ঘটভেদ-স্বরাপ তাঁহাঁও জব্্ববাদি-সম্ত | ইহারও 
কারণ, একটা সাধারণ নিয়ম, যথা,--“অত্যস্তাভাবের অত্যন্তভাব হয় 
প্রতিযোগার স্বরূপ ॥” যেমন, ঘটত্বের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তভাব হয় 
ঘটত্ব-স্বরাপ, পটত্বের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভীন হয় পাটত্ব-স্বপ্নাপ ইত্যাদি । 
সুতরাং, ঘটতেদের অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহাও ঘটভেদ-স্বরূপ 
অবশ্যই হইবে । আর, তজ্জন্য সাধ্যাভাব যে ঘটভেদাত্যস্তাতবব্নপ 
“ঘেটত্ব”, তাহা ঘটভেদের অর্থাৎ সাধ্যের প্রতিযোগী হইল, এবং তজ্জনা 
সেই ঘটত্বের উপর সাধ্যসামান্তীর প্রতিযোগীতাও থাকিল। আর, 
এইবুপে সাধ্যাভাব ঘটত্বেৰ উপর সাধ্যসামানটীয়-প্রতিযোগিতা থাকায় এই 


প্রথম লক্ষণ । ২১১ 


প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সন্বপ্ধটাও সমবায় হইতে পারিল : সুতরাং উক্ত 
আপত্তিটী এস্লে থাকিতে পারিল না। 


এখন দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয়ের ভাঘা হইতে উক্ত অর্থটী কি 
ক্ুপে লাভ করা যায় । কারণ, এস্বলে ভাঘাটি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে 
প্রথম প্রথম একটু জটিল বলিয়৷ বোধ হয়। সুতরাং দেখ,__ 


“অত্যন্তাভাবাভাবস্য প্রতিযোগিরপত্বেন*--এই বাক্য ছারা টীকাকার 
মহাশয় উভয়বাদিসম্মত একটী সাধারণ নিয়মের উল্লেখ 
করিয়াছেন । সে নিয়মটী এই যে “অত্যন্তাভাবের অত্যাস্তা- 
ভাবটি প্রতিযোগীর স্বরূপ হয়। যেমন, ঘটের যে অতাস্তাভাব, 
তাহার আবার যে অত্যস্তাভাব, তাহ]! হয় ঘাটস্বরূপ। এই 
নিয়মের বলে তিনি বলিতেছেন যে, ঘটভেদ্বে অত্যন্তাভাব, 
তাহার আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা অবশ্যই ঘটভেদ স্বরূপ 
হইবে। সুতরাং, এই বাক্যার্থটা পরবস্তী বাক্যার্থের হেতুস্বরাপ | 

'প্ঘটভেদস্য ঘটভেদাত্যস্তাভাবতাবচ্ছিক-প্রতিযোগিতাকাভাবকূপতয়।৮-- 
ইহার অর্থ, ঘটভেদটী, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব স্রাপ 
বলির৷ । কারণ, ঘটভেদাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিতো যে 
ঘটতেদাভাবাভাবকে পাওয়া যায়, তাহার প্রতিযোগিতা থাকে 
ঘটভেদাত্যস্তাভাবের উপর, এবং তাহা ঘটভেদের অত্স্তাভাবত্ব 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । আর এই ঘটভেদাভাবাভাবটী দ্বারা এই 
“্ঘটভেদাত্যস্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকে নিরূপণ করা যায় 
বলিয়৷ এই ঘটভেদাভাবাভাবকে ধরিতে হইলে “্ঘটভেদাত্যন্তা- 
ভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব” এইরূপে নির্দেশ করিতে 
হয় । বস্ততঃ, এইন্ধপ ভাবে নির্দেশ করায় “ঘটত্বং নাস্তি' এই 
অভাব, ঘটভেদ-স্বরাপ হয় না, পরস্ত, “্ঘটভেদাভাবে নাস্তি? 
এই অভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হয়, ইহাই বলা হইল। সুতরাং, 
ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বের অভাব ঘটভেদ-স্বরূপ হয় না, কিন্তু, ঘটভেদা- 
ভাবত্বরূপে ঘটত্বের অভাবই ঘটভেদ স্বরূপ হয়, ইহাই বুঝ। গেল 3 
জুতরাং, উক্ত বাক্যের অথ হইল এই যে,--ঘটভেদটা, ঘটভেদের 
অত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাবশ্বরূপ বনিয়। ॥ এখন এই বাক্ণার্থটী 
আবার পরবসা বাক্যার্থের হেতু, অর্থাৎ ঘটভেদাভাবরূপ উক্ত 
ঘটত্বে যে, ঘটতেদের প্রতিযোগিতা থাকে, তাহার প্রতি হেতু । 


ইট ব্যাণ্তি-পঞ্চকশ্রহসা্‌ | 


“ঘটঘতদাতা স্তাভাবরুপস্য*--ইহার অর্থ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবন্থপের। 
এই পদ্টা পরবত্তাঁ “্ষটত্বপ্য'' পদের বিশেষণ । সুতরাও 
সমগ্রের অর্থ হইল, ঘটভেদের অত্যান্তাভাবরূপ যে ঘটত্ব, তাহার 1 
এখন “ঘটভেদের অত্যস্তাভাবরূপ ঘটত্বের' এই কথ৷ বলায় 
বুঝিতে হইবে--অন্যরূপে যে ঘটত্বকে পাওয়। যায়, সে যটত্বের 
নহে। যেহেতু, “বটত্বং নাম্তি*' বলিবে অন্যরূপে অর্থাৎ ঘাটত্বত্ব- 
রূপে ঘটত্বকে ধরিয়। “নাস্তি* বল হয় । বস্তুতঃ, “ঘটত্বং নাস্তি'/ 
বলিলে যে ঘটত্বকে লক্ষ্য কর! হয়, ““ঘটভেদাত্যন্ত/ভাবে নাস্তি' 
বলিলে সেই রূপে ঘটত্বকে লক্ষ্য করা হয় না। যেহেতু 
“ঘটত নাস্তি'! বলিলে ঘটত্বত্বরূপে ধটত্বের জ্ঞান হয়, এবং 
“ঘটভেদাত্যান্তাভাবে নাস্তি' বলিলে ঘটভেদাভাবত্বরূপে ঘটত্বের 
জ্ঞান হয় | এস্বলে “ঘটত্ব্কে* ঘটভেদাত্যস্তাভাবত্বরূপে পাইবার 
জন্য এবং “ঘটত্বত্বঃ। বাপে না পাইবার জন্য “ঘটভেদাত্যাস্ত।- 
ভাবব্পস্য*' এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে। 


«“ঘটহভদ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-ঘটতবস্যাপি”_ ইহার  অর্থ-ঘটঢটভদের 
প্রতিযোগী যে ঘট, সেই ধটের উপর থাকে যে প্রতিযোগিতা, 
সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ঘটত, সেই ঘটত্বেরও । 
«অপি? শব্দগ্বারা বলা হইল যে, এই ধঘটটীই যে কেবল 
ঘটভেদের প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয়, তাহা নহে । পরস্ত, 
ঘটত্বও ঘটভেদের প্রতিযোগী হয় বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ঘট ও 
ঘটত্ব-এই দৃইই ঘটভেদের প্রতিযোগী হয় ; এবং ঘটস্ব, 
ঘটভেদের প্রতিঘযাগী ও খটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছদক-_ 
দুইই হয় । 


“সমবায়-সন্বদ্ধেন ঘটভেদ প্রতিযোগিত্বাৎ*--অর্ধাৎ ঘটভেদাভাবক্পপ যে ঘটত্ব, 
তাহা সমবায়সম্বন্ধে ধটভেদের প্রতিযোগী হয়। সুতরাং, 
ঘটভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেপক সম্বন্ধটা সমবায়ও হয়| অবশ্য, 
ইহাতে ঘটভেদের প্রতিযোগী যে ঘট, তাহাতে যে প্রতিযোগিত। 
আছে, তাহ! হয় তাদাত্থ্য-স্বন্ধাবচ্ছিন্ন, সেই তাদাত্ব্য-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক-অভাব বলিয়াই উহা ভেঙ্গ বা অন্যোন্যাভাব 
নামে অভিহিত হয় । 


সুতরাং বুঝা গেল, সাধ্যাভাবটী ঘটত্ব হওয়ায় এবং ধাটত্বাভাবটীও সাধ্য- 


প্রথম লক্ষণ । ২১৩. 


স্বরুপ হওয়ায় সাঁধ্যাভাব ধটত্বের উপর সাধাসাযান্টীয় প্রতিযোগিতা থাকিল, 
এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদেক সম্বন্ধ সমবায়কে পাওয়৷ গেল, এবং 
এরই সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে এস্বলে ব্যাপ্তিক্ক্ষণের 


অব্যাপ্ডি দোঘ ধটিবে না | যথা *-- 


সাধ্য-্ঘটন্যোন্যাভাব অর্থাৎ ধটভেদ | হেতৃ-্ষ্পটত্ব | 

সাধ্যাতাব-ধটভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্ব | 

সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বপ্ধাবচ্ছি ন্ন- প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য- 
সামানটীয়-প্রতিযোগিতাঁবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধ-সমবাঁয় | 

সমবায়-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ-ঘট। 

তল্লিরপিত বৃত্তিতা-্ধটনিরপিত বৃত্তিতা। ইহা থাক 
ঘটত্বাদিতে । 

এই বৃত্তিতার অভাব-ইহ] থাকে পাটত্বাদিতে 1 


ওদিকে এই পটত্বই হেতু ; স্থৃতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 
ৰৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল ;--লক্ষণ যাইল-ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোহ 


নিবারিত হইল । ্‌ 
এখন, এস্বলে একটী জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, “ঘটভেদস্য ঘাট" 


€কতদাত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবরূপতয়।” বলিবার তাৎপয্য কি ? 
কারণ, “ঘটভেদস্য ঘটভেঙাত্যন্তা ভাবাত্যস্তাভাবক্রপতয়।” এই কথা বলিলেই 
সত অঘ্ন কথায় কায সমাধা হইত ? 

ইহার উত্তর ইহার অর্থ-নিণয়কালে কথিত হইয়াছে, তথাপি সংক্ষেপে 


তাহা এই যে, এবাপ বলিলে ঘটভেদটী, ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বের অত্যস্তাভাব- 
স্বরূপ হইতে পারিবে । আর তাহা হইলে ““ঘাত্বং নাস্তি* এই অভাব 
এবং “ঘটভেদাভাবো নাস্তি* এই অভাব, এই উভয়ই ঘটভেদ-স্বরূপ হইয়া 
উঠিবে ; যেহেতু, ঘটভেদাভাবও ঘটত্ব শ্বরাপ হয়; কিন্ত ওরপ করিয়া 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের সাহায্য লইয়৷ ঘুরাইয়৷ বলায় “ঘাটত্বং নান্তি'' এই 
অভাবটা ঘটভেদ-স্বরূপ হইতে পারিল না , কারণ, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
বিতিন্ন হইলে প্রতিযোগিতা পৃথক পৃথক হয়। সুতরাং পৃব্বোক্ত প্রকারে 
বর্থনের আবশ্যকতা আছে) অবশ্য, ইহাতে যে এই আপত্তি হইতে পারে 
ভাঙা একটু পরেই টীকাকার মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিবেন ফলত:ঃ, এই আপত্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি থাইবার অন্য 











২১৪. ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহল্যম্‌ | 


পৃবের্বোজ প্রকারে কথিত হইয়াছে । নিমেন আমরা সেই আপত্তি ও তাহার 
উত্তরটি উদ্ধৃত করিয়৷ দিলাম, ইহার ব্যাখ্যাদি যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে । যথা-.. 

“ন চ এবং ঘাঁত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটত্বাত্যস্তাভাবস্য অপি ঘটভেদ- 
শ্বরাপত্বাপত্তিঃ ইতি বাচ্যয় ? তদ্‌-অত্যন্তাভাবত্বাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাকা* 
ভাবস্য এব তত্-স্বরপত্বাভ্যুপগমাৎ তদ্বস্তাগ্রহে তাদৃশ তদ-অত্যস্তাতাবা- 
ভাবস্য এব ব্যবহারাৎ। উপাধ্যায়ৈ: ঘাটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘাত্বাতাণ।- 
'ভাবস্য অপি ঘটভেদশ্বরপত্বাভ্যুপগমাৎ চ |” 

অর্থাৎ ঘাত্বত্বরূপে “ঘটত্বং নাস্তি” এই অভাবটী, তাহা হইলে ঘটভেদ- 
স্বরপ হউক? এ কথ! বলা যায় না। কারণ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের 
অত্যন্তাভাবই, ঘটভেদ স্বব্ধপ হয়। আর এই ভন্যই যেখানে ঘটভেদ- 
হান হয়, সেখানে ঘটভের্দের অত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাবের জ্ঞান হয়। 
কিন্ত, উপাধ্যায়গণ, ঘটত্বত্রূপে ““ঘটত্বং নাস্তি* ও ঘটভেদ অভিন্ন বলিয়াই 
হ্বীকার করেন । 

যাহ] হউক, এই বর্তমান প্রপঙ্গে টীকাক!র মহাশয়, প্রতিশাদীর কথার 
যে উত্তরটা দিলেন, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় | কারণ, ইহাতে তিনি 
প্রতিবাদীর কথার ভুল দেখাইলেন না, অথচ নিজের কথাও যে সত্য, 
তাহা প্রমাণিত করিলেন। এখন, কিরূপ স্থলে এরূপ প্/। অবলম্বনীয় 
তাহারই জন্য এই স্বলটী লক্ষ্য করা৷ আবশ্যক । 

এক্ষণে, উক্ত মূল উত্তরের উপরেও €কান প্রতিবাদী, আপত্তি উত্থাপিত 
করিতে পারেন, এই ভাবিয়া টীকাকার মহাশয় পরবস্তা বাক্যে স্বয়ংই' 
একটী আপত্তি উদ্থাপিত করিয়৷ ত্রিবিধ উপায়ে তাহার নিরাস করিতেছেন। 
সুতরাং, এক্ষণে আমর। উহাদের মধ্যে প্রথম আপত্তিটী কি, তাহাই 
আলোচনা করিব । 


পুর্বে উত্তরের উপর আপত্তি ও তাহার প্রথম উত্তর । 
টীকামূলম্‌ | 
ন চ অন্তর অত্যন্তাীভাবাভাবন্ত প্রতিযোগিরূপত্বেহপি ঘটাদিভেদা- 
ত্যন্তাভাবতাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাঁভাবো ন ঘটাদিভেদম্বরূপঃ ; কিন্তু 
তৎ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্বরূপ এব-_ইতি সিদ্ধান্তঃ, 
--ইতি-বাচ্যম্‌। 
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যথা হি, ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-ঘটবস্বাগ্রহে ঘটাত্যন্তাভাবা গ্রহাৎ ঘটাত্যস্তা- 
ভাঁবাভাবব্যবহাঁরাঁ চ, ঘটাত্যন্তাভাবাভাবো ঘটন্বরূপঃ ; তথা ঘটভেদবত্তা- 
গ্রহে ঘটভেদাত্যন্তাভাবাগ্রহাৎ ঘটভেদাত্যন্তাভাবাভাব ব্যবহারাৎ্ ৮, 
ঘটভেদ এব তদত্যন্তাভাবস্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবঃ-_ইতি তৎ- 
সিদ্ধান্তঃ ন যুক্তিসহঃ | 


বঙ্গানুবাদ | 


আর অন্যব্র অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ হইলেও 
ঘটাদিভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটা ঘটাদিভেদ-স্বরূপ হয় ন।, কিন্ত, 
ঘট|দিভেদের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের অত্যন্তা- 
ভাবস্বরাপ হয়--এই ব্ুপই' পিদ্ধান্ত--এ কথাও বল! যায় না । 

যেহেতু, ঘটত্বাবচ্ছিন্ন ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে যেষন 
ঘটের অত্যন্তাভাবের জ্ঞান হয় না, এবং “ধটের অত্ান্তাভাব আছে ”'-- 
ইত্যাকার ব্যবহার হয়; আর তজ্জন্য ঘের অত্যন্তাভীবের অন্যান্ততাবটা 
ঘটম্বরূপ হয় : তদ্ধপ, ঘটভেদবিশিষ্টের জ্ঞান যেখানে ঘটভেদের অত্যন্তা- 
ভাবের জ্ঞান হয় না, এবং “ঘটভেদের অত্যন্তাভীবের অত্যন্তাভাৰ আছে” 
ইত্যাকার ব্যবহার হয়; জুতরাং, ঘটভেই ঘটভেদের অতান্তাভাবের 
অত)স্তাভাব স্বরূপ হইবে। এজনা, উল্ত সিদ্ধাঙ্জটী যুক্তিঘহ নহে । 

--“ঘউ।দিভেদা ত্যন্ত'ভ।বত্ব।বচ্ছি ্-প্রতিযোধিতাকাভাব$”-_ ঘটভেদা তান্তাভাবাভাবঃ, 
প্রঃ সং। চৌঃ সং) 

-ঘটাদি ভেদাত্যত্তা চাবত্বাবচ্ছি্নভাৰঃ, জীঃ সং ঃ 

্ঘটাদি ভেদাতান্তাভাবাভাবঃ, সোঃ সং । 

“ঘটাদিভোদ১,-'ঘটভেদ-” | প্রঃ সং। 

“-স্বরূপঃ”ল “শরাপ৪”-লচোর সং। 

“কিন্ত ততগল“কিন্ত্বা” ॥ চৌঃ সং প্রঃ সং । 

“ভাবৰস্বরাপ8”-'ভাবরূপঃ । চৌঃ সং। প্রঃ সং। 

“তৎ সিন্ধান্তঃ”-“তাদুশসিদ্ধান্তঃ” । চৌঃ সং 

“ঘটউবস্তা গ্রহে”  ন্যটবত্তগ্রহে”। প্রঃ সং। 

“ঘউভেদ বস্তাগ্রহে” _-“ঘউভেদবত্প্রহে । প্রঃ সং। 

প্রতিযোগিতাকাভাবঃ৮-ণপ্রতিযোগিতাকোহভাবঃ” 1 প্রঃ সং। 


ব্যাখ্যা-ইতি পৃবেক থে সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিতে হইবে বল! 
হইয়াছে, দেই ন্বন্ধের উপর অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্বন-সংক্রান্ত 


১ ব্যাণ্ডি-পঞ্চকশ্রহস্যযু | 


আপতিটীর যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, সেই উত্তরের উপর এক্ষণে আবার 
একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া চীকাকার মহাশয় একে একে তাহার 
তিন্টা উত্তর প্রদান করিয়াছেন» কিন্তু উপরে যে উত্তরটী লিপিবদ্ধ 


করিয়াছি তাহা তন্মধ্যে প্রথম । এখন, দেখা যাউক, এই আপত্তিটা কি, 
এবং তাহার উত্তরই বাকি? 


আপত্তিটা এই যে, ইতিপুরর্ব যে উত্তবটা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বল। 


হইয়াছে, যে “'অত্যস্তাভাবের অত্যন্ত/ভাবটী প্রতিযোগীর স্বক্থপ*' এই 
সাধারণ নিয়ম-বলে “ঘটান্যোন্যাভাববান পটত্বা স্থলে সাধ্যাতাব 
যটত্ব হইলেও তাহাতে সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা থাকে * অতএব, এই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-সন্বন্ধ যে সমবায়, সেই সমবায়-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণে আর অব্যার্তি-দোঘ হইবে না, ইত্যাদি 1? 


কিন্ত এ কথা ঠিক নহে । কারণ, “কোন কিছুর অত্যস্তাভাবের 
অত্যস্তাভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ অর্থাৎ উত্ত কোন কিছুর স্বব্ধুপ হয়”? 
এই নিয়মটী অন্যত্র সঙ্গত বটে, কিন্তু, অন্যোন্যাভাবের সময় স্বীকার্য্য 
নহে । অর্থাৎ কোন কিছুর অন্যোন্যাঁভাবের অত্যন্তাভাবের যে অত্যন্তাভাব, 
তাহ] প্রতিযোগীর শ্বব্ধপ অর্থাৎ উক্ত কোন কিছুর অন্যোন্যাভাব-ম্বরূপ 
হয় না, পরজ্ত, তাহা প্রথম অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্মের 
অত্যন্তাভাব-ম্বব্ূপ হয়। যেষন, ঘটের যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের 
আবার যে অত্যন্তাভাব তাহা ধট-স্বর্প হয়, অথব! যেমন, ঘটত্বাত্যস্তাভাবের 
যে অত্াস্তাতাব, তাহ। খটত্বাত্যস্তাতাব-ম্বরূপ হয়; কিন্তু, ঘটভেদের যে 
অত্যন্তাভাবং সেই অত্যন্তাভাবের আবার যে অত্যন্তাভাব, তাহা ঘট- 
€েদ-ম্বরপ হয় নাঃ পরত্ত, তাহ] ঘাত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়| . যেহেতু, 
খইক্সপ একটি সিদ্ধান্ত আছে বলিয়। স্বীকার করা যাইতে পারে যে, 
«“অন্যোন্যাভাবের যে অত্যস্তাভাব, সেই অত্যস্তাভাবের আবার যে 
অত্যন্তাভাব, তাহ! অন্যোন্য।ভাব-ম্বরূপ নহে : পরস্ত, অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতার তবচ্ছেদকের অত্যস্তাভাব-স্বরূপ হয় ; যেহেতু, অন্যোন্যা 
ভাবের অত্যস্তাভাব হয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ | সুতা, উপরি 
উক্ত উত্তরটা সঙ্গত হয় নাই । ইহাই হইল আপত্তি । 


এক্ষণে ইহার উত্তরে টাকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, তাহা হইতে 
পারে না| আমাদের পূর্বোক্ত উত্তরটী সঙ্গতই হইয়াছে । কারণ, ষে 





প্রথম লক্ষণ । ২১৭ 


যুক্তিবলে ঘটের অত্যস্ত/ভাবের অত্যন্তাভাবটি ঘটম্বরূপ হয়, অথবা 
ঘটত্বাত্যন্ত/ভাবের অতাান্তাভাবের অত্যস্তভাব্টী হটত্বাত্যস্তাভাব-স্বূপ হয়, 
সেই যুক্তিবলেই উত্ত ঘটভেদের অত্যস্তাতাবের অত্যন্তাভাবটা ঘটভেদ-- 
স্বরূপ হইয়। থাকে । 


দেখ, যেখানে খাত্বব্পে ঘাটজ্ঞান হয়, সেখানে সেই ণ্ঘট নাই” বা. 
সেখানে ঘটাভাঁববত্তা এক্সপ জ্ঞান হয় না, এবং সেখানে টের অত্যন্তাভাবের 
অত্যন্তাভাব অর্থাৎ ঘট!ভাবাভাব আছে এরূপ ব্যবহার হয় | আুতরাং, 
জ্ানোৎপত্তির প্রকৃতি, এবং লোক*ব্যবহার-পদ্ধতি- এত্দুভয় অনুসারেই 
দেখা যায় যে, ধটত্বের অত্যস্তাভাবের অত্যস্তাভাবটি ঘাটম্বর্ূপই হয়। 
আর, যদি ধটাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবটী এইকূপে ঘট স্বরুপ হয়, তাহা হইলে 
ঘটভেদাত্যম্তাভাবাত্যস্ত/ভাবটী এক্ধূপেই ঘটভেদ স্বরূপ হইবে না কেন? 
বন্ততঃ, এই দুই স্থলের মধ্যে যুক্তিগত কোন পার্বকা নাই । সুতরাং, 
আপত্তিকারীর উপন্রি উক্ত সিদ্ধাশুটী কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। 
ইহাই উপরি উক্ত আপত্তিটির তিনটি উত্তরের মধ্যে প্রথম উত্তর। অর্থাৎ যে, 
সম্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বদ্বের উপর,. 
অন্যোন্যাতাব-সাধ্যক-অনুমিতিস্থল-সংক্রান্ত যে আপত্তিটী উত্থাপিত কর৷ 
হইয়াছিল, এবং সেই আপত্তির যে উত্তরটা প্রদত্ত হইয়াছিল, সেই উত্তরের 
উপর আবার যে আপত্তি করা হইয়াছিল, অর্থাৎ, ঘটভেদাভাবাভাবটা 


ঘটত্বাভাব-স্বব্ূপ, ঘটভেদ-স্বরূপ নহে, ইত্যাদি যে আপত্তি কর হইয়াছিল, 
ইহাই হইল সেই আপত্তির প্রথম উত্তর | 


যাহা হউক, এইবার আমর। দেখিব, টীকাকার মহাশর আবার দ্বিতীয়: 
প্রকারে ইহার কি বাপ একটা উত্তর প্রদান করেন। 





পুর্ব্বোস্ত আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর। 
টিকামূলম্‌ | 


বিনিগমকাভাবেন অপি ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্যস্তাভাববদৃদ 
ঘটভেদস্য অপি ঘটভেঙাত্যস্তাভাবাভাবত্ব-সিদ্ধেঃ অপ্রত্যুহত্বাৎ চ।. 


-১৮ ব্যাপ্রি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 
বঙ্গানুবাদ | 


আর বিনিগমকের অভাব অর্থাৎ একপক্ষপাতিনী যুক্তির অভাৰ 
প্রযুক্তও ঘটত্বত্বগ্কারা৷ অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিকপক 
যে অত্যনস্তাভাব, পেই অত্াভ্তাভাবের ন্যায়, ঘটভেদেরও ঘটভেদাত্যস্তা - 
ভাবাত্যনস্তাভাবত্ব-পিদ্ধির প্রতি কোন বাধা ঘটিতে পারে না। 


ব্যাখ্য।- এইবার পৃর্বোন্ত আপত্তির দ্বিতীর প্রকারে একটা উত্তর 
প্রদত্ত হইতেছে। 











উত্তরটী এই যে, ঘটভেদের অত্যান্তাতাবের যে অত্যন্তাভীব, তাহা 
তোমার মতে যে ধটভেবশস্বরূপ হইবে না, কিন্তু ঘটত্বাত্যস্তাভাব-স্বরাপই 
“হইবে, এক্সপ কোন বিনিগষন। আছে কি? অর্থাৎ আঁপত্তিকারী, তাহার 
কথাটী ঠিক, আর আমাদের কথাটী ভুল, এরূপ কোন প্রমাণ-প্রদর্শন 
করিতে পারেন নাই । ইহার ফল এই যে, অত্যন্তাভাবের অত্যস্তাভাবটা 
'স্ব্বব্র প্রতিযোগীর শ্বরূপ হইবে, কিন্ত, অন্যোন্যাতাবের অত্যস্তাভাবের 
অত্যন্তভাবগী অন্যোন্যাভাব-স্বনপ হইবে না, পরস্ত, অন্যোন্যাভাঁবের 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকের অত্যন্তাভাব-স্বরূপই হইবে, এরূপ কোন 
প্রমাণ, আপত্তিকারী প্রদর্শন করিতে পারেন নাই | আর যদি, আপত্তিকারী 
নিজ উখাপিত আপত্তির কোন প্রমাণ না দ্খাইতে পারেন, তাহ। হইলে 
তাঁহার আপত্তিই অমূলক হইয়। যাইবে, আমাদের সযক্তিক কথা আর 
তাহার কথার খণ্ডিত হইতে পালিবে না, প্রভাত তাহা আমাদের পক্ষে 
প্রমাণ বলিয়াই গণ্য হইবে | আুতরাং, আঁপত্তিকারীর নথাঁর বিনিগমনার 
অভাব-প্রদর্শনই এস্বলে আমাদের কথার জনা একরপ প্রমাণ বলিতে পার। 
যাঁয়। আর, এই জন্যই, ইহাই হইল পব্রোক্ত আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর | 
তবশ্য, এত্ছ্বাতীত পরবত্তী বাক্যে টিকাকার মহাঁশয়। আচাধ্য উনদয়নের 
বাক্য উদ্ধত করিয়া স্বপক্ষে পুনঃরায় একটী বিনিগমন। প্রদশন করিবেন ; 
স্থৃতরাং১ আমাদের কথায় কোন রূপ দবর্বলতাই নাই-ইহাই প্রতিপরর 
হইবে 


এইবার দেখ! যাঁউক, টীক্কাকার মহাশরের ভাঘ। হইতে এই অর্থটা কি 





বাপে লাভ করা যাইতে পারে । দেখা যাএ-- 








“বিনিগমকাভাবেন অপি”--র্থ, বিনিগণকের অতাব প্রযুক্তও | 


প্রথম লক্ষণ । ২১১ 


“বিনিগমকণ শব্দের অর্থ--বিনিগমনার জনক | *বিনিগমন।'? 
শব্দের অর্থ--“বিবাঁদাম্পদীভূতয়োঃ অর্থয়োঃ একব্র প্রমাণ- 
সস্ভাবঃ--বিবাদাস্পদীভূত অর্থদ্ধয়ের মধ্যে একটাতে প্রমাণের 
সন্তাব। অর্থাৎ একপক্ষপাতিনী যুক্তিকেই বিনিগমন বলা হয়। 

“ঘটত্বত্বাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক-নমত্যস্তাভাববৎ''-_ অর্থ1ৎ “্ঘটত্বং নাস্তি'! 
ইত্যাকারক ধাটত্বাত্যন্তাভাবের ন্যায় । কারণ, ঘটত্বাত্যন্তাভাবের 
যে প্রতিযোগিতা, তাহা থাকে ঘটত্বের উপর | এই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম হয় ঘাত্বত্ব । সুতরাং, 
ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অত্যন্তাভাব বলিতে এ ঘাত্বাত্যস্তা- 
ভাবকেই পাওয়া গেল। “বৎ'' শব্দের অথ সাদৃশ্য ; ইছা 
অস্তার্থে বতুপৃ নছে' ; সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল, ঘটত্বত্বাবচ্ছি্ন- 
প্রতিযোগিতা-নির্পক-অত্যস্তাভাবের ন্যায়, এবং এতছ্দারা বুঝ 
গেল যে, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাতাবকে তুমি যেমন 
ঘটত্বের অত্যন্তাভীব-স্বরাপ বলিলে সেই রূপ-_- 


“ঘটভেদস্যাঁপি ঘটভেবী ত্যস্তাভ'বাভাবত্ব-সিদ্ধেঃ অপ্রত্যহত্বাৎ চ*-_ অর্থাৎ 
ঘটভেদেরও ঘটভ্দোত্যন্তাভাবাত্যস্তাভাবত্ব-সিদ্ধির প্রতি প্রত্যহ 
অর্থাৎ বাধা ঘটে না। অর্থাৎ, ঘটভেদটী তাহার অত্যন্তাতাবের 
অত্যন্তাভাবও হইতে পারিবে | 


সুতরাং, সমুদায়ের অর্থ হইল এই যে, প্রতিবাদীর পক্ষে একপক্ষ- 
পাতিশী যুক্তি নাই বলি], তিনি যে বধ্রিয়াছিলেন “ঘটভে দের অত্যস্তাভাবের 
অত্যন্তারভাব ঘটত্বাত্যন্তাভাব-স্বরূপ হয়, ঘটভেদ-ম্বরাপ হ'র না'? তাহা তিনি 
সিদ্ধ করিতে পাবিলেন না । আর ত্জ্জন্য, আঁমর। যে বলিয়াছিলাম যে, 
“্বেটস্বাত্যন্তভ'বের অত্যন্তাভ'বের অত্যন্তভাব যেমন ঘটত্বাত্যস্তাতাব-স্বরূপ 
হয়, তদ্রূপ ঘটভেদের অত্যস্তাভাবের অত্যন্ত/ভাবও ঘাভেদ-স্বকপ হয়,”-- 
ইহ] প্রনাখিতই হইল 1 অর্থাৎ, প্রতিবাদী, বিনিগমনা দেখাইতে না পারায় 
আমাদের পূর্বোক্ত সযৃক্তিক বাক্যটা দৃঢ়তরই হইল । 

এক্ষণে, এস্বপে একটা জিজ্ঞাস্য এই যে, প্রথম উত্তরের পর এই দ্বিতীয় 
উত্তর-প্রদানের আবশ্যকতা কি ? প্রথম উত্তরই যথেষ্ট হয়নাইকি? 

এতদত্তরে বলা হয় যে, প্রথম উত্তর-মধ্যে যে লোকশ্ব্যবহারের উল্লেখ 





কর হইয়াছে, অর্থাৎ ণ্ঘটবান''-জ্ঞান যেখানে হয় সেখানে যে, লোকে 


২২০ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহসাম । 


পুর্বেবাস্ত আপত্তির তৃভীয় উত্তর 
টীকামূলমূ। 


অতএব তাদৃশ-সিদ্ধান্তঃ ন উপাধ্যায়সম্মতঃ। অতএব চ-- 
*অভাব-বিরহাত্ত্বং বস্তনঃ প্রতিযোগিতা” 
__ইতি. আচার্ধ্যাঃ। 
অন্তথা ঘটভেদাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিনি ঘটভেদে তল্লক্ষণাব্যাপ্ত্যা- 
পত্তেঃঃ অন্যোম্তাভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ঘটত্বাত্যস্তাভাবে তল্লক্ষণত্ত 
অতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ চ। 


পাঠান্তরম় _ “অতএব ৮*--*অতএব”, প্রঃনং ॥ 

“অন্যোন্যাভাৰঃ .. 6*-5*অন্যোন্যাভাৰ প্রতিযোগ্রিতাবচ্ছেদকে তল্লক্ষণস্য অপি 
ঘটভেদাতাভস্তাভাবত্বসিদ্ধো অতিব্যাপ্তাপত্তেশ্চ” জীঃ সং! 

--«অন্যোনাভাবস্য প্রতিযোগিতা বচ্হেদকঘটত্বাদাভাবে তল্পক্ষণস্য অতিব্যান্ডেশ্ত, 
ন বা অন্যোন্যাভাব-প্রতিষোগিতাবচ্ছেদকে তল্পক্ষণস্য অতিব্যাপ্তযাপত্তিঃ, ইচ্টাপত্তে”, 
প্রঃ সং 


--“অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকে তল্পক্ষণস্য অতিব্যাপ্ত।পত্তিশ্চ,” চৌঃ সং). 


বঙ্গানুবাদ 


অতএব ওরপ সিদ্ধান্ত উপাধ্যায়-সম্মত নহে, আর এই জনাই আচাষ্য 
উদয়ন বলিয়াছেন “অতাব-বিরহাত্বত্বং স্তন: প্রতিযোগিতা অর্থাৎ বস্তুর ষে, 
প্রতিযোগিতা, তাহ অভাবের “অভাবত্ব'-স্বরূপ | 

নচেৎ, ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে ঘটভেদ, তাহাতে এ 
লক্ষণের অব্যাপ্ডিদোঘ ঘটে এবং এ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অব- 
চ্ছেদক যে ঘটত্ব, তাহার অত্যন্তাভাবে এ লক্ষণের অতিব্যাপ্ডি দোষ ঘটে ॥ 


পুর্বব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা শেষ_ 


“ঘটাভাবাভাববান্‌* ব্যবহার করে- ইত্যাদি, সেখানে যে ব্যবহারের প্রামাণ্য- 
স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী আপত্তি করিতে পারেন। 
কারণ, ব্যবহার-সম্বদ্ধে সবর্ববাদি-সন্মত কথা খুব দুর্লভ। দেশ-কান-পাত্র- 
ভেদে ব্যবহার-ভেদ সময়ে সময়ে অতাধিক হইয়। উঠে । এজন, চীকাকাক্ক 


প্রথম লক্ষণ । সস 


মহাশয় দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা প্রতিবাদীর পক্ষে বিনিগমন।-বিরহ-দোঘ-প্রদর্শন 
করিলেন, এবং প্রকারান্তরে নিত পক্ষই সুদৃঢ় করিলেন । 


ফলত: এই দ্বিতীয় উত্তর হইতে জানা যায় যে, স্বল-বিশেঘে প্রতিবাদীর 
আপত্তির উত্তরে বিনিগমনা-বিরহতপ্রদর্শন করিতে পারিলেও বিচারে অয 
হওয়। যায়| 


যাঁহা হউক, এইৰার দেখা যাঁউক, এই প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় তৃতীয় 
প্রকারে ইহার কি ক্প একটী উত্তর প্রদান করেন। 


ব্যাথ্য।- এইবার টিকাকার মহাশয় পূর্বোক্ত আপত্তির তৃতীয় প্রকারে 
একটা উত্তর দিতেছেন। 





উত্তরটী এই যে, প্রতিবাদীর সিদ্ধাস্ততটী অপর কাহারও সিদ্ধান্ত হইতে 


পারে বটে, কিন্তু এই শাস্্র-প্রবর্ত কস্উপাধ)ায়গণ-সন্মত-সিদ্ধান্ত নহে । কারণ, 
ধাহাকে উপাধ্যায়গণ ““আচার্ধ্য” বলিয়া সন্মান করেন, সেই মহামতি 
উদয়নাচাধ্য নিজ ““কম্ুমাঞ্জলি?! গ্রন্থে যে প্রতিযোগিতার লক্ষণ করিয়াছেন, 
সেই প্রতিযোগিতার লক্ষণে, তাহা হইলে, অব্যাপ্তি এবং অতিব্যাপ্তি এই 
উভয়বিধ দোঘই' প্রবেশ করিবে । দেখ, তিনি বলিয়াছেন-- 


( ব্যাবস্ত্যাভাববন্তৈব ভাবিকী হি বিশেষ্যতা । ) 
«এভাব-বিবহাত্বত্বং বস্তন: প্রতিযোগিতা 11৮ 
কুসমাঞ্জলি, ওয় স্তবক, ২য় ঞ্লোক। 


অর্থাৎ, বস্তর যে প্রতিযোগিত। তাহা, অভাবের যে অভাব, সেই অভাবের 
অভাবত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে | যেমন, ঘটাতাবের যে প্রতিযোগিতা, যাহ 
ঘটের উপর থাকে, তাহ। ঘট।ভাবের আবার যে অতাব, সেই অভাবের ধর্ম 
যে অভাবত্ব, অর্থাৎ ঘটাভাবাভীবন্, তদৃ-ভিন্ন আর কিছুই নহে । এই ধটাভাবা- 
তাবত্ব, ঘটের উপর থাকে ; কারণ, ঘটাতাবাভাব ও ঘট অভিন্ন । 


এখন, এই যদি প্রতিযোগিতার লক্ষণ হয়, তাহ) হইলে, উক্ত ঘটভেদস্থলে 
ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে না।॥ কারণ, দেখ, ঘটতেদাতাবের প্রতিযোগিতা, 
যাহা ঘটভেদের উপর থাকে, তাহা, উক্ত লক্ষণানুসাঁরে তাহ। হইলে, ঘট- 
ভেদাঁভাবাভাবত্ব হইবে, এবং ঘটভেদের উপর থাকিবে । কিন্তু, যদি, ঘট- 
ভেদের অভাবের অভাব, আপত্তিকারীর মতে ঘটত্বাভাব হয়, তাহ হইলে এ 
ঘটভেদাভাবাভাবন্ব-ক্রূপ প্রতিযোগিতাটী থাকিল ঘটত্বাভাবের উপর, ঘটভেদের 


২২২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয্‌ ৷ 


উপর থাকিল না । এখন দেখ, এ প্রতিযোগিতাটী, ধটভেদের উপর ন 
থাকায় লক্ষ্যের উপর থাকিল ন। ; সুতরাং, উক্ত আচার্ষেশাক্ত প্রতিযোগিতা - 





লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল : পক্ষাস্তরে উক্ত প্রতিযোগিতাটী ঘটত্বাভাবের 


উপর থাকায়, অলক্ষ্যের উপর লক্ষণ যাইল ; কারণ, ঘটভেদই এস্বলে লক্ষ্য ; 
সুতরাং আচাধ্যোক্ভ উক্ত প্রতিযোগিতা-নক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘও হইল । 











কিন্ত, যদি ঘটভেদের অভাবের অভাবকে ঘটভেদ-স্ব্বপ বল হয়, তাহা? 
হইলে আর এই অব্যাণ্তি ও অতিব্যাপ্ডি-দোঘ হয় না ; কারণ, উক্ত প্রতি- 
যোগিতা-লক্ষণানুলারে উক্ত ঘটভেদাভাবাভাবত্বরূপ প্রতিযোগিতাটী তখন ঘট- 
ভেদের উপরই থাকিবে এবং এ ঘটভেদই লক্ষণ | সুতরাং দেখা গেল, 
নৈয়ায়িক-কূলগুরু মহামতি উদয়নাচার্যের মতে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব 
সব্বত্রই প্রতিযোগীর স্বরূপ হয় ; অর্থাৎ, আপত্তিকারীর মতে অন্যোন্যা- 
ভাবের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব ধরিলে যে, অন্যোন্যাভাবের প্রতি- 
যোগিতার অবচ্ছেদকের অত্যস্তাভাব-স্বরূগ হয়, এবং অন্যত্র অত্যন্তাভাবের 
অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর স্বক্রপ হয়--এ কথা ঠিক নহে । 

এখন, এই সিদ্ধান্তটী লইয়। পৃবর্বকথা স্মরণ করিলে দেখা যাইবে যে, 


“ঘটান্যে।ন্যাতাববার্‌ পটত্বাৎ” স্থলে সাধ্যাভ!ববৃত্তি - সাধ্যসামান্ণীয়-প্রতি- 
যোগিতার অসত্তাব হইবে না, আর তঙ্জন্য ব্যাণ্ডতি-লক্ষণের পৃর্বোজ 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না ; অথাৎ, যে সম্বন্ধে সাধযাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে, দেই সন্বন্ধগী যে ভাবে বণিত হইয়াছে, তাহাতে কোন দোঘ 
ঘটে নাই । 

এখন কিন্তু, একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, পৃরব্বোভ্ত আপত্তির উত্তরে দ্বিতীয় 
প্রকারে একটি উত্তর প্রদত্ত হইলেও আবার এই তৃতীয় প্রকারে এই উত্তরের 
প্রয়োজনীয়তা কি? পৃবেবন উত্তরে কিকোন ন্যুনত। সম্ভাবনা আছে? 

ইহার উত্তর এই যে, দ্বিতীয় উত্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রতিবাদী 
তাহার আপত্তির অনুকূলে যুক্তি দেখাইতে পারেন নাই ; সুতরাং, তাঁহার 
যুক্তিতে বিনিগমনা-বিরহ-দোঘ ঘটিরাছে, এবং তজ্জন্য গহ্মৎ-প্রদত্ত লোক- 
ব্যবহার-মূলক সযুক্তি প্রথম উত্তরটা সুদৃঢ় হইয়। উঠে । কিন্ত, যদি 
প্রতিবাদী, লোব-ব্যবহার-মূলক আমাদের উক্ত প্রথম উত্তরটা স্বীকার ন। 
করিয়া আমাদের কথাতেও বিনিগমনা-বিরহ-দোঘ-প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, 
তাহ। হইলে, আমরাও সমান-দোঘে দোষী হইব; এজনা, টীকাকার 
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মহশিয় এই তৃতীয় উত্তরে দেখাইতেছেন যে, প্রতিবাদী যেমন “সিদ্ধাস্ত'” 
শব্দের উল্লেখ করিয়া আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, আমরাও ত্ভ্রপ 
উপাধ্যায় ও আঁচায্যগণের “সিদ্ধান্ত” উদ্ধৃত করিয়া উক্ত বিনিগমনা- 
বিরহ' দোঘটা বিদরিত করিতে সমর্থ । অধিক কি, আপত্তিকারী সিদ্ধাস্ত- 
প্রবর্তকের নাম ব! বাক্য উদ্ধৃত করেন নাই, আমর। তাহাও করিলাম , 


স্থৃতরাং, আপত্তিকারীর আপত্তিটি সব্বপ্রকারেই স্ুচারুরূপে খণ্ডিত 
হইল | 


এখন, এ সম্বন্ধে আরও একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। ভিজ্ঞাস্য 


এই যে, এই “*ডপাধ্যায় শব্দের অর্থকি? ইহার অর্থ সাধারণভাবে 
পণ্ডিত-সমাজকে লক্ষ্য করে ? অথবা, গ্রন্থকার গঙেশোপাধ্যায়, তৎপুত্র 
বর্ধমান উপাধ্যায়-প্রমুখ কোন পণ্ডতিত-সম্পূদায় বিশেষকে বুঝার ? কারণ, 
এস্থলে “উপাধ্যায়'ঃ শব্দে সাধারণভাবে পণ্তিত-সমাজকেই লক্ষ্য করা 
হইয়াছে বলিয়। অনেকে ব্যাখ্যা করেন। যেছেতু, মনুতেও দেখ। যায়-- 


০ 


তরে রাসে উলকি 





“ অধ্যাপয়তি বৃত্য্ং উপাধ্যারঃ ম উচ্যতে 


অথাৎ, বৃত্তির ওম্য যিনি অধ্যাপন। করেন, তিনিই উপাধ্যায়, 
ইত্যাদি । এত ভিন্ন গঙ্গেশের দেশ মিথিরা অঞ্চলেও এক শ্রেণী 
বায়াণকেই উপাধ্যায় বলে। স্থতরাং “উপাধ্যায়”' অর্থ এখানে পর্ডিতই 
ব্ঝিতে হইবে । 


এতদূত্তরে, এস্বলে “উপাধ্যায়” শবে গ্রন্থকার গঙ্গেশ-প্রমুখ নৈয়ায়িক-. 





সম্পূদায় বিশেষকেই সম্ভবত; লক্ষ্য কর। হইয়াছে বলিতে হইবে । 
কারণ, উপাধ্যায় শব্দটি পণ্তিতবাচী হইলেও ইহা গঙ্গেশ ও তৎপুত্র 
বন্ধমান প্রভৃতির উপাধি; দ্বিতীয়তঃ এই উপাধ্যায় শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াই আচাধ্য উদয়নের বাক্য উদ্ধৃত কর হইয়াছে ; তৃতীয়ত: গঙ্গেশের 
পৃবের্ব উপাধ্যায় উপাধিধারী কোন প্রদিদ্ধ পণ্ডিতের নাম শুনা যায় না; 
চতুথতঃ, গঙেশের পর 'নব্যনৈয়ায়িক-সম্প্নায়-ধারা৷ মিথিলাদেশে উপাধ্যায় 
উপাধিধারী জনগণমধ্যে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল ; পঞ্চমত:, একটু 
পরেই টাকাকার মহাশয় “উপাধ্যায়ৈ১; বলিয়া একটা মতবিশেঘের উল্লেখ 
করিবেন ; লুতরাং, উপাধ্যায় শব্দে প্রসিদ্ধ নব্য-নৈয়ায়িক-সম্পুদায়-বিশেঘকেই 
লক্ষ্য কর। হইয়াছে, বলিতে হইবে। 


তাহার পর, এই প্রসক্ষে আর এক কথা । টীকাঁকার মহাশয় আপত্তি- 


২২৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয | 


কারীর মখ দিয়া যে পিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, ইহাও সম্ভবতঃ কোন 
-পরত্তিত-সংপ্রনায়ের কথা হইতে পারে | কারণ, তাহা না হইলে, আপত্তি 
কারী পিদ্ধান্তের নাম করিয় কেবল প্রতবাদ করিয়৷ ক্ষান্ত হইতেন না, 
পরস্ত, তিনি নিঙ্জ কথার অনুকলে যুক্তি প্রদান করিতেন | যেহেতু, পণ্ডিত 
সমাজে প্রবাদই আছে যে “ণনিু্যক্তিকস্ত প্রবাদে। ন শ্রদ্ধেয়ঠ'? | যাহা হউক, 
ইহাও কোন সংপ্রণায়ের কথা কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিঘয়। 

যাহা হউক, এতদ্‌রে পূর্বোক্ত আপত্তি-খগ্নার্থ টীকাকার মহাশয়ের 
তিনটী উত্তর এক একে আলোচিত হইল ; এক্ষণে, পরবর্তী বাক্যে চীকাকাঁর 
মহাশয় পূনরায় একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া তাহার যেরুপ উত্তর 
প্রদান করিয়াছেন, আমর] তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিৰ | 


পপ বরে উনার 


উক্ত উত্তরের উপর পুনরায় আপত্তি ও তাহার উত্তর । 
টীকামূলম্‌ । 

ন চ এবং ঘাটত্বত্বাবচ্ছিন্-প্রতিযোগি তাক-ঘটত্বাত্যন্তাভাবস্ অপি 
স্ঘটভ্দে-স্বরূপত্বাপত্তিঃ-ইতি বাচাম্‌ ? 

তদৃ-অত্যস্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবস্য এব তৎ-ন্বরূপত্বা- 
ভ্যুপগমাৎ, তদ্‌ বন্তাগ্রহে তাদৃশ-তদ্‌-অত্যনস্তাভাবাভাবস্য এব ব্যবহারাঘ। 

উপাধ্যায়ৈঃ ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-ঘটস্বাত্যস্তাভাবস্ত অপি 
ঘটভেদ -স্বরূপত্বাভ্যুপগমাৎ চ। 


বঙ্গানুবাদ | 


আর এই রূপে ধটত্বত্ব দ্বার অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতি- 
যোগিতা-নিরূপক ঘটত্বাত্যস্তাভাবও ঘটভেদ-স্বক্ূপ হউক, এ কথা বল 
ধায় না ; 
কারণ, ঘটতেদের অত্যন্তাভাবত্ব স্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিঘধার্গিতা, সেই 
£প্রতিযোগিতা-নিবূপক অভাবই ধটভেদ-স্বরূপ হয়--এই র্াপই স্বীকার করা 
হর ; যেহেতৃঃ ঘটশভেদবত্তা অর্থাৎ ঘটভেদজ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে ঘট- 
€ভেদাত্যন্তাভাবাত্যস্তাভাবেরই ব্যবহার হইয়। থাকে । 
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আর উপাধ্যায়গণ, ঘটত্বত্ব ছার অবচ্ছিন্ন বে প্রতিযোগিত, সেই প্রতি- 
যোগিতার নিরূপক ঘাঁত্বাত্যস্তাভীবকেও ঘটভেদের স্বরূপ বলিয়৷ স্বীকার 
করেন । 

ব্যাখ্যা_এইবার টীকাকার মহ'ণয় পুব্বোক্ত উত্তরের উপর পুনঃরায় 
আপত্তি উ্পিত করিয়। তাহার দুই প্রকারে সমাধান করিতেছেন । সুতরাং 
অগ্রে দেখা যাউক, এই আপত্তিটী কি? 

আপত্তিটী এই ফে, ঘটভোত্যন্তাভাবাত্যন্ত।ভাব যদি ঘটভেদ-স্বব্ূপ হয় 
সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে ঘটভেবাত্যন্তাভাব যে ঘটত্ব, সেই ঘটত্বের 
অত্যন্তাভাবই ঘটভেদ-স্বরূপ হইন, আর তাহ। হইলে প্রিজ্ঞাদা কর। যাইতে 
পারে যে, ণযটত্বং নান্তিঃ, এই যে ঘাটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে 
ঘটত্বাত্যস্তাভাব, তাহ ঘটভেদ-স্বক্প হউক ? কিন্তু, এরূপ ত হয় না, 
এবং একপ ব্যবহারও ত পরিদৃ্ হয় না; সুতরাং পরবের্বোক্ত সিদ্ধান্তটা 
ভুল, অর্থাৎ ঘটভেদাত্যন্তাভাবাত্যন্তাভাবটী কখন ঘটভেদ-ম্বরাপ হয় না । 

এতদত্তরে টাকার মহাশয় দুইটী কথ। বলিয়াছেন । তন্মধ্যে, 





প্রথনটী এই যে, ঘটভে'দর অত্যন্তাভাবকে বরিরা যে ঘটত্বকে পাওয়। যায়, 


সেই ঘটত্বের যে অত্যন্তাতাব, তাহ! ঘটতেদাতান্তাভাবত্বাবচ্ছিনন-প্র ত- 
যোগিতাক অত্যন্তাভান, এবং এই প্রকার ঘটত্বাত্যন্তাভ'বই ঘটভেদ-শ্বরূপ 
হইবে, পরন্ত, “ঘওত্বং নাস্তি” এই রূপে অর্থাৎ ঘটত্ববরাপে বে ঘটত্বছক পাওয়। 
যায়, সেই ঘটত্বের যে অত্যন্তাভাব, অথাৎ ঘটত্বত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
যে ঘটত্বাত্যনস্তাভাব, তাহা ঘটতেদ স্বরূপ হয় না | যেহেতু, যেখানে ঘট- 
ভেদের জ্ঞান হয়, সেখানে ঘটভেদের অত্যন্তভাবের অত্যন্তাভাঁবেরই ব্যবহার 
হইয়া থাকে $ কিন্তু, “ণ্ঘটত্বং নান্তি+ এই রূপ ঘটত্বত্বরূপে ঘটত্বাত্যন্তাভাবের 
ব্যবহার হয় না । সুতরাং “ঘটত্বং নাস্তি”' এই খটবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি তাক 
যে ঘটত্বাত্যন্তাভাব তাহ] যে, ঘটভেদ-স্বপ্ূপ হয়, এ কথা অভিপ্রেতই নহে ॥ 
ইহাঁই হইল উক্ত আপত্তির প্রথম উত্তর। এইবার দেখ যাউক, ইহার 
“দ্বিতীয় উত্তরটী কি ?-- 

এই আপত্তির দ্বিতীয় উত্তর এই যে, উপাধ্যায়গণের মত যদি ধর! 


যায়, তাহা হইলে বলিতে পার যায় যে, উক্ত আপত্তিটীই আমাদের 

অভীষ্ট ॥ অর্থাৎ “ঘটত্বং নাস্তি” ইত্যাকারক যে ধ্টত্বাত্যন্তাভাব এবং “ঘটে 

নঃ এই প্রকার যে ঘটভেদ, ইহার। উভয়ে অতিন্নই বটে। যেহেতু, 

উপ্বাধ্যায়গ্রণ, ধন্মীর ভেদ ও ধন্ষের অত্যন্তাতাবকে এক দার্থ বলিয় 
১৫ 





২২৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ 


স্বীকার করেন | অর্থাৎ এখানে ধঙ্মী যে ঘট, তাহার ভেদ, এবং ধন্ন যে 
ঘটত্ব, তাহার অত্যস্তাভাব $ ইহারা উভয়ে এক, উভয়েই সমনিয়ত । 
আর যদি, একটু তাবিয়। দেখ। যায়, তাহা হইলেও উপাধ্যায়গণ যে 


কেন এক্সপ মতাবলম্বী তাহ, অনায়াসেই বুঝিতে পার। যায় । কারণ, দেখ,, 
যেখানে ঘটভেদ বিদ্যমান, সেখানে ঘটত্ব-জাতির অভাবও যে বিদ্যমান, 
তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে? ঘটভেদটী পটাতে থাকে, 
সেখান ঘাটত্ব-জাঁতি কস্মিন কালেও থাকিতে পারে না৷ | যেহেতু, ঘটত্ব-দ্বাতি 
নিয়তই ঘটের উপর থাকে | সুতরাং ঘটভেদ বলিলে ঘটত্ব-জাতির 
অত্যন্তাতাবই প্রকারান্তরে স্বীকার কর। হয় । তাহার পর, আরও দেখা যায়, 
ব্যক্তিজ্ঞানের পুবের্ব জাতিজ্ঞানটা জন্মে, নচেখ ব্যক্তিজ্ঞানটাই জন্মিতে 
পারে না । যেমন, ঘটজ্ঞান হইবার পব্রে ঘটত্ব-জাতির জ্ঞান হইয়৷ থাকে । 
সুতরাং, যাহাতে ব্যক্তিজ্ঞানের ভেদ বিদঃমান থাকে, তাহাতে সেই ব্যক্তি- 
সম্পকীঁয় জাতিজ্ঞান যে পৃৰ্ব হইতেই নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে । 


যাহা হউক, দেখ! গেল, উপাধ্যায়গণের মতে এই আপত্তিটী আপত্তি- 
পদবাচ্যই হইতে পারে না । আর উপাধ্যায়গণের মতের সাহায্য গ্রহণ 
না৷ করিলেও যে, এই আপত্তিটা অম্লনক তাহ উপরে প্রদশিত হইয়াছে । 


এস্বলে “উপাধ্যায়”” শ্্ব্দর অথ পণ্ডিত, অথবা কোন নৈয়ায়িক- 
সমপ্রদায়ণবিশেষ তাহ! পুর্ব-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে । ২২৩ পৃষ্ঠ । 


যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয়, যে সম্বদ্ধে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিতে হইবে বলিয়াছেন, সেই সন্বন্ধ-মধ্যস্থ ““সাধ্যসামানণীয় 
পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদশন উপলক্ষে এ সপ্বন্ধের উপর অন্যোন্যাত/ব-সাধ্যক- 
অনুমিতি-স্থলে, যে প্রকার আপত্তি-সমূহ উঠিতে পারে, তাহাদের মীমাংস। 
করিলেন, এক্ষণে, পরবর্তী বাক্যে “সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাক-দাধ্যাভাববৃত্তি” এই অংশের ব্যাবৃভি-প্রদর্শন করিতেছেন । 


088 জর নিরিেজনেরে 


প্রথম লক্ষণ ॥ ২২৭ 


“সাধ্যতীবচ্ছেদক সন্ধন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাঁব- 
বৃত্তি”-পদের ব্যাবৃত্তি- গ্রদণন। 


চিকামূলম্‌ । 


নচ এবং সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন এব 
সাধ্যাভাবাধিকরণত্বং বিবক্ষ্যতাং কিং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যা- 
ভাববৃত্তিতবন্ত প্রতিযোগিতা-বিশেষণত্বেন ? ইতি বাচ্যম্‌। 

কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্াত্ম*-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত্বাভাবস্ত বিশেষণতা-- 
বিশেষেণ সাধ্যত্বে আত্মত্বাদি হেতৌ৷ অব্যাপ্তাপত্তেঃ; কালিক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবস্থ বিশেষণতা-বিশেষেণাঁ সম্বন্ধেন যঃ অভাবঃ) ত্থয 
অপি সাধ্য-স্বরূপতয়।! কালিক-সন্বন্ধবদূ বিশেষণতা-বিশেষঃ অপি 
সাধ্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধঃ, তেন সম্বন্ধেন আত্মত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেষ্যত্বরূপ-সাধ্যাভাববতি আত্মনি হেতোঃ$ আত্মত্বন্ত বৃত্তে । 


বঙ্গানুবাদ | 


আর সেই রূপ সাধ্যপামান্যীয়-প্রাতযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ দ্বারাই সাধ্যা- 
তাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বলা হউক, “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ।- 
বচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি”*কে সাধ্য-নামান্টীয়-প্রতিযোগিতার বিশেষণ করিবার 
আবশ্যকতা কি? একপ কথা বলিতে পার না। 

যেহেতু, আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাবকে 
স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য করিলে আত্বত্বাদি হেতুকে অব্যাপ্তিরপ আপত্তি হয়। 
কারণ, কালিক-ন্বন্ধে সাধ্যের যে অভাব, তাহার স্বাপ-সম্বন্ধে আবার যে 
অভাব, তাহাও সাধ্য-স্বরূপ হয় ;: এজন্য, কালিক-সশ্বন্ধের ন্যায় স্বরাপ- 
সম্বন্ধটাও সাধ্যায়-প্রতিধোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়, আর সেই সম্বন্ধে 
আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতারপ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভীবের অধি- 


পর পা 


সঃ 


শী পিপিপি শিসপিশীশশশীী শি শশা শিস ্সপীপিপশাশিসিসপীসপপপা পাস পপ শিীলাপশিপপপপশশ স্পা শি পা স্্পোপসপপাপপীপীপপীক। 


“শসপ্বন্ধাবচ্ছিমাত্মত-”_ “-সম্বন্ধাবচ্ছিম্ন-প্রতিযোগিতাকাত্ম-” ॥ প্রঃ সং । 

+ “-বিশেষেণ সন্বন্ধেন”০"-বিশেষসন্বন্ধেন” | প্রঃ সং। চৌ$ সং। 

; “সাধ্যসথরূপতয়া'_“সাধারূপতয়া” ॥ প্রঃ সং। চৌঃ সং) সোঃসং। 
8 “হেতো$*7_ “হেতো" । চৌঃ সং । 


২২৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয | 


করণ যে আত্ম, তাহাতে হেতু আত্মত্বের বৃত্তি থাকে । (সুতরাণ উক্ত 
বিশেষণের প্রয়োজনীয়ত। আছে |) 


ব্যাখ্যা--এ পর্যন্ত যাহা বল! হইল তাহাতে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সন্বন্ধের মধ “সাধ্যসামান্যীয়' পদের 
ব্যাবৃত্তি এবং তৎসংক্রান্ত নানা জ্ঞাতব্য বিঘয় বাণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই 
সন্বন্ধ-মধ্যে “সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তিঠ 
এই অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদণিত হইতেছে । 

সুতরাং, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, “সাধ্য তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাব চ্ছিন্ন- 


প্রতিযোগিতাক- সাধা1ভাববৃত্তি -সাধ্যসামান্যীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ'ঃ 
ইহার মধ্যে “পাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বদ্ধাব চ্ছি ন্-প্রতিযৌগিতা ক-সাধ্যাতাববৃত্তি” 
এই অংশের প্রয়োজন কি ? কেবল “'সাধ্যসামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক- 
সন্বক্ধে” সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে বনিলে কি দোঘ হয়? 

এতদৃত্তরে টীকাকার মহ।শয় বলিতেছেন, যে, যদি ইহা না দেওয়া 
ঘায়, তাহা হইলে এমন সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থন আছে, সেখানে ব্যাপ্তি 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটবে | এবং ঘর্দি ইহ] দেঁওয়। যায়, তাহ। হইলে 
আর এ দোষ ঘটে না। 

এখন, এই কথাটী বদি বঝি-ত হয়, তাহা হইলে আমারিগের দেখিতে 
হইবে-_ 


১। এই অনুমিতি-স্থলটী কি? 

২ । ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতি-্থল কিনা? 

৩। এস্বলে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব- 
বৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগ্নিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটা' কোন্‌ সন্বস্ধ 
হয়? 

81 এই সম্বন্ধে সাধ্যাতাঁবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণ 
প্রযুক্ত হয় ? 

| এস্বলে *"সাধ্যতীবচ্ছেদ ক-্সন্বন্ধাবচ্ছিননম্প্রতিযোগিতাক-্পাধ্যান 
ভাববৃত্তিঃ” এই অংশটুকু না দিয়। কেবল “সাধ্যসামান্যীয়*প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ' বলিলে অপর কোন্‌ সম্বদ্ধকে পাওয়। 
যায়? 








প্রথম লক্ষণ । ২৪ 


৬। এ অপর সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাঞ্চি” 
লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ হয় ? 
৭| কেবল সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সশ্বন্ধ বলিলে যদি 
দৃইটী সন্বন্ধকে পাওয়। যায়, তাহ) হইলে একটা সম্বন্ধ অনুসারে 
অব্যাপ্তি হইলেই বা লক্ষণ-সমন্বয়ের পক্ষে ক্ষতি কি? সেই 
অন্য সম্বন্ধে ত লক্ষণ প্রযুক্ত হইতে পারে ? 
৮। বক্ষ্যমান দৃষ্টান্তে প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি কি রপ? 
যেহেতু; এই আটটী বিষয় অবগত হইতে পারিলে বর্তমান প্রসঙ্গের প্রায় 
সকল কথাই যথাক্রমে বণিত হইতে পারিবে । 


যাহ] হউক, এখন একে একে দেখা যাউক, এই' বিঘয় আটটী কি? 
অতএব প্রথম দ্রষ্টব্য :-_ 

১। এই অনুমিতি-স্থলটা কি? 
অর্থাৎ, যে সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সম্বন্কাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক-সাধ্যাভাববৃত্তি” এই অংশট,ক না দিলে 
যে স্থলে অব্যাপ্তি হয়, সে স্থলটা কি? 

ইহার উত্তরে বলিতে পার! যায় যে, সেই স্থলটা হইতেছে-_ 


“কালিক-সন্থন্ধা বচ্ছিন্ন-প্রতিযোশিভাকা- 


অত্প্রকারক- প্রমাবিশেষ্যত্বাভাববান্‌ 

অর্থাৎ, “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবি শেঘ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটী, যখন 

স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য, এবং আত্মত্বটী হেতু+* হয়, তখন যে স্বন্ধে সাধ্যাভাবা- 

ধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন-প্রতি- 

যোগিতাক-সাধ্যাতীববৃত্তি”' এই অংশট,কু ন৷ দিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোঘ হয়। | 

এখন দেখ, এই অনুমিতি-স্থলটীর অথথ কি ? যেহেতু, অনেকের পক্ষে 





শা 


প্রথম প্রথম ইহার অথই দৃব্বোধ্য বলিয়া বোধ হয়। 
“আত্মত্ব-প্রকারক* শব্দের অর্থ--আত্বার ধন্ব যে আত্মত্ব, তাহ হইয়ান্ছে 


প্রকার যাহার, তাহা আত্বত্ব-প্রকারক 1 অর্থাৎ «“এইটী আত্মা” এই প্রকার 
আত্ব-বিষয়ক সবিকল্পক-জ্ঞানে আত্বত্বটী হয় “প্রকার” ; যেমন, সবিবল্প ক-ঘট- 
জ্ঞান ঘটত্বটা হয় “প্রকার” | এই জ্ঞান দুই প্রকার হইতে পারে, ধথাঃ 


৩০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যস | 


গ্রমা অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান, এবং অপ্রমা অর্থাৎ অবথার্ধ জ্ঞান । সুতরাং, “এইটী 
আত্বা” এই প্রকার সবিকল্পক-জ্ঞান যখন প্রম। হয়, তখন তাহ আত্বত্ব -্প্রকারক- 
প্রমাপ্পদবাচ্য হয়; আর এই প্রমাজ্ঞানের যে বিশেধ্যত। তাহাই, *আত্মত্ব- 
প্রকারকত্প্রমাবিশেঘাতা । বল বাছল্য এই বিশেঘ্যতাটী স্বরূপ -সন্বদ্ধে থাকে 
আত্মার উপর। যেহেতু, এই বিশেঘ্যতাটা স্বরূপ-সম্বদ্ধে থাকে বিশেঘ্যের 
উপর এবং এই বিশেঘ্ায হয় “আত্বাঃ | যেমন, সবিকল্পক-ঘট-জ্ঞানে ঘটটী হয় 
এজ্ঞানের বিশেঘা | এ স্থলে লক্ষা করিতে হইবে যে, সবিকল্পক জ্ঞান 
মাত্রেরই প্প্রকারতা” ও “বিশেধ্যতা”' থাকে ; তন্মধ্যে, প্রকারত। থাকে 
ধঙ্দের উপর, এবং বিশেধ্যত। থাকে ধন্মীর উপর | যেমন সবিকল্পক-ঘট-জ্ঞানে 
প্রকারতা থাকে ঘটত্বে, এবং বিশেধ্যত। থাকে ঘটে । তাহার পর দেখ, এই 
আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতাটা স্বপশ্সন্বন্ধে যেমন আত্বার উপর থাকে, 
তদ্ধপ কালিক-সম্বন্ধে থাকে “জন্য” ও “মহাকালের* উপর * অর্থাৎ তখন 
আর ইহ আত্মার উপর থাকে না । কারণ, কালিক-সম্বদ্ধে সকল জিনিঘই 
থাকে “জন্য” ও “মহাকালের' উপর | সুতরাং, *আত্বত্ব-প্রকারকণ্প্রমা" 
বিশেঘ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব বলিতে বুঝিতে হইবে যে, আত্মত্ব- 
প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতা কালিক-সম্বন্ধে যেখানে থাকে না, সেই স্থানে সেই 
ন! থাকা কূপ অভাবটী । এখন, এই অভাবকে সাধ্য করায় এবং আত্বত্বকে 
হেতু করায় বুঝিতে হইবে যে, এই অভাবটা “জন্য” ও “মহাকাল” ভিন্ন 
নিত্য আত্বায় আছে; যেহেতু ; আত্বত্ব পেখানে বিদ্যমান,--এইরপ একটী 
অনুমিতি কর৷ হইতেছে। ফলকথা--“এইটী আত্মা! এই প্রকার আত্মব- 
বিঘয়ক-সবিকল্প ক-যথাথ-জ্ঞানে আত্বার উপর যে বিশেধ্যতা থাকে, সেই 
বিশেঘ্যত৷ যে, কালিক-সম্বন্ধে আত্মার উপর থাকে না, অর্থাৎ বিশেঘ্যতার যে 
অভাব, তাহাই আত্মত্বরূপ হেতৃকে অবলম্বন করিয়া এস্বলে অনুমান করা 
হইতেছে | সুতরাং সংক্ষেপে ইহার অর্থ হইল এই রূপ 


আত্ৃত্ব-প্রকারক-প্রম।_5“এইটী আত্মা!” এইরূপ সবিকল্পক-যথার্থ- 
তান । 


আত্মত্ব-প্রকারকণপ্রমাবিশেষ্য আতা | 
আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যত1--আঘ্বার ধর্পবিশেঘ | ইহ] থাকে 
আত্বাতে। 


ইহার কালিক-সন্ধন্ধে অভাব- আত্ম প্রভৃতি নিত্য পদার্থে ইহার 


প্রথম লক্ষণ । ২৩১ 
যে অভাব তাহা | যাহা হউক ইহাই হইল উপরি উক্ত অনুমিতি-স্থলটীর 
অর্থ । 

এক্ষণে দেখা যাউক-- 





২। ইহ] দদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল কি না ? 

কারণ, ইহা৷ সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল ন। হইলে পৃব্বোজ্ত প্রকারে 
অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-প্রয়াস বৃথা হইয়া যাঁয়। 

ইহার উত্তরে এই বল! হয় যে, ইহা৷ একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থলই 
বটে। কারণ, এখানেও দেখ! যায়-+হেতু আত্মত্ব যেখানে যেখানে থাকে, 
সাধ্য যে আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতাঁর কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহ] সেই 
সেই স্বলেও স্বরূপ-সন্বন্ধে থাকে । কারণ, আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেখ্যতাটা 
স্বরূপ-সম্বন্ধে আত্মার উপর থাঁকিলেও ইহ! কালিক-সম্বন্ধে থাকে জন্য-পদার্থ 
এবং মহাকালের উপর। যেহেতু, কালিক-সম্বন্ধে সকল পদারথই থাকে জন্য 
পদার্থ ও মহাকালের উপর । সুতরাং, এই আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতাঁর 
কালিক-সম্বন্ধে অতাঁব থাকে কাল-ভিন্ন নিত্য পদাথের উপর | কারণ, কলি- 
ভিন নিতা পদার্থের টপর কালিক-সন্বন্ধে কেহই থাকে না। ওদিকে, 
আত্বা, নিত্য-পদাথ, এবং হেতু আত্বত্ব থাকে আত্মার উপর ; সুতরাং হেতু 
আত্বত্ব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কাঁনিক- 
সন্বন্ধে অভাব, সেই সেই স্থানে” থাকিল । অর্থাৎ অনুমিতিটী সদ্ধেতুক 
অন্মিতিরই স্থল হইল। 











এইবার দেখ যা ঈক-- 


৩। এস্বলে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধীবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতাক সাঁধ্যাভাব- 
বৃত্তি-সাধ্যসামানীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছ্দদক-সন্বন্ধটী কোর সম্বন্ধ হয়? দেখ 
এখানে-_ : 
সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধ-্ম্বরূপ | কারণ, আঘ্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্য- 
তার কালিক-সন্বন্ধে অভাবই স্বরাপ-সম্বন্ধে সাধ্য । 
“সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব” _ স্ববাপ- 
সম্বন্ধে এ সাধ্যের অভাব | ইহ? এখানে “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমা” 
বিশেঘ্যত।” | কারণ, উক্ত তআাঘ্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার 
কাঁলিক-সন্বন্ধে অভাবটী স্ববূপ-সম্বন্ধেই সাধ্য ; তাহার যে স্বক্প 
সম্বন্ধে অভাব, তাহ। আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার সমনিয়ত। 


২৩২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


“এই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যাসামান্ঠীয়-প্রতিযোগিত।” _আত্বত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেধ্যতার কাপিক-সম্বন্ধে অভাবের প্রতিযোগিতা । 
কারণ, সাধ্যাভীব যে আত্বত্ব-প্রকার-প্রমাবিশেঘ্যতা, তাহার 
কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধকিলেই উক্ত সাধ্যকে পাওয়া যায় । 
জুতরাং, এই প্রতিযোগিতা থাকে সাধ্যাভাবের উপর | 

“এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধ'ঃ-কাঁলিক। কারণ, সাধ্যাভাব 
যে আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতা, তাহার কালিক-সম্বন্ধে 
অভাব ধরায় সাধ্যকে পাওয়া গিয়াছে । সুতরাং সাধ্যের 
প্রতিযোগিতাটী সাধ্যাভাবে থাকিল ও তাহা কালিক-সমন্ধ।” 
বচ্ছিন্ন হইল । 

নিয়ের চিত্রটা এতদদ্দদেশ্যে কিঞ্িৎ সহায়তা করিতে পারে | যথা ১ 





সাধ্য সম্বন্ধ সাধ্যাভাব | 
আত্মত্ব-প্রকারক-্প্রমা- -ইহার শ্বরূপ- _-আত্মত্ব-প্রকা- 
বিশেষ্যতার কালিক- সম্বন্ধে অভাবন্ রক-প্রমা- 
সম্বন্ধে অভাব, ম্বরূপ- বিশেষ্যতা ৷ 
সম্বন্ধে সাধ্য। (ঘ) (ক) (খ) 


















স্ষন্ধ | সাধ্যাভাবাভাব ₹ সাধ্য । 
ইহার কালক আত্মত্-প্রকারক-প্র মা- 


হানে অভাব 5 বিশেষ্যতার কালিক- 
সম্বন্ধে অভাব, ম্বরূপ- 
(গ) সম্বন্ধে সাধ্য। (ঘা 





(ক) এই ম্বন্ধাটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ ॥ কারণ, এই সম্বন্ধে সাধ্য করা 
হইয়াছে । 

(থ) ইহা সাধ্যতাবচ্ছোদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব । 

(গ) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবহ্ছিম্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভ।ব বৃত্তি-সাধ্য- 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিত।বচ্ছেদক-সন্বন্ধ | বস্ততঃ, এই সম্বন্ধের প্রত্যেক 
পদের ব্যাবুত্তি নিমিত্তই বর্তমান প্রসঙ্গ 

(ঘ) ইহা সাধাতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃস্তি-সাধ্য- 
সামান্টীয়প্রতিযোগ্িতাক অভাব । 

জুতরাং দেখা গেল, সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধানচ্ছি-প্রতিযোগিতাক-সাধ্য'- 


বকা চলতে রও ররর 
ভাববৃত্তি - সাধাসামান্ঠীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধটী হইল এস্বলে 
«“কালিক”? | ্‌ 


প্রথম লক্ষণ | ২২৩৩. 


এক্ষণে দেখা যাউক--- 





৪ | এই' সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে কি করিয়া ব্যাণ্ডি-দক্ষণটা 
প্রযুক্ত হয় ? দেখ এখানে-- 

সাধ্য -আত্বত্ব-প্রকারকত্প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বদ্ধে অভাব । ইহা? 
স্বাপ-্সম্বন্ধে সাধ্য | সআুতরাত সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হইল, 
“স্বরূপ”? | 

সাধ্যাভাব-_আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতা | কারণ, আত্বত্ব-প্রকরক- 
প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সম্বন্ধে যে অভাব, তাহার স্বরূপ-সন্বন্ধে 
অতা'ব ধরিলেই, আত্বত্-প্রকারক- প্রমাবিশেঘ্যতাঁকে পাওয়া যাঁয়। 
আর এই সাধ্যাভাব ধরিবার সময়, এস্বলে এই স্বরাপ-সন্বন্ধেই 
ধরিতে হইবে ; যেহেতু, এই সস্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ, এবং 
ব্যাপ্তি-লক্ষণ-প্রয়োগকালে সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যতী- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধেই তাহা ধহিতল লইান্ে ই টাকাকার মহাশয় 
“সাধ্যাভাব+* পদের রহস্য-বণনকালে নির্দেশ করিয়াছেন । 
১০০-১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-জন্য-পদার্থ ও মহাকাল। কারণ, কালিব-সম্বন্ধে 
সকল পদাথই থাকে জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর | এবং 
এই কালিক-সন্বদ্ধেই এস্বলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হইবে ঃ যেহেতু, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 
তাহ৷ “সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-স্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব - 
বৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতীবচ্ছে দক-সম্বন্ধ+ এবং ইহা যে 
এখানে কালিক-সম্বন্ধ, তাহা ইতিপৃব্রেই কথিত হইয়াছে । 

তনিরাপিত বৃত্তিতা _জন্য-পদার্থ বা মহাকাল-নিরবূপিত বৃত্তিতা । 


এই বৃত্তিতার অভাব-ইহা থাকে, জন্য ও মহাকাল ভিন্ন পদার্থের 
ধর্মের উপর (আর এই পদার্থ যদি এস্থলে “আস্থা% ধর! 
যায়, তাহ] হইলে এই বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে আত্বত্বের উপর । 
কারণ, আত্মত্ব থাকে আন্ার উপর | 


ওদিকে, এই আত্মত্ই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকর ণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়। গেল--অর্থাৎ ব্যাপ্ডি-লক্ষণটা এই স্থলে 


প্রযুক্ত হইতে পারিল। 








২৩৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম | 
এইবার দেখ! যাঁউক - 


টে | এস্থলে *“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব- 
বৃত্তি” এই বিশেষণটুকু না দিয়া কেবল “সাধ্যসামান্ণীয়-প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-দন্বন্ক'' বলিলে অপর কোন সন্বন্ধকে পাওয় যায় ? 


এতদৃত্তরে পাওয়া যাঁয় যে, এ বিশেঘণটুক না দিলে এ সম্বন্ধটা 
«“কালিক* অথবা “স্বরূপ” এই দইটী সম্বন্ধের মধ্যে হযে কোনটিকেই ধরা 


০০ 


যাইতে পারে । কারণ, দেখ এখানে: 


সাধ্য-আত্ুত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব | ইহা 
স্বরাপ-সন্বন্ধে সাধ্য । 


সাধ্যসামান্ণীয়-প্রতিযোগিত। কসাধ্যাভাবের যে অভাব ধরিলে সম 
সাধ্য-স্বরূপ হয়, সেই অভাবেহ প্রতিযোগিতা £ সুতরাং, যে 
প্রতিযোগিতা সাধ্যাভাবের উপর থাকে, ইহা সেই প্রতি- 
যোগিতা । অতএব দেখা যাইতেছে, এই প্রতিযোগিত। 
নির্ণয় করিতে হইলে অগ্রে সাধ্যাভাবটা নির্ণয় করিতে 
হইবে ; কারণ, এস্বলে সেই সকল সাধ্যাভাবই প্রয়োজন, 
যাহাদিগকে অবলম্বন কবিধা আধ্যসামানযীয় প্রতিযোগিতাকে 
পাওয়। যায়। যেহেতু, সাধাভাবও সাধোর নানা সম্বন্ধে 
অতাঁৰ বরিয়া লাতি কনা যাইতে পারে। ন্ুতরাং এই 
সাধ্যনামান্যীয় প্রতিযোগিতা-নিণয়-নিমিত্ত অগ্রে সাধ্যাভাবটা 
নিণয় করা যাউক-- 

সাধ্যাভাব-্এস্বলে এই সাধ্যাভাব দুইটী হইতে পারে । কারণ, উল্ত, 
সাধ্যের দুইটী বিভিন্ন সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া সেই দৃইটী 
সাধ্যাভাবের পুনরায় দূইটী সম্বন্ধে অভাব ধরিলে উক্ত দৃইটা 
সাধ্যাতাবের উপরেই সাধ্যসাষ্ক্রনটায়- প্রতিযোগিতা থাকে । 
কারণ, দেখ, সাধ্য - আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক- 
সম্বন্ধে অভাব, ইহার যদি স্বরূপ-্সম্বন্ধে অভাব ধর যায়, 
তাহা হইলে সাধ্যাভাব হইল “আত্বত্ব-প্রকারকল্প্রমাবিশেঘ্যতা*, 
এখন, এই সাধ্যাভাবের আবার যদি কালিক-সম্বদ্ধে অভাব 
ধরা যায়, তাহা হইলে এই সাধ্যাভাবাভাবটি হইল «“আত্বত্ব- 
প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কাঁলিকসন্বন্ধে অভাব | বস্তবতঃ, 


প্রথম লক্ষণ। ২৩৫ 


ইহাই হইতেছে সাধ্য-স্বক্ষপ ; সুতরাং, সাধ্যের যে স্বব্ূপ- 
সম্বন্ধে অভাব, এবং তাহার যে কালিক-সন্বদ্ধে অভাব, তাহ 
হয় সাধ্য-স্ববূপ । আর তজ্জন্য, সাধ্যের যে স্বরূপ-সন্বন্ধে 
'অভাব, তাহার উপর সাধ্যসামান্টীয় প্রতিযোগিতা পাওয়। 
গেল । সুতরাত্ সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা লাভের 
জন্য স্বরথ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক একটা সাধ্যাভাব 
পাওয়া ষাঁয়। 


ধ্রকীপ সাধ্য যে, “আত্বত্ব-প্রকারকতপ্রমাবিশেধ্যতার 
কালিক-সম্বন্ধে অভাব” সেই সাধ্যের যে কালিক-সম্বন্ধে আবার 
অভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে স্বরূপশ্সম্বদ্ষে অভাব, তাহাও 
হয় “আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব? | 
সুতরাং, সাধ্যের, যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার যে 
স্বরূপ-সন্বন্ধে অভাব, তাহাঁও হয় সাধ্য-্বরাপ। আর তজ্জন্য 
সাধ্যের যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার উপর সাধ্যসামানটীয় 
প্রাতিযোগিতা পাওয়া গেল । সুতরাং, সাধ্যসামান্টীয়-প্রতি- 
যোগিতা লাভের জন্য কালিক-সন্বন্ধ'বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক 
অভাব-রাপ আর একটি সাধ্যাভাব পাঁওয়। যাঁয়। ফলত১১-- 
প্রথম, সাধ্যাভাব-আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতা, এবং 
দ্বিতীয়, সাধ্যাভাব-আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমবিশেধ্যতার কালিক- 

সম্বন্ধে অভাবের কালিক সম্বন্ধে অভাব | 


এবং সাঁধ্যপাযান্যীয় প্রতিযোগিতা থাকিল এই' দূইটী পাধ্যা- 
ভাবের উপর । 


সাধ্যপামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ-“স্বরূপ”* এবং “কালিক” | 
কারণ, প্রথম প্রকার সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিলে হয় 
সাধ্য-স্বরূপ, এবং দ্বিতীয় প্রকার সাধ্]াতভাবের স্বরূপ-সন্বন্ধে অভাব 
ধরিলে হয় সাধ্য-স্বরূপ | 


নিমের চিত্রটী এ বিঘয়টী বুঝিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিত 
পারে । যথা :-- 


২৩৬ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চকক-রহস্যম্‌ | 





| 
স্পা 
ৃ | 
আত্মত্ব-প্রকারক- | অভাব- 1 বিশেষ্যতা 1 ৮ প্রমা-বিশেষ্যতার 
প্রমা-বিশেক্্যতার | (ক) (গ) । মিন | কালিক-সম্বন্ধে 
কালিক-সম্বন্ধে ! রি | _ (ঙ) | অভাব 
অভাব, সবরাপ | ইহার (5 আত্মত্ব-প্রকারক [ -্ইহার 1 এ 
"1 কালিক ূ প্রমা-বিশেষ্যতার ূ ইন. তর 
সম্বন্ধে সাখ্য। | জম্বন্ধে ! কালিক সন্ধে ! সম্বন্ধে ূ (ছে) 
(ছ) ৃ অভাব _- ৭ অভাবের কালিক-| অভাব- | 
| | সন্বন্ধে অভাব | | 
| (খু) ] | (চ) [ 
এ 





পপ পাপ 


(ক) এই সম্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ॥ কারণ, সাধাটী স্বরূপ-সম্থংহ্ধই 
ধরা হইয়াছে! উক্ত বৃত্তান্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধ ধরিয়া (গ) চিহিন্ত সাধ্যা- 
ভাবকে ধরিয়া সেই সাধ্যাভাবের আবার (ডে) চিহিন্ত কালিক-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া 
ছে) চিহিন্ত সাধ্যকে পাওয়া মায়। এবং উক্ত বৃত্যন্ত বিশেষণটী না দিলেও 
একাধ্য করিতে বাধা থাকে না । 


(খ) এই সন্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ নহে । কারণ, সাধাচী দ্বরূপ-সম্বন্ধে 
ধরা হইয়াছে । উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধে (ঘ) চিহিন্ত সাধ্যাভাবকে ধরিয়া 
সেই সাধ্যাভাবের আবার (চ) চিহি'ত স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়া (ছু) চিহিন্ত 
সাধ্যকে পাওয়া যায় না। পরন্ত, উক্ত বিশেষণটচী না দিলে এ পথে সাধ্যকে 
পাওয়া যায়। 


(গ) এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব | 
উত্ত বিশেষ্বণটী দিলে এই সাধ্যাভাবকে ধরিতে পারা যায়, আর তজ্জন্য ইহাকে ধরিয়া 
(ছ) চিহিন্ত সাধ্যকে লাভ করা যায়, এবং উত্তর বিশেষণটী না দিলেও এ কাধ্যে 
বাধা দিবার কেহ নাই । 


(ঘ) এই সাধ্যাভাবটী সাধ/তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিম-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যডাব 
নহে। উত্ত বিশেষণ্টী দিলে এই সাধ্যাভাবকে ধরিতে পারা যায় না, আর তজ্জন্য 
ইহাকে ধরিতে ( ছ) চিহিন্ত সাধ্যকে পাওয়া যায় না, কিন্তু না দিলে এ পথে সাধ্যকে 
পাওয়া যায় । 


(৩) এই অন্বন্ধটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিমন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি- 
সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ! উক্ত বিশেষণটী দিলে এই সম্বন্ধ ভিন্ন 
অন্য সম্বন্ধ আর ইহার স্থানীয় হইতে পারে না। কিন্ত, উক্ত বিশেষণ্চী না দিলে 
এই সম্বন্ধ ীকেও ধরিবার পক্ষে কোন বাধা থাকে না। 


প্রথম লক্ষণ । ১৩৭ 


(চ) এই আন্বপ্ধটী মাত্র সাধ্যসামান্ীয়-প্রতিষেগিতাবচ্ছেদক-সঞ্গ ্ধ। উত্ত 
ধৰেশেষণটী দিলে এই সন্বন্ধক পাওয়া যায় না, কিন্ত, বিশেষণটী না দিলে এই 
সম্বন্ধটীকেও পাওয়া যায় । 


(ছ) ইহা সাধ্য, অর্থাৎ সাধ্যাভাব।ভাব, অথবা ইহাকে “সাধ্যতাবচ্ছোদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতি'যাগ্িতাক অভাব” অথবা সাধ্য. 


স।মান্টীয়-প্রতিযোগিতাক অভাব- দুইই বলা যাইতে পারে। ইহারই প্রতিযোগিতা 
সাধ্যাভাববত্তি হয় । 


সুতরাং দেখ। গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 
তাহাতে “"দাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি” এই 
বিশেষণটক্‌ ন| দিঁয়। কেবল “সাধ্যপামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-মন্বন্ধ” 
বলিলে *স্বর্ূপ* এবং “কানিক””--এই দইটী সন্বন্ধকেই পাওয়া যায় এবং 
পৃবের্বোক্ত বিশেষণটুকু দিলে যে সম্বন্ধকে পাওয়৷ যায়, তাহা কালিক ভিন্ন 
আর কেহ € যথা স্বরূপাদি ) হয় না। সুতরাং, এখানে উক্ত অপর সম্বন্ধটী 
হইল “স্বরূপ!! | 





এস্থলে, এইটুকু লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে, উদ্ত বিশেষখটা দিলে 
যে সন্বন্ধকে পাওয়া যায়, উল্ত বিশেবণটী না দিলে সেই ন্বন্কটী এবং 
তত্তিমন অপর একটা সন্বন্ধও পাওয়া গেল । কারণ, বিশেষণ দিলে পদার্থের 
পৃবর্বাপেক্ষা সংকীর্ণতা৷ ঘটে, এবং বিশেষণ-বিযুক্ত করিলে পদার্ধের প্রসার 
বৃদ্ধি হয়| যেমন, “ধাম্মিক মনুষ্য”? বলিলে যত মনুঘ্যকে বুঝায়, “মনুঘয'” 
বলিলে তদপেক্ষ। অধিক মনুধ্যকে বুঝায়। 


যাহ। হউক এইব!র পরবত্তী বিষয়টা আঁলোচন। করা যাউক, অর্থাৎ 
দেখা বাউক-_- 





৬| উক্ত অপর সম্বন্ধে অর্থাৎ স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিলে 
কি করিয়। ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে ? দেখ এখানে-_ 

সাধ্য-আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বদ্ধে অভাব । ইহা 
স্বরাপ-সম্বন্ধে সাধ্য । সুতরাং সাধ্য।তাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধটী হইল 
“স্ববাপ” | 

সাধ্যাভাবলআত্মবত্ব-প্র কারকতপ্রমাবিশেধ্যতা । কারণ, আত্ুত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেধ্যতার কালিক*সন্বদ্ধে অভাবটা স্বব্বপ-দন্বদ্ধে সাধ্য হওয়ায় 
স্বর্প-সন্বদ্ধে এ নাধ্যের অভাব ধৰিলে আত্ত্ব-প্রকারকশ্প্রমা- 


২৩৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্হস্াম্‌ ॥ 


বিশেঘ্যতাকেই পাওয়। যায় । আর এই সাধ্যাতাব যে স্বক্ষপ- 
সম্বন্ধে ধরিতে হইল, তাহ!র কারণ, ব্যাপ্তি-লক্ষরণর সাধ্যা- 
ভাবটা সাধ্যতাবচ্ছেদক সন্বদ্ধেই ধরিতে হইবে, ইহা টীকাকাক 
মহাশয় ইতি পুব্বে “দাধ্যাভাব”-পদের রহস্য-কথন-কাঁলে 
বলিয়াছেন । ১০০-১০১ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টবা। 


সাধ্যাভাবাধিকরণ--আত্মা ॥ কারণ, সাধ্যাভাব যে আত্বমত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেঘ্যতা, তাহা উক্ত স্বক্বপ-সন্বদ্ধে আত্বত্ব-প্রকারকণপ্রমা- 
বিশেঘ্যের উপর থাকে, এবং আত্মত্ব-প্রকারকশ-্প্রমাবিশেঘ্য হয়-_ 
আত্ম | 


তন্নিরূপিত বৃত্তিতা _আত্ম-নিরূপিত বৃত্তিত। । ইহা। থাক আম্মত্বাদির 
উপর | কারণ, আত্মত্বাদি আত্মবৃত্তি হয় । 
এই বৃত্তিতার অভাব-ইহা৷ থাকে আত্বত্বাদি-ভিন্নের উপর । 
ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতৃতে পাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়। গেল না-ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 


দোষ ধটিল। 








অতএব, দেখ। গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
সেই সন্বন্ধ-মধ্যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সধদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভীব- 
বৃত্তি*' এই বিশেষপটুকু না দিয়া কেবল পসাধ্যসাযান্টীয়-প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে" বলিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তিদোঘ হয় । 


এখন, কিন্তু, এ কথায় একটী আপত্তি উঠিতে পারে এই যে,__ 








৭ | উক্ত বিশেষণাট ন। দিলে যদি “স্বরূপ” এবং “কালিক* এই 
দুইটী সম্বন্ধকেই পাওয়া যার, এবং যি তন্মধ্যে একটী সম্বন্ধ ধরিলে 
ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু, অন্য সন্ধন্ধে তাঁহা হয় না, তখন 
তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যে সম্বন্ধেধরিলে লক্ষণ যায়, সেই সম্বন্ধ ধরিয়া 
লক্ষণ-সমনৃয় করিব ? 


ইহার উত্তর এই যে, ইহাতেও দো আছে । কারণ, একটী লোককে 


কোন স্থানে যইবার জন্য যদি এখন একটী পথ-নিদে্শ কর! যায় যে, 
সে পথে কিয়দর যাইয়া সে ব্যজি অন্য স্থান চলিয়। বাইতে পারে, তাহ। 


প্রথম লক্ষণ । ২৩৯, 


হইলে যেমন সেই পথটী সেই স্থানের প্রকৃত পথ নহে, তন্রপ, এস্বলেও' 
তাহা হইলে ব্যাপ্তি লক্ষণটী প্রকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণ হইতে পারে না। 


দেখ, ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে,--““দাধ্যভাববদবৃত্তিত্বম |” ইহার 
অবৃত্তিত্ব অর্থাৎ বৃত্তিতাতাবটী সামান্যাভাব হওয়। আবশ্যক, ইহা টীকাকার 
মহাশয়, ইতিপৃব্বে নিদ্ধারণ করিয়। দিয়াছেন (৫১-৫২ পৃষ্ঠা )। 
এক্ষণে, যদি “সাধ্যসামানটীয় - প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত যেকোন, 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বত্তিতা।”' হেতুতে পাওয়া যায়, তাহ। 
হইলে আর সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরধিত বৃত্তিত্ব-সামানযাভাব হেতুতে থাকিবে না। কারণ, “কোন এক 
রূপ” যদি বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে থাকে, তাহা৷ হইলে তাহ? বৃত্তিত্ব-সামান্যা- 
ভাব ন। হইয়া বিশেঘভাব উঠিবে । ইহার কারণ, বৃত্তিত্বাভাবকে “কোন এক 
রূপে” বিশেঘিত কর হইল । অর্থাৎ যাহার সামান্যাভাৰ কথিত হয় তাহাঢক 
কোন রূপেই বিশেঘিত করা চলে না । 

সুতরাং, দৃইটী সমন্বন্ধের মধ্যে একটীর সাহায্যে অব্যাপ্তি-দে'ঘ ঘটিলেই 
ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর নির্দোষ হইতে পারে না। অগত্যা» উক্ত বিশেঘণটা 
দিয়৷ দুইটা সন্বদ্ধের সম্তাবনা-নিবারণ কর আবশ্যক । 


যাহা হউক এইবার দেখা যাউক-- 


৮। উক্ত “আান্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘধ্যতার কা'লক-্সম্বন্ধে অভাব, 
স্ববীপ-সন্বন্ধে সাধ্য, এবং আত্বত্ব হেতু” এই অনুমিতি-স্থলের প্রত্যেক পদের 
ব্যাবৃত্তি কি রূপ? অর্থাৎ দেখা যাউক-_ 

(ক) «“আত্বত্ব-প্রকারক* পদটা কেন? 

(খ) “প্রমা”? পদটী কেন? 

(গ) 'পবিশেষ্যত)” পদটি কেন ? 7 
যেহেতু, পর্িত-সমাজে এপ প্রশু জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে, এবং ইহাতে 
ন্যায়-বিচারের কৌশল-সন্বন্ধে অভিজ্ঞত৷ জন্মে ; অতএব দেখ! যাউক, প্রথম-- 


(ক) “আজ্মুত্ব-প্রকারক* পদটী কেন? 
এত দৃত্তবে বল। হয় যে “আত্বত্ব-প্রকারক-্প্রমাবিশেষ্যতার কা(লিক-সম্বদ্ধে 
অভাব, স্বক্মপ-সন্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু” স্থলে যদি “আত্মত্ব-প্রকারক” পদটা 


না দেওয়। যায়, অর্থাৎ কেবল «প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্ধন্ধে অভাব, স্ব্বপ- 
সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া আত্মত্বকে হেতু* করা হয়, তাহ। হইলে যে সম্বন্ধে 


২৪8০ ব্যক্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


বাধাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার অন্তর্গত অর্থাৎ 'সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সবদ্ধাচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃ্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে- 
দক-ত্বদ্ধের অন্তত “দাধ্যতাবচ্ছেদক-সহ্ব্ধাবচ্ছি ্-সাধ্যাভাববৃত্তিৎ এই 
অংশটি না দিলে উক্ত উভয় স্থলেই ব্যাপ্তি-ক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ-প্রদর্শন 
করিতে পারা যায় ; কিন্তু, & অংশের পরিবর্তে অন্য কিছু লঘুনিবেশ করিয়া 
এ স্ন্ধটির যদি বিশেষণাত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে উক্ত অনুমিতি-স্থলে 
“আত্বত্ব-প্রকারক” এই বিশেঘণটি দিলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘট 
নিবারিত হয় না ; কিন্তু, “আত্বত্ব-প্রকারক”ঃ এই বিশেষণটি না দিলে উত্ত 
£ লঘুনিবেশ বশতঃই দে অব্যাপ্তি নিবারিত হয়। ফলে, এই দীড়াইল যে, যে 
সম্বন্ধে সাধ্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে এ অংশটি না দিয়। 
উহার স্থলে লধূনিবেশ করিলেও “আত্বত্-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কাঁলিক- 
সম্বন্ধে অভাব স্বরাপ-সন্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু'* স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি 
থাকে, দেখান যায় । কিন্তু, কেবল “প্রমাবিশেধাতার কানিক-মন্বন্ধে অভাব, 
স্বরূপ-নন্বন্ধে সাধ্য, আত্ম হেতু” স্বরে উত্ত অব্যাপ্তি ঘটে না, দেখান যায়। 
সুতরাং, উক্ত শন্বন্ধের উত্ত বিশেষণটর প্রয়োজনীয়তাশপ্র+শন-জন্য উদ্ত 


অনামতি-স্থলে “আধ্বত্ব-প্রকারক*' বিশেষণাট আবশ্যক | 





এখন, দেখা যাউক, ইহার কারণ কি? কিন্ত, এই কারণটি বুঝিবার 


জনা এই বিষয়টিকে নিম্ালাখিত ভাগে ব্ভিভ্ত করিলে বোধ হয় বিষয়টি 








[রাহা 
সহজে বুঝা যাইতে পারিবে | যথ। £-- 
নিউ 

১। যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে 


“সাধ্য তীবচ্ছ্দেক-মন্বন্ধাবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি* এই অংশটা 
ন৷ দিলে “ আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক-সন্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু” 
স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয় । 

২। ত্র “পাধ্যতাবচ্ছেদক-ন্বদ্কাবচ্ছিন্ন-প্রতিঘোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি”ঃ 
'অংশটা না দিলে কেবল “প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক-সন্বদ্ধে অভাব, স্বরূপ- 
সম্বন্ধে সাধ্য, আত্বত্ব হেতু” স্থলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাত্তিনদোঘ হয়। 


৩। উক্ত “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক "- সাধ্যাভাব - 
বৃত্তি”-অংশটির পরিবর্তে যে লুনিবেশ কর। হইবে, সেই নিবেশ-সন্বলিত- 


পম্বন্ধের আকার কি রূপ? 
৪ | উজ্ঞ নিবেশ-বশতিঃ সন্বন্থাট লঘু কিসে ? 


প্রথম লক্ষণ | ২৪১ 


টে। উক্ত লঘুনিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিচলে কেবল 
এপ্রশ্নাবিশেধ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব স্বরূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য, আত্বত্ব হেতু"? 
স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না? 


৬। উক্ত লধুনিবেশ-সন্বলিত সম্বন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ ধরিলে “আত্মত্ব- 


প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব, স্বরাপ-সন্বদ্ধে সাধ্য, আত্বস্ 
হেতুঃঃ স্থলে কেন অব্যাপ্তি থাকিয়৷ যায়? 

৭ | উজ্ত লঘুনিবেশের পরিবর্তে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি” বিশেঘণটি দিলে কি করিয়া আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমা- 
বিশেঘ/তার-কালিক-সন্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু* স্বলাটিতে 
অব্যাপ্তি হয় না, এবং কেবল *' প্রযাবিশেধ্য তার কানিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরপ- 
সম্বন্ধে সাধ), আম্বত্ব হেতু” স্থলটির অব্যাপ্তিও নিবারিত হয় | 

যাহা হউক, এইবার এই বিঘয়গুলি একে একে আলোচনা কর 


যাউক ১ 











১। এ বিষয়টি ইতিপৃব্ৰবে ২২৭-২৩৯ পুষ্ঠার প্রদশিত হইয়াছে । 
স্থতরাঁং, দ্বিতীয় বিষরটি এখন আলোচনা করা যাউক, অর্থাৎ দেখা যাঁউক-_- 


২। “সাধ্যতাবচ্ছেদক - সম্বস্থানচ্হিন্ন - প্রতিযোগিতাক- সাধ্যাভাববৃত্তি” 
এই অংশটি, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাঁবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই শন্বন্ধ-মধ্যে না 
দিলে কেবল “পপ্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব স্বর্বপ-সন্বন্ধে সাধ্য, 
আত্মত্ব হেতু স্থলেও ব্যান্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ হয় । 

দেখ, এখানে, যে সম্বন্ধে সাঁধ্যাভাবাবিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ হইতেছে 
“সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধ'ঃ এবং এই সম্বন্ধ এখানে 
“কালিক* ও “স্বরাপ** দইই হইবে ; কারণ, সাধ্যরূপ “প্রমাবিশেধ্যতার 
কানিক-্সন্বন্ধে অভাবের”' যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার যে স্বরুপ 
সম্বন্ধে অতাঁব, তাহা হয় সাধ্যবাপ “প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক"সন্বন্ধে অভান*ঃ £ 
এবং সাধ্যরশ «*প্রমাবিশেধ্যতার কানিক-সন্বন্ধে অভাবের” যে স্বরাপ-সন্বন্ধে 
অভাব, তাঁহার আবার কালিক-সম্বন্দে অতাবও হয় সাধ্যরাপ “প্রমাবিশেধ্যতার 


কালিক সম্বন্ধে অভাব* | কুতরাং, জাধ্যসামান্ঠীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ'ক - 
সম্বন্ধ হইল এস্বলে--“কালিক” ও “স্বরূপ! | 








এখন, এই দুইটি সম্বদ্ধের মধ্যে যদি স্বরূপ-সন্বন্ধকে লইয়া উক্ত «্প্রমা- 
বিশেঘ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব স্বরূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু” স্বঘল 
১৬ 


২৪২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


ব্যাণ্তি-লক্ষণটির প্রয়োগ করিতে যাওয়। যায়, তাহা হইলে অব্যাপ্তিদোঘ' 
হইবে । কারণ, দেখ এই স্থলটি হইল-- 


*প্রমাবিশেষ্যত্বাভাববান্‌ আত্মত্বাৎ |» 


এখানে, পাধ্য-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব । ইহা স্বরাপু- 
সম্ধঙ্কে সাধ্য, সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা এখানে হইল 
“ত্বরাপ | এই স্বরূপ-্সন্বন্ধে- 

সাধ্যাভাব- প্রমাবিশেঘ্যতা । কারণ, কালিক-মশ্বদ্ধে অভাবের শ্বরূপ- 
সম্বন্ধে অভাব প্রতিযোগীর স্ব্প হয়-একপ একটি নিয়ম আছে, 
এবং সাধ্যাভাবও যে শ্বরূপ-সন্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহা। ১০০-১০১ 
পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে । এখন, স্বর প-সন্বন্ধে- 

সাধ্যাভাবের অধিকরণক প্রযাত্ঞান্র যাতৎ বিধ্য়, এগ্থাৎ সঙ্ল পদাথ। 
কারণ, যাহা জানের বিশেদ্া হন পয ত বিশেঘাতা থাকে । 
সুতরাং, এট অধিকরণ এখানে আজ হউ | 

তনিকপিত বুক্তিতভ-আত্ব-ন্কিপিত বৃভ়ি-11 ইহা থকে আত্মত্বাদির 
উপর । ্‌ 

উক্ত বৃত্তিতার অভাঁব- ইহা আত্বত্বের উদর থারিল না। 

ওদিকে» এই আত্বত্ই হেতু ; সুতরাং, ছেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 

নিকূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল শা--লঙ্গণ যাইল না-বণপ্রিলক্ষণের 





অব্যাপ্তি-দাথ হইল | 


ও 


রো টে চাট শিতা চে্ছেদকাসন্বদ্ধ এস্সলে 








«“কালিকটী” বশিষ্ট থ কিঙোছি এবং 2ঠ অন্তত াবগাভাতবিকরণ শলিয়া 
ভি টন না ছা 9 ভয় পংন্দনে গাওয়ায় বৃভতিষ" 
সামানভাব পাওয়া যায় লা; জুতরং; 5 অব্যাণ্তি »নিবারিতই 
থাকে । 


এইবার দেখা বাউক-- 





৩। উক্ত “লাবাতাবচ্ছে দ+-যসন্ধ।বচ্ছিগ্ন-তিযোগিতাক-নাধাভাব- 
বৃত্তি” তংশটাত্ পরিবর্তে যে লঘুনিবেশ ধরা হইবে, সেই নিবেশ-সন্বলিত 
উত্ত আলোচ্য সম্বন্ধের আকারটী কি রূপ? 


প্রথম লক্ষণ । ২৪৩ 


এতদূত্তরে বল। হয় ইহার আকার এই ;-- 





“সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত ষে সন্বন্ধাবচ্ছি শন- 
প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয় লক্ষণ ঘটক সাধ্যাভাব, সেই 
সম্বন্কটীই এ সম্বন্ধ 1: 


অর্থাৎ, যেখানে সাধ্যসামান্যীয়- প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ একাধিক 
হইন্ব, সেখানে এ একাধিক স্বপ্ধের মধো যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবেক্ 
আবার অভাব সম্ভব হয়, সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতত হইবে , 
আর যেখানে এ সম্বন্ধটা একটী হইবে, সেখানে যদি এ সম্বন্ধেই সাধ্যা- 
ভাবের আবার অভাব অন্ভব হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিতে হইবে । বস্ততঃ, এ অন্বন্ধ একটী হইলে সাধ্যাভাবের 
আবার এ সম্বন্ধে অভাব সব্বত্রই এন্ত" হয় | 

এইবার দেখা মাপ: 


৪1 উত্ শিবেশবণ 55 অন্বদ্ধটা লঘু কিমে ? 

ইহার উত্তর এই ফে, উদ যে মধ্বন্ধে সাধাভাবাধিকণ ধরিতে হইবে, 
সেই সঙ্বন্ধ-মধো “ণাধ্যতাণচ্ছেদব-দন্ধকধাবচ্ছিন-প্রতিযাগিভাবন্নাধ্যাভা বৃত্তিঃঃ 
এই বিশেঘএটা শিলে উভ সাধ্যতাবচ্ছেতক-সন্বন্ধের পূর্বোভ প্রকারে 
( ১১৩ পৃষ্ঠা ) পধ্যাপ্ডি-প্রদান প্ররোজন হয় ; কিন্তু, এ বিশেঘণটা ন৷ দিয় 
উক্ত নিবেশটী মাত্র করিলে আর পরধাধ্রি-প্রদান প্রয়োক্ধন হয় নাঃ 
কারণ, যে সন্বন্ধের পর্ধ।াপ্তি প্রয়োজন হয়, সেই সন্বদ্ধটী নিবেশ-মহধা নাই । 
জতরাং, লিবেশ বশত সন্বদ্ধটী লঘুই হয় । 

এইবার দেখা যাঁউক 2-- 


৫1 উও জযু-নিনেশ-স্লিতসএন্ধে সাঁব্গাভাকাধিকরণ ধরিকন কেবল 
প্রয়া-বিশেষাতার কালিব-নন্বন্ধে ভব, অন্ধীপ্তনহ্থন্ধে আধও আছুত হেতু! 
স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না? 

দেখ এখানে, সাধ্যপ্রচাখিবেদ্্যতার কানিকনসদ্বন্ধ অভাব । ইছ। 

স্বরাপ-স্ন্ধে সাধ্য । সুতরাং, সাধাতবিহচ্ছদক জন্বন্ধ হইল 
“স্বরাপ | 


সাধ্যাভাব-০ প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের স্বক্খ-সন্বদ্ধে 
অভাব, অথাৎ প্রমাবিশেঘ্যতা । ইহা যে স্বরূপ-সন্বন্ধে 


২৪৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমু । 


ধরিতে হইবে, তাহ লক্ষণ-্বটক “সাধ্যাভাব”-পদের রহস্য- 
কথন-কালে কথিত হইয়াছে । ১০০-১০১ প্ুষ্ঠ। । 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ-জন্য-পদার্থ ও মহাকাল | কারণ, এই' অধি- 
করণ এখানে কালিক-সম্বন্ধে ধরিতত হইবে, এবং কালিক- 
সম্বন্ধে সকল জিনিষই জন্য পদার্থ ও মহাকালে থাকে । 
এখন, দেখা আবশ্যক, এই অধিকরণটী উক্ত নিবেশ-্সমন্বিত- 
সম্বন্ধে ধরিলেও কি করিয়া “কালিক* হয় । দেখ উক্ত নিবেশ- 
সম্বলিত-সম্বন্ধ হইতেছে-_- 
'সাধ্যসামান্টীয় প্রতিফোগিতাবচ্ছেদকীভূত, যে সন্বন্ধাবচ্ছিম প্রতি- 
যোগিতার আশ্রয় হয়, লক্ষ ণঘটক সাধ্যাভাব সেই সম্বন্ধাটীই এ সস্বন্ধ 1* 


সুতরাং, এখানে সাধ্যরপ প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বন্ধে 
অভাবের” যে কালিক-শশ্বন্ধে ০ভাব; তাহার আবার যে স্বরাপ-সন্বন্ধে 
অভাব, তাহা হয় সাধাবাপ “প্রবাবিশেষাতার কালিক-সর্ন্ধে 
অভাব” ; এজনা, একপে 'সাধাসামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকী- 
ভূত-মশ্বন্ধ'"' হইল “স্বরাপ”? | এরাপ, উত্ত সাধ্যরপ “প্রমাবিশেঘ্য- 
তাঁর কালিক-সম্বন্ধে অভাবের” যে স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, তাহার 
আবার যে কালিক-শন্বন্বধে অভাব ; তাহা হয় সাধ্যকপ 
“্প্রমাবিশেধাতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব |” সুত্তরাং, উক্ত 
“সাধ্যসামান্যীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদব্ীীভূত - নন্বন্ধটী” এইরূপে 
হইল “ণকালিক* । কিন্তু, সাধাসামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকী- 
ভূত-সন্ব্ছধা এই “ম্বরূপ” ও “কালিকের'' মধ্যে শ্বরূপ- 
সন্বন্ধটীর দ্বারা অবচ্ছিমন বে প্রতিযোগিতা, তাহার আশ্রয় লক্ষণ- 
ঘটক সাধ্যাভাব হয় না; কারণ, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবটী সাধ - 
তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে যে “স্বরূপ” সেই স্বরাপ-সন্বদ্ধেই সাধ্যের অভাব * 
আর এ শ্বরাপ-সন্বন্ধে এ সাধ্যাভাব এখানে পপ্রমাবিশেধ্যতা*ঃ 
এবং প্রমাবিশেঘ্যতা সবর্ব ত্র থাকে | সুতরাং তাহার স্বরূপ-সন্বন্ধে 
অভাব অপ্রসিদ্ধ । অতএব, এই শ্বজপ-সন্বন্ধটী ““সাধ্যসামানটীয় 


প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে মন্বন্ধাবচ্ছিবর-প্রতিযোগিতার আশ্রয় 





হয় শক্ষণ-ঘটক আাধ্যাতভাব, সেই অন্বন্ধ হইতে পারিল না। 





৮ 
অগত্যা, অবশিষ্ট কালিক-সন্বন্ধটাই প্রর্বপ সম্বন্ধ হয় । আর 








প্রথম লক্ষণ । : ২৪% 


বাস্তবিক, এই কালিক-সম্বম্বটাই এ সন্বন্ধ হয়। কারণঃ দেখ» 
ইহা সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতীবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ হইয়৷ “যে 
প্রতিযোগিতার? অবচ্ছেদক হয়, সেই প্রতিযোগিতাটীরই আশ্রয় 
হয় লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাতাব, অর্থাৎ স্বরূপ-সন্বন্ধাবচ্ছি ব্নশ্প্রতি- 
যোগিতাক সাধ্যাভাব। যেহেতু, লক্ষণ-ঘটক অর্থাৎ স্বরখ 
সন্বন্ধাব চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব হয় প্প্রমাবিশেঘ্যত।”, এবং 
তাহার কালিক-সম্বদ্ধে অভাব অপ্রদিদ্ধ হয় না। যেহেতু, এঁ 
অতাব থাকে নিত্যে। এক কথায়, এই কালিক-সন্বন্ধটী সাধ্য" 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত সম্বন্ধ হইল, এবং লক্ষণ" 
ঘটক সাধ্যাভাবের এই সম্বন্ধে অভাবও পাওয়া গেল 
অতএব, উল্ত নিবেশ-সম্বলিত সম্বপ্ধটী হইল “কালিক'”, এবং সেই 
সম্বন্ধেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, তাহ। হইল “জন্য-পদার্থ* 
'ও “মহাকাল?” | 

তরিকূপিত বৃত্তিত' _জন্য-পদাথ ও মহাকাল-নিরূপিতি বৃত্তিতা । 
ইহ থাকে জন্য-পদার্থ ও মহাকালের ধন্নের উপর | 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহা থাকে আত্মত্বাদির উপর | কারণ, আত্মত্বদি, 
জনা-পদার্থ বা মহ'ন্াালের উপর থাকে না। 


ওদিকে, এই' আত্বত্বই হেতু ১ সুতরাত হেতৃতে সাব্যাতাবাধিকর ণ- 
নিরূপিত বসত্তিতার অতাব পাওয়া গেল- লক্ষণ যাঁইল-ব্াপ্তি-লক্ষণের 


অব্যাপ্তি-দোষ হইল না। 





অতঃপর দেখিতে হইবে,-- 


৬। উক্ত লধু-নিবেশ-সম্বনিত-সন্বন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ ধরিন্বল «“আত্মত্ব- 
প্রকারক-প্রমাবিশেঘাতার কালিক সম্বন্ধে অভাব, স্বরাপ-সম্বন্ধে সাধ্য, আত্মত্ব 
ছেতু'” স্থলে কেন অব্াপ্তি থাকিয়া যায়? দেখ, এখানে স্থলটা 
হইতেছে ;-- 


“আত্মত্-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতাভাববান্‌ আত্মত্বাৎ” 


এখানে, সাধ্য -আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্ব্ন্ধ অভাব ॥ 


ইহা স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য | সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বস্ধ 
হইল--ন্্বরুপ'? | 


২৪৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহসায্‌ | 


সাধ্যাভাব-স্বরূপ্-সম্বদ্ধে এ সাধ্যের অভাব, অর্থাৎ আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমা- 
বিশ্রেঘ্যতা ! ইহ! যে, স্বরীপ-সন্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহ! লক্ষণশ্ঘটক 
“সাধ্টাভাব "পদের রহস্যকথন-কালে কথিত হইয়াছে। ১০০-১০১ 
পৃষ্ঠ! | 

সাধ্যাভাবের অধিকরণ-আত্মা, এবং জন্য-পদার্থ ও মহাঁকাঁল--সকলই 
হইবে ; কারণ, শ্বরূপ-সন্বন্ধে এই অধিকরণ ধরিলে ইহ] হয় আত্মা, 
এবং কালিক-সন্বন্ধে ধরিলে ইহা হয় জন্য-পদার্থ ও মহাকাল । এখন 
দেখ, এই অধিকরণ, উক্ত নিবেশ-সম্বলিত-সম্বন্ধে ধরিপে কি করিয়া 
“কালিক* ও “স্বরূপ"” এই দুই সম্বক্ধেই ধরা যায় । দেখ, নিবেশ- 
সন্বলিত-সন্বন্ধটী হইতেছে,__ 


সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সন্বন্ধাবচ্ছিন-প্রতিযোগি- 
তার আশ্রয় হয় লক্ষণ-ঘটক সাধাভাব, সেই সম্বন্ধাটীই এ সম্বন্ধ 1” 


অআুতরাত এখানে সাধ্যর্প “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতরি কালিক- 
সম্বন্ধে অভাবের* যে কালিক-সম্বন্ধে অভাব, তাহার আবার যে স্বরূপ- 
সম্বন্ধে অভাব তাহা হয় সাধারাপ “আংশ্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার 
কালিক-সন্বন্ধে অভাব” | এজনা, সাধ্যপামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্চ্ছ- 
দকীতৃত-সন্বন্ধ হইল ““স্বরূপ”* । এরূপ, উক্ত সাধ্যরূপ “আত্বব্ব-প্রকা- 
বক-প্রমাবিশেঘ্যতার কানিক-সন্বন্ধে অভাবের” যে শ্বরূপ-সন্বন্ধে অভাব, 
তাহা হয় «“আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যত|+' । তাহার আবার যে 
কাঁলিক-সন্বন্ধে অভাব, তাহা হয়--সাধ্স্বরাপ “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রনা- 
বিশেঘ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব” । সুতরাং সাধ্যসামান্ণীয়*্প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সন্বন্ধটাও এরাপে হইল --“কালিক” | এখন, 
তাহ] হইলে, এই সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বন্ধ হইল 
স্বরূপ ও কাঁলিক, এবং লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভীব আত্বত্ব-প্রকার ক-প্রমা- 
বিশেষ্যতাটা, যেমন ম্বরুপ-সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয় হয়ঃ 
তদ্ধপ কালিক-সশ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতারও আশ্রয় হয়। কারণ, 
লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভা্টী সাধ্য তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ যে স্বরূপ-সম্বদ্ধ, সেই 
স্ব্পপ-্সন্বদ্ধেই ধরিতে হইবে ; সুতরাং, তাহ আত্বত্ব-প্রকারকশ্প্রযা- 
বিশেঘ্যতা-স্ব্ূপই হয় । এখন এই আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার 
স্বরূপ ও কালিক এতদুভয় সম্বন্ধেই অধিকরণ প্রসিদ্ধ হয়। কারণ, 
আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার স্বরূপ-সন্বদ্ধে আশ্রয় হয় কেবল “আত্মা”, 


প্রথম লক্ষণ 1 ই৪৭ 


এবং কালিক-সন্বন্ধে হয় জন্য-পদাথ ও মহাকাল | সুতরাং “সাধ্যসামা- 
নটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সববন্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতার আশ্রয় 
হয় সধ্যাভাব, সেই সন্বন্ধ* উজ্ত স্বরূপ ও কালিক এই উভয় সম্বন্ধই 
হইতে পারিন। আনব তাঁহার ফলে, যদি শ্বরূপ-সম্বন্ধে লক্ষণ-ঘটক 
সাধ্যাভাব ষে “তা ঘ্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘাতী।'”, তাহার অধিকরণ ধর 
যায়, তাহ হইলে তাহ] হইবে আত্মা ; এবং কাঁলিক-সঘন্ধে অধিকরণ 
ধরিলে তাহা হইবে “জন্য'* ও মহাকাল” | এখন দেখ যদি, এই 
স্বরূপ-সন্বন্ধে অধিকরণ ধনিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটার প্রয়োগ কর। যায়, তাহ। 
হইলে-_ 


ঘাধ্যাভাবা ধকরণ-নিরপিত বন্তিতানআান্ব-নিরূপিত বৃত্তিত। | ইহা থাকে 
আর্মত্বাদির উপত্ন । কারণ, আত্মত্বাদি আত্বাদিবৃত্তি হয়| 

উক্ত বত্তিতার দভাঁব-ইছ। থাঁকে আম্বহাদি-ভিনের উপর | কারণ, আত্বত্া- 
দির উপর উক্ত বৃত্তিহাই থাকে । 


ওদিকে, এই আন্হ্ৃই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃন্তিতার অভাব পাওয়া গেন না-লক্ষণ যাঁইল না-ব্যাপ্তি- 


হিস 


লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ধাটিল। 








অবশ্য, কনিক-মন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে অব্যাপ্তি হইত ন1 
বলিয়। কালিক-সম্বন্ধ ধরিয়। লক্ষণ-সমনুয় করা চলে না; কারণ, তাহাতে 
সাধ্যাভীবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব পাওয়। যাইব না । একথা 
পৃৰ্বেই কথিত হইয়াছে, একস্থতল পুনকুক্তি নিশ্পয়োজন | সুতরাং এরূপে 
অব্যাপ্তিই থাকিয়া যাইতেছে । 


যাহা হউক, এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পৃৰের্ব যখন “আত্মত্ব- 
প্রকারক+ পদটী ছিল না, অর্থীৎ, কেবৰর 'প্রমাবিশেধ্যতাঁর কাপিক-সন্বদ্ধে 
অভাবটা সাধ্য হইয়াছিল, সেখানে তখন সাধ্যাভাবরূপ যে প্রমাবিশেষ্যতাঃ 
তাহার স্বরাপ-সন্বন্ধে এভাব অপ্রপিদ্ধ ছিল; এজন্য এর সন্বন্ধটী সেখানে 
কেৰলই ণ“কালিক” হইয়াছিল । কারণ, প্রমাবিষ্বশঘ্যতাঁটা স্বরূপ-সন্বন্ধে 
সব্বত্রই থাকে । তাহার এ সম্বন্ধে অভাব অসম্ভব | এস্বলে, সেরূপ হয় 
ন৷ বলিয়। স্বরূপ ও কালিক উভয় স্বন্ধতটৈই পাওয়া গেন, এবং তজ্জন্য 
স্বরাপ-সঘন্ধ ধরিয়া অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল। কিন্ত যদি,__ 


৭| উক্ত লধুনিবেশের প্ররিবর্তে--““সাধ্য তাবচ্ছেদক « সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন - 


২৯৮ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


প্রতিযোগিতাক-সাধ্য।ভাবৰৃত্তি* এই বিশেঘণটী দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
“আঘুত্ব-প্রকারক-প্রঙ্াবিশেঘ্যত।র কাঁলিক সম্বন্ধে অভাব, স্বব্ূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য, 
আত্মত্ব হেতু” শ্থলে অব্যাপ্ডি হয় না, এবং “*প্রয়াবিশেষযতার কালিক-সম্বন্ধে 
অভাব, স্বর্মপ-সম্বদ্ধে সাধ্য, আত্মত্ব হেতু” স্থলেও তন্জপ অব্যাপ্তি হয় না। 
কারণ, উক্ত “সাধ্যাভাববৃত্তি* পধ্যন্ত অংশটী বিশেষণ*রুপে গ্রহণ 
করিলে উতর শ্বলেই এ সম্বন্ধ আর স্বরূপ ও কালিক--এতদূভয়ই হইতে 
প্রারিবে না ; প্রত্যুত, তখন উহ। কেবল মাত্র কালিকই হইবে । কারণ, 
সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপ স্বরূপ-সন্বদ্ধে উক্ত উভয় স্থলেই সাধ্যাভাব “আত্বত্ব-প্রকা- 
রক-্প্রমাবিশেঘ্যতা1””, অথব] কেবল “প্রমাবিশেঘ্যত1+* হয় । তাহার কালিক- 
সম্বদ্ধে অভাবই হয় সাধ্য-স্বরূপ, অন্য সম্বন্ধে অভাব সাধ্য-স্বরাপ হর না | 
আুতরাগ উক্ত সাধাসামান্টীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধ কেবল মাত্র 
কালিকই হয় । এখন, উজ্জ উভয় স্থলেই উক্ত সাধ্যাভীব-ছয়ের কালিক- 
সম্বন্ধে অধিকরণ হইবে “জন্য ও মহাকাল* | তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব, 
হেতু আত্বত্বে থাকিবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে--ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্রি-দোঘ 








হইবে না। একথা, ইতিপূর্বে যথাস্থানে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে ; 


সুতরাং, এস্বলে ইহার বিস্তৃত আলোচন] বাহল্য মাত্র | 
অতএব দেখা গেল, *আভ্রত্ব-প্রকারক+? এই বিশেঘণনিন প্রয়োজনীয়ত। 
আঙ্তছ |! কেবল প্প্রমাবিশেষঘযতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবকে স্বরাপ-সবন্ধে সাধ্য 


করিয়৷ আত্মত্বকে হেতু” করিলে “সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 

তাক-সাধ্যাভীববৃত্তি,” এই অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতে পারা যায় না । 
কিন্তু “আত্বত্ব-প্রকারক* পদের এই' ব্যাবৃত্তিটী কেহ কেহ প্রকারান্তরেও 

প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তীহারা বলেন, এস্লে “আত্বত্ব-প্রকারক” এই 





বিশেষণটি প্রদান করায় কৌশলে দুই প্রকার «“এাশঙ্কার”” উত্তর প্রদান কর। 
হইয়াছে । উক্ত আশঙ্কা দুইটা এই যে--“পাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাব চি 





প্রতিযোগিতাক-সাধ্য!ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঠভূত যৎ- 
কিঞ্চিৎ (অর্থাৎ যে কোন ) সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিতে হইবে,” অথবা 
““সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সব্বন্ধাবচ্ছিব্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্য। ভাববৃত্তি-সাধ্যসামানটীয় - 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত-সম্বদ্ধ-সামান্যে (অর্থাৎ সেই রূপ যে যে সম্বন্ধ হয় 
তাহার প্রত্যেক সন্বন্ধে) সাধ্য।ভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে ? এস্বলে, বৃত্ত্যস্তঃ 
অংশট.ক্‌ না থাকিলেও এই সন্দেহই থাকিয়৷ যাইবে । বস্তুত ; এই ছিবিধ, 


প্রথম লক্ষণ । ৪৬. 


আশঙ্কারই উত্তর এক স্থল গার! প্রদান কর! গ্রস্থকারের অভিপ্রায় ৷ অর্থার্থ 
অনুমিতি-স্থলে “আত্মত্ব-প্রকারক* বিশেষণটি দিলে উত্ত উভয় আশঙ্কারই 
উত্তর হয় । কারণ, দেখ অনুমিতি-স্থলে “আত্বত্ব-প্রকারক” বিশেঘণটি না 
দিলে এবং সন্বদ্ধ'মধ্যে “সাধাতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-্সাধ্যা- 
ভাববৃন্তি'” এই বৃত্ত্যস্ত-অংশটুক না দিলে উক্ত “সাধংসামান্ণীয়-প্রতিযোণি- 
তাবচ্ছেদকীভূত যৎ-কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হয়,স্ব্ূপ ও কালিক-্সন্বন্ধ মধ্যে যে- 
কোন একটা মাত্র সম্বন্ধ, এবং উক্ত সাধ্যসাঁমান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত 
সম্বন্ধ-সামান; হয়--শ্বব্ূুপ এবং কালিক এতদূভয় সন্বন্ধই | 

এখন যদি, উক্ত “যৎত-কিঞি২-পক্ষ অবলথন করা যায়, অথাৎ স্ববাপ ও 
কালিক-স শ্বন্ধের মধ্যে কোন একটী সম্বন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ ধরা যায়) তাহা 
হইলে কেবল প্রমাবিশেঘ্যতা-রূপ যে সাধ্যাভাব, তাহার স্বরূপ-সন্বান্ধে” 
অধিকরণ হইবে “আঘ্বা”ঃ| কারণ, আঘ্বারও প্রমাজ্ঞান হয়-_-আতা-বিশেধ্যক 
প্রমাজ্ঞান সম্ভব | এই আত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকে আত্বত্বে, এ আত্ুত্বই 
হেতু ; সুতরাং, চেতুতে সাধা'ভাবাধিৰ রপ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব খাকিল না, 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দো হইল | 


অবশ্য, এস্থলে কালিক-্বন্ধ প্রমাবিশেঘ্যতা-কপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ 
ধরিতে পারা যাইত, এবং তাহাতে এ অব্যাপ্তি হইত না ; বিশ্ব, বৃত্তিা- 
ভবিনি যখন সামান্যাভ.ব হইবার কথা) তখন এই কালিক-সন্বদ্ধ ধরি: লক্ষ ণ- 
সমনৃর-চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আুভরাং, “যিৎকিঞিত? পক্ষ অবলম্বন 


কৰিলে “আত্ুত্-প্রকারক* বিশেষণ (দিলে অথবা না দিলে উভয় অঞ্থেই 


ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ত ঘাট । 

এবাপ যদ উক্ত “সনবন্ধ-সামান্য”-পক্ষ অবলদ্গন কর যায়, অর্থাৎ, স্বরূপ 
ও কালিক এতদুভয় ধন্বন্ধেই সাধ্যাভাধাধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল 
প্রমাবিশেঘ্যতাঁরপ যে গাধ্যাভাব, তাহার স্বরূপ-সহ্দ্ধে অধিকরণ ““কালও 
হয় , কারণ, কালেরও প্রমাজ্ঞান হয়-কাল-নিশেধ্যক প্রমাজ্ঞান সম্ভব ; এবং 
তাহার কালিক-সম্বন্ধে অধিকরণও হয় মেই “কাল? ১ সুতরাং শ্বরূপ ও 
কালিক এতদুভয় সম্বন্ধেই অধিকরণ হইল “কাল” । অধিক কি, এই' উভয় 
সম্বন্ধে অধিকরণ কালভিন্ন আর কেহই হয় না| এখন, এই কাল-নিরূপিত 
বৃত্তিতার অভাব থাকে আত্বত্বে ; এবং এই আত্মত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে, 
সাধ্যাভাবাধিকরণ - নিক্মপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়৷ গেল--ব্যাণ্তি - লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না। 








৯৫০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌ । 


যাহা হউক, দেখ! গেল, উক্ত “স্বন্ধ-সাম।না*ম্পক্ষ অবলম্বন করিলে 
এগ্বলে অব্যাপ্ডি হয় না। কিন্ত, অনুমিতি-স্থলে যদি “আত্বত্ব-প্রকারক'ঃ 
'বিশঘণটী দেওয়। যায়, এবং উজ্জ “বৃত্তান্ত” অংশটী সম্বন্ধ-মধ্যে না দেওয়! 
যায়, তাহ! হইলে আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাধিশেঘাতারূপ সাধ্যাভাবের উক্ত যৎ- 
কিঞিৎ-সন্বন্ধে অধিকরণ ধরিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-গোেঘ হইতে পারে ; 
কারণ, উত্ত যৎ-কিঞ্িৎ-সম্বদ্ধকে “স্বরূপ” ধরিলে এ অধিকরণ হয় “আত্মা”? ॥ 
তন্িরপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতু আত্বত্ে পাওয়া যায় না ; জুতরাং অব্যাপ্তি হয় । 
এবং যর্দি উক্ত সহ্বন্ধ-সামান্যে অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে তাহ। 
অপ্রসিদ্ধ হয়; কারণ, কালিক ও স্বরূপ--এতঙ উভর সম্বন্ধে আত্মত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেধাতার অধিকবণ কেহই নাই! কালিক-সপ্থগ্ধে অধিকরণ হয় 
“কাল?” স্বরূপ-মন্বদ্ধে হয় “আভা”, পরস্ত, উভয় সম্বন্ধে «কান একটি অধি- 
করণ পাওয়। যায় না। আুতয়াং সাধ্যাভাধাধিকরণের অপ্রপিদ্ধি বশতংই 
““আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘাতাভাববান আত্বত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি থাঁকিযা 
বায় ; কিন্তু, “প্রমাবিশেঘাতাভাববান্‌ আত্বত্বাৎ স্থলে অব্যাপ্তি থাকে না? 
অতএব দেখা গেন, অনুমিতি-স্থলে '“লান্বত্ব-প্রকারক+। বিশেঘণটা দিলে এবং 
সন্বন্ধ-ম.ধ] “বৃত্তান্ত এংণটুকু না দিলে উত্ত ““দ্বদ্ধ-সামান্য”-পক্ষেও ব্যাপ্ডি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ ঘটে; কিত্ত “তাস্বত্ব-প্রকারক?ঃ বিশেঘণটা না। দিলে 
এবং সব্বন্ধ-মধ্যে “বৃত্ত অংশটক না দিরে লে অব্যাপ্ডি-প্রদর্শন-প্রয়াস 
সফল হয় না । সুতরাং, “নান্ত-প্রকারিক পন্টী দিয় উক্ত দুইটা আঁশঙ্ষারই 





পাদ মক ৯ 


উত্তর করা টীকাকার মহাশয়ের অভিন্রেত। ইহাই হইল মতাস্তরে «“আত্মত্ব- 





৮৬ উদ 


প্রকারক” পদের ব্যাবৃত্তি | 





কিন্তু, এই' উত্তরটা তত ভার নহে ; কারণ, "সাধাতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন -সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামানণীয় - প্রতিযোগিতবচ্ছেদক-স্বন্ধ' কোন 
স্বলেও দূইটী হয় না। এজন্য, উক্ত আশঙ্ক।-হয়ের সম্ভাবনাও হয় ন]। 
বস্ততঃ, উক্ত সন্বন্ধ-মধো উল্ত “বৃত্তি” পধ্যন্ত 'অংশট,ক না দিলেই উত্ত 
আঁশঙ্কান্হয় হইতে পারে । এই জন্যই বলা হয়--এই উত্তরটা তত ভাঁল 
আহে । 


এইবার দেখ! যাউ £, উক্ত “আত্ম ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘা তার?! মধ্যে-- 





২। “প্রমা*-পদটী কেন ? 
ইহার উত্তর এই যে, “প্রমা”স্পদটী ন। নিলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধি- 


প্রথম লক্ষণ ৫১ 


করণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্ব “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাব চ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাক-সাধ্যাভাববৃত্তি'' এই অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিতে পার! যাঁয় না । 


কারণ, ““প্রমা”-্পদটী তুলিয়া লইলে অন্বিতি-স্থলটী হয়__“আভ্বত্ব- 
প্রকারক “যে জ্ঞান” তদৃবিশেঘাতার কালিক-সন্বন্ধে যে অভাব, তাহা ম্বক্সপ- 
সম্বন্ধে সাধ্য, এবং আত্বত্ব হেতু 1 এখন, উক্ত “্জ্ঞান/-পদে যদি ্রম-জ্ঞানও 
ধর] ঘাঁয়, তাহা হইলে, তাহাতে কেনি আপত্তি থাকিতে পারে না ; যেহেত, 
জ্ঞান-পদে প্রমা ও ভ্রম উদ্য়কেই পাঁওয়। যায়। 


এখন দেখ, এই “আত্ম ত্-প্রকার ক-ভ্ঞান-বিশেঘ্য ত। সকল পদার্থেরই 
উপরে থাকিতে পারে ; যেহেতু, জ্ঞানটী, প্রম। ও অপ্রমা*্ভেদে ছ্িবিধ, এবং 
এই ছিবিধ জ্ঞানের বিষয় হয় না) এমন কোন বিঘরই কেহ কণ্পনাও করিতে 
পাবে না! 1 দেখ, “আত্বত্ববান আত্ম।” এই শপ্রমা-জ্ঞানের বিশেষ্য হয় আত্ব। ; 
এবং “আত্মত্ববান ঘট, পট?ঃ ইত্যাপি-প্রকারক ভ্রবজ্ঞান-বিশেঘ্যতা আত্মৃভিনন 
গবর্বব্রই থাকে | প্ুতরাং, জ্ঞ/ন-বিশেষ্যতা থাকে নাঃ এহন কোন বিঘয়ই 
নাই । 

তাহার পর দেখ, ধে সম্বন্ধে সীধ্যাতবাধিকরণ ধরিতে হইছব, দেই 
সন্বন্ধ-মধ্যে উত্ত পবত্যন্ত”-অ'শটুক না দিলে “আঘুত্ব-প্রকারক-প্রমা- 
বিশেঘ্যতা” স্থলে যে স্বজ্জপ-মন্বন্ধকে লইয়া সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিয়। অব্যাপ্তি 
প্রদশিত হইয়াছিল, এখন, “আত্ব হ-প্র কারক-্জান-বিশেষ্যতার” পেই' স্বরু প- 
সম্বন্ধে অধিকরণ ধরতে পার! ঘায় না । কারণ পরব্বোভ্ত লধনিবেশ- 
বশত: এই স্বরূপ-সন্বন্ধটা বাধিত হয় । যেহেতু, “*আত্বত্-প্রকারক-জ্ঞান- 
বিশেঘ্যতাটী'? হয় সাধ্যাভাব-স্বপ্প, এবং এই সাধ্যাভাবটা শ্বরূপ-সম্বন্ধে 
কেবলানুয়ী হয়, অর্থাৎ সব্বত্রই থাকে । এজন্য, ইহার অভাব অপ্রসিদ্ধ 
হয় | সুতরাং, অগত্যা কালিক-সম্বন্ধেই সাঁধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে 
হয়, আর তাহার ফালে অব্যাপ্তি হয় 'না। . অথচ, এই স্থলটী অব্যাপ্তি- 
প্রদর্শনোদ্দেশ্যেই গৃহীত | এই জন্য বলিতে হর, প্রথ-পদটী তুলিয়া লইলে 
অভিপ্রেত ব্যাবত্তি-প্রণর্শন-প্রয়াসই পিদ্ধ হয় না। 


এইবার উক্ত অনুমিতি-স্থলের প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্থন-প্রগঙ্গে 
আর একটী পদ অবশিষ্ট ; স্থৃতরাং, এখন দেখ! যাউক, উক্ত অনুমিতি-স্থলে-- 








৩1 “বিশেঘ্যত”'পদটী কেন ? 
ইহার উত্তর এই যে, “বিশেষ্যত।”' পদটা না৷ দিলে অনুখিতি-স্থলটা 








হত ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয্‌ । 


হয়--“আত্বত্ব-প্রকারকম্প্রমা-বিঘয়তার কালিক-সম্বদ্ধে অভাব, স্বরাপ-সন্বদ্ধে, 
পাধ্য, আত্মত্ব হেতু | যেহেতু, ইহাতে লাঘব এই যে, এই «বিশেঘ্যত।” 
শব্দে “বিঘয়তা-বিতশঘ 1 এখন, “বিশেঘাতার* পরিবর্তে 'ণবিঘয়ত।+ 
বলিলে আর «“বিশেষ* পদাথটী আবশ্যক হয় না : সুতরাং ইহাতে লাধব 
কিঞিৎ যে ঘটে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 


এখন দেখ, এই স্থলে উক্ত *বৃত্যান্ত' অংশটুকু বদি ত্যাগ করা যায়, 
অর্থাৎ উক্ত “বৃত্তান্ত অংশটুকু ত্যাগ করিয়া পবের্বোক্ত লধুনিবেশটার সাহাযা 
গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পৃবেরবাম্ত অতীপগ্সিত অব্যাপ্তিটা নিবারিতই 
হইয়৷ যায়। 


কারণ, দেখ, “সাধ্যাভাব যে আত্বত্ব-প্রকারক-্প্রমাবিঘয়ত'? তাহা শ্বরাপ” 
সম্বন্ধে সব্ব্র স্থায়ী হয়। যেহেতু, ““অয়মাঘ্া বাচ্যত্ববৎ প্রমেয়ং চ অর্থাৎ 
“এই আত্বা, এবং বাচ্যই প্রমেয়'* এই প্রকার সমূছলম্বন-জ্ঞান যখন হয়, 
€ অথাৎ নানা-মুখ্য-বিশেষ্যতাশালী জ্ঞান যখন হয়,) তখন, আত্বত্ব €ক:ৎক- 
প্রমাজ্ঞানের বিঘয়ত। সকল পদার্থেরই উপর থাকে, এবং তজ্জন্য ““সাধ্য- 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন*প্রতিযোগিতার আশ্রয় 
হয় সাধ্যাভাব সেই সম্বন্ধে” অর্থাৎ্ৎ এই লঘুনিবেশ-লব্ধ-সন্বন্ধে, অর্থাৎ কালিক- 
সম্বন্ধে ( যেহেতু, উক্ত লধুনিবেশ-বশতত স্বরূপ-সন্বন্ধকে পাওয়া যায় নাঃ) 
আত্বত্ব-প্রকারকম্প্রমা-বিশ্ঘ্যিতার অধিকরণ হইবে “জনা-পদাথ” ও “মহা 
কাল” । এই “জন্য” ও “শহাকান”-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, হেতু আহুতে 
থাকিবে ; যেহেতু, আতঘ্বত্ব কখন “জনা?” ও “মহাকালের” উপর থাকে না। 
স্ুতিরাং, অব্যাপ্তি হইল না। 


অথচ, যদি বিঘয়তার পরিবস্তে বিশেঘধ্যত1 বলা যায়, তাহা হইলেও 
“বিশেঘ্যত।” শব্দের সাধারণ হর্যে যে এই দোষ থাকে না, তাহ] নহে । এই 
জন্য, এই বিশেঘ্যতার অর্থ করা হয়, “আতত্বনিষ্ঠ-প্রকারতা-নিরপিত যে 





আত্বত্বব্যাপ্য বিশেধ্যত] তাহাই  বিশেঘ্যতা* । যেহেতু, এরপ অর্থ না 
করিলে উক্ত নিবেশসত্বেও অব্যাণ্তি হয় না। কারণ, তখন আত্বত্-প্রকারক- 
প্রমাবিশেধ্যতাকে উক্ত সমৃহালগ্বন-জ্ঞান ধরিয়৷ সকল পদার্থের উপর রাখ 
যায়। পরস্ত, তাহা! কেবল আত্বারই উপর থাক। চাই ; যেহেতু; উক্ত সমূহা- 
লম্বন প্রমাজ্ঞানটী আত্বত্বনিষ্ঠ-প্রকারতা-নিরূপিত-আত্বত্বব্যাপ্য-ৰিশেঘ্যতাশালী 
জ্রান হইলেও প্রমেয়ণনিষ্ঠ বিশেষ্যতাটী আত্বত্ব-নিষ্ট-প্রকারতা-নিক্মখিত" 


প্রথম লক্ষণ । ২৫৩ 


'আত্মত্বব্যাপ্য হয় না । ফল কথা, “বিশেষ্যতা” পদের কধিত-প্রকার অর্থ- 
লাভের জন্যই এস্বলে “বিশেঘ্যত।” পরদটা প্রযুক্ত হইয়াছে, নচেৎ অপেক্ষা" 
কৃত লঘু-অর্থ-বোধক “'বিষয়তা' পদটা প্রয়োগ করিলে তুর্য ফল হইত । 

অবশ্য, এরূপ করিলে “প্রম।”পদটী আর না দিলেও চলিতে পা্র-- 
এরূপ আপত্তি হইতে পারে ; কিন্তু, সে আপত্তি অমূলক | কারণ, সে 
স্থলে উক্ত অর্থমধ্যস্থ “ব্যাপ্য” পদটী সে ব্রটা নিবারিত করিবে ; যেহেতু, 
«প্রমা পরদার্থটা তখন উত্ত ব্যাপ্যত্বার্থক হইয়া থাকে । অধিক কি, “আত্ু- 
ত্ববৎ প্রমেয়ম'* অর্থাৎ *“আ্স্ববিশিষ্ট প্রমেয়” এই জ্ঞানের বিশেখ্যতা ধরিয়াও 
কোন দোঁঘ ঘটে ন।, ইত্যাদি | যাহা হউক, ইহার বিস্তৃত বিবরণ এস্বলে 
আর সম্ভবপর নহে, এছজনা এই ব্ষরটীর প্রত লক্ষা মাত্র রাখিয়া অগ্রসর 
হওয়াই শ্রেয়: | 

পরত্ত, তাহা হইলেও এস্বলে বিষয়তা ও বিশেখ্যতা সম্বন্ধে দুই একটী 
কথ জানিয় রাখা উচিত ; কারণ, এ বিষয়ে এস্বলে অনেকেরই জিজ্ঞাসা 
হইত পারে | বিঘরতাটী, জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি, ও দ্বেঘেরই ভইয়া থাকে। 


4 ইহার অর্থ_প্রক্গারতা, বিশেঘ্াযতা, বিধেরতা, ধন্সিতা, অবচ্ছেদকতা, 


চারা রোযার এারিযোরারপরোরঞাররারররররারোরারহোঃরররারাপারারারারাররারেরোরোদোরররাযোররোরাাহারররারাররিিরেররাতাররারারররারারারারারারাগহরঃ 
ইত্যাদি । "শব্দের নিজের বিধয় তা না থাকিলেও ““যাচিত-মগুন-ন্যায়-ক্রযে» 





কখন কখন বিঘয়তা স্বীকার করা হয়। অুতরাং, প্রকারতা এবং বিশেধ্যতা 
ধট-পটাদিরও থাকৃক--এরূপ বন্দেহ হ'ওয়। উচিত নহে । 

এখন কিন্ত, এস্বলে একটী কথ! উঠিতে পারে এই যে, যদি এই রূপে 
উত্ত আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিদ্তশধ্যতা-ঘটিত অনুমিতি-স্থনটার প্রত্যেক পদের 
ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিয়া যে সন্বন্ধে, সাধ্যাভাবাধিকরণ ধবিতে হইবে, তাহার 
নির্দোঘতা প্রমাণিত হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস। হইবে যে, কালিক-সম্থন্ধে 














ত' বস্ত-মাত্রই অব্যাপ্য-বৃ্ি হইয়া থাকে । অর্থ, যে বস্ত যে কালে 





কানিক-সন্বন্ধে থাকে, তাহা তাহার অধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে যেমন থাকে, 
তজ্জপ তাহার অভাবও তাহার অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে | 
যেমন, যে সময়ে ঘট নিজ অধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে থাকে, ধটাভাবও সেই 
সময়ে ঘটানধিকরণ দেশাবচ্ছেদে থাকে । 

স্রতরাং, কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব-বপ আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার 
যে অধিকরণ, তাহ। নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইতে পারে না ; অন্য কথায় 
পপ আইকরনই অপ্রসিদ্ধ হইবে; অথচ, একটু পরেই টীকাকার মহাশয়, 


২৫৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যযু । 


“কপিসংস্বযাগী,--এতদ্‌ বৃক্ষ ত্বাৎ” এইব্সুপ এক অনুমিতিশস্থলের কথা উত্থাপিত, 
করিয়া প্রমাণিত করিবেন যে, সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইন্তব, তাহ? 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক, নচেও ব্যাপ্তি-লক্ষণর অব্যাপ্তি-দো 
ন্ট | সুতরাং, এস্বলেও নিরবচ্ছিক্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, পুনরায় 
ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ থাকিয়া যাইবে | 


এতদূত্তরে নৈয়ায়িক-মগ্ডলী যে উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহা। এই ;-- 


তাহার। বলেন যে, এই নিরবচ্ছিন্নত্বের অরথটী সাধারণ অথ নহে, ইহার 
অর্থটী পারিভাঘিক | , অর্থাৎ ইহার অথ তখন--““সাবচ্ছি্নত্ব ও কালিকান্য- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত--এতদৃভরাভাববত্ব” । ইহার মোটামুটী অথ হইল এই যে, 
কালিক-ভিন্ন"সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে মাবচ্ছিন্ন জধিকসণ হইবে, সেই অধিকরণই 





কেবল ধরিতে পারা যাইবে না। সুতরাং, কালিক-্যথন্ধে সাবচ্ছি নন অধি- 
করণ হইলে কোন ক্ষতি নাই । অরাঞ্ড তজ্জ্ল্য ব্াপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোষ যাবে না । 

যাহ] হউক, এতদগ্রে আপিয়। *আত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যত-ঘটিত 
অনুমিতি-স্থলেন প্রত্যেক পদের ব্যাবত্তি প্রদাশত হইএ, এৰং মেই সঙ্গে সঙ্গে 
পৃৰ্ব্‌ প্রস্তাবিত, যে সম্বন্ধে সাব্যাভাবাধিকরণ ধাপতে হইবে, তাহার নধ্যস্থ 
“সাধ্যসাঙানযায়” পদ, এবং “আধ্যতাবচ্ছেদ কম্মঘঙ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাতাবৰৃত্তি এই অংশের ব্যাবৃত্তি-গ্রদশন-প্রসঙ্গও সমাপ্ত হইল ; কিন্তু, 











তথাপি এএন'ও এ সদ্ন্ধান্তগতি কতিপম পদের ব্যাবত্তি অবশিষ্ট রহিয়াছে 
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সেগুলি, ঢাকাক রি মহরও আর প্রশন কণিবেন না; অথচ গুকুমুখে 
সকলেই ইত) [শিক দিয়া বাকিন। এজন্য এস্বনে সেগুলি আমর যখা- 
সাধ্য লি, 2 ১151 তেখ) হেত রিতার এই , 

১। শাব।ত রদ পি এতফোটিতাক * সাধ্যাভাববস্তিঃ 
এতন্মধাস্থ ্রাতযো 1 ভাত পদটা জেন ও | 

২) “থগাধ্যতাবচ্ছেদক-সধবন্ধাবচ্ছি্ - একিযোগিতাব - সাব্যাভাববৃত্তি” 
এতদ্ময্)স্থ সাব)াভাব। পদ্চা কেন? 

৩। দশাবাতাৰচ্ছেদন্সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিডাক - সাধ্য ভাববৃত্তি - 
সাধ্যসামান্টায় - প্রতিযে!গিতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধ” এতনমধ্যস্থ ছিতীয় *্প্রতি- 
যোগিত।'* পদটী কেন? 


প্রথম লক্ষণ । ২৫0 


এখন একে একে এই বিষয়গুলি আলোচনা কর। যাউক | অর্থাৎ দেখ! 
যাউক-_ 

১। গলাধ্যতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধাবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি' 
এতন্মধ্যস্থ “প্রতিযোগিতা” পদটী কেন ? 








ইহার উত্তর এই যে, এই “ণপ্রতিযোগিতী* পদটা ন। দিলে যে সম্বন্ধে, 
সাধযাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই মম্বন্ধটী হইবে-“সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন “যে”, তন্লিকূপক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ*ঃ , আর তাহার ফলে উক্ত “আত্বত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেঘ্যত।” ঘটত অনুমতি-স্থলে স্বব্ধপ-সন্বন্ধকেও পাঁওয়। বাঁয় ; এবং 
এই' স্বরাপ-সন্বন্ধে সাধাাভাবাধিকরণ ক্কিলে ব্যাপ্ডি-লন্দণর অব্যাপ্তি'দোঘ 
ঘটৰে | 

কারণ, “তাত্বত- প্রকারক-গ্রমাবিশ্ঘে' তার কানিক-সন্বন্ধে যে অভাব? 
স্বরূপ-সন্বদ্ধে সাধ্য মি রর সাধ্যের আবার কালিব-স্ঘন্ধে অব 
ধরিলে যে সাধ্যাভাবকে পাওয়া যায়, মেই সাধ্যাভাবের উপর উক্ত সাধারূপ 
“সাভুত-প্রকারিক-প্রমাবশেষ।ভার কানিক-্দহ্বদ্ধে ভাম্টী*ত সাধ্যতীবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধে থাকে । এজন্য, উত্ত সাধারপ “সাখত্ব-প্রতারক-প্রম।বনেধাতার 
কালিক-মন্বন্ধে অভাবটা” হয় “আবে, এবং সাধ্যাভাবরাপ *আতঘুত্ব” 
প্রকারক-প্রমাবিশেবাতাঁ কাণিক-সন্বন্ধে অভাবের কালিক-সন্বন্ধে অভাবী” 
হয় “হবিকরণ” | এখন সাধ)রাপ অভাব্টীতে যে আবেয়তাকে পাওয়া 
যায়ঃ সেই আবধরতাটা 'পসাব্যতাবচ্ছেদক-নদ্বন্ধাধচ্হিতঠ হইল এবং এই 
গাধাঠিষ্ঠ আধেয়তার যাহা নিরাপক হইবে, তাঙা উদ সাব্যাভাববূপ 
«আত্বহ-প্রকারক-প্রমাবিশেষাতাত্র কাবিক-সন্বন্ধে অভাবের কানিক-নব্বন্ধে 
অভাবী |”; কারণ, ধিক" তা ঘন) ও াখেযতর শন হয়ঃ তন্রপ, 


ভা রা । ১78,54৩ যরতাসিউজিজারা দেও ৭ তত সিল এস 18)0যসন্ পা লা 17) কালে এযখছত হতীরীছি ও মা 
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সাধ্যের যে কালি+-নবন্ধে অভাতটী, গেল অভানবু গড মে সাধ্যসামানটীয়- 
প্রতিযোগিতা, দেই প্রতিঝবোগিতার অবচ্ছেদকশমন্ধদ্ধঃ হইল “স্পা” | 
কারণ, এই অভাবের, জর্থাৎ গাণ্যর কালিক-্স্ষষে অভাবের ফে স্বরপ- 
সম্বন্ধে ভাব, তাহা সাধ্যসামানা-স্বরপ হর । সাধ এখন অবস্থলে স্বরূপ" 
সন্ধকে-পাওয়ায় যে ফল হর, অর্থাত ব্যাপ্তিলক্ষণের আশ্যাপ্তিদোষ হয়, 
তাহা ইতিপৃবের্ব ২৩৩-২৩৪ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে । সুতরাং উক্ত *প্রতি- 
যোগিত।” পদটী আবশ্যক | 


২৫৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যষ । 


এইবার দেখ যাউক--- 


২। “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিল্ন - প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃ ত্তি*ঃ 
এতন্মব্যস্থ ““্লাধ্যাভীব” পদটী কেন? 


ইহার উত্তর এই যে, যদি «“সাধ্যাভাব”” পদটা না দেওয়। যায়, তাহা 
হইল-.. 








“অনুযোগিস্বাভাববান্‌ কালহাৎ” 


অর্থাৎ, “অনুযোগিতার কালিক-সন্বন্ধানচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব 
কালিক-সম্বন্ধে সাধা, কারত্ব হেতু" স্থলে ব্যাণ্ডি-নক্ষণের অব্যাপ্তি'দোঘ 
হয় । কারণ, উত্ত “সাধ্যাভাব” পদটী ন। দিলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা হইবে-- 
“সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বস্জাবচ্ছিন্-সাধাতাবচ্ছে দক-ধর্্াবচ্ছিন * শতযে।গি- 
তাক "যে" তাহাতে বৃত্তি যে সাধাপামানটীয়-প্রতিযৌগিতা, সেই 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 1% 
এখন দেখ, সাধ্য অনুযোণি ভীভাব | ইহা কালিক-সম্বন্ধে এবং অনুযোগি তা- 
ভাবতবরূপে সাধ্য | এই সাধাতাবচ্ছেনক-ধর্ষের কথা ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠায় 
কথিত হইতেছে । 
সাধ্যাভাব-অনুযোগিতাভাবাভাব, অর্থাৎ অনুযোগিতার কালিক-সন্বন্ধে 
অভাবের কালিক শন্বন্ধে অভান | সুতরাং ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদ ক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ংশ্্ীবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক্ক অভাবই হইল । 
'লাধ্যাভাবাবধিকরণ-জনা-পদার্থ ও মহাকাল । কারণ, কালিক-মম্বদ্ধে সকলই 
থাকে 'জন্য' ও মহাকালের উপর । এখন দেখ, এখানে উত্ত 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-বন্বন্ধীবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক * ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাক “যে' তাহাতে বৃত্তি-সাব্য-সামান্ণীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-মন্বন্ধটী” 
কি করিয়! কালিক-সন্বন্ধ হয় | 
দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বপ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছ্দক-ধর্ধ্াবচ্ছিন্ন যে 
প্রতিযোগ্িত।, তাহার নিরূপক ধর গেল খাধ্াভাবত্বরূপ অনুযোগিতা | 


যেহেতু, অভাবের ন্যায় অভাবত্বও প্রতিযোগিতার নিরুপক হয়, এবং 





হবার এটা রোারারারহিরারাপাাররারররাহাওররারাররোররাটরারাওারারইরারাররররারররবারারররারাজাারারারারতারারাী 
এই অভাবত্বেরই নামান্তর অনুযোগিত। | বর্তমান ক্ষেত্রে “সাধ্যাভাব 
থদটা তুলিয়া লইবার পৃের্ব উক্ত অনুমিতি-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 


প্রথম লক্ষণ | হে 


সন্বন্ধাবচ্ছি্ল সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্্াবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাহার 
নিক্সপক হইয়াছিল “সাধ্যাভাব' পদা, এক্ষণে *সাধ্যাভাব” পদমি 
তুলিয়। লওয়ায় এই সাধ্যাভাবের পরিবর্তে উক্ত প্রতিযোগিতার নিরুপক 
হইল সাধ্যাভাবত্বর্ূধ অনুযোগিতাটী ৷ এখন এই অনুযোগিতার উর 
সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাও আছে; কারণ, অনুযোগিতারই 
অভাবকে সাধ্য কর! হইয়াছে । যেষন বঙ্ক্যভাবকে সাধ্য করিল 
সাধ্যপামান্টীয়-প্রতিযোগিতা থাকে বহির উপর তাহার পর, এই অনু- 
যোগিতাবৃত্তি - সাধ্যসামান্টীয় - প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা হইতেছে 
“কালিক”” | কারণ, অনুযোগিতারই কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছি ব্ল-প্রতিযোগিতা- 
নিক্রপক অভাবই সাধ্য | সুতরাং সাধ্যতাবন্তচ্ছদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন সাধ্য" 
তাবচ্ছেদক-ধর্্াবচ্ছিব্ন-প্রতিযাগিতাক “যে* তাহাতে বৃত্তি বে 
সাধ্যসামান্ঠীয়-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হইন 
“কালিক 1১ এবং তজ্জ্রন্যই লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবের কালিক-সম্বচন্ধ 
অধিকরণ ধরা হইয়াছে “'জন্য-পদার্থ” ও “মহাকাল ।* 

(সেই অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত৷ জন্য-দারথ ও মহাকাল-নিরূপিত বৃত্তিতা | 
ইহ] থাকে অন্য-পৃদার্থ ও মহাকালের উপর যাহার থাকে, তাহাদের 
উপর $ সুতরাং ইহা থাক কালত্বের উপর । 

উত্ত। বৃত্তিতার অভাব-জন্য-পদার্থ ও মহাকাল-নিরূপিত বৃততিত্বাভাব | ইহ 
কালত্বের উপর থাকে না । কারণ, কালত্বটী অন্য-পদার্থ ও মহা- 
কাছলর উত্ধর থাকে । 


ওদিকে, এই কালত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
'নিক্সপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ গেল না, ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ 


ঘটিল। 
কিন্ত, যদি এস্বছল “সাধ্যাতাব** পদটী দেওয়া যাইত, তাহা হইঘল 


“সাধ্যত।বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন-সাধ্যতাবচ্ছে দকশ্ন্্রীবচ্ছিন্ন-প্রতিষোগিতাক যে 
সাধ্যাভাব"* বলিষ্ঠত সাধ্যাভাবত্বক্প “অনুযোগিত।''কে আর ধরিতত থার। 
যাইত না, পরস্ত, উত্ত সাধ্যাভাবকেই পাওয়া যাইত। এ সাধ্যাভাৰ 
হইতেছে “অনুযোগিতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের কালিক-সন্বন্ধে অতাৰ |” 
তাহাতে বৃত্তি যে সাধ্যসামান্ীয়-প্রতিযোগিতা, তাহা! আর কালিক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত। হয় না ; যেহেতুঃ উক্ত সাধ্যাভাবের কালিক- 
সশ্বন্ধে অভাব ধরিলে আর পাধ্াসামান্য-স্বক্ূপকে থাওয়া যায় না । সুতরাং 
১৭ 





২৫৮ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যয় । 


উক্ত সাঁধ্যসামান্টীয়-প্রাতিযোগিতাবচ্ছেদক-সশ্বন্ধ আর কালিক হইবে না; 
পরস্ত, যদি এ সাধ্যাভাবের শ্বরাপ-সম্বন্ধে অভাব ধরা যায়, তাহ) হইলে, 
তাহা সাধ্যসামান্য-স্বপ হইবে ; সুতরাং, সাধাসামানীয়-প্রতিযোগিত। 
বলিতত স্বরূপ-সন্বস্ধাবচ্ছিল্-প্রতিযোগিতাকে পাওয়া যাইবে, এবং তজ্জন্য 
উজ্ভ সাধ্যপামানশীয়-্প্রীতযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ “প্যরূপ'? হইবে | 
এখন, সাধ্যাভাবের স্বরূপ-সন্বন্বধে অধিকরণ-কাল-ভিন্ন-নিতা-পদার্ঘ। 
কারণ, অনুযোগিতার কালিক-সন্বন্ধে অতাবের আবার যে কালিক- 
সম্বন্ধে অভাব ন্বপ সাধ্যাভাব, তাহ৷ স্বক্ূপ-সম্বদ্ধে থাকে ক্ষাল-ভিন্ন- 
নিত্য-পদার্থে । 
সেই অধিকরণ - নির্পিত - বৃত্তিতা কাল - ভিন্ন-নিত্য-পদার্ঘ-নিরূপিত 
বৃত্তিত৷ । ইহা থাকে কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্ধের উর যাহার? 
থাকে, তাহাদের উপর | সুতরাং ইহা কালত্বের উপর থাকে না । 
উজ বৃত্তিত্বাভাব-্উজ্ঞত কাল-ভিন্ন-নিত্য-পদার্ঘ-নিক্মপিত বৃত্তিত্বাতাব । 
ইহ] থাকে কালত্বের উপর | কারণ, কালত্ব কালেরই উপর 
ধাকে। 
ওদিকে, এই কালত্বই হেতু ; জুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিক্মপিত বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল-_ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ 
ঘর্টিল না। 
অতএব দেখা গেল, উক্তযে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 
তাহার মধ্যস্থ “সাধ্যাভাব” পদটী প্রয়োজনীয় । বল। বাহুল্য “সাধ্যঃ 
গদটারও প্রয়োজনীয়ত৷ এইব্মপেই বুঝিতে হইবে । যেহেতু, প্র অনুমযাগিত। 
"হয় তাহার অতাবের অভাব । 
এইবার দেখা যাঁউক-_ 


৩। ““সাধ্যতাবচ্ছেক-সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্য তাবচ্ছেদকণ্ধর্মাবচ্ছিক্ন- প্রতি - 
'যোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যপামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকণ মধ্যে দ্বিতীয় 
“প্রতিযোগিতা” পদটী কেন ? 


ইহার উত্তর এরই যে, যদি উজ্ঞ স্থিতীয় প্রতিযোগিত। পদটী না দেওয়া 


যায়, তাহা হইলে 
| “্বহ্ছিমান্‌ ঘুমাৎ” 
' এই  প্রসিদ্ধ-অদুমিতি-স্থলেই  ব্যাপ্তি-ক্ষতণর অব্যাপ্ডি-দোঘ. হইবে । 





, প্রথম লক্ষণ । ২৫৯ 


কারণ, উত্ত ছিতীয় প্প্রতিযোগিত)”* পদটী যদি না দেওয়। যায়, তাহা 
হইলে, যে স্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সহ্বন্ধটী 
হইবে, চি 


“সাধাতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিনন-প্রতি- 
বোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয় যে তাহার অবচ্ছেদক-সহন্ধ | 
এখন দেখ সাধ্য-বহিত | ইহা সংযোগ-সম্বন্ধে এবং বহিত্বর্প সাধ্য । 
সাধ্যাভাব-্বহ্যভাব । ইহ] সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন * সাধ্যতা * 
বচ্ছেদক-ধর্শাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব | 


সাধ্যাতাবাধিকরণ-পব্বতাদি-জন্য-পদার্থ | কারণ, কালিক-সন্বক্ধে 
সকল জিনিসই জন্য-পদার্থ ও মহাকালের উপর থাকে । প্রথম 
দেখ, এখানে উত্ত ““সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক 
ধশ্াবচ্ছিক্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামান্টীয় “যে 
তাহার অবচ্ছেদক-সন্বন্ধটী “কালিক* কি করিয়া হয় ? দেখ, 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্্মাবচ্ছিন্ন*প্রতি - 
ষোগিততাক-সাধ্যাভাব** বলিতে বহ্কযভাবকে পাওয়া যায় । কারণ, 
এই বঙ্ক্যভাবটী সংযোগ-সন্বন্ধে বহির অভাব, এবং বহিত্বধর্খী 
পুরস্কারে বহর অভাব । এখন, এই বহ্যতাববৃত্তি যে আধধয়ত। 
তাহা, দেখ, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ব্ন-সাধ্যতাবচ্ছেকন্ধর্থা” 
বচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাতাববৃন্তি - সাধ্যসামানীয়ও হয় । 
কারণ, উক্ত প্রকার লাধাভাব যে বহ্কাভাব, তাহ। কালিক-সন্বদ্ধে 


বহিরও উর থাকিতে পারে, অতএব বহ্যতাবটা আধেয়, এবং 


বহিটা হয় অধিকরণ; এবং বহ্যাতাবের উপর যে আধেয়তা 
আছে, তাহা হয় অধিকরণ কূপ বহি-নিকূপিত ॥ কারণ, সব্বব্রই 


আধেয়তাটী অধিকরণত৷ বা অধিকরণ নিরূপিত হয় ॥ সুতরাং 








সাধ্যাভাব যে বহ্্যভাব, তাহাতে বৃত্তি যে কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
আধেয়তা, তাহা তদধিকরণ বহ্বি-নির্ূপিত হয় কিন্তু, এ 
বহিই আবার সাধ্য; সুতরাং, উজ স্বাধ্যাভাববৃত্তি আধেয়তাটী 
সাধ্যসামানটীয়ও হয়। এখন, এই আধেয়তাটী, 'সাধ্যতাবচ্ছেদ্বক. 
স্বন্থাবচ্ছি শন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক- সাধ্যা - 
ভাববৃত্তি-সাধ্যপামান্যীয় হইয়৷ কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হওয়ার 


২৬০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ্‌ । 


 “কালিক”সন্বন্ধটী উত্ত স্বন্ধ হইল, এবং তজ্জন্য উপ্বরে কালিক- 

সন্বন্ধেই লক্ষ ণ-যটক সাধ্যাতাবর অধিকরণ ধরা হইয়াছে “জন্য 
পদার্থ পবর্ব তাদি ।” 

তন্নিক্তথিত বৃত্তিতা -জন্য-পদার্ঘ-নিক্পপিত বৃত্তিতা । এখন, এই ছন্য- 
পদার্থ পৰ্ব তাঁদিও হয় বলিয়৷ এই বৃত্তিত৷ পব্বতদি-নিন্তধিত 
বৃত্তিতাও হইন্বত প্রারিবে, এবং ইহা পব্বতাদিতে যাহা থাকে, 
তাহার উর খকিৰে। লুতরাং, এই বৃত্তিতা৷ ধৃমাদিতেও থাকিতে 
পারিবে | কারণ, ধূমাদি পব্বতাদিতে থাকে। 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-উজ, জন্য-পদার্থ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । 
ইহা, জুতরাং, ধমাদিতে থাকিবে না, পরন্ত, নিত্যপদার্থে যাহার 
থাছক, তাহাত থাকিবে । 

গদিস্বক, এই ধূমই হেতু ; লুতরাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মথিত 

বৃতিত্বাভাব পাওয়া গেল না- ব্যাপ্তি-লক্ষণর অব্যাপ্ডি-দোঘ ঘটিল। 


কিন্ত, ঘদি এম্বলে হ্বিতীয় “প্রতিযোগিতা” পদটী দেওয়া যাইত, 


তাহা হইলে, “সাধ্য তাববচ্ছদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছি ল- 
প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিত।' বলিতে আর 


উক্ত “আত্ধরতাকে” ধরিতে খারা যাইত না। কারণ, আধেয়তা ও 


প্রতিযোগিতা এক থদার্থ নতহহ | সুতরাং আধেয়তার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ 
কানিককেও পাওয়া যাইত না; থরস্ত) উজ্জ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ 

যে *ম্বক্ূপ'* তাহাকই থাওয়। যাইত) এবং তাহার ফল হইত-_ 
ষাঁধাভাবাধিকরণ- লহ ; কারণ, সাধ্যাভাবের স্বরপ-সন্বদ্ধে অধি- 
করণ হয় জলহদ | যেহেতু, অলহদে' ঘহ্ির অভাব স্বক্প- 


সম্বন্ধে থাক । 

তশ্লিক্রপিত _ত্তিতা_লহদ-নিক্রপিত অর্থাৎ মীন-শৈবালাদি নিষ্ঠ 
বৃত্তিতা। 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহা৷ থাকে ধুমে। কারণ, ধূষ, জলহদে 
থাক না। 


ওদিকে, এই ধ্যই হেতু ; জ্ুতরাং হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
মিক্বখিত বৃত্তিতার অতাব থাওয়। গেল-ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 


হইন না। 
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অত্তএব দেখা গেল, উক্ত যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ধরিষ্থত হইন্ব, 
তন্মধান্ব দ্বিতীয় প্রতিযোগিতা পদটীর প্রয়োজন আছে । রর 

যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া আমরা! দেখিলাম, উভত খে সম্বন্ধ 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তন্মধ্যস্ব ঘে কতিপয় পদের ব্যাবৃন্থি 
চীকাকার মহাশয় প্রদশন করন নাই, তাহান্দর ব্যাবৃত্তি কি রূগ। এক্ষণ, 
এই' সন্বন্ধ-সংক্রান্ত একটী অতীব প্রপ্য়াজনীয় কথা আলোচন৷ করা আবশাক । 

কথাটী এই যে, এই সম্বন্ধটী যে ভাবে টীকাকার মহাশয় বর্ণন। 
করিয়াছেন, তাহাতে ইহার মধ্যে কোন ক্রি আম্বদ্ব কিনা? 

বস্তত:ই, এই সন্বন্ধণী কেবল “সাধ্যতাবন্তচ্ছদক-্সত্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 


যোগিতাক সাধ্যাভাৰবৃত্তি-সাধ্যসামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ” বলি্ন 
ইহ। নির্দদোঘ হয় না, এবং এজন্য ইহার প্রথম প্রতিযোগিতাটীকে “সাধ্াতী- 
বচ্ছেদক-ধন্্ীবচ্ছিন্ত্ব*-ব্ু একটী বিশেঘণ ছারাও বিশেঘিত করা আবশ্যক 
অঞ্থাৎ, সমগ্র সন্বন্ধটা তাহা হইছল-_ 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছির-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাঁক-সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাৰচ্ছেদক সম্বন্ধ** 
এইব্রুপ হইবে, এবং ইহাই সব্বত্র প্রযুঞ্জ হইবে । 
কারণ, এই বিশেষণটী ঘদি না দেওয়া যার, তাহা। হইলে উত্ত “আত্মত্ব- 
প্রকারক-প্রযমাবিশেঘ্যতা-যাটিত অনুমিতি-স্বলেই পুনরায় অন্যব্রন্ধপ অব্যাপ্তি- 
প্রদর্শন করিতে পারা যাইবে । দেখ, উক্ত অনুমিতি স্বলটা ছিল-- 


আস্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেব্যতার | আত্মত্ব 
কালিক-সম্বন্ধে অভাব, স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য, হেতু। 

এস্বলে সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাব ধরিবার সময় *প্ববক্ষণ-বৃত্তিত্ববি শিষ্টত্ব” ব্ুপ 
একটী বিশেষণ ছারা সাধ্যকে বিশেঘিত করিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক অর্থাৎ স্বর্বপ- 





সম্বন্ধে তাহার অভাব ধরিলে যে সাধ্যাভাবকে পাওয়া যায়, তাহা হয় «পৃব্ব- 


ক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যতার কালিক-সম্থন্ধে অভাব, 
সেই অভাবের র্ুপ-সন্বন্ধে অভাব তাহা “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘাতার 
স্বরূপ” হয় না। কারণ, “পূর্ব ক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট-আত্মদ্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘা- 
তার কালিক-সম্বন্ধে অভাবটীঃ এখন সব্বত্র শ্বায়ী, এবং «“আতঘ্ুত্ব-প্রকারক 
প্রযনাবিশেঘ্যতা+*টী কেবল আস্তে থাকে ; সুতরাত সমনিয়ত ন৷ হওয়ায় উহারা 





৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয। 


 শ্বক হয় না । এখন সেই সাধ্যাতাবের আবার স্বর্যপ-সন্বন্ধে যদি অভাব 
খরা হয়, তাহা হইলে, তাহাও সাধ্য-শ্বরূপ হয়; অর্থাৎ তাহা “*পৃব্বক্ষণ- 
বৃতিত্ববিশিষ্ট-আত্বদ্ব-প্রকারক-প্রমবিশেঘ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব"- স্বরূপ 
হর | ইহ! প্রকৃত সাধ্য হইতে অনতিরিক্ঞ। যেমন, “সেই দিনের মনুষ্য 
ঝলিলে “মনুঘ্য' হইতে অতিরিক্ত প্রাণীকে লক্ষ্য কর! হয় না, তন্রপ “*পূৰ্্ব- 
ক্ষপ-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট-আত্বত্ব-প্রকারকতপ্রমাবিশেঘ্যতাঁর কালিক-সন্বদন্ধে অভাবটী? 
কখনই “আত্বত্ব-্প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব হইতে 
অতিরিজ্ত পদার্থ হয় না । সুতরাং, তাদৃশ সাধ্যাতাবের উপর “সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববত্তি -সাধ্যসামানটীয় - প্রতি - 
যোগিতা” পাওয়া গেল ; এবং তজ্জন্য, উক্ত-পূর্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববি শিষ্দ্ব- 
বিশেষণ-বিষুক্ত-প্রকৃত-অনুমিতি-স্থলে অর্থাৎ কেবল “*আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমা- 
বিশ্ুশঘ্যতার কালিক-সন্বন্ধে অভাব, স্বর্পপ-সন্বন্ধে সাধ্যক' স্বলে, যে 
সম্বন্ধে সাধাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, সেই সন্বদ্ধটাকে কেবল “সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাতাববৃত্তি- সাধ্যপামানটীয়-প্রতি- 


যোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ*' বলিলে উক্ত “স্বরূপ+*-সম্বন্ধকে ও পাওয়া যায় । আর 
তাহার ফলে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পৃৰ্বব্থ অব্যাপ্তি-দোষ ঘটে। 














দেখ এম্বলে-- 

সাধ্য-আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক সম্বন্ধে অভাব ; 

সাধ্যাভাব-নআত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতা | ইহ। “সাধ্যতাব- 
চেহেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক - ধন্্রীবচ্ছিন্ন - প্রাতি- 
যোগিতাক সাধ্যাভাব । এখন, উক্ত যে সম্বন্ধে মাধ্যাভাবের 
অধিকরণ ধরিতত হইবে, তাহাতে উজ “ধন্মাবচ্ছিন্ত্ব* 
বিশেঘণটা না৷ দিলে তাহ। উপরি উক্ত প্রকারে হয় “স্বরূপ 
সম্বন্ধ”, আর তাহার ফলে-_ 

স্বর্ুপ-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-আত্ব৷ ॥ যেহেতু, লক্ষণ-ঘটক 
সাধ্যাভাবটা হয়--“*আত্বত্ব-প্রকার ক-প্রমাবিশেঘ্যত। | বিস্তৃত 
বিবরণ ২৩৪-২৩৯ পুষ্ট! দ্রষ্টব্য | 

তন্নিন্মপিত বৃত্তিতা _আত্ব-নিন্বপিত বৃত্তিতা ॥ ইহা থাকে আত্ব- 
বন্তি-ধন্বের উপর, অর্থাৎ আত্বত্বাদির উপর | 

উত্ত বৃত্তিতার অভাব-আতু-নিক্পিত বৃত্তিত্বাভাব। ইহা থাকে 
আত্বত্বাদি-ভিনে | 
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ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাবিকরণ 
নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না--ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-নৌঘ 


ঘটিল। 
কিন্ত, বদি উক্ত সন্বন্ব-মধো-“সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ীবচ্ছিননত্” কে প্রথম 


প্রতিযোগিতার বিশেষণ বূপে গ্রহণ কর। যায়, অর্থাৎ “সাধ্যতাবচ্ছেদক 


সম্বন্ধাবচ্ছি ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক* ইত্যাদি রূপে 
বল! যায়, তাহা হইলে আর “*পৃর্র্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্টত্ব'* বিশেঘণ দিয়। সাধ্যের 


অভাব ধর৷ চলিবে না ॥ কারণ, পৃৰ্বক্ষণ-বৃত্তিত্ববিশিষ্টত্বটী সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধর্মনহে' পরস্ত, «আত্বত্ব-প্রকারকশ্প্রমাবিশেধ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবত্বই* 
'কেবল সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্শ । সুতরাং এই সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মরূপে, এবং 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-স্বব্রপ-সন্বন্ধের। যে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ সাধ্যরপ কেবল 
«“আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাবের” যে আবার 
অভাব, তাহ৷ হয় “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতার”। স্বরূপ ; তাহ। পূর্বের 
ন্যায় আর “*পৃবর্বক্ষ ণ-বৃত্তিত্ববি শিষ্ট আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক"- 
সম্বদ্ধে অভাবের স্বক্মপ-সন্বন্ধে অভাব+"-স্বরূপ হইল না; ওদিকে “আত্মত্ব- 
প্রকারক-্প্রমাবিশেঘ্যত1”রূপ সাধ্যাভাবের কালিক-সন্বন্ধে অভাবই' হয় প্রকৃত 
সাধ্যত্ববরপ। অতএব, উক্ত বিশেঘণের ফলে এখন যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবা- 


ধিকরণ ধরিতে হইবে তাহা আর “ব্নপ-সন্বন্ধ'* হইবে না, পরস্ত, তাহ] 
এখন কালিক সম্বন্ধ হইবে * আর তজ্জন্য উত্ত অব্যাপ্তি হইবে না। দেখ” 


সাধ্য-আত্বত্ব-প্রকারক-্প্রমাবিশেঘ্যতার কালিক-সম্বন্ধে অভাব | 

সাধ্যাতাব-আত্ুত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্যতা ॥ এখন যে সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাতে উক্ত “ধর্থী- 
বচ্ছিন্নত্ব” বিশেষণ দেওয়ায় তাহা, উপরি উক্ত প্রকারে 
হয়-_কালিক। এখন সেই- 

কালিক-সন্বন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ-নজন্য-পদাথ ও মহাকাল । 

তন্নির্ূপিত বৃত্তিতা_জন্য-পরদাথ ও মহাকালে যাহার থাকে, 
তাহাদের বৃত্তিতা | 

উজ্জ বৃত্তিতার অভাব-ন্য-পদার্থ ও মহাকাল-নিরু পিত বৃত্তিত্বা- 
ভাব। ইহ। থাকে আত্বত্বের উপর , কারণ, আত্বত্টী অন. 
পদার্থ ও মহাকালের উপর থাকে না। 











২৩৪ ব্যাণ্ডিশধঞ্চক-রহস্যহ্‌ | 


ওদিকে, এই আত্মত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিক্ষপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়৷ গেল-ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল না । 


অতএব দেখ! গেল, যে সম্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাকে 
কেবল-. 





“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্কাবচ্ছিব-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা- 
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ'ঃ 
ঝলিলে চলিবে না, পরস্ত, তাহাকে-_- . 
“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্্াবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্ঠীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ”* 

বলিতে হইবে, এবং ইহাই সর্ধ্বত্র প্রযুদ্্য হইবে। 

অবশ্য, এই নিবেশটী এতই প্রয়োজনীয় যে, টীকাকার মহাশয় গ্রন্থ- 
মধ্যে ইহা লিপিবদ্ধ না করিলেও কোন কোন পুস্তকে ইহাকে টীকাকার 
মহাশয়ের ভাঘার মধ্যেই প্রবিষ্ট বীপে দেখা যায় | কিন্ত, টীকাকার মহাশয়ই 
যে ইহাঞ্ষে লিপিবদ্ধ করেন নাই, তাহার প্রমাণ, তীহার প্রদত্ত এরই 
সম্বস্ধান্তরগত প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি-মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে । যেছহতু, 
তিনি যখন উক্ত সন্বন্ধান্তর্গত “বৃত্তাস্ত' অংশের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করেন, তখনও 
তিনি উক্ত নিবেশটাকে পরিত্যাগ করিয়াই উক্ত “বৃত্যন্ত অংশের 
পুনরুল্লেখ করিয়াছেন, এবং ইহা সকল পুস্তকেই দেখা যায় । ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠ। 
্ষ্টব্য | ফলতঃ, এই নিবেশটা যে দীকাকার মহাশয়েরও অভিপ্রেত, 
তাহাতে কিন্তুকোন সন্দেহ নাই ; কারণ, গুরুমুখে ইহা এরই বুপেই শিক্ষা 
কর৷ হইয়৷ থাকে | 

যাহা হউক, এত দৃটর আসিয়া, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে 
হইবে, সেই' সন্বদ্ধান্তর্গত 'বৃত্তান্ত' অংশের ব্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত প্রায় যাবতীয় 
জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এক প্রকারে আলোচিত হইল। কিন্তু, তথাপি বিঘয়ান্তর 
গ্রহণের পৃবের্বে আরও একটী বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক | যেহেতু, 


এই বিঘরটা অধ্যাপকসমীপে অনেকেই শিক্ষা করিয়া থাকেন। দেখ, সে 
বিয়া এই *-_ 

উজ, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার মধ্যে বৃত্াত্ত- 
অংশটা না দিল “আত্ুত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতাঁর কাঁলিক-সম্বন্ধে অভাব 
সাধাঃ এবং আতুত্ব হেতু” স্থলে যে অব্যাপ্তি হয় বলা হইয়াছে, সেই 





প্রথম লক্ষণ । ২৬৫ 


অব্যাপ্ডি-দোঘটী এন্বলে হইতে পারে না | কারণ, এই দৃষ্টান্তটাী কেবলানৃক্জি- 
সাধ্যক অনুষিতি-স্ব্ভলর দৃষ্টান্ত । এজন্য, ইহা এই ব্যাপ্তি-গঞচকোক্ত 
পাঁচটা লক্ষণের কোন লক্ষণেরই লক্ষ্য নহে । যেহেতু, মূল-্রশ্ব-চিন্তা" 
মণিকারই, একথা, «“কেবলানুয়িনি অভাবাৎ'' এই বাক দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই 
বলিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং, ঘ্বিজ্ঞাস্য হইন্তত পারে, এম্বলে টীকাকার 
মহাশয় কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-শ্থলের এই দৃষ্টান্তটী গ্রহণ করিলেন 
কেন ? 
যদি বল, ইহা কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্বল হইল কিসে ? 


ইহার উত্তর এই যে “আত্মত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতাঁর কালিক-সন্বন্ধে 
অভাবটা” স্বরূপ-সন্বন্ধে সব্বর্রস্থায়ী একটা পদার্থ । যেহেতু আত্বত্ব-প্রকার ক- 
প্রমাবিশেঘ্যতা, কালিক-সন্বদ্ধে যে কালের উপর থাকে, সেই সকল কালেও, 
অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে অর্ধাৎ আঘ্ব-ভিন্ন-অপর পদার্থাবচ্ছেদে আত্মস্- 
প্রকারক-্প্রমাবিঃশঘ্যতার অভাবটা থাঢকে। সুতরাং আত্বত্ব-প্রকারকশ্প্রমা- 
বিশেঘ্যত্বাভাব ঘেখান্ন খাকে না, এমন স্থানই নাই | যেমন, কপিসংযোগ বে 
বৃক্ষে থাকে, সেই বৃক্ষেই অন্য-দেশাবচ্ছেদে অর্থাৎ মূল-দেশাবচ্ছেম্বধ কপিলং- 
যোগাভাবও থাকে, ইত্যাদি । বিশেষ এই যে, কপিসংযোগাভাব-দৈশিক- 
অব্যাপযবস্তি, আর কালিক-সম্বদ্ধে অভাবটী কালিক-অব্যাপ্যবৃত্তি। অতএব, 
এই' কেবলানুয়ী শ্বলটান্তক এস্বলে গ্রহণ করায় টাকাকার মহাশর কোন 
কিছু জ্ঞাতব্য বিঘনয়র প্রতি মনোযোগ আকধণ করিতেছেন বলিতে হইবে ? 


ইহার উত্তর এই যে, সকল কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থলেই যে 


ব্যাপ্ডি-পঞ্চকোজ্জ লক্ষণ পাঁচটীর অব্য।প্তি থাকিবে, ইহ] গ্রশ্থকারের অভিপ্রেত 
নহে । টীকাকার মহাশয়ও পঞ্চম লক্ষণে “কেবলানৃয়িনি অভাবাৎঃ এই 
বাক্যের ব্যাখ্যাকালে “গ্িতীয়াদি-বক্ষণ-চতুষ্টয়ে তু” ইত্যাদি বাক্যে এই 
কথাই বলিয়াছেন | ইহ], আমর! যথাস্থানে সবিস্তারে আলোচন। করিব। 
ফলত:, এই ভ্বন্যই “আত্বত্ব-প্রকারক-্ঘটিত অনুষিতি-স্থলটা কেবলানৃয়ী 
হইলেও ইহান্টক গ্রহণ করিয়। টীকাকার মহাশয় উক্ত *“বৃত্যস্ত” অংশের 
ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । 

কেহ কেহ কিন্তু, ইহার অন্যরূপেও উত্তর দিয় থাকেন । যেহেতু» 


তীহারা বলেন যে, এই “আতুত-প্রকারক”-্বাটিত অনুমিতি-স্থনটী শ্রকটিট 
উপলক্ষণ মাত্র । 2 














২৬৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহুস্যহ। 


প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে তাহাতে 
পুনরায় আপত্তি ও উত্তর । 
| _ চীকামূলয। 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকব€ প্রতিযোগী অপি অন্যোম্তাভাবাভাবঃ তেন 
'তাদাত্যয-সম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাববৃত্তি- 
সাধীয়-গ্রতিযোগিত্বস্ত ন অপ্রসিদ্ধি; | 


সাধ্যীয়_সাধ্যসামান্টীয় । জী সং। 


বঙ্গানুবাদ 


অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ন্যায় প্রতি" 
'যোগীর স্বর্ূপও হয়। এজন্য, তাদাত্বা-সম্বদ্ধে সাধ্যক-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ গ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যীয়-প্রতিযোগিতা» তাহার 
অপ্রসিদ্ধি হয় না। 


পুর্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা শেব_ 


“ঝগনাভ।বাভাববান্‌ আত্মত্বাৎ”। 


'অঞ্ধাৎ গগনাভাবের যে কালিক-সহ্বন্ধাবচ্ছি ন-প্রতিযোগিতাক অভাব, তাহ? 
স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্য, ও আত্বত্ব হেতু, এইটী এস্বলেই লক্ষ্য। কারণ, 
এ স্থলটাতে উক্ত “বৃত্যন্ত' অংশের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিঘত পার। যায়, 
অথচ এ স্থলটী কেবলানুয়ী হয় না| যদ্দি বল, ইহ। কেবলানৃয়ী কেন 
হয় না? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, গগনাভাবের অনধিকরণ 
দেশ অপ্রসিদ্ধ । যেহেতু, ঘট-পট-মঠ-প্রভৃতি সব্বব্রই গগনাতাব আছে। 
ক্ুতরাং, ইহা] কেবলান্য়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থল হয় না । 

অবশ্য, ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল ফি না, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-দাধ্য।ভাববৃত্তি” এই অংশটুকু পরিত্যাগ করিলে 
কি করিয়। সাধ্যসামাননীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-্সন্বদ্ধবাপে ম্বরপ ও 
কালিক--এই দুইটাকেই প্রাওয়া যায়, এবং এ অংশটুকু দিলে কি করিয়। 
€কবল কালিককেই পাওয়া যাইবে, তাহা “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যত)- 
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'ঘটিত-স্থলের অনুসরণ করিয়। বুঝিয়া লইতে হইবে, ইহার সবিদ্কর আলোচৰ। 
থাহল্য মাত্র । 





ব্যাখ্যা--প্রাচীনযমতে “যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইন্ববঃঃ 
তাহার প্রত্যেক পদের ব্যাবস্তি-উপলক্ষে এপধ্যন্ত এ সম্বদ্ধের উপর নানা 
আপত্তি ও তাহাদের উত্তর প্রদত্ত হইল | এক্ষণে, সেই প্রাচীন- 
ষতানুমোদিত সন্বন্ধের উপরও সমগ্রভাবে একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়া 
তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। 

আপত্তিটী এই যে, যদি «“অন্যোন্যাভীবের অত্যস্তাভাবটী অন্যোন্যা- 
ভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-স্বরাপই হয়, অর্থাৎ ঘটভেদের অত্যস্তা- 
ভাবটা ঘটত্ব-স্বরাপই হয়,” তাহ। হইলে যেখানে তাদাত্্য-সন্বন্ধে সাধ্য করা 
হয়, সে স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ দ্বার অবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি যে 
সাধ্যসামান্ণীয়-প্রতিযোগিতা, তাহার অপ্রসিদ্ধি হয়। সুতরাং, এ প্রতি" 
যোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর, তজ্জন্য সাধ্]াতাবের অধিকরণ 
কোনও সম্বন্ধেই ধরিতে পারা গেন না। ফলে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোঘ ঘাটল | ইহাই হইল আপত্তি। 


এতদৃত্তরে বলা হয় যে, “অন্যোন্যাতাবের অত্যন্তাভাবটী যেমন 





অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-্ধন্ম-স্বরূপ হয়, তদ্রপ, 





এঁ অন্যোন্যাতাবের প্রতিযোগীর শ্বরূপও হয় ॥ যেমন, ঘটান্যোনযাতাবের 


অত্যন্তাভাব ঘাটত্ব-স্বরাপ হয়, তদ্ধপ “ঘট**-ম্বরূপও হয়। আর, তাহার 
ফলে, যেখানে তাদাত্ব্য-সম্বন্ধে সাধ্য কর! হয়, সেখানে সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধ।- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবব্‌ ত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিত। অপ্রসিদ্ধ 
হইবে না; সুতরাং, তাহার অবচ্ছেদক-বূপে স্বরূপ-সন্বন্ধকে পাওয়া যাইব, 
এবং সেই-সম্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত অব্যাপ্তি 
দোঘ আর থাকিবে না। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর। 

এখন একটী দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এই আপত্তি ও তাহার উত্তরটা 


বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক ; ধর! যাউক দৃষ্টাস্তটা__ 
এরর 


“তআয়ং গোমান্ গৌত্বাথ” 
অর্থাৎ “ইহা গো, যেহেতু গোত্ব রহিয়াছে । বল বাছলা, ইহাও 





২৬৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহস্যসব 


সদ্বধেতুক অনুমিতির শ্বল ; যেহেতু, 'গোত্ব' হেতুটী যেখান যেখানে ৪ 
সাধ্য “গো ১-বন্তও তাদান্ব্য-সন্বদ্ধে সেই সেই স্থানে থাকে । 
এখন দেখ, এখানে-_ 
সাধা-গো। ইহা তাদান্থ্য-সন্বদ্ধে সাধ্য । (এই সন্বগ্কে সব, 
নিজ নিভজর উপর থাহক। ) 
সাধ্যাভাব-গোহতদ । এই' সাধ্যাভাবটী সাধ্যের তাগাত্ব্য-সন্বন্ধেই 
ধরিতে হইল ; যেরহতু, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হয় 
“তাদাঘ্ব্য”? এবং এই সম্বন্ধে যে সাধ্যাভাব ধরিৰার কথা, 
তাহা *«সাধ্যাভাব'শ্পদের রহস্াযা-কথন-কালে কথিত 
হইয়াছে। ১০০-১০)১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


সাধ্যাভাবাঁধকরণ-ইহ] এস্বলে অপ্রসিদ্ধ | কারণ, ইহ। সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি্যাগিতাক--সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য- 
সামানটীর-প্রতিযোগিতাবচচ্ছদক-সন্বন্ধে ধরিতে হইবে, এবং 
এই সম্বন্ধ এখানে অপ্রসিদ্ধ । যেহেতু» 


সাধা-গো | ইহ তাদাত্বয-সম্বন্ধে সাধা | 
সাধ্যতাৰচ্ছেদক-সশ্বন্ধ-তাদাত্থ্য | 
সাধ্যতাবচ্ছে দক-সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-তাদাঘ্থয 
সশ্বন্ধাৰচ্ছিনন - প্রতিযোগিতা । ইহা, «গোর 
ভেদ ধরিলে গো-্বস্তর উপর থাকে ॥ 
সাধ্য তাবচ্ছেদক-সশ্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-্প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা - 
»গোভেদ ॥ 


এই সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামান্গীয় - প্রতিযোগিতা 
-্অপ্রসিদ্ধ। কারণ, উক্ত সাধ্যাভাব, গো" 
ভেদের আবার অতাব ধরিলে যদি “গো” 
বস্তুকে পাওয়৷ যাইত, তাহা হইলে এ প্রতি" 
যোগিতা প্রসিদ্ধ হইত । কিন্ত, “অন্যোনযা- 
ভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছে- 
দকধর্ধ-স্ব রূপ” এই নিয়ম-বলে গোভেদের 
অভাব গোত্-ম্বব্প হয়, “গো*নবস্তর ম্বক্ুপ 
হয় না৷ সুতরাং, সাধ্যাভাব গোতেদ-বৃত্তি 
যে প্রতিঘযাগিতা, তাহ। সাধ্যায়-্প্রতিযোগিতা 


প্রথম লক্ষণ । ৬৯ 


হয় না, অর্থাৎ সাধ্াীয় প্রতিযোগিতা অপ্রসিহ্ধ 
হয়। 


এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ - ইহাঁও, 
সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ । 
সুতরাং যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইন্বব, তাহ। 


না পাওয়ার সাধ্যাভাবাধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হইল । 
অতএব-.. 


সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা _ইহাও অপ্রসিদ্ধ । 


উক্ত ৰৃত্তিতার অভাব-ইহাও অপ্রসিদ্ধ । যেহেতু, অপ্রসিচ্ধের 
অতাবও অপ্রসিচ্ধ | 


 স্থতরাং, দেখা গেল, “অনেতগ্তান্যাভাবের অত্যস্তাভাব, যদি কেবলই প্রতি- 
ষোগিতার অবচ্ছেদক স্বক্মপ হয়” বলিয়। স্বীকার করা হয়ঃ তাহা হইলে, 
তাদাত্বা-সন্বদ্ধে সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ব্যাণ্ডি-নক্ষণের অব্যাপ্ত-দোঘ হয়। 


অতএব বলিছুত হইণ্ৰ, প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে 


হইবে, সে সম্বদ্ধটী অন্রান্তর্পে নিদিষ্ট করা হয় নাই। ইহাই হইল উজ্ভ 
আপত্তির তাৎপর্য । 


এক্ষণে, এতদৃত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই আপত্তি 
বশত: প্রাচীন-মনতর কোন দোঘ ঘটে নাই' : অর্থাৎ তাহারা যে সম্বন্ধে সাধ্যা- 


ভাৰাধিকরণ ধরিতে হইৰে বলিয়৷, নিঙ্গেশ করিয়াছেন, তাহ সদোষ নহে । 
যেহেতু, তাহারা বলেন “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব যে কেবল প্রতি- 

















যোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়, তাহা নহে, পরস্ধ, তাহা প্রতিযোগীর 





স্বর্মপও হয়” ; সুতরাং, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা- 
তাববৃত্তি, সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতার অপ্রপিহ্ধি ঘটিবে না, এবং তজ্জন্য 
তাহার অবচ্ছে দক-সম্বদ্ধও অপ্রসিদ্ধ হইবে না, অর্থাৎ পূত্রব্বর না।য় ব্যাপ্ডি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে না। 
দেখ, উপরি উজ অনুমিতি-স্বলে-_ 
সাধ্য-গে! | ইহা তাদাত্থ্য-সন্বদ্ধে সাধা । 
সাধ্যাভাব-গোভেদ । এই সাধ্যাভাবটা সাধ্যের তাঁদাত্ব্য-সন্বদ্ধে- 
ধরিতে হইল । যেহেতু, সাধাতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধ হয় তাদাত্ব্য, 





৭০ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমৃ 


এবং এই সম্বন্ধে যে সাধ্যাতাব ধরিবার কথা তাহা, সাধ্যা- 
তাব-্থদের রহস্যকথন-কালে বল হইয়াছে । ১০০-১০১ 


রা 


সাধ্যাতাবাধিকরণ-গোভিন্ন পদার্থ । যেহেতু, ইহা সাধ্যতাব- 
চ্ছেদক-সশ্বন্ধাবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য - 
সামান্যীয়*প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধে ধরিতে হইবে : 
এবং এই সম্বন্ধটী এখানে “্যরাপ” । কারণ, 
সাধ্য_ব্গো ॥ ইহণ তাদাত্ব্য-সন্বদ্ধে সাধ্য । 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ-তাদাত্য | 
সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি তা -তাদাত্থ্য- 


সহ্দ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা । ইহা “গোর 
ভেদ ধরিলে গো-বস্তর উপর থাকে । 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি -প্রতিযোগিতাক-সাধ্যা” ' 


ভাব_-নগোভেদ । 


এই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামানশীয় - প্রতিযোগিতা- 


এই 


গোতেদবৃত্তি সাধ্যাভাবাভাব-ন্ূপ যে গো, সেই 
“গো'র প্রতিযোগিতা ॥ পৃব্রে এই প্রতি" 
যোগিতা অপ্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে ইহা প্রসিদ্ধ 
হইল | কারণ, “অন্যোন্যাতাবের অত্যন্তা- 
তাব অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বক্ষপও 
হয়” স্বীকার করায় সাধ্যাভাব যে গোস্ভেদ, 
সেই গো-ভেদের আবার যে অত্যন্তাভাব, 
তাহ। পাধ্য গো'র স্বরূপ হইল। 

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক - সন্বন্ব-স্বরূপ ॥ 
কারণ, সাধ্যাতাব যে গোভেদ, তাহার ম্বরূপ- 
সম্বন্ধে অভাব ধরিলেই সাধ্য গোকে পাওয়। 
যায় । পৃব্বে ইহাও অপ্রসিদ্ধ ছিল ; এক্ষণে 
উত্ত নিয়মটা, অর্থাৎ, “অন্যোন্যাভাবের 
অত্যন্তাভাব, প্রতিযোগীর স্বরূপও হয়” স্বীকার 
করায় প্রতিযোগি-স্ব্পপ ধরিয়া ইহা আর 
অপ্রসিদ্ধ হইল না। ন্ুতরাং, এই সম্বন্ধটী 


হইল-_-“ম্বরাপ'ঃ | 


প্রথম লক্ষণ । ২৭ 


সুতরাং, স্বরূপ-সন্বত্ধে সাধ্যাভাব যে গোভেদ, সেই গো-- 
ভেদের অধিকরণ হইল গেভিন্ন পদার্থ । যেহেতু, গোতেদ 
পদাথটী বুপ-সন্বন্ধে গোভিনের উপরই থাকে, 'গো'তে; 
থাকে না। 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্ুপিত বৃত্তিতা-গোভিন্ন - পদার্থ - দিকপিত- 
বৃত্তিতা | ইহা থাকে ঘট-পটাদির ধর্থের উপর | 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব-গোভি ব্ল-পদাথ-নিকূপিত বৃতিত্বাভাব | ইহা 


থাকে গোত্র উপর | ফারণ, গোতব উক্ত গোভিন্র-পদা্থ 
ঘট-পটাদির উপর থাকে না । 


ওদিকে, এই গোত্বই হেতু; সুতরাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত . 
বৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল--লক্ষণ যাইল-_ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ- 


ধঘটিল না । 











সুতরাং, দেখা গেল, «অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী প্রতিযোগীর 
স্বজপও হয়? বলিলে তাদাত্য-সন্বন্ধে সাধ্যক অনুমিতি-স্থলে, প্রাচীনমতে, 
যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধর হয়, সেই সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ বিধায় উপরি উত্ত 
অব্যাপ্তি হয় না। ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর । 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই প্রসঙ্গে টীকাকাঁর মহাশয় আপত্তি" 


কারীর প্রতি ষে উত্তর দিলেন, তাহাতে আঁপত্তিকারীর কথার ভ্রমপ্রদর্শন করা 
হইল না : পরম্ত, নিজ কথার সত্যত। প্রমাণিত করা হইল । অথচ ইছাতে 
কোন সিদ্ধান্ত-হ!নি ঘটবে না। 


তাহার পর দ্বিতীয় কথা এই যে, এস্বলে, অন্যান্য স্বলের ন্যায় চীকাকার 


মহাশয় কোন অনুমিতির স্থল উল্লেখ করিয়৷ নিজ বক্তব্য বলিলেন না। 
ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তাদাত্বয-সপ্বন্ধে সাধ্য করিয়া অনুমিতি-স্থল গঠন করা 
খুব সহজ | যেহেতু, তাঁদাত্তয-সন্বন্ধে সকল জিনিঘই নিজে, নিত্বের উপর 
থাকে ; সুতরাং, সকল জিনিঘকেই' সাধ্য করিয়া, সেই জিনিঘের নিত্যাসহচর 
কোন গুণাদি পদার্থকে হেতু করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে । যেমন. 
ঘট সাধ্য, ঘটীয়-রথ হেতু, ইত্যাদি । আমরা পৃব্বে *অয়ং গোমার্‌, গোত্বাৎ 
এই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়৷ সেই কাধ্যই সিদ্ধ করিয়াছি মাত্র । 


, স্বাহা হউক, প্রাচীনমতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 


২৭২ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যমূ | 


প্রাচীন মতে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে 
তাহাতে পূর্বোক্ত উত্তরের উপর পুনরায় আপত্তি ও উত্তর । 


টিকামূলম্‌ | 


ইত্খং চ অত্যন্তাীভাবন্থ - নিরূপিতত্বেন অপি সাধ্যসামান্তীয় - প্রতি- 
'যোগিতা বিশেষণীয়া । 

অন্তথা “ঘটন্যোম্তাভাববান্‌ ঘটত্বত্বাৎ” ইত্যাদৌ অব্যাপ্ত্যাপতে, 
তাদাত্য-সন্বন্স্ত অপি নিরুক্র-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ- 
কতবাৎ। 


॥ অবচ্ছেদকত্বাৎ _ অবচ্ছেদক সগ্থন্ষত্বাৎ | প্রঃ সং 
ফাপি নিরুক্ত-সাধযাতাৰ অপি সাধ্যাভাব ॥ প্রঃ সং) জীঃ সং, সোঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 
আর এইরূপে অত্যন্তাভাবত্ব-নিকপিতত্ব-ক্ূপ একটা বিশেষণ দ্বারাও 
সাধ্যসামান্ীয়-প্রতিযোগণিতাকে বিশেঘিত করিতে হইবে । 
নচেৎ ““্ঘটান্যোন্যাভাৰবান ধটত্বত্বাৎ”? অর্থাৎ স্বক্সপ সম্বন্ধে “ঘটভেদ 
সাধ্য, ঘটত্বত্ব হেতু'' ইত্যাদি স্বলে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু তাদাত্্য-সন্বন্ধটাও 


পু্বাক্ত “সাধ্যাভাববৃত্তি যে সাধ্যীয়-প্রতিযোগ্িতা» তাহার অবচ্ছেদক হইতে 
পারে। 


পুর্বগ্রীসঙের ব্যাখ্যা] শেষ- 
তাহাতে উ্থাপিত আপত্তি নিরম্ত হইল ; এক্ষণে পরবতি-প্রলঙ্গে পুনরায় এই 
উত্তরের উপর একটি আপত্তি উদ্বাপিত করিয়া তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। 





ব্যাধ্যা--অব্যবহিত-পৃর্রেঃ যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 
তাহাতে একটি আথত্তির যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে সেই উত্তরের উপর 
আবার একটি আপত্তি উতাপিত কারয়৷ তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । 

আপত্তিটি এই যে, পূৰ্র-প্রসঙ্গের তাৎপধ্য অনুসারে যদি “অন্যোন্য।- 


ভাবের অত্যস্তাভাবটি অন্যোন্যাভাবের প্রাতযোণীর স্বরপও হয়” এইরূপ 


প্রথম লক্ষণ | ২৭৩ 


বন্ধ হয়, তাহ৷ হইলে “বটান্যোন্যাভাববান্‌ ঘটত্বত্বাৎ এই স্ধেতুক অনুমিতি- 
স্থলে আবার ব্যাণ্তি-পক্ষণের অব্যান্তি-দোঘ ধটিবে। কারণ, এশ্লে, যে 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ তাদাত্ব্য-সন্বন্ধও হইতে পারিবে 3 
যেহেতু, এই তাদাস্বা-সন্বন্ধটী এস্বলে “'সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতা- 
 বচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছি ন্ল-প্রতিযোগিতাক- সাধ্যাভাঘবৃত্তি - সাধ্যসামান্ণীয় - প্রতি * 
'যোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয়। আর তাহার ফলে সাধ্যাতাবাধিকরণ -ঘাটত্বঃ 
হইবে--এবং এই হাত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতাভাব 
থাকিবে না। আুতরাং ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে। 


ইহার উত্তর এই যে, “যে সম্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে” তাহার 


মধ্যস্থ “সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা”কে “অত্যস্তাভাবত্ব নিরুপিতত্ব* রূপ 
একটী বিশেঘণদ্বারা বিশেঘিত করিতে হইবে । কারণ, তাহা হইলে উঞ্জ 
সাধ্যনামান্ঠীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধরূপে আর তাদাত্ম্য-সন্বন্ধকে পাওয়৷ 
যাইবে না, আর তাহ1র ফলে উক্ত অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে না। 

যাহা হউক, এইবার উপরি উক্ত অনুমিতি-স্থলটাকে অবলম্বন করিয়া 
এই বিঘয়টা বুঝিতে চেষ্ট। করা যাউক | দেখ, স্বলটী হইতেছে-_ 





“ঘটান্টোন্য'ভাববান্‌ ঘটত্বত্বাৎ ।” 


অথাৎ “ইহা ঘটভেদবিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে ঘটত্বত্ব বিদ্যমান* । বলা 
বালা, ইহাও সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলের দৃষ্টান্ত ; কারণ, ঘটত্বত্ব অর্থাৎ ঘটত্বের 
ধর্মী যেখানে যেখানে থাকে, ঘটতেদ সেই সেই স্বানেও থাকে । যেহেতু, 
ঘটভেদ থাকে ঘটভিন্নে । সুতরাং, ঘটভেদটা ঘটত্ব-্াতির উপরও থাকে । 
যেহেতু, ঘটত্বজাতি ও ঘট এক নহে । ওদিকে, সেই ঘটত্বের উপর আবার 
'ঘটত্বত্বও থাকে ; সুতরাং হেতু ঘটত্বত্ব যেখানে থাকে সাধ্য ঘটভেদ সেখানেও 
থাকে । সুতরাং ইহাও যে সদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থলের দৃষ্টান্ত; তাহাতে আর 
সন্দেহ থাকিতেছে না। 


এখন দেখ, “অন্যোন্যাভাবের অত্যস্তাভাবটা অন্যোন্যাভাবের প্রতি" 
যোগীর স্বরাপও হয়* বলিলে “যে স্বন্ধে সাধ্যাত্াবাধিকরণ ধরিতে হইবে*, 
তাহ। কি করিয়া তাদাত্ব্য-সন্বন্ধ হয়, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
'অবাপ্তি-দোঘ হয়। দেখ এখানে-- 


সাধ্য-্ধটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ | ইহা স্বক্পস্সন্বন্ধে সাধ্য, 
১৮ 


২৭৪ ব্যাণ্ডি-পঞ্চকশ্রহস্যম | 


এজন্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হইল “স্বরূপ** এবং সাধ্যতাধচ্ছে. 
দক-ধন্ হইল ধটভেদত্ব । এই ধর্মী ও সহ্বন্ধানুসান্র-_ 


সাধ্যাভাব--ঘটত্ব | কারণ, «“অনন্যোন্যাভাৰের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্য!- 
ভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-ম্বরূপ হয় সব্ৰ্সাধারণ 
নিয়মানুসারে ঘটভেদাত্যন্তাভাবটী বাত্ব-স্বরূপই হয়। অবশ্য, 
পৃৰ্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ““অন্যোন্যাভান্তবর অত্যস্তান্তাবটা 
অন্যোন্যাতাবের প্রতিযোগীর স্বব্ধপও হয়,” কিন্ত, তদ্ধারা উজ 
সাধারণ নিয়যের কোন বাধা উতৎণাদন করা হয় নাই। সুতরাং, 
যিনি এস্বলে অব্যাপ্ডি-প্রদর্শন-মানসে সাধ্যাভাবকে যটত্ব ধরিবেন, 
তাহা্ক বাঁধা দেওয়। যায় না । বস্ত্বত:, অব্যাপ্তি-প্রদর্শ নস্উদ্বদ্দশোই 
এম্বলে সাধ্যাভাব ধর] হইল “ঘটত্ব”” | 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-ঘটত্ব । কারণ, সাধ্যাভাব ঘটত্বের তাদাত্বয-সম্বদ্ধে 
অধিকরণ ঘটত্বই হইবে | এখন দেখ, সাধ্যতাবচ্ছে দক-সহ্বন্ধা- 
বচ্ছি্-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্্নাবচ্ছির-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভীবৰৃত্তি- 
সাধ্যসামান্ীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধটী এস্বলে “তাদান্ব্য* 
হয় কি করিয়। ? দেখ এখানে-_ 
সাধ্য_ঘটভেদ | 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ-স্বরূপ | 
সাধ্াতাবচ্ছে দক-্ধশ্ন_-ঘটট্ভদত্ব | 
সাধ্যতাবচ্ছদক - সম্বন্ধাবচ্ছিল্ন - সাধ্যতাবচ্ছেদকশ্পন্ীবচ্ছি ল-প্রতিযোগি- 
তাক-সাধ্যাভাব_ঘট । কারণ, পর্বপ্রনঙ্গে যে নিয়মটীর 
উল্লেখ কর। হইয়াছে, অর্থাৎ “অন্ন্যান্যাভাবের অত্যন্তা- 
ভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর স্বন্থপও হয়”? ইত্যাদি, 
তদনূলারে এরূপ সাধ্যাভাব যে ষটকতদাত্যন্তাভাব, তাহা) 
ঘট-ন্ববাপও হইতে পারিল । 


উক্ত সাধ্যাতভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্নীয়-প্রতিযোগিতা-ধটবৃত্তি সাধারপ- 
ঘটভেদের প্রতিযোগিত। | কারণ, সাধ্য ধটভেদের 
প্রতিযোগিতা য্টট খশাছে, এবং এ ঘটই সাঁধাভাব 
হইয়াছে । 


উত্ত প্রতিরযাগিতাব্চ্ছদক সহ্বন্ধ--তাদাত্ব্য | কারণ, সাধা ঘট- 


প্রথম লক্ষণ | গৃষ্ে 


তেদের প্রতিযোগিতা ঘটের উপর থাকে, এবং তাহা 
তাদাত্্য-সন্বদ্ধাবচ্ছিরই হয়। যেহেতু, নিয়ম আছে যে, 
“অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিত৷ তাদাত্ব্য-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নই 
হয়।” 


সুতরাং দেখা গেল, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, 
অর্থাৎ সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধঙ্দীবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসাঁমান্টীয়- প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধটী হইল এখানে “তাদাত্ব্য;? | 


তন্নিক্বপ্িত বৃত্তিতা -ধটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতা | ইহ] থাক ঘাটত্বত্বার্দিতে। 

উত্ত বৃত্তিতার অভাব-্ধটত্ব-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহা ঘাটত্ব- 
স্বাদিতচতে থাকে না| ওদিকে, এই ঘটত্বত্ইই হেতু ; সুতরাং, 
হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়! গেল 
না-লক্ষণ যাইল না-ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ধটিল। 


এখন দেখ,'অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীর 


স্বরূপও হয়” বলিলেও যদি সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতান্ক “অত্যস্তাতীবত্ব- 
নিক্পিতত্বঃ ছারা বিশেঘিত করা যায়, তাহা হইলে “যে সম্বন্ধে 
সধ্যাভীবাধিকরণ ধরিতে হইবেঃ, তাহা আর তাদাত্থ্য-সন্বন্ধ হয় না, পরস্ত, 
তাহা “সযবায়+-স্বন্ধ হয়, এবং সেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিলে 
কি করিয়া উক্ত অনুমিতি-স্থলেই ব্যাপ্তি-নলক্ষণের অব্যাপ্তিনদোঘ হয় না ।. 
দেখ এখানে-- 


সাধ্য-ঘট-ভেদ । অবশিষ্ট কথ পৃব্ববৎ। ২৭৪ পৃষ্ঠা । 
সাধ্যাভাব-ঘটত্ব। অবশিষ্ট কথ৷ পৃব্ববৎ | ২৭৪ পৃষ্ঠা। 


সাধ্যাভাবাধিকরণ_ট । ইহ! পুব্বের ন্যায় আর ঘটত্ব হইল না। 
কারণ, এস্বলে সাধ্যাভাব ঘটত্বের সমবায়-সম্বন্ধেই অধিকরণ ধর! 
হইবে । এখন দেখ, এস্বলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
লাধ্যতাবচ্ছেদক -ধর্মাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্য- 
সামান্টীয়-প্রতিঘ্যাগিতাবচ্ছেদক-সন্ধন্ধটা সমবায় কি করিয়া 
হয়? সংক্ষেপে, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এস্বলে 
সাধ্যাভাববৃত্তি " সাধ্যসামান্টীয় » প্রতিযোগিতা অত্যন্তাতাঁবত্ব- 
নিরপিতত্ব-রূপ একটি বিশেঘণ ছার৷ বিশেঘিত কর হইয়াছে । 


২৭৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যম্‌ । 


যাহ। হউক, এখন দেখ এই বিশেষণটী বশত: এই সন্বন্ধটা কেবল 
সমবায় হয় কি করিয়া ? দেখ এখানে,-- 
সাধ্য-্ঘটভেদ । 
 শাধ্যতাবচ্হেদক-সম্বন্ধ স্বরূপ | 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম-ধঘটভেদত্ব । ? 
সাধাতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক * ধর্াবচ্ছিন্ন ” 
প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, তাহা-্ঘটত্ব । ইহা 
পূব্বে ধর! হইয়াছিল ঘট। এখন দেখ, এখানে ঘটকে 
পাওয়া গেল না কেন ? ইহার কারণ, প্রথম, এই 
যে--“অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরাপ হয়” এইরূপ একটি 
যে সাধারণ নিয়ম আছে, তাহ। পব্বপ্রদঙ্গে কথিত 
“অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবগী অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগীর স্বনপও হয়” এই নিয়মবশতঃ বাধিত হয় 
না, এবং, দ্বিতীয় কারণ এই যে-_ 


উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসাম[নটীয়-অত্যস্তাভাবত্ব-নিরূপিত- 
প্রতিযোগিতা -ঘটত্বরূপ সাধ্যাভাববৃত্তি ঘটভেদের 
প্রতিযোগিতা । কারণ, উপরি উক্ত সাধারণ নিয়মঃ 
এবং পৃব্ব-প্রসঙ্গোক্ত নিয়মানুসারে সাধ্য ঘটভেদের 
অত্যন্তাভাব, যথাক্রমে হয় ““ঘটত্ব* এবং “ঘট”? । 
এখন, সাধ্যাভাবরূপ ঘটের অন্যোন্যাভাব ধরিলে সাধ্য- 
ঘটভেদকে পাওয়া যায় বলিয়৷ সাধ্যাতাব-ঘটবৃত্তি- 
প্রতিযোগিতাটা অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরাপিত-সাধ্যসামা- 
ন্যীয়-প্রতিযোগিতা-পদবাচ্য হয়, এবং সাধ্যাভাব 
ঘটত্বের অত্যস্তাভাব ধরিলে সাধ্য ঘটভেদকে পাওয়। 
যায় বলিয়৷ সাধ্যাভাব - ঘটত্ববৃত্তি - প্রতিযোগিতাটী 
অত্যস্তাভাবত্ব -নিরূপিত-সাধাসা মান্যায়- প্রতিযোগিতা" 
পদবাচ্য হয়। ঘটত্বাত্যনস্তাভাব যে ঘটভেদ স্বরূপ হয়, 
একথ ইতিপৃব্র্বে সবিস্তর কথিত হইয়াছে ; ২২৪- 
২২৫ পুষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । তথাপি, সংক্ষেপে, তাহা এই যে-.. 
ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব হয় ঘট 
তেদ-ম্বরূধ £ কারণ, “অত্যত্তাভাবের অত্যন্তা- 


প্রথম লক্ষণ । ২৭৭ 


ভাব হয় প্রতিযোগীর স্বরূপ” একুপ একটী নিয়মই 
আছে । তাহার পর, ঘটভেদের অত্যস্তাভাবটী আবার 
ঘটত্ব-হ্বরূপ হয়। যেহেতু, “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তা- 
তাবটা অন্যোন্যাভাবের প্রতিত্যাগিতাবচ্ছেদক-স্বরথ 
হয়” এরূপও একটী নিয়ম আছে। সুতরাং ঘটত্বের 
অত্যন্তাভাবটা ঘটভেদ-স্বরূপ হয় | অতএব **সাধ্যা- 
ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যায়-অত্যস্তাভাবত্ব- নিক্মপিত-প্রতি- 
যৌগিত।” বলায় ঘটত-বৃত্তি-প্রতিযোগিতাকেই প্রাওয়। 
গেল। 
এই প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সশ্বন্ধ₹সমবায় | কারণ, সাধ্যা- 
ভাব-ঘটত্ব-বৃত্তি যে প্রতিযোগিতা, তাহ সমবায়-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন হয় | যেহেতু, ঘটত্বের, সমবায়-সম্বন্ধে অভাবই 
ঘটভেদ-স্বরূপ হয়। 
সুতরাং সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামানটীয় প্রতিযোগিতাকে “অত্যস্তা- 
ভাবত্ব-নিক্নপিতত্ব” দ্বার বিশেঘিত করায়, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধি- 
করণ ধরিতে হইবে, তাহা হইবে ওখানে “সমবায় এবং সেই 
সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বের অধিকরণ হইল “ঘট”! । 


তনিরাপিত বৃত্তিতা -ঘট-নিরূপিত বৃত্তিতা৷ | ইহা থাকে, ঘটে যাহা থাকে, 
তাহার উপর | ঘটত্ব ঘটে থাকে : সুতরাং ইহ] ঘটত্বেও থাকে | 


উক্ত বৃত্তিত্বাভাব-ধট-নিবপিত বৃত্তিত্বাভাব | ইহা ঘটত্বে থাকে না, কিস্তু, 
ধটত্বতে থাকিতে পারে । 

ওদিকে, এই ঘাটত্বত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ 

নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল-_অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিনদোঘ 


ঘটিল না । 


অতএব দেখ। গেল, পুব্ব-প্রপঙ্গের “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটী 


বিচ অওেদে তেরে 


আ্ন্যান্যাভাবের প্রতিঘযোগীর শ্বরাপও হয়* ইত্যাদি নিয়মানুসারে “ঘ্ঘটা- 
ন্যোন্যাভাববান্‌ ধাত্বাৎ'+স্থলে যে অব্যাপ্তিএদোঘ দেখান হইয়াছিল, তাহা) 
নিবারণ করিতে হইলে, যে সম্বন্ধে সাঁধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
সেই সন্বদ্ধ-মধ্যে “লাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে* “অত্যন্তাভাবত্ব-নিকূপি- 


তত্ব* ছ্ার। বিশেঘিত করিলে আর ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয় না । 


॥ 
রি 














২৭৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসামু । 


এইবার আমরা একটা বিশেঘ প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিব । 





কথাটী এই যে, বর্তযান প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয়ের কথা এই 


স্বপ্বই শেঘ হইল, তাহার ভাঘ! দেখিতল এই রুপই মনে হয়। 
কিন্ত, বাস্তবিক পক্ষে তাহ। নহে । কারণ, উক্ত ব্যবস্থাদি সথেও এমন 
স্থল আবিফার করিতে পার৷ যায়, যেখানে পুনরায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোষ ঘটে। ইহার কারণ, অব্যবহিত-পব্ব-প্রসঙ্গে “অন্যোন্যাভাবের 
'অত্ান্তাভাবটা প্রতিত্যাগীর স্বরূপও হয়” বলায় অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক- 
অনুমিতি-স্বলে সাধ্যাভাব দুইটী পাওয়া যায় । একটী, সাধ্যের প্রতিযোগী, 
অপরটি, সাধ্যর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম । এখন, ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অন্তর্গত সাধ্যাভাব ধরিবার সময় যদি উহাদের মধ্যে একটিকে ধরা যায়, 
এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিবার কালে»_যে সম্বন্ধে অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
সেই সম্বদ্ধের অন্তর্গত যে সাধ্যাভাব আছে, সেই সাধ্যাভাব ধরিবার সময়-_-যদি 
অপরটাকে ধরা যায়, তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ ঘটিবে । 
অথচ, যদি উত্ত দৃইটী সাধ্যাভাব এক হয়, তাহ হইলে আর অব্যাপ্তি হয় না। 


কিন্ত, এই দুইটী সাধ্যাভাব যে এক হইবে, তাহা কোথাও বল! হয় নাই । 
এজন্য, এস্বছল সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাকে “অত্যস্তাভাব্ 
নিক্সপ্িতত্ব*ঃ দ্বারা বিশেঘিত করিতে হইবে, বলাতেও অব্যাপ্তির হাভ হইতে 
নিফৃতি-লাভ করিতে পার যায় না। ফলতঃ এজন) বত্তমান-প্রসল্গের 
আবার অর্থাম্তর-নির্েশ করা আবশ্যক হয়, এবং অধ্যাপক সমীপে ইহ। 
শিক্ষা করিত হইবে--ইহাই চীকাকার মহাশয়ের অতিপ্রায় | 


এখন তাহা হইলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে--. 
১। ষে স্বলটাতে এ্ররূন্ূুপ অব্যাপ্তি হয় সে স্থলটী কি? 
২। কি করিয়া সেই স্থলটীতে অব্যাপ্তি হয় ? 
৩। সে অর্থ-নিচ্দদেশটী কিরূপ ? 
8 1 সেই অর্থ-সাহায্যে কি করিয়া উক্ত অব্যাপ্তি-নিবারিত হয় ? 


১। প্রথম দেখ, সে শ্বলটা হইতেছে-- 








“ঘটতিক্সম্‌ কপালত্বাৎ ।” 


অর্থাৎ, ইহা ঘট নগ্কহ, যেহেতু, ইহাতে কপালের ধরব বিগ্যমান। 
আর, ইহা সচ্ধেতুক অনুমিতির শ্বলও বটে। কারণ, কপানত্ব, যেখানে 


প্রথম লক্ষণ । ২৯ 


যেখানে থাকে, ধটভেদ সেই সকল স্বানেও থান্তক | যেহেতু কপালত্ব 
কপালে থাকে, ধটভেদ ঘটভিন্নে অর্থাৎ কপালাদিতে থান্তক। 
২। এখন দেখ, এখান্ন “অত্যন্তাভাবত্ব-নিরাপিতত্ব” বিশেষ 
দিলেও কি করিয়! অব্যা হয় ৭ দেখ এখানে-. ১১৯ 
সাধ্য-্ধটভেদ । 
সাধ্যাতাব-্ঘট | ইহা, “'অন্তন্যান্যাভাৰের অজ্যন্তাভাবটী অন্যোন্যা- 
ভাবের প্রতিযোগীর স্বরপও হয়”*_-এই নিয়মানুসারে লব্ধ । 
অবশ্য, “অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাৰটী অস্তন্যান্যাভাবের প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক-স্বরুূপ হয়”-__এই সাধারণ নিয়মান্সারে ইহা। 
ঘটত্বও হইতে পারিত, কিন্তু, ৰিকল্প-বিধান থাকায় আধ্রত্তিকারা' 
ইহাকে “ঘট! ধরিলে আপত্তি করা চলে না| এজন্য, এম্বংল 
সাধ্যাভাব “ঘট*ই' ধরা যাউক | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-কপাল । কারণ, সমবায়-সন্বন্ধে ঘটের অধিকরণ হয় 
“কপাল” ॥ এখন দেখ, “সাধ্যতাৰচ্চ্ছদক-সহ্বন্ধাবচ্ছি ন-সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছি ব্ল-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবব্ত্তি-সাধ্যসামানটীয়- 
অত্যন্তভাবত্ব-নি্রপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ''টী কি করিয়া 
“সমবায়” হয় । দেখ এখানে-_ 


সাধ্য -ঘটভেদ । 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-্সহ্বন্ধ-শ্বরূপ | 

সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-ধন্ম -্ঘটভেদত্ব । 

সাধ্যতাবচ্ছেদক - সন্বস্ধাধচ্ছিন্ন-সাধ্য তাবচ্ছে দক-ধর্মাবচ্ছিন্ন" 
প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাবস্থ্ষটত্ব । ইহা পর্্ব- 
প্রসঙ্গোজ্ঞ “অন্যোন্যাভাঙবর অত্যান্তাভাৰটা অন্যোনা- 
ভাবের প্রতিযোগীর স্বক্মপও হয়” এই নিয়মানুসারে 
আর “ঘট” ধরা যায় না| যেব্রহতু তথ্ব,ততি প্রতি- 
যোগিতাতে *অত্যন্তাভাবত্ব-লিরপিতত্ব*ঃ বিশেষণটী 
আছে। | 

উক্ত সাধ্যাভাববৃক্তি-সাধ্যসামান্টীর়-প্রতিঘোগিত। ্ঘটত্ববত্তি 
সাধ্যক্পপ ঘটভেদের প্রতিন্তযাগিতা | কারণ, সাধা 
ঘটগ্ৃতদের প্রতিযোগিতা, যেমন ঘটে আঙ্ছ, তন্রপ 
ধটনত্বও থাকে ; ২০৯-২ ১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। 


২৮০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসায় । 


উক্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সন্বন্ধ-মবায় । কারণ, ঘটত্ের: 
সমবায়স্সম্বন্ধে অভাবই হয় সাধ্যম্বরপ, এবং এই 
ঘটত্বই সাধ্যাভাব। অুতরাং, এই ধটত্ব-বৃত্তি প্রতি- 
যোগিতাটী সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছি ই হয় । 
তন্লিক্মপিত বৃত্তিতা-কপাল-নিরূপিত বৃত্তিতা। কারণ, সাধ্যাভাবাধি-- 
করণ হয় কপাল । ইহা থাকে কপালত্বে। কারণ, কপালত্ব 
কপালে থাকে । 
উক্ত বৃত্তিত্বাভাব-কপাল-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব ॥। ইহ] কপালত্বে থাকে 
না। 
ওদিকে, এই কপালত্বই হেতু; অজুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ - 
নিরূপিত বৃত্তিতাভাব পাওয়া! গেল না ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ ঘটিল। 


সুতরাং, দেখা গেল, উক্ত অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব প্রভৃতি বিশেষণ 
দিলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দোঘ হয় নাই । 

এখন, তাহ হইলে দেখিতে হইবে, উক্ত অর্থান্তরটা কিরূপ, এবং তাহার 
ছারা কি করিয়৷ এই দোঘ নিবারিত হয় । 

৩। দেখ সেই অর্থান্তরটী এই ১-- 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সশ্বন্ধাবচ্ছিন্ন " সাধ্যতাবচ্ছেদক - ধর্্াবচ্ছিন্ন - প্রতি- 
বোগিতাক-সাধ্যাভাববিশিষ্ট যে অধিকরণ, তন্লিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি |” 
অবশ্য, এই বৈশিষ্ট্যটী যে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাহ। -স্ববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়* 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্ত্ব-স্যনিরপিতত্ব--এতদু'ভয় সম্বন্ধ | 

ইহার তাৎপর্য হইবে-_যেই সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক যেই সন্বন্ধ, সেই সম্বন্ধে সেই সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ, তন্লি- 
ক্রপিত বৃত্তিত্বাভাবই উজ “অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্ব”-রূপ বিশেষণের অর্থ । 

৪। এখন দেখ এই অর্থীস্তর সাহায্যে কি করিয়া উত্ত অব্যাপ্তি-দোষ 


নিবারিত হয় । 


দেখ, এতদনুসারে লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব এবং সন্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাব 
আর পৃথক হইল না ? ম্ুতরাং উক্ত “ঘটতিন্লং কণপালত্বাৎ? দৃষ্টান্তে লক্ষণ- 
ঘটক সাধ্যাভাব বলিতে “ঘট”! ধরিয়। সন্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাব বলিতে আর 
£ঘটত্ব”্ক ধরিতে পার যাইবে নাঃ পরস্ত, তখন. সম্বন্ধ-ঘটক “সাধ্যাভাব'” 
€“ট"কেই ধরিতে হইবে | আর তাহার ফলে, যে সম্বম্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ 








প্রথম লক্ষণ । ২৮৯ 


ধবিতে হইবে, তাহ তখন ণ্তাঁদাত্ব্যঠই হইবে । এখন এই তারদাত্বা- 
সন্বন্ধে”- 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-নঘট । 

তনিকপিত বৃত্তিত৷ _ ধট-নিরূপিত বৃত্তিতা | ইহা থাকে 
ঘটত্বাদিতে । 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ষট-নিক্মপিত বৃত্তিত্বাভাব | ইহা! থাকে 
কপালত্বের উপর । 


ওদিকে, এই কপালত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরুূপিত বত্তিত্বাতাব পাওয়৷ গেল-_ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল ন।॥ 


আর যদি, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাতাব “ঘটত্ব* ধর যায়, তাহা হইলে এ 
অর্থাম্তর বলে সম্বন্ধ-ঘটক সাধ্যাভাবও “ণঘটত্ব*ই ধরিতে হইবে, আর তাহ! 
হইলে, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ হইবে «“সমবায়”” 
এবং তাহার ফলে সমবায়-সন্বদ্ধে-_- 

সাধ্যাভীবাধিকরণ-ন্ঘট | 

তন্নিক্মপিত বৃত্তিতা ধট-নিরূপিত বৃত্তিতা । 

উক্ত বৃত্তিত্বাভাব-ঘট-নিরূপিত বৃতিত্বাভাব। ইহা থাকিবে 
কপালত্বের উপর | 

ওদিকে, এই কপালত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিকূপিত -ততিত্বাভাব পাওয়া গ্লে-ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না 1 





জুতরাত দেখা গেল-উক্ত অর্থাশুরের ফলে লক্ষণ-ধটক ও সম্বন্ব-ঘটক 








সাধ্যাভাবটা এক হওয়া চাই এবং ইহাই অত্যন্তাভাবত্ব-নিরবূপিতত্বের অর্থ, 
এবং ইহাই গ্রন্বকারেরও অভিপ্রেত। 








এখন -এই প্রসঙ্গে আরও একটী জ্ঞাতব্য আছে ৃ 


বিষয়টি এই যে, উপরি উক্ত “ণ্ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ ঘটত্বত্বাৎ”-স্থলে যে 
অব্যাপ্তি দেখাইয়৷ “সাধ্যাভাববৃ।ত্-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা'কে অত্যস্ত- 
তাবত্ব-নিরাপিতত্ব ছারা বিশেঘিত করিবার প্রয়োজনীয়ত। প্রদর্শন কর! 
হইয়াছে, তাহ। “ত' সঙ্গত হইতে পারে ন। | কারণ, পূর্বে দেখা গিয়াছে, 
লক্ষণ-ধটক সাধ্যাভাব ঘটত্বের তাদাত্বা-সন্বদ্ধে অধিকরণ ঘটত্বকে ধরায় উজ্ভ 
অব্যাপ্তি ধটে, নচেৎ নহে । ২৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । কিন্ত, এস্বলে তাদাত্ব্য- 
সম্থদ্ধে অধিকরণ ধরিয়া অব্যাণ্ডি-প্রদর্শন অসঙ্গত ॥ যেহেতু, তাদাত্ব্য-সন্বন্ধটী) 








৮২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয় | 


*বৃত্ত্যনিয়ামক" সম্বন্ধ, সে সম্বন্ধে অধিকরণতা অস্বীকার্য; | সুতরাং, উক্ত 

'অব্যাপ্তি হয় না, এবং তজ্জন্য সাধ্যাভাববৃত্তি-াধ্যসামান্টীক়-প্রতিন্যাগিতাকে 

অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূধিতত্ব ছারা বিশেঘিত করিবার আবশ্যকত। নাই । 
এতদৃত্তরে বল হয় যে, লক্ষণ-মধ্যে যে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিবার কথ। 





আছে, ঠিক তাহা অধিকরণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই । তাহাতে 








“সন্বদ্ধিতান্তক” ধরিবার কথাই বল৷ হইয়াছে ; যেহেতু, সকল সম্বন্ধেই ইহ 
নর 
সম্ভব | সুতরাং, তাদাত্ব্য-সম্বদ্ধে সাধ্যাভাব-ঘটত্বের “*সম্বস্ধী”” হইবে ““ঘটত্ম””, 
এবং তন্লিরাপিত বন্তিত। থাকিবে হেতু-টত্বত্বে ; সুতরাং, হেতুতে উজ 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়৷ যাইবে না, আর তাহার ফন্তুল পৃৰ্ষবৎ অব্যাপ্ডি দোঘই 
ঘটিবে। যেনুহতু, বৃত্তানিয়ামক তাদাত্মা-সন্বন্ধে অধিকরণতা অস্বীকাধ্য 
হইলেও সম্বদ্ধিত৷ অবলম্বন লক্ষণ গঠিত হওয়ায় অব্যাপ্তি হইল | 

যদি বল৷ হয়, এ লক্ষণে “অধিকরণ"* পদ যে “*সন্বস্ধীক" বুঝাইতেচছ, 
তাহাতে প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, অধিকারিত্ব অর্থে “ম্বামিত্” নামে 
'যে একটী সম্বন্ধ আছে, তাহা বত্তযনিয়ামক সম্বন্ধ । এখন, এই “শ্বামিত্ব”- 
সম্বন্ধে ধনর অতাবকে যদি স্বপ-সন্বন্ধে সাধ্য করিয়া একটী সন্ধেতুক- 
'অনুমিতি-স্থল গ্রহণ কর যায়, যথা," 


“অয়ং নির্ধনী মুনিত্বাৎ” 


অর্থাৎ ফোন একজন নিধনী, যেহেতু তিনি মুনি, এইব্সুপ অনুমান করিতে 
হায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণেরই উক্ত প্রকার অধিকরণ-ধটিত অব্যাপ্তি- 
'দোঘ হইবে | 

কারণ, এখানে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিত্যাগিতাবন্ধ চ্ছদক- 
সম্বন্ধই হয় “স্বামিত্ব', সেই স্বামিত্ব-সম্বদ্ধে সাধ্যাভামবর অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ 
হইবে ; যেহেতু, স্বামিত্ব-সন্বন্ধটা বৃত্তনিয়ামক সম্বন্ধ | সেই সন্বদ্ধে অধিকরণ 
অপ্রপিদ্ধ । কিন্ত, যদি এন্বলে “*অধিকরণ” পদে “সন্বন্ধী” ধরা হয়, তাহ) 
হইলে আর এস্বলে অব্যাপ্তি হইবে না ; কারণ, স্বামিত্ব-সম্বদ্ধে অবিকরণত। 
না থাঁকিলেও ““সম্বন্থিতাঃ যে আছে, ইহ! সকলেরই স্বীকাধ্য | 


স্থতরাঁং, প্রস্তাবিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অধিকরণ-এদে “সহবস্ধী' বুঝিতে 


হইবে । আর তাহার ফন্তল, উত্ত ““্যটান্যোন্যাতাবধার ঘটস্বস্বাং”ম্থন্ভল যে 
প্রকারে অব্যান্তি-প্রদর্শন করিয়। সাধ্যাভাববত্তি-সাধ্যসামানশীয়-প্রতিবযাগিতাকে 


প্রথম লক্ষণ । ২৮৩) 


প্রাচীনমতে যে সন্ধন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তগ্মধ্যস্থ 
“সাধ্টীয়-প্রতিযোগিভার অপ্রসিদ্ধি”_সংক্রান্ত পুর্ব্ব 
আপত্তির অন্য প্রকারে উত্তর । 
টীকামূলয্‌ । 

যদ্‌ বা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাঁধ্যাভাববৃত্তি * সাধ্যসামান্তীয় - 
নিরুক্ত - প্রতিযোগিত্ব - তদবচ্ছেদকত্বান্যতরাবচ্ছেদক-সন্বন্ধেন এব সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণত্বং বিবক্ষণায়ম্‌। 

বৃ্তন্তম্‌ অন্যতর-বিশেষণম্‌। 

এবং চ “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ” ইত্যাদৌ, সাধ্যাভাবস্থয 
ঘটত্বাদেঃ সাধ্যায়-প্রতিযোগিত্ব-বিরহে অপি ন ক্ষতি:, তাৃশান্যতরস্য 
সাধীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বস্ত এব তত্র সত্বাগু। 





সাধ্যসামান্টীয়-নিরুক্ত _ সাধ্যসামান্টীয় । সোঃসং। 
সাধটীয়_সাধ্য ।॥ সোঃ সং প্রঃ সং । চৌঃ সং। 
অন্যতরস্য সাধ্বীয়অন্যতরস্য । সোঃ সং। প্রঃ সং। চোঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 


অথব!, সাধ্যতার অবচ্ছেদক-সন্বন্ধ ছার৷ জবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিত।১ সেই 
প্রতিযোগিতা-নিক্ুপক যে সাধ্যাতাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি-অত্যন্তাভাবত্ব- 
নিক্মপিত-সাধ্যসামান্টীয় যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা ; কিংবা সেই 
প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেঙ্বকত৷ ও উত্ত প্রতিবোগিতা-- 
এই দুয়ের মধ্যে যে অন্যতর, সেই অন্যতরের অবচ্ছেদক যে সন্বন্ধ, সেই 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইব, ইহাই অভিপ্রেত। 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্য।ভাববৃত্তি”” পর্যন্ত অংশটী অন্যতরের 
বিশেষণ । 

আর এইন্সধে “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ পটত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাব 
যে ধাটত্বাদি, তাহানত সাধ্টীয়-প্রতিভ্যাগিত। না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই । 
কারণ, উক্ত প্রকার অন্যতর-পদবাচ্য যে সাধ্টীর-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কত্ব, 
তাহ সেম্বলে বর্তমান । 


২৮৪ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহসাম | 


পুর্ববপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা শেষ ৪ 


“অত্যন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বঠ দ্বারা বিশেঘিত করিবার প্রয়োজনীয়তা-্প্রদর্শন 
কর! হইয়াছে, তাহাও তাহ হইলে অসঙ্গত হইতে পারে না | 

সুতরাং, ব্যাণ্ডি-লক্ষণের “সাধ্যাভাববৎ”স্পদে সাধ্যাভাবের “অধি- 
করণকে* লক্ষা কর হয় নাই, পরস্ত, সাধ্যাভাবের ““সন্বদ্ধীতকই” লক্ষ কর! 
হইয়াছে । এবং এই প্রসঙ্গে যেখানে অধিকরণ-পদটা ব্যবহৃত হইতেছে, 
সেখানে সেই অধিকরণের অর্থ “সন্বস্ধী”? বুঝিতে হইবে । 

যাহা হউক, এক্ষণে দেখা গেল, যে সন্ধন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে 
হইবে, তাহার মধাস্ব সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতাকে *অত্যন্তাভাবত্ব - 
নিরুপিতত্ব* ছারা বিশেঘিত করিলে অব্যবহিত-পৃর্ব-প্রপঙ্গে যে সব কথা 
বলা হইয়াছে, তদনুসারে “ঘটান্যোন্যাভাববান্‌ খাটত্বত্বাৎ স্থলে উাপিত 
আপত্তিটী বিদরিত করিতে পার! যায়। 


এক্ষণে, পরবন্তি-প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয়, উক্ত প্রাচীনমতে “যে সম্বন্ধে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে? তাহার মধাস্থ «“সাধীয়-প্রতিযোগিত। 
সাধ্যাভাববন্তি হয় না” এই কথ অবলম্বন করিয়৷ “ণঘটান্যে।ন্যাভাববান্‌ 
পটত্বাৎ ইত্যাদি অন্যোনাভাব-সাধাক-অনুমিতি-স্বলে পৃব্বে যে আপত্তি 
উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার অন্য প্রকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন । 


(জিন (চসিকের) 


ব্যাখ্যা--এইবার, টীকাকার মহাশয়, বহপৃব্বে উত্থাপিত একটী আপত্তির 
অন্যরাপ একটা উত্তর প্রদান করিতেছেন, অর্থাৎ ইতিপৃব্রে, প্রাচীনমতে 
“যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে” বল হইয়াছে, তন্মধাস্থ 
«সাধ য়-প্রতিযোগিতা” পদার্কে অবলম্বন করিয়া ““ঘটান্যোন্যাভীববান্‌ 
পটত্বাৎঃ, ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব-সাধ্যক-অনমিতিস্বল-সংক্রান্ত যে আপত্তি 
উত্থাপিত কর! হইয়াছিল, তাহার অন্যপ্রকারে একটী উত্তর প্রদান কর! 
হইতেছে । 

কিন্ত, এখন এই উত্তরটা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে পৃব্রের আপত্তি ও 
উত্তরটি একবার স্মরণ করিতে হইবে, নচেৎ, উপস্থিত উত্তরটী ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারা যাইবে না। 


প্বর্বের আপত্তি ছিল এই যে, যদি “সাধাতাবচ্ছেদক"সন্বদ্ধীবচ্ছিন্ন- 


প্রথম লক্ষণ। ৮৫ 


প্রতিযোগিতাক যে নাধ্যাতাব, সেই সাধ্যাতাববৃত্তি-সাধ্যসামানটীয়-প্রতি 
যোগিতাবচ্ছেদক-সদ্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হয়, তাহ? হইলে যেখানে 
ঘটতেদটা স্বরুপ-সন্বন্ধে সাধ্য, সেখানে সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্টীয়-প্রতিযোগিতা 
পাওয়৷। যায় না। কারণ, এস্বলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রাতি- 
যোগিতাক-সাধ্যাভাব হয়--ঘটত্ব যেহেতু, “অন্যোন্যাতাবের অত্যন্তাভাবটী 
অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়” এইরূপ একটা 
নিয়ম আছে । এখন দেখ, এই সাধ্যাভাবরূপ ঘটত্বে সাধীয়-প্রতিযোগিতা 
থাকে না। কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্বঃ তাঁহার অত্যন্তাভাব ধরিলে 
ঘটত্বের উপর যে প্রতিযোগিতাকে পাওয়া যায়, তাহা সাধ্য-ঘটভেদের 
অর্থাৎ সাধ্যের প্রতিযোগিতা হয় না । যেহেতু, সাধ্য-্ঘটতেদের প্রতি- 
যোগিতা৷ থাকে ঘটে, এবং ঘটত্বাস্তযতাবের প্রতিযোগিতা থাকে ঘটত্বে। 
ঘটত্ব ও ঘট, কিছু এক পদাথ নহে । এখন, সাধ্যাতাবের উপর সাধ্টীয়- 
প্রতিযোগিতাকে ন৷ পাওয়ায়, তাহার অবচ্ছেদক-সন্বন্ধও পাওয়া গেল না, 
সুতরাং, কোন সন্বন্ধেই সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে পার গেল না, আর 
তাহার ফলে ব্যাণ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ যাটল। ইহাই ছিল পূর্বের 
আপত্তি । ১৯৯ পৃষ্ঠ 


তাহার পর, এই আপত্তির উপর সেখানে যে উত্তরটী দেওয়া 
হইয়াছিল, তাহাও এইবার স্মরণ করা যাউক | 











সে উত্তরটা ছিল এই যে, সাধ্য-ধটভেদের অত্যন্তাভাব ঘটত্ব-স্বরূপ 
হইলেও তাহার উপর সাধীয়-প্রতিযোগিতা৷ থাকিতে কোন বাধা নাই । 
কারণ, এই সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহ। যে ঘটভেদাত্যন্ত।ভাব-স্বরাপ, তাহাতে 
ত কোন সন্দেহ নাই ঃ আর সেই ঘটভেদাত্যন্তাভাবের আবার যে অত্যস্তা- 
ভাব, তাহাঁও যে ঘটভেদ-স্বরূপ, তাহাও ইতিপূর্বে কথিত হইয়াছে। 
যেহেতু, “অত্যন্তাতাবের অত্যস্তাভাবটা প্রতিযোগীর স্বরূপ” ইহাও সব্ববাদি- 
সিদ্ধাস্ত কথা । সুতরাং সাধ্যাতভাব ঘটত্বের উপর যে সাধ্য-ঘটভেদের 
প্রতিযোগিত। থাকিবে, তাহাতে কোন বাধা ঘটিতে পারে না। এখন, 
এস্বলে, সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যপামান্টীয়-প্রতিযোগিতা লাভ করিতে পারায়, 
তাহার অবচ্ছেদক সমবায়-সন্বন্ধকেও পাওয়া গেল, পৃবেরের ন্যায় এই 
সম্বন্ধ আর অধপ্রসিদ্ধ হইল না । আর এই সম্বন্ধ এখানে “নমবায়” হওয়ায় 
সেই লমবায়-নন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ হইল “ঘট” ॥। এই সাধ্যাতাবাধি- 


২৮৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যযু | 


করণ ঘট-নিক্বপিত বৃত্তিতা থাকিল ঘটত্বাদিতে, এবং বৃত্তিতার অভাব 
থাকিল পটত্বাদিতে, ওদিকে এ পটত্বই হেতু । সুতরাং, হেতুতে সাধ্যা- 
তাবাধিকরণ-নিরাপ্রিত বৃত্তিত্বাভাব লাভ করিতে পারায় ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটল না। ইহাই হইয়াছিল সেম্লে উক্ত আপত্তির উত্তর । 
১৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 

এখন এই পূর্বোক্ত উত্তছরর পরিবর্তে বলা হইতেছে যে, যে লহ্বস্ধে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ] যদি ““সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্কাব চ্ছল্ন- 
প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববৃত্তি যে অত্যস্তাভাবত্ব-নিরু পিত- 
সাধ্যসামানীয়-প্রতিযোগিতা, সেই 'প্রতিযোগিত।” অথব। সেই প্রতিযোগিতার 
ষে অবচ্ছেদকতা সেই “অবচ্ছেদকত।', এই দূইয়ের মধ্যে যে অন্যতর, 
সেই অন্যতরের অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ এই প্রতিযোগিতা ও 
অবচ্ছেদকতার মধ্যে যে-কোন-একটীর অবচ্ছেদক যে সন্বন্ধ,* সেই সম্বন্ধ হয়, 


তাহা হইলে উত্ত-- 


“ঘটাষ্চযোন্তাভীববান্‌ পটত্বাৎ” 


এই স্থলে উক্ত সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিত। না৷ পাওয়া 
ষাইলেও কোন ক্ষতি হইছত পারে না । 


কারণ, সাধ্যাভাব যে ঘটত্ব, তাহাতে উক্ত “সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা 
না থাকিলেও উক্ত সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতার “অবচচ্ছদকত।” এবং 
“সাধ্যসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা”-এই দুইটির মধ্যে যে অন্যতর সেই 
“অন্যতর” এখানে আছে । কারণ, এই অন্যতর এখানে ““সাধ্যসাযানটীয় 
প্রতিযোগিতাবচ্ছে দকতা+* অথব। ““সাধ্যসামানটীয়-প্রতিযোগিতা'! । ইহাদের 
মধ্যে সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত।” সাধ্যাভাব ঘটত্বের উপর 
আছে ॥ যেব্তহতু উক্ত ঘটভেদ-সাধ্য-্থলে “সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা£ 
ঘটের উপর থাক, এবং এ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদ'ক হয় গ্বটত্বত ; 
অুতরাত “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতী” থাকে ঘটত্বের উপর । আর, এখন 
তাহা হইলে, উক্ত প্রকার সাধ্যাভাববৃত্তি যে অন্যতর সেই অন্যতরের 
অবচ্ছেদক ““সহ্বন্ধ'' হইবে এস্বলে “সমবায়” ॥ কারণ, ঘটত্ব-জাতিটাই 
এস্থলে প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীতূত ধর্ম হইতেছে ; ওদিকে এই «“সমবায়”- 
সম্বন্ধটাই এস্বলে অতিপ্রেত। ইহা৷ ইতিপৃেরে “তু সমবায়াদিরেব” ইত্যাদি 


প্রথম লক্ষণ । ২৮ 


বাক অতি স্পষ্ট ভাবেই কথিত হইয়াছে । ১৪৪ পৃষ্ঠা | যাহা হউক, 
ইহাই হইল এন্বলে প্রকারান্তনর উত্তর । 


এখন দেখ, এতদনুসারে যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণটাকে প্রয়োগ করা যায়, 





তাহা হইলে, এই সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিলে সেই অধিকরণ 
হয়--গ্ঘট” | তন্লিরূপিত বৃত্তিতা থাকে ঘটত্বে, এবং বৃত্তিত্বাভাব থাকে 
াত্ব-তিন্নে অর্থাৎ পটত্বাদিতে । এদিকে, এই “পটত্ব”ই হেতু; সুতরাং, 
হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-- 
ব্যাপ্তি-লক্ষণণর অব্যাপ্ডি দোঘ ঘটিল না। ইত্যাদি । 





এখন এস্বলে একটী কথা জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, পৃব্রের উত্তরে' 


( অর্থাৎ সাধ্যাতাব-ঘটত্বেও সাধ্য-ঘটভেদের প্রতিযোগিতা থাকে এই উত্তরে )' 
এমন কি ত্রটিস্থিল যে, এখানে টীকাকার মহাশয় অপর কতিপয় প্রসঙ্গের 
পর পুনরায় পৃৰে্রোক্ত প্রসন্তঙ্গর অবতারণ। করিয়া এই' উত্তরটা প্রদান করিতে 
প্রবৃত্ত হই্লন ? 

ইহার উত্তর এই যে “্বটান্যোন্যাভাববান পীটত্বাৎ” স্থলে সাধ্যাভাব 


“ষটত্ব'” হওয়ায় তাহাতে সাধ্য ঘটভেম্দদর যে প্রতিযোগিতা আছে, একথ। 
মন না বুঝিলেও যেন বাধ্য হইয়৷ পৃবের্বে স্বীকার করিতে হইয়াছিল।, 
এজন্য, ইহাতে ব্যজি-বিশেঘের অরুচি জন্মিতে পারে। এবং যাহারা, 
একথ। স্বীকার করিতে অনিচ্ছক, তীহার৷ ইহার বিরুদ্ধে যেঃ দুই এক 
কথ বলিতে থারেন ন।, তাহা নহে । যেহেতু প্রতিবাদী এ ক্ষেত্রে ববিতে 
পারেন যে, একই অভাবের প্রতিযোগিত। এবং প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা। 
কখনও এক ধদাঘথর উপর থাকে না। এখন যদি, ঘটভেদাতাবাভাবটা 
ধটভেদ-ম্বরূপ হয়, তবে ঘটভেদাতাবব্ধপ ধটত্বে ধটভেদের প্রতিযোগিতাটী 
যেমন থাকিল, তন্জপ ঘটভেদের প্রতিতোগিতাবচ্ছেদকতাও থাকিল। কিন্ত 
ইহা অননুভূত। অতএব, ঘটতেদাভাবাভাবটা ঘটভেদ-স্বরণ--একথ। 
অধঙ্গত 1 টীকাঁকার মহাশয় প্রতিবাদীর এ জাতীয় আপত্তি অনুমান করিয়াই 
কতিপয় প্রসঙ্গানম্তর পুনরায় এই চরম উত্তরটা প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 
অবশ), এই উত্তরে পৃত্ব্বান্ত সম্বন্ধট, যে আকারে পরিবত্তিত কর! হইয়াছে, 


তাহা সব্র্থা নির্দোঘই হয়। ইহাই হইল পুনরায় এই উত্তর-প্রদানের। 
উদ্দেশ্য । 








যাহ! হউক, এতদৃযর প্রাচীন মনত, যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরি 


২৮৮ ব্যজি-পঞ্চক-রহস.মু | 


হইবে, তাহার কথ! শেঘ হইল, এক্ষণে পরবতি-প্রণক্ষে যে প্রকার সাধ] 
ত্ভাবাধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহার বিষয় কথিত হইতেছে । 


যে প্রকার সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে । 
দীকামূলম্‌ । 


ন চ তথাপি “কপিসংযোগী এতদৃ-বৃক্ষতাৎ»-__ইত্যানব্যাপ্য-বৃত্তি- 
সাধ্যক-সন্ধেতো অব্যা্তিঃ__-ইতি বাচ্যম্‌। 
নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টনিরূপিতা যা নিরুত্ত-সম্বন্ধ-সংসর্গক- 
নিরবচ্ছিমীধিকরণতা তদাশ্রয়াইবৃত্তিত্বস্ বিবক্ষিতত্বাৎ। 
“গুণ-কন্মান্যত্ব বিশিষ্ট-সত্বাভাববান্‌ গুণত্বা'; _ইত্যাদৌ সত্বাত্মুক- 
সাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্ত গুণাদি বৃত্তিত্বে অপি সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা- 
ধিকরণত্বস্ত গুণান্বৃত্তিতবাৎ ন অব্যাপ্ডিঃ। 


“সাধ্যক”-সাধ্যকে”।  চৌঃ সং । 
“সসম্বস্বা-সংসর্গ ক--5“-সংসর্গক-৮ 1 প্রঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


আর তাহা হইলেও “কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাং* ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি- 
সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি হয়--একথা বলা যায় না | 

যেহেতু, উক্ত সম্বন্ধে সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত।, 
সেই অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিকূপিত বৃত্তিত্বাভাবই এস্বলে 
অভিপ্রেত । 

আর তাহ] হইলে *গুণ-কল্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্‌ গুণত্বাৎ" ইত্যাদি 
স্থলে সত্তারাপ যে সাধ্যাতাব, তাহার অধিকরণতা, গুণে থাকিলেও সাধা।- 
ভাবত্ব বিশিষ্টের যে অধিকরণতাঃ তাহ] গুণে থাকে না ; সুতরাং অব্যাপ্তি 
হয় না। | 


ব্যাখ্য।--““দাধ্য।ভাববৎ"পুদের রহস্য-কথন-প্রসঙ্গে সাধ্যাভাবের অধি- 


করণ, সে সম্বন্ধে ধরিতে হইবে, তাঁহ। কথিত হইল, এক্ষণে, যে প্রকার 
'অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাই কথিত হইতেছে । 


প্রথম লক্ষণ | ২৮৯ 


সংক্ষেপে কথাটা এই যে)--€১) সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে 
হইবে, তাহা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক ; এবং 
€) সাধ্যাভাবটী সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাব হওয়া আবশ্যক | 
(৩) কারণ, নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে “কপিসংযোগী এতদ্‌ 
 বৃক্ষত্বাৎ* এই স্থলে অব্যাপ্তি হয় ; এবং 
(8) *সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাবঃ না বলিলে «*গুণ-কর্্ানাত্ব-বি শিষ্ট- 
সত্বাভাববান্‌ গুণত্বাৎ” এই স্বলে অব্যান্তি হইবে । 


এইবার টীকাকার মহাশয়ের, এই কথাটী আমরা সবিস্তর বুঝিতে 
চেষ্ট)/ করিব-_ 





দেখ এতদৃদেশ্যে, তিনি বলিতেছেন যে, “সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্্মীবচ্ছিন্ন-্প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই 
সাধ]াভাবত্বাবচ্ছিন্ন হইয়া, সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাববস্তি-সাধ্যসামানণীয় 
যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ" 
বচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, আধেরতা-নিবাপিত, যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতীা, সেই 
অধি হরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিরূপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতাঁর 
শ্বরীপ-স্বদ্ধে অভাবই ব্যাণ্ডি, ইহাই এস্বলে অভিপ্রেত। অর্থাৎ, সাধ্যা- 
ভাবের এই বূপই অধিকরণ ধরিতে হইবে | 


[ আর যদি, আধেয়তা-নিরাপ্িতিত্বই অধিকরণতা, এই মতটীর আশ্রয় 
গ্রহণ কর। যায়_-অর্থাৎ অধিকরণতাঁকে আধেয়তা-নিরাপিতত্ব হইতে অতিরিক্ত 
বলিয়। স্বীকার না কর] হয়, তাহ] হইলে, উজ্জ প্রকার প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা সেই আধেয়তা- 
নিরপিত যে, তন্নিক্পপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার অভাবই ব্য।প্তি, 
এই মাত্র বিশেষ হইবে | অবশ্য, ইহাতে এম্বলে ফলের কোন তারতম্য 
হইবে না । পরস্ত, তথাপি এই মত-ভেদটী জানিয়] রাখা ভাল । ] 

এখন তাহা হইলে “কপিসংযোগী এতঙ্ুক্ষত্বাৎ” অধাৎ “এই বৃক্ষটী 


কপিসংযোগ-বিশিষ্ট, যেহেতু, ইহাতে এই বৃক্ষত্ব রহিয়াছে ইত্যাকার 

অব্যাপ্যবৃত্তি-পাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিক্ন- 

সাধ্যতাবচ্ছেদকণ্ধর্মীবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবত্ব 

স্বার। অবচ্ছিন্ন হইয়। পাধ্যতাঁবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছি্-সাধ্যতাবচ্ছেদকম্ধর্ন্া- 
১৯ 


২৯০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসা মূ । 


বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্য'ভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয় 
যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, 
সেই অধিকরণতাটী প্রতিযোগী কপিসংযোগের অধিকরণে না থাকায়, 
অর্থাৎ কপিসংযোগ যেখানে থাকে, সেই বৃক্ষে না থাকায়, সেই অধিকরণতার 
আশ্রয় যে 'গুণাদি, সেই গুণার্দি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতৃতে লাভ করিতে 
পার। যায় আর তাহার ফলে ধ্যাপ্তি-লক্ষণের গ্রস্থলে অব্যাপ্তি দোঘ ঘটিবে 
না। এবং “গু৭-ক শ্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাববান্‌ গুণত্বাৎঠ অর্থ'ৎ “ইহা, গুণ 


ও কর্ণের ভেদরিশিষ্ট যে সত্তা, সেই সত্তার অতাব যুক্ত, যেহেতু ইহাতে 
গুণত্ব বিদ্যমান* এইরূপ সদ্বেতুক-অনুমিতি-স্থলে ““সাধ্যতাবচ্ছদক-সদ্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, তাহ! 
হয় “গুণ-কন্মান্যত্ব-বিশি্ সতত)” ;) সুতর!ং, তাহা হয় সত্তা-শ্বরাপ, এবং 
তাহার অধিকরণ হয় দ্দ্রব্য, গুণ ও কর্মী? । এখন, ইহাদের মধ্যে 
গুণে, হেতু গুণত্বাদি থাকায় অব্যাপ্তি হয় । কিন্ত, গুণ-কর্ান)ত্ব-বিশিষ্ট- 
সত্তাভাবাভাবত্ব-্রূপ সাধ্যাভাধত্ব বিশিষ্টের যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণত। 
ধরিলে (অর্থাৎ সেই সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়তা- 
নিরূপিত যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা ধরিলে ) সেই 
অধিকরণতার যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়ন্ূপে আর গুণ ও কন্মকে পাওয়া 
যাইবে না । পরস্ত, কেবল দ্রব্যকেই' পাওয়। যাইবে ॥ সুতরাং তন্নি রূপিত 
বৃত্তিত্বাভাব গুণত্বে পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল- অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল না৷ । ইহাই হইল টীক!কার মহ1শয়ের বাকোর স্পষ্টা্থ। 


এইবার আমর] দেখিব টীকাকার মহাশয়ের বাকা হইতে কি করিয়। 
উপরি উক্ত অর্থটী লন হইল | দেখ _ 


এস্বলে, প্রথম «নিরুক্ত”" পদের অর্থ-_পৃৰ্বেক্ত। অর্থাৎ, সাধ্যতা- 


বচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধাতাবচ্ছেদক-্ধন্্ীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে তীহা]। 
ইহা সাধ্য ভাবের বিশেঘণ ৷ 
স্থিতীয় “নিরুক্ত” পদের অর্থ--পৃব্বোজ্ | অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 


সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবব্ত্তি- সাধ্য 
সামান্টীয়-প্রতিযোগিতাৰচ্ছেদক যে তাহা | ইহ সম্বন্ধের বিশেষণ । 


“সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরুপিত।' পদের অর্থ--সাধ্যাতাবস্ব স্বার৷ অবচ্ছিষ্ন 





লক্ষণ । ৯১ 


যে আঁধেয়তা, সেই আধেয়তা-নিরূপিত যে তাহা, অর্থাৎ অধিকরণতা। । 
কিন্ত, অধিকরণতাটী অবচ্ছিন্ন হয় না৷ বলিয়৷ ( ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠা ) এবং 
অধিকরণতাটী আশ্রধয়তা-নিরূপিত হয় বলিয়া, আধেয়তাকেই অবচ্ছি নন 
করিয়া অধিকরণতা ধরা হই'ল। 


“অব্যাপাবৃত্তি*-পদের অর্থ--স্বাধিকরণবৃত্তিঅভাব-প্রতিযোগী । অর্থাৎ 


নিজে যেখানে থাকে, সেখানে যে অভাব থাকে, সেই অভাবের প্রতিযোগী 
আবার যদি নিজেই হয়, অর্থাৎ নিজের অধিকরণে যদি নিজের অভাব 
থাকে, তাহ৷ হইলে তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বল হয়। 





“নিরুজ্ত-সন্বন্ধ সংসর্গক*-্পদের অর্থ-_পৃব্রোক্ত সম্বন্ধ হইয়াছে সংসর্গ 
অর্থাৎ স্বন্ধ যাহার । ইহা অবশ্য এখান্তন অধিকরণত। | 

“নিরবচ্ছিন্ন”'-পদের অর্থ-কোন অবচ্ছেদে না থাকা, অর্থাৎ সমগ্র- 
ভাবে বৃত্তি । 


“তদাশ্রয়াহ্বৃত্তিত্বস)'-পদের অর্থ-সেই অধিকরণতার আশ্রয় যে 
অধিকরণ, তন্নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাবের | 


গুণ-কর্দ্বান্যত-বিশিষ্ট-সতা”-অর্থ-গুণ ও করের ভেদাধিকরণ নিরা- 








পিত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত। | ভেদ, নিজাধিকরণে সাধারণতঃ স্বরুূপ-সন্বন্ধে 
থাকে : কিন্তু, এই গুণ-কর্্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-স্থলে ইহার বেশিষ্টায সামানাধিকরণ্য- 
সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে | কারণ, এই ভেদটী স্বব্প-সন্বন্ধে সব্বদাই সত্তাতে 
থাকে , সুতরাং, “ভেদ-বিশিষ্ট-সত্ত।''-পদের অর্থই হয় না। এজন্য, 
উক্ত বিশিষ্টটা এস্বলে এ সামানাধিকরণ্য-সন্বন্ধেই ধরিতে হইল । “'অন্যত্ব** 
পদের অর্থ-তেদ | সুতরাং, সমগ্রের অর্থ হইল--গুণ ও ক্র ভেদ, 
যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্য-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে সত্তা, সেই সত্তাই গুণ-কর্থান্যত্ব- 
বিশিষ্ট-সত্তা | 


যাহা হউক, এই কয়েকটা পদার্ধের উপর লক্ষা করিয়া টীকার 


বঙ্গানুবাদটী একটু মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই আমাদের ব্যাধ্যাত 
স্পষ্টাথটী বুঝিতে পার। যাইবে । 


এইবার, আমর! উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় অবলম্বন করিয়৷ একটু বিস্তৃতভান্তব 
বিঘয়টী বুঝিতে চেষ্টা! করিব । সুতরাং 





২৯২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌ । 


১। প্রথম দেখিতে হইবে “কপিসংযোগী এত ক্ষত্বাৎঃ এই গলে 
সাধ্যাতাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ন। ধরিলে কি-করিয়৷ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হয়, এবং ধরিলে কি করিয়। তাহা নিবারিত হয় ? 

২। তৎপরে দেখিতে হইবে, *গুণ-কর্ম্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাববান 
ওপত্বাৎ+-স্ঘলে সাধ্যাতাবত্ব বিশিষ্টের অধিকরণ না৷ ধরিলে কি করিয় 
ধ্যাপ্তি-লক্ষতণের অব্যাণ্ডি-দোঘ হয়, এবং ধরিলে কি করিয়৷ তাহা নিবারিত 
হয় ? 

১। এখন তাহা হইলে প্রথম দেখ! যাঁউক, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন 


অধিকরণ ন। ধরিলে 











“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” 
এই অব্যাপা বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-ম্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের কি 





করিয়৷ অব্যাপ্তি হয় ? 

ইহার অর্থ-_এই বৃক্ষটা কপিসংযে!গ-বিশিষ্ট ; যেহেতু, ইহাতে এতদৃ- 
বৃক্ষত্ব রহিয়াছে । 

তাহার পর ইহা যে, সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহ। বলাই বাহুল্য ৷ 
কারণ, হেতু--এতগ্ক্ষত্ব, যেখানে থাকে, সাধ) কপিনংযোগটা সেই সেই 
স্থানেও থাকে । যেহেতু, কপিসংযোগ এই বৃক্ষে রহিয়াছে । 

এখানে দেখ, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ন ধরিলে কি করিয়। 





অব্যাণ্ডি হয়-- 





সাধ্য-কপিলংযোগ ॥ ইহ! অব্যাপ্যবৃত্তি ; কারণ, ইহ। যেখানে থাকে, 
সেখানে কোন দেশাবচ্ছেদে ইহ) থাকে, এবং কোন দেশা- 
বচ্ছেদে ইহার অভাবও থাকে । তাহার পর, . সংযোগটী 
গুণধদা, এবং গুণ, দ্রব্যে সমবায়-সম্বদ্ধে থাকে : অতএব, 
ইহাকে সনবায়-সন্বদ্ধে সাধ্য ধরা হইল ; এবং এজন্য সাধ্যতাব- 
চ্ছেদক যে সম্বন্ধ তাহ। হইবে «“সমবায়”১ এবং সাধ্য তাবচ্ছেদক 

যে ধর্ম, তাহ। হইবে এস্বলে “কপি-সংযোগত্ব'? | 
সাধ্যাভীব-কপিবংযোগাভাব । ইহ] সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
এবং সাধাতাবচ্ছেদক-ধর্থাবচ্ছি ব্লল্প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবস্ 

রুষ্ঘপ গৃহীত। 


প্রথম লক্ষণ | ২৯৩ 


সাধ্যাভাবাধিকরণ » এতদৃ-বৃক্ষ | কারণ, বৃত্রক্ষর অগ্ন্তদ্মশাবচ্ছেছে 
কপিসংযোগ থাকে, এবং মুধ্দশাবচ্ছেদে তাহার অভাৰ 
থাকে। বল৷ বাহুল্য, এই অধিকরণটা পৃর্রবোঞ্ “সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন-সাঁধাযতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি - 
তাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোৌগিতাবচ্ছেদক- সম্বন্ধ 
যে “স্বরূপ” সেই স্বরপ-সগ্বচ্ছে ধরিয়াই লাভ করা হইয়াছে । 


তন্নিবপিত বৃত্তিতা-এতদৃ-বৃক্ষ-নিবূপিত বৃত্তিতা । ইহা থাকে 
এতগক্ষত্বে। 
এই বৃত্তিতার অভাব--এতদৃ-বক্ষ-নিরাপিত বৃত্তিত্বাভাব | ইহা থাকে 
এতদ্ব-ক্ষত্ব-ভিন্নে । 
ওদিকে, এই *এতহ্‌ ক্ষত্ব*ই হেতু ; স্থৃতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকর ণ" 
নিকীপিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না-ব্যাপ্তি-লক্ষাণের অব্যাপ্তিদোঘ ঘটিল । 
: এইবার দেখ! যাউক, সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ যদি ধরা বায়, 


তাহ। হইলে, উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘটী কি করিয়। নিবারিত হয় ? দেখ এখানে-- 





সাধ্য-কপিসংযোগ ॥ (অবশিষ্ট কথ পৃব্ববৎ জ্ঞাতব্য |) 

সাধ্য/ভাব_কপিসংযোগাভাব | ইহ। ব্যাপ্যবৃন্তি ও অব্যাপ্যবৃত্তি 
উভয়-বিধই হয়, কারণ, কপিসংযোগি-দ্রব্যে ইহা অব্যাপ্যবৃ্তি, 
এবং তন্তিয়ে ইহ। ব্যাপ্যবৃত্তি হয় । স্থতরাং, গুণাদিতে ইহ। 
কেবলই ব্যাপ্যবত্তি হইয়া থাকে ; যেহেতু, গুণের উপর 
সংযোগ কখনই থাকে নাঃ এবং সংযোগ একটী গুণ-পদার্থ | 
( অবশিষ্ট কথ৷ পৃবর্ববৎ জ্ঞাতব্য |) 

সাধ্য|ভাবাধিকরণ-নকপিসংযোগাভাবের অধিকরণ | ইহা, প্রথমতঃ 
সাবচ্ছিন্ন এতন্ুক্ষ, তৎপন্ে অপরাপর কপিসংযোগ-বিহীন- 
দ্রব্যঃ এবং তৎপরে গুণাদিও হইতে পারে | কারণ, এই 
সকল স্থলেই কপিসংযোগের অভাব আছে | এখন যদি, এই 


অধিকরণে “নিরবচ্ছিন্নত্ব' বিশেঘণটী দেওয়া যায়, তাহ? হইলে 








ইহা আর, এতছুক্ষ আদৌ হইবে না। কারণ, এতছচ্ছে 
কোন দেশাবচ্ছেদেই কপিসংযাগ'ভাব থাকে । পরস্ত, ইহা 
তখন এমন অপরাপর দ্রব্য হইবে, যাহাতে কপিসংযোগ কোন- 
বূপেই নাই, অথবা ইছা। তখন গুণাদি হইবে । যেহেতু, 


২৯৪ _ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ | 


ইহাদের উপর নিরবচ্ছিন্ন হইয়া কপিসংযোগাঁতাব থাকে । 
অতএব, ধরা যাঁউক, এই অধিকরণ হইল «“গুণাদি ।£ 

তন্নিরপিত-বৃত্তিতা-গুণাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা। ইহা থাকে 
গুণত্বাদিতে | 


উজ্জ বৃত্তিতার অভাবল্উক্ত গুণাদি-নিকপিত বত্তিত্বাভাব | ইহ 
থাকে গুণত্বাদিভিন্নে, অর্থাৎ, এতন্ব ক্ষত্বাদিতে 

ওদিকে, এই “এত ক্ষত ই! হেতু ; স্থৃতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরপিত-বৃত্তিতাভাব পাওয়৷ গেল-_লক্ষণ যাঁইল-_ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দো ধটিল না। 

স্থতরাং দেখা গেল, সাধ্যাভাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ। 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়া আবশ্যক । 

শ্রস্থলে লক্ষা করিতে হইবে যে, এঈ' অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ কেবল উক্ত 
নিরবচ্ছির-অধিকরণতা-ঘটিত নিবেশটারই প্রয়োজন হইল, সাধ্যাভীবত্ব- 
বিশিষ্ট নিবেশের প্রয়োজন হইল ন। | 

২। এইবার দেখ যাউক. সাধ্যাভাবত্ব--বিশিষ্টর অধিকরণতা না ধরিলে 
অর্থাৎ সাধ্য!ভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিবূপিত অধিকরণতা না ধরিলে-_ 





“গুণকর্মা ্যাত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাববান্‌ গুণত্বা” 


এই সদ্ধেতুক-অন্মিতি-স্থলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ কি করিয়া ঘটে? 


ইহার অর্থ-কোন কিছু, গুণ ও কর্মের তেদবিশিষ্ট যে সত্তা, সেই সত্তার 
অভাব যক্ত : যেহেতু, ইহাতে গুণত্ব রহিয়াছে । 

অবশ্য, ইহা যে, সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহাতে সঙ্গেহ নাই। 
কারণ, গুণত্ব, যেখানে যেখানে থাকে, গুণ ও কর্দের ভেদবিশিষ্ট-সত্তার 
অভাব সেই সেই স্থানও থাকে | যেহেতু, গুণ ও কর্মের ভেদবিশিষ্ট-সত্ব। 
থাকে দ্রব্যে, সেই সত্তার অভাব থাকে গুণ ও কর্দাদিতে। এখন, ইহাদের 
মধ্য গুণে থাকে গুণত্ব, এবং এ গুণত্বই হেতু । আুতরাং, হেতু যেখানে 
যেখান থাকে, সাধ্য সেই সেই স্বানেও থাকায় ইহ! সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই 
স্বলহইল। 

এখন দেখ, সাধ্যাভাঁবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণত ন। ধরিলে কি করিয়। 


অব্যাপ্তি হয়, দেখ-_- 





প্রথম লক্ষণ ২৯৭ 


সাধ্য-গুণ-কম্মীন্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব | ইহা স্বরপ-সন্বন্ধে এবং 
গুণ-কন্মীন্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবত্ব-রূপে সাধ্য । 

সাধ্যাভাব-সত্তা । কারণ, গুণ-কর্মমান্যত্ব-বিশিষ্ট - সম্তাতাবাভাব 
অর্থাৎ গুণকন্ম্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধ- 
বচ্ছিনন-্সাধ্যতাবচ্ছে দক-্ধন্্ীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ক- সাধ্য" 
তাব। এখন, লক্ষণ-মধ্যে সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধি- 
করণত। ধরিবার কথা ন! বলিলে গুণ-কর্মানাত্ব-বিশিষ্ট- 
সত্তার কেবল সত্তাত্ব-রূপে অধিকরণত। ধরিতে পারা যায়। 
আর, তাহার ফলে সাধ্যাভাব হইল “সতত” | 

সাধ্যাভাবাধিকরণ-দ্রব্য, গুণ ও কর্ম । কারণ, সাধ্যাভাৰ যে 
সত্তা, তাহ সমবা।-সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ ও কর্মের উপর থাকে। 

তন্লিরপিত বৃত্তিতা _গুণ-নিরূপিত বৃত্তিতা | কারণ, সাধ্যা” 
ভাঁবাধিকরণ হইয়াছে দ্রব্য, গুণ ও কর্ধ , আর এই তিনের 
অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার মধ্যে গুণ-নিক্মপিত বৃতিত৷ 
থাকায় উহণকে গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে না। 
সুতরাং, ধর গেল এই বৃত্তিতাটা গুণ-নিরুপিত বৃত্তিত। | 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-্গুণ-নিবূপিত বৃত্তিতার অভাব। ইহা 
থাকে গুণত্বাদিভিন্নের উপর | অর্থীৎ, ইহ] যেখানেই 
থাকুক, গুণত্বের উপরে ইহ] কখনই থাকিবে না । 


ওদিকে, এই গুণবই হেতু ; সুতরাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকপিত 
বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না--লক্ষণ যাইল না৷ -ব্যাপ্তি-লক্ষণের অবাণ্তি 


দোঘ ঘটিল। 





এইবার দেখ। যাউক, যদি সাধাভীবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা ধরা যায়, 








অর্থাৎ সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিনন-আখেয়ত।-নিরূপিত অধিকরণতা ধর যায়, তাহ 


হইলে এস্বলে আর অব্যাপ্রি-দোঘ কেন হইবে না । দেখ এখানে-- 





সাধ্য-গুণ-কন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাহাব | (অবশিষ্ট কথ পরব্ববৎ 
জ্ঞাতব্য 1) 

সাধ্যাভীব-গুণ-কর্্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাঁভাবাভাব অর্থাৎ গুণ-কঙ্ান্যত্ব- 
বিশিষ্ট-সত্ত| | ইহ।ও সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্মাবচ্ছিন্ন 
প্রতিযোগ্ি তাক নাধ্যাভাব । এখন, লক্ষণ-মধ্যে “সাধা1ভা বস্ব- 


২৯৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসযমূ । 


বিশিষ্টের অধিকরণতা ধরিতে হইবে বলায় গুণ-কর্ম্ানযত্ব- 
বিশিষ্ট-সত্তার আর সত্বাত্বর্মপে সত্তাধিকরণত৷ গ্রহণ কর৷ যায় 
না। আর তাহার ফলে সাধ্যাভীবাধিকরণ গুণার্দি হইবে না ; 
' পরস্ত, গুণ-কন্ধান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাবত্ব-রপে অধিকরণটী 

কেবল ““দ্রব্য*ই হইবে ॥ 

সাধ্যাভাবাধিকরণ-দ্রব্য । কারণ, গুণ ও কর্ধা হইতে 'অন্য' হয় 
দ্রব্য | যেহেতু, গুণ-কন্মান্যত্ব থাকে দ্রব্যে । এই দ্রব্য 
বস্তি উক্ত অন্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাটী সুতরাং, দ্রব্যে থাকে | অবশ্য, 
সত্তাত্বরূপে সত্তাও দ্রব্যে থাকে, এবং এই উভয় সত্তাই এক : 
কিন্ত, গুণ-কক্খবানাত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাবাভাবত্ব-্বপে যে গুণ- 
কশ্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার অধিকরণতা, অর্থাৎ সাধযাভাবত্ব-বিশিষ্টের 
যে অধিকরণতা, তাহা ধরায় সেই অধিকরণতার আশ্রয় 
হইবে কেবল দ্রব্য? | 

তন্নিরূপিত ব্ত্তিতা- দ্রব্য-নি রূপিত বৃত্তিত। | ইহ? থাকে দ্রব্যত্বে। 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-দ্রব্য-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইহ] থাকে 
দ্রব্যত্ব-ভিন্নে । যথা, গুণত্বাদিতে। 


ওদিক, এই গুণত্বই হেতু ) সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত ৰৃতিত্বাভাব পাওয়া গেল-_-লক্ষণ যাইল-_ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি- 


দোঘ ধটিল না। 


সুতরাং দেখা গেল ব্যাপ্তি-লক্ষণে উক্ত সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধি- 
করণত। ধরাও আবশাক | 


এস্বলেও পৃৰ্রের ন্যায় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই অব্য।ণ্তি-নিবারণা্থ 


কেবল সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপর হইল, এবং 
নিরবচ্ছি ্-অধিকরণতা-ঘটিত-নিবেশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপর় হইল না, 
ইহার প্রয়োঞ্জন-স্থল পৃব্রেই প্রদশিত হইয়াছে । তথাপি, এই দুইটী নিবেশই 
যে লক্ষণ মধ্যে প্রয়োজন, তাহাতে বোন সন্দেহ নাই । যেহেতু, ইহাদের 
উপযোগিত। সব্বত্র উপলব্ধ নল হইলেও প্রদশিতপ্রকার-স্থলে পরিদৃষ্ট হইবে । 

যাহ] হউক, এতদরে উক্ত দৃষ্টান্ুদ্বয় অবন্স্বনে টীকাকার মহাশয়ের 
বজব্যটা সবিস্তরে বুঝা গেন, এক্ষণে এতৎ্প্রলজ-সংক্রাস্ত কতিপয় অপর 
জ্ঞাতব্য-বিঘয়ে মনোনিবেশ কর। যাউক। | 


প্রথম লক্ষণ | ২১%: 


প্রথম--এস্বলে “কপি” পদটী কেন? 

ছিতীয়--+, এতদৃবৃক্ষত্ব-পদান্তর্গতি “এতৎ” পদটী কেন ?' 

তৃতীয়_ » “সদ্ধেতু'* পদটী কেন ? | 

চতুর্থ-_ ১১ গুণ-কন্মান্যত্ব-পদাস্তর্গত “কর্মী” পদটী কেন? 

পঞ্চম-" », সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণত। ৰলিলেই বা উজ. 
অব্যাপ্তি-বারণ হয় কি পাপে ? কারণ, গুণ-কন্দ্ীন্যত্ব-বাশষট সত্তাভাবাভীবও. 
যে সত্তাম্বরূপ, তাহাতে ত কোন বাধ! ঘাটল না| সুতরাং, সাধ্যাভাবত্ব- 
বিশিষ্টের অধিকরণতা বলিলেও উক্ত “গুণ-কর্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভীববান্‌ 
গুণত্বাৎথ? স্বলের অব্যাপ্ডি-বারণ হইল ন1। 

যাহ হউক, এইবার একে একে ইহাদের উত্তরগুলির বিঘয় আমলোচন), 
করা যাঁউক-_- 


১। প্রথম (দখা যাউক, এস্থলে “কপি” পদটী কেন ? 








ইহার উত্তর এই 'য--“কপি" পদটা না দিলে প্রাচীন-মতানুসারে এস্থালে 
অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, তীাহার। দ্রব্যে সংযোগ-সামান্যোের অভাব মানেন 
না| যেহেতু, দ্রব্যের মধ্যে সংযোগটী কোন-না-কোন রকমে থাকে । 
অথচ, এদিকে, সংযোগাভাবকে বৃক্ষে রাখিতে না পারিলে আর অব্যাপ্তি 
দেখানও যায় না, এবং তজ্জন্য এখানে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ না ধরিলে যে 
অব্যাপ্তি হয়, তাহাও বলা চলে না। কারণ, দেখ, সকল দ্রবোই অন্ততঃ" 
পক্ষে, গগন-সংযোগ আছে ; সুতরাং, সংযোগ-সামান্যাভাব সেখানে থাকিল 
না; বস্ততঃ, সকল দ্রবোই বিশেঘ বিশেষ সংযোগের অভাব থাকে । আর, 
উক্ত বিশেঘ-অভাঁব যে, "দ্রব্যে থাকে-_ ইহা সবর্ববাদি-সম্তত কথ।। এই 
জন্যই কপি-পদ ছ্বারা সংযোগকে বিশেঘিত করিয়া তাহার অভাব ধর হইল। 
সুতরাং, “কপি' পদটা গ্রহণ করিলে নিরবচ্ছির - অধিকরণতার যে 
প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহ! প্রদর্শন করিতে পার। গেল । 


২। এইবার দেখা যাউক “এত ক্ষত্ব*-পদমধ্যস্থ “এতৎ” পদটী কেন? 
এতদৃত্তরে বলা হয় যে-'এতৎ' পদটী না দিলে অনুমিতি-স্থলটী 








বাতিচারী হয়, অর্থাৎ ইহা] তখন সদ্ধেতুক-জনুমিতির স্থলই হয় না । দেখ, 
“এতৎ”' পদটী না দিলে “বৃক্ষত্ব”-হেতুটী কপিসংযোগি-ভিম্ন যে বৃক্ষ, সেই 
বৃক্ষেও থাকে, অথচ সেখানে সাধ্য কপিসংযোগ কোন কালেই থাকে না। 
স্থতরাং, হেতু যেখানে থাকে সাধ্য সেখানে না' থাকায় অনুমিতি-স্বল টট' 


₹১৮ ব্যান্তি-পঞ্চক-রহস্যযূ। 


ব্যভিগরী হইয়া উঠে। অতএব দেখা গে, এস্বলে «“এতৎ* পদের 
প্রয়োজনীয়তা আছে । 


৩। এইবার দেখ। যাউ ₹, “সদ্ধেতু!” পদটী কেন? 
ইহার উত্তর এই যে,_-এস্বতল ““দদ্ধেতু' ন। বলিল “অব্যাপ্যবত্তি- 


সাধ্যক-হেতৌ”! এইবপ বলিতে হইত এদিকে কিন্তু, একটী নিয়ম আছে 
যে, ““অনতি বাধকে অবচ্ছেদাবচ্ছেদেন অনৃয়ঃ অর্থাৎ “কোন বাধক 
না থাকিলে সাব্বত্রিক বণঢ্পই গ্রহণ করিতে হয়|” যেমন ণমনুঘ্য 
জতানী” বলিলে মনুঘ্যত্বাবচ্ছেদে মনঘ্যকে জ্ঞানী বুঝায়, অর্থাৎ সকল 
মনুঘ্যকেই জ্ঞানী বলা হয়। তন্রপ, “সছ্ধেতু”” না বলিলে এখানেও 
অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক যত “হেতু' হইতে পারে, তাহাতেও অব্যাপ্তি হওয়া 
উচিত হয়। কারণ, “অবৃত্তি-হেতুর লক্ষাতা” মতে, (অর্থাৎ «হেতু 
যেখানে অবৃত্তি পদার্থ হয়, সেরূপ স্থলও এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য” এই 
মতে) অব্যাপ্তি হয়। অর্থাৎ তাহা হইলে “কপিসংযোগী--গগনাৎ” 
এস্বলেও অব্যাপ্তি হওয়া উচিত হয়| কিন্তু, তাহা ত অতির্পপ্রত নহে । 
কারণ, সাধ্যাভাবাঁধিকরণ যাহাকেই ধরা হউক, তন্নিকূপিত বৃত্তিতাভাবই 
হেতুতে থাকে । কারণ, গগন অবৃত্তি পদাথ। আর যদি, “'সৎ"-পদ 
দেওয়। যায়, তাহা! হইলে সৎ হেতু অথাৎ বৃত্তিমৎ্-হেতু অর্থ হয়। 
সুতরাং এ অর্থে “কপিসংযোগী গগনাৎ”ঃ স্থলটী ত্যাগ করিতে হয়। 
যেহেতু, “গগন” বৃত্তিমৎ হেতু হয় না। অতএব, ““সদ্ধেতু"' বলা 
আবশাক । 

৪। এইবার দেখা যাউক “গুণ-কর্ানাত্ব” ইত্যাদি স্থলে “কর্ম” 


শদটা কেন? 








ইহার উত্তর এই যে-'কর্ধা'পদ না দিলে কোন ফলের তারতম্য হয় 
না, কিন্তু দেওয়ার ফল হয় এই যে, “গুণান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাতাববান্‌ 
£গুণত্বাৎ+ স্থলে যেমন অব্যাপ্তি হয়ঃ সেই কূপ “কম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাভাব- 
[বান কর্মত্বাৎ। বলিলেও অব্যাপ্তি হয়, দেখান যায়॥ অর্থাৎ, দৃষ্টান্ত- 
[বাহুল্য লাত করা যায় ; অতএব “কর্ম” পদও প্রয়োজনীয় । 
৫1 এই বার দেখা যাউক, ““পাধাভাবত-বিশিষ্টের অধিকরণত।+ 
হুবলিলে উক্ত অব্যাপ্তি কি ব্বপে নিবারিত হয় । | 
ইহার উত্তর এই 'য “সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্টের অধিকরণতা বলিলে 


প্রথম লক্ষণ । ২৪৪ 


'নমিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-সংক্রান্ত আপত্তি ও তাহার উত্তর এবং 
- এই লক্ষণের লক্ষ্য নিণয়। 
চিকামূলম । 


নচ এবং *কপিসংযোগাভাববান্‌ সত্বাৎ” ইত্যাদৌ নিরবচ্ছিনন- 
সাধ্যাভাবাঁধিকরণত্বাই প্রসিদ্ধ অব্যাপ্চিঃ ইতি বাচ্যম্‌। 


*কেবলাম্বয়িনি অভাবাঁৎ” ইত্যনেন গ্রন্থকৃতা এব অন্য দোষহ্য 
বক্ষ্যমাণত্াৎ। 


পপর পাপা লা পাপ পপ পাপ শা? পপ ৮০ পীশিপশশিশ দতস পতি 
- স্পা শিশিনাশীশীশীসাগি 


সত্বাৎ ্প্রমেয়ত্বাথ ৷ প্রঃ সং। 
অস্যদোষপা-লতদ্দোষস্য । প্রঃ সং। 


বঙ্গান্বাদ । 


আর এইরাপে “কপিসংযোগাভাববার সত্বৎ* ইতাদি-স্থলে সাধ্যাভাবের 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া অব্যাপ্তি হয়--একথাও বলিতে 
পার। যায় না। | 

কারণ, «“কেবলানৃয়িনি অভাবাৎ'' অর্থাৎ কেবরানুয়ি-স্লে অব্যভি- 


চরিত্যত্বর অভাব হয়--ইত্যাদি বাঁকো গ্রস্থচারই এই দোথের কথ। 
বলিবেন । 


পুর্ববপ্রসঙগের ব্যাখ্যা শেষ 


গুণ-কল্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সন্তাভাবাতাবত্বাবাচ্ছন্ন যে অবধিক্রণতা, তাহ। হইতে 
বিলক্ষণ হয় | যেমন, গুণকর্মান্যত্ব-বৈশিষ্ট্য ও সন্তাত-_-এতদৃ্ধন্-্থ়াবসি নন 
অধিকরণতাটী সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতা হইতে ধিলক্ষণ বলিয়। স্বীকার কর। 
হয়, এস্বলেও তন্মপণ ; সুতরাং, সাধাভাবত্ব-বিশিষ্টের অবধিকরণত। বনায় 
উক্ত গুণ-কন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-স ভ্তাভাবাভাবত্বাবঙ্ছিন্ন অধিকরণতাকে পাওয়। 
গেল, এবং এই অধিকরণতাটী আর সত্বাত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার সহিত 
অভিন্ন হইল না; স্থতরাত এইরাপে যে সাধ্যাঁভাবাধিকরণ পাওয়৷ গেল, 
তাহা কেবল দ্রব্যই হইল, আর পর্বের ন্যায় দ্রব্য, গুণ ও কর্ম, এই 
তিনই হইল না, আর তাহার ফলে উক্ত অব্যাপ্তিও হয় না ; অতএব, ওরুপ 
আপত্তি এস্বনে নিছফল। 

যাহা হউক, এই প্রনঙ্গটী এখানেই শেঘ হইল। অর্থাৎ, সাধ্যাভাবের 
যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ। নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়। আবশ্যক, 


৩০০ ব্যাপ্তি-পঞ্চকল্রহস্যয্‌ । 


এবং সাধ্যাভাবটাও সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট হওয়৷ প্রয়োজন-_ ইহা ঘুঝ। গেল ॥' 
এইবার পরবত্তি প্রসঙ্গে বর্তমান-্প্রপঙ্গের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত. 
করিয়া টীকাকার মহাশয় তাহার মীমাংস। করিতেছেন । 





ব্যাখ্যা-ইতিপৃব্র্বে যাহ। বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে 
যে, সাধ্যাতাবের অধিকরণটী নিরবচ্ছিন্ন হওয়া আবশ্যক, নচেৎ “কপি- 
সংযোগী। এতহ্ক্ষত্বাৎঃ এস্বলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এক্ষঘণ, 
টীকাকার মহাশয়, এই নিরবচ্ছিন্ন-অধিকর ণতা-সংক্রাস্ত একটী আপত্তি 
উত্থাপিত করিয়া তাহার মীমাংসা করিতেছেন, এবং সেই উপলক্ষে এই 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণের লক্ষা নির্ণয়ও করিতেছেন । 

যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এতদ্পলক্ষে টীকাকার মহাশয়ের 
আপত্তিটী কি? 


আপত্তিটী এই যে, “কপিসংপ্তযাগী এতত্বক্ষত্বাৎ ইত্যাদি অনুমিতি- 
স্থলের জন্য, পবর্ব প্রসঙ্গানুসারে, যদি সাধ্যাতাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ 
ধরা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, “কপিসংযোগাভাববান্‌ সত্বাৎ ইত্যাদি 
অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় ; আর 
তজ্জন্য ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দে'ঘ ঘটে । সুতরাং, দেখা যাইতেছে ব্যাপ্তি 
লক্ষণটী নির্দরোঘ হইতে পারিতেছে না| ইহাই হইল আপত্তি । 


এতদৃত্তরে বল হয় যে, না, এই আপত্তিটী সঙ্গত হয় নাই | কারণ, 





একধপ স্থলে আলোচ্য ব্যপ্তি-লক্ষণের অবাপ্তিদোঘ যে ঘটিবে, তাহাই 
অতীষ্ট । যেহেতু, এই স্থপটি একটী কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্বল, 
এবং কেবলানুয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে যে, এই লক্ষণের অব্যাপ্তি থাকিবে, 
তাহা অভিপ্রেত। কারণ, (১ পৃষ্ঠ।) মূল “তত্বচিস্তামণি'' গ্র্থেই 
গ্রন্থকার, মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় “কেবলানুযিনি অভাবাৎ” অর্থাৎ 
“কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যভিচরিতত্ব-রূপ এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকোজ- 
পাঁচটী-লক্ষণেরই অভাব ঘটে* এই বাক্যে একথা স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়াছেন 
স্তরাং এ দোঘ দোঘই নহে | ইহাই হইল উত্ত আপত্তির উত্তর | 


এগন এই কথাটী তাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদিগকে দেখিতে 








হইবে, 


প্রথম লক্ষণ । ৩০৯ 


১। উত্ত “কপিনংযোগাভাববান সত্বাৎ”-স্থলে কি করিক়। সাঁধ্যাভাবের 
অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্য।প্তি-দোঘ 
হয়? 

২। এই স্থলটী কেবপানুয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল কিসে ? 
যেহেতু, এই দুইটী বিষয় ভাল করিয় বুঝিতে পারিলে এ প্রপঙ্গের প্রায় 
কল কথাই এক প্রকার বুঝিতে পার! যাইবে । 


১। যাহ] হউক, এতদন্সারে আমাদিগকে প্রথম দেবিতে হইবে,_- 








“কপিসংযোগাভাববান সত্ত্বা” 


এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়৷ সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ 





অপ্রসিদ্ধ হয়, এবং তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে ? 


ইহার অর্থ “কোন কিছু, কপিনংযোগের অভাব-বিশিষ্ট ; যেহেতু, 
ইহাতে সত্ত। রহিয়াছে ।” 

বল। বাহুল্য, ইহাও একটী সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল ; যেহেতু, হেতু 
সত্তা যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য কপিসংযোগের অভাব সেই সেই 
স্বানেও থাকে | কারণ, কপিসংযোগ যেই বৃক্ষে থাকে, কপিসংযোগ!ভাব 
সেই বৃক্ষে এবং অন্যব্রও থাকে | অর্থাৎ, ইহা সব্বত্রস্থায়ী পদাখ হয়। 
ওদিকে, হেতু সত্ত। থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে ; সুতরাং, এই সকল স্থলেও 
কপিসংযোগাভাব থাকিল ; অথাৎ হেতু যেখানে যেখানে থাকিল, সাধ্য সেই 
সেই স্থলেও থাকিল। 


এখন দেখ, এস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় কি রূপে? দেখ এখানে-_ 





সাধ্য -কপিনংযোগাভীব । ইহ। স্বব্রপ-সন্বন্ধে এবং কপিসংযোগাভাবত্ব- 
বাপে সাধা। 


সাঁধ্যাভাব »সকপিপংযোগ1ভাবাভাব অর্থাত কপিসংযোগ ॥ ইহ], সাধ্য ত- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি নন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
অভাব ।॥ তাহার পর, ইহ। অব্যাপ্যবৃত্তি ; কারণ, ইহা কোথাও 
নিরবচ্ছিন্ন হইয়৷ থারক না। যেহেতু, ইহ। যখন বৃক্ষে থাকে, 
তথন ইহা সেই বৃত্ক্ষর কোন দেশাবচ্ছেদে থাকে, এবং কোন 
দেখাবচ্ছেদে থাকে ন।। 


৩০২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌ । 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-অপ্রসিদ্ধ । কারণ, পূর্ব প্রসঙ্গানূসারে সাধ্যাভাঘ্বর' 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিবার কথা ; এস্থলে, কিন্ত সাধ্যাভাব 
কপিসংযোগটা অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় ইহার নিপ্নবচ্ছিন্ন অধিকরণ 
অপ্রসিদ্ধ হইল । যেহেতু, অব্যাপ্যবৃত্তির অধিকরণ কখনই 
নিরবচ্ছিন্ন হয় না । 


তন্নিরূপিত বৃত্তিতা _হহাও, সুতরাং অপ্রসিদ্ধ | 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহাও তজ্জন্য অপ্রসিদ্ধ | 


সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকর ণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল 
ন।--লক্ষণ যাইল না--অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল। 


অতএব দেখা গেল, সাধ্যাতাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিতে হইবে, 
বলিলেও কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতি স্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘই 
থাকিয়৷ যায় । ইহাই হইল এস্বলে আপত্তি । 


অবশ্য, এই আপত্তির উত্তরে যাহ। বল! হয়, তাহ। উপরেই কথিত হইয়াছে, 
তথাপি তাহার সার মর এই যে, এস্বলে এই অব্যাপ্তিই বাগুনীয় ; যেহেতু, 
কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলগুলি এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্যই নহে, এবং 
এই “কপিসংযোগাভাববান্‌ সন্তাৎ এই স্থলটি একটী প্রকৃত কেবলানৃয়ি 
সাধ্যক-অনুমিতি-স্বলেরই দৃষ্টান্ত বটে। যাহাই হউক, ইহাই হইল উক্ত 
আপত্তির উত্তর ॥ এইবার দেখ যাউক-_ 


২। এই “কপিসংযোগাভাববান সত্বাৎ” স্বলটী কেবলানৃয়ি*সাধ্ক- 
অনুমিতি স্থল কিসে ? 








ইহার উত্তর এই যে, এস্বলে সাধ্য হইতেছে “কপিসংযোগাভাৰ* | এই 
“কধিসংযোগ্রাভাবটী একটা সব্ববত্রস্থায়ী পদার্থ অর্থাৎ কেবলানৃয়ী” | কারণ, 
কপিসংযোগটা, বৃক্ষ, ভতল ইত্যাদি নানা স্থানে থাকিতে পারে । এখন 
যদি, ইহাকে বৃক্ষে আছে বলিয়। ধর! হয়, তাহা! হইলেও ইহার অভাব সেই 
বৃক্ষ এবং ভূতলারদি সব্বত্র থাকিবে । যেহেতৃঃ সেই বৃক্ষের মূল-দেশাবচ্ছেদে 
কপিসংযোগ থাকে না, এবং কপিসংযোগী ভিন্ন সব্র্বত্র যে ইহা থাকে, 
তাহ] বলাই বাল্য । সুতরাং, দেখা যাইতেছে, কপিসংযোগাভাব থাকে 
না, এমন স্বানই নাই, আর তজ্জন্যই ইহ। কেবলানৃয়ী পদবাচ্য হয়। 


অতএব, দেখা! গেল, “কপিসংযোগাভাববানূ সত্বাৎ, এই কেব্লানৃয়ি- 
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প্রথম লক্ষণ । ৩০৬ 


নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-সংক্রান্ত আপত্তির গকেক্ত উত্তরের উপর 
আপত্তি ও ভাশার উত্তর । 
টীকামূলম্‌ । 

নচ তথাপি “কপিসংযোগিভিম্নং, গুণতাৎ'ঃ ইত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যাভাবাধিকরণস্বাইপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তিঃ, অন্যোন্যাভাবস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব- 
নিয়মবাদি-নয়ে তস্ত কেবলা হ্বষ্যনস্তগতত্াৎ_ ইতি বাচ্যম্‌? 

অন্যোন্যাভাবস্ত ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়মবাদ্দি'নয়ে অন্যোন্যাভাবাস্তরা- 
ত্যস্তাভাবস্ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বরূপত্বে অপি অব্যাপ্যবৃত্তিমদ্ব-অন্যো- 


ন্যাভাবাভাবস্ত ব্যাপ্যবৃত্তি-স্বরূপস্ত অতিরিক্তস্ত অভ্যুপগমাত্, তৎ চ অগ্রে 
স্কটাভবিষ্যুতি। 





“বুতিত্ব”-ণবুতিতা” । প্রঃ সং। চৌঃ সং। 
'বুত্তিতা”_ *রৃত্তিত্ব” ॥ প্রঃ সং ॥ 
“অন্যোন্যাভ বাস্তরা_“অন্যোন্যাভাব।” । প্রঃ সং, চৌঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ । 


আর, তাহা হইলেও “কপিসংঘযাগিভিননং গুণত্বাৎ, ইত্যাদি স্থলে 
নিরবচ্ছি ন্ন-সাধ্যাভীবাধিকরণতা৷ অপ্রসিহ্ধ বলিয়। অব্যাণ্তি হয়, যেহেতু, 
“অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি*' এই নিয়মবাদীর মতে 
তাহা কেবলানুয়ীর অন্তর্গত হয় না--একথ। বল। যায় না । 

কারণ, “অব্যাপ্যবৃত্তিমস্তের অন্যোন্যাভাবটা ব্যাপ্যবৃত্তি''--এই নিয়ম- 
বাদীর মতেই অন্যোন্যাভাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহ প্রতিযোগিতা" 
বচ্ছেদক-স্বরূপ হইলেও অব্যাপ্যবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টের যে, অন্যোন্যাভাব, সেই 
অন্যোন্যাতাবের যে অত্যন্তাভাব, তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অতিরিক্ত 
এক্সপ স্বীকার কর হয় । অবশা, একথা অথ্রে স্পষ্ট করিয়াই কথিত, 
হইবে । 


পুর্ববপ্রসঙ্গের ব্যাখ্যা শেষ_ 
সাধ্যক-অনুমিতি স্থলে সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এই 
ব্যাণ্ডি-লক্ষণটার কোন দোষ ঘটিতে পারে না । 











“৩০৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয় | 


এস্বলে, লক্ষা করিতে হইরে যে, যাহ। কোন স্থলে অব্যাপ্যবৃত্তি, এবং 





কোন স্থলে ব্যপ্যবৃত্তি--এতদুভয় প্রঙ্কারই হয়, তাহাদের মধো যাহ। 
কেবলান্বয়ী হয়, তাহার একটা দৃষ্টান্ত “কপিসংযোগাভাব*, এবং যাহ! 
কেবল ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা কেবলানৃয়ী হয়, তাঁহার 
দৃষ্টান্ত 'বাচ্যত্ব' বা এজ্েেয়ত্ব ইত্যাদি , আর, যাহারা কেবল অব্যাপ্যব্ত্তি 
“হয়, তাহাদের মধ্যে কেহই কেবলানুর়ী হয় না। 


ব্যাপ্যবৃত্তির অর্থ, যাহ যেখানে থাকে, তাহা যদি কোন অবচ্ছেদে 


না থাকে, অথাৎ তথায় যদি তাহার অভাব না থাকে, তাহা হইলে তাহা 
ব্যাপ্যবৃত্তি হয়। 


অব্যপ্যবৃত্তির অর্থ, যাহা যেখানে থাকে, তাহ। যদি কোন অবচ্ছেদে 





থাকে, অর্থাৎ তথায় যদি তাহার অভাবও থাকে, তাহা হইলে তাহ! 
অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। 


কেবলানুয়ী অর্থ সব্বত্রস্থায়ী, অর্থাৎ যাহার অধিকরণ সকল পদার্থই 


হয়, তাহাই «৭কেবলানৃয়ী*' পদবাচ্য হয় । 

যাহ! হউক, উক্ত নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত।-সংক্রাস্ত একটা আপত্তি, 
তাহার উত্তর এবং এই লক্ষণের লক্ষ্য কি, তাহ। কথিত হইল, এক্ষণে 
পরবত্তি-প্রসঙ্গে উক্ত নরবচ্ছ্ন্ন অধিকরণতা-সংক্রাস্ত পুনরায় একটী আপত্তি 
উত্থাপিত করিয়। তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । 





ব্যাখ্যা-এবন পূর্রোজ সিদ্ধান্তের উপর একটী আপত্তি উত্থাপিত 
করিয়া টীকাঁকার মহাশয় তাহার উত্তর দিতেছেন । অর্থাৎ, পূর্বের 
সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, সাধ্যাঁভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরিনেও “কপি- 
সংযোগাভাববান সত্বাৎ” এই অনুমিতি-স্থলে যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাতে 
এই লক্ষণের দোঘ হয় না; কারণ, এটী একটী কেবলানৃরি-সাধ্য ক- 
অনুমিতি স্বলের দৃষ্টান্ত ; সুতরাং, ইহা এই লক্ষণের লক্ষ্যই নহে ) 
1 ইত্যাদি । এক্ষণে, এই সিদ্ধাঢস্তর উপর টীকাকার মহাশয় পুনরায় একটী 
আপত্তি উ্থাপিত করিয়। তাহার মীমাংস। করিতেছেন,_. 


এম্বলে সে আপত্তিটী এই যে, ''সাধ্াাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ 
ধরিতে হইবে”--ইহাই যদি নিয়ম হইল, তাহ] হইলে যেখানে সাধ্যাভীবের 


প্রথন লক্ষণ । ৩০১৫ 


নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ, অথচ সাধ্যটা কেবলানৃয়ী হয় না, সেখানে 
এ নিবেশটী খাটিবে কি করিয়া ? দেখ-_ 


“কপিসংষোগখিভিন্নং গুধত্বাৎ” 


অর্থাৎ “ইহা কপিসংত্যাগীর ভেদবিশিষ্ট, যেব্রহতু ইহান্তত গুণত্ব 
বিদ্যমান, এইরূপ একটী সদ্ধেতুক-অন্মিতি-স্বল বদি গ্রহণ কর! 
যায়, তাহা হইলে এখান সাধ্যাভাবর নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধ 
হইবে । কারণ, এস্বলে সাধ্য হইব ““কপিসংযোগিভে?* | ইহার অত্যস্তা- 
ভাব হয় কপিসংন্তযাগিত্ব। যেত্হতু, নিয়ম আছে যে, “অব্তন্যান্যাভাবের 
অত্যস্তাভাব হয় অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ | 
এখন “কপিসংযোগিত্ব'” ও “কপিসংযোগ” এক পদাথ। যেহেতু, একটী 
নিয়ম আছে যে, ঘদ্দিশিষ্টের উত্তর ভাববিহিত প্রত্যয় ( যথা, “তা” ও 
“ত্ব'ঃ প্রভৃতি ) হয়, তাহ। তত্ম্বরাপ হয়। “সুতরাং, এস্বলে কপিসংযোৌগকেই 
সাধ্য/ভাবরূপে পাওয়া গেল ; এই কপিমংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ 
নাই, ইহা। পৃব্বেই দেখা গিয়াছে, এবং এস্ব্লর সাধ্য “কপিসংযোগি- 
ভেদ”টীও কেবলানৃয়ী হয় না। আর ইহার ফলে, পব্বপ্রসল যে 
“সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা ধরিতে” বলা হইয়াছিল, তাহা 
এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারিল ন৷, অর্থাৎ এই ব্যাণ্ডি-লক্ষণ-সংক্রান্ত এই 
নিৰেশটীই তাহা হইলে ভুল বলির প্রতিপন্ন হইল | ইহাই হইল টাকামধাস্ 
তথাপি" হইতে “অব্যাপ্তি:” পর্যন্ত অংশের তাৎপধ্য | 


এতদুত্তরে টাকাকার মহাশয় যাহা! বলিয়াছেন, তাহা বলিবার পূর্ব 





আমর] তাহার অভিপ্রায়টা এস্বলে অগ্রে প্রর্কাশ করিব। যেতহতু, তাহা 


হইলে ইহ সহজেই বুঝিতত পারা যাইবে | যাহা হউক, এস্বছল তাহার 
অভিপ্রায় এই যে, পব্বোক্ত আপত্তিবশতঃ এস্বলে কোন দোঘ হয় না। 
কারণ এস্বলে এক অমতানুসারে সাধ্যটী কেবলানৃয়ী হয়, তজ্জন্য ইহা 


এই লক্ষণের লক্ষ্যই হয় না, সুতরাং উক্ত অব্যার্তিও ধ্চট না , এবং 

অনা মতানুসাহ্কর সাধ্যটী কেবলানৃয়ী না হইলেও সাঁধ্যাভাবটা কখিসংহ্যাগ- 

স্বরূপ হয় না, পরস্ত তাহ। কপিসংযোগিভেদাভাব-বূপ একটী অতিরিক্ত 

ব্যাপ্যবৃত্তি অতাব-পদাথ হয়, আর তভজ্ভরন্য তাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা 

অপ্রসিদ্ধ হয় নাঃ অর্থাৎ উক্ত অব্যাপ্তিও ধটে না । ফলতঃ, পল মততিই 
২০ 


৩০৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌ ) 


দেখা যায় যে, সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিল্ল অধিকরণত৷ ধরিবার কথা? 
বল। হইয়াছে, তাহাতে কোন দোঘ হইতে পারে না। ইহাই হইল টীকা" 
কার মহাশঘয়র এম্সলে অভিপ্রায় | 

কিন্ত, এই কথ্াটী টীকাঁকার মহাশয়, একটু কৌশল করিয়া নিতান্ত 


তল্প কথায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি, উত্ত আপত্তি, এক মতানুসারে, 





একটা সন্ভতাবিত উত্তর প্রথমে কেবল মনে মনে আশঙ্কা করিয়ছেন, 

তৎপরে অন্য মতানুসারে উজ্ত উত্তরের প্রতিবদটী লিপিবদ্ধ করিয়া 

সেই মতেই প্রকারান্তরে উক্ত আপত্তিটার নির|শও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
যাহা হউক সে বিচারটী এই-- 





যদি কেহ বলেন যে, এস্বলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না ; কারণ পূর্্ব- 
প্রসঙ্গোস্ত 'কপিসংযোগাভাবাবার সত্াৎ”। স্থলের ন্যায়, এই “ব পিসংযোগি- 
ভিন্নং গুণত্ব1ৎ” শ্থলটাও একটী কেবলানুয়ি-সাধযক-ত নুমিতির স্থল। কারণ, এ 
স্বলের কপিসংযোগিভেদ-রূপ সাধাটী কেবলাণুয়ী ; অর্থাৎ, সর্ব্বত্রস্থায়ী একটা 
পদার্থ । যেহেতু, কপিসংযোগটী, যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যেও অন্যদেশা- 
বচ্ছেদে কপিসংযোগ!ভাবের ন্যায় বপিসংযোগিভেদও থাকে, এবং অন্যত্র 
যেখানে কপিপংযোগ নাই, সেখানেও যে তাহা আছে, তাহা ত সব্ববাদী 
সম্মতই কথা ১ সুতরাং কপিসংযেগিভেদ-্ূপ সাধ্যটা থাকে না, 
এমন স্থবানই নাই । এখন এইকবূপে এই শ্থলটী একটা কেবলানুয়ি-সাধ্যক- 
অনুমিতি হওয়ায় আলোচ্য ব্যাপ্তি-লক্ষণটার, ইহা, লক্ষ্যই হইল লা ; 
সুতরাং এস্বলের সাধ্যাভাব্রে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হাওয়ায় 
এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোঘই ঘটিতে পারিল না। ইহাই হইল 


টাকাকার মহাশয়ের মনে মনে আশঙ্কিত এক মতানুস।রে উক্ত আপত্তির 
রাহাত ররররারপরামাওররাররররারারাাাাারাররারররারারমাররাংজা 
উত্তর, এবং তাঁহার পরবন্তি-বাক্যের আশয় । 

এক্ষণে তিনি, অন্য মভ্ভানুসারে এই উত্তরের প্রতিবাদ করিয়। 





বলিতেছেন যে--“না, তাহ হইতে পারে না" | যেহেতু, এতদনুসাকে 
উক্ত আপত্তিটী সবর্ববাদি-সম্মতিক্রমে বিদরিত করিতে পার৷ যায় না। 
কারণ, কপিসংযোগাভাৰের ন্যায় কপিসংযোগিভেদটী কোন মতানুসারে 
ফেবলানুয়ী হয় না । যেহেতু, এক সম্পদায়ের পঙ্ডিতগণ বলেন যে, 
স্বব্রই অন্যোন্যাভাব্টী ,ব্যাপ্যবৃত্তি; সুতরাং, কপিসংযোগি-ভেদটাও 
ব্যাপ্যবৃত্তি ; অর্থাৎ ইহা যেখানে থাকে, সেখানে ইহা নিরবচ্ছিন্ন হইয়াই- 


প্রথম লক্ষণ । ৩০৭ 


থাকে | সুতরাং, যে বৃক্ষে কপিসংযোগ থাকে, সে বৃক্ষে আর কপি- 
সংযোগীর ভেদ থাঞ্ষে না, পরত্ত, তাহ অন্যব্রই থাকে । অতএব, ইহ। 
আর সব্ববত্রস্থায়ী অর্থাৎ কেবলানৃয়ী হইতে পারিল না, অর্থাৎ এই ষর্তাঁ- 
নুসারে তাহা হইলে পৃব্বোজ অব্যাণ্ডিটা পৃৰ্ষবংই থাকিয়। গেল। 
এই কথাটী তিনি “অন্যোন্যাভাৰস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা৷ নিয়মবাদি-নয়ে তস্য 
কেবলানুয়্যনন্তর্গতত্বা এই বাক ছার। বলিয়াছেন। 

এক্ষণে এতদূত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন “ন চ-_বাচাম?ঃ। 








অর্থাৎ__“ণনা, তাহা হইতে পারে না।”' অর্থাৎ এই মতেও উজ্জ ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের কোন দোঘ ধটিতে পান্তর ন]। 


কারণ, যাহাদের মতে এই স্থলটা কেবলানৃয়ী হয় না, (যেহেতু, 
কপিসংযোগিভেদটী ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, সুতরাং, আপাতত: এন্বলে অব্যাপ্তি 
থাকিয়। যায় বলিয়া ৰোধ হয়,) তাহাদের মন্তুতই “অন্যোন্যাভাবের 
অত্যান্তাভাবটা, অন্যত্র অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বূপ হইলেও 
অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের যে অন্যোন্য।তাব, তাহার আবার যে অত্যন্তাভাব, 
তাঁহ৷! আর এই অন্যোন্যাভাৰের প্রতিষ্যাগিতার অবচ্ছে দক-স্ব্বপ হয় না, 
পরস্ত, তা: একটা ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অতির্িজ্ঞ অভাব পদার্থ হয়, 
আতরাং, এন্বলে সাধ্যাভাৰ যে কপিসংযোগিভেঙ্গাভাব, তাহা কপিসংযোগিতর- 
শ্বরুণ্ অর্থাৎ কণিসংষোগ-শ্বরূপ হয় না; জার তজ্জন্য তাহা অব্যাপ্যবৃত্তি 
হয় না, পরস্ত, তাহা ব্যাপ্যবৃত্তি ও অতিরিক্ত একটী অভাব পদার্থ হয় 
এখন, এই ব্যাপ্যবৃত্তি অথচ অতিরিক্ত পদার্রপ যে সাধ্যাভাব, অর্থাৎ 
কণ্রিসংযোগিভেদভাব, তাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ আর অপ্রসিদ্ধ হয় 
না; যেছ্হতু, ইহা সেই সকল স্থানেই থাকে, যেখানে কপিসংযোগ থাকে 
না; জুতরাং, এই মতে ইহা কেবলানৃয়ী 'না হইলেও সাধ্যাভা্ববর 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হয় না; জার তাহার ফলে পৃৰ্ব-প্রদশিত 
অব্যাপ্তিও ঘটে না| ইহাই হইল মতান্তর অবলম্বনে উত্ত আপত্তির উত্তর, 





এবং ইহাই তিনি “অন্যোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যব্ত্তিত্ব-নিয়মবাদি-নয়ে'' হইতে 
আরম্ভ করিয়া, *তৎ চ অন্তগ্র স্ফুটীভবিষ্যতি* পর্য্যন্ত বাক লিখ্বিবদ্ধ 
করিয়াছেন । 

সুতরাং, দেখা গেল, উত্ত “কপিসংযোগিভিন্ং গুণত্বাৎ”-স্থলে যে আপত্তি 
হইয়াছিল, তাহার সব্ববাদি-সম্মত একটী উত্তর না৷ পাইলেও কোন নতেই 
আধলাচ) ব্যাপ্তি-লক্ষণের কোন দোঘ হর না। অথাৎ পৃৰ্ব প্রস্ “সাধ্যা- 


৩০৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম 


ভাবের-লিরবচ্ছি শ্ল-অধিকরণ+ ধরিবার যে কথ। বল হইয়াছিল, তাহা, এমন 
কি, মতান্তর অবলম্বন করিয়াও সদোধ প্রমাণিত করিতে পারা যায় না। 


ষাহা হউক, এস্বলে, টীকাকার মহাশয়ের উত্তরশ্প্রদান-কৌশলটী প্রণিধান*- 
যোগা। তিনি অতি অল্প কখার অহনক বিঘয় বলিয়াছেন, অধচ সব্বতো।” 


ভাবে পৰ্্ব-সিন্ধাস্তিত বিষয়ের সংরক্ষণ করিলেন। ফলতঃ, ইহান্তত প্রতিপন্ন 
হায় যে, শেঘোক্ত উত্তরটী তাহার অপেক্ষাকৃত অভিপ্রেত | যেহেতু, ইহা। 
শেঘে কখিত, এবং শেঘকালেই সাধারণতঃ স্বাতিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়! 
থাকে | দ্বিতীয়তঃ, শেঘোক্ত উত্তরেই দেখা যায়, যে অংশে আপত্তি হইয়া" 
ছিল, সেই অংশেরই উত্তর সাক্ষাৎ ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে । যেহেত, সাধ্যা- 
ভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা অংশে আপত্তি করা হইয়াছিল, এক্ষণে উত্তরে 
তাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত। যে সম্ভব, তাহাই প্রদাশিত হইল । পক্ষান্তরে, 
প্রথম উত্তরে, অনুমিতি-স্থলটাকে কেবলানৃয়ি-সাধ্যক বলিয়া দোঘ-স্খালৰের 
চেষ্ট! করা হইয়াছিল মাত্র, সাক্ষাৎ ভাবে আপত্তির উত্তর দেওয়া হায় নাই। 
অতএব, শেঘোজ উত্তরটীই ভাল বলিয়৷ ৰিবেচিত হয়। 

এইবায় এই প্রসঙ্গে একটী অবান্তর কথা আলোচ্য । 





কথাটী এই যে, অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের অর্থাৎ কপিসংঘধাগী প্রভৃতি 
পদাথের অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব যদি অতিরিক্ত ও ব্যাপ্বৃত্তি হয় 
বলিয়। সিদ্ধান্ত করা হইল, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, কপিসং্যাগী 


যখন তাদাঘ্বা-সন্বন্ধে সাধ্য, এবং এতঙ্ক্ষত্ব হেতু» সেখানে সাধ্যাভাববৃত্তি- 


সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অব্যাণ্তি হয় ; ঘেহেতু, এ 
স্ব্বল সাধ্যতাবচ্ছেদকশসম্বদ্ধে অর্থাৎ তাঁদাত্ব্-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাব হইল কপি- 
সংশযাগিভেদ, তাহাতত সাধ্যসামান্টীয়-প্রতিযোগিতা পাওয়া গেল না। 
কারণ, কপিসংযোগিভেদের যদি আবার অভাব ধরা হয়, তাহা উদ্ত 
কখানুসান্তরর অতিরিক্ত হইন্বব, সাধ্য-স্বর্ূপ হইবে না। সুতরাং, সাধ্যাভাৰ- 
বৃতি-সাধাসামান্যীয়-প্রতিযোগিতা অপ্রসিচ্ধ হইল, তাহার অবচ্ছেদক-সন্বন্ধও 
অপ্রসিদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য কোনও সম্বদ্ধেই সাধ্যাভাবাধিকরণ ধরিতে 
পার গেল না, অর্থাৎ ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল | 


এতদুত্তরে বল। হয় যে, টীকাকার মহাশয়ের বাকাযমধ্যে “ব্যাপাবৃত্তি- 
স্বর্ূথস্য অতিরিজসা অত্যুর্খগমাৎ” এই বাকো যে «“অতিরিজ-খব্দী আছে, 





প্রথম লক্ষণ । ৩০৬ 


সেই “অতিরিক্ঞ'-খব্োর অর্থ সাধ্যাতাবটী ব্যাপাবৃত্তি এবং স্বত্ত্ব যে একটী 
অভাব, তাহ] ন্হ। পরস্ত, পৃষ্কব্ব (২৬৬ পৃষ্ঠায়) যে অস্ন্যান্যাভাবের 
অত্যন্তাভাবকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এবং প্রতিযোগীর স্বরূখখ বলা 
হইয়াছে, তাহার মন্তধ্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ম্বরূপ হইতে অতিরিক্ঞ অর্থাৎ 
প্রতিযোগীর শ্বরূপ, ইহাই উক্ত «“অতিরিজ্ঞ'ঃ শব্দের অর্থ | 

কিন্তু, একথা বলিলেও আশংকা হয় । কারণ, «“কপিসংযোগ্িভিননং 
গুণতাৎ””-স্থতে এই নিয়মানুসারে সাধ্যাতাব যে কপিসংযোগী, তাহাতে সাধ্য- 
সামান্যীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিরপিতশ্প্রতিযোগিতা আবার অপ্রসিদ্ধ হইবে। 
অথচ, এই অত্যন্তাভাবত্ব-নিকূপিতত্ব-বূপ বিশেঘণের প্রয়োজনীয়তা ইতিপৃৰ্বে 
“ঘটভিন্নং ঘটত্বত্বাৎ'*-স্থলে (২৭২ পৃষ্ঠায় ) দেখান হইয়াছে । সুতরাং, এই 
"সংযোগিভিনং গুণত্বাৎ-স্থলে অব্যাপ্তিও থাকিয়া গেল। 

এতদৃত্তরে বলা হয়--একথা ঠিক নহে । কারণ, ণ“ষটভিন্নং কপালত্বাৎঃ” 
এই স্থলে অব্যাণ্ি-বারণার্থ ২৭৯-২৮০ পৃষ্ঠায় যে, উত্ত অত্যস্তাভাবত্ব-নিরপিতত্ব- 
রূপ বিশেষণটার অর্থান্তর করা হইয়াছে, অর্থাৎ তথায় যে “যৎ-পাধ্যাভাব- 
বৃত্তি-সাধ্যসাযাননীয়-প্রতিযোৌগিতাবচ্ছেদক যৎ-সম্বন্ধ, সেই' সাধ্যাভাবের যে 
সেই সম্বন্ধে অধিকরণ, তনব্লিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই অত্যন্তাভাবত্ব-নির্পিতত্বরথ 
বিশেঘণটার তাৎপর্য” বলা হইয়াছে, তাহারই হ্বারা সে দোঘ নিবারিত 
হইৰে। কারণ, “কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ+-স্থলে এখন লাধ্যাভাব আর 
কপিসংযোগ-স্বরূপ হইল না ; যেশ্ুহতু, অব্যাপ্যবৃত্তিমন্তের যে ভেদ, তাহার 
যে অত্যন্তভাব, তাহাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইতে অতিরিক্ত বল৷ 
হইয়াছে ; অআুতরাং, এখন কপিসংযোগিভেদাভাবরূপ সাধ্যাভাবটী হইল, 
“কপিসংযোগি'*ম্বর্ূপ, অথাৎ প্রতিযোগির স্বরূপ ; “্যৎ্সাধ্যাভাৰবৃত্তি” 
হইল, এর প্রতিযোগিরপ সাধ্যাভাববৃত্তি ; ““সাধ্যসামানণীয় প্রতিযোগিতা? 
হইল--কপিসংযোগিভদ-কূপ সাধ্যের প্রতিদ্াগিতা : তাহার অবচ্ছেদক 
সম্বন্ধ হইল তাদাঘ্যু ; সেই তাঁদাত্ব্য-সম্বন্ধে এ সাধ্যাভাবরূপ কপিসংযোগীর 
অধিকরণ হয় কপিসংযোগবান্‌ দ্রব্য, তনিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, হেতু গুণত্বে 
থাকিল, আর তজ্জন্য এস্কলে অব্যাপ্তি হইল না । তাহার পর এই অর্থে, 
এখন স্বতগ্থ সহজার্থক “'অত্যন্তাভাবত্ব নিরূপিতৃত্ব* বিশেঘণ না থাকায়, কপি- 
সংযোগিভিক়্ং গুণত্বাৎ*-স্থলে সাধ্যাতাব ৰলিয়া কপিসংযোগীঢকও ধরিলে 
কোন দোধ হইবে না। সুতরাং, উক্ত অত্বিরিভ্ত শব্দের ইহাই তাৎপধ 
বুঝিতে হইন্বব | : 

(এই প্রণঙ্গের ব্যাথ্যাশেঘ ৩১১ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল ) 


৩১০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ | 


বৃত্িস্তা-পদের রহস্য সংক্রান্ত অবশিষ্ট কথা৷ 
টিকামূলসূ | 


নন্ু তথাপি সমবায়াদিনা গগনাদি-হেতুকে “ইদং বহিম্ গগনাৎ'ঃ 
ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ, বহ্াভাববতি হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়াদি-সন্বন্ধেন 
গগনাদেঃ অবৃত্তেঃ ? 

ন চ তৎ লক্ষ্যম্‌ এব, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্দেন পক্ষ-ন্মত্বাভাবাৎ চ 
অসদ্ধেতৃত্ব-ব্যবহারঃ- ইতি বাচ্যম। তত্রাপি ব্যাপ্তিভ্রমেণ এব অন্ুমিতেঃ 
অন্ুভবসিদ্ধন্বাৎ। অন্যথা, *্ধৃূমবান, বহে: ইত্যাদেঃ অপি লক্ষ্যতবস্ত 
স্ববচত্বাছ। 

এবং পডদ্রবং গুণ-কম্মান্তত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ* ইত্যাদ অব্যাপ্তিঃ, বিশিষ্ট- 
সত্বন্ত কেবল-সত্বানতিরেকিতয়৷ দ্রব্যত্বাভাববতি অপি গুণাদে তস্থ বৃত্তে, 
“গুণে গুণ-কর্মান্থত্ব-বিশিষ্ট"সত্তা” ইতি প্রতীতেঃ সর্ব্বসিহ্বত্বাৎ। 

“সত্তাবাঁন, ব্্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদৌ অব্যাপ্ডিঃ চ, সত্তাীভাববতি 
সামান্তাদৌ হেতৃতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধেন বৃত্বেঃ অপ্রসিদ্ধেঃ_ইতি 
চে? ন। 


সমবায়াদি শু সমবায়" | প্রঃ সং। 

চ অসদ্ধেতুকস্.ন সদ্ধেতুত্ব । পাঠান্তরম । 

তত্রাপি-তগ্ঘ। সুবচত্বাৎ-সুবচত্বাৎ চ। দ্রবাং-গুণকল্্র-ওণকম্ম । অপি শুপাদো 
সগুরণাদৌ। জব্বসিদ্ধত্বাৎ--সব্সম্মতত্বাৎ। সামান্যাদৌীে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সামানয।দৌ । প্রঃ সং। 

জক্ষাত্বস্যন্মলক্ষস্। ইত্যাদৌ জব্যান্তিঃ_ইত্যাদৌ অপি অব্যান্তাপত্তিঃ। চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 


আচ্ছ?, তাহা হইলেও ত সমবায়াদি-সন্ধন্ধে গগনাদিকে হেতু ধরিলে 
“ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ” ইত্যাদি-স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় ? যেব্বহতু; বহ্াতাবের 
অধিকরণ জলহ্দাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ যে সমবাযাদি, সেই সনবায়াদি- 
সন্বন্ধে গগনাদির বৃত্তিতাই নাই । 

আর যদি বল, উহা লক্ষ্যই, তবে হেতুতে হেতুতাৰচ্ছে দক-সন্বসূদ্ধ পক্ষ- 


প্রথম লক্ষণ । ৩১১ 


নৃত্তিতার অতাঁব থাকায়, উহা অসদ্ধেতুক অনুষিতির স্থল এই মাত্র বিশেঘ ; 
তাহা হইত বলিব--না, তাহা নহে । কারণ, এখানে ব্যাণ্তির ভ্রম-প্রযুজ্জই 
অনুমিতি হইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়, এবং এই জন্যই ইহা অলক্ষা হয়। 
নচেৎ, “ধ্যবান্‌ বন্ধে)” ইত্যাদি অসযদ্ধতুক অনুমিতি-স্বলস্বকও লক্ষা বলি্ত 


পারা যায়। (সুতরাং উহ অলক্ষাই হয়, এবং তজ্জন্য অতিব্যাপ্তিই থাকিয়! 
যায় |) 


এবং «দ্রবং গুণ-কশ্ানাত্-বিশিষ্ট-সত্বাৎ ইত্যাদি-স্বঘল অব্যাপ্তি হয় ; 
যেহেতু, বিশিষ্ট-সত্ত।, কেৰন-সত্ত। হইতে অতিরিক্ত হয় না বলিয়। দ্ব্যত্ব।- 
ভাবের অধিকরণ-গুণাদিতে সত্তার বৃন্তিতাই থাকে। কারণ, “গুণ গুণ- 
কন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্ত। আছে” এইক্প প্রতীতি সকলেরই হয়। 


এরাপ, “সত্তাবান্‌ দ্রবাত্বাৎ।, ইত্যাদি-স্থলেও অবাণ্তি হয়। কারণ, 
সন্তাভাবাধিকরণ যে সাযান্যাি, তনিরূপিত হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে বৃত্তিতা 
অপ্রসিদ্ধ হয়। | 


-+- ইত্যাদি যদি বল, তাহা হইলে বলিব--ন।, তাহা নহে । 
পুর্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা শেষ_ 


এস্কলে “অগ্রে- স্ফটাভবিধ্াযতি” বাক্যে যে শ্বলটীন্তক লক্ষ্য কর। 
ছইয়াছে, তাহা টীকাকার মহাশয়, চতুর লক্ষণ “অন্তন্যান্যাভাবস্য ব্যাপ্য- 
বত্তিতা-নিয়মনাদি-নয়ে .সংযোগব্দ -ভি্ত্বাতাবঙ্যাপি নিরবচ্ছি ননবৃত্তিষত্বাতঃ? 
এই ৰাতকো প্রকাণ করিয়ান্বেন। ইহার অর্থ আমরা যথাস্বাঘন বিবৃত করিব । 

যাহা হউক, এতদরে যে প্রষ্কার যাব্যাভাবের অধিকরণ ধরিতত হইন্তব, 
তাহা আুলাচিত হইল | এক্ষণে পরবত্তি-প্রণক্গে পৃর্বোন্ত একটা নিঘবিশের 
ক্রটী সংশোধন কর। হইতেছে, অবাধ, সাধ্যা ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটী 
যে হোতুতাবচ্ছেদক-লম্বন্ধে ধরিতে হইবে পৃৰ্বে বল! হাইয়ানছ, এক্ষহণ 
তাহান্তক অন্য যে তাবে ধরিতে হইবে--তাহাই কথিত হইতে । 





ব্যাখ্য। -"সাধ্যাভাবৰৎ"-্পদের রহস্য কি, তাহা কধিত হইল, এবং 
ইহাতেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের সমুদায় পদের রহপ্াই একরাপে কখিত হইল ; 
(কিন্তু, তাহ! হইলেও সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরপি ত-বৃত্তিতা-পদের রহস্য-সংক্রাস্ত 
অনেক কথ। এখনও অবশিষ্ট রহিয়াহে, একন্য বর্তমান প্রণঙ্গে উক্ত “বৃত্তিতা”- 
“পদের রহস্য-কথনে টীকাকার মহাশয় পুনরায় প্রবৃত্ত হইন্ততভ্বন | 


৩১২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যস্‌ ॥ 


এতদূদেশ্যে চীকাকার মহাশয় “যে সম্বন্ধে বত্তিতাঁকে ধরিতে হইবে” 
প্রথমে বলিয়াছিলেন, €৭৩-৭৪ পৃষ্ঠা ), তাহার উপর তিনটী স্থলে আপত্তি 
উত্থাপিত করিয়া একে একে তাহার উত্তর দিতেছেন। আমর। বর্তমান 
প্রসঙ্গে এই আঁপতিতন্বল-তিনটার কথ। আলোচন। করিব, এবং পরবস্তীঁ 
কতিপয় প্রসঙ্গে তাহার উত্তরটা ৰবিতে চেষ্টা করিব । কিন্তু তথাপি, এই 
আপত্তি-তিন্টা ভাল করিয়া সবিস্তরে ব্ঝিৰার পূৰ্ব আঙরা ইহাদিগকে 
প্রথমে সংক্ষেপে আলোচনা করিব, এবং পরে বিস্তুতভাবে বণনা করিব। 
কারণ, ইহার মধ্যে অবান্তর জ্ঞাতব্য বিঘয় যথেষ্ট আছে । 


অতএব দেখ, উক্ত আপত্তির স্বল-তিনটী সংক্ষেপতঃ এই :-- 








“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাটী হেভুতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছিহ্ন পে 
ধরিতে হইবে*' বলায়, প্রথম, সমবায়-সন্বন্ধে গগনাদিকে যদি হেতু করা 
যায়, এবং “ইদং বহিমদূ গগনাৎ। এইরূপ একটী অসদ্ধেতুক-অন্মিতিৎস্থল 
গঠন করা যায়, তাহ] হইলে, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে। 
দ্বিতীয়, ““দ্রব্যং গুণ-কন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্াৎ? এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে 
অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। এবং, তৃতীয়, “সত্তাবান্‌ দ্রব্যতাৎঃ+ এইরূপ জার একটা 
সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলেও অব্যাপ্তি-দেঘ ঘটে | সুতরাং যে শম্বন্ধে উক্ত 
বন্তিত) ধরিতে হইবে, বল হইয়াছে, তাহা নির্দোষ নহে, তাহার সংশোধন 
আবশ্যক | 


যাহ) হউক, সংক্ষেপে এই প্রসঙগের প্রতিপাদ্য বিঘয়টা বুঝা গেল, এক্ষণে 
আমরা একে একে এই আপত্তি স্বল-তিনটী সবিস্তরে আলোচনা করিব | 


১। অথাৎ প্রথম, দেখিব-- 


“ইং বছ্িমনূ গগন” 


এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটীতে, হেতুতাৰচ্ছে দক-সম্ন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে সাধ্যা- 
তাবাধিকরণ-নিরাপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়া ব্যাপ্রি-লক্ষণের অতি- 


ব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে ? 








দেখ, এখানে সংযোগন্সম্বন্ধে বহি সাধ্য, এবং সমবায়-সম্বন্ধে গগনটা 
হেতু । সুতরাং 


প্রথম লক্ষণ । ৩১৩ 


সাধা-বহি। 
সাধাভাব-ৰহ্যভাব | 
সাধ্যাভাৰাধিকরণ-্জলহদাদি | 
তন্নিরূপিত হেতৃতাবচ্ছেদক- সস্থন্ধাবচ্ছিন্ন- বৃত্তিতা-জলহদাদি- 
নিরূপিত সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিক্ন-বত্তিত। | কারণ, হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সম্বন্ধ এখানে সমবায় । ইহার কারণ, গগনকে 
এখানে সমবায়-সম্বন্ধে হেতু ধরা হইয়াছে । সুতরাং, এই 
বৃত্তিতা থাকে, জলহদাদিতে সমবায় লত্বন্ধে থাকে যে সব 
পদার্থ, তাহাদের উপর | অর্থাৎ, গুণ, সত্ত। প্রভৃতির উপর | 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-্উজ্ত জলহদ্যাদ-নিকূপিত, সমবায়-সন্বন্ধা- 
ৰচ্ছিন্ন বৃত্তিতাঁর অভাঁৰ | ইহ] থাকে জলহদাদিতে সমবায়- 
সম্বন্ধে যাহা থাকে না, তাহার উপর 1 জুত্তরাং, ইহা। 
গগনের উপরও থাকিতে পারিবে । কারণ, গগন সমবায়- 
সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, ইহা এ সম্বন্ধে সব্ববাদি-্সম্গত 
অবৃত্তি-পদা্। 
ওদিকে, এই গগনই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যা1ভাবাধিকরণ-নিরাপিত 
বৃত্তিত্বাতাব পাওয়া গেল- লক্ষণ যাইল-_ অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্ডি- 


ইউ এহেন 


দোঘ ঘটল । 


কিন্ত, এই অতিব্যাপ্তি-দোঘটী ঘাঁতৈে গেলে ইহা অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-শ্থল 
হওয়া আবশ্যক | কারণ, ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে দেখ। 
গিয়াছে, “যেটী সদ্ধেতু তাহ!তে লক্ষণ যায়, অর্থাৎ তাহা ব্যাপ্তি-পক্ষণের 
লক্ষ্য ; যেচী অসদ্ধেতু তাহা অলক্ষ্য, তাহাতে লক্ষণ যাঁয় না, যাইলে অতি- 
ব্যাপ্তি হয় ; এবং যেটা সদ্ধেতু তাহাতে লক্ষণ না যাঁইলে অব্যাপ্তি-দেঘ 
হয়, ইত্যাদি । সুতরাং, এখন দেখা আবশ্যক ; “ইদং বহিমদ্‌ গগনা২' 


এই স্বথলটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতির শ্বল কিসে ? 








দেখ, এখানে “হেতু” গগনটা সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও থাকে না, এজন) 
“ইদং"-প্দবাচ্য “পক্ষে”?ও থাকে না। আর “পক্ষে” হেতুটী না থাকায় 
ইহ) “নয়” প্রকার হেত্বাভাসের মধ্যে “ম্বরপাসিছ্ি'' নামক একটী দোছে 
দৃঘিত বলিয়৷ বিবেচিত হয় | যেমন “হুদ! দ্রব্যং খমাৎ। বলিলে দোষ 
হয়” এন্বলেও ত্জপ ॥ বস্ততঃ হেত্বাভাস-দোঘদুষ্ট অনুমিতিকেই অসদ্ধেতুক- 


৩১৪ ব্যজি-পঞ্চক-রহসাহ । 


অনুধিতি বলা হয়, এবং নির্দঘ-হেতুক অনুমিতিতকই সদ্ধেতুক অনুমিতি 
"স্থল বল! হয় | সুতরাং ইহাও ষে অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল তাহাতে আর 
সলেহ কি? 
অবশ্য, ইতিপূর্বে যাহাকে আমরা অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল বলিয়। 
আধিয়াছি, তাহ কথঞ্চিৎ অন্যক্ূপ ছিল । €সখানে আমর। হেত্বাতাসের 
অন্তর্গত “সাধারণ অনৈকান্ত" অর্থাৎ “ব্যতিটার'ঃনামক দোঘদুষ্ট-হেতুক অনু- 
মিতিঘকই অদন্ধেতৃক-অনুমিতি বলিয়৷ আসিয়াছি । অর্থাৎ “হেতু” যেখানে 
যেখানে থাকে, “সাধ্য! সেই সেই স্থানে না থাকিলেই আমর! তাহান্তক 
অলহ্ছেতুক অনুমিতির স্থল বলিয়া গণা করিয়াছি * হেতুটী, সে স্থলে 
অন্যরূপ কোন হেত্বাভাসদুষ্ট হইল কি না, তাহার প্রতি দৃষ্টি করি নাই। 
কিন্তু, তাহা হইলেও এস্বরটী যে অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থল, তাহাতে 
কোন বাধাই ঘটিতে পারে না । 
যাহা! হউক, দেখ! গেল, এস্থলে এই অন্মানটী ব্যাভিচার-দোঘ-দৃষ্ট 
ন। হইলেও স্বরাপাসিদ্ধি-দোঘ-দুষ্ট হওয়ায় দৃষ্টহেতুক বা অসদ্ধেতুক অনুমিতিই 
হইল ; এবং হেতুতাবচ্ছেদক-সদ্বন্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ-নিরূণিত-বৃত্তিতা ধরায় 
বাণপ্তি-সক্ষনটী এই অপদ্ধেতুক্ অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত হইত পারিল অর্থাৎ 
শতিব্যাপ্তি-গোঘ-দুষ্টই হইল, আর তাহার ফলে “হেতৃতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধা- 
বন্ছিন্ন সাঁধ্যাভীবাধিকরণ-নিরূপি ত-বৃত্তিতা ধরিতত হইবে' এই পৃব্বোক্ত 
নিয়মটা যে নিভুরল হয় নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। ইহাই হইল 
“ননু* হাইতে “অবৃত্তে ১? পধ্যন্ত বাক্যের অর্থ । 
অত:পর, এই প্রণঙ্গে “ন চ" হইত “সুবঢত্বাৎ? এই অংশ-মধ্যে টীকা- 
কার মহাশয়, একটী অবান্তর কথার আলোচন। করিয়াছেন * অর্থাৎ, তিনি 
এইবার ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্যালক্ষ্যসংক্রাস্ত একটা বিচার মনে মনে লক্ষ্য 


করিয়া তাহার দৃই একটী এমন প্র:য়াজনীয় অংশ মাত্রের উল্লেখ করিয়াছেন 
যে, একটু চিন্তা করিলে তাঁহাতেই উক্ত সমুদায় বিচারটীর প্রতি পাঠকের 
দৃষ্টি পড়িবে, এবং তদুপরক্ষে ব্যাপ্তি-লক্ষতণর লক্ষ্যালক্ষ্য লইয়া! একটী 
জটাল মতভে্ও আয়ত্ত হইয়া যাইবে । সুতরাং, পব্ব-নিদ্দিষ্ট দ্বিতীয় 
বিচা্য-ব্ষিয়টা গ্রহণের পব্রে আমরাও এই বিঘয়টার প্রতি মনোযোগী 
“হই | 

সে বিচারটী এই ;- 


.এস্বলে এক শ্রেণীর পঙ্ডিতগণ বলেন যে, “উপূরি উজ বাক্যে “হেতুতা- 
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“বচ্ছে দক-সহ্বন্ধাৰচ্ছি্ল সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরপিত-বৃত্তিতা ধরিদ্ত হইবে,” 
এই পৃবের্বা্ত নিয়মের কোন দোঘ হয় নাই। কারণ, এই স্বলে উজ 
অতিব্যাপ্তি-দোঘই ঘটে নাই | ইহার কারণ, এই ম্বলটী উক্ত ব্যাপ্ডি*লক্ষণর 
লক্ষ্য » যেক্রহতু, উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী এ্রস্থলে অবান্ধধ যাইতেছে, লক্ষ্যে 
লক্ষণ ফাইলে কখনও অতিব্যাপ্তি-দোষ হইতে পায়ে না । 


আর যদি ইহার বিরুদ্ধে কেহ ব্লন,_এস্বলে পপক্ষে” গগন*হেত্টী 





না থাকায়, হেত্বাতীসের অন্তর্গত “স্বরূপাসিদ্ি+ নামক দোঘ ঘটিয়াছে, 
আর তজ্জন্য ইহা! অসন্তদ্ধতুক-অনুমিতির স্বল হইতেছে ; অতএব এস্বলটাকে 
যদি লক্ষা ৰলা হয়, তাহ হইলে অসন্ধে তুক-অনুষিতি-স্বতুল ব্যাপ্তি-লক্ষণটী 
যাইন ? কিন্ত, পৃৰ্রবে পূর্বে যেরূপ দেখা গিয়াছে, তাহাতত ত এরূপ 
হওয়। উচিত নন্হ ; যেহেতু, পৃবের্বে পৃৰ্ব অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে 
লক্ষণ যাইলেই ব্য।প্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-গগোঘের কথ। শুন! গিয়াযছ । 
আতরাং, ইহার অসদ্ধেতৃত্ব-প্রযুক্ত ইহাকে লক্ষ্য বলা উচিত নহে । 

তাহা হইলেএতদৃত্তরে তাহারা বলেন,--না, ইহাতে কোন পোষ হয় নাই । 





ইহ। অসন্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হইলেও ব্যাপ্তি-লক্ষ£ণর লক্ষ্য হইত পারে । 
যাহা, অপদ্ধে তুক-মনুমিতির স্থন হইবে, তাহাই যে ব্যাপ্তি-লক্ষ৫ণণর অলক্ষা 
হইবে-এরাপ কোন নিয়ম হইতে পারে না। দেখ, যে অনুমিতি-স্থলটা 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য হইবে, তাহার হোেতুটী ব্যতিচার-দোঘ-দূট হওয়া 
আবশ্যক | কারণ, ব্যতিচারটাই ব্যাপ্তির বিরোধী হইয়। থাকে ॥ বেহতু, 
বাাণ্তির লক্ষণ হইতেছে “হেতুর সব্য।ভাববদৰৃত্তিত্ব”, এবং ব্যভিচারের লক্ষণ 
হইতেছে “হেতুর সাধ্যাভাববন্ধত্তিত্ব” | এস্বনে, অবত্তিত্ব এবং বৃত্তিতব 
পরম্পরে বিরোধী হওয়ায় ইহার। পরস্পর-বিরোধী ; এজন্য, ইহার। কখন 
একব্র থাকিতে পারে না। কিন্ত, যাহারা এ; প্রকার পরম্পর-বিরোধী 
নহে, তাহারা কেন একত্র থাকিবে না ?£ দেখ, ব্যভিচারের অর্থ, হেতুর 
কোনও অধিকর€ণে সাধা না থাকা; এবং পৃরব্বোজ শ্বরূপাসিহ্গি-দোঘটীর 
অর্থ, পক্ষে হেতু না থাকা ; সুতরাং, ইহা ত ব্যাপ্তি-বিরোধী হইল না । 
অতএব, ইহার একত্র থাকিতে পারিবে নাকেন? সুতরাং, উক্ত “ইদং 
"বহিমদ্‌ গগনাৎ। এই অনুমিতি-স্থলটাকে স্বরূপাসিদ্ধি-দোঘ-বশতঃ অসদ্ধেতুক- 
অনুমিতির শ্থলমব্যে গণ্য করিয়। তাহার অসন্ধেতুত্ব-প্রযুজ্জ তাহাকে ব্যাপ্তি- 
লক্ষ€ণর অলক্ষ্য বল। উচিত ননহ ; প্রতুাত, উহার হেতুষধ্যে ব্যভিচার- 
ঘোষ ন। থাকায় এবং পৃব্বোজ ব্যাপ্ডি-লক্ষণচী বাইতেছে বলিয়া উহা 


৩১৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয্‌ । 


উজ প্রকৃত ব্যার্তি-লক্ষণেরই লক্ষ্য, তবে “পন্তকষ'” হেতু না থাকায় উহ? 
্বরাপাসিদ্ধি-দোঘ-বশতঃ অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল হইতেছে--এইমাত্র 
বিশেঘ | 


সুতরাং এই স্থলটী উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য হওয়ায় লঙ্ক্ষ্য লক্ষণ 
যাইল--উ্ত প্রকৃত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্ডি-দোঘ হইল না, এবং তাহার 
ফলে পূর্বোক্ত যে, হেতৃতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাৰচ্ছি শন সাধ্যাভাবাধিকর ণ-নিরূপিত" 
বৃত্তিতা ধরিবার কথ বল! হইয়াছে, তাহাতে কোন দগোঘম্পর্শ করে নাই,_ 
ইত্যাদি । ইহাই হইল উক্ত এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের আপত্তি, এবং 
ইহাই ““তৎ লক্ষ্যম্” হইতে “ব্যবহার” পধ্যস্ত অংশের তাৎপর্য । 


এখন, এই প্রকার আপত্তির উত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, 





না, তাহা! নহে | এই স্বলটাতে ব্যভিচার-দেঘ্ না থাকিলেও এবং 
পৃবের্বাভ্ত ব্যাপ্ডি-লক্ষণটা যাইলেও ইহ প্রকত ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অলক্ষ্যই 
বলিতে হইবে, এবং ভজ্জন্য এস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোঘই 
ঘটিয়াছে ; আর তাহার ফলে পৃবের্ব যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধ/বচ্ছি নন 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত-বৃত্তিতা ধরিবর কথা৷ বলা হইয়াছে, তাহাতে 
কিঞ্চিৎ ক্রসিই আছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল |- ইহাই হইল “ন চ-বাচাম*ঃ 
বাক্যের তাৎ্পযায । 


যদি বল, তাহা হইলে, আমরা অলক্ষ্যের কিরূপ লক্ষণানুপারে 





ইহাকে অলক্ষ্য বলিতেছি- আমাদের মতে লক্ষ্যালক্ষযের লক্ষণ কি? 


তবে, তাহা শুন | আমর! বলি “যেখানে ভ্রমাত্বক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে 
অনুমিতি হয়, ইহা অনুভিৰসিচ্ধ, তাহা অলক্ষ্য*', এবং “যেখানে প্রমাত্বক- 
ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহ] অনুভবসিহ্ধ, তাহা ব্যাপ্তি-লক্ষণের . 
লক্ষ্য” | 


এখন দেখ, এই লক্ষণানুসারে উজ “ইদং বহ্ছিমদ্‌ গগনাৎ-স্থলটী 
প্রকৃত ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অল্ক্ষ্যই হইবে । কারণ, এখানে ভ্রমাঘ্বক-বযাপ্তি- 
জ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহাই অনুতবলিদ্ধ ; আর আমরা এই অনুভব 
অনুসারে ব্যাপ্তি-লক্ষণ স্থির করিতে চাই । 


আর যদি বল, তাহা হইলে আপত্তিকারীর মতানুমোদিত অলক্ষ্য- 
লক্ষণের সহিত আমাদের মতানুষোদিত অলক্ষা-লক্ষণের পার্থক্য কি? 
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তাহা হইল বলিৰ (১) অনুমিতির হেতু্তে ব্যতিচার-দোষ থাকিলে উভয় 
মতেই অনুমিতির শ্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণর অলক্ষ্য হয় ; (২) অসদ্ধেতুত্ব, 
উভয় মতেই অলক্ষ্যের কারণ নহে ; (৩) আপত্তিকান্সীর মতে উক্ত ব্যাপ্তি- 
লক্ষণ না বাইহলই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অলক্ষ্য হয়, অর্থাৎ প্রকৃতপত্ক্ষ তাঁহার 
মতে ইহার লক্ষণই নির্ণয় কর। হয় নাই | কারণ, পৃব্ৰোজ ব্যাপ্তি-লক্ষণটা 
এখনও নির্দদোঘ বলিয়া গৃহীত হয় নাই । (8) আমাদের মতে প্রকৃত 
ব্যাণ্তির ভ্রম হইতে অনুমিতি হইতেছে, এইরপ অনুভব হইলেই তাহা ব্যাপ্তি" 
লক্ষণের অলক্ষ্য হয় | ইহাই হইল উভয় মতততর এক্য ও পার্থক্য | 


আরি যদি বল, এখানে ব্যাণ্তির ভ্রম হইতে অনুষিতি হয়, ইহা কিন্পুপে 
অনুভবসিদ্ধ হয় £ 








তাহা হইলে বলিব যে, সমবায়-সন্বন্ধে যে গগননদ্রব্যটী সব্ববাদি-সন্মত 
অবৃত্তি-পদার্থ, তাহাৰ সহিত বহ্ছির যে ব্]াপ্তি-নিণয় করা হয়, তাহা তৎ- 
কালে গগনকে বৃত্তিমান্‌ পদাথ মনে করিয়াই করা হয় | তাহা! না হইলে 
গগন যেখানে থাকে, বহি সেখানেও থাকে, এইরপ ৰ্যাপ্তির কথা মনে উদয়ই 
হইতে পারে না। বস্ত্বতঃ, অবৃত্তি গগনকে বৃত্তিমান মনে করাই এস্থলে ভ্রম, 
এবং তজ্জন্য এ ব্যাপ্তি-জ্ঞানটীও ভ্রম । আর এই' ব্যাপ্তি-ন্রম হইতে এস্বলে 
যে এই অনুমিতিটা হয়, ইহা কে না বুঝিতে পারে ? এইজন্য বলি, এস্বলে 
পৃৰ্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইলেও, প্রকৃত ব্যাপ্তি-নক্ষণের ইহা অলক্ষ্যই হওয়া 
উচিত । 


অতএব, এই সকল কারণে বলিতে হইবে উক্ত “ইং বহিমদ্‌ গগনাৎ”- 
স্থলটী ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য | ইহাই হইল “তত্রাপি” হইতে “সিদ্বত্বাৎ” 
পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপধ্য। 


এইবার টাকাকার মহাশশ নিজ মতটী দৃঢ় করিবার জন্য বলিঘ্ভতছেন-- 





আর যদি, আমাঙ্গের অভিমত লক্ষালক্ষের লক্ষণ অস্বীকার কর, অর্থাৎ 
এব্যাণ্ডির ভর প্রযুতই অনুমিতি হয়--যেখানে অনুতব হয়, সেন্বনটীতক 
অলক্ষ্য, এবং প্রমাত্বক-ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতেই অনুমিতি হয়--যেখান্ন অনুভব 
হয়, সে স্থলটী লক্ষ্য” এই নিয়মটী অমান্য কর, তাহা হইলে বলিতে থারি 
যে, সব্ববাদি-সম্মত ব্যতিচার-দোঘ-দুষ্ট “ধূমবার্‌ বহেঃ,*শ্বলটাও কেন তাহা 
হইলে লক্ষ্য হইবে না? যেহেতু, উভরবাদি-সম্্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণ এখনও 
স্থির না হওয়ায় তোমার মতে ব্যাপ্তি-লক্ষত্ণর লক্ষ্যলিক্ষ্যই এখনও পর্য্যস্ত 


৩১৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যসব 


স্থির হয় নাই--বলিতে পার যায় । আর তন্ব্যতীত, বল দেখি, এস্বলটাতে 
তোমার মতেও ব্যাপ্তি-্রম হইতেই অনুমিতি হয়--ইহা কি অনুতবলিদ্ধ নহে ?. 
অতএব, পৃৰ্বোজ্ঞ ব্যা্তি-লক্ষণটী এই “ইদং বহিমদূ গগনাৎ'-ম্থলচীতে 
যাইতেছে বলিয়। ইহাকে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের লক্ষ্য বল৷ উচিত নহে, ইহা উক্ত 
অনুভব-বলে অলক্ষ্যই বলিতে হইবে । আর এখন তাহ। হইলে এই অলক্ষে) 
উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাওয়ায় উক্ত ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিএদোঘই হটিতেছে, 
এবং তাহার ফলে পৃৰ্বে যে নিবেশ করা হইয়াছিল যে, ““হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বদ্ধাবাচ্ছল্ল সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতা৷ ধরিতে হইবে” ইত্যাদি, 
তাহা নির্দোঘ নিবেশ হয় নাই, এবং তজ্জল্য সেই নিবেশের সংশোধন 
আবশ্যক | ইহাই হইল «অন্যথা হইতে “আ্ুবচত্বাৎ এই পর্যন্ত বাকের 
তাৎ্পধ্য । 


এন্বলে এই কয়টী কথ। জানিয়৷ রাখ ভাল ; প্রথম--জগদীশ তর্কালঙ্কার 


মহাশয়ের মতে উক্ত “ইদং বহিমদূ গগনাৎ প্রভৃতি অব্ৃত্তি-হেতুক স্থলগুলি 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অলক্ষ্য নহে । কারণ, তিনি বলেন যে, এখানে প্রমাত্বক- 
ব্যাপ্তি-ঞান হইঢ্তই অনুমিতি হইতেছে-_এই বূপই অনভব হয় । সুতরাং, 
এস্বলে উক্ত অভিবাপ্ডি হয় না। এবং হিতীক়-_এম্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
লক্ষ্যালক্ষ্য লইয়া! দুইটী মতভেদ এাদোচিত হইল যথা- (ক) ব্যভিচার- 
দোষশূন্য অনু্িতি-স্থলে ব্যাণ্ডি-লক্ষণটা যাইলেই সেই অনুমিতি-শ্বলটী ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের লক্ষ্য : ততিন্ন অলক্ষ্য | (খ) প্রমাত্বক*ব্যাপ্ডি-জ্ঞান হইতে যেখানে 
অনুমিতি হয়--অনুভৰসিদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের লক্ষ্য; এবং ভ্রমাঘুক- 
ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে যেখানে অনুমিতি হয় অনুভবলিদ্ধ, তাহাই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের 
অলক্ষ্য । অবশ্য, শেঘোক্ত মতই টাকাকার মহাশয়ের অভিমত। 


২ | যাহা হউক, এইবার আমরা দ্বিতীয় বিঘয়টার কথ আলোচনা 
করিব । অর্থাৎ দেখিব-_ 


“জুবং গুপ-কর্ধান্দ্ব-বিশিষ্ট-সন্বাৎ” 


এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্য!ভাবাধিকরণ- 
নিরনপিত-বৃত্তিতা ধরিলে কি করিয়! ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। 





দেখ, এস্বলটা যে একটী সঙ্গেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহাতে কেন সন্দেহ 
নাই। কারণ, এম্যলে “হেতুঃ গুণ-বন্বান্যত্ব-বিশিষ্ট'সতাটী যে দ্রব্যে থাকে, 


প্রথম লক্ষণ । ৩১৯ 


সাধ্য দ্রব্যত্বও সেই দ্রব্য থাকে | সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে আছে” 
সাধ্য সেখাদে সেখানে থাকায় ইহা যে স্ছেতুক-অনুমিতির শ্ছলই হইল, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই | 


এখন দেখ, এস্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয় কি কপে? 
দেখ এখানে :- 


সাধ্য-দ্রব্যত্ব | হেতু-নগুণ-কর্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা | 
সাধ্যাভাব-_ দ্রব্যত্বাভাব | 


সাধ্যাতভাবাধিকরণ-দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ | ইহা, সুতরাং গুণ 


ও কল্্াদি। যেহেতু, দ্রব্যস্ব তথায় থাকে না; দ্রব্যত্ব 
থাকে দ্রব্যে | 


হেতুতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - লাধ্যাভাৰাধিকরণ - নিন্ধু্িত - 
বৃত্তিতা-সমবায়-সম্বন্ধে গুণ ও কন্মাদি-নিরপিত-ৰত্তিতা | 
কারণ, হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ এখানে সমবায় ) যেহেতু, 
হেতু গুণ-ক স্ত্ান্যত্ব-ৰিশিষ্ট-সত্তাটা সমবায়-গ্বদ্ধে দ্রবোর 
উপর থাকে, এবং এই সমবায়-সম্ন্থেই তাহাকে হেতু করা 
হইয়াছে । তাহার পর, এ বৃত্তিতা থাকে গুণ ও কর্মে 
যাহ] থাকে, তাহার উপর । সুতরাং, ইহা থাক গুণত্ব, 
কন্ত্ব, সন্ত) প্রভৃতির উপর । 

এই বৃত্তিতার অভাব-ইহ। থাকে সমবায়-সম্বদ্ধে গুণ ও কর্খ্বাদিতে 
যাহা থাকে না, তাহার উপর | কিন্তু, 'জ্ঞানী মনুঘ্য' ও 
মনুষ্য যেমন অভিন্ন, তদ্রপ গুণ ও কর্ান্যত-বিশিষ্ট- 
সত্তাটী কেবল সন্ত! হইতে অনতিরিভ্ত বলিয়৷ উভয়ই এক : 
অতএব, এই সত্তা, সমবায়-সন্বদ্ধে গণ ও কর্ধের উপর 


থাকে | আর তাহার ফলে সত্তার উপর এই বৃত্তিত্বাভাব 
পাওয়া গেল না। 


ওদিকে, এই সম্ভা অর্থাৎ গুণ-কর্খান্যত্ব-বিশিষ্-স্ভাই হেতু ; সুতরাং, 
হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না- লক্ষণ 
যাইল না--অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দাঘ হইল | 








যদি বল, গুণে কি করিয়া গুণ-কর্্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা থাকিতে পারে ? 
কারণ, গুণ-কর্মান্যত্ব-বিশিষ্-ত্ত। অর্থ গুণ ও কর্মের তেদযুক্ত সত্তা ; গুণ ও 


৩২০ ব্যাণ্তি-পঞ্কক-্রহস্যযূ । 


কর্তের ভেদ থাকে দ্রব্যে, স্ুতরাত ইহার অর্থ ভ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা । অতএব, এই 
দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা কি করিয়া গুণে থাকিতে পারে ? 

তাহ) হইলে বলিব, ইহা সন্ভব। কারণ, দ্রব্নিষ্ঠ-সত্তা ও গুণ 
কর্ধনিষ্ঠ-সত্ত। কিছু পৃথক নহে ; সত্তা যখন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই 
তিনেরই উপর থাকে, তখন দ্রব্যনিষ্ঠ সত্তা কেন গুণ ও কর্মের উপর 
থাকিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে | বস্ততঃ, ইহা সকলেরই অনুভবৰ- 
সিদ্ধ কথ! ; সুতরাং, ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি নিরর্থক | 

অতএব, দেখা গেল “হেতুতাবচ্ছেনক-সনবন্ধাবচ্ছি নন সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে” এই পৃব্বোক্ত নিবেশটী অনুগারে চলিতে 
গেলে “দ্রবযং গুণ-কর্্ন্ত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ'' এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। 

৩। এইবার অবশিষ্ট তৃতীয় বিঘরটী আমাদের আলোচ্য । অর্থাৎ 
দেখিতে হইবে-- 


“সন্তাবান্‌ জব্যত্বা” 


এই সন্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে, ঠেতুতানচ্ছে ক-সন্বন্ধাবচ্ছি নন সাধ্যাভাৰাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতা৷ ধরিলে কি করিয়। ব্যাপ্তি-ৃক্ষণের অব্য প্ু-দোঘ হায়? 





ইহার অর্থ-কোন কিছু সত্তাবিশিষ্ট ; যেহেত, ইহাতত দ্রব্যত্ব 
বিদামান | 
অবশ্য, ইহাও যে সদ্ধেতুক্-অনূমিতির স্বর, তাহা বলাই বাহুল্য | 
কারণ, হেতু দ্রব্ত্ব থাকে যে দ্রব্য, সাধ্য সত্তা দেই দ্রব্যেও থাকে । 
সুতরাং, হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য যেই সেই স্থাতনও থাকার 
ইহ] সন্বদ্ধতুক-অন্মিতিরই স্থল হইল । 
এইবার দেখা যাঁউক, উক্ত অব্যার্তি"দোথটী কি করিয়৷ হয়? দেখ 
এখানে_ 
সাধ্য_সত্ত। | হেতুন্দ্রবাত্ব ৷ 
সাধ্যাতাব-সত্তাতাব | 
নাধ্যাতাবাধিকরণ--সত্তাভাবাধিকরণ ; ইহা, সামান্য, বিশেঘ, সমবায় 
এবং অতাব--এই পদার্থ-চতুষ্টয়। কারণ, সত্তা তথায় সমবায়- 
সম্বন্ধে থাকে না| 


প্রথম লক্ষণ | ৩২১ 


ধহেতুতাঁবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ « নিরূপিত " বৃত্তিত- 
সমবায়-সন্বন্ধে সাযান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিক্সপ্িত-বৃত্তিতা ॥ কারণ, 
হেততাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ এখানে সমবায় | যেহেতু, এখানে সমবায়- 
সন্বদ্ধেই হেতু ধরা হইয়াছে । এখন দেখ, এই বৃত্তিতা এখান 
অপ্রসিদ্ধ | কারণ, সাঁমান্যাদির উপর সমবায়-সন্বন্ধে এমন কেহই 
থাকে না যে তাহার উপর উক্ত বৃত্তিতা থাঁকিবে। সুতরাং, 
বে সম্বন্ধে এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ । 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহাও, সুতরাং, অপ্রসিদ্ধ । 
ওদিটে, হেতু হইল দ্রব্যত্ব ; জুতরাও, দ্রব্যত্বের উপর সাধ্যাভাবাধিকর ণ- 
নিরূপিত-বন্তিত্বাভাব পাওয়। গেনন না--লক্ষণ যাইল না-_অর্থাৎ ব্যাণ্ডি- 


[লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোধ ঘটিল | 


অতএব দেখ গেল* *হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরূপিত-বৃত্তিতা ধরিতে হইবে” এই পৃব্বোক্ত নিয়মটার অনুসারে চলিতে 
গেলে উক্ত “সত্বাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলেও বাণ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হর | 
আ্ুতরাং, উপরি উক্ত জমৃদায় বাক্যের সার সংকলন করিলে দেখা 
যায় যে, হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্মপিত-বসত্তিত। 
ধরিতে হইবে বনিলে উপরি উক্ত তিনটী অনুমিতি-স্থলেই ব্যাণ্তি-লক্ষণের 
দোষ হয় । যথ। ১ 
“ইদং বহিনদ্‌ গগনাৎ”” স্থলে অতিব্যাপ্তি, 
'ড্রবাং গুণকঙ্্ান্যত্ব“বিশিষ্ট-সত্বাৎ স্থলে অব্যাপ্তি এবং 
“*সত্তাবান্‌ দ্রবাত্বাৎ” স্বলেও অব্যাপ্তি হয় । 
সুতরাং, পৃব্বোক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের উত্ত নিবেশটীর সংশোধন আবশ্যক । 
ইহাই হইল “নন্‌” হইতে “অপ্রসিদ্ধে* এই পর্য্যন্ত বাক্যাবলীর অর্থ | 
কিন্ত, এইরূপ আপত্তির উত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, 
এ আপত্তিটা সমীচীন নহে, ডক্ত লক্ষণের অর্থই অন্যরূপ, ইত্যাদি | ইহাই 
হুইল *ইতি চেখ ন”% এই বাক্যের তাৎপধ্য। (ইহার উত্তর, অবশ্য, 


পরবত্তি-প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে ।) 
যাহ। হউক, এইবার এই প্রসঙ্গে কতিপয় অবান্তর বিঘয় আলোচ্য । 





যথা ;-_ 


২১ 


৩২২ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসাহ্‌ । 


১1 «হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিম্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত-বৃত্তিতা, 
ধরিতে হইবে" বলিলে যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণের দোঘ হয়, তাহ। হইলে, 
তদদ্েশ্যে “ইদং বহিঃমদ্‌ গগনাৎ'” স্মলটীর অতিব্যাপ্তি-দোঘটাই যথেষ্ট 
হইতে পারে, আবার *গ্রব্যং গুণ-কশ্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ+ অথবা “সত্তাবান 
দ্রবাত্বাৎ।স্থল গ্রহণ কন্ধিয়) অব্যাপ্ডি-প্রদশনের প্রতনয়াজন কি ? 


২। বদি অব্যাপ্ডি-প্রদশনই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে দদ্রব্যং গুথ- 
কর্ানত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ”-স্থল-সাহায্যে অব্যাপ্তি-প্রদশনের পর আবার “সতাবান্‌ 
দ্রব্যত্বাৎ-স্থলটীর সাহায্য অব্যাপ্ডি-প্রদশনের উদ্দেশ্য কি? 

৩। “সমবায় দিনা'সধদ*মধ্যস্ব “আদি” পদটী কেন ? 

৪ | “গগনাদিহেতৃহক*-পদ-মধ্যস্থ “আদি” পদটী কেন 1 ইত্যাদি । 


যাহ) হউক, এইৰার এম্ুক একক এই বিষয়গুলি আমরা আলোচন। 
করিব । আুতরাং, এক্ষণে দেখা যাউক-_ 


১। উক্ত অতিব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার অব্যাপ্তি-প্রদশন কেন? 


ইহার উদ্দেশ) এই যে, প্রথম, সব্বব্রই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ 
অপেক্ষ। অব্যাপ্তি-দোঘটী প্রবল। কারণ, কেবল অতিব্যাপ্তি-স্থলে লক্ষ্যে 
লক্ষণ যাইয়াও অলক্ষ্যে লক্ষণ যায়, কিন্তু, কেবল অব্যাপ্তি স্থলে লক্ষ্যেই 
লক্ষণ যায় না। অথাৎ প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক লাভ . হইছুল যেমন 
অল্প দোঘাবহ হয়, কিন্তু প্রত্টয়াঞ্জন অপেক্ষা অল্প লাভ হইলে তাহা যেমন 
তদপেক্ষা অধিক দোঘাবহ বনিয়৷ বিবেচিত হয়, এম্বলেও তক্প বুঝিতে 
হইবে । অতএব, প্রবল-অব্যাপ্তি-দোঘ প্রদশন-মানসেই, “ইদং বহিমদ্‌ 
গগনাৎ”-স্থলের অতিব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পর আবার দ'দ্রবাং গুণ-কর্মান্যত্ব- 
বিশিষ্ট-সত্বাৎ” প্রভৃতি শ্বল-্সাহাযো অব্যাপ্ডি-ঘোঘ প্রদশিত হইয়াছে । 
স্বিতীয়, কেহ বন্তুলন, মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার যে সমপ্রদায়-তুজ্ত। সেই 
সম্পৃান্তয়র মতে উক্ত “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ” ইত্যাদি অবৃত্তি-হেতুক শ্বল- 
গুলিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছি্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাপিত - বৃত্তিত। 
ধরিলে ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘই হয় না ; কারণ, এক্সপ স্বলগুলি 
ওরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্যই হয় না৷ । যেব্তুহতু, তীহারা বলেন, 
এস্বলেও প্রশ্নাত্বকবব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয়, ইহা তাহাদের অনুভব- 
সিদ্ধ ; সুতরাং, ইহা ব্যাপ্ডি-লক্ষণের লক্ষ্যস্পঅলক্ষ্য নহে | যাহাই হউক, 
এই প্রকার উদ্দেশ্যদ্বর-বশতঃ অতিব্যান্তি-প্রদর্শনেন্ব পর আবার অব্যাপ্তি 
প্রদশিত হইয়াছে বলা হয়) 
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| :পর দেখ! যাউক, ““দ্রব্যং গুপ-কর্থান্যত্ব বিশিষ্ট-সত্বাৎ+*-স্থল- 
সাহান্বয্য অব্যাপ্ডি-প্রদশনের পর আবার ““সতাবান্‌ জরব্যত্বাৎ” শ্ছলের সাহায্য 
অব্যাপ্তি-প্রদশন করিবার উদ্দেশ্য কি £? 


ইহার উদ্ছদ্শ্য এই যে; উজ্ত ““দ্রব্যং গুণ-কল্পানাত্ব-বিশিষ্ট-সত্াৎ*-স্থলটান্ত 
হেতুটী সমবায়-স্বছ্ধে গৃহীত হওয়ায়, কোন কোন মতানুসারে এই স্বলটী 
আদ সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্বল হয় ন7া। একথা একটু পরে টাকাকার 
মহাশয়ই ম্বয়ং উত্থাপিত করিবেন ; সুতরাং আমরাও সেম্থলে ইহা সবিস্তরে 
আলোচন৷ করিব | ফলতঃ, এতদ্দ!র৷ অতীষ্ট অব্যাপ্ডি-প্রদর্শনই সিদ্ধ হর না, 
পরস্ব, “সত্তাবান দ্রঘত্বাৎ-স্থলে তাহ হয়; অতএব, “দ্রবাং গুণ-কর্খান্যত্ব- 
বিশিষ্ট-সত্বাৎ”-ম্বলে অব্যাপ্তি-প্রদর্শনের পরও আবার “সত্তাবান দ্রবাত্বাৎ+- 
স্থলটী গৃহীত হইয়াহছ । 


৩। এইবার দেখা যাউক, “'সমবায়দিনা”-পদ-মধ্যস্থ “আদি**-পদটা 
কেন ? 


০০০০০ 

ইহার উত্তর এই যে, এন্বঘল “সমবায়াদি*-পদ-মধ্যস্থ “'আদি*-পদে 
“স্বরপশ্সন্বদ্ধকে'*ও গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তাহাতে কতকগুলি 
লোকের আপত্তি আর শ্বান পায় না । এস্লে কাহাদের কি আপত্তি, তাহ 
বাহুল্য ভয়ে আর আলোচিত হইল না । 


৪1 এইবার দেখ! যাউক «গগনাদি-হেতুতক'*-পদ-মধ্যত্ব ““আদি*/- 
গদটী কেন ? 




















ইহার উত্তর এই যে, এস্বলে অবৃত্তি-দার্থ গগনকে যেমন হেতু করা 
হইয়াছে, তজপ, অন্য অবৃত্তি পদাথ, যথা, দিকৃ, কাল ও আত্মান্তকও হেতু 
করিলে সমান ফললাভ হইবার কথা | অথাৎ, দৃষ্টান্ত-বাছুল্যের ইঙ্গিত 
করিবার জন্য এস্বলে “আদি**পদের গ্রহণ । 

যাহা হউক, ইহাই হইল, “হেতুতাৰচ্ছে দক-সম্বদ্ধাবচ্ছি লন সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-্নিরপিত-বৃত্তিতা” ধরিছল যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহার 
একটী নিদর্শন | এক্ষণে পরবন্তিষ্প্রসঙ্গে ইহার যেরুপ উত্তর প্রদতত 
হইতেছে, আমর) তাহাই আলোচনা করিৰ । 


৩২৪. _. ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসাহ । 


হেতুভাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিভা গ্রহণে পুবেরক্ত 
আপত্তির উত্তর । 


টীকামূলমূ। 
হেতৃতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন-হেত্ধিকরণতা-প্রতিযোগিক -হেতুতাবচ্ছেদ্রক- 
সগ্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন নিরক্ত-সাধ্যা- 
ভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিত-নিরুক্ত-সম্বন্ধ- সংসর্গক * নিরবচ্ছিম্নাধিকরণতাশ্রয় - 
বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাবস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । 
বৃত্তিত্বং চ ন হেতৃতাঁবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়ম্‌ । 


০৬ পর উপ -১৭ ১০ সপ 


রভিহং--রতিঃ । প্রঃ সং॥ চৌঃ সং। 
'বিবক্ষণীয়ম--বিবক্ষণীয়া | প্রঃ সং। চৌঃ সং। 
নিরভসঘন্ধ-_নিরজ্ঞ | চৌঃ সং । প্রঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 

হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্ম-দ্বারা অবচ্ছিন্ন যেঃ হেতুর অধিকরণতাঃ সেই 
অধিকরণতা-নিবনপিতি যে, হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ ছারা অবচ্ছিন্ন আধেয়তা, 
সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-লব্বন্ধে, পৃব্রবোক্ত সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট ছারা 
নিক্ুপিত যে পব্রেক্ত সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার 
যৈ আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিরূপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার যে সামান্যাভাব, 
তাহাই ব্যাপ্তি, ইহাই সেম্বলে অভিপ্রেত | 

বৃত্তিতাটী, এখন আর হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিননত্ব-ক্মণে বিবক্ষিত 
নহ | 

ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয়, এই প্রসঙ্গে, হেতুতাবচ্ছোদক- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাটী গ্রহণ করিলে যে আপত্তি 
তিনটা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন । 

আমরা কিন্তু, এস্বলে টীকাকার মহাশয়ের তাঘ! অবলগ্বন করিয়৷ ইহার 
সবিশৈেঘ তাতপধ্য গ্রহণ করিবার পূর্বে ইহার সংক্ষিপ্ত মন্তার্টী বৃঝিতে 
চেষ্টা করিব | কারণ, এতদ্বারা! বিষয়টী বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা 
হইঘ্ব। | 

অতএব, ইহার সংক্ষিপ্ত মন্্রর্ঘটা এই যে, ইতিপৃ্রে “বৃত্তিতা”-পদের 
রৃহস্য-কথন-কানে বে, সাধ্যাতাবাধিকরণ-নির্ধিতশ্বৃত্তিতাতক হেতুতাবচ্ছে- 


প্রথম লক্ষণ । ৩২৫ 


দক-সন্বন্ধাব চ্ছির্ন্ব-রাপে ধরিয়া সেই বৃত্তিতার ম্বরুপ-সম্বদ্ধে অভাব ধরিতত 
হইব, বলা হইয়াছিল, এক্ষণে কিন্ত এই বৃত্তিতাকে যে-কোন সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- 
রুপ ধরিয়া-- 
“হেতুতাব চ্ছদক-ধন্দীবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা -নিকাপিত-হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা অর্থাৎ বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক"- 
স্বরুপ-সন্বন্ধে” 


তাহার অভাব ধরিতে হইবে, বলা হইতেছে । আর ইহার কলে, উত্ত 
তিনটী আপত্তি স্বলেরই দোঘ তিনটা নিবারিত হইবে | অর্থাৎ এই নূতন 
সম্বন্ধ-মধ্যে “হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্খ্ীবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা -নিরাপিত'* এই অংশ 
হ্থারা “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ”'-স্লের অতিব্যান্তি এবং “'দ্রব্যং গুণ-কর্ণান্য্ব- 
বিশিষ্ট-সত্বাৎ-স্থলের অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে, এবং *হেতুত্াবচ্ছেদক* 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক”! এই অংশদ্বারা৷ “সতাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎঃ- 
স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ হইবে । টীকাকার মহাশয়ের বাকোর ইহাই 
সংক্ষিগ্াথ 

যাহা হউক, এইবার এই বিঘয়টা আমরা সবিস্তরে আলোচন। করিব * 
এবং তজ্জন্য ইহাকে নিম়ুলিখিত কয়েকটী জ্ঞাতব্য-বিষয়-মধ্যে বিভজ্ঞ 
করিব : কারণ, ইহাতে এতন্মধ্যস্থ জ্ঞাতবায-বিঘয়গুলি যথাক্রমে আলোচনা 


করিবার স্ুবিধ। হইবে, এবং তাহার ফলে বিঘয়টাও ভাল করিয়া বুঝিতে 
পারা যাইব | 


প্রথম-_এই স্থলের উপযোগী এই শাস্ত্রের কয়েকটী কৌশল। 
ছিতীয়--এই স্বলে টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের শব্দার্থ প্রভৃতি | 
 তৃতীয়-_ উক্ত শব্দার্থ প্রভৃতি সাহাযো টাকাকার মহাশয়ের বাকোর 


স্পষ্টার্থ। 

চতুর্ঘ- প্রসিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি “বহমান ধ্মাৎ-স্থলে ইহার 
প্রপয়াগ | 

পঞ্চম-_ প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি “ধূমবান্‌ বহেঃশস্বলে ইহার 
প্রয়োগ । 


ঘষ্ঠ--এতদ্দারা “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ”-স্থলের অতিব্যাপ্ডি-বারণ ॥ 


সপ্তম--এতন্বার। *দ্রব্যং গুণকশ্মান্যত্ব * বিশিষ-সত্বাৎ। - স্বলের 
অব্যাপ্তি বারণ । 


৩২৬ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


অষ্ট--এতন্ত্বারা ““সত্তাৰান্‌ দ্রব্যত্াৎ”-স্মলের অব্যাপ্তি-বারণ। 
নবম--এতৎ্সংক্রান্ত অবান্তর কথা । 
যাহা হউক, এইবার এতদনুসারে আমাদিগকে দেখিতে হইবে,-- 


প্রথম--এই স্বলের উপযোগী এই শাস্ত্রের রচনা*কৌশল-সন্বন্ধে উক্ত 
উ্রাতব্য*বিঘয়গুলি কি ? 


প্রথম কৌশল | ইতিপুস্্র্ব বলা হইয়াছে, সকল গিনিঘই সন্বন্ধতেদে 


প্রায় সকল জিনিঘ্বেরই উত্ধর থাকিতে পারে : এবং যে জিনিঘটী থাক 
তাহা হয় আধের, এবং যেখানে থাকে, তাহা হয় আধার বা অধিকরণ । 
এজন্য, প্রত্যেক পন্বদ্বেই বস্ভর আধার ও অধিকরণ থাকে | আর এই 
আধেয় হয় সম্বদ্ধের প্রতিযোগী, এবং আধারটী হয় অনুযোগী। এখন 
কোন কিছুর সন্বন্ধটী নির্দোঘ ও নিখৃতর্নগে নির্ধ/রণ করিতে হইলে সেই 
সম্বন্ধের প্রতিষোগীর সাহায্যে তাহা! করিতে হয় । যেমন ঘট, যে সংযোগ- 
সম্বন্ধে ভূতলে থাঢক সেই সংযোগ-সন্বস্থটীকে রূপে নিদ্ধারণ করিতে হইলে 
““্ঘট-প্রতিঘ্যাগিক-সংযোগ-সন্বন্ধ*+ বলিতে হয়। পট, যে সংযোগ-পন্ন্ধে 
ভূতল থাকে, তাহাকে প্রক্ধপে নিদ্ধারণ করিতে হইলে “পট-প্রতিযোগিক- 
সংযোগ-সন্বষ্ছ”” বলিতে হয়, ইত্যাদি । ইহার কারণ, এক প্রকার সম্বন্ধে 
নানা জিনিঘ নান] স্থানে থাকিতে পারে ; যেমন ঘট, সংযোগ-সন্বন্ধে 
ভূতলে থাকে, বহ্ছিও সংযোগ-সম্বন্ধে পর্বতে থাকে, পক্ষীও সংন্তযাগ-সন্বদ্ধে 
হক্ষে থাকে ; কিন্তু ধট, বহি ব। পক্ষি-প্রতিযোগিক-সংযোগ স্বন্ধে কোথাঁও 
থাকে না, বহিও ঘট অথবা পক্ষি-প্রতিতযাগিক-সংযোগ-সশ্বন্ধে কোথাও 
থাকে না, এবং .পক্ষীও ঘট ব! বহ্ি-প্রতিযোগিক-সংঘযোগ-সন্বন্ধে কোথাও 
থাকে না । এই জনা বলা হয় “সামানারপ্প সংসর্গতা থাকিলেও স্বস্বপ্রতি- 
যোগ্রিক-সম্বন্ধই নিজ নিজ সম্বন্ধ হইয়া থাকে 1” 


দ্বিতীয় কৌশল | যে সম্বষ্ধে যাহ। যেখানে থান্তুক না, তাহ] তাহার 


ব্যাধিকরণ-সন্বদ্ধ । যেমন ঘট, যে সংযোগ-সন্বন্ধে ভূত্ল থাক, বহি সেই 
সংযোগ-সন্বন্ধে কোথাও থাকে ন। ; এজন্য, ষট-প্রতিবোগিক-সংযোগ- 
সম্বন্ধটী বহির ব্যধিকরণ-সম্বন্ধ, এবং বহ্ি-প্রতিতযাগিক-সংযোগ-সন্বদ্ধটী ঘটের 
ব্যধিকরণ-সন্বদ্ধ হয়ঃ ইতয়াদি। আর এই ব্যধিকরণ-সম্বদ্ধে কোন কিছুর 
অভাব, স্বব্প-সম্বন্ধে সব্বত্রম্থায়ী হয় বলিয়৷ কেবলানৃক্ী হয় । যেমন, 
ঘট-প্রতিযোগিক- সংঘ্যাগ-্সন্্্ধা বহির যে অভাব, তাহা স্বরূপ-সন্বন্ধে 


প্রথম লক্ষণ । ৩২৭ 


সর্বত্রই থাকে বলিয়া কেবলানৃরী হয় । যেমন, সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার 
সংযোগ-সহ্স্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-শ্বরূপ-সন্বন্ধে অভাব সব্ব্বত্রস্থায়ী 
হয় বলিয়া কেবলানৃরী হয় । যেমন, বহ্কি প্রতিযোগিক-সংযোগ-সত্দ্ধে 
'ঘটের যে অভাব, তাহ। স্বরাপ-সহ্বন্ধে সব্বত্রস্থার়ী হয় বলিয়া! ৫েবলানৃা 
হয়, ইত্যাদি । | 


তৃতীয় কৌশল | এক প্রকারের নানা দ্বিনিঘ কোন স্থানে থাকিলে 


এবং তাহাদের মধ্যে একটীকে নিঙ্গারণ করিতে হইলে যেষন, তাহার 

'অধিকরণ-সাহায্যেও নির্ধারণ কর! যায়, তজ্মপ কোঁন কিছুর অধিকরণের ধর্ম 
যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিরূপিত যে আন্ত্রধয়ত।, তাহার হ্বারা'ও কর। 
যায়, অর্থাৎ তাহ। কেবল তাহারই অর্থাৎ উক্ত কোন কিছুরই আধেয়তা 
হয় ; তাহ। আর তাঁহার সঙ্গের অপর কোঁন কিছুর আধেয়ত৷ হয় না! | 
যেমন, বহি ও ধু উভয়ই পব্বতে আছে, কিন্তু বহির অধিকরণতা-নিকপিত 
আধেয়তা বহ্ছিতেই থাকে, ধ্মে থাকে না ; এবং ধূমের অধিকর ণতা- 
নিবপিত আধেয়তা ধমেই থাকে, বহ্িতত থাকে না । আর এইরাপে 
নিদ্ধারিত আধেয়তার অবন্চ্ছদক-্রন্ন বা সন্বন্ধও তখন আর অঞ্থরের 
আধেয়তার অবচ্ছেদকশ্ধর্মধা বা সম্বন্ধ হয় না| সুতরাং এক প্রকারের 
নানা জিনিঘ কোন স্থানে থাকিতে তাহাদের মধ্যে একটা যে ধর্শরপে বা 
যে সন্বন্ধে থাকে, সেই ধর্্ধ ও সন্বন্ধ-নির্য় করিতে হইলে এই আধেয়তার 
সাহায্যে তাহ। কর! হয় | 


চতুর্থ কৌশল । আধেয়তা বলিলে আধেয়ের ধর্মী বুঝায়। ইহা 


আধেয়ের উপর স্বরুপ-সন্বন্ধে থাকে । যেহেতু, ইহার নিয়ামক সন্বদ্ধই 
হয় “স্বরূপ? | এখন, যে সম্বন্ধে ব। ধর্রাপে আঘধয় ধর হয়, সেই 
ধর্ম ও সম্বন্ধ তাহার আধেয়তার অবচ্ছেদক হয়, আর যে কোন একটি 
নির্দিষ্ট ধঙ্দ ৰা সন্বন্ধাবচ্ছিনন আনুধয়তা, যে স্বরূপ-সন্বন্ধে থাকে, সেই ম্বরূপ 
সম্বন্ধে অন্য ফোন ধর্ম বা সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়ত। খাঢটক না। যেমন, 
সংযোগ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আবেরতা-প্রতিযোগিক-স্ব ূপ-সন্বন্ধটী সম বার়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরুপ-সন্বন্ধ হইত পৃথক হর | যেমন, বহ্ধি-প্রতি- 
যোগিক-সংযোগ-সন্বন্ধ(বচ্ছি ন্-আতধরতা-প্রতিযোগি কনম্ব রূপ-পন্বন্ধটি ঘট-প্রতি- 
যোগিক-নংযোগন্দ্ন্ধাবচ্ছি্-নাধের তাত্প্রতযোগিক-স্বরুপ-শহ্বন্ধ হইতে পৃথক্‌ 
"হান; ইত্যাদি] আর এইগির এক স্বরীশ-লন্বন্ধ অধ্োত! ধরিয়। অপর 


৩২৮ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয | 


এক স্বরূপ-সশ্বদ্ধে তাহার অভাব ধরিলে তাহ! ব্যধিকরণ-সন্বন্ধাবচ্ছি নন 
প্রতিযোগিতাক-অভাবের ন্যায় সব্্বত্রস্থায়ী বা কেবলানৃয়ী। 


যাহ]? হউক, এই চারিটী কোশল-সন্বন্ধে জ্ঞান-'লাভ, আপাততঃ, আমাদের 
উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতি যথেষ্ট : এক্ষণে, দ্বিতীয় বিঘয়টার প্রতি মমোনিবেশ 
কর যাউক, অর্থাৎ দেখ! যাঁউক, - 


| 


টীকাকার মহাশয়ের বাক্যের শব্দাথ প্রভৃতির মধ্যে জ্ঞাতব্য কিছু 


আছে কি না? “হেতুতাব চ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকর ণত1”-_অর্থ-যে ধর্ম- 


পুরস্কারে হেতু করা হয়, তাহা হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্ত্ন । আর এই. 
ধর্ম-পুরস্কারে যদি হেতুর অধিকরণ ধর। যায়, তাহ হই হেতু- 
তাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতাকে পাওয়া যায় | যেমন, বহিমান 
ধূমাৎ*-স্থলে, ধূমটা হয় হেতু ; ধ্মত্বরূপে ধমকে হেতু করা হয় 
বলিয়৷ ধৃমত্ব হয় হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম ; এই ধ্মত্বরাপে ধূমের অধি- 
করণ, যথা--পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি ধরিলে হেতুতাব- 
চ্ছেদকা-বচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতাটী পাওয়া যায় , অথাৎ পব্ব তািনিষ্ঠ- 
অধিকরণতা-নিরূপিত-আধেয়তাটীকে ধ্মত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন করিয়া 
ধরা হয়| ইহার ফল এই যে, ধূমের যে অধিকরণ ধরা হইল» 
তাহ! এখন ঠিক হেতু" ধূমেরই অধিকরণ হইল, ধৃমকে 
অদ্বিজনকত্ব প্রভৃতি অন্য ধর্মরূপে ধরিয়া তাহার অধিকরণ 
ধরিবার আর উপায় থাকিল না। 


অবশ্য, অধিকরণতা শব্দের অর্থ আধেয়তা-নিরাপিতত্ব । 
এজন্য, আধেয়তাই অবচ্ছিন্ন হয় ১ জুতরাং এস্বলেও হেতুতা- 
বচ্ছেদক-ধ্ন দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা সেই আধেয়তা- 
নিরূপিত যে, তাহা এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে ; এস্বলে 
ংক্ষেথে বলিবার উদ্দেশ্যে টীকাঁকার মহাশয় একেবারেই 
অধিকরণতাকে অবচ্ছিন্নত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন । 


«হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছি নন - হেত্বধিকরণতা * প্রতিযোগিক"হেতুতাবচ্ছেদক- 


সম্বদ্ধাবচ্ছি ্ল-আধেয়তা'-_অর্থ_ুহেতুর যে ধন্নকে লক্ষ্য করিয়া, 
হেতু করা হইয়াছে, সেই ধর্দথ পুরস্কারে হেতুকে গ্রহণ করিয়া: 
হেতুর অধিকরণত! ধরিলে যে হেত্বধিকরণতাকে পাওয়া যায়, 
সেই অফিকরণতার ছ্বারা হেতুরূুপ আধেয়ের যে আধেয়তা ধন্মকে 


প্রথম লক্ষণ | ৩৯১৯, 


নিরূপণ করা যায়, তাহা আবার সশ্বদ্ধভেদে নান৷ হয় সুতরাং, 
সেই সকল আধেয়তার মধ্যে যে ' আধেয়তাটী হেতুতাবচ্ছেদক- 
সশ্বন্ধ ছার] অবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ যে সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়, সেই 
সম্বন্ধ দ্বার অবচ্ছিন্ন হয়, সেই আধেয়তাঁই এ আধেয়তা । বল? 
বাহুল্য, এই আধেয়তা, সুতরাং হেতুরই উপর থাক । যেমন 
“বহিমার্‌ ধ্মাৎ»স্থলে ধুমত্বূপে ধূমের অধিকরণ পব্বতাদি 
ধরিয়া এবং তৎপরে সেই পব্বতার্দির উপর যে অধিকরণতাকে 
প্রাওয়া৷ যায়, সেই . অধিকরণতা-নিরাপিত যে ধূমের আধেয়তা 
পাওয়া যায়, তাহা কালিকাদি-সহ্বদ্ধভেদে নান! হয়, এবং তজ্জন্য 
যদি সেই আধেয়তা-সমূহ মধ্যে হেতুতাবচ্ছেদক-সদ্বদ্ধ যে সংযোগ 
সেই' সংযোগ-সন্বদ্ধাবচ্ছি ন-আধেয়তাটী ধরা যায়, তাহা! হইলে 
তাহাই, এ আধেয়তা হইবে | অর্থাৎ এরূপ আধেয়তা ঠিক ঠিক 
হেতুনিষ্ঠ উক্ত অভিপ্রেত আধেরতা ভিন্ন হেতুর ধর্ম ও সম্বন্ধভেদে' 
হেতুসম্পকীঁয় অন্য কোনরূপ আধেয়তা হইতে পারিবে না। 
এস্বলে, *প্রতিযোগিক* পদের অর্থ “ণননিবূপিত”? | 


“উক্ত আধেয়তা-নিরূপিত-বিশেঘণতা-বিশেঘ-সম্বন্ধেন'+- অথ এ প্রকার 
হেতুনিষ্ঠ-আধেয়তাটী যে-প্রকার হ্বরূপ-সন্বদ্ধে হেতুরপধ আধেয়ের 
উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরূপ-্সম্ঘক্ধে | অর্থাৎ সেই প্রকার 
স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকর ণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধরিতে, 
হইবে | এখানে “নিরূপিত” অর্থ প্প্রতিযোগিক* | এখন 
এই বৃত্তিতাটা কিরুপ বৃত্তিতা, এবং ইহার অভাবই বা কিরুথ 
অভাব, এই সব পৃব্বোক্ত কথা বলিবার জন্য “নিকুক্ত-সাধ্যাতাবত্ব- 
বিশিষ্ট-নিরূপিত*নিরুক্ত-সন্বন্ধ-সংস গক'* প্রভৃতি পরিবন্তি-বাক্যের 
অবতারণা কর। হইতেছে । যথ। '-- 


“নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশি ্নিরূপিত''--অর্থ-্পুব্বোজ্ সাধ্য|ভাবত্ব- 
বিশিষ্ট-নিরূপিত | অর্থাৎ “সাধ্য তাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছি ম-সাধাতা- 
বচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ব্-প্রতিযোগিতাঁক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যা-- 
ভাবন্ব-বিশিষ্ট যে, তদ্দার৷ নিরাপিত। অর্থাৎ, তদ্দারা নির্পিত 
যে অধিকরণতা, তাহ] ॥ অবশ্য, এই নিবেশ তিনটির যে 
কি প্রয়োজন, তাহা “বহমান ধৃমাৎ” ৭১৯ পৃষ্ঠা এবং 
“গুপ-কর্ণান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাববান্‌ গুপত্বাৎ'” ২২১ পৃষ্ঠায় যে; 


৩৩০ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম 


ভাবে বলা হইয়াছে,. সেই ভাবে বুঝিয় লইতে হইব ; 
প্রস্তাবিত তিনটা স্বপ্তলর কোনটাতেই ইহায় প্রয়োজন হইবে না, 


তথাপি লক্ষণের পূর্ণতার জন্য এম্বল উহা কথিত হইল 
মাত্র । | 


“নিরাত্ - সন্বদ্ধ-সংসর্গক - নিরবাচ্ছন্নাধিকরণতাশ্রয়- বন্তিত্ব-সামান্যাভাবস্য 
বিবক্ষিতস্বাৎ»-__অর্থ-্প্ৰের্বাক্ত সম্বন্ধে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার 
যে আশ্রয়, সেই আশ্রয়-নিকাপিত যে বৃত্তিত্ঃ সেই বৃত্তিতর 
সামান্যাভাবই অভিপ্রেত। এম্বলে “নিরুক্ত” পদে নব্যমতে 
“্বরূপ-সন্বন্ধ,” এবং প্রাচীনমতে “সাধ্যতাব্চ্ছদক-ধন্শ্ী বচ্ছিন্ন- 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ক'বচ্ছি -প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববৃত্তি সাধা- 
সাষান্যীয় - প্রতিফোগিতাঁবচ্ছেদক - সন্বন্ধ'টা বুঝিতে হইবে। 
বলা বাহুল্য, ইহাও আবার ইহার বিশেঘণাদি অথাৎ নিবেশাদি 
সহিত গ্রহণীয়, নচেৎ পর্ব পর্ব স্থলে যে সব দোঘ হইয়াছিল, 
তাহ। থাকিয়। যাইবে । তাহার পর, নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাটাও 
এস্লে প্রয়োজনীয় নহে; ইহার প্রয়োজন “কপিসংযোগী 
এতছক্ষত্বাৎ” ইত্যাদি স্বলেই টিয়া থাকে । তথাপি যে 
এস্বলে ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহ? লক্ষণের পরিপর্ণত। 
সাধনাভিপ্রায়ই বুঝিতে হইবে । অবশিষ্ট কথার ব্যাখ্যা 
নিশৃয়োজন | 


পবৃত্তিত্ং চ ন হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধেন বিবক্ষণীয়ম--অর্থ-সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নি ক্বপিত বৃত্তিতাটা আঁর হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধে 
অবচ্ছিন্ন করিয়। ধরিতে হইবে ন। ; অর্থাৎ এখন যেকোন 
সন্বদ্ধে ধরিতে পারা যাইবে, তাহাতে ব্যাপ্ডতি-লক্ষণের কোন 
ক্ষতি হইবে না। 


৩। যাহা হউক, এইবার আমরা উজ্ত শব্দার্থ প্রভৃতি সাহায্যে 
টীকাকার মহাশয়ের সমগ্র বাক্যটীর অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব । 


টিকাকার মহাশয়ের সমগ্র বাকের অর্থ এই :--যে ধশ্বরূপে হেতু কর। 


হয়, সেই ধর্বরন্তথ হেতুর আধেয়তা ধরিয়৷ সেই আধেয়তা-নির্পিত যদি 
অধিকরণত। ধর যায়; তাহ) হইলে সেই অধিকরণত ছারা নিক্মপণ কর! যায় 
'আধেয়তা, তাহ। কেবল হেতুরই আধেয়তা হইলেও অথাৎ কেবল হেতুরই 
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উপর থাকিলেও সম্বম্ধতেদে নানা হয়, এজন্য এই আধেয়তা-সমূহ-মধ্যে 
ঘাহ৷ হেতুতাবচ্ছেদ্ক-সহ্দ্ধা বচ্ছিন্ন-মাধেয়তা অর্থাৎ যে সম্বন্ধে হেতু করা৷ 
হয়, সেই সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আধেয়ত।-প্রতিযোগিক-স্বরু প- 
সম্বন্ধে, অর্থাৎ সেই আধেয়তা যে প্রকার স্বর প-সম্বন্ধে হেতুরুপ আধেয়ের 
উপর থাকে, সেই শ্বরপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরুপিত যে কোন 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্-বৃত্তিতাঁর সামান্যাতাৰ ধরিতে হইবে। অবশ্য, এই থে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ তাহা, সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাবের অধিকরণ, এবং 
এই যে অধিকরণতা, তাহ৷ নিরবচ্ছির্ন অধিকরণত। হওয়া! আবশ্যক ; 
আর তাহার পর, যে সপ্বদ্ধে সাব্যাতাবের অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহা নৰ7- 
মতে «অভাবীয়-টিশেবণত -বিবেষ”” অর্ধ'ৎ “স্বর স-সন্বন্ধ'', এবং প্রাচীনম্তৃত 
*সাধা তাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধাবচ্ছি নন - সাধ্য তাৰচ্ছেন ক-ধন্্পাবচ্ছিন্ - প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাভীববৃত্তি-সাধ্যলামান্টীয়-প্রতিযোগিতা বচ্ছেদ ক-সন্বন্ধ” হইবে, আর যাহা 
সাধ্যাভাৰ হইবে, তাহা আবার সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সহন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্য তাবচ্ছেদক- 
ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি তাক-জঅভাব হওয়া আবশ্যক । আর এখন সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিরাপিত-বৃত্তিতা-পম্হ-মধ্যে পূর্বের ন্যায় কেবল হেতুতাবচ্ছেনক 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাঁটাকে ধরিতে হইবে না। পৃবের্ব এই বৃত্তিতাকে যে 
এররূপে ধরিবার কথ! বলা হ'ইয়াছিন, তাহা তখন মোটামুটাতাবে বলা 
হইয়াছিল তাহার প্রকৃত অভিপ্রায়টা এক্ষণে উপরে কথিত হইল। সুতরাং 
এই অধ্থানুসাতর ব্যাপ্তি লক্ষণে, উক্ত তিনটী স্বপে আর কোন দোঘস্পর্শ 
করিতে পারিবে না। ইহাই হইল পৃব্বোন্ত আপত্তি তিনটার উত্তরে 
টাক!কার মহাশয়ের বাক্যের স্পষ্টার্থ। 


টি | এইবার দেখা আবশ্যক এই ধঁকার স্বরাপ-সম্বদ্ধ ব্ততিত্বার্তাব 
ধরিলে প্রসিদ্ধ অনুমিতি 


“বত্ছিমান্‌ ধুম” 


স্থলে কি করিয়। ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে । যে্হতু এতাগশ 
সুদীর্ঘ লক্ষণটির প্রয়োগ করা প্রথম প্রথম অন্তনকেরই পক্ষে কঠিন বোধ 
হয় । কিন্ত, তাহা হইলেও এই বিঘয়টীর প্রতি দৃষ্টি করিবার পব্বে 
আমাদিগের একটী কাধ্য করা আবশ্যক | আমাদিগকে স্মরণ করিতে 
হইবে, পৰবের্য হেতুতাবচ্ছেদক-সবদ্ধবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা না ধরিলে কি করিয়া 


৩৩২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


না 


ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ হইয়াছিল, এবং ধরিলেই ব৷ তাহ] কি করিয়া 
নিবরিত হইয়াছিল | নচেৎ, এ শ্থলের দোঘ-বারণটী ভাল করিয়া হদয়জগম 
হইবে না । জ্ত্রাং প্রথম দেখ, হেতৃতাবচ্ছেদব-সন্বদ্ধাবচ্ছন্ন বৃত্তিতা ন। 
ধরিনে কি হয় ? দেখ এস্বে-- | 

সাধ্য*্মবহি | হেতু-ধর্মঈ। হেতৃতাবচ্ছেদব-সহবদ্ধ-্সংযোগ । 

সাধ্যাভাব-বহ্য্য ভাব | 

সাঁধ্যাভাবাধিকরণ--জলহুদ এবং ধূমাবয়বাদি | 


তন্লির্পিত বৃত্তিতা-জলহরদ ও ধৃমনাবয়বাদি-নিরূপিত বৃত্তিত৷ । এখন, 
এই বৃত্তিত। যদি হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিম্নরূপে অর্থাৎ সংযোগ- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে না ধরা যায়, তাহা হইলে প্রথমতঃ সমবায়. 
সম্বদ্ধাবচ্ছিনত্ব-ূপে ধরা যাউক, এবং তাহার ফলে ধ্মাবয়ব- 
নিরূপিত-সমবায়-সন্ন্ধাবচ্ছি ন্ন-বন্তিতা থাকিবে ধূমে, এবং দ্বিতীয়, 
কালিক-সম্বন্ধ ধরা যাউক, এবং তাহার ফলে, ভ্বলহদ-নিরাপ্িত- 
কালিক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা৷ থাকিবে ধুমে; কারণ, জলহদাদি 
জন্য-পদার্ঘ, এবং তুজ্জরন্য “কাল"' পদবাচ্য হয়, এবং কালিক- 
সম্বন্ধে সকল পদাথই কালে থাকে । সুতরাং, উত্ত উভয় প্রকার 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা থাকিল ধূমের উপর । 

উজ্জ-বৃত্তিতার অভাব-ধুমের উপর পাওয়। গেল না । 


ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; স্ব্রাং হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত- 
বৃত্তিত্বাভাব প1ওয়া৷ গেল না” লক্ষণ যাইল না-ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 


হইল ॥ 





আর যদি' সাধ্যাভাবাধিক রণ-নিন্মপিত বৃত্তিতাকে হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-রাপে ধরা যায়, তাহা হইলে আর উত্ত অব্যাপ্তি থাকে না। দেখ 
এখন- 
সাধ্য-বহি | হেতু-ধম। হেতুতাবচ্ছেদক-সহবদ্ধ-পদংযোগ ॥ 
সাধ্যাভাব-বহ্যভাব | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদ এবং ধ্মাবয়বাদি । 
তন্নিকূপিত বৃত্তিতা-জলহদ ও ধূমাবয়বাদি নিরূপিত বৃত্তিতা । 


এখন এই বৃত্িতা, যদি হেতুতাবচ্ছেদক:সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ পে 
অর্থাৎ সংযোগ-সম্বদ্ধাব চ্ছিদ্ধ-রাপে ধর যায়, তাহা হইলে, 
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প্রথমতঃ জলহুদ - নিক্মপিত " সংযোগ * সন্বন্ধাবচ্ছি ন্ন্বৃস্তিতা 
থাকিবে মীন আর শৈবালাদিতে, এবং দ্বিতীয়, ধূমাবয়ব- 
নিক্মপিত-সংঘযাগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্-বৃত্তিতা থাকিবে ধ্মাবয়বের 
উপর. সংযোগ-সম্বন্ধে যাহ থাকে, তাহার উপর। 
সুতরাং 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহ। ধূমের উপর পাওয়া যাইল। কারণ 

ধূম, জলহদে অথব। ধমাবয়বে সংযোগ-সন্বদ্ধে থাকে ন। 
ওদিক, এই ধুমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নির্ুপিত 
বৃত্তিত৷ পাওয়া গেল-_-লক্ষণ যাইল-ব্যাপ্তি লক্ষণের অবাপ্ডি-দোঘ হইল 


না| এ সব কথ ৭৪ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে কথিত হইয়াছে, এস্বলে তাহার 
পুনরুক্তি মাত্র করা৷ হইল । 
এইবার দেখ। যাঁউক, উক্ত সাধ্যাভাবাধি করণ-নিরপিত"বৃত্তিতাকে যে- 


কোন সম্বন্ধাবচ্ছিনমন্ধরিয়৷ তাহার অভাবকে যদি উক্ত পব্িবত্তিত সম্বন্ধে, 
অথাৎ “ছেতুতাবচ্ছেদক-ধর্ম্ীবচ্ছি নন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছি ্ন-আধেয়তা-প্রতিাযাগিক-স্ববীপ-সন্বন্ধে* ধরা যায়, তাহ। হইলে 
উক্ত “বহ্ছিযান্‌ ধ্মাৎ/-স্থলে পৃব্বের ন্যার আর ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি 





দোষ হইবে না। 


কারণ, দেখ এখানে-_ 

সাধ্য-ুবহ্কি । হেতুল্ধূম। 

সাধ্যাভাব-বহ্যাভাব। 

সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদ এবং ধ্মাবয়বাদি।. কারণ, লক্ষণ- 
প্রয়োগ-কালে এবং অব্যাপ্তি-প্রদর্শন-কালে ইহািগকেই ধর! 
হইয়াছিল । ৩৩২-৩৩ পৃষ্ঠা | 

তন্নিজ্মধিত বৃত্তিতা-জলহদ এবং ধ্মাবয়বাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা । 
তন্মধ্যেঃ জলহুদ-নিরাপিত-বৃত্তিতাকে একবার কালিক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্নত্ব-র্ূপে ধরিয়া এবং অপরবার হেতুতাবচ্ছেদক-সংযোগ- 
সম্বন্ধা বচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরিয়া এবং ধুমাবয়ব-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রাপে ধরিয়া তাহাদের অভাবকে সামান্যতঃ 
স্বরাপ-সন্বন্ধে ধরিয়া, ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-প্রদর্শন করা 
হইয়াছিল । এখন কিন্ত, এই বরকল প্রকার বুত্তিতারই 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যয 1 


অভাবকে পৃৰ্বের নায় সামান্যতঃ “শ্বরূথ-্সন্বন্ধে' ন। ধরিয়া 
“হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছি নন-হেত্বধিকর ণতা-নিরূপ্িত-হেতুত।- 
বন্তচ্ছদক-সহ্বদ্ধাবচ্ছি ্"-আধের় তা-প্রতিদ্যাগিক " স্বরণ - সম্বন্ধে” 
ধরিবার ব্যবস্থা করায় এম্বলে নিব্বিতথে ব্যাপ্তি*লক্ষণটা প্রযুক্ত 
হইতে পারিবে । কারণ, দেখ এখান-_. 


«হেতুতাবচ্ছেদকশ্ধম্্ন+-_ধ্মত্ব। যেহেতু, ধ্যত্বপ্মণপে ধমই 
এখানে হেতু । 


“হেতুতাবচ্ছেদক-্ধন্্ীবচ্ছি ন্ন-হেত্বধিকরণতা”? _ ধূমত্বাব- 
চ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত হেতু-ধূমের অধিকরণতা । 
ইহা থাকে ধূমের অধিকরণ পবর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, 
মহানসাদির উপর | যেহেতু» অধিকরণতা শব্দের . 
অর্থ আধেয়তা-নিরপিতত্ব । 


এই “প্রকার অধিকরণতা-নি রূপিতত্ব-হেতুতীবচ্ছে দক- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিব্ন-আধেয়ত।,-উত্ত প্রক'র অধিকবণৃতা- 
নির্পিত-সংযোগ - সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন - আধেয়ত। | ইহ] 
থাকে একমাত্র ধূমেরই উপর । ইহার কারণ, 
আমর তৃতীয় কৌশলে ৩২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়। 
আসিয়াছি। হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধ এখানে সংযোগ ; 
যেহেতু, ধমকে এখানে সংযোগ-্সন্বদ্ধে হেতু কর 
হইয়াছে । 


এই “আধেয়ত৷-প্রতিযোগিক-স্বক্কপন্সন্বন্ধ”-এই আধেয়ত। 
যে প্রকার স্বর্ুপ-সন্বদ্ধে ধ্মরাপ আধেয়ের উর 
থাকে, সেই প্রকার স্বরুপ্ধ-সম্বন্ধ | অর্থাৎ ধ্মত্বা- 
বচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিক্মণিত যে ধ্মাধিকর ণ-পব্বতা- 
দিনিষ্ট-অধিকরণতাঃ সেই পর্ব তাদিনিষ্ঠ-অধিকরণতা- 
নিক্মিত সংঘ্যাগন্সম্বদ্থাবচ্ছিন্ন যে ধূমনিষ্ঠ-আধেয়তা, 
সেই আধেয়ত। * প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বন্ধ বুঝিতে 
হইবে। আধেয়তা ও বৃত্তিত। অভিন্ন । 


উজ্জ ব্ৃতিতার এ প্রকার ন্বর্ুপ-সম্বদ্ধে অভাব-্ধ্মাবয়ব ও অল 
হদাদি-নিক্মপিত সংযোগ, কানিক ও সমবায় প্রতৃতি, 


প্রথম লক্ষণ । ৩৩৫- 


সন্বদ্ধাবচ্ছিল্ন বৃত্তিতার অর্থাৎ আন্তধয়তার এ প্রকার স্বক্মপ 
সম্বন্ধে অতাব | ইহা! এখন সব্ব্বত্র-স্থায়ী অর্থাৎ কেবলানৃয়ী- 
পদার্থ হইবে । কারণ, ধৃমত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নির্পিত যে 
ধ্মাধিকরণ-রূপ-পব্বতাদিনিষ্ঠ অধিকরণতা, সেই পব্বতাদি- 
নিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিব্মপিত সংযোগ-সম্বদ্ধাবচ্ছি ন্ন যে ধৃমনিষ্ঠ 
আধেয়তা, সেই আধেয়তা - প্রতিযোগিক * স্বরুপ - সম্বন্ধে, 
(১) সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদ-নিরূপিত সংযোগ-সন্বস্ধাব- 
চ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অতাব ধরিলে, অথবা (২) সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-দ্বলহুদ-নিরপিত-কালিক-সম্বন্কাবচ্ছিন্ন - বৃত্তিতার অভাব 
ধরিুলঃ কিংবা (৩) সাধ্যাভাবাধিকরণ - ধ্মাবয়ব-নিবািত - 
সমবায়-স্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব থধরিলে যে তিনটা 
অভাবন্ধক পাওয়া যায়, তাহারা সকলেই ব্যধিকর ণ-সন্বন্ধ।- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগঠিতাক অভাব হয় । আর ব্যধিকরণ- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব যে সব্বত্র-স্থায়ী অর্থাৎ 
কেবলান্বয়ী হয়, তাহা দ্বিতীয় কৌশলমধ্যে ৩২৬ পৃষ্ঠায় 
কথিত হইয়াছে । স্রতরাং, এই অভাব তিনটী, ধূমেরও 
উপর থাকে । এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যখন 


ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুক্ত হয়, তখন লক্ষণ-বটক বৃত্তিতা ও 
সহ্বন্ধ-ঘটক বৃত্তিত। ৰিভিন্ন হয়। উহার। এক হইলেই 
লক্ষণ যায় না। 


ওদিকে, এই ধৃমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত- 
তত্তিত্বাভাৰ পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 





স্থুতরাং দেখা গেল, সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিকপিত-বৃত্তিতাকে যে-কোন 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন"রূপে ধরিয়। তাহার অভাবকে উক্ত পরিবতিত সম্বতূন্ধ অর্থাৎ 
“হেতুতাৰচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন - হেস্বধিকর ণতা - নিরূপিত - হেতুতাবচ্ছে দক - 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-শ্বরূপ-সন্বন্ধে" ধরায় “বিহ্িমান্‌ ধুয়াৎ”- 
স্থল পব্রের ন্যায় আর অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না । 

প্। এইবার দেখা যাঁউক, প্রসিদ্ধ অসন্ধেতুক অনুমিতি-- 


“ধুমবান্‌ বন্ছেঃ? 


৩৩৬ ব্যাপ্তি-ধঞ্চকশ্রহস্যম্‌ | 


স্ঘলে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাকে যে-কোন সথ্বস্কাবচ্ছিররূপে 
ধরিয়া তাহার অভাবক যদি উক্ত পরিবন্তিত সম্বন্ধে অর্থাৎ ““হেতুতাবচ্ছে- 
দক- ধন্াবচ্ছি্ন * হেত্ববিকরণত। * নিক্মপিত - হেতুতাবচ্ছেদ ক-সম্বদ্ধাবচ্ছিনন- 
আধেয়তা-প্রতিযোগণিক-স্বরূ প-সন্বন্ধে" ধর! যায়, তাহ। হইলে এস্বলে ব্যাপ্তি- 


লক্ষণটী আর প্রযুক্ঞ হইবে না । 








কারণ, দেখ এখানে” 
সাধ্য-্ধূম | হেতু-্বহ্ি । 
সাধ্যাভীব-ধৃমভাব | 
সাধ্যাতাবাধিকরণ-জলহদ, অয়োগোলক প্রভৃতি | এস্বলে 
ইহাদের মধ্যে অয়েঘিগালকই এখন ধরা যাউক | কারণ, 
এশ্বল লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-নিবারণ করিতে হইলে এই 
অয়োগোল্ক-অস্তর্ভবেই করিতে হইবে | 


তন্নিরূপিত বৃত্তিতা _অয়োগোলক-নিরূপিত বৃত্তিতা | ইহ এখন 
উত্ত নিয়মান্সাঁরে যে-কোন সম্বন্ধাবচ্হিন্নরূপে ধরিতে পার 
যাইবে ; কিন্তু, তথাপি এস্থনে সংযোগ-সদ্দ্ধাবচ্ছিননরূপেই 
ইহাকে ধরা যাউক। কারণ, অয়োগোলক-নিকপিত যে 
বৃত্তিত। ধরিয়া অতিব্যাপ্তি-বারণ করা হয়» তাহা সংযোগ- 
সম্বপ্ধাবচ্ছিন্নই হয় | এখন দেখ, এই সাধ্যাভাবাধিকর ণ- 
নির্পিত-সংযোগ-মন্বদ্ধাবচ্ছি -বৃত্বিতার উক্ত পরিবস্তিত- 
সম্বন্ধে, অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছে দক-ধন্মীবচ্ছিন্ন - হেত্বধিকরণতা - 
নিরূপিত- হেতুতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা - প্রতি - 
যোগিক স্বর্প-সশ্বদ্ধে, অভাব ধরায় আর এস্বলে ব্যাপ্তি 
লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারিবে না । কারণ এখানে-- 
£হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্ম”-বহিত্ব। 
“হেতুতাবচ্ছেদক-্ধম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা।!ঃ - বহি" 
ত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরাপিত হেতু-বহির অধি- 
কবণতা ॥ ইহা। পব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস এবং 
অয়েগোলকেও ,আছে। 
এই প্রকার “অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছে দক- 
সম্বন্ধীবচ্ছিয-আধেয়ত।”' - উক্ত প্রকার অধি- 
করণতাস্নিরূপিত সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়ত৷ | 


প্রথম লক্ষণ । ১৩৬৯ 


ইহা থাকে একঝ।ব্র বহিরই উপর | ইহার কারণ্‌, 
আমর। তৃতার কৌশল-মধ্যে ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠায় 
বলিয়। আলিয়াছি। হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ এখানে 
সংযোগ ১ যেহেতু* বহ্িকে এখানে সংযোগ- 
সম্বন্ধে হেতু কর। হইয়াছে । 

এই “আধেয়ত। - প্রতিযোগিক-স্বক্মপ - সন্বদ্ধে' - এই 
আধেয়ত। যে প্রকার স্বরাপ-সন্বদ্ধে বহ্থিরূপ 
আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরপ- 
সম্বন্ধ | অর্থীৎ, বহ্ধিত্বাব চ্ছিন-আধেয়তাশনিকপিত 
যে বহ্যাধিকরণ- অয়োগোলকনিষ্ঠ - অধিকরণতা, 
সেই অয়োগোলকনিষ্ঠ -অধিকরণতা - নিঝাপিত - 
সংঘযাগ-সম্বদ্ধাবাচ্ছন্ন যে বহিনিষ্ঠ আধেরত।, 
সেই আঘ্রধয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বদ্ধ বুঝিতে 
হইবে | 


উক্ত বৃত্তিতার এই প্রকার স্বরূপ-সম্থদ্ধে অভাব-সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-অয়োগোলক-নি ব্াপিত-সংযোগ-সন্বন্ধাবাচ্ছন্ন - বৃত্তিতার 
বহিত্ব-ধশ্াবচ্ছিন্ন বহির অধিকরণতা-নিরপিত সংযোগ- 
সন্বদ্ধাবচ্ছি নন বহ্িনিষ্ঠ যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতা-্প্রতি- 
যোগিক-স্বরাপ-সম্বন্ধে অতাব | ইহ আর সব্বব্র-স্থায়ী হইল 
না। কারণ, এস্বলে এই উতয় বৃত্তিতাই এক, অর্থাৎ 
অভিন্ন, এবং নিজের অভাব নিজের অধিকরণে থাকে ন৷ 
বলিয়।৷ লক্ষণ-ঘটক অর্থাৎ সাধ্যাতাবাধিকরণ - নিক্পিত 
বৃত্তিতা যেখান থাকে, সেখান উত্ত সহবন্ধ-ঘটক অর্থাৎ 
হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্মাব চ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরাপিত - হেতু- 
তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাও থাকে । সুতরাং, লক্ষণ- 
ধটক বৃত্তিতার সম্বন্ধ-্ঘটক বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ- 
সম্বদ্ধে অভাব আর ধহ্চির উপর থাকিল না। 


ওদিকে, এই বহিই হেতু ॥ সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নক্মণিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল না--লক্ষণ যাইল ন।--ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল না ॥ 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, লক্ষণরধটক-বৃত্তিতা ও সম্বদ্ধধটক- 
২২ 


৬৩৬ ব্যাণ্তি-খরঞ্চক-রহগার | 
বৃত্তিতা এক হওয়ায় লক্ষণ ঘাইল না । “বহিমান্‌ ধূমাৎ/শ্থলে এক পা 
হওয়ায় লক্ষণ গিয়াছিল । এইমাত্র বিশেষ | 

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকূপিত বৃত্তিতাকে যে-কোন- 
সম্বস্কাবচ্ছ্ল্নত্ব রূপে ধরিয়া তাহার অভাবকে উজ পরিবন্তিত সম্বন্ধে অর্থাৎ 
*হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত- হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বস্ধা- 
বচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বদ্ধে ধরায় “ধৃমমান বহেঃ*-স্বলে 
আর ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল না । 

৬। এইবার দেখা যাউক, উত্থাপিত আপত্তি তিনটার মধ্যে প্রথম-_ 


“ইদং বত্ছিমদ্‌ গণনা” 


এই অসদ্ধেতুক অলক্ষ্য-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্সপিত যে-কোন-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাঁর উক্ত পরিবন্তিত সম্বন্ধে অথাৎ “হেতৃতাবচ্ছে দক-ধর্দাবচ্ছিন্ন- 
হেত্বধিকরণতা-নিরপিত-হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্ল-আধেয়তা-প্রতি্বাগিক - 
স্বরূপ-সম্বদ্ধে'' অভাব ধরিলে আর ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইবে না | কারণ, দেখ 
এখানে-_- 

সাধ্য-বহি | হেতু-সমবায়-সম্বদ্ধে গগন । 

সাধ্য!ভাব-বহ্যাভাব | 

সাধ্য।তাবাধিকরণ-জলহদাদি | 

তন্লিক্পিত বৃত্তিতা _জলহদাদি-নিরুপিত বৃত্তিতা | ইহা, এখন উক্ত 


নিবেশ-বশতঃ যে-কোন-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপে ধরা যায় । সুতরাং, 
ধর যাঁউক, ইহ। সমবায়-সন্বন্ধবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা। কারণ, অল- 
হদাদি-নিরাপিত বৃত্তিতাটা পৃবেব অতিব্যাপ্ডি-প্রদশনকালে এই 
সম্বদ্ধাবচ্ছি নত্ব-রূপেই ধর। হইয়াছিল । 

উক্ত বৃত্তিতার অতাব-উক্ত জলহ্দাদি-নিরূপিত-সমবায়-সন্বস্ধাবচ্ছি ন্- 
বৃত্তিতার “হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্দ্মাবচ্ছিন্ন*হেত্ববিকরণতা - নিরপিত - 
হেতৃতাবচ্ছেদক-সহ্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা- প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্থন্ধেঃ 
অভাব | ইহ] এখন অপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর 
এস্বলে প্রযুক্ত হইল না, অর্থাৎ ব্যাণ্তিশলক্ষণটার আর অতির্যাপ্ডি- 
দোঘ হইল না। 


যদি বল, এস্বলে এ প্রকার স্বরূপন্সহ্বদ্ধে, অল্হদাদি-নি কুপিত 


প্রথম লক্ষণ । ৩৬৩৪ 


সংবোগ-সশ্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বাত্ততাটীর অভাব অপ্রসিদ্ধ কিসে ? তাহ হইত 
শুন ১ 


হেতুতাবচ্ছেদকশ্শ্ম ₹গগনত্ব । 

হেতুতাবচ্ছে দক - ধর্শীবচ্ছিন্ন - হেতধিকরণতা৷ ». গগনত্বাবচ্ছি় - 
আধেয়তা - নিন্মপিত অধিকরণতা, অর্থাৎ গগনত্বাবচ্ছিন্্ 
গগনের অধিকরণত৷ | কিন্তু, গগনের ত্র অধিকরণতা 
অপ্রসিদ্ধ, কারণ, গগন কোন স্বানে থাকে ন।, সুতরাং-- 


এই অধিকরণতা-নিক্মপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ/বচ্ছিনন-আধেয়তা। 
_ইহাও অপ্রসিদ্ধ হইল, আর তজ্জন্য-_ 
এই আধেয়তা-প্রতিযোগিকতস্বর্ূপ-সন্বন্ধ_ইহাও অপ্রসিদ্ধ হইল। 


সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্রপিত যে-কোন - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন - বৃত্তিতার 
অভাব ধরিবার জন্য যে সম্বন্ধের প্রয়োজন, সেই সম্বন্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় 
ব্যাপ্তি-লক্ষণটী আর এস্বলে প্রযুক্ত হইল না, অথাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণটার আর 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । 


আর যদি বল, গগন ত কালিক-সন্বদ্ধে অথব। তাদাত্বা-সন্বদ্ধে মহাকালে 
অথব। নিজেরই উপর থাকে ; সুতরাং গ্রগ্নর গগনত্বাবচ্ছি নন-আধেয়তা- 
নিরূপিত-অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ হইবে কেন ? তাহা হইলে বলিব যে, 
গগনের এই অধিকরণত। অপ্রসিদ্ধ না হইলেও এ অধিকরণতা-নিবপিত 
হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ যে সমবায়, সেই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা। 
সেই আধেয়ত৷ ত প্রসিদ্ধ হয় না ; কারণ, গগন অন্য সম্বন্ধে কোথাও 
থাকিলেও কখনও সমবায়-সন্বদ্ধে কোথাও থাকে না, অর্থাৎ আধেয় হয় না। 
অতএব, এ আধেয়তা-প্রতিধোগিক-স্বরূপ-সন্বন্ধা আবার অগপ্রসিদ্ধ হইবে : 
সুতরাং, পুনরায় পূৰ্ববৎই ব্যাণ্ডি-লক্ষণ যাইবে ন।, অর্থাৎ ব্যাপ্তি লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি-:দাঘ ঘটিবে না । অতএব, দেখ যাইতেছে, যে সম্বন্ধে 
বৃত্তিতার অভাব ধবিতে হইবে, তাহার মধ্যে “হেতুতাবচ্ছে দক-ধশ্মীবচ্ছিন্ন- 
হেত্বধিকরণতা-নিরুপিত-অংশটী বলায় প্রথমতঃ “ইদং বহিমদ গগনাৎ্*-স্থলে 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-নিবারিত হয় । আর যদি, ইহাতেও কেহ 
তাদাত্ব্য বা কালিক সম্বন্ধে গগন বৃতিমার্‌ হয় বলিয়া আপত্তি করেন, তাহা 
হইলে এই অংশটীর পর যে “হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতি- 
যোগিক"* অংশটীর উল্লেখ দেখ। যায়, তাহা অপ্রসিহ্ছ হওয়ায় তাহার গ্বার। 
লে অতিব্যাপ্তি সম্পৃণরুূণেই নিবারিত হয় । 


৬৪০ ব্যাপ্তিপ্টকশাহসা | 
তাহার পর, এম্বলে আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, পূৰের্ব যখন 
এস্থলে অতিব্যাপ্তি প্রদশিত হইয়াছিল, তখন সাধ্যাভীবাধিকরণ-নিরধিত- 
ছেতুততীবচ্ছেদ্'ক-মন্দ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার শুদ্ধ স্বব্ুপ-সন্বদ্ধে অতাঁবই লক্ষণ ছিল, 
এজনা কিছুই অপ্রসিদ্ধ হয় নাই, লক্ষণ গিয়াছিল ; এখন কিন্তু হেতুতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন - হেত্বধিকরণতা - নিরিপিত - হেতৃতাবচ্ছেদক - সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন - 


আধেরতা-প্রতিযোগিক-স্বব্প-সন্বদ্ধে সাধ্যাভীবাধিকরণ - নিক্মপিত বৃত্তিতার 


অভাবটী লক্ষণ হওয়ায় এই স্বব্ুপ-সম্বন্ধটাই অপ্রসিদ্ধ হইল, এবং তাহার ফলে 
লক্ষণ যাইল না। 


সুতরাং, দেখ। গেল, পৃষের্ে যে বল! হইয়াছিল, “সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নির্পিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার শ্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব ধরিতে 
হইবে”, ইহার অর্থ--“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছি ন- 
বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদ ক-ধর্মীবচ্ছি - হেত্বধিকরণত। - নিকঝাপিত-হেতৃতাব - 
চেছেদকণমন্বদ্ধ!বচ্হুন-আধেয়তা -প্রতিযোগিক-স্ব ্ূপ-সন্বদ্ধে অভাব ধরিতে 
হইবে” স্বির করায় আর অবৃত্তি-হেতুক অনুমিতি-শ্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতি- 
ব্যাপ্তি-দোঘ হইল ন৷ | 


৭। এইবার দেখ। যাঁউক, উজ্ত-- 


পদ্রব্যং গুপ-কর্মাগ্যত-বিশিষ্ট-স্াৎ” 
এই দদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-ন্বিপিত যে-কোন-সন্বদ্ধাবচ্ছিন- 
বৃত্তিতার “হেততাবচ্ছে দক-পম্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিক্মপিত-হেতুতাবচ্ছে- 
দক-সম্বদ্ধাবচ্ছি ম-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরপ-সন্বদ্ধে”' অভাব ধরিলে ব্যাপ্ডি- 
লক্ষণের পূর্বোক্ত অব্য|প্তি-দোঘটী কি করিয়৷ নিবারিত হয়। 
ইহ। যে সদ্বেতুক-অনুমিতির স্থল তাহা ৩১৯ পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে। 
এখন দেখ এখানে-- 
' সাধাদ্রবাত্ব । হেতু-গুণ*কশ্বানাত্ব-বি শিষ্ট-সত্তা | 
সধ্যাভাব -দ্রবাত্বতাৰ । 
সাধ্যাভাবাধিকরণ দ্রবাত্বাভাবের অধিকরণ গণ ও বর্মাদি। 


তনিরপিত বৃত্তিতা- গুণ ও বর্থীদি-নরপিত বৃত্তিত। | এই বৃত্তিতা 
এখন আমর। উজ্জ নিবেশবলে ষে-কোন-সন্বদ্ধাবচ্ছি মত্ব-ক্পপে 
ধরিতে পারি। কিন্তু, তাহা হইলেও পৃবের্ব যখন অব্যাপ্তি 
প্রদশিত হইয়াছিল, তখন ইহাকে হেতুতাবচ্ছেদক-্সমবায়- 
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সন্বন্ধাবচ্ছি্নত্ব-কূপে গ্রহণ করা হয় বলিয়। এম্বলেও আমর। 
ইহাকে সেই সন্বঙ্ধাবচ্হিন্নত্ব-রুপে গ্রহণ করিয়া দেখিব--উত্ত 
হেতুতাবচ্ছে দক-ধর্থাবচ্ছি র-হেত্বধিকরণতা-নিরাপিত - হেতুতা * 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিনন আধেয়ত।" প্রতিযোগিক - স্বরূপ "সম্বন্ধে 
তাহার অভাব ধরিলে ব্াাপ্তি-লক্ষণটী যাঁয়কি না? 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব-গুপ-কন্মাদি-নিক্রপিত-সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিয় - 
বৃত্তিতার হেতৃতাবচ্ছেদক-বশ্তাবচ্ছি ম-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত- 
হেতৃতাবচ্ছে দক-সম্বদ্ধাবচ্ছিয়-আধেয়তা-প্রতিযোগিক - শ্বরপ - 
সম্বদ্ধে অভাব। কিন্ত, এই অভাব এখন কেখলানৃয়ী হইল 
বলিয়া হেতুর উপরও থাকিল ; সুতরাং লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ 
বাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ডিদোঘ হইল ন।। 


যদি বল, এই অভাব কেবলানুয়ী হইল কি করিয়া ? 
কি কবিয়াই বা হেতুনও উপর থাকিন? তবে দেখ, 


হেতুতাবচ্ছেদ ক-ধর্থ্ব ₹গুণ-কন্দ্মান্যত্ব- বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব-- 
এতদ্‌ ধন্মহয় | 
হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্হিয়-হেতধিকরণ ত-গুণ- কন্পানযত্ব- 
বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব -এতদ্‌-ধন্গ্নয়াবচ্ছির-আধেয়তা- 
নিক্বপিত-অধিকরণত। | 


ইহ] থাকে কেবল মাত্র ড্রবোরই উপর $--গ৭ ও 
কন্মের উপর থাকে না। কারণ, এ ধর্্াুয়াবচিছু ঘা 
অধিকরণতাটী সত্াত্বাবচ্ছিন-অধিকরণতা হইতে 
বিলক্ষণ। যেহেত্‌, সত্তাত্বা বচ্ছিন্ন-অধিকরণতা থাকে 
দ্রব্য, গুণ ও কঙ্নের উপর । 


এই অধিকরণত।-নিরূপিত-হেতৃতাবচ্ছে দক -সন্বন্ধ'বচিহন্ন - 
আধেয়ত।ন দ্রব্য নিষ্ঠ*অধিকরণতা -নিক্মপিত- হেতুতা - 
বচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছি্ল এ ধশ্্াবচ্ছি এ 
সন্তানিষ্ঠ আধেয়তা । অর্থাৎ কেবল নাত্র দ্রবোরই 
উপর যে বিশিষ্ট-অধিকরণতা আছে, তন্নিক্পিত- 
সতবানিষ্ঠ, সমবার-ম্বক্কাবচ্ছিন্ন এবং এ ধশ্বথয়াবচ্ছির 


৩৪২ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্ায্‌ | 


আধেয়তা ইহা আর ““বিশিষ্ট"সম্তাটী কেবল সত্তা 
হইতে অনতিরিত্ত” এই নিয়ম-বশত: পব্রের ন্যায় 
গুণ-বর্খ্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিকপিত-শুদ্ধ-সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন 
সত্তানিষ্ঠ-সমবায়-সম্বদ্ধাবচ্ছিয়-আধেয়তা হইল না। 
ইহার কারণ, আমরা দ্বিতীয় কৌশল মধ্যে বাজ 
করিয়া আসিয়াছি। ৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 


এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্ববূপ-সশ্বদ্ধ-উ্ত দ্রব্যনিষ্ঠ 
যে অধিকরণতা, তন্নিকনাপিত আধেয়ত। যে প্রকার 
স্বরাপ-সম্বদ্ধে এ সত্তারাপ আধেয়ের উপর 
থাকে, সেই প্রকার স্বরপ-সগ্বন্ধ । অর্থাৎ 
গুণ-কন্ধা ন্যত্ব-বৈশিষ্টা এবং সত্বাত্ব--এতদ ধর্মুন্বয়া- 
বচ্ছিন্ন আধেয়ত।-নিরূপিতশ্দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধি- 
করণতা, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ-অধিকর ণতা-নিবাপিত- 
সমবায়-সন্বম্ধাবচ্ছিক্স গুণকর্দান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার যে 
আধেয়তা, সেই আধেয়ত। যে স্বরূপ-সন্বষ্ধে থাকে, 
সেই প্রকার স্বরূপ-সন্বন্ধ হয় । 


এখন, এই প্রকার স্বরাপ-সম্বদ্ধে অর্থাৎ দ্রব্য-মাত্রনিষ্ঠ- 
অধিকরণতা-নিরপিত-সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্-বৃত্তিত। যে প্রকার 
স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরাপ-সম্বদ্ধে গুণ ও কন্পাদি- 
নিরূপিত-সমবায়*সন্বদ্ধাচ্ছিন-বৃত্তিত৷ কোথাও কখনই থাকে না । 
সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুণকন্মার্দি - নিরাপিত-সমবায় - সন্বন্ধা - 
বচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার, দ্রব্য - মাত্রনিষ্ঠ - অধিকরণতা -নিরূপিত-সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ও এ ধন্য়াবচ্ছিন্ন*বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরাপ-সন্বদ্ধে 
অভাবটী ব্যাধিকরণ-সন্বস্কাবচ্ছিন্নন্প্রতিযোগিতাঁক-অভাব হইল | 
আর এই ব্যাধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাঁক-অভাঁব যে সব্্বত্র- 
স্বায়ী অর্থাৎ কেবলানুয়ী হয়, তাহ) আমর দ্বিতীয় কৌশলমধ্োে 
৩২৬-৩২৭ পৃষ্ঠায় বলিয়। আসিয়াছি। সুতরাং, এই অভাব উক্ত 
গুণ-কর্ানাত্ববিশিষ্ট-সতারও উপর থাকিল। 


ওদিঘক এই গুণকর্দ্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাই হেতু ;) সুতরাং, হেতৃতে 


স।ধ্যাভাবাধিকরণ-নিরুপিত-বৃতি ত্বাভাব পাওয়৷ যাইল--লক্ষণ যাইল- _অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ আর হইল ন|। 
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এম্বলে লক্ষা করিত হইবে যে, এই সম্বন্ধ মধ্যে “হেতুতাবচ্ছেদক" 
ধঙ্াবচ্হিন-হেত্ববিকরণতাশনিরূপিত'+ এই অংশ মাত্র দ্বারাই এস্বলের 
অব্যাপ্তিটা প্রকৃতপক্ষে নিবারিত হইয়াছে । কারণ, ইহারই স্বারা কেবলই 
্রব্য-নিষ্ঠ-বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব-এতদ্‌-ধর্ম যাব চ্ছি ্ন-আধেয়তা-নিকপিত অধি- 
করণত। পাওয়৷ গিয়াছে ; আর তাহার ফলে এই অধিকরণতা-নিঝুপিত 
যে আধেয়ত৷ পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্রব্যমাব্র-ব্ত্তি-অধিকরণতা-নিরাপিত 
সতানিষ্ঠ উক্ত ধর্মন্থয়াবচ্ছিন্ন-আধেয়তা হইয়াছে,তাহা গুণ-কন্ববৃত্তি- 
অধিকরণতা-নিরপিত-সত্বত্বাবচ্ছিন্ন সত্তানিষ্ঠ*আধেয়তা হইতে পারে 
নাই । অতএব, বঝিহত হইব উক্ত “হেতৃতাবচ্ছেদ ক-ধর্ম্াব চ্ছিন্ন-হেত্বধি- 
করণতা-নিরপিত* এই অংশের ফলে এই “দ্রবাং গুণ-কল্মান্যত্ব-বিশিষ্ট- 
সব্বাং»-স্বনে ব্যাপ্ডি-লক্ষ্ণর অব্যাপ্তি, এবং পবেবক্ত “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ'”” 
স্বলের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল । 

৮। এইবার দেখ। যাউক, উজ্ভ-- 


“অন্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ” 


এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাভীবাধিকরণ-নিক্মপিত যে-কোন-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্-বৃত্তিতাঁর “হেতুতাব্চ্ছদক-ধন্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা নিরূপিত-হেতুত।- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি -আধেয়ত-প্রতিযোগিক-স্বরাপ-সম্বন্ধে” অভাব ধরিলে 
ব্যাপ্তিলক্ষতণর পৃৰের্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোঘটী কি করিয়।৷ নিবারিত হয়| 
অবশ্য, ইহা যে সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল, তাহ। ৩২০ পৃষ্ঠায় কথিত 
হইয়াছে । 
দেখ এখানে__ 
সাধ্য-সত্ত। | হেতু-দ্রব্যত্ব। 
সাধ্যাভাব-সত্তাভাব । 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-সত্তাভাবাধিকর ণ, অর্থাৎ সামান্য, বিশেঘ, সমবায় ও 
অভাব। 
তন্নির্পিত বৃত্তিতা্উক্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্য়-নিরপিত বৃত্তিত। | 
ইহা পূর্বে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিরত্ব-রূপে ধরা 
হইয়াছিল বলিয়। অগ্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এখন ইহাকে যে-কোন- 
সম্বন্ধাবচ্ছিমত্ব-ন্থপে ধরিবার অধিকার পাওয়ায় আর ইহা 
অগরসিদ্ধ হইবে না ; কারণ, সামান্যাদির উপুর সমবায়-স্বন্ধে 


৩৪৪ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম 


কেহ ন৷ থাকিলেও স্বরুপাি-সন্বন্ধে ভ্োয়ত্বাদি নান! পদার্থ থাকে । 
সুতরাং, এখন পৃৰ্বের ন্যায় এই বৃত্তিত। অপ্রসিদ্ধ হইল না। 


উত্ত-বৃত্তিতার অভাব-্উজ্ত সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিক্ুপিত ব্ত্তিতার, 
হেতৃতাবচ্ছেদক -ধর্মাবচ্ছিন্ন -হেত্বধিকরণত। - নিক্মপিত - হেতুতা- 
বচ্ছেদক-ধন্মীবচ্ছিন্ন-আধেয়ত।-প্রতিযোগিক-স্বব্-সম্বন্ধে অভাব । 
এই অভাব এখন কেবলানৃয়ী হইল বলিয়। হেতু দ্রবাত্বের উপরও 
থাকিল ; স্থৃতরাগড লক্ষণ যাইল--অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । 


যদি বল, এই অভাব কেবলানৃয়ী হইল কি করিয়া ? 
কি করিয়াই বা হেতুরও উপর থাকিল? তবে দেখ, 


এখান +-- 


হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্ব স্্দ্রব্যত্বত্ব | 
হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছি ন্ন-হেত্বধিকরণত। _দ্রব্যত্বত্বাবচ্চিম্ন- 


আধেয়ত। - নিরনপিত - অধিকরণতা। | ইহা থাকে 
দ্রবোে। কারণ, দ্রব্ত্বত্বরূণপে দ্রবাত্টা দ্রব্যে থাকে 
বলিয়। দ্রবাগুলী হয় দ্রবাত্বের অধিকরণ । 


এই অধিকরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক - সম্দ্ধাবচ্ছিন্ন- 


এই 


আধেয়তা ন্উজ্জ দ্রব্যনিষ্ঠ - অধিকরণতা৷ - নিরুপিত- 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আঁধেয়ত। | ইহ। থাকে দ্রব্যত্বা- 
দিতে । কারণ, দ্রবাত্ব, দ্র্ঘব্যর উপর থাকে বলিয়া 
দ্রব্যের আধেয়-পদ-বাচা হয় । 


আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরবপ-সন্বন্ধ-্উক্ত দ্রব্যত্বনিষ্ঠ 
আধেয়তা ষে প্রকার স্বরাপ-সহ্বদ্ধে দ্রবাতক্সপ 
আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বরুপ-সন্বন্ধ | 
অর্থাৎ, দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন-দ্রব্যত্বনিষ্ঠ-আধেয়তা-নিরপিত 
দ্রব্যনিষ্ঠ যে অধিকরণতা, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ-অধি- 
করণতা-নিরূপিত যে সমবায়-সন্বস্ধাবচ্ছি্ন-দ্রবাত্বনিষ্ঠ- 
আধেয়ত।ঃ সেই আধেয়তা, যে প্রকার স্বরূপ-সন্বদ্ধে 
দ্রবাত্বরূপ আধেয়ের উপর থাক, সেই প্রকার 
স্ববপ-সহ্বন্ধ | 


প্রথম লক্ষণ । ৩৪ 


এখন, এই প্রকার স্বূপ-সন্বন্ধে অর্থাৎ উজ হেতুতা- 
বচ্ছেদকশ্ধর্মীবচ্ছিন্ন -হেত্বধিকরণতা।" নিব্মপিত * হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিকত্স্বরপ-্সন্বন্ধে অর্থাৎ দ্রবযনিষ্ঠ- 
অধিকরণতা-নিক্পিত-আধেয়তা যে প্রকার শ্বক্রপ-সম্বন্ধে মাত্র 
দ্রবাত্বরূপ আধেয়ের উপর থাকে, সেই প্রকার স্বক্সপ-সন্বন্ধে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-সামান্যাদি-পণা ধর-চতুষ্টয়-নিকপিত"স্বব্প - সম্বদ্ধা- 
বচ্ছি ্র-বৃত্তিতা কোথাও কখনই থাকে না। ম্তরাং, সাধ্যা- 
ভাবাঁধিকরণ-সামান্যদি-পদার্-চতুষ্টয়-নিক্মপিত- স্বরুপ- সম্বস্কাবচ্ছিন 
বৃত্তিতার উজ দ্রব্যত্বনিষ্ঠ- আধেয়তা- প্রতিযোগিক-স্বরাপ-সন্বদ্ধে 
অভাবটী বাাঁধিকরণ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অতাব হইল | আর 
এই ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিক্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব যে সব্বত্রম্থায়ী 
অর্থাৎ কেবলানৃয়ী, তাহ৷ আমর! দ্বিতীয় কৌশল মধ্যে ৩২৬-৩২৭ 
পৃষ্ঠায় বলিয়। আসিয়াছি ; জুতর1ং, এই অভাবটী দ্রব্যত্বেরও উপর 
থকিল। 


ওদিকে, এই দ্রব্ত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভীবাধিকর ণ- 
নিক্পিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল--অর্ধাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না৷ । 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এস্বলে উক্ত যে সম্বদ্ধে সাধ্যাঁভাবা- 
ধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে “হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকর্ণণতা-নিকপিত** অংশটীর কোন 
প্রয়োজন নাই, কেবল অবশিষ্টাংশেরই প্রয়োজন আছে । 

সুতরাং, দেখা গেল, পৃৰ্রে যে “হেতৃতীবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বূপে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্ূপিত-বত্তিতার স্বরূপ-সন্বদ্ধে অভাঁব ধরিবার কথা 
হইয়াছিল, তাহার অর্থ, “হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্মমাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিবূপিত- 
হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ'বচ্ছি ব্ল-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরাপ - সন্বদ্ধে' সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিক্রপিত যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাব* ধরিতে হইবে 
বলায় উক্ত “দ্রব্যং গুণকম্মীন্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ, এবং “সত্তাবান দ্রব্যত্বাৎ”ঃ 
এই উভয় প্রকার সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বতলই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 
হইল না। 


অর্থাৎ, যে প্রকার বৃত্তিতার যেরূপ সম্বন্ধে অভাঁব ধরিবার কথা বলা 
হইল, তাহাতে পৃব্বোজ তিনটী স্বলেরই আপত্তি নিবারিত হইল। 


৩৪৩ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


৯। যাহ! হউক, এইবার আমাদিগকে এতৎ-সংক্রান্ত অবান্তর দৃই 
একটা জ্ঞাতবা-বিঘয় আলোচন! করিতে হইবে, অর্থাৎ দেখিতে হইবে-- 


প্রথম--“হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন - হেত্বধিকরণত” - পদ - মধ্যন্থ ছিতীয় 
হেতু-পপটী কেন? কেবলই “"হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধি- 
করণত]” বলিলে কি দোঘ হইত ? 

ছিতীয়--উজজ সন্বন্ধ-যধ্যে যে “আধেয়তা-প্রতিযোগিক-বি“শঘণতা-বিশেঘ?ঃ 
অর্থাৎ “শ্বরূপ-সন্বন্ধ* প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে 
“বিশেঘণতা-বিশেঘ” অর্থাৎ “ম্বরূপ-সত্বন্ধ'' বলিবার উদ্দেশ্য 
কি? কেবল মাব্র--“আধেয়তা-্প্রতিযোগিক-সম্বন্ধ'"* বলিলে কি 
দোঘ হইত? 


তৃতায়--এস্বলে “হেত্বধিকরণতা-নিরপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন 
. আধেয়তা” বলিবার তাৎপধ্য কি? কেবল ““হেত্বধিকরণ- 
নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ঘ-আধেয়তা+ বলিলে কি 
দোঘ হইত ? 


ইহাদের মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি “*হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন- 
হেত্বধবিকরণতা” না বলিয়া «“হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা।”? মাত্র 
বল। যায়, তাহা হইলে “ইদং বহিমদূ গগনাৎ*-স্থলে উক্ত অতিব্যাপ্তি- 
বারণ করিতে পারা যাঁয় না] কারণ, এস্বলে হেতুতাবচ্ছেদক হয় গগনত্ব, 
এই গগনত্ব ছ্বার৷ কালিক-সম্বন্ধে ঘটাদি পদার্থ যে অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) 
হইয়া থাকে, তাহা সকলেরই' স্বীকার্যয। এখন, এই থটের অধিকরণ 
হইবে ভূতন, আর এই ভূতলের উপর ক্ষিতিত্বটী সম্বায়-সন্বদ্ধে থাকে ; 
সুতরাং, ক্ষিতিত্বের উপর যে আধেয়তাটী আছে, তাহা হেতুতাবচ্চ্দেক।- 
বচ্ছিন-অধিকরণত। - নিকুপিত - হেতুতাৰচ্ছেদক -সন্বন্ধাবচ্ছিনন - আধেয়তা ; 
সুতরাং, এই আঁধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরাপ-সন্বন্ধে উক্ত “ইদং বহিমদ্‌ 
গগনাৎ-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ যে অলহঙ্গাদি, তন্লিকপিত যে-কোন- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্নশবৃত্তিতার অভাব, হেতু-গগনে থাকে ; যেহেতু» সমবায়-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বদ্ধে গগনে কোন বৃত্তিতাই থাকে না ; 
কারণ, গগন সমবায়-সন্বদ্ধে কোথাও বৃত্তিমান হয় না। এবং তাহার 
কলে উক্ত অতিব্যাপ্তিই থাকিয়৷ যায়। যদি বল, ভূতলনিষ্ঠ ধটের যে 
এ অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা৷-নিরূপিত যে আুধয়তাঁ, তাহা! কখনও 
ঘটবৃত্তি হয় না; সুতরাং, সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় না, পরস্ত, সংযোগ- 
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সন্বস্কাবচ্ছিন্ন হয় ; সুতরাং, হেতৃতাবচ্ছেদকাবচ্চিন্ন- ঘধিকর ণতা-নিক্ুপিত- 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিম্ন-আধেয়ত। হয় না : তাহা হইলে ৰলিব যে, 
কালিক-সন্বদ্ধে হেতুতাবচ্ছেদক-গগনন্ব স্বারা অবচ্ছিন্ন ( বিশিষ্ট) যে ঘট, 
সেই ঘটের অধিকরণ কপাল ধরিলে ধটের যে ত্র কপালনিষ্-অধিকরণতা, 
সেই অধিকরণতা-নিবপিত যে ঘটনিষ্ঠ-আতধয়তা, তাহ] সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছি 
আধেয়ত] হইতে পারিবে, অথাৎ এই আধেয়তাটী তাহ হইলে ““হেতুতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা-নিরাপিত-হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্-আধেয়ত। 
হইবে ) সুতরাং, ইহা অবলম্বন করিলে পুনরায় পবর্ববৎ অতিব্যাপ্তিই 
থাকিয়৷ যাইবে । কিন্তু, যদি «“হেতু* পদটী দেওয়া যায়, অর্থাৎ “হেতুতা- 
বচ্ছেদকম্ধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা” ইত্যাদি বল৷ যায়, তাহা হইলে এস্বলে 
হেতৃতাবচ্ছে দক-ধর্ম-গগনতাবচ্ছিন্ন হেতৃ-্গগনকেই পাওয়। যায়, কালিক- 
সম্বন্ধ-সাহাঁয্যে ঘটকে পাওয়া যায় না ঃ সুতরাং, ঘটের অধিকরণ কপালকে 
ধরিয়া সেই কপাল-বৃত্তি অধিকরণতা ধরিয়৷ হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সন্বন্ধা- 
বচ্ছি ্ন-আধেয়তাকেও পাওয়া যাইবে না । আর, এইবপে গগনকে পাওয়ায় 
গগনের অধিকরণতা-নিরুপিত-আধেয়তা ধরিতে হইবে | কিন্তু, গগনের 
অধিকরণতা অপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং, লক্ষণ যাইল না, অতিব্যাপ্তিও হইল ন। | 
আর যদি, গগন কালিক-সন্বদ্ধে মহাকালে থাকে বলিয়া ইহার অধিকরণতা 
স্বীকার কর! হয়, তাহা হইলেও সেই অধিকরণতা-নিরপিত-হেতুতাবচ্ছেদক- 
সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্-আধেয়ত। অপ্রপিদ্ধ হইবে 3 কারণ, গগন সমবায়-সন্বন্ধে 
কোথাও থাকে না : সুতরাং, আবার লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তিও 
হইবে না । এই জন), বল। হয় হেতৃতীবচ্ছেদক-নিষ্ঠ «“হেতুরতাবচ্ছেদকতা- 
বচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছহিন্ন-অবচ্ছেদকত।' "লাভের জন্য উক্ত *হেতু”স্পদটীর 
আবশ্যকতা আছে। দেখ, এখানে হেতুতাবচ্ছেদক হয় গগনত্ব, ইহার 
উপর হেতুতাবন্তচ্ছদকতা থাকে । উহা যে ম্বন্ধাবচ্ছিন, সেই সম্বন্ধটাই 
হেতৃতাবন্তচ্ছদকতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ। অবশ্য, এখানে ইহা সমবায় ব। শ্বরপ 
হইবে । কারণ, যে মতে গগনত্ব হয় শব্দ, সে মতে এ অবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধটী হয় সমবায়, এবং যে মতে গগনত্ব শব্দ নহেঃ সে মতে এ অবচ্ছেদক- 
সম্বদ্ধটী হয় স্বরূপ, কিন্তু পৃব্রের ন্যায় আর এ সধ্থন্ধটী কালিক হয় না 
সুতরাং হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মী যে গগনত্ব, সেই গগনত্বনিষ্ঠ এরূপ অবচ্ছেদকতা 
লাভ করায় পৃ্বোক্ত প্রকারে আর অতিব্যাপ্তি হইল না। 


দ্বিতীয় প্রশের উত্তর এই যে, যদি উজ সন্বন্ব"মধ্যে «“আধেয়তা- 
পতিযাগিক-বিশেথণতা-বিশেঘ'ঃ অর্থাৎ স্বক্থ-সন্বন্ধ না বলা বায়, তাহা 


৩৪৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসায । 


হইঘ্ভল ““বহিমার্‌ ধৃষাৎ-স্বলেই অব্যাপ্তি হয় । কারণ, চীকাকার মহাশয়, 
একটু পরেই প্প্রতিযোগিকানস্তয আবের়তা-বিশেঘণং ন উপাদেরম এব” 
এই বাক্যে হেতুতাবচ্ছে দকাবচ্ছি ন-হেত্বধিকরণতা-নিক্পিতন্ব-ক্ুপ বিশেঘণটী 
পরিত্যাগ করিয়াই ব্যাণ্ডি-লক্ষণটী গঠন করিয়াছেন । আর তাহার ফলে 
উক্ত “বহিত্ষান্‌ ধ্মাৎ*-স্বলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-অলহদদি-নিক্ূপিত মীন- 
শৈবালাদি-নিষ্ঠ-আধেয়ত।-প্রতিবোগিক-কালিক-সন্বন্ধকেও ধর! যাইতে পারে। 
এখন, এই মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ-আধেয়ত।-প্রত্যযাগিক-কালিক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন 
যে সাধ্যাভাবাধিকরণ-জঅলহ্দাদি-নিরপিত-বৃত্তিতা, তাহা ধূমে থাকিতে কোন 
বাধ! হয় না। যেহেতু, স্বরূপ-সন্বন্ধে মীন-শৈবালাদি-বৃত্বি-আধেয়তাও 
ধূমের উপর কালিক-সন্বন্ধে থাকে । কারণ, ধূম জন্য-পদার্থ, এবং 
জন্য-মাত্রের কালাপাধিতা প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং, সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-নিরাপিত বৃত্তিতাই ধূমে পাওয়। গেল, বৃত্তিত্বাতাভাব পাওয়। গেল 
না-লক্ষণ বাইল না। কিন্তু, যদি স্বাপৃ-সম্বষ্ধের নাম করিয়! বলা 
হয়, তাহা হইলে আর কাঁলিককে পাওয়া যার না * কারণ, সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-অলহদাদি-নিরূপিত স্বর্থ-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্ল মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ-বৃত্তিতা কিছু 
স্বর্মপ-সন্বন্ধে ধূমে থাকে না, মীন-শৈবালাদিতেই থাকে ; সুতরাং, বৃত্তিত্া- 
ভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল : অতএব, স্বক্মপ-সন্বন্ধের নাম করিয়া 
বলার সার্থকতা আচ্ছ। 

তৃতীয় প্রশ্ের উত্তর এই যে, “হেত্বধিকরণতা নিকাপিত” না 
বলিয়া বর্দি “হেত্বধিকরণ-নিক্মপিত" মাত্র বলা যাইত, তাহা 
হইলে ““দ্রব্যং গুধকন্্ান্যত্ব-বিশিষ্ট"সত্বাৎ*্স্বলেই অব্যাণ্তিবারণ হইত 
না। কারণ, হেতুতাবচ্ছে দকাবচ্ছিরস্হেতধিকরণ যে দ্রব্য, সেই 
দ্রব্য-নিক্মপিত - আধেয়তা বলিতে শুদ্ধ সত্বাত্বাবচ্ছিন্ন - আধেয়তাকেও 
ধরিতে পারা যায়। সেই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিল্ন যে 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুপাদি-নিক্মপিত-বৃত্তিতা, তাহা হেতুতে থাকে, বৃত্তিতার 
অভাব থাকে ন! , যেহেতু সত্তাত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা এক, অর্থাৎ যেই দ্রব্য" 
নিক্মপিত হয়, সেই আবার গুণারদি-নিরূপিতও হয় । সুতরাং; বৃত্তিত্বাতাব 
হেতুতে লাভ করিতে ন৷ পারায় অব্যাপ্তি থাকিয়। যায়। কিন্তু, যদি অধি- 
করণতা ঘল৷ যায়ঃ তাহা হইলে বিশিষ্ট-সত্তাত্বাবচ্ছি্লাধিকরুণতা-নিকূপিত 
আধেয়তা কিছু সত্তাত্বাবচ্ছিম-আঘ্তধরত। হইবে না। সুতরাং, অব্যাপ্তিও 
থাকিবে না। 

এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আধেয়তাটি অধিকরণ-নিরূপিত হয়। 


॥ 





প্রথম লক্ষণ। ৬৪৯ 
ইহাই সর্বত্র টীকাকার মহাশয় বলিয়। আসিয়াছেন । পরস্ত, আধেয়তাটা 
যে অধিকরণতা-নিক্পিত হয়--একথ। তিনি এই স্বলটীতেই কেবল স্বীকার 
করিয়াছেন । 


যাহ। হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবত্তি-্প্রসঙ্গে উক্ত সংশোধিত 
নিবেশটার উত্ত তিনটী আপত্তি-স্বলের শেঘোভ্। আথত্তি-স্বলে অর্থাৎ 
“সত্তাবান্‌ দ্রবাদ্বাৎ*-স্বলে প্রয়োগ করিয়া ব্যাণ্ডি-নক্ষণের নির্দোঘতা প্রমাণ 
করিতেছেন । 








উল্ত তৃতীয় আপত্তি-স্থলটাতে উক্ত উত্তরের গ্রয়োগ-গ্রর্শন | 


টাকামূলম্‌ | 

অস্তি চ “সন্তাবান্‌ ভ্রব্যত্বাৎ* ইত্যাদৌ সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়- 
বৃত্তিত্বস্য হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়তা-নিরূপিত-বিশেষণতা 
বিশেষ-সম্থঙ্গেন সামান্তাভাবে দ্রব্যত্বাদৌ, হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সম্বন্ধা- 
বচ্ছিম্নাধেয়তা-নিকপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক - 
সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়-বৃত্তিত্বাভাবন্ত ব্যধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাকাভাবতয়া সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিম্ন-গুণাভাবাদেঃ ইব কেবলাম্বয়িত্বাৎ। 

পদ্রেবং সত্বাৎ* ইত্যাদৌ চ দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-গুণাঁদি-বৃত্তিত্বস্তা এব 
সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্নাধেয়ত।-নিরূপিত-বিশেষণতা-বিশেষ-সম্বন্ধেন সত্তায়াং 
সত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ। 


“-তাশ্রর” »৬ তাবদৃ-” | প্রঃ সং। চৌঃ সং। রৃতিত্বাভাবস্য- রত্ত)ভাবস্য | প্রঃ 
সং। প্রতিযোগিতাকাভাবতয়া_ অভাবতয়়া । প্রঃ সং। সোঃ সং । চৌঃসং। ইত্যাদৌ 
চ-ইত্যাদৌ | প্রঃ সং! বিশেষ-সঘদ্বেন-বিশেষেণ । প্রঃ সং। শু বিশেষণতা- 
সম্বমোন। চৌঃ সং। জীঃ সং। সোঃ সং রতিত্বস্য৮রতে॥ঃ। তৌ। সং। 
দ্রবাত্বাদৌ হেতুতাবচ্ছেদক _ দ্রব্যত্বাদৌ, জীঃ সং। সোঃ সং । প্রঃ সং । করণতাশ্রয়, 
বৃত্তি স্বাতাবসা -. করণত্াশ্রয়-ব্বত্তি স্বাভাবস্য । ভীঃ সং। সোঃ সং। 


৩৪০ ব্যাণ্তি-কক-রহস্যই | 


বঙ্গানুবাদ । 


আর তাহা হইলে “সত্তাৰান্‌ ভ্রব্যত্বাৎ+ ইত্যাদি শ্ছলে সত্তাভাবাধি- 
করণতার আশ্রয় যে সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্য়, তন্নির্পিত বৃত্তিতার, “হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা*প্রতিযোগিক-ম্বরুপ-্সহ্বদ্ধে'' সামান্যা- 
ভাবী ড্রব্যত্বাদিক্সপ হেতুতে থাকে । কারণ, হেতুতাবচ্ছে দক-সমবায়- 
সম্থন্কাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, সেই আফধয়তা-্প্রতিযোগিক-ম্বব্পপ-সন্বদ্ধে, সাধ্য- 
ক্ুপ সন্তার অভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃতিত্বাভাবটা, ব্যাধিকরণ-সম্বন্ধাবচ্ছি - 
প্রতিযোগিতাক অভাব হয় বলিয়া, গুণের সংযোগ-দশ্বদ্ধে অভাবের ন্যায়, 
কেবলানৃয়ী হয়। (সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত-বৃত্তিত্বাভাবটী হেতু 
দ্রব্যত্বের উপরও থাকে | আর তজ্জন্য ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না|) 


আর পদ্রব্যং সত্বাৎ" ইত্যাদি অসহদ্ধতুক-অনুমিতি"স্থলে সাধ্য যে দ্রব্যত্ব, 
সেই দ্রব্যত্বাতাবাধিকরণ যে গুণাদি, সেই গুণাদি-নিরপিত বৃত্তিতাই, হেতু- 
তাবচ্ছেদক-সমবার়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়ত।-প্রতিযোগিক-স্বরূপ - সন্বন্ধে হেতু - 
রূপ সত্তার উপর থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল ন। | 


ব্যাখ্য1- এইবার টাকাকার মহাশয়, পৃর্রবে যে নিবেশটীর কথ 
বলিলেন, তাহারই প্রয়োগ-প্রদর্শন করিতেছেন । অর্থাৎ, সংধ্যাভাবাধিকর ণ- 
নির্ুপিত যে-কোন-সদ্বস্ধাবচ্ছি ন্ন-বৃত্তিতার যদি *হেতুতাবচ্ছে দক-ধর্্নাবচ্ছিন্ন- 
হেত্বধিকরণত।-নিরা পিত-হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্নর-আধেয়তা-প্রতিযোগিক- 
স্বর্মপ-সন্বদ্ধে” অভাব ধর৷ যায়, তাহা হইলে পৃব্বোক্ত আপত্তি তিনটার 
মধ্যে শেঘোজ “সতাবান দ্রব্যত্বাং* এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যেরুূপে 
ব্যাণ্তিবক্ষপটী প্রধুক্ত হইতে থারে, এবং “দ্রব্যং সত্থাৎ'' এই অসদ্ধেতুক- 
অনুষিতি-স্থলে যে্ুপে প্রযুক্ত হয় না, তাহাই প্রদশন করিতেছেন । 

আমরা এই বিঘয়টা ইতিপৃর্রেই আমাদের ব্যাখ্যা মধ্যে প্রদর্শন করিয়। 
আপিয়াছি, সুতরাং, এন্খলে টাকাকার মহাশয় সবিস্তরে আলে!চনা করিলেও 
এবিঘয়টা আর আমাদের সবিস্তরে আলোচনা! করিবার আবশ্যকতা নাই ; 
এজন্য, এস্বলে আমরা সংক্ষেপে দুই একটা কথায় তাহা স্মরণ করিয়। 
টাকাকার মহাঁশয়েরর ভাঘাটী বুঝিতে চেষ্টা করিব মাত্র। 


প্রথম দেখ “"সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ'-স্থলে আধত্তিটী ছিল কিবপ ? 





আপত্তিটী ছিল এই যে, বদি এস্বলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিন্মপিত- 
হেতুতাবচ্ছেদ-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার ম্বরপ-সন্বন্ধে অভাব ধর৷ ঘায়, তাহ। 


প্রথম লক্ষণ | ৬১১ 


হইলেও ব্যাণ্ডি-লক্ষণটার অব্যাপ্তি-দোঘ হয় | কারণ, দেখ এখানে অনুমিতি 
স্বলটী হইতেছে-_ 


“অন্তাবান্‌ ভ্রব্যত্বাৎ। । 


অতএব এস্বলে-- 
সাধ্য_-সত্ত। | হেতু-দ্রবাত্ব । হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ সমবায় | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-সামান্যাদি-পদার্থ-তুষ্টয় | 
তন্নিক্পিত হেতুতাবচ্ছে দক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা সসামান্যাদি- 
পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিনন-বৃত্তিতা | 
কিন্তু, এই বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় ইহার অভাবও অপ্রসিদ্ধ হইল, 
এবং তঙজ্জন্য-এস্বলে ব্যাণ্ডি-লক্ষণটী যাইল না। ইহাই ছিল সেই 
আপত্তি। 
এক্ষণে, ইহার উত্তরে বল৷ হইয়াছে যে, উত্ত “সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ*-স্থলে 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটীকে যে-কোন-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ক্ুপে ধরিয়া 
উহার অভাৰটাকে হেতুতাবচ্ছেদক - ধর্মীবচ্ছিন্ন - হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত- 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত।-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সগ্বন্ধে ধরিলে আর 
অব্যাপ্তি থাকিবে না| কারণ, উজ্জ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরপিত-বৃত্তিতার 
এতাদৃশ বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বদ্ধে অভাবটী ব্যাধিকরণ-সন্বন্ধে অতাঁব 
বলিয়া! কেবলান্বয়া হয়, আর তজ্জন্য ইহ] হেতু-দ্রব্যত্বের উপরও থাকে । 
দেখ এখাদে-_ 
সাধ্য-সত্ত।১ হেতু-্দ্রব্যত্ব । হেতুতাবচ্ছে দক-্সন্বন্ধ₹ুসমবায় | 
সাধ্যাতাবাধিকরণ--্সত্তাভাবাধিকরণ ; ইহ। টীকাকার মহাশয়ের 
ভাষায় ““সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয়* পদে লক্ষিত হইয়াছে । 
যাহ) হউক, এই সত্ভতাভাবাধিকরণ হইতেছে সামান্যাদি- 
. পদা-চতুষ্টয়। 
তর্নিক্পিত বৃত্তিতা-উজ্জ সামান্যাদি - পদার্থ - চতুষ্টয় * নিক্সপিত 
বৃত্তিতা । ইহা, টীকাকার মহাশয়ের ভাঘায় “সতাভাবাধি- 
করণতাশ্রয়-বৃত্তিত্ব** পদে লক্ষিত হইয়াছে । এই বৃত্িতা, 
পৃৰ্রে আপত্তিকালে অপ্রসিদ্ধ ছিল ; কারণ, তখন ইহাকে 
হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-কপে গ্রহণ করিবার 


৩৫২ 


উক্ত 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাই । 
কথ। ছিন । এখন, কিন্তু, ইহ) আর অপ্রসিদ্ধ হইন না ; 
কারণ, এখন ইহাকে যে-কোন-সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন-ক্মপে গ্রহণ 
করিবার অধিকার পাওয়। গিয়াছে, এবং ইহ? শ্বক্সপাদি- 
সম্বস্ধাবচ্ছি নন-ঝ্পে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়৷ অপ্রসিদ্ধ 


নহে । সুতরাং ইহাকে এখন শ্বরূপাদি-সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন-বপে 
গ্রহণ কর। যাউক । 


বৃত্তিতার অভাব-্উস্ত সামান্য-বিশেঘাদি-পদা ধ-চতুষ্টয়" 
নিরূপ্রিত-স্বক্মপ * সন্বদ্ধাবচ্ছিন্* - বৃত্তিতার “হেতুতাবচ্ছেদক 
ধন্মাবচ্ছি ম-হেত্বধিকরণত। নিক্রপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়- 
সম্বস্ধাবচ্ছি ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক "ম্বরাপ- সম্বন্ধে--অতাব। 
ইহা, বস্ততঃ সর্বত্র থাকে ; স্থৃতরাং, ভ্রব্যত্বাদির উপরও 
থাকে | ইহা টীকাকর মহাশয়ের “হেতৃতাবচ্ছেদক- 
সমবাঁয়-সন্বন্ধাবচ্ছি শ্লাধেয়ত! - নিব্মপিত - বিশেঘণত - বিশেষ 
সম্বপ্ধেন সামান্যাভাবে! দ্রব্যত্বাদৌ” বাক্যে লক্ষিত হইয়াছে । 
এস্বলে “সামান্যাভাব*” পৃদটা পৃব্বোজ্ “অস্তিঃ” ক্রিয়া 
পদের কর্তা | এখন, উক্ত সামান্যাদি-পদার্ঘ-চতুষ্টয়-নিবুপিত- 
স্বর্ুপ-সন্বন্ধাবচ্ছি্ন-বৃত্তিতার উক্ত “হেতুতাব্চ্ছদ ক-ধশ্মা- 
বচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণত!- নিরাপিত * হেতুতাবচ্ছেদক - সমবায়- 
সদ্স্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বরপ-পন্বন্ধে” --অভাবটী 
কেন হেতু-দ্রব্ত্বাদির উপর থাকে, তাহাই টীকাকার মহ'শিয় 
পরৰত্তি-বাক্যে অর্থাৎ “হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়'? হইত 
«ক্বনানুরিত্বাৎথ” পধ্যস্ত বাক্যে বলিতেছেন । দেখ 
এখা(ন--. 


হেতুতাবচ্ছেদকন্ধন্ম_দ্রব্যত্বত্ব | 

হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন - হেত্বধিকরণতা - নিক্মপিত- 
দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছুক্ন-দ্রব্যত্বাধিকরণত-নিক্মপিত | ই 
আধেয়তাব্র বিশেষণ ॥ কিন্তু, টীকাকার মহাশয় 
এই অংশটুকর উল্লেখ এম্বলে করেন নাই । 
কারণ, এস্বলে ইহার উপযোগিতা নাই | এখন 
এই অধিকরণতা-নিক্মপিত- 


২৩) 


প্রথম লক্ষণ । ৩৫৩ 


গহেতৃতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্ন - আধেয়তা-প্রতিযোগিক- 


স্বরূপ - সম্বন্ধ-সমবায় - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন * বৃত্তিতা যে 
প্রকার স্বরাপ-সন্বদ্ধে থাকে, সেই প্রকার স্বরাখ- 
সম্বন্ধ | ( ইহাকেই টীকাকার মহাশয় «“সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন " আধেয়ত। - নিক্প্বিত - বিশেণতা ” 
বিশেঘ-সন্বন্ধ'' পধ্যস্ত অংশে লক্ষ্য করিয়াছেন। ) 
এখন, এই প্রকার স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরপিত যে-কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অথাৎ এস্বলে 
স্বরূপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার যে অভাব,--( ইহাই 
টীকাকার মহাশয় উক্ত “সম্বদ্ধাবচ্ছি ন-প্রতিযোগি- 
তাক -সত্তাভাবাধিকরণতাশ্রয় বৃত্তিত্বাভাবস্য* 
বাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন | এস্বলে প্প্রতি- 
যোগিক” পদাথের সহিত দবৃত্তিত্বাভাব* পদের 
*অভাবঃ পদার্থের অনুয় বঝিতে হইবে । )-- 
তাহা গুণের সংযোগ-সন্বদ্ধে অভাবের ন্যায় 
ব্যধিকরণ-সন্বদ্ধে অভাব বলিয়া কেবলানৃয়ী হয় । 
(ইহাই টীকাকার মহাশয় “ব্যাধিকরণ-সন্বন্ধা- 
বচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাকাভাবতয়া কেবলানৃয়িত্বাৎঃ 
বাক লক্ষ্য করিয়াছেন ; তাহার পর এরই 
অভাবটা কিরূপ ব্যধিকরণ-সন্বদ্ধবচ্ছি ন-প্রতি- 
যোৌগিতাক - অভাব হয়, ইহাই বুঝাইবার জন্য 
*“সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছি শন-গুণাভাবাদেঃ ইব? এই 
উপম। প্রদশন করিয়াছেন মাত্র । ইহার অর্থ-_ 
“গুণ” সমবায়-সন্বন্ধেই গুণীর উপর থাকে, 
সুতরাং, সংযোগ-সম্বন্ধে তাহা কোথাও যেমন 
থাকে না, তন্জপ উক্ত সাধ্যাভাবাধিকরণ-নকরপিত 
স্বর্ূপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন-বৃত্তিতা যে প্রকার স্বর্নপ- 
সম্বন্ধে থাকে, সেই প্রকার শ্বক্বপ-সন্বন্ধ ভিন্ন অন্য 
প্রকার স্বরূপ-সন্বদ্ধে কোথাও থাকে না, 
ইত্যাদি । ) অবশ্য, উক্ত অভাঁবটী কেবলানৃয়ী 
হওয়ায় সব্বত্র থাকে, আর তজ্জন্য হেতু- 
দ্রব্যত্বেরও উপর থাকিল, অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধি- 


৩৫৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম্‌ । 


করণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল--অর্থা্ড 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণের আর অব্যাপ্ডি-দোঘ হইল না । 


ফলতঃ, এইবপে দেখা গেল, উক্ত “সত্তাব!ন্‌ দ্রব্যত্বাৎ*স্থলে পৃব্বোভ 
নিবেণশ-বশতঃ ব্যাণ্ডিশলক্ষণের আর অব্যাপ্তি ঘটিল না। একথা আঁমর। 
পৃৰ্বপ্রসঙ্গে ৩৪৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তরে আলোচন৷ করিয়াছি ; স্ুৃত্ররাং, এস্বলে 
টাকাকার মহাশয়ের তাঘাটী বঝিবার জন্য সংক্ষেপে তাহার পুনরুক্তি মাত্র 
করিলাম । 

যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে, উক্ত “দ্রব্যং সত্বাৎ 


এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলে উক্ত নিবেশ-শমন্িত ব্যাপ্তি-লক্ষণটা কেন 
প্রযুক্ত হয় না। অবশ্য, ইতি পৃৰব্বে ৩৩৫-৩৩৬ পৃষ্ঠায় আমরা ইহা যে 
“বূমবান বহেঃঃ'*-স্থলে প্রযুক্ত হয় না তাচা দেখাইয়াছি ; এক্ষণে টীকাকার 
মহাশয়ের গৃহীত দৃষ্টান্তে কেন প্রযুক্ত হয় ন, তাহাই দেখাইব। সুতরাং, 
দেখা যাউক-- 
পত্রব্যং সত্ত্বা” 
এই 'অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে উত্ত নিবেশ-মমবিতি ব্যাপ্তি-লক্ষণটা কেন 
প্রযুক্ত হয় না, আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্র-দোষই ব। 
কেন ঘটে না। 
প্রথম দেখ, এস্বলটী যে অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কারণ, হেতু 'সত্ত।' যেখানে যেখানে থাকে, আধ্য গ্ড্রব্যত্ব' 
সেই সকল স্থানে থাকে না| যেহেতু, সত্ত। থাঁকে দ্রব্য, গুণ ও কর্বের 
পর, কিন্ত দ্রব্যত্ব থাকে কেবল দ্রব্যত্বেরই উপর। 
এখন, দেখ এস্বলে-_ 
সাধ্য-দ্রব্যত্ব। হেতু-্নত্তা। (হতুতাবচ্ছেদব -সম্বন্ক- সমবায় । 
সাধ্যাভাব-দ্রব্ত্বাতাব | 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-গুণাদি পদার্থ ছয়টা | 
তনিরূপিত বৃত্তিতা-গুণাদি-পদাধ-নিরূপিত বৃত্তিতা । ইহ 
এখন যে-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিয়-রূপে ধরিবার অধিকার থাকায়, 
ধর] যাউক, ইহা সমবায়*সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা | ইহাকে 
টাকাকার মহাশয় “দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ-গুণাদি-বৃত্তিত্বস্যৈব!ঃ 
বাক্যে লক্ষ্য করিয়াছেন । 


প্রথম লক্ষণ । ৬৫৫ 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব-্উজ্ত গুণাি-পদার্২-নিরূপিত-সমবায়- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - বন্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্্মীবচ্ছিন্ন-হতধি- 
করণত৷ - নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি বল-আধেয়তা- 
প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব | ইহা, কিন্ত, সত্তার 
উপর থাকে না ; কারণ, সত্তার উপর উত্ত বৃত্তিতাই 
থাকে । কারণ, দেখ-_ 
হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্খ _সত্তাত্ব । 
হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিরূপিত- 
সত্তাত্বাবচ্ছিক্প-সত্তার অধিকরণতা-নিরপিত | ইহা 
আধেয়তার বিশেঘণ | কিন্ত, এই অংশটার 
এস্বলে প্রয়োদ্ন না! থাকায় টীকাকার মহাশয় 
ইহার উল্লেখ করেন নাই । যাহা হউক এই 
অধিকরণত থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্দের উপর । 
এই অধিকরণতা-নিরূপিত “হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-আধেয়ত।”*লএই, অধিকরণতা-নিকাপিত- 
সমবাগ-সম্বন্ধ/বচ্ছিন-আধেয়ত। ; ইহ থাকে সত্তারও 
উপর । 


এই আবধেয়তা-প্রতিযোগিক-ম্বরূপ-সন্বহ্ৃনএ সত্তা-নিষ্ঠ 
আধেয়তা৷ হে প্রকার শ্বরূপ-সন্বদ্ধে থাকে, সেই 
প্রকার স্বরুপ-সন্বন্ধ । এই সম্বন্ধকে লক্ষ) কিয়! 
টাকাকার মহাশয় বলিয়াছেন--*সমবায়-সন্বন্ধা- 
বচ্ছি্লাধেয়ত৷ - নিরূপিত - বিশেঘণত। - বিশেঘ . 
সন্বন্ধেন |” এখন দেখ, এই সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধি- 
করণ- নিরূপিত সমবায় - সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাই' 
সত্তার উপর থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাঁকে না| 
কারণ, গুণ-কর্্াদি-নিরূপিত নত্তানিষ্ঠ সমবায়" 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাঁটী সন্তার উপর গার 
যোগিক শ্বরূপ-সন্বন্ধে থাকে | 


ওদিকে, এই সতাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকস্তবণ- 
নিক্মপিত বৃত্তিতাই পাওয়া গেল, বৃত্তিতার অভাব পাওয়। গেল না, অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইল না? 


৩৫৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসায় । 


আুতরাং দেখ! গেল, হেতুতাবচ্ছেদক-্সম্বদ্ধাবচ্হিন-ক্ণে সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণ-নিক্পিত বৃত্তিতা না ধরিয়। যে-কোন-সহ্বন্ধাবচ্ছিন্নক্পথে ধরিয়া, 
সেই বৃত্তিতরার অভাব ধরিবার সময় হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্্মাবচ্ছি্ল-হেত্ববি- 
ফরণতা-নিরূপিত-হেতুতাবচ্ছেদক-্সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বযথ " 
সম্বন্ধে ধরায় উক্ত সদ্বেতুক-অনুমিতি “সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ*-স্থলে যেমৰ 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হর না, তন্রপ, উদ্ত অসদ্ধেতুক-অনুমিতি 
এবং সত্বাৎ-স্থলেও অতিব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে না, এবং ইহা এক্ষণে 
টীকাকার মহাশয় স্বয়ংই প্রদর্শন করিলেন। 

এখন, কিন্ত, মননে হইতে পারে যে, এস্বলে টীকাকার মহাশয় পৃব্রোক্ত 


আপত্তির স্থল তিনটার মধ্যে প্রথষ দুইটা স্থছ্লর দোঘ-বারণ না৷ করিয়। 
 প্রথ্মই শেঘোভ আপত্তিটীর উত্তরে পৃব্বোভ নিবেশ-সন্থলিত ব্যাপ্ডতি- 
লক্ষণটীর প্রয়োগ-প্রদর্শন করিলেন, এবং ব্যাভিচারী স্থলে ইহার অপ্রয়ো 
প্রদর্শন-ষানসে প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-“ধ্মবার বহেঃ”-স্থলটীকে গ্রহণ 
না করিয়া, অথবা পৃব্বোক্ত আপত্তির বিষয়ীভূত “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ” 
স্বলটীকে গ্রহণ না৷ করিয়া “দ্রব্যং সত্থাৎ” এই শ্মলটা্ক গ্রহণ করিলেৰ 
কেন ? 

ইহার উত্তর কিন্তু, অতি সহজ | প্রথমতঃ, প্রথম দুইটী আপত্তি 


স্থলের কথা উত্থাপন ন৷ করিয়৷ খেঘোজ স্বলটার কথা উতাপন করার 
উদ্দেশ্য এই যে, প্রথম দইটী স্থল-সম্বন্ধে অপরাপর অলেক কথা আছেঃ 
কিন্ত শেন্ঘাক্ত ““সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাং-স্থলে সেক্মপ কিছু নাই। এজনা, 
প্রথমে সহজ ও অবিসম্বাদিত স্থলটীতে প্রয়োগ দেখাইয়।৷ একে এন্তক অপর 
দুটা স্থল সংক্রান্ত কথাগুলি বলিলে সহূজ্ধে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, এই 
আশায় টীকাকার মহাশয় এই সব অবলম্বন করিয়াছেন । (উজ প্রথষ 
শ্বল দুইটার কথ! তিনি পরবস্তি-বাক্যে বিশেঘর্ূপে আলোচন৷ করিয়াছেন-- 
ইহা আমরা এখনই দেখিতে পাইব |) তাহার পর, “ধধূমবাব বহে: 
স্বলকে ত্যাগ করিয়া গ্রস্বলে “দ্রব্যং সন্বাৎ-স্বলটা গ্রহণের তাৎধর্য) এই 
যে, “ধুযবাৰ্‌ বহেঃ''-স্থলটা যেমন সংযোগ্র-সন্বদ্ধে সাধ্যক অস্ধেতুক-অনুমিতি- 
স্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, তন্্রপ, এই স্থলটীও সমবায়*সন্বদ্ধে সাধ্যক অসদ্ধে- 
তুক-অনুমিতি-স্বলের একটী প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত, এবং এন্বলে সমবায়-সন্বদ্ধে 
সাধক অনুমিতিরই প্রসঙ্গ চলিতেছে। ছ্বিতীয়তঃ, ইহার ঠিক পুর্ৰে যে 
সঙ্ধেতুক অনুমিতি-স্লে লক্ষণের প্রয়োগ-প্রদর্শন কর! হইয়াছে, তাহ! 
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“সতাবান দ্রব্যত্বাৎঠ হওয়ায় ঠিক তাহার বিপরীতই যখন বাভিচারী 
স্বলের দৃষ্টান্ত হইবে, তখন ইহাই সন্নিকটবত্ী দৃষ্টান্স্থল হইতেছে ; অতএব 
ইহাকে ত্যাগ করিয়া “ধৃমবার্‌ বহ্েঃ”-স্বলের কথা উথাপন কর! 
অস্বাভাবিক । অবশ্য পুর্বে যদি *বহিমান্‌ ধৃযাৎ”-স্বলের কথ থাকিত, 
্ধ্যবান বহোঃ*শস্থলটী গ্রহণ করা বুক্তি-সঙ্গত হইত। অতএব, বুঝিন্তত 
হইবে সহজ পথে চলিতে হইলে যেব্ুপ ঘটে, এস্থলে তাহাই ঘটিয়াছে, 
তত্তিন্ন আর কিছু নহে । 

যাহ হউক, এইবার টাকাকার মহাশয় পরবত্তি-প্রপঙ্গে প্রথন্থম িতীয় 
ও তৎপরে প্রথম আপত্তি স্থল অর্থাৎ ““দ্রব্যং গুণকর্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সন্থাৎ” 
এবং “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ*-স্থলের কথা উথাপন করিতেছেন ঃ সুতরাং, 
আমরাও উহার প্রতি এক্ষণে মনোযোগী হই । 


পুর্ব্বাক্ত আপত্তি তিনটার মধ্যে প্রথম ভুইটা লম্বন্ধে জ্ঞাতব্য, 
এবং উত্ত নিবেশের ত্রুটি-সংশোধন । 
টীকামূলয্‌। 


“দ্রব্যং গুণ-কন্মান্তত্-বিশিষ্ট-সত্বাঘ” ইত্যাদৌ অব্যাপ্তি-বারণায় 
প্রতিযোগিকান্তম আধেয়তা-বিশেষণম্‌। বস্ততন্ত, এতল্লক্ষণ-কর্তৃ-নয়ে 
বিশিষ্ট-সত্বং বিশিষ্ট নিরূপিতা-ধারতা-সম্বন্ধেন এব ভ্রব্যত্ব ব্যাপ্যং ন তু 
সমবায়-সম্বন্ধেন। তথাচ প্রতিযোগিকান্তম্‌ আধেয়তা-বিশেষণম্‌ অন্ুপা- 
দ্বেয়ম এব। তহুপাদনে হেতৃতাবচ্ছেদক-ভেদেন কার্য্য-কারণ-ভাব- 
ভেদাপত্ডেঃ। 

“হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সম্বন্ধিত্বে সতি” ইতি অনেন অপি বিশে- 
ষণীয়ত্বা *ইদং বহিমদূ গগনাৎ»ইত্যাদৌ। ন অতিব্যাপ্তিঃ। 

“দ্রব্যং গুণ” “দ্রব্ং বিশিষ্ক--৮ 1 সোঃ সং। চোঃ সং! জীঃ' সং । 
প্রঃ সং। অব্যান্তি-বারণায় » অব্যান্তেবারণায়। চৌঃ স। নয়ে_মতে। জীঃ সং। 
বিশিষ্ট-নিরপিত-্বিশিষ্ট-সম্তা-নিরাপিত। প্রঃ সং! আধারতা _ অধিকরণতা | প্রঃ 


জং) বিশেষণীয়ত্বাৎ-বিশেষণাৎ। আঃ সং। সোঃ সং। ইদং বহিক্মদ বহি, 
আান। ভাীঃসং। সোঃসং। প্রঃসং। চৌঃ সং। 





৩৩৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ | 


বঙ্গানুবাদ । 

“দ্রেব্যং গুণ-কর্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ'। ইত্যাদি স্থলে-অব্যাপ্তি-বারণার্থ 
*প্রতিযোগিক* পধ্যন্ত অংশটী, অর্থাৎ “হেতুতাবচচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন-হেত্বধি- 
কফরখতা-প্রতিযোগিক"* এই অংশটী «“আধেয়তা”র বিশেষণ । কিন্ত, বস্তুতঃ 
এই লক্ষণ-কর্তার মতে “বিশিষ্ট-সত্তা''হেতুটী বিশিষ্ট-নিক্পিত-আধারত।- 
সম্বদ্ধেই দ্রব্যত্ব-রপ সাধ্যের ব্যাপ্য, সমবায়সম্বদ্ধে নহে ; আর তাহার ফলে, 
উজ্জ গ্প্রতিযোগিক' পধ্যন্ত অংশটাকে আধেয়তার বিশেঘণ-কুপ গ্রহণ 
করিবার আবশ্যকতাই নাই। যেহেতু, উহা গ্রহণ করিলে হেতুতাবচ্ছেদক- 
ধর্ম-ভেদে কার্যকারণ-ভাবের ভেদ ঘটিয়। উঠিবে | 

আর, এখন ব্যাণ্তি-লক্ষণটাকে “হেতৃতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সন্দ্ধিত্বে সতি” 
অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধের সম্বদ্িত।” এইবাঁপ একটী বিশেঘস্বণ-বিশেঘিত 
করিল উক্ত *ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ+ ইত্যাদি স্থলে আর অতিব্যাপ্তিও 
ঘাকিবে না| 

ব্যাখ্যা এইবার টীকাকার মহাশয় পৃর্রবোজ্ত আপত্তি তিনটার মধো 
প্রথম দূইটী শ্বলে উক্ত নিবেশ-সম্বলিত ব্যাণ্রি-লক্ষণটার প্রয়োগ-সন্বন্ধে 
ইঙ্গিত করিয়া তৎ-সংক্রাস্ত নান] প্রকার ভ্ঞ!তব্য-বিঘয়ের কথ। বলিতেছেন, 
এবং পরিশেঘে উক্ত নিবেশের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ব্যাপ্তি 
লক্ষর্ণটীরই উপর একটি লঘু নিবেশের ব্যবস্থা করিতেছেন । 


যাহা হউক, সংক্ষেপে উক্ত জ্ঞাতবা-বিষয়গুলি এই ১... 


( প্রথম )-_সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে-কোন-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার 
যে “হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছি ন-হেত্বধধিকরণতা-নিরূপিত- হেতৃতাবচ্ছেদক - 
লঙ্বদ্ধাবচ্ছি ন*আধেয়তান্প্রতিযোগিক-ম্বক্ুপ-সন্থদ্ধে** অভাব ধরিবার কথা বলা 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে “হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্্াবচ্ছিন্ন-হেত্ধিকরণতা-নিরপিত'” 
অংশটী “দ্রব্যং গুণ-কর্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাৎ*--স্বলের অব্যাপ্তি ; এবং *ইদং 
ঘহ্ছিমদ্‌ গগনাৎ/-স্বলের অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থ প্রয়োজন । 


€ ছিতীয় )__কিন্ত, “*দ্রব্যং গুণ-কর্মানাত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ”-স্থলে “সাধা- 
ভাঁববদবৃত্তিত্ব** এই ব্যাপ্তি-লক্ষণ-কর্তার মতে হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটাকে 
সমবায়-সন্বদ্ধের পরিবর্তে বিশিষ্ট নিন্মপিত-আঁধারতা-্লম্বদ্ধ না৷ বলিন্তন এই 
স্বলটী ব্যাভিচারী স্বল হয়, আর তাহার ফলে ব্যাপ্রি-লক্ষণ না যাইবে 
কোন দোষ হয় না; অতএব, যদি এই স্থলটাকে সচ্েতুক-স্বল-মধো 
গণ্য করিত হয়, তাহ। হইন্ল এম্বলে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধকে সমবায়- 


প্রথম লক্ষণ । ৩৬ 


কঝরপে না ধরিয়া বিশিষ্ট-নিকপিতনমাধারতা-সন্বন্ধ-রূপে ধরিতে হইতে ; 
কিন্তু, এই স্মলের জন্য আর হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিনন-বৃত্তিত1র পরিবর্তন 
করিতে হয় না। যেহেতু, এই স্থলে অব্যাপ্তিই হয় না | 

(তৃতীয় )--আর বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধারতা-সন্বদ্ধ এস্বলে হেতৃতাবচ্ছেদ ক- 
সম্বন্ধ বলিলে উক্ত নিবেশটার অন্তর্গত “হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্ব- 
ধিকরণতা-নির্ূপিত” অংশ্টীর এস্বলে কোন প্রয়োজন হয় না । আর 
তাহার ফলে ব্যাপ্তি-নক্ষণের লাঘবও সাধিত হয় । পক্ষান্তরে, উহ] গ্রহণ 
করিলে হেতুতাবচ্ছেদক্ধর্ম-ভেদে কাঁধ্য-কারণ-ভাবেরও নানা তেদ হয়। 


(চতুর্থ )-_যদ্দি বলা হয়, উক্ত অংশটী পরিত্যাগ কারলে “দ্রব্যং- 
গুণ-কর্ম্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্াৎ'-স্থলে কোন বাবা না হইলেও “ইদং বহিমদ্‌ 
গগনাৎ»-স্বলের গতি কি হইবে? যেহেতু, এস্বলে অতিব্যাপ্তি-নিবারপার্থ 
উহা প্রয়োজন? এতদৃত্তরে বল। হয় যে, উহার প্ররিবর্তে “হেতৃতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধে সন্বদ্ধিত। থাকিলে” এইরূপ একটি নিবেশ করিপুলই সে দোষ 
নিবারিত হইবে । আর যদি বল, তাহা হইলে তোমার মতে ত' অপর 
একটী নিবেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল ; অতএব, লাঘব আর 
কোথায় ? তাহা হইলে, তাহার উত্তর এই যে, লক্ষণের লাঘব ন! হইলেও 
এতদ্বারা অনুমিতি ও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের কার্ধ্য-কারণ-ভাবে অতিশয় লাঘব 
হইল । যেহেতু, ব্যাপ্তি-ক্ষণে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মের আর কোথাও উল্লেখ 
নাই, এখন, কিন্তু তাহা উল্লেখ করিতে হইল । বস্ততঃ, ইহ] অতিশয় 
গৌরব, এবং সেই জন্য ইহ৷ পরিতাজ্য | সুতরাং, এতদুপলক্ষে সমগ্র 





ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইল এই যে, «“হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সম্বন্ধিত্ব*« এবং 


“সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত যৎ্কিঞ্থিৎ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার হেতৃতাবচ্ছেদক* 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্ববূপ-সশ্বদ্ধে সামান্যাভাব”--এই উভয়ই 
ব্াপ্তি | 


যাহা হউক, এইবার আমাদিগকে উপরি উক্ত প্রধান চারিটী জ্ঞাতব্য" 





বিঘয়ের অন্তগত কতিপয় বিষয়ের হেতুগুলি প্রদান করিতে হইবে ; কারণ, 








তথায় বাহুল্যতয়ে সব কথার হেতু প্রদশ্শন করিতে পার৷ যায় নাই * অথচ, 
এই হেতুগুনি না জানিতে পারিলে বিঘয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে পার। 
যাইবে না । সুতরাং আমাদিগকে দেখিতে হইবে-- 


প্রথম- হেতুতাবচ্ছেদকশ্ধর্শখ্াবচ্ছির - হেত্বধিকরণত। * নিক্সুপিত” অংশটী, 


৩৬০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যযু । 


কেন “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ” এবং দ্রবাং গুণ-বর্মানাত্ব-বিশিষ্ট" 
সত্বাৎ”-স্বলের দোঘ-নিবারণার্থ প্রয়োজন ? 

ছিতীয়--প্দ্রব্যং গুণ-কর্খান্যত্ব-বিশিষ্টসত্বাৎ/-স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধটা “সমবায়” হইলে কেন স্থলটি ব্যাভিচারী হয় ? 

তৃতীয়-_ উক্ত স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্বটী «“বিশিষ্ট-নিরূপিত-আধেয়তা- 
সম্বন্ধ” হইলে কেন স্থলটী ব্যাভিচার হয় না । 

চতর্থ-এস্লে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটী “'বিশিষ্ট-নিবূপিত-আধার ত1- 
সম্বন্ধ” হইন্তন কেন “হেতৃতাঁবচ্ছেদক-ধর্মবচ্ছি্ন-হেত্বধিকর ণত।- 
নিকাপিত' অংশটা নিশ্ৃুয়ৌজন হয় ? 


পঞ্চম--& অংশটা গ্রহণ করিলে ““হেতৃতাঁবচ্ছেদকশ্ধন্মভেদে কাঁধ্য- 
কারুণ-ভীব ভিন্ন ভিন্ন হয় ইহার অর্থ কি, এবং ইহাতে 
দোঘই বা কি? 


ঘষ্ঠ--“হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সম্বদ্ধিত৷ থাকিলে'' এই নিবেশের বলে 
«“হেতুতাবচ্ছেদক-ধশ্্াবচ্ছিয়-হেতধিকরণতা -নিরূপিত।” অংশ 
বাদ দিলে কেন “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ্*স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অতিব্যাণ্ডি-দোঘ আর ঘটে না। ইত্যাদি । 


প্রথম প্রশ্পের উত্তর আমর] ইতিপৃর্রবে ৩৩৯।৩৪৩ পৃষ্ঠায় বলিয়া 
আ1সিয়াছি ; সুতরাং, এখানে পুনরুক্তি নিশ্প,য়োজন । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, হেতু যেখানে যেখানে থাকে, সেই সেই স্থানে 
এক্ষেত্রে সাধ্য থাকিল না। কারণ, “বিশিষ্ট, কেবল হইতে অনতিরিক্ত”? 
এইরূপ একটী নিয়মই আছে; এজন্য, গুণ-কন্দ্ান্যত্ব-বিশিই-সত্তাটী 
শুদ্ধসত্বা হইতে অনতিরিভ্ত, এবং তজ্জনা গুণ-কশ্্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তাব্রূপ 
হেতুটী গুণকর্মেরও উপর থাকিতে পারে । এখন, এ গুণকর্থে লাধ্া- 
দ্রব্যত্ব না থাকায় শ্থলটি ব্যতিচারীই হইল । 

তৃতীয় প্রশ্ের উত্তর এই যে, হেতুতাবচ্ছে দক-সম্বন্বটি বিশিষ্ট-নিরূপিত- 
আধারত| সম্বন্ধ হইলে, এই সম্বন্ধে “হেতু কেবল দ্রব্যেই থাকেঃ গুণ- 
কর্ধে আর থাকে না; সুতরাং, ব্যতিচার-দোঘটাও আর থাকিল না। 
বিশিষ্ট-নিকঝ্পিত-আধারতা-সম্বন্ধের অর্থ-_বেশিষ্ট্য ও মত্তাত্ব এতদৃ-ধন্্াহয়া- 
বচ্ছিম-অধিকরণত] | 


চতুর্থ প্রশের উত্তর এই যে, এই সম্বন্ধে 'হেতু' কেবল মাত্র দ্রব্যেই 
থাকায় এন্বলে উক্ত হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্প।বচ্ছিন্ন-হেতধিকরণতাটির কাধ্য 


প্রথম লক্ষণ । ৩৬১ 


করিবার আর অবসর থাকিল না । কারণ, ইহার ফলেও সেই একই কাধ্য 
সাধিত হইতেছিল । 


পঞ্চম প্রন্ধশর উত্তরে প্রথম দেখ, “হেতুতাবচ্ছেদবশ্ধর্ম'ভেদে কাধ্য-. 
কারণ-ভাব বিভিন্ন হয়” ইহার অর্থকি ? ইহার অর্থ-__যে ধর্দরুণপ হেতু 
কর। হয়, সেই ধর্মটীও যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণের ঘটক হয়, তাহা হইলে একই 
ধ্ম-হেতুক বহিসাধ্যক অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্ডি-জ্ঞানপ অনুমিতির কারণটা 
হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মভেদে অসংখ্য হইতে পারে । দেখ, “বহিমান-ধূমা্'?- 
এখানে ধৃমত্বরাপে ধৃমটা হয় হেতু । এখানে, ব্যাপ্ডি-জ্ঞান করিঘত হইলে 
ধৃত্বাবচ্ছি ব্-অধিকরণতাঁর প্রয়োজন হইবে; এরূপ “বহিমান অন্ধী- 
জনকাৎ'/স্থলেও ধূম-হেতুক বহিরই অনুমিতি হইতেছে; অথচ, এস্বলে 
ব্যাপ্ডি-ভ্ঞান করিতে হইলে পৃব্বের ব্যাণ্ডি-জ্ঞনের গ্বারা আর কা 
চলিবে না ; কারণ, এখানে ব্যাপ্রি-জ্ানের জন্য অঙ্বীন্জনকত্বাবচ্ছি বর”: 
অধিকরণতার প্রয়োদন হইবে । যেহেতু, এখানে অন্ধী-ঘনকৎন্মপেই 
ধমকে হেতু করা হইয়াছে। এব্প “বহমান বহছিজন্যাৎ” “বহিমান্‌ 
প্রমেয়াত” ইত্যাদি যাবৎ স্বন্দেই ধৃষ-হেতুক অনুমিতিই হইতেছে । অথচ, 
ব্যাপ্তিটী বিভিন্ন হইতেছে । কিন্তু, কারণ-ভেদে কাধ্য বিভিন্ন হয় বিয়া 
অর্থাৎ ব্যাপ্ডি-জ্ঞানর্বপ কারণটী ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় কাধ্যরূপ অনুমিতিও 
ভিন্ন হইয়া যাইতেছে । এই জন্যই টাবাঝার মহাশয় “বার্ধ-কারণ”- 
তাব-ভেদাৎ্* এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । অতএব, দেখ! গেল, 
ইহাতে গৌরব-দোঘই ঘট্টিতেছে। বস্তরতঃ, অনুমিতি ও ব্যাপ্তি-জ্ঞানের 
কার্ধা-কারণ-ভাব্হি বপণাঞই হ্যাপ্তি-ছিকপণ করা হইয়। থাকে, এন 
যদি সেই কাধ্য-কারণ-ভাৰেরই গৌরব ঘহর্টিল, তাহ হইলে লক্ষণের লাধৰ- 
গৌরবে আর ফল কি হইবে ? 


ঘষ্ঠ প্রশের উত্তর এই যে, “হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধে-সন্বঞি তব এবং 
“সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্ব+-উতভয়ই ব্যাপ্তি হওয়ায় তাহার এক অংশ অর্থাৎ 
কেবল সাধ্যাভাববদবত্তিত্বটী প্রযুক্ত হইলে আর সমগ্র ব্যাপ্তি-লক্ষণটি প্রযন্ত 
হইল বলা যায় না। বারণ, উত্ঞ “ইদং বহিয্দ গগনাৎ*-স্বলে 
হেতুতাবচ্ছেদক*সম্বন্ধ যে সমবায়, সেই সমবায় শহ্গন্ের সম্বঙ্গী গগন*হেতু 
হয় না; সুতরাং, হেতুতে উত্ত সন্বদ্ধিত্ব পাওয়। গেল না, লক্ষণ যাইল ন-_ 
অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণ্রে অতিব্যাপ্রিংদোঘও হইল না| ““দ্বস্ধী” শব্দের অর্থ 
বৃত্তিত্, অথাৎ প্রতিযোগিত্ব | 


৩৬২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসায়্‌ । 


যাহা হউক, এই ছয়টা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিল উপরি উক্ত মূল 
বিষয়টা নিঃসলেহে বুঝিতে পার যাইবৰে-__আঁশা কর! যায় ঃ যেহেতু, উহার 
নধ্যে এতগুলি বিঘয় অস্তনিবিষ্ট ছিল, কেবল সহজে সমগ্র বিষয়টা হৃদয়ল্ 
হইবে উদ্বোেশ্যে এসব কথ। তথায় আলোচনা করা হয় নাই । 


অতএব, দেখা গেল, সাধ্যাতাঁবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাকে হেতুতা- 
বচ্ছেদ ক-সহ্বদ্ধাবচ্ছিন্রাপে ধরিয়। সানানাভাঁবে স্বরূপ-সম্বন্ধে তাহার অভাব 
ধরিলে ব্যাণ্ডি-লক্ষণের “ইদং বহি গগনাৎ', গদ্রব্যং গুণ-কর্ম্ান্যত্ব- 


বিশিষ্ট সত্তাৎ' এবং “সত্তাবান্‌ দ্রবাত্বাৎঠ ইত্যাদি তিনটী স্থলে যে সকল দোখ 
হয়, তাহ! এক্ষণে আর হইল না। 


এইবার আমাদিগকে এতৎ-পংক্রাম্ত কয়েকটী অবান্তর কথা আলোচনা 
জি িডিডি85525588578578578865 58888581525 
করিতে হইবে * অর্থাৎ, প্রথম, এই নিবেশ-সমন্িত ব্যাপ্তি লক্ষণটা প্রসিদ্ধ 


'সংযোগ-মন্বন্ধে সাধ্যক সদ্ধেতুক-অনুমিতি “বহ্িমান্‌ ধ্যাৎ-স্থলে কি করিয়া 
প্রযুক্ত হয়, এবং প্রসিদ্ধ অদদ্ধেতৃক-অনুমিতি ণ্ধ্মবার বহেঃ”-স্থলে কি 
কখিয়। প্রযুক্ত হয় না ; তৎপরে-_- 


দ্বিতীয়, এই নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটা প্রপিদ্ধ সমবায়-সন্বদ্ধে 
'সাধ্যক সদ্ধেতুক-অনুমিত্ি “নতাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ-স্বলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয়, 
এবং অপদ্ধেতুক-অনুমিতি প্রব্যং সত্বাৎ-শ্বলে কি করিয়া! প্রযুক্ত হয় না | 
তন্মধো প্রথম দেখ, সংযোগ-্পহ্বদ্ধে সাধ্যক-" 





“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
এই সদ্বেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণটী প্রযুজ হয়। 
দেখ এখানে-- 














' হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ সংযোগ । 

। হেতুতাবচ্ছেদক-সন্থদ্ধে সন্বদ্ধিতা-সংযোগ-সন্বন্ধে বৃত্তিমত্ত। 
ইহা এস্বলে হেতুধ্মে আছে । কারণ, ধূমটী সংযোগ 
সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ পদার্ঘ। সুতরাং, ব্যাপ্তিলক্ষণের 
প্রথমাংশটা ত্র সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইল। 
এইবার দেখ, অবশিষ্ট অংশটী এস্বলে কি ক্মপে 
যায় ? দেখ এখানে” 


াঁধা-বহি। হেতু-্ধূম । 


প্রথম লক্ষণ । ৩৩ 


সাধ্যাভাব্*বহ্যভাব | 

সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহ্দাদি | 

তন্লিক্থপিত বৃত্তিত।-জলহদাদি-নিক্রপিত যে-কোন-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
বৃত্তিতা । 


উজ্জ ব্ত্তিতার অভ'ব-্জলহ্দাদি-নিরূপিত যে-€কান-স্বন্ধাবচ্ছিনন 
(যথা স্সংযোগ-মশ্বন্ধা বচ্ছিন্ন) বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছেদক- 
সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- আধেয়তা- প্রতিযোগিক-স্বরূপ- স্ব 
অভাব | ইহ থাকে ধূমেঃ এবং থাকে না, মীন- 
শৈবালাদিতে । কারণ, ধূম তথায় থাকে না, এবং মীন- 
শৈবালাদি তথায় থাকে । 


ওদিকে, ধৃমই হেতু; আুতবাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত 
ৰত্তিতার অভাব পাওয়।৷ গেল--লক্ষণ যাইন--ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 


হইল না। 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরপিত-বৃত্তিত্বাভাব লাভ করিবার জন্য ব্যধিকরণ-সন্বপ্ধাবচ্ছি ন-অভাবের 
আবশ্যকত। হইল না। পৃর্রে ইহার আবণ্যকত। ছিল; কারণ, পূর্বে 
“হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছি ন-হেত্বধিকরণত।-নিরূ পুত” এই অংশটী লক্ষণ-মধ্যে 
বর্তমান ছিল। 


রুপ দেখ, সংযোগ-সন্বন্ধে সাধাক-_ 


“ধুমবান্‌ বত্েঃ? 
এই অসদ্দ্ধতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণ প্রযুক্ত হয় না । 


খদেখ এখানে-- 

হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বদ্ধ-সংযোগ । 

হেতৃতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধে সম্বন্ধিত।-সংযোগ-সগ্বন্ধে বৃত্তিমত্ব। ইহাও 
এস্বলে হেতুবহিতে আছে । কারণ, বহ্ছিটা সংযোগ- 
সম্বন্ধে বৃত্তিমৎ পদার্থ । সুতরাং ব্যাপ্তি-লক্ষণের প্রথম 
অংশটা অসছ্েতুক-অনুমিতি-স্থলে যাঁইল । কিন্তু, অৰ- 
শিট অংশটা যাইবে না বলিয়। এস্বলে অতিব্যাপ্তি 
হইবে না । এখন দেখ, অবশিষ্ট অংশটা কেন যায় না। 
দেখ এখানে--- 








ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্াম্‌ | 


সাধ্য-্ধৃম | হেতু-বহি | 


সাধ্যাভাব-্ধ্যাভাব। 


সাধ্যাতাবাধিকরণ-জলহদ এবং অয়োগোলক প্রভৃতি । 

তন্নিক্সপিত বৃত্তিতা-অয়োগোলক-নিরূপিত যে-কোন-সন্বন্ধবচ্ছিষ্ন- 
বৃত্তিতা। 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-অয়োগোলক-নিরূপিত যে-কোন-সন্বন্ধা- 
বচ্ছি্ন ( যথা--সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন ) বৃত্তিতার হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সংযোগ-সহ্বন্ধাবচ্ছিন  আধেয়তা-প্রতিযোগিক- 
স্বরাপ-সম্বদ্ধে অভাব। ইহ] থাকে তাহার উপর, যাহ] 
অয়োগে!লকে থাকে না, এবং থাকে না তাহার উপর 
যাহ, অয়োগোলকে থাকে | বহি, অয়োগোলকে থাত্ুক ১ 
সুতরাং এই অভাব বহির উপর থাকে না। 


ওদিতে, বহিই হেতু ১ সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরাধিত- 
বৃত্তিত্বাভাব পাওয়৷ গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতি- 


ব্যাণ্ডিশদোঘ হইল না। 


এইবার দেখা যাউক, সমবায়-সম্বদ্ধে সাধ্যক-- 


“জত্তাবান্‌ ভ্ত্রব্যত্বাৎ 


এই প্রসিহ্ধ সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়া উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণটী প্রযুক্ত 





হয় । 


০০ 


দেখ এখানে-- 


হেতুতাবচ্ছেদক-্সন্বন্ধ_সমবায় | 

হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব-সমবায়-সন্বন্ধে বৃত্তিমত্ব। ইহা? 
এস্বনে হেতুদ্রবাত্ধে আছে । কারণ, সমবায়-সন্বন্ধে দ্রব্যত্ব- 
হেতুটী একটা বৃত্তিমৎ পদার্থ । সুতরাং ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
এই প্রথম অংশটা এস্বলে যাইল | এখন দেখা যাউক, 
অবশিষ্ট অংশটী কি কূপে যায়? দেখ এখানে-_- 

সাধ্য-ুসত্তা | হেতু-দ্রব্ত্ব। 

সাধ্যাভাব-সত্তাভাব । 

সাধ্যাভাবাধিকঞ্ণ-সতাভাবাধিকরণ অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ, 
সমবায় ও অতাব পদার্ধ। 


প্রথৰ লক্ষণ । ৩৬৫ 


'তননিক্রপিত বৃত্তিতা উজ সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টর-নিক্পিত যে- 
কোন-সম্বস্কাবচ্ছি ন্ন-বৃত্তিতা । ইহা থাকে সামানাত্বাদির 
উপর | 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-্উক্ত সামান্য!দি-পদার্থ-চতুষ্ট্য়-নিঝুপিত 
যেশকোন-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছে দক-সম্বস্ভা- 
বচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সধ্বন্ধে অভাব। এই 
অতাব এখন ব্যাধি করণ-সন্বন্ধবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক-অতাৰ 
হইল । কারণ, সামান্যাদি-পদার্থ-চতুষ্টয়-নিরূপিত-বৃত্তিত। 
হয় ম্ববাপ-সন্বদ্ধাবচ্ছি ব-বৃত্তিতা, এবং হেতুতাবঢ চ্ছদক- 
সম্বন্ধাৰচ্ছিন্ন-বৃত্তিতাটা হয় সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত৷ | 
এখন, বৃত্তিতা মাত্রই স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে বলিয়৷ এ 
স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন-বৃত্তিতার যদি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছি নন- 
ত্তিত৷-প্রতিযোগিক-স্বক্ঈপ-স্বন্ধে অভাব ধর হয়, তাহা 
হইলেও এই স্বরাপ-সন্বন্ধটী ব্যধিকরণ-সন্বন্ধ হইবে, আর 
তজ্জন্য এই সম্বন্ধে অভাব পসব্বত্রস্থায়ী হইবে, অর্থাৎ 
তাহা হইলে তাহ। হেতুশদ্রব্যত্বেরও উপর থাকিবে । 

ওদিকে, এই দ্রব্যত্ইই হেতু ; স্বৃতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরাপিত-বৃত্তিত্বাতাব থাওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইল--ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি- 


দোঘ হুইল না । 
এররাপ দেখ, সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যক-- 
“দ্রব্যং সত্ব 
এই প্রসিদ্ধ অসহ্ধতুক-অনুমিতি-স্থলে কি করিয়। উদ্ত ব্যাণ্ডি-ক্ষণটা যায় 
থা । দেখ এখানে-_- 








হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ -সমবায় । 

হেতৃতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধে সন্বন্ধিত্_্সমবায়-সন্বন্ধে বৃত্তিমত্ব। ইহ! 
এস্বলে হেতুসত্তাতেও আছে। কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে 
সত্তটী বৃত্তিমৎ পদার্থ । সুতরাং, ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই 
প্রথমাংশটী এই অসদ্ধেতুক'অনুমিতি-স্থলে যাইল। কিন্তু, 
অবশিষ্ট অংশটা যাইবে না বলিয়। এস্বলে অতিব্যান্তি 


ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যয্‌ ৷ 


হইবে না । এখন দেখ, অবশিষ্ট অংশটী যায় না কেন? 
দেখ এখানে--. 


সাধ্য নদ্রব্যত্ব | হেতু-সত্তা | 
সাধ্যাভাব-্দ্রবাত্বাভাব । 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-্ুদ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ অর্থাৎ গুণাদি পদার্থ 


ছুয়টী। 


তম্নিরূপিত বৃত্তিতা -গুণাদি পদার্থ ছয়টী নিক্রপিত যে-কোন- 


উক্ত 


সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা | 

বৃন্তিতার অভাব--গুণাদি-পদার্থ-নিকপিত যে-কোন-সন্ন্ধা- 
বচ্ছিন্ন বৃত্তিভার হেতুন্াবচ্ছেদক - সমবায় " সন্বন্ধবচ্ছিন্ন - 
বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-স্বর্ূপ-সন্বন্ধে অভাব । ইহা আর এখন 
ব্যধিকরণ-সঘন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিক অভাব হইল না; 
কারণ, উত্ত উভয় বৃত্তিতাই সমবায়-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা ; 
সুতরাং, উহারা অভিন্ন হয়, এবং তজ্জনায। এই' বৃত্তিতা- 
প্রতিযোগিক-নদন্ধও অভিন্ন হয় | হাতএব, এই বৃত্তিতবাভাব 
সন্তাতে গ্রাচিল ন। | 


ওদিকে, এই সত্তাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরাপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া! গেল না-নক্ষণ যাইল না-_অর্থাৎ শ্যাপ্তি- 





লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইল না। 





জুতরাং, 


দেখা গেল, উক্ত নিবেশ-সনবিত ব্যাণ্তি-লক্ষণটীতে কোন 
দোঘ ঘটে নাই'। 


এইবার টীকাকার মহাশয় পরিবত্তি-প্রসঙ্গে এই নিবেশের উপর একটী 
আপত্তি-উথাপন করিয়া তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন । 


পুবেবণক্ত নিবেশে আপত্তি ও তাহার সমাধান । 


টাকামূলম্‌ | 


নন্থু তথাপি “উভয়ত্বম্‌ উভয়ত্র এব পর্য্যাপ্তং ন তু একত্র* ইতি 
সিদ্ধান্তাদরে *ঘটত্ববান্‌ ঘটত্ব-তদভাবব্ৃ-উভয়তাৎ” ইত্যাঁদৌ পর্য্যাপ্তাখ্য- 


প্রথম লক্ষণ । ৩৬. 


সম্বন্ধেন হেতুত্বে অতিব্যাপ্তিঃ ; ঘটত্বাভাববতি হেতৃতাবচ্ছেদক-পর্য্যাপ্যাখ্য- 
সম্বন্ধেন হেতোঃ অবৃত্তেঃ, “ঘটো৷ ন ঘট-পটোভয়ম্” ইত্তিবৎ ঘটত্বাভাব- 
বান.ন ঘটত্ব-তদভাবব্দ-উভয়ম্‌ ইতি অপি প্রতীতে:--ইতি চেৎ ? 


ন, তাদৃশ-সিদ্ধাস্তাদরে “হেতৃতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সাধ্য-সমানাধি- 
করণত্বে সতি” ইত্যনেন এব বিশেষণীয়ত্বাৎ ইতি। 


অতএব এনিবিশতাং বা বৃত্তিমত্্ং সাধ্য-সমানাধিকরণত্বং থা” ইতি 
কেবলাম্বয়ি-গ্রন্থে দীধিতিকৃত21% 


ঘটত্বতদভাববদ উভয়ত্বৎ» ঘটগটোতয়ত্বাৎ। প্রঃ সং । 


ঘটো ন"*প্রতীতেঃ-_ঘটো ঘটপটোভয়মিতিবৎ ঘটো ঘটত্ব-তদভাববদ্‌ উভয়ম ইতি 
অপ্রতীতেঃ। সোঃ সং। 


*তদ বিশেষনাৎ বহি'মদূ গগনাৎ ইত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তিঃ। ইতি অধিকঃ পাতো 
দুশ্যতে । জীঃ সং। 


হেতুত্বে_উভয়ত্ব-হেতুকে । প্রং সং। চৌঃ সং। 

ঘটত্বাভাববান ন.. প্রতীতেঃ। ঘটে ন ঘউপটোভয়ত্বঃ ইতি প্রতীতেঃ | প্রঃ সং। 

সিদ্ধান্তাদরে '*'উভতয়ত্বাৎ _ সিদ্ধাস্তা_ুএক ঘটত্ববান ঘউপটোভম্নত্বাৎ” ॥ চৌঃ সং । 
পর্ম্যাপ্তাখ্য লু পথ্যাপ্তাত্মক । হেতুতাবচ্ছেদক-পর্যান্তাখ্য_ হেতুতাবচ্ছোদক- । ঘটত্বা- 
ভাববান * 'প্রতীতেঃ--পটো ন ঘটপটোভয়য় ইতি প্রতীতেঃ। তাদৃশ-সম্বন্ধেন ক তাদুশ- 
সিদ্ধান্তা২ একহেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন। বিশেষণীয়ত্বাৎ ইতি-বিশেষণীয়ত্াৎ। 
অতএৰ- অতএব উত্তম । দীধিতিরুতঃ- দীধিতিকৃতা । চৌঃ সং। -ুদীধিতিরূৃত ৷ 
উত্তম । প্রঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


«€তাচ্ছা, তাহা হইলেও “উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্যাপ্ত একেতে নহেঃ 
এই'প সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে “ঘটত্ববান্‌ ঘটত্ব তদভাববদূ উভয়ত্বাৎঃ” 
ইত্যাদি স্থলে 'পধ্যাপ্তি' নামক সম্বন্ধে “হেতু” ধরিলে অতিব্যাপ্তি হয় * 
কারণ, ঘটত্বাভাবের অধিকরণ পটাদিতে হেতুতাবচ্ছে দক-পর্যযাপ্রি-নামক* 
সন্বদ্ধে হেতুটী বৃত্তি হয় না | যেহেতু, ঘট, যেমন ঘট ও পট এতদুতয় হয় না, 
তত্ধপ, যাহা ঘটত্বাভাববি শিষ্ট তাহা, ঘটত্ব এবং ঘটত্বাভাব--এতদৃভয়-বিশিষ্ট 
হয় না, এরপও প্রতীতি হইয়। থাকে*--ইত্যাদি যদি বল।-- 


তাহা হইলে বলিব, না, তাহা নহে । কারণ, ওরপ সিদ্ধান্ত স্বীকার 
'করিলে “ছহেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব*ঃ এই বধ একটা 


*৩৬৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌। 


-বিশেঘণের দ্বারাই হেতুক বিশেঘিত করিতে হইবে | বস্ততঃ, এই জনাই 
.দীধিতিকারের কেবলানৃয়ি গ্রন্থে “বৃত্তিযত্ব অবব1 সাধ্য-সমানাধিকরণত্ 
নিবেশকর'+ এইরথ উক্তি দেখ। যায়। 


ব্যাখ্যা -এইবার পৃৰ্ৰোজ্ ব্যবস্থার উপর একটা আপত্তি উথাপন করিয়। 
টাকাকার মহাশয় তাহার মীমাংসা করিতেছেন। অর্থাৎ, পৃবেরে বল! হইয়াছে 
যে «হেতুতাবচ্ছেদক-দন্বন্ধে সম্বন্ধিত।”? এবং “হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিনন 
আধেয়তা-প্রতিযোগি ক-স্বরূপ-সন্বন্ধে, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতার 
অভাব এই উভয়কেব্যাপ্তি বনিতে হইবে ইত্যার্দি, তাহার উপর একটী 
আপত্তি-উথাপন করিয়। বর্তমান-প্রনঙ্গে তাহার সমাধান কর! হইতেছে । 
এখন, দেখ। যাউক, সে আপত্তিটী কি? এবং তাহার উত্তরই ব। কি? 


প্রথম দেখ, সে আপত্তিটা এই ,₹- 





বদি বল৷ হয় যে «“হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সম্বন্ধিত্ব* এবং *হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধা' বচ্ছি ম-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিকূপিত যে-কোন-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অভাঁব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি,” 
তাহা হইলে ধাহাদের মতে উভয়ত্বটী উভয়েতেই পর্যাপ্ত, অর্থাৎ উভয়ত্বটী 
“ঠিক ঠিক ভাঁবে উভয়েরই উপর থাকে--একেতে থাকে না, তাঁহাদের মতে 
পর্যাপ্তি-সন্বন্ধে হেতু ধরিয়৷ যদি-_ 


“অয়ং ঘটত্ববান্‌ ঘটহ-তদ্ভা ববদুতয়নত্বাৎ” 


অর্থাৎ, ইহ। ঘটত্ব-বিশিষ্ট, যেহেতু ঘটত্ব-বিশিষ্ট এবং ধটত্বাভাব-বিশিষ্ট এতদু- 
ভয়ত্ব রহিয়াছে, এইব্সপ একটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গ্রহণ কর যায়, 
তাহা হইলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোষ হয় । কারণ, ঘটত্বাভাবের 
'অধিকরণ যে পটাদি, তাহাতে হেতুতাবচ্ছেদক যে পধ্যাপ্তি নামক সম্বস্ধ, 
সেই সম্বন্ধে উত্ত প্যটত্ব-বিশি্ট এবং ঘটত্বাভাব-বিশিষ্ট এতদুতয়ত্ব”-প 
'হেতুটী থাকে না, অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যাতাবাধি করণ-নিক্পিত এক্সপ বৃত্তিত্বা- 
ভাবই থাকে | যেহেতু, একসপ অনুভবও হয় যে, ঘট, যেমন ঘট ও পট 
উভয় হয় না, তজ্মপ যাহ। ধটত্বাভাব-বিশিষ্ট) যথ।-পটাদি, তাহ। ঘটত্ব 
এবং ঘটত্বাভাব এতদুভয়-বিশিষ্ট হয় না, ইত্যাদি | ইহাই হইল আপত্তি । 


এক্ষণে, এতদৃত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, ন!, তাহা নহে 
শ্কারণ, যাহাদের মতে “উভয়ত্ব উভয়েতেই পধ্যাপ্ত, একেতে নযছ” 





প্রথম লক্ষণ । ৩৬৯ 


তীহাদের ষত স্বীকার করিলেও নিবেশ-সাহায্যে ব্যাপ্ডি-লক্ষণচীতক নির্দোষ 
কর। যায়। যেচ্হতু, তখন পৃব্ৰোজ “হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সম্বদ্ধিত্ব রূপ 
নিতবশটীর পরিবর্তে “হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য*রুপ একটী 
স্বত্ব নিবেশ করিলেই আর এস্বলে দোঘ থাকে না | 

আর বাস্তবিক এ ক্ষেত্রে যে, এইরথ নিবেশ কর্তব্য, তাহা লক্ষ্য 
করিয়াই নৈয়ারিক-কুলগুরু রধুনাথ শিরোমণি কেবল্ানৃয়ী গ্রন্থের নিজ 
““দীধিতি* নামক টীকামধ্যে “নিবিশতাং বা বৃত্তিমত্বং সাধ্য-সমানাধি- 
করণত্বং ব1” অর্থাৎ “হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে বৃত্তিমত্ব অথব। সাধ্য-সমানাধি- 
করণত্ব নিৰেশ কর” এইরূপ বলিয়াছেন_-দেখা যায় । সুতরাং, এখন 


লক্ষণটী হইল, *হেতুতে হেতুতাবচ্ছে দক-সম্বদ্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য*' এবং 


“পুবের্বাক্ত প্রকার সাধযাভাবাধিকরণ-নিরাপিত যে-কোন-সন্বদ্কাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার 
হেতুতাবচ্ছে দক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়ত।-প্রতিযোগিক-শ্বরূপ-সম্বদ্ধে অভাঁব-- 
এতদতয়ই ব্যাপ্তি” । ইহাই হইল উক্ত আপত্তির উত্তর । 


এইবার এই কথাটি আমর। একটু ভাল করিয়। বুঝিতে চেষ্ট। করিব, 


এবং তজ্জন্য নিম্মলিখিত বিষয়গুলি একে একে আলোচন। করিব। কারণ, 
এই বিঘয়টী ভাল করিয়া বুঝিতে ইচ্ছ। করিলে নিয়ুলিখিত প্রশ্গুলি 
স্বতঃই মনে উদয় হয় । যাহ] হউক, সে বিষয়গুলি এই :--. 
প্রবম--“উভয়ত্ব উভয়েতিই পর্যাপ্ত একেতে নহে?ঃ এ বিঘত্য় মতভেদ 
কিরথ ? 


ছিতীয়-_“পধ্যাপ্তি*-সম্বন্ধের অথ কি? 
তৃতীয়-__“ধাটত্ববান্‌ ঘটত্ব-তদভাববদূতয়ত্বাৎ” এই স্থলটা অসদ্ধেতুক-অনু- 
মিতি-স্বল কেন ? 


চতুথ--এস্বলে পূব্বনিদ্দিষ্ট ব্যাপ্তি-লক্ষণটা কি করিয়৷ প্রযুক্ত হয় ? 

পঞ্চম--“হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব” এবং সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিক্রপিত-বৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-শ্বূপ-সম্বন্ধে অতাৰ”'_এতদুভয় হেতুতে 
থাকাই ব্যাপ্তি” বলিলে এস্বলে উক্ত অতিব্যা্ডি-দোঘটী কি 
নিবারিত হয় ? 


ঘষ্ঠ-.এ সম্বন্ধে মহামতি রধুনাঁথ শিরোমণি কি বলিয়াছেন ? 
সপ্তম--এ সন্বদ্ধে অবান্তর জ্ঞাতবা-বিঘয় কিছু আছে কিনা? ইত্যাদি । 
৪ 





৩৭০ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-্রহসায্‌ | 


যাহা হউক, একে একো! এইবার আমরা এই বিষয়গুলি আচলা্চন। 
করিব ;- 


প্রথম--*উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্যাপ্ত একেতে নঢহ*' এই মতটী-সম্বন্ধে 
এক্ষ্ণ কিঞ্িং আলোচনা করা যাউক | ইহার তাৎপব্য এই ফে, যাহ। কেবল 
দুইয়ের উপর ঠিক ঠিক তাবে থাকে, তাহা একের উপর ঠিক এঁতাবে থাকে 
না| কিস্তুইহা! সকল নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না; এজন্য টীকাকার 
মহাশয় এই মতটী লইয়াও দিবেশ-সাহায্যে লক্ষণটার নির্োঘতা-সাধন করিতে- 
ছেন। ঘাঁহারা এ মতটী মানেন না, তাহার। বলেন--এই মতটা ঠিক নহে ; 
কারণ, যাহা একর উপর থাকে না, তাহা! উভয়ের উপর থাকে কি 
করিয়া ? দূইটী “এক” লইয়াই ত “উভয়” হয় ; সুতরাং, যাহা উভয়- 
বিষ্ঠ, তাহা নিশ্চয়ই এতকরও উপর থাকে । কিন্ত, প্রতিপক্ষ বলেন যে, 
উভয়ত্ব একের উপুর একেবারে যে থাকে না, তাহা নহে ' তবে তাহা 
উভয়েতেই পর্যাপ্ত অর্থাৎ ঠিক ঠিক ভাবে ( পর্য্যাপ্তি-সন্বদ্ধে ) থাকে, অর্থাৎ 
তাহা] উভয়ের উপর যে ভাবে যে সদ্বধে থাকে, একর উপর সেভাবে 
সেই সম্বন্ধে থাকে না, ইতাদি ॥। ফলত, এই বিষয়টাতে সকলে এক-মত 
না হইলেও টাকাকার মহাশয় এবং মহামতি রঘুনাথ শিরোমণি প্রমুখ 
মহাত্গণ যে ইহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতেন, তাহ] নিশ্চিত | 

দ্বিতীয়__-এইবার দেখ যাউক, পধ্যাপ্তি-স্বদ্ধের অর্থ কি? 

ইহার অর্থ সব্্বতোভাবে প্রাপ্তি । পররি+আপ্‌ৃ+ভ্ি। এই সম্বন্ধে 
সংখ্যাগুলি সংখ্যেয়ের উপর থাক | যেমন, ত্বিত্ব সংখ্যা দুইয়ের উপর 
পর্য্যাপ্তি-স্বন্ধে থাকে । অবশ্য, অপরাধর ধর্শও প্ররাপ ধক্ীর উপর 
পর্যাপ্ডি-সন্বন্ধে থাকে বলা হয় : কিত্ব, তখন তাহারা «“একত্বঃ আদি 


অবচ্ছেদে থাকে বুঝিতে হয়। এস্বলে, সুতরাং উতরত্বমী উভয়ের 
উতর দ্বিতাবচ্ছেদে থাকে । 





তৃতীয়--এইবার দেখ! যাঁউক*্ভ্উক্ত £“ঘটত্ববার্‌ ঘটত্ব-তদতাবৰদূ-উভয়- 
ত্বাং+-স্থলটা অসদ্ধেতুক অনুমিতি-স্থল কেন? 

ইহার উত্তর এই যে, ইহ] অসন্তদ্ধতুক-অনুমিতির-স্থল ; কারণ, ইহা একটী 
ধ্যাভিচারী স্থল, অর্থাৎ ইহার হেতুটী যেখান্ধন থাকে, ইহার সাধ্যটী সেখানে 
থাকে না। দেখ, ইহার হেতুগ়ি হইতেছে ““ঘটত্ব-তদতাববদ উতভয়ন্ব"ঃ। 
অর্থাৎ, যাহাতে ঘটত আছে, এবং যাহান্ত ঘটত্বাভাব আছে, তাহাদের উপর 
যে উভয়ত্ব আছে॥ সেই উভয়ত্বই এস্বন্তল হেতু | এখন দেখ, এই প্রকার 


পথম লক্ষণ | ৩৭১ 


উভয়গ্ব যেখান থাকে, সেখানে কিছু ঘটত্ব থাকে না। কারণ, এই দুই 
এর উপরে যে থাকে, তাহার অধিকর€ণ এক-মাব্র-বৃতি-ধর্্টী 
থাকে না। যেমন, ঘট, কখন ঘট ও খ্ট এতদুতয় হয় না, ইত্যাদি । 
আুতরাং, উজ প্রকার উত্তয়ত্ব যেখানে থাক; সেখাঘ্টন ঘটত্ব ন৷ থাকায়, 
“হেতু” যেখানে, “সাধ্য” সেখান থাকিল না, অর্থাৎ এই ম্থলটা ব্যভিচারীই 
হইল, আর তড্জ্রন্য ইহা। অসদ্ধেতুকঅনুমিতিরই স্থল হইল । 

৪ | বাছা হউক, এইবান্ধ আমাদিগ্ক দেখিতে হই্ব--এই অস্ধে- 
তুক-অনুমিতি-ম্বলটিতে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী পুষ্ব্ৰাক্ত নিবেশ-সন্বেও কি করিয়। 
যাইতেছে । 

দেখ, পৰের্ব যে নিবেশ কর। হইয়াছে, তাহার ফলে ব্য।প্তি-লক্ষণটি 
হইয়াছে, “হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সত্বদ্ধিত্ব'' এবং “হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্ন-আধেয়তা প্রতিযোগিক-স্বরুপ-সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিবপিত- 
বৃত্তিতার অভাব” এতদূভয়ে হেতুর থাকাই ব্যাপ্ডি। 

এখন দেখ, অনুমিতি-স্থলটি হইতেছে $-- 


“অয়ং ঘটস্ববান্‌ ঘটস্ব-স্তহ্ত্ভীববদ্‌-উত্তয়ন্বাও” । 
এখানে “হেতু” ধর! হইয়াছে পর্যযাপ্তি-সন্বদ্ধে । এখন তাহা হইলে". 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ-পর্্যাপ্তি | | 


হেতুতাবচ্ছেদক-সন্ন্ধে সন্বদ্ধিত্পর্যাপ্তি-সন্বদ্ধে-বৃততিমত্ব ॥ ইহা, 
লক্ষণানুসারে হেতুর উত্বর থাক। চাই, এবং বাস্তবিক 
প্রক্ষে তাহা এস্বলে আন্ছ । কারণ হেতৃ-্যটত্বস্তদভাব- 
বদ্‌-উভয়ত্বঃ এবং তাহ। পধ্যাপ্ডি-সম্বন্ধে উভয়ের উপর 
থাকে ; সুতরাং, হেতুহত সন্বদ্ধিত্ব অর্থাৎ বৃতিমত্ব যে 
থাকিতেছে, তাহাঢত আর স্ন্দহ কি? 
তাহার পর দেখ, লক্ষণের অবশিষ্ট অংশও এস্বলে যাইতেহছা। কারণ 
এখানে-_ 
সাধ্য_ঘটস্ব। 
সাধ্যাভাবম্থ্ষটত্বাভাব। ইহ থাকে ঘট-তিযে যথা--পটাদিতে । 
সাধ্যাভাবাধিকরণ--পটারি। কারণ, ইহাতে ঘাত্বাভাব থাকে । 
তন্নিরূশিত-বৃত্তিত। »পটাদি-নিরাপিত-বৃত্তিতা । 
এই বৃত্তিতার অভাব-্পটাদি-নির্মপিত-তৃত্তিতার হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধা- 


৩৭২ ব্যান্তি-পঞ্চক-্রহস্যব | 


বচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরাপ-সন্বন্ধে অভাব । ইছা। থাকে 
হেতুতে ; সুতরাং লক্ষণ যাইতেছে, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি ঘটিতেছে। 


যদি বল, উক্ত অভাবটা কি করিয়৷ হেতৃতেও থাকে ? তাহা হইলে 
দেখ-.. 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ_পধ্যাপ্তি | 
হেতুতাবচ্ছে দক-সম্বন্কাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা- পরধ্যাপ্তি " সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন " আধে- 
য়তা | ইহা থাকে পর্য্যাগ্ু-পদার্ধের উপর, অর্থাৎ যাহা 
পয্যাপ্তি-সম্বক্ধে থাকে, তাহার উপর | এদিক, উভয়ত্ব-হেতুটিও 
পধ্যাপ্ত-পদাধ : সুতরাং ইহ। হেতুরও উপূর থাকিল। 


এই আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বক্স প-সন্বন্ধ-পর্যযাপ্ত-পদার্ধের উপর আধেয়- 
তাটা যে প্রকার স্বরথ-সম্বদ্ধে থাপ্তক সেই প্রকার স্বরূপ-সন্বদ্ধ ॥ 
সুতরাং, এস্বলে হেতু-উভয়ত্বের উপর আধেয়তাটী যে প্রকার 
স্বরপ-সন্বন্ধে থাক, ইহ] সেই প্রকার স্ব রথ-সন্বন্ধ | 


এখন দেখ, এই প্রকার স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাৰ1ধিকরণ-ধটভিন্ন-পটাদি- 
নিরূপ্রিত হেতুতাবচ্ছেদক-পধ্যাপ্তি-স দ্ধাবাচ্ছন্ন-বৃত্তিতা থাকে “ঘটভিন্ন- 
পটাদিতে পধ্যাপ্তি-সম্বদ্ধে থাকে যে “একত্ব* অথব। পটে-মঠে থাকে যে 
ঘছ্বিত্ব'+ কিংবা থট-মঠে ও দণ্ডে থাক যে পত্রিতাদি' সংখ্য। প্রভৃতি” 
তাহার উপর ; এবং এর বৃত্তিতার অভাব থাকে উক্ত “ঘটত্ব-তদভাববদু- 
তয়ত্ব”-রূপ হেতুর উপর | কারণ, উক্ত ঘটত্ব-তদভাববদুভয়ত্ব*-হেতুটী 
শ্ঘট এবং ঘটভিন-থটাদিঃ--এই উভয়েরই উপর থাকে ; কেবল, ঘটভিয়ে 
অর্থাৎ পট-মঠদিতে থাকে না। যদি, এস্বলে সাধ্যাতাবাধিকরণটী "্ঘটঃ 
আর হটভিন্ন হইতে প্রারিত, তাহা হইন্ডল অবশ্য উক্ত “াত্ব-তদতভা ববদূভয়স্ব-+, 
রূপ হেতুটীতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্মপিত-বৃত্তিত্বাভাব থাকিতৈ পারিত 
না, অর্থাৎ লক্ষণটা যাইত না, কিন্তু, তাহা না হওয়ায়--অর্থাৎ সাধ্যাভীবাঁ 
ধিকরণটী ঘটভিন্ন বস্তগুলি হওয়ায় তাহা আর ত্র 'উভয়' পদবাচ্য হইল 
না, আর তাহার ফলে উক্ত উিতয়ত্ব'-হেতুটাও তাহান্তত বৃত্তি হইতে 
পারিল না । অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকপ্রিত-বৃতিত্বাভাব পাওয়া 
গেল--লক্ষণ বাইল- অর্থাৎ ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘই ঘটল । 


সুতরাং, দেখা গেল, “€হতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সম্বদ্ধিত্ব' এবং, “হেতুতা- 
ধচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ম-আধেয়তা-প্রতিযোগিকন্ষ্বরুপ-সন্বদ্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 


প্রথম লক্ষণ । ৩৪৩ 


নিরূপিত-বৃত্তিত্বাতাব' এতদু্ভ়ই হেতুতে থাক। ব্যাপ্তি”-_এইকাপ ব্যাপ্তি-লক্ষণ 
করিলে ““যটত্ববার্‌ খাঁত্ব-তদতাববদৃ-উভয়ত্বাং* এই অসদ্ধেতুক-অন্মিতি-স্মলে 
ব্যাপ্তি-ক্ষণটা প্রযুক্ত হয়, আর তাহার ফলে তাহার অতিব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে । 


৫1 এইবার দেখা যাউক, উক্ত ব্যাণ্ডি-লক্ষণের “হেততাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধে সন্বন্ধিত্ব* এই অংশটার পরিবর্তে “'হেতৃতাঁবচচ্ছ দক-সন্বন্ধে সাধ্য- 
সমানাধিকরণত্ব* এই অংশটী গ্রহণ করিলে কি করিয়। উক্ত ““ঘটত্বান্‌ ঘাত্ব- 
তদভাববদৃ-উভয়ত্বাৎ” এইরাপ অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলগুলিতে-ব্যাপ্ডি-লক্ষণটা 
আর প্রযুক্ত হইতে পারে না, এব তাহার ফলে ব্যাপ্তিলক্ষণের পৃর্বোজ 
অতিব্যাপ্তি-দোঘটী নিবারিত হয় ? 


এতনৃত্তরে বল। যাইতে থাচর, দেখ এস্বলে-__ 
হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ-পধ্যাপ্তি | 


হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য ₹ পর্য্যাপ্তি-সহ্বদ্ধে গ্যটত্ব- 
তদভাববদৃ-উভয়তব”-বাপ হেতুর “ঘটত্ব”রূপ সাধ্যের অধিকরণ যে 
ঘট, তন্নিরূপিত বৃত্তিত। । 


ইহ) কিন্তু, অসম্ভব , কারণ, ““্ঘটত্ববৎ এবং ঘটত্বাভাববৎ এতদুভয়ত্ব**- 
ধর্মাটা ঘট ও ঘটভিয়ে থাকে, কেবল ঘটে থাকিতে পারে না । সুতরাং 
হেতুতে হেতুতাবচ্ছেদদক-সম্বদ্ধে সাধ্য-সমানাধিকরণত্ব প্রাওয়।৷ গেন না-- 
লক্ষণ যাইল না-_-অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইল না | 


আর যদি বল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অবশিষ্ট অংশটা যখন এস্বল পুব্ববৎই 
যাইতেছে, তখন অতিব্যাপ্তি হইবে না কেন? তাহার উত্তর এই যে, ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের উক্ত উভয় অংশ মিলিত হইয়৷ যখন ব্যাপ্তি-নক্ষণটা সম্পূর্ণ হয়, তখন 
এক অংশ প্রযুক্ত হইল উভয় অংশ প্রযুক্ত হইল বলা যায় না! এজন্য, 
এক অংশ যাইলেও ব্যাণ্তি-লক্ষণটাই যাইল না, অর্থাৎ এস্বলে ব্যাণ্ডি-লক্ষত্তণর 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ আর থাকিল ন1। 


সুতরাং, দেখা গেল, এতদূরে আপিয়। যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হইল, 
তাহাতে আর কোন দোঘ নাই, ইহা এখন কেবলানৃয়ি-নাধ্যক-অনুমিতি-স্থল 
ভিন্ন সব্ববত্র সদ্ধেতৃক-স্থলে অবাধে যাইতে পারিবে । 


৬। এইবার দেখ যাউক, এই নিধেশ-সগ্বন্ধে, মহামতি রধুনাথ শিরো- 
মণির কথ এম্বলে টীকাকার মহাশয় যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে 
কোন কিছু জ্ঞাতব্য আছে কিনা ? 


৩৭৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


এতদৃত্তরে বল! হয় যে, এস্বঘল টীকাকার মহাশর, শিষ্ামণি মহাশয়ের 

যে বাক্য উদ্ৃত করিয়াছেন, তাহ। ঠিক তীহার বাক্য নন্রহ। টীকাকার 
মহাশয় এস্বলে শি্রামণি মহাশয়ের বাকাটীকে একটু বিকৃত করিয়াছেন । 
কিন্ত, এই বিকৃত কপার বাক্যটার প্রকৃত অর্থ পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে । 
নচৎ। শিরোমণি মহাশয়ের বাক্য দেখিয়। তাহার প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে প্রথমেই 
একটু অন্যথা-জ্ঞান হইয়া গড়ে। দেখ, টীকাকার মহাশয় যে বাঁক্যটী 
দীধিতিকারের নাম করিয়। উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা ;-_- 

গনিবিশতাং ব৷ ৰৃত্তিমত্বং সাধ্য-সামানাধিকরণ্টং বা” 
কিন্ত, দীধিতিকারের প্রকৃত বাক্যটী হইতেছে_ 

“নিবিশতাং ব৷ সাধ্য-সামানাধিকরণ্যং বৃত্তিষত্বং ব1”ঃ 


এখন ইহা হইতে ৰুঝা! যায় যে, শিরোমণি মহাশর যখন শেঘালে 
“বৃত্তিমত্ব'' নিবেশের আদেশ দিতেছেন, তখন উক্ত ““বৃত্তিষত্ব'-ঘটিত ' ব্যাপ্তি- 
লক্ষণটাই নির্দোঘ, এবং উক্ত “সাধ্যসামানাধিকরণ্য*-্ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটী 
নির্দোঘ নহে । কারণ, এরূপ স্থলে শেঘে যাহা কথিত হয়, তাহাই বক্তার 
নির্দোঘ অভিপ্রায় বলিয়। বিবেচিত হয়| কিন্তু, বস্তত:, একপ অর্থ 
শিরোমণি মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে । যেহেতু, এই বান্ুক্যর অথ নির্দেশ 
কালে মহামতি জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রমুখ প্ডিতগণ শেঘোক্ত “বা পদের 
নির্দোঘ-বিকল্পসৃচক-অর্থ স্বীকার না করিয়া উহার অথ অনাস্থা, এইরূপ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া্ছুন । যথা-_- 

“ৰ1”-কারঃ অনান্থায়াম্‌ | 
ইতি জাগদ্বীশী কেবলালুয়ী টীকা । 

যাহা হউক, “উভয়ত্ব উভয়ব্রই পর্য্যাপ্ত। একর্র নহে” এই মত সব্ব্ব- 
বারদি-সন্মত-সিদ্ধান্ত না হইলেও এই মতটীর উপর শ্রন্ধ। প্রদর্শন করিয়াই 
টীকাকার মহাশয় এবং দীধিতিকার মহাশয় ব্যাপ্তরি-লক্ষণে “হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য'* নিবেশ করিলেন বুঝিতে হইবে । 

৭। এইবার এই প্রসঙ্গে আমরা কতিথয় অবান্তর বিয় আলোচন। 
করিব ; যথা ১-- 

প্রথম--এস্বলে জিজ্ঞাস্য হইয়৷ থান্তক যে, সাধ্য যদি ঘটত্ব হইল, এবং 


সধ্যাতাবাধিকরণ যদি ঘাটত্বাভাববৎ হইল ; তাহ] হইলে যদি ঘাঁত্ববৎ অর্থাৎ 
থটাদি এতদৃতয়বকই ধর! যায়, তাহ! হইবে ত কোন বাধ ঘটিতে থারে না। 


প্রথম লক্ষণ । ৩৭৫ 


কারণ, ঘটত্ববৎ অর্থাৎ ঘট এবং ঘটত্বাভাববৎ অর্থাৎ পটাদি--এতদ্ভর কখন 
ত ধটত্ববৎ অর্থাৎ ঘট হয়না | আর যদি এই যুক্তিবলে সাধ্যাভাবাধিকরণ 
ঘটত্ববৎ এবং ধটত্বাভাববৎ-এতদুভয়ই হইল, তাহা হইলে তন্নিক্পিত 
বৃত্তিতাটী হেতু “ঘটত্ববং এবং ঘটত্বাভাববৎ* --এতদুভয়ত্বে থাকিল। 
সুতরাং, বৃত্তিত-সামান্যাভাব থাকিল ন।, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই 
হইল না ॥। অতএব, হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য নিবেশের 
আর ফলকি হইল ? . 

ইহার উত্তর এই যে, 'পাধ্যাতাবাধিকরণ ঘটত্বাভাববৎ অর্থাৎ ঘট পট-- 
এতদতয় হইল! এ কথার অর্থ “উতরত্বাবচ্ছেদে ঘটত্বাভাব থাকিল** অর্থাৎ 
ঘটত্বাভাবটী প্রত্যেকের ধর্মাবচ্ছেদে থাকিল না ; যেহেতু, ঘটত্বাভাবটী ঘটে 
থাকে না, পরভ্ত উভয়ের উপরই থাকে । এই উভয়ের উপর থাকাকে লক্ষ্য 
করিয়। বলা হয়, সাধ্যাভাব-ঘটত্বাভাবটী উভয়ত্বাবচ্ছেদে থাকে | এখন, 
উভয়ত্বাবচ্ছেদে সাধ্যাভাবাধিকরণ থাকায় লক্ষ ণ-ঘটক সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন 
অধিকরণতাটী উপরোক্ত “উভয়ের* উপর থাকিল না। অর্থাৎ, নিরবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যাভাৰাধিকরণ বলিতে আর উক্ত উভয়ন্তক ধরা গেল না, এবং ষটকে 
নইয়। যে উভয় হয়, তাহা কখনও এ সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ 
হয় নাঃ আর তজ্জন্য নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাও 
পাওয়৷ গেল লা, বৃত্তিত্বাভাবই পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল-_অর্থাৎ ব্যাণ্তি- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তিই হইল । অতএব, এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণাথ পৃর্র্বোজ 
হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্য-সামানাধিকরপ্য-রাঁপ নিবেশটীর প্রয়োজন আছে-__ 
প্রতিপন্ন হইল । অবশ, এই নিবেশ-সাহায্যে এই অতিব্যাপ্তি কি করিয়া 
নিবারিত হয়, তাহা ইতিপৃৰ্বেই প্রদশিত হইয়াছে €(৩৭১-৩৭৩ পৃষ্ঠা 
ডরষ্টব্য ) 3 সুতরাং, এস্থলে পুনরুক্তি নিষ্প. যোজন । 


দ্বিতীয়--এতৎ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাটী এই যে, যদি সমরায়-সম্বদ্ধে 
হেতু খরিয়। 


“জেব্যং ঘটন্ব-পটদ্বো ভয়প্মাৎ” 


এইরূপ একটী অসদ্ধেতুক-অনুমিতি স্থল গঠন করা যায়, তাহা হইলে উক্ত 
নিবেশ-সমন্বিত ব্যাপ্ডি-লক্ষণটার পুনরায় অতিব্যাপ্তি-দোঘ পবিদৃষ্ট হইবে ; 
সুতরাং, ইহার উপায় কি? | 


দেখ, এ স্মলটার অর্থ--ইহ। দ্রব)ঃ যেহেতু ইহাতে ঘটত্ব এবং পী্ব 


৩৭৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


এতদু্তয়ই বিদ্যমান | তাহার পর, ইহা অসচ্ছেতুক-অনুমিতিরও স্বর 
হইতেছে ; যেহেতু, ইহার হেতুটী স্বরপাসিদ্ধি-দোঘন্দৃষ্ট । কারণ, ইহার 
হেতু ধাত্ব-পটত্ব--এতদুঁভয়টী উক্ত “ইদং বহিমদ্‌ গগনাৎ্+-স্বলের ন্যায় 
সমবায়-সন্বদ্ধে কোথাও থাকে না; সুতরাং, পত্তক্ষও থাকে না । অতএব, 
ইহ। যে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অলক্ষ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 


এখন দেখ, এই অলক্ষ্য-স্থলে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণটা কি করিয়। প্রযুক্ত 
হইতেছে। দেখ, এখানে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধটী “সমবায়! | সেই সমবায় 


সম্বন্ধে সাধ্য-দ্রব্যত্বটা থাক দ্রব্যের উপর, এবং হেতু ঘটত্ব ও পটত্ব ইহার। 
প্রত্যেকেই থাকে সেই দ্রব্যের উপর | কারণ, ঘটত্ব যে ঘটে থাকে, 
তাহ। হয় দ্রব্য এবং পটত্ব যে পটে থাকে, তাহাও হয় দ্রব্য। স্বতরাং, 
ঘটস্ব পটত্ব প্রত্যেকেই দ্রব্যে থাকায় ইহারা উভয়েই সাধ্য যে দ্রব্যত্ব, 
তাহার অধিকরণ যে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের উপর থাকি । আর তাহার 
ফন্তল উক্ত ব্যাপ্ডি-লক্ষণের “হেতৃতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্য*সামানাধিকরণ্য' 
অংশটা এস্থলে যথারীতি প্রযুক্ত হইত্ুত পারিল। অবশ্য, ব্যাপ্ডি-লক্ষণের 
অবশিষ্ট অংশটীও যে স্বপ্তল প্রযুক্ত হয় তাহ। বলাই বাহুল্য । ফল কথা, 
এস্বলে উজ ব্যাপ্ডি-লক্ষণটী যে প্রযুক্তই হইল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকি- 
তেছে ন।। আর যদি বল, এস্বলে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্য-সমানা- 
ধিকরণত্ব ধরিয়৷ এই অতিব্যাপ্তি নিবারিত করিব । কিন্তু, তাহারও উপায় 
নাই ; কারণ উহ। গ্রহণ, করিটেল হেতুতাবচ্ছেদক-ভেদে কাধ্য-কারণ-তাব 
ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় গৌরব-দোঘ হইবে | হেতুতাবচ্ছেদক-ধম্পর-তেদে কার্য 
কারণ-তাব-ভেদ হয় বলিয়। টাকাকার মহাশয় পৃৰ্বেই ইহাকে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। অতএব, এ পথেও নিস্তার নাই | সুতরাং, এক্ষেত্রে ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের এই অতিব্যাপ্তি-দোঘটা অপরিহাধ্য হইতেছে, আর তজ্জন্য উত্ত 
হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য অংশটি গ্রহণে এই শ্থলে কোন 
ফলই হইল না--প্রতিপর হইতেতছ । 


ইহার উত্তরে কিন্ত অনেকে অনেক রকম পথ অবলম্বন করিয়। থাকেন । 


একদল পর্তিত এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণাথ পুনরায় নতন নিবেশের ব্যবস্থা 
করেন, এবং অপরে এই প্রশেরই দোঘ-্প্রদর্শন করিয়৷! আপত্তি পরিহার 
করেন। পরস্ত, ফাহার। এস্বলে নুতন নিবেন্্শর ব্যবস্থা করেন, তাহাদের 
মতটী পরিণামে সদোঘ বলিয়াই সাব্যস্ত হয় ; এজন্য, আমর এস্বলে তাহার 
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আর উ/ল্লখ না করিয়াই শেঘোক্ত প্র্থই ইহার যেরুথ উত্তর হয়, তাহাই 
আলোচন] করিনি । 


কিন্তু, তাহা হইলেও এই পথে দৃই দল পণ্ডিত দূই রকমে উত্তর প্রদান 
করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম দল বন্তলন-_“*সাধ্য-সামানাধিকরণ্য” 
শব্দের অর্থ সাধাতাবন্চ্ছ্দক-সন্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ-নির্রপিত হেতৃতাঁবচ্ছেঙ্গক- 
সম্বন্ধে বৃত্তিতা । এখন দেখ, এখানে হেতুরতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধই অপ্রসিচ্ধ 
হইতেছে । কারণ, উভয়-প্রতিযোগিক সমবায়-সন্বদ্ধই নাই । যেমন, 
মুক্তাৰলী গ্রন্থে যহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় সমবায়-সন্ধন্ধটী 
এক কি না- এই প্রসন্কে বলিয়াছেন যে «“ন চ সমবায়স্য একত্ে বায়ো 
রাপবত্তা-বুদ্ধি-্প্রসঙ্গ: ? তত্র কুপ-সমবায়-সত্বেহপি বূপাভাবাৎ৮ অর্থাৎ 
সমবায়-সন্বদ্ধ এক হইলে বায়ুহত রূপৰত্ত। বুদ্ধি হয় না কেন ? তাহার 
উত্তর এই যে, বায়ুতে রূপের সমৰায় থাকিলেও রূপ নাই, অর্থাৎ বাপ- 
প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট যে সমবায় তাহাই ব্রপের পন্বদ্ধ হয়, আর, সেই 
রূপ-প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট-সমবৰায়টী বায়ুতে নাই ; আর তজ্জন্য বায়ুতে 
রূপবত্ত বৃদ্ধিও হয় না, ইত্যাদি । সেইক্সপ, এখানেও ঘটত্ব ও পট 
উভয়ের যে সম্বন্ধ, তাহা উভয়-প্রতিযোগিকত্ব-বিশিষ্ট সমবায়-সন্বদ্ধ । কিন্ত, 
বস্ততঃ উভ্তয়্প্রতিযোগিক সমবায়-সম্ব্ধ অপ্রসিদ্ধ ; যেহেতু, উভয় কখনও 
সমবায়-সন্বন্ধে থাকে না । অতএব, হেতুতাবচ্ছেদক-ন্বদ্ধ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায়, 
এ সম্বন্ধে সাধ্য-সামাঁনাধিকরণ্যই হেতুতে নাই ; আর তজ্জন্য লক্ষণ যাইল 
না-_অর্থাৎ ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোঘটা ঘটল ন। | 


কিন্ত, অপর একদল পণ্ডিত বলেন যে, ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহারই ব্যার্ডি-লক্ষণের 


প্রয়োজন ; অর্থাৎ “হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য” স্থির করাই ব্যাপ্তি-লক্ষণের উদ্দেশ্য | 
এখন দেখ, এস্বস্ঠন আপত্তিকারীরই কথানুসারে ঘটত্ব পটত্ব প্রত্যেকের সাধ্য- 
সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ, দ্রব্যত্বাধিকরণা দ্রব্য-বৃত্তিত্ব আছে । যেহেতু, ঘটত্বও 
ভ্রধ্যত্বের ধ্যাপ্য, পটত্বও দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য , অতঞ্খব, প্রত্যেকের ব্যাপ্যত্ব- 
ব্যবহারও হয় । কিন্ত, তাই বল্লিয়৷ ঘটত পটত্ব উভয়টী দ্রবাত্ের ব্যাপ্য-- 
এক্প ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহার স্বীকার কর যাইতে পারে না। সুতরাং, এইক্সপে 
এস্বলে অতিব্যাপ্তিরও আশঙ্কা করা যাইতে পারে না । আর যদি বল! 
হয় প্রত্যেকে ব্যাধ্যত্ব"্বপ্তবহার থাকায় উত্তয়ত্বাবচ্ছেদে ব্যাধ্যত্ব-ব্যবহার 
নাই কেন? উভয়ত্বটী তখন দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হয় না কেন ? তাহা হইলে 
বলিব ঘাঁদ্ব-পটত্বের উতযত্বাবচ্ছেদে সাধ্য-সামানাধিকরপ্যই নাই ; “উভয়” 


৩৭৮ ব্যাপ্ডতি-পঞ্চক-রহাদ্যমু । 


কখন হেতুতাবচ্ছেদক-্মমবায়-সম্বন্ধে কোথাও খ্রান্তক না ; সুতরাং, ড্রবোর 
উপহ্রও থাকে না ; অতএব, ব্যাপ্তি-লক্ষণটীও যাইল না, অতিব্যাপ্ডিও 
হইল না। ফলকথা। এই যে, যেই ধর্ীৰচ্ছেদে সাধ্য-সামানাধিকরণ্য সেই 
ধঙ্মাবচ্ছেদে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিবূপিত বৃত্তিত্বাভাৰই ব্যাপ্যত্ব-ব্যবহারের 
প্রয়ো্ক হয়। দেখ, এখানে যখন উত্ত ব্যাণ্ডি-লক্ষণের প্রথমাংশ সাধ্য- 
সামানাধিকরণা দেখান হইয়াছিল, তখন ঘটত্ব-পটত্ব প্রত্যেক-্ধর্থাবচ্ছে দে 
সাধ্য-সাঁমানাধি করণা দেখান হইয়াছিল, এবং যখন ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অবশিষ্টাংশ 
“সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকুপিত-বৃত্তিত্বাতাহবর” প্রয়োগ দেখান হইয়ান্ছিল, তখন 
উভয়ত্বাবচ্ছেদে ব্যাপ্যত্ব ব্যবহার দেখান হইয়াছিল : সুতরাং, ব্যাণ্ডি-লক্ষণেঃ 
উত্ত উভয় অংশের কিছু এক ধর্্মাবচ্ছেতদ ব্যাপাত্ব, প্রদর্শন কর! হয় নাই ; 
বস্ততঃ, তাহাই কর! আবশ্যক, এবং লক্ষণের তাহাই উদ্দেশ্য | সুতরাং, 
এস্বলে ব্যাপ্তি-নক্ষণটী যাইল না, এবং অতিব্যাপ্তিও হইল না । 

তৃতীয়,--এইবার আমাদিগকে পব্রের ন্যায় দেখিতে হইবে যে, এই 
প্রকার -ব্যাণ্ডি-লক্ষণটা পৃব্রের প্রসিদ্ধ অনুমিতি-স্থল “'বহিমান্‌ ধূমাৎ্' 
“ধ্ষবান্‌ বহে”, এবং “সত্তাবান দ্রব্যত্বা,+ গদ্রব্যং সত্বাৎ” “ইদং বহিমদ্‌ 
গগনাৎ”* এবং “দদ্রব্যং গুণকর্্ান্যত্ব-বিশিষ্ট সত্বাৎ'-স্বলে যায় কি না। 

কিন্ত, এ বিঘয়টী এখানে বিস্তৃততাবে আলোচনা করিবার আবশ্যকতা 
নাই । কারণ, এখন ব্যাপ্তি-লক্ষতণর যেটুকু নৃতনত্ব ঘটিয়াছে, তাহা 
«হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সবন্ধিতা”র পরিবর্তে “হেতুতাবচ্ছেদক-লম্বন্ধে সাধ্য- 
সামানাধিকরণ]” মাত্র | অবশিষ্ট “হেতৃতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা- 
প্রতিযোগিক-ম্বরূপ-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্মপিত বৃত্তিত্বাভাব” অংশটাতে 
কোন পরিবর্তনই ঘটে নাই, এবং এই পরিবর্তনের পৃব্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী 
যের়তপ উক্ত স্থল কয়টীতত প্রহ্ক্ত হয়, তাহা ইতিপৃবের্বই আমরা আচলাচন। 
করিয়াছি । অতএব, এতদুদ্দেশ্যে পূৰ্ব স্বলগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই 
যথেষ্ট হইবে । অবশা, যে অংশে পরিবর্তন ঘর্টিয়াছে, সে অংশে ইহার 
প্রয়োগ কিক্পুপে হইবে, এরপ প্রশ মনে উদয় হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতেও 
নৃতনত্ব ৰিশেঘ নাই। যেহেতু ইহার অর্থ-_সাধ্য যেখানে থাকে হেতুকেও 
সেই স্থানে হেতুতাৰচ্ছেদক-সম্বন্ধে থাকিতে হইবে | সুতরাং, “ইদং বহিমদ্‌ 
গগনাৎ” ইত্যাকার অবৃত্তি-হেতুক যাবৎ অলক্ষ্য-স্থলগুলিই ইহার দ্বার। 
নিবারিত হইবে, কারণ, হেতু অবুত্তি-পদার্থ ; এবং “বহিমান্‌ ধূমাৎ”” প্রভৃতির 
ন্যায় যাবৎ বৃতিমদ-হেতুক স্বলগুলিতে ইহার কোন প্ররয়াজনীয়তা থাকিবে 
না। কারণ, হেতুটী সাধ্যাধিকরণে আছে, এইমাত্র বিশেষ | 


প্রথম লক্ষণ ৩৭৯ 


সুতরাং, সমগ্র লক্ষণটী হইল--“হেতুতাৰচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সাধ্য-সামানাধি- 


করণয এবং সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব এতদৃতয়ই ব্যাপ্তি” । 
তন্মধ্যে, সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিল্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদ কশ্ধন্দবা- 
বচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক অভাব হইবে, সাধ্যাতাবাধিকরণটা নব্যমতে স্বরূপ” 
সম্বদ্ধে। এবং" প্রাচীনমতে সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধন্মাবচ্ছিন-্প্রতিযোগিক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্টীয়-অত্যন্তাভাবত্ব-নিক্মপিত - 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে অধিকব্বণ হইবে, এৰং এ অধিকরণ আবার 
সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিক্রপিত-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতার আশ্রয় হইবে ; 
বৃত্তিতাটি যে-কোন সন্বদ্ধাবচ্ছির-বৃত্তিতা হইবে ; বৃত্তিতার অভী'বটী হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-প্রতিযোগিক-ম্বরাপ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
সামান্যাভাব হইবে । এবং এরই সকল নিবেশের পর্য্যাপ্তি প্রভৃতি পুবে্রবোক্ত 
প্রকারে ৰুঝিয়া লইতে হইবে । 

যাহ। হউক, এতদূরে আসিয়া টীকাকার মহাশয় সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিকধপিত বৃত্তিতার' যে সম্বন্ধে অভাব ধরিতে হইবে, তাহার কথা শেঘ 
করিলেন ; এবং ইহাতেই এই ব্যান্তি-পঞ্চকোক্ত” এই প্রথম লক্ষণের 
অন্তর্গত যাবৎ পদেরই রহস্য-কথন সমাপ্ত হইল । এইবার টীকাকার 
মহাশয়, পরবস্তী দৃইটি কল্পদ্বারা, হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতা-গ্রহণ- 
জন্য যে পব্বোক্ত আপত্তি, তাহার অন্যপথে দুই প্রকারে উত্তর প্রদান 
করিতেছেন, অতএব আমরাও উহা] একে একে বুঝিতে চেষ্টা করিব । 


হেতুতাবচ্ছেদক-সন্ধন্ধাবচ্ছিন্-বৃত্তিতা গ্রহণে পুবেবস্ত 
আপত্তির দ্বিস্তীয় প্রকার উত্তর । 
টীকামূলম। 
কেচিও তু নিরুত্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা। যা বিশেষণতা-বিশেষ- 
'সম্বন্ধেন যথোত্ত-সম্বন্ধেন বা! নিরবচ্ছিন্নাধিকরণতা-তদাশ্রয়-ব্যক্ত্যবর্তমানং 


হেতুতা'বচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যন্ন্মাবচ্ছিম্নাধিকরণত্ব - সাঁমান্যং তন্র্্মবন্বং 
বিবক্ষিতম্‌। 


৩৮০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয় । 


“ধুমবান, বহেঃ* ইত্যাদৌ পর্ববভাদিনিষ্ঠ-বহ্যধিকরণতা-ব্যক্তেঃ ধুমা- 
ভাবাধিকরণাবৃত্তিত্বে অপি অয়োগোলকনিষ্ঠ - বহ্যধিকরণতা - ব্যক্তেঃ 
অতথাত্বাৎ ন অতিব্যাপ্তিঃ ইতি আহুঃ । 


বিশেষণতাবিশেষ লবিশেষণতা ॥ সোঃ সং। চৌঃ সং। 
তদ্ধন্মবত্ং-তদ্বক্মাবচ্ছিমতং । প্রঃ সং। 

বিবক্ষি তংবিবক্ষণীয়ম ॥ প্রঃ সং। 
হেতুতাবচ্হেদক -সম্বন্ধা বচ্ছিম্ন _ হেতুতাবচ্ছেদক-য€ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন_চৌঃ সং । 
বহ্ণুধিকরণতাব্যক্ঞে _বহণধিকরণত্বস্য ব্যক্তে । ঢটৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 


কেহ কেহ কিন্ত বলেন--পব্বোক্ত সাধ্যাভাবস্বাবচ্ছিন্ন*আধেয়তা- 
নিরাপিত যে, স্বরূপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন অথব। পৃরযবর্বাস্ত সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-নিরবচ্ছিন্ন- 
অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার আশ্রয়ে আবৃত্তি হয় যে হেতুতাবচ্ছেদ্দক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ষদ্ধন্মীবচ্ছিন্ন অধিকরণতা-সামান্য ; ততৃধর্দুবত্বই ব্যাপ্তি বলিয়। 
অভিপ্রেত। 


আর তাহ! হইলে “ধূমবান বহে: ইত্যাদি স্থলে পব্বতাদি-নিষ্ঠ 
বহ্যধিকরণতা-ব্যক্তির ধৃমাভাবাধিকরণে অবৃত্তিত্ব থাকিলেও আরয়াগোলক নিষ্ঠ 
বহ্যধিকরণতা-ব্যক্ভির ধ্মাতাবাধিকরণে অবৃত্তিত্ব না থাকায় উক্ত ( সামান্য- 
পদ বশতঃ ) অতিব্যাপ্তি হইল না। 


ব্যাখ্য।--এইবার টীকাকার মহাশয় একটী মতান্তর সাহায্যে সমগ্র 
ব্যাপ্তি-নক্ষণের অন্য প্রকারে অর্থ নির্দেশ করিয়া, হেতৃতাবচ্ছেদক- 
স্বস্কাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত।-গ্রহণ-জন্য যে পূর্বোক্ত আপত্তি তিনটা, তাঁহার 
(৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠ৷ ) অন্য প্রকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন। অর্থাৎ, সাধ্যা” 
ভাবাধিকরণ-নির্নপিত বৃত্তিতাটীষ্ুক পৃৰ্বোজ ( ৭৩-৭৪ পৃষ্ঠ৷ ) হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করিলে “ইদং বহিমদ গগনাৎ-স্বলে যে 
অতিব্যাপ্তি হয়, এবং দ্রব্যংগুণকন্মান্যত্ব বিশিষ্ট-সত্বাৎ? ও “সত্তাবান্‌ 
দ্রধ্যত্বাৎ-স্থলে যে অব্যাণ্তি হয় (৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা), তাহার অন্য পথে সমাধান 
করিতেছেন । অবশ্য, এই মত কাহার, ও কোন্‌ পণ্ডিত কর্তুক উত্তাবিত, 
তাহা আর তিনি উল্লেখ করিলেন নাঃ এবং সময়গুণে তাহ! এখন আর 
আনিবার উপ্বায়ও নাই। 


প্রথম লক্ষণ | ৬৮১ 
যাহ। হউক, এইবার টীকাঁকারি মহ্থাশয়ের কথাটী বর্ঝিতে চেষ্টা করা 
যাউক । 





এম্বল তিনি যাহ] বলিতেছেন, তাহার সার মর্খটা এই--পসাধ্যাভাবা 
ধিকরণে-হেতুর অধিকরণতাগুলির স্বরূপ-সন্বদ্ধে অবৃততিত্বই ব্যাপ্তি” ॥ সুতরাং 
“বহিমান্‌ ধ্মাৎ”ঃস্থলে সাধ্যাভাবাধিকপ্মণ হইবে বলহদাদি, তাহাত হেতুর 
অধিকরণতাগুলি, অর্থাৎ পরব্বত-চত্বর-গোষ্ঠ-মহানস-বৃত্তি অধিকরণতাগুলি 
অবৃত্তিই হইবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইছুব ; এবং ““ধূমবান্‌ বহেঃ*-স্বলে সাধ্যা- 
তাবাধিকরণ হইবে জলহদ ও অয়োগৌোলকাদি ; তন্মধ্যে অয়োগোলকে 
হেতুর অপর অধিকরণতাগুলি অব্ত্তি হইলেও অযয়ান্গালকবৃত্তি অধিকরণতাটা 
অবৃত্তি হয় না৷ ; সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর যাবৎ অধিকরণতা৷ 
অবৃত্তি হইল না। যেহেতু» অয়োগোলকটী সাধ্যাভাবাধিকরণ এবং হেতবধি- 
করণ উভয়ই হয়; সুতরাং, অতিব্যাপ্ডি হইল না । 

বস্তৃতঃ, এই কথাটারই বিস্তার করিয়৷ ইহারই প্রতোক পদার্থের 
বিশেষণগুলি লইয়। তিনি উপরে অতগুলি পদার্থের প্রয়োগ করিয়াছেন । 
দেখ, উক্ত “পাধ্যাভাবাধিকরণ” পদে যেরুপ সা ঢাভাবাধিকরণ বুঝিতে হইব, 
তাহ! তিনি উক্ত “নিরুক্ত-সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিরূপিতা যা বিশেঘণত।- 
বিশেঘ-সঘঘদ্ধেনঃ যথোজ-সম্ঘদ্ধেনে বা নিরবচ্ছিন্নাধিরণতা তদাশ্রয়ব্যন্তির”ঃ 
পর্যন্ত অংশ বর্ণনা করিয়াছেন ; এবং “হেতুর অধিকরণতাগুলি” কির 
অধিকরণত। হইবে, তাহা তিনি “হেতৃতাবচ্ছেদ ক-সহবন্ধাবচ্ছিন্ন-যদ্ধর্নাবচ্ছিন্ন- 
অধিকরণত্ব-সামানয'? এই অংখটীতে উল্লেখ করিয়াছেন। 

এখন দেখ, প্রথম নিরুজ-্পদের অর্থ কি? ইহার অর্থ--সাধাযতা- 
বচ্ছেদক-সদ্ধাৰচ্ছি ব্ল-সাধ্যতাবচ্ছেদক - ধর্মাবচ্ছিন্ন- প্রতিযোথিতাক* | ইহা 
সাধ]াভাবের বিশেষণ | ইহা ন৷ দিঁলে যে দোষ হয়, তাহা ১০০-১০১ পৃষ্ঠার 
বর্ণনানূসারে ৰুঝিয়া৷ লইতে হইবে । 

সাধ্যাভাবত্ব-বিশিষ্ট-নিবূপিত।” অথ-“সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন - আধেয়ত। - 
নিক্মপিত। ইহা অধিকরণতার বিশেষণ । ইহার ফল ২৮৮ পৃষ্ঠার তাঁৎ 
পরধ্যান্সারে ৰৃঝিয়া লইতে হইবে। 


«বিশেঘণতা-বিশেঘ-সম্বছ্েন'' অথ-্স্বক্ুপ-সম্বদ্ধে ৷ ইহার সহিত অধি- 
করণতার অনুয় হইবে ; কিন্ত অধিকরণতার অনুয় বঘিতে আবধেরতা- 
নিরাধিত অধিকরণতার অনৃয় ; সুতরাং, প্রকৃতখতক্ষ ইহার সহিত আহুধয়- 
তার অনয হইতেছে € ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠ। ) এই সন্বদ্ধটা নব্যনত"সন্দত ॥ এবং 


৩৮২ ব্যাণ্ডি-ধঞ্চমৃ-রহস্যমৃ+। 


ইহার পরিচয় ১২৩ পৃষ্ঠায় যে ভাবে কথিত হইয়াছে, এস্বলেও তজ্জপে বুঝিয়া 


লইতে হইবে | 
“যথোক-সম্বদ্ধেন বা” অর্থ-5অথৰ। সাধ্যতাবচ্ছেদক-্সন্বন্ধবচ্ছিরন্সাধ্য- 


তাবচ্ছেদক-ধর্্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাববত্তি-সাধ্যসামানটীয়-অত্যস্তা- 
ভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে | ইহ] প্রাচীন-মত-সম্মত-সন্বন্ধ | 
ইহার প্রয়োজন ১৪৪-১৪৫ পৃষ্ঠায় যে ভাব কথিত হইয়াছে, এন্বঘ্লও সেই 
ভাবে বুঝিয়৷ লইতে হইবে । 

“নিরৰচ্ছিন্নাধিকরপণত।* অর্থ_কিঞ্ছিহ্বর্মানবচ্ছিন্ন যে অধিকরণতা তাহা | 

“তদাশ্রয়-ব্যজাবর্তমানমূ্” অর্থ-উজ্ঞ অধিকরণতার আশ্রয়ে স্বরূপ সম্বন্ধে 
অব্ত্তি, অথাৎ উজ্ত প্রকার অধিকরণে যাহা স্বরাপ-সন্বদ্ধে থাক না, তাহা । 

££হে তুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিষ্ন-যদ্ধরন্মীবচ্ছিযাধিকরণ-সামান্যম্* অর্থন 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে এবং হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্মরূপে হেতুর সমুদয় 
অধিকরণত্ব | 

“তদ্ধর্খাবস্বং বিবক্ষিতম্” অর্থ-সেই ধর্শরবত্বই ব্যাপ্তি ইহাই অভিপপ্রত। 

জুতরাং, সমগদায়ের অর্থ হইল-_ 


“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্-সাধ্যতাবচ্ছেদক"ধর্থ্ীবচ্ছিম্ন-প্রতিযোগিতাক 
যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবতাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-নিরূপিত যে *স্বরুপ-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিম্ন-নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা” অথবা যে সাধ্য তাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্দ্রীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসাযান্যীয় - 
অতাস্তাভাবত্ব * নিক্ষপিত- প্রতিঘযোশিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ্ন-নিরবচ্ছি নন-অধি- 
করণতা।,+, অধিকরণতার আশ্রয়ে স্বরাপ-স্বদ্ধে অবৃত্তি হয় যে, হেতুতাবচ্ছেদক- 
সম্বস্ধাবচ্ছিন্ন এবং যে ধরন্্াবচ্ছি ্-অধিকরণতা-সামান্য সেই ধরশ্াবত্ই ব্যাপ্তি ।* 

এখন দেখ, পৰে ব্যাপ্তি-লক্ষণটার যে অর্থ ছিল, তাহার সহিত ইহার 


পার্থক্য কি হইল :__- 


০ 








পৃৰর্ব-অর্থে ছিল-_ 
১। সাধ্যাতাবাধিকরণে হেতুর অবৃত্তিত্ব ; অর্থাৎ সাধ্যাতাবাধিকরগ* 


নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাৰ হেতুতে থাকা আবশ্যক | 
২। সাধ্যাভীবাধিকরণে হেতুর অবত্তিত্ব আবশ্যক হওয়ায়, এ বৃত্তিতা 
যে-কোন সন্বপ্ধাবচ্ছিন্ন এবং উহার অভাব হেতুতাবচ্ছেদক-সত্বন্ধাবচ্ছি নন- 


আধেয়তা -প্রতিত্যাগিক-ম্বব্মপ-সন্বদ্ধে ধরা আবশ্যক ছিল । 


প্রথম লক্ষণ। ৩৮৩ 


৩। ধপাধ্য সমানাধিকরণত্ব'* এবং ““সাধ্যাভাববদবৃতিত্ব*' এতদূভয়ই 
ব্যাণ্তি। 


৪ | হেতুতাবচ্ছেদকম্ধশ্খ্ের অনাবশ্যকতা । 


প। স্থল-বিশেঘে ব্যধিকরণ - সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন " প্রতিযোৌগিতাক অভাবের 
আবশ্যকতা । 


এখন হইল--_ 


১। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অধিকরণতার অবৃত্তিত্ব ; অর্থাৎ, সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ - নিক্নপিত - বৃত্তিত্বাভাব হেতুর অধিকরণতাগুলিতে থাকা 
আবশ্যক । 

২। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর অধিকরণতাগুনির অব্ত্তিত্ব বলায় এ 
বৃত্তিতাটা স্বরীপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন এবং উহার অভাবও স্বরূপ-সন্বদ্ধে ধরা! আবশ্যক 
হইল। 

৩। কেবল সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি । 

৪ ॥ হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্থের আবশ্যকতা । 


& | ব্যধিকরণ - সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক অভাবের সব্বত্রই 
অনাবশ্যকত। | 


এতস্তিন্ন পৃৰ্র্ব লক্ষণের সহিত ইহার মোটামুটি একই বুঝিতে হইবে। 


এখন দেখা যাউক, ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই প্রকার অথটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক- 
অনুমিতি-স্বলে কি ভাবে প্রযুক্ত হয় এবং প্রসিহ্ধ অসদ্ধেতুক অন্মিতি-স্বলে 
কেন প্রযুক্ত হয় নাঃ এবং যে স্বলগুলিতে সাধ্যাভাবাধিকদণ-নিন্বপিত 
বৃত্তিতাটাকে হেতুতাবচ্ছেদব-সন্দ্ধ'বচ্ছি শ্র-বাপে ধরায় দোঘ ঘটিতেছিল 
(৩১৩-৩১৪ পৃষ্ঠা )১ সেই স্থলগুলিতেই বা ইহা, কি তাবে সেই দোষগুলি 
নিবারণ করিয়া থাকে : অর্থাৎ তাহা হইলে এখন আমাদিগ্রকে দেখিতে 
হইবে-_ 

প্রথম--“বহিম!ন্‌ ধূমাৎ”* ছ্বিতীয়-_-“ধ্যবান্‌ বহে”, তৃতীয়-“ইদং 
বহিম. গগনাৎ, চতুর্থ--"দ্রব্যং গুণকল্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ, পঞ্চম- 
“সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ, এবং ঘষ্ঠ-_'দ্রব্যং সত্বাৎ/--স্বলে উপরি উক্ত অর্থে 
ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কি তাবে কোথার প্রযুক্ত হয়, অথব। হয় ন]। 

কিন্ত, এই বিঘয়গুলি বুঝিবার অন্য আমর) ;:একটী প্রকোষ্ঠ- 
চিত্রের সাহাষ্য গ্রহণ করিলাম, পৃথকৃভাবে আর আলোচনা করিলাম না , 
যেন্তহতু, পৃররবকথ৷ স্মরণ থাকিলে ইহাই বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। 


১৮৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহপ্যয | 


ফলতঃ, এ ছয়টা স্বলেই দেখিতে হইবে, সাধ্যাতাবাধিকর€্ণ হেতুর 
অধিকরণত! আছে কি না, বাদ থান্তক তাহ] হইল সন্তছ্ধতুক-অনুমিতি-স্থলে 
অব্যাপ্তি এবং অসহদ্ধতুক-অনুমিতি-স্থল ্োঘ নাই, এবং ঘদি এ অধি- 
করণত৷ না৷ থাকে, তাহা হইলে সন্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলে ঘোঘ নাই এবং 
অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল দোঁঘ হইবে | উপরোক্ত চিত্রমঘধ্য “সাধ্যাভাবাধি- 
করণে হেতুর আধকরণতা না থাকিলেই লক্ষণ ধাইবে” এই স্ুল লক্ষণের 
বিশেষণগুলি গৃহীত হইয়াছে এই মাত্র বিশেঘ। 

কিন্তু, তাহ। হইলেও দেখিতে হইবে ব্যাপ্তি-লক্ষণর এই অর্থে উক্ত-_ 
ধটত্ববান ঘটত্ব-তদতাববদু ভয়তাথ+॥ “'দ্রব্যং ঘটতব-পট তো ভিয়স্মাৎ” এই দুইটা 
স্থলে কোন দোঘ হয় কিনা? 

ইহারি উত্তর এই যে, “্ষটত্ববান্‌ ঘটত্ব-তদভাববদতয়ত্া্+-স্থলে “উভয়ত্ব 
উভয়েতেই পধ্যাপ্ত একেতে নহে”* এই সত স্বীকার করিল দৌঁঘ থাকিয়া 
যায়। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণ-পটাদিততে উত্য়ত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাঁটা 
অবৃত্তি হয়, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণটি যায়, সুতরাং, অতিব্যাপ্তিই হয়। 
অতএব, বুঝিতে হইবে, যে যতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের উপরি উজ অর্থ কর! 
হয়, সেই মতে “"উভয়ত্ব উভয়েঘতেই পধ্যাপ্ত একেতে নহে'ঃ এই সিদ্ধান্তটি 
আদরণীয় নহে । অবশ, এখানেও “সাব্য-সমানাধিকরণত্ব? নিবেশ 
করিলে যে, আর এ দৌঁষ থাকিবে না, তাহ) বলাই বাহুল্য | কিন্ত, 
একথ টীকাকার মহাশয় কিছু না বলায় ষনে হয় যে, যে মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
এইবাপ অর্থ হয়, সেই মতে বুঝি “উভয়ত্ব উভয়েতেই পর্যাপ্ত একেতে 
নহে” এ মতটী আদরণীয় নহে । আর যদি আদরণীয় হয় তবে ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের এই অর্ধেও “সাধ্য-সাযানাধিকরণয'' নিবেশটীর আবশ্যকতা আঁচ্ছে 
বলিতে হয়। 

কিন্ত, পদ্রব্যং ঘটত্বপটত্বোভয়স্মাৎ” স্বলে ব্যাপ্তি-লক্ষপণের বর্তমান অর্থ 
গ্রহণ করিলে কোন দোঘ হয় না। কারণ, এস্বলে *হেতুতাবচ্ছেদক- 
ধর্মীবচ্ছি র-অধিকরণত।” অর্থাৎ টীকাম্‌ল-মধ্যস্থ “যদ্ধশ্্ীবচ্ছিন্ন-অধিকরণত]” 
পদার্ঘটা অপ্রসিহধ হয় | স্ৃতন্থাং, এন্ল লক্ষণ যায় না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অতিব্যাণ্ডি-দোষ হয় না। 

যাহ হউক, ইহাই হইল “কেচিৎ” হইতে ““বিবক্ষিতয়” পর্য্যন্ত বাহক্যর 
অর্থ, এবং তাৎপধ্া ; এইবার আমাদিগকে টাকাকার মহাশয়ের অবশিষ্ট 
বাক্যের অর্থাৎ “ধৃমবান্‌”' হইতে “আহঃ” পর্য্যস্ত বাকোঃর অর্থটী বুঝিতে 
হইবে । 


















 ব্যাপ্তি-লক্ষণ | ৰহিমান্‌ | ঘূমবান্‌ | ইদং বহিমছ ব্য কর্ম- | সত্রবান্‌ ঘব্য- [্ব্যং সন্বাৎ . 































ধৃদাৎ স্থলে (বহে; স্থলে গগনাৎ স্থলে সত্ব-বিশিই- | ত্বাৎ স্থলে ছলে 
__1____ 1 1 _ সন্বাৎ স্থলে 
সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্ব- 
জ্ধাবচ্ছিন্ন সাধযতাবচ্ছে- | বহ/ভাব | ধৃষাভীব | বহৃ)তাব এবার সত্তাভাব [প্রবাতাতাৰ 
দ্বক-ধশ্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 

যোগিত(ক-নাধ।াভাব, 

এ সাধ্যতাতাবত্বাবচ্ছিন্র- 

আধেরতা-নিরূপিত যে 

স্বরূপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্র অধি- 

করণতা, অথব। সাধ্- পু 

তাবচ্ছেদ্বক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ [বহাভাব [খি- ধূমাভাবাধি-. বন্্যভাবাধি- | ভ্রবাত্বাভাবাধি- সতাভাবাধি- | জ্রবাত্বাভা- 
সাধাতাবচ্ছে্ক-ধশ্মাব- ) করণ ভুল- | করণ অয়ে।- করণ জলহ্দাদি-(করণ গুণকর্াঘি | করণ সাঁশা- বাধিকরণ 
চ্ছন্্-প্রতিফোগিত?ক হদাদিবৃত্তি | গেলকাদি | বৃত্তি আঁধ-- বৃত্তি অধি- | স্তাদিবৃত্তিঅধি- | গুণকন্মাদি- 
সাধ্যাতাবরৃত্তি সাধ্য- (অধিকরপত| | বৃত্তি অবি- করণতা করণত। | করণতা বৃত্তি অধি- 
সামানাীর-অত্যন্তা- | করণতা করণত। 
ভাবত্ব-নিরূপিত-প্রতি- ূ 

যোগিতাবচ্ছেদ কসন্বন্ধা- 

বচ্ছিন্ন অধিকরণতা, 

এ অধিকরণতাশ্রয় | জলহুদ ও । জলহদ | গুণকন্ম্সাদি- | সাষাগ্থাদি | গুণকরমাবি। 
জলহদে |অয়োগোঁ- গুণকম্ম্ণা্দিতে সারাভানিতে গুণকশ্া- 
অবুত্তি |লকে তি জলতুর্দে অবৃত্তি বৃত্তি মমবার়- অবৃত্তি সমবাতব- দ্বিতে অবৃত্তি 

ধ& আশ্রয়ে স্বরপসন্বন্ধে | সংযোগ" | সংধোগ- সম্ম- | সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন | সন্বন্ধা বচ্ছিন্ সমবার- 
অবৃত্তি হয় বে হেতু- হ্ন্ধাবচ্ছিশন | সনবদ্ধাব-  স্বাবচ্ছিন্ন এবং এবং গুপকন্মা- | এবং দ্রব্যত্থাব স্ব্ধা বচ্ছি 
তাবচ্ছেদক সন্বন্ধাব- | ও ধুম- | চ্ছিন্ন এবং গগনতধনর্ণবস্ছিনব] স্তব-বৈশিষ্ট্য ও | চ্ছিন্ন অধিকর- টি 
চ্ছিন্ত এবং বন্ধন্্র বচ্ছিন্ন | ত্বাবচ্ছিন্ন বহিত্বাব- | অধিক্রণতা সত্তাত্ব ধর্ম য়া- চলি তাৰ চছন্্ 
অধিকরণতা-সাষানা | অধিকরণতা] চিত্র অধি-। সামান্য বচ্ছিন্ন অধি- | হব নাতা 
সামান্য | করণতা- টি মারার 
সামান্ত অধিকরণত 

সামান্ত 
সানাস্_ 








ৃ | ৃ এনলে 
ইহ! এস্থলে | ইহা এস্বলে ; ইহা এস্বলে টা 






























































এই প্রকার ধর্মই 1 ইহ! এক্ষণে | ইহা এক্ষণে পাওয়। 
- ব্যাপ্তি পাওয়া যায় [পাওয়। যায়না! পাওয়াযায় ন! | পাওয়া বার | গাওয়াবার। | যারনং 
রা ১১৪ ৰ ব্যাপ্ডিলক্ষণ [ব্যাপ্তি লক্ষণ । ব্যাপ্তি লক্ষণ | ব্যাপ্তিলঙ্ষণ | ব্যাপ্ডিলক্ষণ [ব্যাপ্তিলক্ষণ 
টা যার যায় না যায় ন। যার ধার বার ন। 
১ সাধ্য : বহি ধূম _ স্্ব্যত্ব সত দ্রবাত্ 
রে রি বিশিঃ সঙ | অথযর | সঙ্জ 
৩ সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-ধর্ম বহি ধৃষত্ব ব্যত্ত্ব ; সত্তাত্ব দ্রবাত্বত্ 
৪ সাধ্যতাবচ্ছেদ্ষক-সম্বন্ধ] সংযোগ বর সমবার সমবায় সমবার 
রর হেতুতাবচ্ছ্রেক-ধর্ ধু বিত্ত বৈশিষ্য ও সত্ব ড্রব্যত্বত্ 'সত্তাত 
৬ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বপ্ধ মংষোগ সংযোগ |  অমবাযর সমবার . সমবার সমবায় 
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কিন্তু, ইহার সমগ্র অর্থটী বৃঝিবার পূৰ্রে আমর! ইহার শঙার্থ প্রস্ৃতি 
প্ৰববৎ আলোচন। করিব ; কারণ ইহার মধ্যেও কিঞঝিত আতবয আছে। 
এ্সতরাত সে শব্দাথগুলি, এই ১-- 


গ্ধুমবান্‌ বহে, ইত্যাদৌ'” অর্থ-্“ধ্যবার বহে: এই প্রশিদ্ধ- 
অপলদ্ধেতুক-অনমিতি-ম্থলে। 

*পবর্ তাদিনিষ্ঠ-বহ্যধিকরণতাব্যকে১*,-*হে তু-বহির অধিকরণ যে পবর্বত্ত 
চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ও অয়োগোলকাদি, সেই সব অধিকরণে 
যে সব অধিকরণতা থাকে, সেই সব অধিকরণতার মধ্যে যে 
অধিকরণতাটা পব্বতে থাকে, কেবল সেই অধিকরণতাটীর | 
( ব্যক্তি" পদে একটা নিদ্ধিষ্ট অধিকরণত। ব্ঝাইল ) 


প্ধ্ষাতাবাধিকরণ-বৃত্তিত্বে অপি” অর্থ » সাধা যে ধৃয, সেই ধূষের 
অভাবের অধিকরণ, যে জলহদ এবং অয়োগোলকাণি, দেই 
অয়োগোলকার্দিতে না খাকিলেও। 
“অয়োগোলকনিষ্ঠ-বহ্যধিকরণতাব্যান্তে১** অর্থ _ হেতু-বন্নির অধিকরণ 
যে পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানপ ও. অয়োগোনকাদিঃ সেই সব 
অধিকরণে যে সব অধিকরণত থাকে, সেই সব অধিকরণতার 
মধ্যে যে অধিকরণতাটী অয়োগোলতক থাকে কেবল সেই অবধি 
| করণতাটীর, ( “বাজি” পদের অর্থ পৃব্ববৎ একটা-বোধক |) 
€*অতথাত্বাৎ”" অর্থ -* সেইব্প ভাব হয় না৷ বণিয়া, অধাৎ সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-নিক্পপিত বৃত্তিত্বাতাৰ পাওয়। যায় না বলিয়া, 


«“ন অতিব্যাপ্তিং ইতাহু:** অর্থ _. অতিব্যপ্তি হয় না-এইকপ (কেহ 
কেহ ) বলিয়৷ থাকেন । 


সুতরাং, সবূদায়ের অর্থ হইল-. 





*“ধূমবার্‌ বন্ে১” এই অনদ্ধেতুক-অনুষিতি-স্বলে হেতু-বহির যে অধি- 
করণ, তাহ] পব্বতশ্চত্বর-গোর্ট-সহানস-অয়োগোলকাদি-ভেদে নানা হয় । 
জুতরাং, এই সকল অধিকরণ-ভেদে অধিকরণতাও নানা হয় | এখন, হেত 
বহ্ছির এই সকল অধিকরণতামধ্যে পব্বতবৃত্তি অধিকরণতাটা, ধূমাভাবরূপ যে 
সাধ্যাতাব, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণ-জলহদ বা অয়োগোনকাদিতে অবৃত্ধি 
হইলেও, অর্থাৎ তজ্জন্য ব্যাপ্তি-সক্ষণের অতিব্যান্তি-দোষ ঘটলেও, চীকঃ 

২৫ 


এ, ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাহ । 


মধ্যে “অবিফরণতা-সামানয” পদটা থাকায়, হেতু-বহ্ির উত্ত পবর্বত-চত্বর- 
গোষ্ঠ-মহানপস-অয়োগোনিকব্ত্তি-ন1না-জঅধিকরণতা-মধ্যে কেবল অয়োগোনক- 
বৃত্তি অধিকরণতাটী, ধৃমাতাবাধিব রণরূপ সাধ্য! ভাবাধিকরণ-অয়োগোলকাদিতে 
অবৃত্তি হয় না ; সুতরাং, সাধ্যাতাবাধিকরণে হেতুর যাৰৎ অধিকরণতার 
অবৃত্তিত্ব হয়--ইহ। বলা চলে না, আর তাহার ফলে লক্ষণ যাঁয় না, অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি-লক্ষাণের অতিব্যাপ্তি-দেোঘ হয় না| ইহাই হইল কোন কোন পণ্ডিতের 
মতে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অর্থ। 


আর, এখন তাহ হইলে সাধ্যাভাবধিকরণ-নির্ূপিত বৃত্তিতাচীকে 
পবেধাত্ত হে তুতাবচ্ছেদ ব-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-র্ুপে ধরিয়া উহার অভাবকে হ্বক্সপ- 
সম্বন্ধে ধরিলে “ইদং বহ্িমদ গগনাৎ' “দদ্রব্যং শুণকন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সন্ব'ৎ” 
এবং “সত্তাবান্‌ দ্রবত্বাৎ' প্রভৃতি স্থলে যে সব দেঘ হইয়াছিল, তাহা! আর 
হইবে না । ইহাই হইল এই মতান্তরের উদ্দেশ্য। 


উপরের অর্থটী বুঝিধার পক্ষে নিয়ের চিত্রচী হয় ত কিঞিৎ সহারতা। 
করিবে। 


হেস্বধিকরণতাচী, ,,..পক্ছতরতি, চত্রহতি, পোষ্ঠরত্তি, মহানজ্বৃত্তি, অয়োগোলকবৃত্তি * 


( হেতু বহি) 

“সাধ্যাধিকরপতাটী, , এ ঞী ঙী ঞ 

( সাধ্যস্ধম ) 

*সাধ্যাতাবাধিকরণ,,. * * অয়োগোলক, জজঙুদ। 


এই চিত্রচী সাহাতযা যে বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, তাহা এই 
যে, হেত্বধিকরণ, পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ও অয়োগোলক এই পাঁচটী 
হওয়ায় হেত্বধিকরণাগুলি যথাক্রমে পাঁচটী শ্ছলে বৃত্তি হইতেছে, এবং 
হেত্বধিকরণতা-্পামান্য বলিলে এ পাচটী অধিকক্ণতা বুঝায় ; সুতরাং, 
সাঁধ্যাভীবাধিকরণে অর্থাৎ জলহদ ও অয়োগোলকে হেত্বাধিকরণতা-সামান্য 
অবৃত্তি হয় বলিলে অলহরদ ও অয়োগোলকে উক্ত পাঁচটী অধিকরণতার একটীও 
থাক না বুঝায় । বাস্তবিক, এস্বলে অয়োস্তগালকটী হেত্বধিকরণ এবং 
সাধ্যাভাবাধিকরণ উভয়ই হওয়ায় হেত্বধিকরণতা-সামান্য এপস্থলে সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণে অবৃত্তি হয় না । যদিও পবর্বত-চত্বর-গোষ্-মহানস-নিষ্ঠ হেত্বধি- 
করণতাগুলি লাধ্যাভাবাধিকরণ-লহদ 'ব1৷ অয়োগোলকে অবৃত্তি হয়, তথাপি 
অধিকক্পণতেদে অধিকরণতাগুলি ভির ভিন্ন হয় বলিয়। অয়োগ্গালকে যে 
হেত্ববিকরণত। আহ, তাঁহ। সাধ্যাভাবাধিকরণে অবৃত্তি হইল লা। 
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যাহ! হউক, এইবার আমর। এই পরনের কয়েকটী অবান্তর কথা 

১১১১১১১১0১১ 
প্রশ্পোত্তরচ্ছলে আলোচন। করিব । 

প্রথম জিজ্ঞাসা এই যে, এই স্থলে এই অর্থে ব্যাণ্তি-নঙ্গণটী প্রলিদ্ধ- 


সন্ধেতুক-অনু্িতি “বহিমান্‌ ধ্মাৎ্-ম্বলে প্রধুজ হয় কি না, তাহা ন। 
দেখাইয়। টীকাকার মহাশয় অসচ্হেতুক অনুষিতি “ধ্মবান বহেঃ-্বতল 
ইহার প্রয়োগ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন (কন ? 


দ্বিতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, টীকাকার মহাশয়ের “কে চিতুঃ' বলিয়। মতান্তর 


প্রদর্শনের উদ্দেশ্য কি? ইহা, কি পৃরবের্বাজ উত্তরটী হইতে উত্তম যে, ইহ 
স্বকৃত সমাধানের পরে উল্লেখ করিলেন ? 


তৃতীয় জিজ্ঞাস্য এই যে, এম্বনে ব্যাণ্তি-লক্ষণের যে প্রকার অর্থ কর। 


হইল, তদনুষারে এনম্বলে অনুমিতি-জনক পরামশের আকার কিরুপ হইবে ? 
যেহেতু, ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট যে “হেতু'” সেই “হেতু''-বিশিষ্ট পক্ষের জ্ঞান হইলেই 
অনুমিতি হইয়। থাকে ; সুতরাং, উত্ত অর্থে ব্যাপ্ডি-লক্ষণটীকে হেতুর 
সহিত কি ভাবে মিশাইতে হইবে যে, সেই হেতকে পক্ষের সহিত মিলাইয়। 
পরামর্শের আবারটীকে লাত করিতে পার! যাইবে ? 


প্রথম প্রশের উত্তর এই. যে, এস্বলে “্ধ্মবান বহে” স্বলের উল্লেখ 


করিয়া টীকাকার মহাশয় লক্ষণোজ্। “সামান)”-পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিলেন 
মাত্র, অন্য কিছুই নহে । 


অবশ্য, একথার উপর বল৷ যাইতে পারে যে, ব্যাপ্তি-লক্ষণ্ণর পর্র্বার্থেও 
যখন বৃত্তিত্বাভাবটী বৃত্তিত্ব-সাঙান্যাভাব বুঝিতে বল! হইয়ান্ে, তখনও ত এই 
দৃষ্টাত্ত সাহায্ই উহার হেতু প্রদর্শন কর! হইয়াছে; সুতরাং, এস্বতন আর 
নৃতনত্ব কোথায় ? অতএব, লক্ষণের প্রয়োগ প্রদশন না করিয়া এই 
“সামান্য' পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করিবার তাৎপর্য অন্য কিছু হইব। 

এতদূত্তরে বল যাইতে পারে যে, এস্বলে একটু বিচশঘত্ব আছে। 
_ প্ৰ্বাথে বৃত্তিত্বাভাবটি সামান্যভাব এই কথ। বল৷ হয়, এক্ষণে কিন্তু, হেত্বধি- 
করণতা-সামান্য ধরিতে 'বল৷ হইল | ইহা, বস্ততঃ ব্যাপকতাবাচী দি 
গা সামান্য-্পদচী পধ্যাপ্তি-দ্যোতক। 


দ্বিতীয় তীয় প্র্টের উ উত্তর এই ষে,'এস্বলে টীকাকার মহাশয় বে মতান্তরটী 
পরদর্পদ করিনেন, তাহা পুরের্বা। অর্থ হইতে উত্তর লহ | এবং ই 











৩৮৮ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহসাহ । 


ইঙ্গিত কৰিবার জন্য টীকাকার নহাশর “আহঃ” প্ররূপ শব্দ প্রয়োগ 
করিয়াছেন ; নচেৎ, একসপ স্থলে প্রায়ই বতান্তরটী উত্তষ বলিয়। গৃহীত হইনে 
প্রা" এইকসুপ ভাবে পদশ-্প্রয়োগ কর! হইয়া থাকে | 

এখন ঘি হল যে, এন্বলে এই নতাম্তরটী উত্তম নয় কেন। তাহার 
উত্তর এই যে, এস্বলে লক্ষণ-মধো হেতুতাৰচ্ছেদক-ধর্থের গ্রহণ করাতে 
হেতুতাবচ্ছেদক-্ভেদে ব্যাপ্তি ও অনুমিতির কার্যা-কারণ-ভাব-ভেদ হটিয়া 
গেল, এবং তাহার ফলে লক্ষণের গৌরব-দোঘ ঘটিল। কিন্ধ, গৌরব- 
দোষ থাকিলেও পণ্ডিত-সমাজে একাপ মতভেদ প্রচলিত আছে বলিয়াই 
গিকাকার মহাশয় নিজ শিঘ্যবর্গকে ইহ] শিক্ষা দিলেন মাত্র | 

তৃতীয় প্রশের উত্তর এই যে, এস্বলে ব্যাপ্ডি-লক্ষণের যেরূপ অর্থ 


কর। হইয়াছে, তাহানত প্রকতপক্ষে ফ্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে--“সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণ-নিক্মপিত-বত্তিত্বাভাষনিষ্ঠ যে ব্যাপকতা-রুপ অভাব, সেই অভাবের 
পরম্পরায় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্শ, সেই ধর্বন্থই ব্যাপ্তি |”, 
আুতরাং, এই ব্যাপ্তি-লক্ষ্থটী লাহাফ্যে যে পরামর্শ গঠন কন্সা। যাইতে পারে, 
তাহা ““বহিমান্‌ ধ্মাৎ-স্থলে “বহ্যভাবাধিকরণ-নিক্রপিত-বৃত্তিত্বাভাবনিষ্ঠ- 
ধ্যাপকতা-র্লপ অভাব-্প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-্ধর্্বদ ধৃমবার্‌ পৰ্বত"'--ইত্যা- 
ফার হইবে, এবং তাহ। সাধারণভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে, 
“সাঁধাভাবাধিকরণ-নিরপিত-বৃত্তিবাতাবনিষ্ট-ব্যাপকতা-রাপ অভাব প্রর্তি- 
যোঁগিতাবচ্ছেদক-ধর্মবৎ হেতুমান্‌ পক্ষ” | অবশ্য, ৰোধসৌকধ্যাথ ইহাতে 
পৃবেবোত্ত বিশেঘণগুলি সংযুক্ত কর৷ হয় নাই ; কার্ধ্যক্ষেন্ত্র যে সেগুলিও 
গ্রহণ কম্ধিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য । 

এখন এই প্রকার ব্যান্তি-লক্ষণ সংবলিত পরামশের প্রকৃতস্থলে প্রয়োগ 
কিনপপ, এবং এক্সপ ভাবে ব্যাপকত। দিয়। থ্যাপ্ডি-লক্ষণটীকে পরিবাস্তিত্ত 
্ষরিবার উদ্দেশ্য কি--এসৰ কথা এস্বলে আর আমরা আলোচনা করিলাস 
সা। যেহেতু, এ বিঘরটী বুঝিতে হইলে প্ব্যাপকতা” বলিতে কি বুঝায় 
তাহা আান। আবশাক ; কিন্ত ব্যাপকতাটী এতই ঘটিল যে, টীকাকার 
অহাশয়ই চতুর্থ লক্ষণের টীকামধেয ইহ। স্বয়ং সবিস্তরে বর্ণনা করিবেন 
সুতরাং এ বিষয়টা চতুথ লক্ষণ পাঠের থর আলোচন৷ করাই বাঞ্ছনীয়। 

ঘাহ? হউক, এইবার আমরা দেখিব, হেতুতাবচ্ছেদক-সহস্কাবচ্ছিয়*সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নির্পিত-বৃত্তিতা-গ্রহণে যে পুষ্র্বোজ “ইং বহিনদ্‌ গগনাৎ* 
প্রভৃতি তিনটা স্বঘষ ব্যাণ্ডি-লক্ষণের দোষ ঘটিয়াছিল, তাহা নিবারণ নিমিত্ত 
ল্লকাকার ছহাশর যে, ছিতীয় মতান্তর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহ) কিরূপ 1 


চাক 
ক ররর রা ৪২১২ 
প্রথয লক্ষণ । ৬৮৯ 


হেতুতাবস্ছেদক অ্থন্ধাবচ্ছিয-বৃত্তিতা-গ্রহণে পুবের্বাক্ত আপত্তির 
তৃতীয় প্রকারে সমাধান। 


টাকামূলমূ | 


অন্যে তু হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতৃতাবচ্ছেদকা বচ্ছিন্ন-স্বাধি- 
করণতা শ্রয়-বৃত্তি-যন্নরবচ্ছিম্নাধিকরণত্বং  তদ-বৃত্তি-নিরত্তর-সাধ্যাভাবত্তব- 
বিশিষ্ট-নিরূপিত-যথোক্ত-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নীধিকরণতাত্বকত্বম-ইতি বিশেষণ- 
বিশেষ্য- ভাব-ব্যত্যাসে তাৎপর্য । 

“স্ব*-পদং হেতুপ্রম্‌। 

ইথং চ “কপিসংযোগাভাববান সত্তবাৎ” ইত্যাদৌ *কপিনংযোগিভিন্নং 
গুণত্বা” ইত্যাদৌ। অপি ন অব্যাপ্তিঃ ইতি আহঃ, ইতি সংক্ষেপঃ। 


জত্বাৎ ইত্যাদৌ--সত্তাথ । জীঃ সং. প্রঃ সং। সোঃসং। “ইতি আহঃ” 
হবশ্যতে, প্রঃ সং। 
বঙ্গানুবাদ | 


অপর কেহ কেহ কিন্ত বলেন “হেতুতাৰচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন এবং 
ছেতুতাবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছির যে “হেতু” সেই হেতুর অধিকরণতার আশ্রয়ে 
বৃতিমান্‌ যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাতে অবর্তমান বে 
পৃব্বোক্ প্রকার সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট-নিক্মপিত, পৃর্রবোস্ত সম্বস্ধাবচ্ছি ্ল-অধি- 
করণতাত্ব, সেই অধিকরণতাত্বক যে /হতু” » তাহার ভাবই ব্যাপ্তি_-এই 
প্রচার বিশেষণ ও বিশেষ্য ভাবের বিপধ্যাসই তাৎপধ্য | 


“স্ব” পদটী হেতুবোধক । | 

আর এরূপ করিলে “কপিবংযোগাভাববান শস্বাৎ এবং “কপি 
সংযোৌগিভিননং গুণত্বাৎ” ইত্যাদি স্বলেও অব্যাণ্ডি থাকে নাঃ ইত্যাদি । ইহাই 
গ্বাধ্যাভাববদব্তিত্ব” লক্ষণের সংক্ষিপ্ত অর্থ। 

ব্যাখ্যা_এইবার টীঙ্কাকার মহাশয়, সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্পপিত-ব্স্তি* 
স্তাকে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বস্ধাবচ্ছিন্ন-রূপে গ্রহণ করিলে “ইদং বহিমদৃ 
গগ্বনাৎ”, “গ্রব্যং গু চ্তবান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ৮ এবং “লতাবানু দ্রব্য ত্বাৎ্ঃ 
প্রভৃতি স্বনে যে দোষ হয়, দ্বিতীয় প্রকার একটা মতান্তর সাহাষো 
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তাহারই উদ্ধার করিতেছেন । সুতরাং, উজ দোঘোদ্ধারের ইহাই তৃতীয় 
প্রকার খর্ব | কিন্ত এই কথাটা, টীকাকার মহাশয়ের ভা! হইতে বুঝিবার 
পৃষ্রে আমর। ইহার নিতান্ত স্থল মন্দা্থটী বলিয়া দিতে চাহি | ০০ তাহাতে 
তাঁহার ভাঘাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে । 

ইহার স্থল মন্ার্ঘটী এই যে,--“হেতুর অধিকরণে যদি পাধ্যাভাবের 


আঅধিকরণতাগুলি অবৃত্তি হয়, তাহা। হইলেই লক্ষণ যায়, নচেৎ নহে 1? 
আুতরাং, দেখ প্রসিদ্ব-সদ্ধেতুক-অনুমিতি “বহিমার্‌ ধ্মাৎ*-স্বলে হেতুর 
অধিকরণ ছয় পর্ব ত, চত্বর, গোষ্ঠ, ও মহানস, এবং সাধ্যাভাবের অধিকরণতা- 
গুলি থাকে জলহদাদিতে | এখন, এই অধিকরণতাগুলি উক্ত পব্বতািতে 
অবৃত্তি হয়, অতএব, লক্ষণ যায় । তজ্জপ, প্রসিদ্ধ-অসছ্ধেতুক-অনুমিতি “*ধৃমবানু 
বহেঃ”-স্থলে হেতুর অধিকরণ হয়, পব্বত, চত্বর, গোঁষ্ঠ, মহানল ও অয়ে.- 
গোনক ; এবং সাধ্যাভাবের অধিকরণতাগুলির মধ্যে একটী অধিকরণত। 
থাকে অয়োগোলকে | এখন, সাঁধ্যাভাবের এই অয়োগোলকবৃত্তি অধিকরণত'চী 
হেতুর অধিকরণ-অয়োগোলকে অব্ত্তি হয় না ; সুতরাং, লক্ষণ যার না, 
অতিব্যাপ্তিও হয় ন। | কিন্তু, এই কথাটীকে টীকাঁকার মহাশয় যে ভাবে 


বলিয়াছেন, তাহার যদি বিশেঘণগুলি তাগ করিয়া স্থল মর্দ্বাট,কু উদঘাটন 








করা হয়” তাহা হইলে তাহ। হয় ১-- 


“হেতুর অধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত।, তাহাতে অবৃত্তি 
হয় যে, সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বঃ সেই সাধ্যাভাঁবাধিকরণতাত্ের মধ্যস্থ সাধ)টী 
হয় “যে হেতুর” সেই হেতুর ভাবই ব্যাপ্তি ।” অর্থাৎ, হেতুর উত্ত 
সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বকত্বই ব্যাপ্তি । 

এখন দেখ «*বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ”-স্থালে হেতুর অধিকরণ হয় পর্ব ত, চত্বর, 
গোষ্ঠ ও মহানস । ইহাদিগের উপর বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত, 
সেই অধিকরণতার উপর সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী অবনতি হয়। বারণ 
সাধাভাবাধিকরণ হয় জলহদাদি, সেই জলহুদার্দিতে যে অধিকরণতা আছে, 
তাহা পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস-বৃত্তি অধিকরণতা নহে; সুতরাং, 
লাধ্যাতাবাধিকরণতাত্বটী হেতুমৎ-পবর্ব তাদি-বৃত্তি অধিকরণতার উপর থাকিল 
ঘা। 

খর খ্ব্মবান্‌ বহে:+-স্বলে, হেতুর অধিকরণ হয় ঠা চত্বর, 
গোষ্ঠ, মহামস এবং অয়োগোলক। ইহাদিগের মধ্যে অয়োগোলক-বৃতি 
ধে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা। সেই অধিকরণতার উপর সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটী 
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অবৃত্তি হয় না। কারণ, সাব্যাতাবাধিকয়ণ হয় জনহদ এবং অয়োর্গোলক | 
তন্মধ্ো, অয়োগোলকে ষে অধিকরণতা আছে, তাহাই সাধ্যাতাবাধিকরণ 
অয়োগোলকবৃতি-অধিকরণতা ; সুতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণতী'ত্বটী হেত্বধিকরণ- 
অয়োগোলকবৃত্তি অধিকরণতার উপর বৃত্তি হইতেছে, অবৃত্তি হইতেছে লা 
অতএব, লক্ষণ যাইতেছে না- অত্যত্যান্তিও ধটতেছে না । 

এইবার দেখ, ইহার উপর আবশ্যকীয় বিশেঘণগুলি দিলে কি করিয়া 


টীকাকার ষহাশয়ের ভাষাতে উপনীত হওয়। যায়। 


দেখ উপরে যে হেতুর অধিকরণের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হেতৃতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি র-হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন হেতুর অধিকরণতার আশ্রয় 
ব্রপ অধিকরণ হওয়া আবশ্যক, এক্সন্য টীকাঁকার" মহাশয় উহার «'হেতু্তা- 
বচ্ছেদ ক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতা বচ্ছেদক-্ধন্্ীবচ্ছি ন-স্বাধিকরণতাশ্রয়" ঝ্মপ বিশে- 
ঘনটা গ্রহণ কনিয়াছেন। এখন এই প্রকার “অধিকরণবৃত্তি যে নিরবচ্ছি় 
অধিকরণতার”' কথ। বন হইয়াছে, তাহার জন্য টাকাকার মহাশয় উক্ত 
অধিকরণতাশ্রযবৃত্তি “যন্লিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্বযূ” এইরূপ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছেন; তাহার পর উত্ত "“অধিকরণতাতে অবৃত্তি যে সাধ্যাভীবাধি করণ- 
তাত্বটী'র কথা বলা হইয়াছে, সেই সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটাকে আবশ্যকীয় 
বিশেঘণে বিশেবিত করিয়া তিনি “তনবৃত্তি-নিরুক্ত-সাধ্যাভাবন্ব-বিশিষ্ট" 
নির্লপিত-যখো-দন্বদ্ধাবচ্ছি ম-অধি করণতাত্ব* এইক্সপ বাক্যবিন্যাস করিয়া- 
ছেন। ইহার মধো পনিকুক্ত” পদে সাধাতাবচ্ছেদক-দহ্বন্ধাবচ্ছিনন-সাধাতা- 
বচ্ছেদক-ধর্্াবচ্ছি ব্ল-প্রতিবোগিতাঁক” পধ্যন্ত অংণটী বুঝিতে হইবে । ইহা! 
সাধাভাবের বিশেঘণ। এবং “'যথোক্ত সগ্বন্ধ' পদে নব্যমতে “স্বরুব-সন্ন্ধ” 
এবং প্াচীনঘতে “পাধ্যতাবচ্ছেক-সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগি তাক-সাধ্যাভাববৃত্তি-সাধ্যসামান্ঠীয় - অত্যান্তাভাবত্ব - নিদ্ধপিত- প্রতি” 
যোগিতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ'? বুঝিতে হইবে। 

এখন তাহ] হইলে সমগ্র বাক?টীর অর্থ হইল এই ১. 











(সাধ্যভাবাধিকরণ-নিরূপিত-হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিনন-বৃত্তি তার শ্বব্মপ- 
সম্বন্ধে অভাবই ব্যাপ্তি বসিলে “ইদং বহ্িমদ্‌ গগনাৎ” প্রভৃতি ম্বলে বে 
দোঘ হয়, তাহা! নিবারণ জন্য ) কেহ কেহ বলেন-স্হেতু তাঁবচ্ছেদ ক-্সদ্বস্ধা+ 
খচ্ছি ্-হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছির-হেত্বিকরণতার আশ্রয়ে বর্ভযান বে 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাতে অবৃত্তি হয় যে সাধ্যতা- 
স্বচ্ছেদ  সন্বস্থাবচ্ছিক্-মাধ্য তাবচ্ছেদ ক-ধর্্মীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগ্থিতাক-্পাধ্যাভাবত্ব- 





6৬০ ব্যাণি-্পং ষ্‌। 
বিশিষ্ট-নিরূপিত 'স্বপ্লপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিয্* অথবা “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বস্থাবচ্ছির্ন- 
লাধ্যতাবচ্ছেদক-্ধর্ম্ীবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাক- সাধ্যাভাববৃত্তি- সাধাসামানটীয়- 
অত্যন্তাভাবন্ব-নিক্মপিতশ্প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সম্বস্কাবচ্ছিন্ন* যে অধিকরণতাটি, 
সেই অধিকরণতাত্ব-কালীন যে হেতু “সেই হেতৃত্বই ব্যাপ্তি_আর তঙ্জন্য 
বিশেষণ ও বিশেঘ্যতাবের বিপরীত দ্ভিন্যাসই এই লক্ষণের তাৎপর্যা। 
(ইহা হইল “অন্যে" হইতে “তাৎপ্্যমূ*ঃ পধ্যন্ত বাক্যের অর্থ। .এইবার 
এইক্প অর্থ করিলে যে আরও কিছু লাভ হয়, তাহ। দ্বানাইবার জন্য 
তিনি “ইথং চ' হইতে অবশিষ্ট বাক্-প্রয়োগ ক্ষরিয়াছেন। ইহার 
অর্থ-- ) আর এইক্সপে “কপিসংযোগাভাববাঁন সত্ব এবং “কপিসংযোণি, 
ভিন্নং গুপত্বাৎঠ স্বলে অব্যাপ্তি হয় না। ইত্যাদি। 


যাহা হউক, এইবার আমরা এই ৰিঘয়টা ভাল করিয়।৷ বুঝিতে চেষ্টা 
ফরিব এবং তড্জন্য এক্ষণে আমর] দেখিব £__ 








প্রথম--এন্বলে বিশেঘণ-বিশ্ঘে-ভাবের ব্যত্যাস বলায় কি বুঝাইঘুতছে ॥ 

দ্বিতীয়__“কপিসংযোগাভাববান্‌ সত্বাৎ স্থলে কেন অব্যান্তি হয় না। 

তৃতীয়_-«“কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ৮ স্থলে কেন অব্যাপ্তি হয় না | 

চতুর্থ__ইদং বহ্িম্দ্‌ গগনাৎ দ্রব্যং গুণকন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সস্বাৎ, সতাবান 
দ্রব্যত্বাৎ এবং “দ্রবাং সত্বাৎ”-ম্বলে কেন দোঘ হয় লা। 

থঞ্চম-__“হটত্ববার্‌ ঘটত্ব-তদভাবদুভয়াত্বৎ”১ এবং “দ্রব্যং ঘটত্ব্পট ত্বো- 
ভয়স্মাৎ” ইত্যাদি স্থলেই বা কেন দোষ হয় না!। 

ঘ্ঠ--পৃব্বেজ্ বল্পদ্ধয়ের সহিত ইহার পার্থক্য কি? ইত্যাদি। 


অতএব এখন দেখা যাউক-- 
প্রথম--এস্বলে বিশেঘণ-বিশেঘ "ভাবের ব্যত্যাস বলিতে কি বঝায় £ 








ইহার অর্থ_বিশেঘণ ও বিশেঘ্যভাষের বিপরীত বিন্যান অর্থাৎ 
বিশেঘণটী বিশেঘ্য এবং বিশেষ্যটী বিশেষণ হইলে যাহা হয় তাহা, অথব? 
যে-কোন ব্ুপে পরিবর্তন । এখন দেখ, ইতিপবের্ব ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর যেকুপ 
অর্থ গ্রহণ কর। হইয়াছে, তাহাতে “হেতুটা' হইয়াছিল “*বিশেঘ্য”” এবং 
“সধ্যাভাবাধিকর ণ-নিক্মপিত-বৃতিত্ববভাবটা হইয়াছিল”? বিশেষণ ; কারণ, 
তথায় অর্থ হইয়াছিল”-““সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে 
থাকাই ব্যাপ্তি” | এ্রখানে “হেতুটা” পরে থাকায় «“বিশেঘ্য'' হইল, এবং 
ঘৃতিত্বাভাবটী, পূর্ব থাকায় “বিশেষণ+ হইল । এখন কিন্ত, যে অর্থ 
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হইল, তাহাতে হেতুর কথা অধ্ে কথিত হইয়'ছে, এবং উক্ত বৃতিস্বাভাবের 
ফথ। পরে কথিত হইয়াছে ; সুতরাং এখানে হেতুটী হইল বিশ্েণ এবং 
্লাধ্যাভাবাধিকরণতাত্টী হইল বিশেঘ্য | বস্ভতঃ) বিশেঘ্য-বিশেঘণের এই 
বিপরীত-বিন্যাসই এস্বলে উক্ত ব্যত্যাস-পদের অভিপ্রায় । 


ছিতীয়--এইবার দেখা য'উক, ব্াপ্রি-লক্ষণের উজ্ত অর্থ গ্রহণ করিলে 





£কপিসংযাপাভাববান সত্বাৎ। স্বলে কেন ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি 





ছয় ন। । 





বলা বাহু ২১৯-৩০০ পৃষ্ঠায় আঁমর। দেখিয়াছি যে, ইহা৷ একটী কেবলা 
স্বরি সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল বলিয়। এস্থলে ব্যা প্ত-লক্ষণের পৃ'বর্বাজজ অর্থ ধরিলে 
জক্ষণটী যাঁয় না, এবং ত্জ্জন্য এ লক্ষণের কোন দোঘ হয় না 
ইত্যাদি | এখন, কিন্তু, বাণ্ডতি-লক্ষণের 'য অথথ কর হইল, তাহাতে, 
এ্রন্থলেও লক্ষণটী যাইবে, এবং ইহার ফলে সিদ্ধান্ত হইবে যে, অব্যাপ্য- 
ঘৃত্তি-কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলেও ব্যাপ্তি-গঞ্চকোজ এই প্রথস লক্ষণচী, 
ঘাইবে, কেবল “'বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ' প্রভৃতি ব্যাপ্যব্‌ ত্ত-কেবলানৃয়ি-সাধ্যক- 
অনুমিতি-স্বলে এই লক্ষণটা যাইবে না--এই মাত্র বিশ্ঘে। 


ঘাহ। হউক, এখন দেখ) তব্যাপাবৃত্তি-বেৰলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি 
উত্ত-- 


“কপিসংষোগাভাবৰান্‌ সন্তবাৎ” 


স্থলে এই অর্থে ব্যাপ্তি--ক্ষণটা কি করিয়! প্রযস্ত হয় ? 





পেখঠ এখানে স্থল লক্ষণটী হইয়াছে-হেতুর অধিকরণে বৃত্তি কে 
দ্বিরবচ্ছি্ল অধিকরণত। তাহাতে অবৃত্ত হর “যে হেতুর সাধ্যাভীবাধি- 
হরণতাত্ব, সেই হেতুর ভাৰই ব্যাপ্তি, অধধাৎ সেই সাধ্যাতাবাধিব রণতাত্ব, 
দধো যে সাধ্য আছে, সেই সাধ্য যে “হেতুটা”র হয়, সেই হেতুর ভাঁবই: 
ধাণ্তি। সুতরাং এখানে দেখ-- 
হেতৃ_সত্ত) | 
হেতুর অধিবরণ-দ্রবয, গুণ ও কর্পু। কারণ, হেতু-সত্বাটী দ্রবা 
গুণ ও কর্ধে থাকে । | 
ভাহাতে বৃত্তি যে শিরুচ্ছিন্ন অধিকরণতা ₹ দ্রব্য-গুণ-বর্বৃত্তি যে 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা | অর্থাৎ, €ইগুলি যখন কোন-বি ছুর 


ব্যা্টি-পঞ্চরস্রহস্যয | 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হয়, তখন ইহাতে থাকে সেই কোব-কিছুয় 


. যে অধিকরণতা, তাহা । অর্থাৎ বাহার ইহাদের উপরে আদে৷ 


থাকে না (যথা, সামানাত্ব প্রভৃতি ) তাহাদের অভাঘবর অধি- 
করণতা ; অথবা যাহার উহাদের উপর নিরবচ্ছিল্ন ভাবে 
থাকে, ( যথা সত্ত। প্রভৃতি ) তাহাদের অধিকরণত। | অবশ্য, 
যাহার নিরবচ্ছিন্ন অধিকল্বণতা৷ এখানে পাওয়া গেল না, তাহা 
এখানে কপিলংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা ; কারণ, কপি- 
ংযোগের নিরবচ্ছির অধিকরণতাই অপ্রসিন্ধ | 

এখানে যাহ। লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা৷ এই যে, সাধ্য।- 
ভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাটী হেতুর অধিকরণণে আছে কি 
না? কারণ, যদি তাহ! থাকে তাহ] হইলেই লক্ষণ যাইবে না, 
এবং যদি তাহ৷ ন! থাকে, তাহা হইলেই লক্ষণ যাইবে । 


তাহাতে অবৃত্তি “যে হেতুর* সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্, সেই হেতুর 


ধর্ম -উক্ত দ্রব্য-গুণ-কর্ম-বৃত্তি যে সব নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, 
তাহাতে থাকে না৷ (-অবৃত্তি ) “যে হেতুর* সাধ্যাভাবাধি- 
করণতাত্ব, নেই হেতুর ধন্ম। বাস্তবিক, এইক্সপ হেতুর ধরন্ধ 
এস্বলে পাওয়া যায়; কারণ, এস্বলে হেতুটী হইতেছে “সত্ত।” 
এবং এই সত্তারূপ হেতুকে লইয়৷ সাধ্য হইয়াছে “কপিমংচ্যাগ৷- 
ভাব,** আর সেই সাধ্যকে অবলম্বন করিয়। যে সাধ্যাভাৰ হইয়াছে 
তাহা “কশিসংযোগ”” এবং সেই কপিসংযোগক্ প সাধ্যাভাবের 


'অধিকরণতার ধর্শ যে অধিকরণতাত্ব, তাহাই এস্বলে সাধ্যাভাবাধি- 


করণতাত্ব হইল | এখন এই পাধ্যাভাবাধিকরণতাত্বটা, হেত্বধি- 


-করণ-দ্রব্যগুণকন্ম - বু ত্ত-উজ্ত - নিরবচ্ছিন্ন - অধিকরণতার উপর 
থাকিতে পারে না ; কারণ, হেত্বধিকরণ-বৃত্তি-নিরবচ্ছি ন্ন-অধি- 


করণতারূপে সাধ্যাতাবের অধিকরণতাকে পাওয়া যায় নাই । 


সুতরাং, দেখা গেল, হেত্বধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, 
“তাহাতে সাধ্যাভাবাধিকরপতাস্থটী অবৃত্তি হইল, অধ্ধাৎ এন্বলে লক্ষণ যাইল, 


'অব্যাপ্তি হইল না। 











অবশ্য, ব্যাপ্ি-লক্ষণের পর্ব অ্ধে এস্বলে লক্ষণটী বায় নাই; কারণ, 
প্বের্ব সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত। লক্ষণের একটী অঙ্গ ছিল, এবং 
তাহ। এস্বলে অপ্রনিন্ধ হয় ; কারণ, সাধ্যাতীব কপিনংযোগটা কস্মিনকালেও 


'নিরবচ্ছিল্ন অধি চরণক হয় না ; সুতরাং, লক্ষণ বায় লা ; পরবং এজন্য তখন 
গ্রস্থুল ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইয়াছিল, এবং তাহার জনা টীকাকাছ 
মহাশয় তখন মুলগ্রস্থের “কেবলানুয়িনি অভাবাৎ” এই বাকাটার সাহাবা 
লইয়৷ লক্ষণটাকে অব্যাপ্তি-দেঘ হইতে রক্ষা! করিয়াছিলেন । এখন, কিন্তু, 
সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা৷ লক্ষণের অঙ্গ নহে, পরস্ত, এখন হেতুর 
অধিকরণে যে কোন-কিছুর নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাই লক্ষণের অঙ্গ ; এবং 
তাহ এস্বলে পাওয়। গেল ; সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না। 





তৃতীয়, এইবার দেখা যাউক। ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই তৃতীয় প্রকার অর্থ 
গ্রহণ ক্ষরিনে-_ 


“কপিসংযোগিভিন্নং গুণত্বাৎ” 


স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কিরূপ প্রযুক্ত হয় ? 





বল। ৰাছলা, পৃব্রে ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে প্রকার অর্থ কর হইয়াছে, 
তাহাতে, এ স্বলটী একমতে, কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্বল বলিয়া উজ 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের-অবক্ষ্য ; সুতরাং, “কপিসংযোগাভাববান সত্বাৎ-স্থলের 
ন্যায় এস্বলেও অব্যাপ্তি-দোঘ হয় না ' এবং অন্য মতে, এস্বলটা কেবলাম্বয়ি- 
সাধ্যক না হইলেও সাধ্য-কপিসংযোগিভেদের অভাবটী কপিসংযোগ-ম্বরূপ 
হয় না ; পরস্ত, তাহ। “কপিসংযোগিভেদাভাব*রাপ একটা পৃথক ব্যাপ্যবৃত্তি 
অভাব পদার্থ হয় , অতএব, লক্ষণ-ধট ক সাধ্যাতাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত। 
প্রসিদ্ধ হয় না; আর তজ্জন্য ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘও হয় ন)-- 
এইববপ বাবস্থা করিয় ব্যাপ্তি-লক্ষণের নির্দোঘত। প্রঘাণিত করা হইয়াছে। 
এক্ষণে, কিন্তু, এই তৃতীয় প্রকার অর্থ ওন্বপ কোনও পথেই যাইতে হইবে 
না $ ইহাতে অনায়াসে এই অব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত হইতে পারিবে । 


দেখ, এম্বলে উজ্ত তৃতীয় প্রকার অর্থে উজ ব্যাপ্ডি-লক্ষণের ঘটক,-- 

হেতু-গুণত্ব। 

হেত্ববিকরণ-্গুণ | 

হেস্বধিকরণে বৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা গুণ-বৃত্তি নিববচ্ছি ্-অধি- 
করণত। | অর্থাৎ, গুণে যাহার নিরবচ্ছিন্নতাবে থাকে (যেমন, 
সত্ত। প্রভৃতি ) তাহাদের অধিকরণত।, অথব। গুণে যাহার। আদে। 
থাকে না (যেমন সামান্যত্ব প্রভৃতি) তাহাদের অভাবের অধি- 


৮ করণতা । অবশী, ধাহার নিরবচ্ছিল্ন অধিকরণতা এখানে পাওয়া, 
গেল না, তাহা এখানে কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা। 2. 
কারণ, কপিসংযোগের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতাই অপ্রসিদ্ধ । 
বস্ততঃ, এখানে নিরবচ্ছিল্প অধিকরণত। না পাওয়াতেই লক্ষণসি 
যাইবে, ইহ] পৃৰর্ববৎ লক্ষ্য করিবার বিঘয়। ৩১৪-৩১৯৫ পৃষ্ঠা 
দরষ্টবা। 

তাহাতে অবৃত্তি “যে হেতুর” সাধ্যাভাবাধিকরণতাত্ব সেই হেতুর ধর্ম _ উজ 
গুবৃত্তি যে সৰ নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, তাহাতে থাকে ন। 
১-অবৃত্তি) “যে হেতুর" সাধ্যাভাৰাধিকরণতাত্ব, সেই হেতুর 
ধর্ম । বাস্তৰিক) এইরূপ হেতুর ধন এম্বলে পাওয়া যায়। 
কারণ, এম্বলে হেতুটী হইতেছে গুণত্ব, এবং এই গুণত্বরূপ 
হেতুদক লইরা সাধ্য হইয়াছে “কপিসংযোগিতেদ*, আর এই 
সাধ্যকে অবলম্বন করিয়া যে “সাধ্যাভাব' হইয়াছে, তাহ “কপি- 
সংযোগিভেদাতাব* অর্থৎ কপিসংযোগিত্ব অর্থাৎ কপিসংযোগ, এবং 
এই কপিসংযোগক্প সাধ্যভাবের অধিকরণতার ধর্দদ যে অধি- 
করণতাত্বঃ তাহাই এস্লে সাধা'ভাবাধিকরণতাত্ব হইল । এখন 
এই সাধ্যাভাৰাধিকরণতাত্বটী হেত্বধিকরণ-গুণবৃত্তি - নিরবচ্ছি্ন 
অধিকর*তার উপর থাকিতে পারে না ; কারণ, হেত্বধিকরণবৃত্তি- 
নিরব চ্ছিন্ন-ধিকরণতারপে সাধ্যাতাবের অধিকরণতাকে পাওয়। 
যায় নাই । 


জুতরাং, . দেখা গেল, হেত্বধিকরণে বৃত্তি যে নিরবচ্ছিরর অধিকরণতা। 
তাহাতে সাধ্যাভা বাধিব রণতাতটি অবৃত্তি হইল, অর্থাৎ এস্বলে লক্ষণ যাইল, 
অব্যাপ্তি হইল না। 

অবশ্য, ব্যাপ্ডি-লক্ষণের পূর্ব অর্থে এম্বলে লক্ষণটী যাঁর কি না--এ লষ্ষ 


কথা উপরেই কথিত হইয়াছে ; সুতরাং, পুনরুতি নিশ য়োজন। 
চতুর্থ, এইবার আাদিগকে দেখিতে হইবে ব্যাপ্তি-লক্ষণের এই অর্থে 








গৃথ্বোত্ত আপত্তিস্বল কয়টাতে অধাৎ ;-- 


ইদং বহি্মদ্‌ গগনাৎ »** এই অসহ্ধতুক স্থলে 
দ্রব্যং গুণকর্ম্নান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাৎ ,** এই সছেতুক স্থলে 
সত্তাব!ন্‌ দ্রব্যত্বাৎ **». এই সন্ধেতুক স্থলে, এবং 


আব্যং সন্থাৎ »** এই অসদ্ধেতুক স্লে, 


প্রথম লক্ষণ |. ৩৯৭৯ - 


ব্যাপ্রি-নক্ষণটী কিভাবে কোথায় প্রহৃজ হয়) কিংবা! হয় লা। 


কিন্ত, এতদৃদ্দেশ্যে আমাদিগকে এ বিঘয়টা আর বিস্ৃতভাবে আলোচনা 
করিতে হইবে না ; কারণ, এই অর্থ অবলম্বন করিয়। ব্যার্তি-নক্ষণের প্রয়োগ 
সম্বপ্ধে উপরে যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়টা এখন 
সহজ হইয়। পড়িয়াছে। অতএব, ইতিপূর্বে উজ স্বর কয়টাতে দ্বিতীয় 
অর্থ অবনন্থন করিয়া ব্যাপ্তি-লক্ষণ প্রয়োগকালে আমর! যেব্পপ প্রকোঠঠ-চিত্রের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, এস্বপেও তন্ধপ কর। গেন। 


ব্যাপ্তিলক্ষণ | ইদং বহিগঘ | দ্রবং.গুণকর্মান্যত- | সত্তাবান্‌ দ্রবাত্বৎ | বা, 
গগনা স্থলে  বিশিষ্ট-সন্বাৎ স্থলে স্থলে বাং সনধাৎ হবে 

| হেতৃতা বচ্ছেদক-গগনত্বাবচ্ছিন্ন- : গুণকর্শান্ত্ব বৈশিষ্ট্য দব্যতবত্াবচ্ছিন্ন সম- [সত্তাতাবচ্ছিন্ন লয়বায় 
তাবচ্ছেদক-সম্ব-চ্ছি্ন গগনের | লমবাঁর লব্ন্ধা-  দ্রব্যতের অধিকর- (অধিকরণতা। ইহা 

| ব্ধাবছন্ন হেত্বঅধিকরণতা। বচ্ছিন্ন লত্তার অধি- ; গত1। ইহা জরব্য- | দ্রবাগণকর্ম বৃদ্ধি, 






























] ধিকরণতা ইহ| অপ্রসিদ্ধ করণতা। ইহা অব্য: বৃত্তি। এ স্থলে ধর| যাউক 
মাত্র বৃত্বি।” ইহা গুধ ও কর্- 
নন বৃত্তি। 





তাহাতে বৃত্তি 
বে নিরষচ্ছিন্্ 
অধিকরণতা 


সত্তার অধিকরণত। | সত্তার অধিকরণত। [দ্রব্যতু।ভাবের অধি- 
ব। গুণতাবচ্ছিন্্ অধৰ| গুণত্বাভাবের করণত।, অর্থ/ং 
অপ্রনিদ্ধ। [অধিকরণতা। কিন্ত | অধিকরণত|। কিন্ত | সাধ্যাতাবের অধি- 


করণতা নহে।  করণতা নহে। 


4 তাহাতে অবৃতি 
“ষে হেতুয়'' 







ইহাতে উক্ত হেতুর। ইহাতে উক্ত হেতুর | ইহাতে উক্ত হেতুর 
যে সাধাত্রব্যত্ব যে সাঁধয সত, ভাহার! যে সাধ্য আত, 


সাধ্যাভাবাধি- | অপ্রসিদ্ধ। | তাঁহার অন্ভাবাঁধি- [অভাবাঁধিকরণতাত্বট তাহার অগ্ঠাবাধি- 
করণতা তব ্ করণতাতৃট অবৃত্থি অবৃত্বি হয়! করণতাত্বটি অবৃত্ধি 
হয়। হয় না। 





সেই হেতুর ধর্ম | পাঁওয়! গেল না 


প1ওয়। গেল পাওয়! গেল | পাওয়া গেল না। 
সৃতরাং | লক্ষণ হাইল না 


লক্ষণ যাইল। | লক্ষণ যাইল | লক্ষণ যাইল না । 





অবশিষ্ট কথ। দ্বিতীয়-অর্থবোধক-প্রকোষ্ঠিচিত্রের অনুরূপ বুঝিতে 


হইবে। 
যাহা হউক, এতদ্বারা দেখা গেল, বেধন্য এই তৃতীয় কয়ে প্রয়োদবন, 
তাহ! এক্ষেত্রে কতদূর নিচ্ধ হইল । এক্ষণে দেখ। যাউক :_ 


খন, পৃ «যটঙবাৰ্‌ হটব-তদতাববদূতয়ান্ং" এবং “এবাং ঘটব- 


শা 


ব্যাণ্ডি-পফকশাহস্যর | 


পটত্বেভয়স্মাৎ* এই দূইটা স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষপের এই তৃতীয় প্রকার অরে 


€কান দো হয় কিনা? 


ইহার উত্তর অতি সহজ; এবং পুব্বোক্ত দ্বিতীয় কল্পেরই অনুক্ধপ । 
অতএব, এতদুদ্দেশ্যে দ্বিতীয়কল্লে এই প্রশ্বের উত্তরটীর প্রতি দৃষ্টি করিলেই 
চলিবে । ৩৮৪ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য 


ঘষ্ট, এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে পৃব্বোজ করদ্বয়ের সহিত এই 





তৃতীয় করের পার্ক কি ? 


ইহার উত্তরে নিম়ে আমরা একচী তালিক!। প্রস্তুত করিলাম, আশ! 
করা যায়, এতন্ধবারা বিষয়টা সহদ্ে হাদয়ঙম হইবে। 


প্রথয কল্পে ছিল-- 


১। সাধাভাবাধিকরণ-নিরূ- 
পিত আধেয়তার অভ্ভাব হেতুতে 
খাকাইব্যাপ্তি। 


২। বিশেষা এখানে "হেতু" 


ও। হেতুতধবচ্ছেদক লক্ষণ- 


ঘটক নহে। 


৪। বৃত্তিতাঁচী যে-কোন সম্ব- 
স্ধ/বচ্ছির হয়। 

€। বৃত্তিতার অভাবটা হেতু- 
ভাবচ্ছেত্বক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তি- 
ভ।-প্রতিঘোগিক ম্রূপ-শ্বদ্বন্ধে 
ধর ছয়। 

৬। অব্]।প্বৃত্তি কেবলা - 
সয়ি-সাধ্াক অনুষিতি-স্থলগুলি 
লক্ষণেয় লক্ষ্য হয় ন!। 


৭। সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন 
অধিকরণতা লক্ষণ-ঘটক। 


৮। হেতুতাবচ্ছেদক না 
থাকায় ইহাই সর্ববাগেক্ষ। লঘু- 
কল্প। 


দ্বিতীয় কল্পে ছিল--. 

১। সাধ্যাতাবাধিকরণে- 
হেত্বধিকরণগুলি ন! থাকাই 
ব্যাপ্তি। 


২। বিশেষ্য এখানে «হেতু 
নহে। 

৩। হেতুতাঁবচ্ছেক্বক লক্ষণ- 
ঘটক। 

৪। বৃতিতাটা স্বরূপ-সম্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্ন। 

৫। বৃত্তিতার অভাবটি 
স্বরূপ সম্বন্ধে ধর। হয়। 


৬। অব্যাপ্যবৃত্ধি কেবলা- 
স্বরি-সাধ্যক অন্মিতি স্থজ- 
গুলি লক্ষণের লক্ষ্য হয় না। 


৭। সাধ্যাভাবের নিরহ- 
চ্ছিন্ন অধিকরণতা লক্ষণ- 
ঘটক। 


৮ | হেতুতাবচ্ছেদক ও 
“সাষান্'পদ থাকায় ইহা 
পুর্বাগেক্ষা গুরুকল্প। 


তৃতীয় কল্পে হইল-_ 

১। হেত্বধিকরণেবৃত্তি 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতার 
উপর সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
তাত্বটা না থাকাই ব্যাপ্তি। 

২। বিশেবণটা এখানে 
“হেতু । 

৩। হেতুতাবচ্ছেঙ্গকটা 
লক্ষণ ঘটক । 

৪। বৃত্তিতাটা স্বরূপ- 
সন্বন্ধাব চ্ছিন্ন। 

৫ | বৃত্বিতার অভাব 

স্বরূপ-সন্বন্ধে ধরা হর। 


"৬। অব্যাপ্যবৃত্তি কেষলা- 
স্বয়ি-সাধ্যক অনুমিতি স্থবল- 
গুলি লক্ষণের লক্ষ্য হয়। 


' প। সাধ্যাতাবের নিরব- 
চ্ছিন্ন অধিকরণত। লক্ষণঘটক 
নহে। পরস্ত, হেত্বধিকরণ- 
বৃত্তি যে-কোন নিরবচ্ছিন্ন 
অধিকরণতাই লক্ষণঘট ক | 


৮। “সাসান পয ন| 
থাকায় ইহা দ্বিতীয় কল্প 
হইতে লঘুকলপ। 


এতদৃতির অবশিষ্ট অংশে তিনটী কয়েরই একা আছে বুধিতে হইবে । 


প্রথম লক্ষণ | ৩৯৯. 


যাহা হউক, এতদরে, এই তৃতীয় করের কথা সসাপ্ত হইল, অর্থাৎ- 
যে সঙ্থদ্ধাবচ্ছিল্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্মপিত বৃত্তিতা ধরিতে হইবে, তৎসন্বন্বীক্ 
সকল কথাই এক প্রকার বল) হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লক্ষণের 
প্রত্যেক পদের রহসা কথনও শেঘ হইল। এইবার আমর] সমগ্র লক্ষ ণ- 
সংক্রান্ত কয়েকটী অবান্তর কথার আলোচন। করিব ; কারণ, পণ্ডিত সমাজে 
এ বিঘয়ে প্রশোত্তর করিতে দেখ। যায়, অথচ টীকাকার মহাশয় এ সকল 
কথ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সুতরাং, এক্ষণে আমর। এই কথাগুলি পৃথগ্ন- 
ভাবে নিমলিখিত পরিশিষ্ট মধ্যে আলোচন] করিলাম । 


প্রথম-লক্ষপ-পরিশিষ্টু ৷ 


এই পরিশিষ্ট"মধ্যে আমরা যে কথাগুনি আলোচন৷ করিতে ইচ্ছ। করি, 
তাহা সংক্ষেপতঃ তিন প্রকার যথা $-- 


(প্রথম )--“সাধ্যাভাবধদবৃত্তিত্বমণ' এই প্রথম লক্ষণটীর প্রশ্থত্যক পদের 
ব্যাবৃত্তি। 

( দ্বিতীয় )--টীকাকার মহাশয়ের কথিত যাবৎ নিবেশাদি সত্বেও লক্ষণের, 
যে ব্রটা থাকে, তাহার সংশোধন, এবং-- 

(তৃতীয় )--পৃৰ্বে বাহুল্য ভয়ে পরিত্যক্ত বিষয়ের আুলাচন। | 
ৰস্ততঃ, এই তিনটী বিঘয় যে এখন কতদ্‌র প্রয়োজনীয়, এবং প্রকৃ্তাপ- 
যোগী তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝ যায় । 


এখন, এই তিনটী ৰিঘয় মধো আমাদের ( প্রথম ) আলোচ্য বিষয়-- 








“সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্বম''পঙ্জের মধ্যস্থিত প্রত্যেক পদের ব্যাবৃত্তি। কিন্তু, 
বাস্তবিক পক্ষে যে ব্যাবৃত্তিগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ১ 
প্রথব--“সাধ্যাতাব* পদের নিবেশে যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যতাবচ্ছেদক -_ধর্মাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক" অংশটা রহিয়াছে, 
তন্মধ্যন্থ “প্রতিযোগিত।**পদের ব্যাবৃত্তি। 
ছবিতীয়--““সাধ্যাভাৰ পদষধ্যস্থ *“অভাব*-পদের ব্যাবৃত্তি। 
তৃতীয়-_“'স!ধ্যাভাবাধিকরণ-নির্পিত-বৃত্বিত্ব'ভাব” পদমধ্যস্থ “বৃত্তিত।”” 
পদটীর ব্যাবৃত্তি | 


পরতদ্যতীত পদগুলির ব্যাবৃত্তি ভাঘাপরিচ্ছেদ বা৷ তর্কসংখহ পড়া 
'খাঁকিলে পাঠক স্বয়ং প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন, অতএব আমরা আর, 
সেগুলি আলোচন। করিব না । যাহ। হউক,. এখন দেখা যাউক ; শ্ । 


00 ধ্যাপ্তি-পকক-রহস্যহ্‌ | 

প্রথব--“সাধ্যতাবচ্ছেদক -সন্বদ্ধাবচ্ছির় " সাধাত'বচ্ছে ক্গ-ধর্মীবচিহি নন - 
প্রতিযোগিতাক-্সাধ্যাভাব'* হধান্থ “প্রতিণ্যাগিতা”! পদচী কেন? 

ইহার উত্তর এই যে, যদি উক্ত “প্রতিযোটাতা' পদটী না দেওয়া 








যায়, তাহা ₹ই.ল দেখ, লক্ষণ হইল--“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাব!চ্হ নন সাধা- 





তাবচ্ছেদক-ধর্থ্বাবচ্ছিন' “যে” তরিক্ষপক্ক যে অভাব, তাহার অধিকরণ- 
নিরপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি |” বিত্ত, একথ। বলিলে-__. 


“বত্হিমান্‌ ধুমাৎ” 


এই প্রপিগ্ধ সদ্ধেতক-অন্মিনি-স্থলেই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ি-দোষ ঘটিবে। 








কারণ, দেখ, “বহ্িনান পর্বত” এইরাপ জ্ঞানে বহিত্াবচ্ছির হয় 
খপ্রকারত।+, এবং «পর্ব তত্বাবচ্ছিন্ন হয় বিশেধ্যত।” | ওদিকে, বিশেঘ্যতা- 
নিক্ষপিত প্রকারতা হওয়ায় প্রকারতা-নিরাপক বিশেঘ্যতাও হয়, এবং ইহা৷ 
সব্ববদি-সম্মত থা, একথা কেহই অস্বীকার করেন না। যেহেতু; যে 
যাহার নিক্ুপিত হয়, সে তন্নিক্মপক হয়, এইবুপ একটী নিয়মই আছে। 
এখন দেখ, বহিটা পর্বতে লংযোন-সন্বপ্ধে আছে-এইকর্প জ্ঞান হওয়ায় এই 
চানে, বহ্থিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতাটী সংযোগ-সহ্বন্ধাবচ্ছি নও হয়) কিন্তু, যদি 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণটী ব্রক্বপ হয়ঃ তাহ। হইলে “বহিবার্‌ ধ্মাৎ-স্থলে সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক ধর্্ যে বহিত্ব) এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ যে সংযোগ, সেই ধন্ব 
ও সন্বন্থাবচ্ছিন্ন “যে বগিতে খর প্রকারতাকেও ধরা যাইতে পারে। কারণ, 
উপরেই দেখান হইয়'ছে, এ প্রকারতাচী বহ্িত্ব-ধর্ম ও সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
হয় 1 এখন, এই বহ্িত্বাবচ্ছিন্ন প্রকারতার নিরূপক হইতে পবর্বতত্বাবচ্ছির 
'বিশেঘ্যতা হইল | ফারণ) উপরেই বল৷ হইয়াছে _ বিশেঘ্যতাটী প্রকারতার 
নিরুপক হয় | তাহার পর, এই বিশেঘ্যতাকেও অভাব-ম্বরূপে গ্রহণ করিতে 
পারা যায় ; কারণ, এ বিশেঘ্যতার অভাবের অভাবই আবার এ বিশেঘ্যতার 
স্বরূপ হয়। এখন যদি, এই বিশেঘ্যতারাপ অভাবঠী লক্ষণ-্যটক হইল, 
তাহা হইলে, “দাধ্যাতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছি ্-সাধ্যতাবচ্ছে দক-ধর্থাবচ্ছিক্ন 
০ তন্নিক্পক অভাব" হইল এ বিশেঘ্যতা, আর. এ বিশেঘ্যতাক্প 

ভীপ্তবর অধিকরণ পব্বতও হইতে পারে, এবং সেই পব্বত-নিক্পিত 
বৃিতাই ধৃম-হেতুতে থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না সুতরাং লক্ষণ 
যাইবে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইরে। 

আর যর্দি উত্ত “প্রতিযোগিত।"*পদটী গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে 


প্রথম লক্ষণ । 8০১ 
এগঘলে আর প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এ প্প্রকারতাকে”' ধরিতে পারা যাইবে 


ন। ; সুতরাং, প্রদশিত প্রকারে অব্যাপ্তিও প্রদর্শন করিতে পার! যাইবে না । 
অতএব দেখ। গেল, উত্ত «প্রতিযাশিত।* পদটী আবশ্যক । 








দ্বিতীয়। অতঃপর আমাদিগকে দেখিতে হইবে «সাধ্যাভাববদব্ততিত্ব 
এই পদাস্তরগত “অভাব” পদটী কেন ? 


ইহণর উত্তর এই যে, ইহা যদি না দেওয়! যায়, তাহা হইলে লক্ষণটা 





হইবে--**সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সন্বপ্ধাবচ্ছি ্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক - ধর্মাবচ্ছি্র " প্রতি- 
যোগিতাক “'যে,* তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বতাবই ব্যাপ্তি” । কিন্তু, 
এক্ধপ করিলে-- 

“ইদ্বং অভাবত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যং অভাবত্বা” 
এই স্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে ব]াপ্রি-লক্ষণের আবার অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে । 





কারণ, উপরি উক্ত লক্ষণ মধ্যস্থ “যে” পদে আমরা “অভাবত্ব” ধরিতে 
পারি । যেহেতু, প্রতিযোগিতা-নিকপক যেমন “অভাব* হয়, তন্মপ 
“অভাবত্ব*ও হয়, ইহা নৈয়ায়িকগণ-মল্মতই কথা । এখন দেখ, “সাধা- 
তাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন -সাধ্য তাবচ্ছেদক-ধর্ম(বচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতানিবূথক* 
বলিতে ““শাধ্যাভাবত্ব” হইল $ তাহার অধিকরণ হইবে সাধ্যাভাব 3 তন্নি- 
র্বপিত বৃত্তিতাটা উক্ত «“অভাবত্ব"রাপ হেতুতে আছে, বৃত্তিতার অভাব উল্ত 
হেতুতে পাওয়। যায় না; সুতরাং, লক্ষণ যাইল না " অর্থাৎ ব্যাণ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ধটিল। ২ 


কিন্ত যদি, এস্থলে প্র “অভ।ব'-পদটা গ্রহণ কর যায়, তাহ হইলে 
উহ'র অর্থ হইবে “সাধ্য-প্রতিযোগিক অভাব ; জুতরাং এখন আর “যে 
পদে “অভাবত্ব* বা «“অভাবত্বাতাবাভ।”কে ধরিতে পার যাইবে না, এবং 
তখন “অভাবত্ব-প্রকারক-্প্রমাবিশেঘ্যতাভাব* রুপ সাধ্যাভাবটি হেত্ধিকরণ- 
অভাবের উপর থাকিবে না, অর্থাৎ হেতুভূত অতাবস্বের উপর বৃত্তিতার 
অভাব পাওয়৷ যাইবে, লক্ষণ যাইবে--ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যপ্তি-দোঘ হইবে 
না। সুতরাং, উক্ত «“অভাব' পদটাও প্রয়োজন । 





তৃতীয় । এইবার দেখ। যাউক, “পাধ্যাতাবাধিকরণ-নিকপিত বৃত্তিত্বাভাব+২. 
পদমধাস্ত “বৃত্তিত)” পদটী কেন ? 


ষ৬ 


8০২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসায় । 


ইহার উত্তর এই যে, যদি “বৃত্তিতা+ পদটী না দেওয়া যায়, তাহ! হইলে 


লরক্ষণটী হইবে “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত “যে, তাহার অভাবই ব্যাপ্তি ।"ঃ 
কিন্তু, এপ লক্ষণ হইলে পুনরায় পৃবের্বোজ-_ 


“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
এই প্রপিদ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলেই আবার অব্যাপ্তিদোঘ হইবে। 


কারণ, সাধ্যভাবাধিকরণ-নিন্ূপিত «যি বলিতে “ধুমানিষ্ঠ প্রতি- 
যোগিতা"*কে ধরা যাইতে পারে । যেহেত, সাধ্য এখানে বহ্ছি * সাধ্যাভাব 
সুতর1ং বহ্যযভাব ; সাধ্য।ভাবাধিকরণ ধৃমাভাবও হয়; করিণ, বহ্যতাবচী 
ধমাভাবের উপরও থাকে, এই ধূমাভাবের প্রতিযোগিতা থাকে ধূমে, এবং 
প্রতিযোগিতাটী অভাব-নিরূপিত হইয়) থাকে । সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণ 
যে ধুমাভাব, তন্নিকূপিত “যে” বলিতে প্রতিযোগিতাকেও পাওয়া গেল । 
এখন এই প্রতিযোগিতা ধূমের উপর থাকায় এবং ধুমটীই হেতু বলিয়া, 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত যে, তাহাই হেতুতে পাওয়া গেল, অভাব আর 
পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না--অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ 
ঘটিল। 

কিন্তু, যদি, সাধ্যাভাবাধিকর ণ-নিরূপিত “বৃত্তিতা”কে গ্রহণ করা খায়, 
তাহা হইলে আর উক্ত “প্রাতযোগিতা”কে পাওয়। যাইবে না ; স্ুতর1ং 
প্র বৃত্তিত৷ থাকিবে, (সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাভাব ধরিলে, ) ধূমাভাবত্বের 
উপর, এী ধূমাভাবত্ব-িষ্ট-বৃত্তিতার অভাবই থাকিবে হেতু-ধমে, বৃত্তিত৷ 
থাকিবে না ; সুতরাং লক্ষণ যাইবে--অথাৎ ব্যাণ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 
হইবে না । অতএব উক্ত “বৃত্তিতাঃ পদটাও আবশ্যক । 





যাহ] হউক ইহাই হইল আমাদের পৃব্বপ্রস্তাবিত (প্রথম) আলোচা 
বিঘয় | এইবার আমরা আমাদের ( দ্বিতীয়) আলোচ্য বিষয়ের প্রতি 


মনোনিবেশ করিব । অর্থাৎ দেখ! বাউক-- 








( ছিতীয় )-টীকাকার মহাশয়ের কথিত ধাবৎ নিবেশাদি সত্বেও 
প্রনিদ্ধ-সন্ধেতুক-্অনুমিতি “ণ্বহিমার্‌ ধুমাৎ*-স্বলে উক্ত ব্যাপ্ডি-লক্ষণের কেন 
অব্যাপ্তি-ঘোঘ হর, এবং তাহ। নিবারণের উপায়ই বা কি? অতএব, 
অগ্ঠে দেখ যাঁউক, উক্ত নিবেশীদি সত্বেও কেন-_- 





প্রথম লক্ষণ । | ৪০৩ 
“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
এই সছ্েতুক-অনুমিতি-স্থঘল ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্রি-দোঘ হয় ? 








দেখ, এস্বলে বহ্যভাবাধিকরণরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে “ধূমাধি- 
করণত।'' ধরা যাইতে পারে ; যেহেতু, ধূমাধিকরণেই বহি থাকে ধূমা- 
ধিকরণতার উপর বহি থাকে ন | এখন, এই ধুমাধিকরণতারুপ যে সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিত। থাকে ধূমে, আর তড্জন্য ধুছ্রম বৃত্তিত্বাভাব 
পাওয়া গেল লা ; অথচ এই ধূমই হেতু $ সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধি- 
করণ নিক্মপিত বৃত্তিতাতাব পাওয়। গেল না--লক্ষণ যাইল ন!--অর্থাৎ 
পৃৰ্বোক্ত অত নিবেশাদি সত্বেও ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 








যদি বল, ধুমাধিকরণতা -নিক্পিত বৃত্তিতা ধূমের উপর কি করিরা 
থাক? “ধ্মাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিত।” ত ধূমাধিকরণতাত্বের উপরই 
থাকিবার কথা ? তাহার উত্তর এই যে, বৃতিত৷ (অর্থাৎ আচুধয়ত৷ ) 
যেমন নিজ অধিকরণ-ানরাপিত হয়, তন্রপ নিজ অধিকরণতা -নিরূপিতও হয়। 
যেমন, ঘটের আঁধয়ত।, ঘটাধিকরণ-ভূতল-নিকপিত হয়, তজপ ভূতলবৃত্তি- 
ধটাধিকরণতারূপ ধর্থ নিরূপিতও হয়। ইহা টীকাকার মহাশয় ইতিপৃর্রে 
৩৪৮ পষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন । 

সুতরাং দেখ গেল, এস্বলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-রূপে ধৃযাধিকরণতাক 
ধরিয়। পৃবের্বান্ত নিবেশাদি সত্বেও উপরে ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে অব্যাপ্তি-দোঘ 
হইল, তাহাতে কোন দোঘ ঘটে নাই, অর্থাৎ ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি 
দোঘই থাকিয় যাইতেছে । 

এখন এই অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ নানা জনে কৌশল অবলম্বন করেম ! 


কিন্ত, সে সকল গুলিতেই একটী-না-একটী দোঘ প্রকাশ হইয়৷ পড়ে, 
কেবল একটী মাত্র কৌশল আছে, যাহাতে এই দোষ হইতে নিস্তার পাওয়া 
যায় | কিন্তু, কোন কৌশলটীতে কোন্‌ দোঘ, এবং কোর্টীতে দোঘ হয় 
নাঃ ইহছা। নির্ণয় কর) বড় সহজ নহে । সুতরাং, আমর। একে একে 
সে সবগুলি সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া শেঘে ইহার প্রকৃত উত্তর লিপিবদ্ধ 
করিলাম । যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, এতদদ্দেশ্যে কে কি বলেন 
এবং তাহাতে কোথায় কি দোঘই বা! হয় ? 


প্রথম, এক দল পণ্ডিত ইহার যে উপায় করেন, তাহ] এই--তাহার। 


অর র রাতে 
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বলেন যে, এস্বলে উক্ত অব্যাপ্তি-নিবারণাথ ব্যাপ্তি-লক্ষণটী--“হেত্বধিকরণতী।- 
ভিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, তন্নিকপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি।**- এইক্প 
হওয়। বাঞ্চনীয় । কারণ তাহা হইলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে আর 
হেত্বধিকরণরূপে ধ্মাধিকরণতাকে ধরিতে পার! যাইবে না, আর তাহার ফলে 
অব্যান্তি-দোঘও হইবে লন, ইত্যাদি । 

কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে এ উপায়টাও সম্যক নহে । কারণ, যেখানে 





হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ আদৌ পাওয়। যাঁয় না, সেখানে 
গহেত্বধিকরণতা ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বুত্তিত্বাভাব' রূপ এ 
ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর ঘটক “হেতধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ* পদা 
অপ্রসিদ্ধ হইবে, আর তজ্জন্য পুনরায় ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । 
কারণ, কোনও লক্ষ্য ম্বলে লক্ষণের ঘটক পদার্থের অপ্রসিদ্ধি ধটিলে এ 
লক্ষণচী অব্যাপ্তি-দেঘ-দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা। আমর পৃব্বে বহুবার দেখাইয়। 
আসিয়াছি, এবং ইহাই নিয়ম । 


যাহ। হউক, এখন দেখ, “হে ত্বধিকরণতী -ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্সপিত- 
বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি বলিলে কোথায় অব্যাপ্তিশদোঘ হয় ? দেখ, একটী 
স্থল আছে-- 


“ইদ্ং ধুমাধিকরণতাভিন্নং ধুম” 


ইহার অর্থ--ইহা৷ ধূমাধিকরণত। হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইহাতে ধূম 
রহিয়াছে । তাহার পর, ইহা৷ সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্বলও বটে ; কারণ, 
ধম যেখানে যেখানে থাকে, ধ্মাধিকরণতা-ভেদ সেই সেই স্বানেও থাকে ; 
যেহেতু, ধূম/ধিকরণত। ও ধূমাধিকরণ এক পদার্ধ নহে। 


তাহার পর দেখ, এখানে *হেত্বধিকরণতা-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণঃ 
পাঁওয়া যায় না। কারণ ; হেত্বধিকরণতা এখানে ধমাধিকবুণতাই হইবে ; 
যেহেতু, “হেতু' এখানে ধৃম, সাধ]াভাবাধিকরণ আবার এখানে এ ধূমাধি- 
করণতাই হইবে ; যেহেতু, সাধ্যনি এখামে ধৃমাধিকরণতাতেদ -, সুতরাং, 
দেখ। যাইতেছে, এখানে, “হেত্ব।ধকরণত।-ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ” পাওয়। 
গেল নাঃ যেহেতু ইহ] অপ্রসিদ্ধ । অতএব এখানে, লক্ষণ যাইল না, 


ব্যাপ্তি-নক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ হইল। 











যাহা হউক, এই দলের পগ্ডিতগণ যাহা বলেন, তাহাতে ব্যাণ্ডি- 
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লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ বিদ্রিত হয় না; সুতরাং, এখন দ্বিতায় দল কি 
বলেন তাহাই দেখা যাউক । 


দ্বিতীয় দল পণ্ডিত বলেন যে, প্রদশিত-অব্যপ্তি-নিবারণার্থ ব্যাণ্ডি- 


লক্ষণটাকে “সাধ্যাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃতিত্বাতাব" বলিলেই চলিতে 
পারে। কারণ, তাহা হইলে “বহিমার্‌ ধ্মাৎ*-স্বলে আর বহ্য্যভাবাধি- 
করণত। বলিতে ধ্মাধিকরণতাকে ধরিতে পারা যাইবে না। যেহেতু, 
লক্ষণমধ্যে এখন আর 'সাধ্যাভাবাধিকরণ' পদ নাই, এখন তাহার পরিবত্তে 
'সাধ্যাভীবাধিকরণতা' পদ গৃহীত হইয়াছে | সুতরাং, আর পবের্বাক্ত 
প্রকারে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দে|ঘ হইবে না | 


কিন্ত, বাস্তবিক, ইহাও নির্রোঘ পথ নহে । কারণ, এ পথে “ধৃমবান্‌ 





বহে:»-স্থলে অতিব্যপ্তি-দোষ হইবে । যেহেতু, সাধ্যাভাবাধিকরণতা- 
নিক্মপিত বৃত্তিতা সব্বব্রই সাধ্যাভাবের উপর থাকে, হেতুর উপর থাকে 
ন। | দেখ, সাধ্য এস্বলে ধম ; সাধ্যাভাব, সুতরাং ধৃমাঁভীব ; সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণ এখানে ধূমাধিকরণ, যথা অয়োগোলক ও জলহদাদি ; সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণতা এ অয়োগোলকাদি-বৃত্তি ধন্ম-বিশেঘ। এই সাধ্যাভীবাধিকরণতা- 
নির্মপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ ধূমাভাবাধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিত৷ থাকে ধৃযাভাবের 
উপর | কারণ, নিজের অধিকরণতা-নিরূপিত বৃত্তিত। থাকে নিজের উপর । 
স্থতরাং, সাধ্যাভাবাধিকরণতা-নিবপিত বৃত্তিত। বহ্ছির উপর থাকে না অথাৎ 
বাহ্ছর উপর উক্ত বৃত্তিতার অভাবই পাওয়া গেল ; জুতরাং, লক্ষণ যাইল, 


ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইল । অতএব দেখ। গেল, এই দ্বিতীয় 
পথেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটা নির্রোঘ হয় না | 
তৃতীয় দল পণ্ডিত ইহা দেখিয়! বলেন €য, উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘ- 


নিবারপার্থ “'সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তন্িক্পিত বৃত্তিত্বা- 
ভাবই ব্যাপ্তি”, এই লক্ষণের তাৎপর্য এই যে, ব্যভিচারী স্থলে এ “অধি- 
করণত।*-পদে হেতুর অধিকরণতাই পাওয়৷ যাইবে, সদ্ধেতুক-স্বলে হেতুর 
অধিকরণত। পাওয়। যাইবে না * সুতরাং) অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি হইবে 
না। দেখ এখানে, সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে পৃব্বোজ প্রকারে ধ্যাধি- 
করণতাঁকে ধরিলে সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অধিকরণত। বলিতে ধুমাঁধি- 
করপতাকে পাওয়া যাইবে | কিন্তু, তাহ! হইলে তরিকুপিত বৃত্তিত। 
আর ধুমে পাওয়া যাইবে না। যেহেতু, ইহা ধমের অধিকরণ বা. 
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অধিকরণতা-নিকপিত বৃত্তিতা নহে । অর্থাৎ, ধ্মনিষ্ঠ বৃত্তিতাটা 
ধ্মাধিকরণতানিষ্ঠ যে অধিকরণত।, তন্নিরূপিত হয় না। সুতরাং 
হেতুতে “সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অধিকরণতা-নিরাপিত বৃত্তিত্বাভাবই” পাওয়া 
গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । অবশ্য 


গ্ধ্যবান্‌ বহেঃ*স্বলে যে অতিব্যাপ্তি নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা 
যায় এজন্য তাহ! আর লিপিবদ্ধ করা হইল না । 
কিন্ত, বাস্তবিক এ উপায়টাও নিরাপদ নহে | কারণ,-- 








“ইদমূ ঘটভিস্সম্‌ অধিকরণতভাত্বী” 
এইন্সপ সদ্ধেতুক-অনুমিতিশস্থলে পনরায় ব্যাণ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 
হইযে। 


ইহার অর্থ--ইহা ঘটভেদ বিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে অধিকরণতাত্ব 
রহিয়াছে । তাহার পর, ইহ। সদ্ধেতুক-অন,মিতিরও স্বল। কারণ, হেতু 
অধিকরণতাত্ব যেখানে থাকে, সেখানে সাধ্য ঘটভেদও থাকে । যেহেতু, 
অধিকরণতাত্ব থাকে অধিকরণত্বের উপর | 

এখন দেখ, এখানে উক্ত অব্যাপ্তি কি করিয়া হয় ? এখাহে সাব্য 
হইল ঘটতেদ : সাধ্যাভাব হইল ঘটভেদাভাব, অর্থাৎ ঘটত্ব : সাধ্যাভাবের 
অধিকরণ, সুতরাং, ঘট * তন্নিষ্ঠ যে অধিকরণতা, সেই অধিকরণতা-নিক্নাপিত 
বৃত্তিতাই হেতুরপ অধিকরণতাত্বের উপর থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাকে 
ন৷ ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিষ্ঠ অধিকরণত৷-নিরাপিত বৃত্তিত্বা- 
ভাব পাওয়া গেল না-স্লক্ষণ যাইল না, অথাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি- 





দোষ ধটিল । অতএব, দেখা গেল, এ তৃতীয় পথেও নিস্তার নাই। 
ইহ] দেখিয়া চতুর্ঘ দল পণ্ডিত বলেন--না--ওপথও ঠিক নহে । উজ্ত 


দোঘ-নিবারণার্থ “ত্বনিরাপিতত্ব ও স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরধিতত্য এতদুভয় 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা। তাহার অভাবই ব্যাপ্তি বলিতে 
হইব | আর এরপ ব্যাপ্তি-লক্ষণ করিলে পৃব্বোজ “ইদং ধটতভিন্নস 
অধিকরণতাত্বাৎ॥-স্থলে, কিংবা “বহমান ধৃমাৎ**স্থলে অব্যাপ্তি, অথব। 
“ধ্মবার্‌ বহ্ে:'-স্থলে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি কোন দোঘই হইবে না | 

কারণ, “বহিমার্‌ ধূমাৎ'*-স্বলে এখন সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে যদি 
পূর্ব ধ্যাধিকরণতাঁকে ধরা ঘায় তাহা হইল তর্লিক্পিত ধুমনিষ্ 





প্রথম লক্ষণ। ৪০৭ 


বৃত্তিতাটী *ম্বনিযপিত" হইবে, কিন্তু “ নিষ্ঠ-অধিকরণত।-নিরূপিত' হইবে 
ন। ; জুতরাং স্বনিরাপিতত্ব এবং শ্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরপিতত্ব--এতদৃভয় 
সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ-বিশিষ্ট বৃত্তিতা৷ বলিতে ধৃমনিষ্ঠ বৃত্তিতাকে পাওয়াই 
গেল না, আর তজ্জন্য তাহার অভাব হেতুতে পাওয়া যাইবে, লক্ষণ 
যাইবে-__-অথাৎ ব্যাপ্তি-নক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না । (এখানে «“ *'পদে 


সাধ্যাভাবাধিকরণ বুঝিতে হইবে । ) 





এরূপ ধ্ধ্মবান বহেঃ+। স্বলেও দেখ, এই লক্ষণটী যাইবে ন।। 
কারণ, *ম্বনিক্পিতত্ব এবং স্বনিষ্-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব*-এতদুভয় 
সম্বন্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতাঃ তাহ! অয়োগোলক-নিরূপিত 
যে বহিনিষ্ঠ বৃত্তিতা তাহাই হইবে। কারণ, তাহ] “স্ব''পদবাচা সাধ্যা 
ভাবাধিকরণ যে অয়োগোলক) তনিরাপিত হয়, এবং উক্ত অয়োগোলক নিষ্ঠ 
যে বহির অধিকরণতা, তন্নিকপিতও হয় । সুতরাং, উক্ত বৃত্তিতার অভাব 
পাওয়। গেল না, লক্ষণ যাইল না-__অর্থাৎ, ব্যাপ্তি -লক্ষণের অতিব্যাপ্তি- 


দোঘ হইল না। 

এরাপ দেখ, এই লক্ষণানুসারে «“ইদং ঘটভিন্নম অধিকযরণতাত্বাৎঃ- 
স্বলেও অব্যাপ্তি হইৰে না। কারণ, এখানে সাধ্যাতাবাধিকরণ হইল 
ঘট, তন্নিষ্ঠ অধিকরণত।-নিক্রপিতত্ব হেতুনিষ্ঠ-বৃত্তিতার উপর থাকিলেও, 
অর্থাৎ অধিকরণতাত্বনিষ্ঠ বৃত্তিতার উপর থাকিলেও এ বত্তিতার উপরে 
স্বনির্ূপিতত্ব অর্থাৎ সাধ্যাতাবাধিকরণ-ঘট-নিরূপিতত্ব থাকে না : কারণ, 
ধটের উপর অধিকরণতাত্ব পদাথ নাই-_যেহেতু, ঘট, অধিকরণত। নহে ; 
সুতরাং, উক্ত স্বনিক্পিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠঅধিকরণতা-নিক্রপিতত্ব এতদৃভয় 
সম্বন্ধে “সাধ্যাভাবাধিকরণ'? বিশিষ্ট বৃত্তিতা হেতুর উপর পাঁওয়া গেল না। 
অবশ্য, ইহার প্রধান কারণ এখানে সাধ্যাভাবাধিকরণটা ঘট ভিন্ন আর 
কেহ হয় ন!, পূ-ব্বর ন্যায় সাধ্যাভাবাধিকরণ আর হেত্বধিকরণতা হইবে 
না। সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 


হইল না। 














কিন্ত, এ পথেও আবার দোঘ হইবে। কারণ, এমন সন্ধেতুক- 


অনুমিতি-স্থল আছে,, যেখানে এরাপ লক্ষণেরও অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে। 
দেখ, একটী স্থল আছে--. 


8০0৮ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-্রহসায | 


“ইং ঘটাভাবাধিকরণতা ত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেষ্যং 
ণ ঘটাভাবাধিকরণতাত্বা” 


ইহার অর্থ--ইহ। ফটাভাবের অধিকরণতাত্ব-প্রকারক-গ্রমাবিশেষাতা- 
বিশিষ্ট, যেহেত ইহাতে ঘটাভাবের অধিকরণত্তাত্ব রহিয়াছে । 


তাহার পর, ইহা। সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্বলও বটে। কারণ, হেতু- 
ঘটাভাবাধিকরণতাত্বটী যেখানে থাকে, সাধ্য-ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব-প্রকারক- 
প্রমাবিশেঘ্যত1ও সেই স্থানে থাকে । ( এতৎ-সংক্রান্ত প্রকারতা-বিশেধ্যতা 
সম্বন্ধের কথ পৃব্বোভ। “আত্বত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘাতা-ভাববার আত্মত্ব1ৎ- 
স্বলের অনুরূপে বুঝিতে হইবে ২২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । ) 

বাহা হউক, এখন দেখ, এস্বলে কি করিয়। অব্যাপ্তি হয়? 
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দেখ এখানে, সাধাভাবাধিকরণ-পদে হেতুর অধিকরণতাকেও পাওয়। 
বায় । যেহেতু, এখানে হেতুর অধিকরণতার উপর সাধ্য থাকে না, 
হেতর অধিকরণের উপরই সাধ্য থাকে, তন্নিরপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ হেতুর 
অধিকরণতা-নিকপিত বৃত্তিত৷ হেতুতে থাকে, এবং তন্নিক্পিত অধি- 
করণতা-পদে এখানে হেতুর অধিকরণকেও পাওয়৷ গেল । কারণ, এখানে 
হেতুর অধিকরণ ধটাভাবাধিকরণতা, এবং ইহা সেই স্থানে থাকে যেখানে 
ধট থাকে না। এস্বলে হেতুর অধিকরণতার উপরেও ঘট থাকে না) 
সুতরাং, তনিষ্ঠ অধিকরণতা-পদে হেতুর অধিকরণতাকে পাওয়া গেল । অতএব, 
এ হেতুর অধিকরণতানিষ্ঠ যে অধিকরণতা, তাহা হেতুর অধিকরণ, তন্নির্পিত 
বৃত্তিতা, হেতুতে আছে । সুতরাং, “স্বনিরাপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকবুণতা- 
নির্পিতত্ব এতদ্‌ উভয় সম্বদ্ধে সাধ্যাতাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা”, তাহ। 
হেতুতে থাকিল, বৃত্তিতার অভাব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না-অর্থাৎ 


ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ হইল, অতএব দেখ! গেল, এক্ষেত্রে চতুর্থ 





দল পণ্ডিতবগের কথাও ঠিক নহে । 


এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে পার যাইবে আশায় নিযে একটা 
“কৌশল? অবলম্বন কর] গেল ; সম্ভবত, ইহ। কাহারও উপযোগী হইতে 
পার... 

সাধ্য -ঘটাভাবাধি করণতাত্ব-প্রকারকণ্প্রমাবিশেধাত। । 

হেতু-্ঘটাভাবাধিকরণতাত্ব। 


প্রথম লক্ষণ । ৪০৯ 


সাধ্যাতাবাধিকরণ-ঘট্টাঁভাবাধিকর ণতাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেঘ্যতাভাবাঁধি - 
করণ। ইহা এখানে হেতুর অধিকরণতা ধর! যাইতে পারে। 
কারণ, সাধ্যাভাবটী হেত্বধিকরণে না থাকিনেও হেতধিকরণতার 
উপর থাকিতে কোন বাধা নাই | এখন, 

স্বজ্মসাধ্যাতাবাধিকরণ-ইহ।) এখানে হেতুর অধিকরণতা। অর্থাৎ ঘটা- 
ভাবাধিকরণতাত্বের অধিকরণত। | 

স্বনির্রপিতত্ব-হেতুর অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব । ইহা থাকে হেতুনিষ্ঠ 
বৃন্তিতার উপর, অথাৎ ঘটাতাবাধিকরণতাত্ব-নিষ্ঠ বৃত্তিতার 
উপর | 

স্বনিষ্ঠ--সাধ্যাভাবাধিকরণে যে হেত্বধিকরণতা তন্নিষ্ঠ, অর্থাৎ ঘটাতাবা- 
ধিকরণতাত্বের অধিকরণতীনিষ্ঠ । 

স্বনিষ্ঠ-মধিকরণতা -্হেত্বধিকরণতানিষ্ঠ অধিকরণতা | ইহ] এখানে 
হেতুর অধিকরণ ; অর্থাৎ ঘটাভাবাধিকরণতা | ইহার কারণ 
উপরে প্রদত্ত হইয়াছে । 

স্বনিষ্ট-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব -হেতুর অধিকরণ অর্থাৎ ঘটাভাবাধি- 
করণতা-নিরূপিতত্ব । ইহা, উপরি উক্ত হেতুনিষ্ঠ-বৃত্তিতার উপরে 
আছে। স্ুতরাং--. 

স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা-নিরূপিতত্ব «তদ্‌ উভয় সম্বন্ধে 
সাধযাতাবাবিকরণ-বিশিষ্ট বৃত্তিতা- হেতু ঘটাভাবাধিকরণতাত্বের 
উপরে থাকিল। 

স্থতরাং, হেতুতে বৃত্তিতার অভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না-_- 


অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল। যাহা হউক, এই রূপে এই 
চতুথ পথও ঠিক নহে প্রমাণিত হইল। 


কিন্ত, পঞ্চম দল পণ্ডিত ইহ। শুনিয়। বলেন, ন! তাহা নহে | উত্ত 








দোঘষ-নিবারণ জন্য এন্বলে “ম্বনিরূপিতত্ব ও স্বানাশ্রয় যে স্বনিষ্ঠ অধিকরণতা, 
তন্লির্রপিতত্ব--এতদুতয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহার 
অতাবই ব্যাপ্তি” 'বলিতে হইবে ; কারণ, তাহা হইলে উপরি উক্ত দোঘটা 

নিবারিত হয় । দেখ, এখানে যে "ম্বনিষ্ঠ অধিকরণতা? ধর হইয়াছে, 
তাহ। হেতুর অধিকরণতার আশ্রয় অর্থাৎ হেত্বধিকরণ ভিন্ন অপর কেহ 
নহে ; সুতরাং, “শ্বানাশ্রয়'' বলায় হেত্বধিকরণতাঁর আশ্রয় যে ধটাভীবাধি- 


৪১০ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহসাহ্‌ । 


করণত।, তাহাকে আর ধর। যাইবে নাঃ অতএব এস্বলে উপরি উত্ত প্রকারে 
অবাপ্তিও আরু হইবে না | 


কিন্ত তাহ হইলেও নিস্তার নাই : কারণ, অন্যত্র আবার লক্ষণের 


ভা 


অব্যান্তি-দোঘ ঘধটিবে | দেখ, একটী স্থল আছে-_- 
“জয়ং বাচ্য হভিষ্জং ঘটত্বা” 


ইহার অর্থ--ইহ1 বাচ্যত্ব হইতে ভিন্ন, যেহেতু ইহাতে ঘাটত্ব রহিয়াছে। 
তাহার পর, ইহা। সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থনও বটে ; কারণ, হেতু “ঘটত্ব” 
যেখানে আছে, সাধ্য-বাচ্যত্ভেদ সেই স্বানেও আছছেঃ। যেহে + বাচ্াত্ব 
কিছু ঘট নহে । সুতরাং, ইহ! সদ্ধেতুক-নুমিতিরই স্থল বটে । 

এখন দেখ, ব্যাপ্তি-লক্ষ ণটি উক্ত প্রকার হইলে এস্বলে কি করিয়৷ 
অব্যাপ্তি হয় 1-- | 

দেখ এখানে “সাধ্য ভাব” হইল “বাচ্যত্বভেদাভাবঠ অর্থাৎ বাচাত্বত্ব ৷ 
সুতরাং “সাধ্যাতাবাধিকরণ” হইল “বাচ্যত্ব,” | এখন লক্ষণৌক্ত “*্বনি- 
রূপিতত্ব'* হইবে এস্বলে «বাচ্যত্ব-নিরাপিতত্ব,” কিন্ত লক্ষণোক্ত ঘস্বানাশ্রয় 
ষে স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা, তন্নিক্রপিতত্বঃ তাহ) এস্বলে অপ্রসিদ্ধ ; কারণ, 
“স্থ"পদবাচায সাধ্যাভাবাধিকরণরূপ বাচ্যত্বের অনাশ্রয় জগতে কিছুই নাই ; 
স্থতরাং, লক্ষণ-ঘটক “ম্বনিরূপিতত্ব এবং স্বানাশ্রয় যে স্বনিষ্*-অধিকরণতা, 
তন্িরপিতত্বরাপ যে উভন্ন সম্বন্ধ”, তাহ। অপ্রপিদ্ধ হইল ; লক্ষণ যাইল না-_ 








অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল। সুতরাং দেখা গেল, পঞ্চম 
দলের পথটী নিফণ্টক হইল না। 


ইহ] দেখিয়া ঘষ্ঠ একদল পণ্ডিত বলেন যে, উক্ত ব্যাণ্রি*লক্ষণটকে 


আর একটু সংশোধন করিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । অর্থাৎ, যদি 
বলা যায় ধে “*স্বনিরূপিতত্ব এবং স্বাভাববং যে স্বনিষ্ঠ অধিকরণতা 
তর্লিরূপিতত্ব এই উভয় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা, তাহার 
অভাবই ব্যাপ্তি” এবং এস্বলে সব্ন্ধ-ঘটক-“ন্ব»পরার্থের যে অভাব, তাহা 
যদি স্বাশ্রয়ত্ব এবং স্বাব্যাপাত্ব এতদৃভয় সম্বন্ধে ধর! যায় তাহ। হইলে উক্ত 
অব্যাপ্তি-দোঘ আর থাকিবে না। যেহেতু এখন উক্ত-_- 


£য়ং বাচাত্বভিল্নং ঘটত্বাৎ” 


প্রথম লক্ষণ | ্‌ ৪১৬ 


স্থল “স্ব”পদে সাধ্যাভাবাধিকরণ যে বাচ্যত্ব, তাহার অভাব আশ্রয়ত্ব এবং 
স্বাব্যাপ্যত্ব এতদুভয় সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ হইল। কারণ, *স্ব" পদবাচা «বাচাত্বের' 
অব্যাপ্যত্ব-সন্বন্ধটী ব্যধিকরণ-সন্বদ্ধ । যেহেতু, বাচ্যত্বের অব্যাধ্য ফেহ হয় 
না। সকল পদার্থই বাচ্যত্বের ব্যাপ্য হয়, এবং সকল পদাথেরই বাাধিকরপণ- 
সহ্ন্ধে অভাব প্রসিচ্ছ আছ্বে। সুতরাং, এস্বলে পৃব্বের ন্যায় লক্ষণ-ঘটক 
সম্বন্ধের অপ্রসিদ্ধ-নিবন্ধন ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দেঘ হইল না। 


আরও দেখ, ব্যাণ্তি-লক্ষণটী এরূপ হওয়ায় পৃবেবাজ- 


“ইদং ঘটাভাবাধিকরণতভাত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেস্তং 
ঘটাভাবাধিকরণভাত্বাৎ” 


স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ বলিতে হেত্বধিকরণতাকে ধরিলেও এখন আর 
অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, স্বাভাববৎ যে স্বাশ্রয়, তন্লিষ্ঠ যে অধিকরণতা, 
তাহ] ধটাভাবাধিকরণতা। হয় না। যেহেতু, ঘটাভাবাধিকরণতাঁর উপর 
স্বাশ্রয়ত্ব বিদ্যমান থাকে এবং *ম্ব*পদবাচ্যের অব্যাপ্যত্বও আছে । সুতরাং, 
উক্ত উভয় সম্বন্ধে স্বাভাববৎ হইতে আর ধটাভাবাধিকরণত। হইল না, এবং 
তাহার ফলে পুৰ্ব প্রদশিত অতিব্যাপ্তি-দোঘও হইল না | 

অবশ্য, এই লক্ষণটা প্রপিদ্ধ অনুমিতি “বহ্নিমান্‌ ধৃযাৎ-স্থলে কি 
করিয়! প্রযুক্ত হয়, এবং «ধূবান বহেঃ-স্থলে হয় না, তাহা আর বাছল্য- 
ভয়ে প্রদশিত হইল না। ফলতঃ; এই ঘষ্ঠ দলের লক্ষণটাই দেখ। 
যাইতেছে, নির্বোধ । ইহ কেবলানৃয়ি-সাধ)ক"অনুমিতিস্থল-তিন্ন সবর্বব্রই 


রবৃদ্্য । 


কিন্ত, সপ্তম একদল পণ্ডিত আছেন, তাহার] উজ পৃরর্বপথে ন৷ 


যাইয়। “বহিমান্‌ ধূমাৎ”-স্থলে সাধ্যাতাবাধিকরণ বলিতে ধূমাধিকরণতাকে 
ধরিলে যে মূল অব্যাপ্তি হয়, তাহ] নিবারণ-জন্য অন্য পথ অবলম্বন করেন । 
তাহার। বলেন যে, ““নিরপিতত্ব-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ-বিশিষ্ট যে বৃত্তিতা 
তাহার অভাবই ব্যাপ্তি)” ইহাতে “নিক্রপিতত্ব'?কে সম্বন্ধরূপে ধরায় বিশিষ্ট- 
প্রতীতির অনুরোধে কোনও বৃত্তিতাতে, কোনও সাধ্যাভাবাধিকরণের সন্ন্ধ 
এ নিরপিতত্ব হইবে ; সকলেরই যে সব্ববত্র উহা৷ সম্বন্ধ হইবে এক্সপ হয় 
না। বিশিষ্টাধিকরণতা-নিয়ামকত্বই সন্বন্ধত্ব; সুতরাং, ধূমাধিকরপূতাতে ধূম 
আডছ। একাপ প্রতীতি না হওয়ায় বুত্তিতাত ধূমাধিকরণতার নিকপিত 





৪১২. ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ্‌। 


সম্বন্ধটা থাকে না, পরম্ত ধূমাধিকরণে ধ্ম আছে, এইরূপ প্রীতি 
হয় বলিয়া ধ্মাধিকরণেই এরূপ সম্বন্ধ স্বীকাধ্য। অতএব, সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ ( অর্থাৎ এস্থলে বহ্থ্যভাবাধিকরণ ) বলিয়া ধৃমাধিকরণতাকে 
ধরিলে নিরপিতত্ব-সম্বন্ধে তদ্দিশিষ্ট বৃত্তিতা ধমে থাকিবে না। যেহেতু, 
ধ্যাধিকরণতাটী ধৃমনিষ্ঠ বৃত্তিতার উপর নিরূপিতত্ব-সম্বদ্ধে থাকে না। 
সুতরাং, পৃব্রে।জ “'বহিমান ধ্মাৎ*-স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণরূপে ধূমাধি- 
করণতাকে ধরিয়া অব্যাপ্তি দিতে পারা গেল না, এবং তাহার ফলে ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের আর অব্যাপ্তি-দোঘও হইল না। যাহ। হউক, এই উত্তরটীও 
সবর্থাই উত্তম, কারণ ইহাতে লক্ষণে কোন ব্ূপ নৃতন নিবেশের 
প্রয়োজন হয় না। 


রক্ধপ অষ্টম অপর একদল পণ্ডিত আছেন, তাহারাও পৃবর্বপখ 








পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে গমন করেন । তাঁহারা বলেন «“অধিকরণ- 
তাটা অধিকরপস্বক্ূপ 1” সুতরাং, ধূমাধিকরণতাটী ধৃমাধিকরণস্বরূপ হয়, 
আর তঙ্জন্য পৃবেরবাস্ত ণবহিঃমান্‌ ধ্মাৎঠ-স্থলে সাধ্যাতাবাধিকরণরূপ বহ্যয- 
ভাবাধিকরণটা, ধ্মাধিকরণতা হইবে না; সুতরাং, পৃর্রোভ্ অব্যাপ্ডি- 
দোঘও আর হইবে ন।। 

কিন্তু এই উত্তরটা তত তাল নহে । কারণ, ইহাতে “ব্দ্রবাং গুণকর্মমানা ত্ব- 


বিশিষ্ট-সত্বাং স্থলে অব্যাপ্তি হয়। যেহেতু যে ব্যক্তির মতে অধিকরণতাটি 
অধিকরণম্বরনপ হয়, সেই ব্ক্তির মতেই আধেয়তাও আধেয়ম্বরূপ হইয়া 
থাকে । আর তাহার ফলে “হেতুতাবচ্ছেদকা বচ্ছি ন্ন-হেত্বধিকরণতা-নিকূপিত- 
হেতুতাবচ্ছেদক-ম্দ্ধাব চ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সন্বদ্ধে” সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণতা-নিরনপিত আধেয়তার অভাবকে ব্যাপ্তি বলিলেও অব্যাপ্তি থাকিবে। 
কারণ, এখানে এ আধেয়ত। বলিতে আধেয়-স্বরূপ সত্তাকে ধরিতে পারা 
যাইবে, এবং সেই আধেয়তার অভাব হেতুতে থাকিবে না, পরস্ত, সেই 
আঁধেয়তা অর্থীৎ বৃত্তিতাই আছে; অতএব, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিই 
থাকিবে । এই জন্য, বুঝিতে হইবে, এই অষ্টম পথটা তত ভাল নহে । 
যাহা হউক, এইক্পে দেখা গেল, মহামতি টীকাকার মহাশয় যে সব 


নিবেশ।দি সাহায্যে এই প্রথম লক্ষণটীকে নিদ্দোঘ করিয়া! গিয়াছেন, অন্য 
পথে যাইলে আবার তাহারই উপর নানা দোষ আসিতে পারে, এবং 
তজ্জন্য পরবত্তী পঞ্িতগণ নানা পথে আবার তাহা নিবারিত করিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন) এবং এই ঘকল পণ্ডিতগণ থাহ। বণিয়। থাকেন, 
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উপরে পরিশিষ্ট মধ্যে তাহারই কি্ছিৎমাত্র আতাস প্রদত্ত হইল | ফলতঃ, 
বুদ্ধির গতি কতদূর, এবং কোথায় যাইয়৷ যে ইহা'র শেঘ, তাহ! ুধীগণের 
ভাবনার বিঘয়ন, এবং এজন্যই এই পরিশিষ্টের দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টী এই 
স্বলেই সমাপ্ত কর গেল । | 

(তৃতীয়। )--এইবার এই পরিশিষ্টের তৃতীয় আলোচা বিঘয়টী 
আমাদের বিচার্য, অর্থাৎ পূব্রে বাছল্যভয়ে যে সব কথা যথাস্থানে আমরা 
আলোচন। করি নাই, এইবার সেইগুলি আমর) আলোচন৷ করিব ॥ 

কিন্ত, এই শ্রেণীর আলোচ্য বিঘয়ের মধ্যে আমরা এক্ষণে আর 
অধিক বিঘয় গ্রহণ করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না । কারণ, ইতিমধ্যেই 
গ্রন্কলেবর এত বদ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহাতেই অনেক পাঠকের 
ধৈধ্যচ্যতির আশঙ্ক। হইতেছে ; সুতরাং আমর] এক্ষণে আমাদের পব্ৰ্ব- 
প্রতিজ্ঞাত একটা মাত্র বিষয় এম্বলে আলোচন। করিয়া এ বিঘয়ে ক্ষান্ত 
হইব । এই বিষয়টা প্রথম লক্ষণের প্রাচীনমতে সমাসের উপর টীকাকার 
মহাশয় যে হ্বিতীয় আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, ( 8৪-৪৫ পৃষ্ঠে রষটব্য ) 
তন্মধ্যস্ব “অন্তর” পদের ব্যাবৃত্তি । যথা এস্বলে টীকাকার মহাশত্য়র 
বাক্যটা-__ 

“অব্যয়ীভাব-সমাসোত্তর-পদার্ধেন সমং ততৎসমাসানিবিষ্ট-পদাধাস্তরানৃয়স্য 
অব্যুৎপন্রত্বাৎ, যথা, ভূতলোপকুস্তং, ভূতলঘটম্‌ ইত্যাদৌ ভূতলবৃ্তি- 
ঘটসমীপ-তদত্যন্তাভাবয়োঃ অপ্রতীতেঃ” ইত্যাদি, ( ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা )। 

এখানে আপাতদ্‌ টিতে দেখ! যায়, “অন্তর” পদটী না দিয়া “অব্য়ী- 
ভাবের উত্তরপদাথের অনুয় তৎসমাসানিবিষ্ট পদার্থের সহিত হয় ন1,” এইক্সপ 
বলাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়। থাকে, পদাথান্তরের অন্য হয় না--এক্সপ 
অস্তর-পদ বলিবার আবশ্যকতা নাই । যেমন, “ভূতলোপকন্তহ” স্মলে 
সমাসানিবিষ্ট ভূতল-পদার্থের সহিত এ সমাসের উত্তর-পদার্থ কৃত্তের যে 
অনৃয় হয় না, ইহা এবং সমাস-নিবিষ্ট “উপ'* পদার্থের সহিত এই *ভূতলো- 
পকৃন্তম্‌* স্থলে ভূতলপদার্থের অনৃয় হয়ঃ ইহ উক্ত নিয়মের সাহায্যেই লাত 
করিতে পার৷ যায়। সুতরাং, আপাতদৃষ্টিতে “পদার্থাস্তর” পদমধ্যস্থ “অন্তর”, 
পদচী এক্ষেত্রে নিরর্থক বলিয়াই বোধ হয়। 

কিন্ত, বাস্তবিক-পক্ষে তাহা নহে । এই “অন্তর” পদের প্রয়োত্ধন 
আছে, ইহা নিরর্ঘক নহে । কারণ, যদি “অন্তর+' পদটী না৷ থাকে, তাহ। 
হইলে অর্থ হইবে, “অব্যয়ীভাব সমাসের যে উত্তর পদ, তাহার যে অর্থ, 
তাঁহার সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট যে পদ, সেই পদের যে অর্থ, তাহার অনৃয় 
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হয় না” এখন দেখ, “উপকন্তম” এই অবায়াভাৰ সমাসে “উপ” ও 
“কন” এই দুইটী পদ বহিয়াছে, ইহাদের মধ্যে ,“সমীপ” বা “কলস” 
ইত্যাকার কোন পদ নাই। এই ““সমীপ' পদের অর্থও সামীপ্য, এবং 
«কলস+* পদের অর্থ কম্ত। অথচ দেখ, উক্ত “'সমীপ” পদের অর্থ যে 
সামীপ্য, সেই সামীপ্যের সহিত কন্ত পদের যে অর্থ, তাহার অনৃয় হইতেছে । 
কারণ, “উপ” পদের অর্থ যে সামীপ্য তাহার গহিত কৃম্ত পর্দের অনৃয় 
হইয়াই থাকে, এবং উপ পদের অথ যে সামীপ্য এবং সমীপ পদের অর্থও 
সেই সামীপ্য, তাহারা পৃথক নহে । কিন্তু, “অস্তর'* পর্ণ না থাকিলে ওরপ 
অন্বয় হইতে পারে না। কারণ, তাহ! হইলে সমাসে অনিবিষ্ট সমীপ-পদের 
অর্থ যে সামীপ্য, তাহার সহিত সমাসের উত্তর পদ কম্তের অনয় হইতে 
পারে ন৷ ; প্রকৃত পক্ষে কিন্ত উহ! চিরদিনই হইয়া থাকে । 

যদি বল, এই দোঘ «অন্তর» পদ দিলেও ত নিবারিত হইবে না । কারণ, 
“আস্তর”' পদটা দিলে অর্থটী হয় “অব্যয়ীভাব সমাসের যে উত্তরপদ, তাহার 
যে অর্থ, তাহার সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট যে পদ, সেই পদের যে অর্থাস্তর, 
তাহার অনৃয় হয় ন।” এখন তাহ হইলে উক্ত অব্যয়ীভাব সমাঁসে অনিবিষ্ট 
যে সমীপ-পদ সেই «“সমীপ* পদটার অর্থ যে সামীপা, তাহাতে 'অর্ধীন্তরত্ব" 
এবং 'অবায়ীভাব-সমাসানিবিষ্ট-পদার্থত্ব* এই উভয়ই রহিয়াছে, যেহেতু, 
£অথান্তরত্ব” কেবলানুয়ী বলিয়া! সব্বত্রই থাকে। আর তাহার ফলে সমীপ 
পদের অর্থ সামীপ্যের অনৃয় কম্তের সহিত হইতে পারে না) কিন্তু তাহ। 
হইয়াই থান, অতএব অস্তর-্পদটী দিলেও কোন ফল হইল না । 

ইহার উত্তর এই যে, “দ্বর্তে। হি গ্রন্থঃ স্বমধিকফলমাচষ্টে* অর্থাৎ «গ্রন্থ 


(অর্থাৎ পদাঁদি ) অতিরিক্ত হইলে কোন বিশেষ ফলদায়ক হইয়৷ থাকে 
বুঝিতে হইবে” এই নিয়মানুসারে “অন্তর” পদবিশিষ্ট পৃকের্বা্ত নিয়মটার 
অর্থ হইবে-_অব্যয়ীভাব সমাসে নিবিষ্ট যে পদ, তাহার যে অর্থ, সেই অর্থ- 
ভিন্ন যে অর্থ সেই অর্থের সহিত, অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর পদার্থের অনৃর 
হয় না। সুতরাং এই অথে এখন আর উক্ত দোঘ হইবে না। কারণ, 
উপরে যে সামীপ্য অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহ। অব্যয়ীভাব সমাস-নিবিষ্ট 
“উপ” পদেরও অর্থ, সমীপ-পদের অর্থটী আর তত্তিন্ন হইল না। অতএব 
“অভ্তর** পদটী আবশ্যক, ইহ। নিরধক নহে । 


“পর এই উপলক্ষে দ্বিতীয় বিষয়টা এই-- 
যদি বল, এই লক্ষণে "'বহিমান্‌ ধ্মাৎঃ ইতাাদি সকল স্থলেই সাধ্যাভাব 





থম লক্ষণ। ৪১৫ 
কি করিয়। প্রসিদ্ধ হয় ; যেহেতু, সাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে যাঁবদ্ধর্থ্ের অনুগম 
করিয়া তদবচ্ছিল্লের অভাব ধর! চলে না| কারণ, গতে সকলেই কোন- 
না-কোন কালে সাধ্যতাবচ্ছেদক হইয়৷ থাকে ; সুতরাং, সাধাযতাবচ্ছে দকা- 
বচ্ছিনন ব্যাক্তি সব্ববব্রই.আছে, প্রতিযোগী থাকায়, কোথায়ও তাহার অভাব 
থাকিতে পারে না । যদি বল, সাধাতাবচ্ছেদক বহিত্বাদিকে বিশেষন্্ে 
ধরিয়া তদবচ্ছিন্নাভাবই লক্ষণে নিবেশ করা থ্রস্থকারের অভিপ্রার, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই লক্ষ্যভেদে লক্ষণ নানা হইবে-_ইহাই ম্বীকার্ধট হয় ; 
যেহেতু, উহ। স্বীকার না৷ করিলে প্রত্যেক লক্ষণেই অব্যাণ্তি হয়। দেখ, 
“বহ্িমান ধৃমাৎ"-স্থলে যে লক্ষণ “বহ্যতাববদবৃত্তিত্ব'ঃ তাহ! আর “সতাবান্‌ 
ব্যতবাৎ” স্থনীয় দ্রব্য হেতুতে গেল না । অতএব লক্ষ্যতেদে লক্ষণ 
নানা স্বীকার করিলে বহিসাধ্যক-স্থনীয় লক্ষণটা কেবল ধৃমাদিতে, এবং 
সতাদাধ্যক-স্থলীয় লক্ষণটী কেবল দ্রব্যত্বাদিতে গেল ; সুতরাং কোন দোঁঘ 
হইল না। কিন্তু, তাহার উপর আপত্তি এই যে, “বহিমান্‌ ধূমাৎ” ও 


“কপিসংযোগী এতত্বাৎ” ইত্যাদি স্থলে যে গ্রপ্থকার অব্যাণ্তি দেখাইয়াছেন, 
তাহা সংলগ্ন হয় না; কারণ এ শ্বলীয় লক্ষণ হইল “বহি ব৷ কথি- 
সংযোগাভাববদবৃত্তিত্ব+ এই লক্ষণের অপর কেহই লক্ষ্য নহে; 
সুতরাং, অসম্ভবই হয়--একপ বলা উচিত ছিল, কারণ, যদি কোন 
লক্ষ্যে লক্ষণ যায় এবং কোন লক্ষ্যে না যায়, তাহ) হইলেই অব্যাণ্তি 
হয়, কিন্ত এ “বহি বা কপি-সংযোগাতাববদবৃতিত্ব* লক্ষণের 
লক্ষ্যমাত্র ধূম বা এতথ্বক্ষত্বাদি, তাহ! ত আর অথর “সত্তাবান্‌ 
দ্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদি স্বলের লক্ষণ নহে ; স্থুতরাং, কোথায়ও তন্রত্য লক্ষণ 
গেল বলিয়৷ 'অসম্ভব* হইবে না-_এনক্প বল৷ চলে না। অতএব, প্রকৃতা- 
নুমিতি-বিধেরতাবচ্ছেদকত্বোপলক্ষিত ধর্্াবচ্ছি ্াভাববদবৃত্তিত্বর্ূপই লক্ষণ 
বলিতে হইবে, এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক শব্দেও প্রকৃতানুমিতি-বিধেয়তা- 
বচ্ছেদককেই বুঝায় আর এই গ্রন্থও প্রাচীনমতান্যায়ী, তীহাদের মতে 
প্রকৃতত্বটা অনুগত পদাথ। সুতরাং, অসম্ভব নয় বলিয়া যে অব্যাণ্ডতি 
বলিয়াছেন, তাহ। অসঙ্গত হইল ন। 

যাহা হউক, এতদ্‌্রে আপিয়া, ভগবদিচ্ছায়, ব্যাপ্তি-পঞ্চকোক্ত প্রথয 
লক্ষণের মহামতি মথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় বিরচিত টীকার অনুবাদ ও 
ব্যাখ্য প্রভৃতি সমাণ্ড হইল এইবার তাহার পদাঙ্ক অনুগরণ করিয়৷ দ্বিতীয় 
লক্ষণটী আমর] আলোচন। করিব | 








দ্বিতীয় লক্ষণ। 


সাধ্যবদ্ভিন্ন-লাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌। 
প্রাচীনমতে দিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ, “সাধ্যবদৃতিন্ন* পদের ব্যাবৃত্তি, এবং 
এ সমানার্ধে দোষ্প্রদর্শন। 
টাকামূলয্‌। 
লক্ষণান্তরম আহ-_“দাধ্যবদৃভিম্নেশতি । সাধ্যবদৃভিম্; যঃ সাধ্যা- 
ভাববান্‌ তদবৃত্তিত্মম্‌ ইত্যর্থ;। 
“কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষতবাৎ”- ইত্যাস্ব্যাপ্যবৃত্বি-সাধ্যকাব্যাঞ্ধি- 


বারণায় "সাধ্যবদৃভিন্ন”-ইতি সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্‌--ইতি প্রাঞ্চ;ঃ। 
তৎ অসৎ, সাধ্যাভাবব€” ইত্যস্ত ব্যর্থতাপত্তেঃ, “সাধ্যবদৃভিন্নাবৃত্বি- 


ত্বম্* ইত্যস্ত এব সম্যকৃত্বাৎ। 








“লুক্ষর্াস্তরমাহ”-_-ন দৃশাতে, প্রঃ সং। “ইতি সাধ্যাভাববতঃ”- ইতি পদং 
সাধ্যাভাববত$--প্রঃ সং। 
“সাধাবদ্ভিন্নেতি” ন দৃশ্যতে, চৌঃ সং । 
“সাধ্যকাব্যান্তি” _সাধ্যকে অব্যান্তি, চৌঃ সং 
'ব্যথতা'-বাথত্ব ,চৌঠ সং। সোঃ সং। 
“বৃতিত্বম্‌ ইত্যস্য' _বৃত্তি ত্বস্য, সোঃ সং। 
বঙ্গানুবাদ । 


“সাধ্যবদৃভিম্ন” ইত্যাদি বাক্য দ্বার। গ্রন্থকার অন্য লক্ষণটা কি তাহাই 
বলিতেছেন । ইহার অর্থ--সাব্যবিশিষ্ট হইতে তিন্ন যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, 
তন্নিরপিত বৃত্তিতবাভাবই ব্যাপ্তি । 

পকপিপংযোগী এতদবক্ষত্বাৎঃ' ইত্যাদি অব্যাপ্যৃতত-সাধ্যক-অনুমিতি- 
স্থলে অব্যাপ্তি-বারণের জন্য “সাধ্যবদৃভিন্'ঃ এইটা “*সাধ্যাভাববৎ”এর 
বিশেঘণ বলিয়। বুঝিতে হইবে--ইহ। প্রাচীনগণের মত। 

ইহ। কিন্তুঠিক নহে । কারণ, তাহ। হইলে “সাধ্যাভাববং” পদটী ব্যর্থ 
হয়; যেহেতু “সাধ্যবদৃভিন্াবৃতিত্ব”ই অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হইত ভিন্ন ধে, 
তনিকগিত বৃত্িত্বাতাবই ব্যাপ্তি-_-এই বলিলেই যথেষ্ট হয়। 


দ্বিতীয় লক্ষণ । ১১৯ 


ব্যাখ্যা--এতক্ষণ পর্যন্ত প্রথম লক্ষ€ণর রহস্যোদৃধাটনে নিযুক্ত থাকিয়া 
এইবার টাকাকার মহাশয় দ্বিতীয় লক্ষণের রহস্যোদৃঘাটনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
সেই দ্বিতীয় লক্ষণটা-স্" 


“লাধ্যবদ-ভিক্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌।” 


ইহার সমাসার্থ-_নব্য ও প্রাচীন মতে বিভিন তন্মধ্য ইহার অর্থ-- 
প্রাচীনগণ যেরূপ করেন, তাহ] এই--সাধ্যবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন যে সাধ্যা- 
ভাববিশিষ্ট, তন্নিক্মপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি । অর্থাৎ, তাহার ““সাধ্যবদৃতিন্ন* 
পদার্ঘটীকে সাধ্যাভাববানের সহিত অভেদ-সম্বদ্ধে অনৃয় করেন। 

ফলতঃ, এই প্রাচীন মতের অর্থে “সাধ্যবদৃতিন্ন”” পর্দের সহিত 
“সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম” পদমধ্যস্ব ““সাধ্যাভাববৎ” পরের কর্মধারয় সমাস 
কর৷ হয়, এবং ইহাই এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় | “'সাধ্যবদৃতিন্ন* পদটা 
সাধ্যবিশিষ্ট অর্থে “সাধ্য' শব্দের উত্তর বতুপ্‌ প্রত্যয় করিয়া যে *সাধ্যবৎঃঃ 
পদ হইয়াছে, 'তাহ। হইতে ভিন্ন এইকুপ ৫মী তৎপূরুঘ সমাস দ্বার) নিশ্পনন 
এবং “সাধ্যাভাববৎ* পদটী “সাধ্যস্বরূপঃ অভাবঃ যদ্য" এইব্প বনুধীহি 
সমাস করিয়। যে “সাধ্যাভাব' পদটা হয়, তাহার উত্তর “অস্ত” অর্থে 
বতুপ্‌ প্রত্যয় করিয়৷ নিশ্বরন। এস্বলে সাধ্যাভাব-পদটা ৬ঠী তৎপুরুষ 
সমাস-নিষ্পনন নহে । কারণ, “ন কর্মাধারয়াৎ মত্বর্থীয়ঃ বহুবীহিস্চেৎ 
অর্ধপ্রতিপত্তিকর2* ; এই অনুশাসন বিরোধ হয় (৪৪-৪৫ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য |) 
এই ““সাধ্যাভাববৎ” পদের সহি'ত “অবৃত্তিত্ব'* পদের যেরূপ সমাস হইবে, 
তাহ] প্রথম লক্ষণে কধিত হইয়াছে, এস্বলে পুনরুক্তি নিষ্প যোজন | ইহাই 
হইল প্রাচীন মতে দ্বিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ । 


“দাধ্যবদ ভিল্প” পদ্দের ব্যাবৃত্তি,_ 


এখন দেখ। আবশ্যক, প্রথম লক্ষণ ও দ্বিতীয় লক্ষণমধ্যে প্রভেদ কি? 
বস্তুতঃ, ইহাদের মধো প্রভেদ কেবল “সাধ্যবদৃভিন্ন'' এই পদটী। কারণ, 
প্রথম লক্ষণটা ““সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌”, এবং গ্বিতীয় লক্ষণটা “সাধ্যবদৃ- 
ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃততিত্বম্‌'' | সুতরাং, সহজেই মনে হয়, এই *“সাধ্য- 
বদৃভিন্ন* পদটা কেন ? বস্ততঃ, টীকাকার মহাশয়ও এতদুঙ্দশ্যে 
প্রথমেই এই পদটীর ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং তদ্পলক্ষে প্রথম 
লক্ষণের পর এই দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন । 
সুতরাং, টাকাকার মহাশয়ংক অনুসরণ করিয়। আমরাও এখন দেখিব 

২৭ 


89৮ বাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 
সাধ্যবদ্‌ ভিন্ন-পদের প্রয়োজন কি? অথাৎ দ্বিতীয় লক্ষণটীর প্রার়াক্নীয়ত। 
কি? অবশ্য এন্বল লক্ষ্য করিতে হইবে, মহামতি রধুনাথ শিরোমণি 
মহাশয়ের যে ভাবে প্রথম লক্ষণের পর দ্বিতীয় লক্ষণের প্রয়োপ্ধনীয়ত। 
প্রদর্শন করিয়াছেন, টীকাঁকার মহাশয় সে পথে ঠিক গমন করেন নাই। 
২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
সাধ্যবদৃতিন্শ্পদের প্রয়োন»-যে সকল অনুমিতি-স্থলের সাধ্য 
অব্যাপাবৃত্তি, যথা--“কপিনংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বা২ ইত্যাদি কতিপয় স্থল, 
সেই সকল অনুমিতি-স্বলের অব্যাপ্ত-বারণ । কারণ, প্রথম লক্ষণানুসারে 
এই সকল ম্বানের অব্যাপ্তি-দোষ 1নবারিত হয় না । 
যদি বল, প্রথম লক্ষণে কেন এই সকল স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ হয় 
ন1, এবং এই দ্বিতীয় লক্ষণেই' বা তাহা হয় কেন ? তাহ! হইলে, তদৃত্তরে 
যাহ] বল! হয়, তাহা এই-- 
দেখ, প্রথম লক্ষণটা হইতেছে--“সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌।” 
এবং অনুমিতি স্থলটা হইতেছে--“অয়ং কপিসংষোগী এত দবৃক্ষত্বাত” | 
এখন তাহা হইলে এস্বলে-” 
সাধা-্কপিসংযোগ। হেত--এতদৃবৃক্ষত্ব 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-্কপিসংযোগের অভাবের অধিকরণ। ইহা 
এখানে গুণ, কর্ম, এবং কপিসংযোগশূন্য অন্য দ্রব্যাদি 
যেমন হয়, তত্রপ, “হেতু"এতদবৃক্ষত্বে''র অধিকরণ এতদৃ- 
বৃক্ষও হয় | কারণ, এতদৃবৃক্ষে কপিসংযোগ যেমন থাকে, 
তদ্ধপ তাহার অভাধও (মূলদেশাবচ্ছেদে) থাকে । 
তনিরূপিত বৃত্িতা--এতদৃব্ক্ষ-নি রূপিত বৃত্তিতা৷ | ইহ] থাকে 
এতদৃবৃক্ষে | 
ওদিকে এই এতদৃব্ক্ষত্বই হেতু। সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিক্ূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না--লক্ষণ যাইল না-_অর্থাৎ ব্যাপ্তি- 


লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ধটিল। 











এইবার দেখ, দ্বিতীয়-লক্ষণের এই অব্যাপ্তি দোঘ হয় ন। কেন ? 
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দেখ, ছবিতীয়-লক্ষণটী হইতেছে--“সাধ্যবদ ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম 1” 

এবং অনুমিতি-স্বলটী হইতেছে--“অয়ং কপিলংযোগী এডছক্ষত্বাং ।” 
এখন তাহ। হইলে এম্বলে-_ 


সাধ্য -্কপিসংযোগ । 
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সাধ্যবৎ-কপিসংত্যাগবৎ অর্থাৎ এতদৃবৃক্ষ | 

সাধ্যবদৃভিন্ন-কথিসংত্যাগবদৃতিনন অর্থাৎ এতদৃবৃক্ষাদি-্ভিন্ন | 

সাধ্যবদৃতিক-সাধ্যাভাববাব্‌-এতদৃবৃক্ষাদি-ভিন সাধ্যাতাব-বিশিষ্ট। 
ইহা এখন গুণ ও কর্মাদি, এতদৃবৃক্ষ আর নহে। 

তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবস্্উজ কপিসংযোগ-বিহীন-পদাথ-নির্পিত 
বৃত্তিত্বাভাব ৷ অর্ধাৎ এতদবৃক্ষভিন্ন থদাধ-নিরপিত বৃত্িত্বা- 
ভাব। ইহা থাকে এতদ্বৃক্ষত্বে ; কারণ, এতদৃবৃক্ষত্ব 
এতদৃবৃক্ষবৃত্তি হয় । 


ওদিকে, এই এতদ্ক্ষত্ই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃতিন্ন- 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিব্রপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না। 





স্থতর1ং, দেখা গেল অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-অনুমিতিপ্লের যে অব্যাপ্তি- 
দোষ, তাহ! প্রথম-লক্ষণের দ্বার! নিবারিত হয় না, কিন্তু ছ্িতীয়-লক্ষণে 
তাহা নিবারিত হয়, এবং এই জন্যই ““সাধ্যবদ্ৃতিন্ন”* পদটীরও প্রয়োন 
হইয়া থাকে, এবং এই জন্যই দ্বিতীয় লক্ষণটী আবশ্যক । 

এখন যদি বল! হয়, প্রথম-্লক্ষতণ যখন সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন 
অধিকরণ (২৮৮ পৃষ্ঠা ) ধরিবার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে, এবং 
তাহার ফলে যখন উক্ত প্রকার অনুমিতি স্ব্ভলর অব্যাপ্ডি-দোঘ নিবারিত 
হইয়৷ থাকে, তখন এই দ্বিতীয়-নক্ষণের প্রয়োজন কি? বস্ততঃ, ( ২৮৮ 
পৃষ্ঠায় ) প্রথম-লক্ষণে উজ্জ প্রকার নিবেশ-সাহাঘয্য ঠিক এই “কপিসংযোগী 
এতদৃবৃক্ষত্বাৎ-স্বলেরই অব্যাপ্তি-বারণ কর! হইয়াছে । সুতরাং, বলিতে 
হইবে, হয়, টীকাকার নহাশয় গ্রন্বকারের অনভিমতে প্রথম-্ক্ষণে উদ্ত 
নিবেশ করিয়া লক্ষণের দোঘ নিরাকরণ করিয়াছিলেন, অথব৷ ইহার অন্য 
কোন অতিসন্ধি আছে ? 


ইহার উত্তর আমর। ইতিপুর্রে এক প্রকারে বলিয়া আসিয়াছি ; 
এক্ষণে তাহারই বিস্তার করিয়া ইহার উত্তর প্রদান করিব। অর্থাৎ 
পৃব্বে প্রথম-লক্ষণ মধ্যে যে নিরবচ্ছিল্ল অধিকরণতার কথ বল৷ হইয়াছে, 
সেই নিরবচ্ছিন্নত্ব পার্চটা বস্ততঃ দৃর্বচ ব৷ দুনিণেয় ; সুতরাং কেহ 
হয়ত তজ্জন্য উক্ত নিবেশটীর প্রতি শশ্রচ্ধান্িত হইবেন না ; এই জন্য 
ব্যাপ্তি-পঞ্চক-কার দ্বিতীয়*লক্ষণের আবশ্যকত। বিবেচনা করিয়ান্থবেন, এবং 
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সেই জন্যই গ্রশ্বকার মহামতি গঙ্গেশও উহা নি গ্রন্থ-মধ্যে বথাষথ-ভাবে 
গ্রধিত করিয়াছেন | 


যদি বল! হয়ঃ নিরবচ্ছিম্নত্ব দূব্বচ অর্থাৎ দুনির্ণেয় কিসে? 


তাহার উত্তর এই যে, নিরবচ্ছিন্নত্ব অর্থ কিঞ্চিদ্ধন্মীনবচ্ছিন্নত্ব ; অর্থাৎ 
ফোন ধর্ম ছারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ার ভাব । সুতরাং, এখন জিজ্ঞাস্য 
হইবে, এই কিঞ্চিদৃধন্ম-পদে কি বুঝিতে হইবে ? বস্ততঃ, এই “কিঞ্িদৃধন্বঃ- 
বলিতে যে কি বুঝায়; তাহ নির্ণয় কর যায় ন৷ : যেহেতু, পদার্থভেদে, স্মল- 
বিশেঘে এই “কিঞ্চিদ্‌ বন্ম” 'একটী কিছু" হয় না, পরস্ত বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন 
হইয়া থাকে $ সুতরাং, ইহ। যে কি, তাহা! আর নাম করিয়৷ বলিতে পার৷ 
গেল না। অতএব, বলিতে হয়--নিরবচ্ছিন্ন-পদাটী দৃরর্বচ অর্থাৎ 
দূনির্ণেয় | 

যাহ। হউক, এই পধ্যন্ত হইল টীকা-মধ্যস্ব “লক্ষণান্তরমাহ* হইতে 
“ইতি প্রাঞ্চ* পধ্যন্ত বাকযাবলীর অর্থ । এইবার দেখা যাউক, অবশিষ্ট 
বাক্যে টাক।কার মহাশয় কি বলিতেছেন ? 





প্রাচীন মতের সমাসার্থে দোষারোপ 


এইবার টীকাকার মহাশয় উক্ত প্রাচীন মতের সমাসার্থে দোষারোপ 
করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, ওকপ অর্থ ঠিক নহে । কারণ, দ্বিতীয়- 
লক্ষণটাতে ওবাপ করিয়। কন্মধারয় সমাস করিলে লক্ষণ-মধ্যস্থ '"সাধ্যাভাববৎঃ 
পদটী নিরর্থক হয় । কারণ, “সাধ্যবদৃভিন্ন* পদের সহিত “সাধ্যাভাববৎঃ 
পদের অভেদ-সন্বন্ধে অনুয় করিয়৷ “সাধ্যবদৃতিন্ন'সাধ্যাতাববৎ” এইবপ 
কর্মধারয় সমাস করিয়৷ ইহার সহিত পুনশ্চ “অবৃত্তিত্ব'ঃ পদের পূর্র্ববৎ 
ত্রিপদব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস (৪১ পৃষ্ঠা) করিয়া সাধ্যবদৃতিন- 
সাধ্যাতাববদব্ত্তিত্বম-পদ দিদ্ধ করিলে যে কার্ধ্য দিদ্ধ হয়, সাধ্যবদৃ- 
ভিন্ন” পদের সহিত “অবৃতিত্বম্* পদের সেই ব্রিপদব্যধিকরণ 
বছব্রীহি সমাস করিয়৷ “সাধ্যবদৃতিন্নাবৃত্তিতবম্॥ পদ সিদ্ধ করিলেও 
সেই কাধ্য নিদ্ধ হয়, অথচ “সাধ্যবদৃতিন্ন*ঠ পদের সহিত 
“সাধ্যাভাবব্* পদের যে অভেদ-সন্বন্ধে অনৃয়, তাহ। অক্ষন্ন থাকে। 
কারণ, ““সাধ্যবদৃভিন্ন* বনিলে যাহ! বঝায়, তাহাতে “সাধ্যাভাববৎ'কে ও 
তন্মধ্যে ধরিতে পার। যায়, এবং তাহারা তখন অভেদ-সম্বন্ধেই অন্বিতও 
থাকে। “সাধ্যবদৃ-ভিক্নসাধ্যাভাববৎ” বলিলে প্রকৃতপক্ষে “সধ্যবদৃতিন্ন'কে 
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“সাধ্য(ভাববৎ্।* রূপে ৰিশেঘভাবে নির্দেশ করা হয় মাত্র ; এবং তাহার। 
তখন অভেদ-সন্বদ্ধেই অন্িতও থাকে * এবং গ্যেখাতন সামান্যভাবে নির্দেশ 
কর। সম্ভব হয়, সেখানে অনৃয় অপরিবত্তিত রাখিয়াও বিশেঘভীবে নির্দেশ 
করিবার কোন প্রয়োজন না দেখাইতে পাঁরিলে উক্ত বিশেঘভাবে নির্দেশের 
বৈয়র্যাপত্তি ঘটে” এইরূপ নিয়ম থাকায়, এস্বলে বিশেষভাবে নির্দেশের 
কারণ যে “পাধ্য/ভাববৎ” পদটা, তাহারও বৈয়র্ধ্যাপত্তি ঘটিল। অতএব 
প্রাচীনমতে ছিতীয়-লক্ষণের যে সমাসার্ঘ-নিষ্থারণ কর! হইয়াছে, তাহ। ঠিক 
নহে । টীকাকার মহাশয়, এইরপে প্রাচীন মতের সমাসার্থে দোঘারোপ করিয়। 
পরবত্তি-প্রসঙ্ষে ইহার নব্যমতে সমসার্থ-নিদ্ধারণ করিতেছেন। 

কিন্তু, এই প্রসঙ্গটা শেষ করিবার পূর্বে এস্বলে এই বৈয়ধ্য সম্বন্ধে দুই 
একটী কথা জান। আবশ্যক | কারণ, প্রতিবাদ বলিতে পারেন যে, এস্বলে 
বিশেষভাবে নির্দেশকে ব্যথ কেন বলিব ? উহাও ত প্রয়োজন ? সামানা- 
ভাবে নির্দেশ করিয়া উহ পাওয়া যাইলেও উহ1 ত নিশ্য়োজনীয় বলিয়। 
প্রতিপন্ন হয় না? সুতরাং ইহাকে ব্যর্থ বলিব কেন ? 

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, উহা ব্যর্থই বটে। কারণ, 
“বার্থ” শব্দের অর্থ নিষ্পুয়োজন । এই প্রয়োজন, আমাদের মোক্ষ | এই 
মোক্ষের মূল--পদার্থ-জ্ঞান । পদার্থ-জ্ঞান আবার লক্ষণপাধ্য | এই লক্ষণ 
আবার ত্রিবিধ, যথ।,--পদার্থাভিবাপক, ব্যবহারৌপয়িক, এবং ইতর-ভেদানৃ- 
মাপক | ইহাদের মধ্যে ইতর-ভেদানুমাপক লক্ষণে ইতরের ভেদানুমান 
করিতে পারা যায় : আর বাস্তবিক ইতরের ভেদান্মান করিতে পারিলেই 
তাহার জ্ঞান ঠিক হয় ; স্ুততাং, প্ররুত-পদাধভ্ঞানে এই লক্ষণই প্রকৃত 
সহায় । এথন এই অনুমানে যে সব দোঘ হেতুতে না থাকা চাই, ব্যথত্ব 
তাহারই মধ্যে অন্যতম । ইহার তাৎপধ্য পাচপ্রকার অনুমান-দোঘের অর্থাৎ 
হেত্বাভাসের মধো অসিদ্ধিনামক হেত্বাভতদর অন্তগত যে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক 
একটী প্রকারভেদ আছে, তাহার মধ্যে ব্যর্থ-বিশেধণ-ঘটিত ব্যাপ্যত্বামিদ্ধি 
নামক যে, আবার একটী প্রকারভেদ আছে, এই বাধত্ব তাহারই নামান্তর | 
এই জন্যই এস্বলে ব্যর্থত্বের লক্ষণ কর হয়, এবং তাহ) এই £--“স্বণমানাধি- 
করণ-ব্যাপ্যত্াবচ্ছেদক-্ধন্মাস্তরঘটি তত্ব'' | সহজ কথায় “অয়ং বহিমান্‌ 
নীলধূমাৎ* বলিলে নীলতুটী এস্বলে অনুমানের প্রতি যেরূপ দোঘাবহ হয় 
তদ্রপ । এখন দেখ, এই লক্ষণটার অথ কি, এবং ইহা। উক্ত “বহ্থিমান নীল- 
ধৃমাৎ” ও এই ব্যাপ্তি-লক্ষণম্থলে কিন্ধপেই বা প্রধুক্ত হইতে পারে। “স্ব” 
শব্দে এখানে নীলধৃমত্ব, ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক এখানে ধমত্ব, ম্বসমানাধিকরণ- 


৪২২ ব্যাপ্তি থঞ্চক-্রহস্যহ | 


ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকণ্ধর্মাস্তর এখানে নীলত্ব । ওদিকে, হেতু যে “নীলধূম” 
তাহ৷ এখানে এ প্রকার ধর্মাস্তর ঘটিত হইতেছে ; সুতরাং, নীলত্বটা এখানে 
ব্র্থ-পদবাচা হইল | এক্সপ ব্যাপ্তি কি বলিতে হইলে, ব্যাপ্তির যে ইতর- 
ভেদানুমাপক লক্ষণ কর৷ হয়, তাহাতে যে ইতর-ভেদানুমান করিতে হইবে, 
তাহা হইবে “ব্যাপ্তি: ব্যাপ্তীতরভিন্ন), সাধ্যবদ্‌ ভিন্ন-সা ধ্যাভাববদব্তিত্বত্বাৎঃ | 
এস্বলে “ণ্য'” শব্দে “সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যাভাববদ্কৃতিত্বত্ব*ঃ | ব্যাপ্যত্বাবচ্ছে- 
দক এখানে সাধ্যবদৃভিন্লাবৃতিত্বত্ব। হ্বাসমানাধিকরণ-ব্যাপ্যত্বাবচ্ছেদক-ধন্মীন্তর 
এখানে সাধ্যাভাববত্ব। ওদিকে হেতু যে ““সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যাভাববদৃ- 
বৃততিত্বত্ব* তাহা উক্ত “সাধ্যাভাববত্ব”-ব্ূপ ধর্মীস্তব ঘটিত হইতেছে । 
অতরাং, “সাধ্যাভাববৎ* পদটা এস্লে লক্ষণের গুরুত্বের সাধক, এবং তজ্জন্য 
ব্যর্থ । ইহার তাৎপর্য এই যে, যেখান সামান্যতাবে কোন কিছুকে নির্দেশ 
করিলে বিশেষভাবে নিরদর্শশের ফল হয়, অর্থাৎ সেই বিশেঘের ব্যাবৃত্তি- 
প্রদর্শন করিতে পারা যায় না, সেখানে সেই বিশেষভাবে নির্দেশিটী ব্যর্থ 
হইয়৷ থাকে | কারণ, বিশেঘের জ্ঞান করিঘত হইলেই সামান্যের অন্তর্গত 
আববও অগ্তনকের সহিত তাহার ভেদ বঝিতে হয়, আর তাহার ফণ্তল অনেক 
অধিক দ্বিনিঘ জানিতে হয় | বৃদ্ধির এই অনর্থক শ্রষ-স্বীকার স্বাতাবিক। 


যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, নব্যমতে সমাসার্থটা কিরূপ ? 





নব্য-মতে দ্বিতীয় লক্ষণের সমাসার্থ-নির্ঘয় এৰং 
“সাধ্যবদ্ভিন্ন” পদের ব্যাবৃত্তি। 


টীকামূলম্‌ | 


নব্যাঃ তু সাধ্যবদ্ৃভিম্নে সাধ্যাতাবঃ সাধ্যবদূভিম্ন-সাধ্যাভাবঃ, তদ্‌- 
বদবৃত্তিত্বম-ইতি সপ্তমী-তৎপুরুষোত্বরংমতুপ, প্রত্যয়ঃ। তথা চ- 
সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তিঃ যঃ সাধ্যাভাব: তদ্‌বদবৃত্তিত্বম্‌ ইত্যর্থঃ। 

এবং চ পসাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি*-ইতি অন্ুক্তৌ স্সংযোগী ভ্রব্যত্বাৎ” 
ইত্যাদো অব্যাপ্তিঃ; সংযোগাভাববতি দ্রব্যে দ্রব্যত্বস্থয বৃত্তেই 

তছুপাদ্দানে চ দংষোগবদৃভিন্ন-বৃত্তিঃ দংযোগাভাবঃ গুণাদিবৃত্তি- 


ছিতীয় লক্ষণ । ৪২৩ 


সংযোগাভাবঃ এব ; অধিকরণ-ভেদেন অভাবভেদাৎ । তদ্বদবৃত্বিত্বাৎ ন 
অব্যাপ্তিঃ। 





সাধ্যবদৃভিমে ্সাধ্যবদৃতিমে যঃ। সোঃ সং) সাধ্যবদূতিম্নে ... তদ্বদরভিত্বয় 
--সাধ্যবদৃভিমে যঃ সাধ্যাভাবঃ তদৃবদর্তিত্বম ॥ প্রঃ সং, চৌঃ সং। গুপাদিরত্তি-- 
ওণাদিরত্তিঃ। সোঃ সং, জীঃ সং । সংযোগাভাববতি ₹, সাধ্যাভাববতি। চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 


নব্যগণ, কিন্ত, সাধ্যবদ্‌তিক্লে সাধ্য/তাব-পাধ্যবদৃতিন্ন-সাধ্যাভাব, তাহার 
অধিকরণ-নিক্পপিত বৃত্তিত্বাভাব »- সাধ্যবদৃতিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-_-এইক্সপে 
সপ্তমী তৎপরুঘ সম়াসের পর মতুপৃ-প্রত্যয় করিয়া অর্থ করেন। সুতরাং, 
সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদধিকরণ-নিক্রপিত বৃত্তিত্বাভাবই হইল 
ইহার অর্থ । 

আর এখন ““সাধ্যবদৃতিন্ন-বত্তি” না বলিলে “সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ ইত্যাদি 
স্বলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ, সংযোগাভাবাধিকরণ যে দ্রব্য, তাহাতে হেতু- 
দ্রব্যত্বের বৃত্তিতাই থাকে । 


আর উহ) গ্রহণ করিলে সংযোগবদৃভিন্ন-বৃত্তি যে সংযোগাভাব, তাহ। 
গুণাদিবৃত্তি সংযোগাভাবই হয় ; যেহেতু, অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন 
হয়, আর সেই সংযোগাভাবাধিকরণে হোতু দ্রব্যত্ব থাকে না বলিয়৷ অব্যাপ্তি 
হয় ন৷ | 


ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয় নব্য-মতে এই দ্বিতীয় লক্ষণের 
সমাসার্থ-নির্ণয় করিয়। প্রাচীন-মতের ন্যায় এই লক্ষণোক্ত “সাধ্যবদৃ-ভিন্ন” 
পদের ব্যাবৃত্বি-প্রদর্শন করিতেছেন । অর্থাৎ প্রকারান্তরে পৃবর্ববৎ দ্বিতীয় 
লক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই দেখাইতেছেন। 


যাহ হউক, এখন দেখ এই সমাসার্থটা কির্পুপ ? 


নব্য-মতে “সাধ্যবদৃতিন্ন” পদের সহিত “সাধ্যাতাব'' পদের ৭মী তৎ- 
পুরুঘ সমাস হইবে | যথ।--সাধ্যবদৃতিন্নে সাধ্যাভাব-সাধাবদৃতিন্ন- 
সাধ্যাতাব। এই “*সাধ্যবদৃতিন্ন-সাধ্যাভাঁব-বিশিষ্ট'' অর্থে সাধ্যবদৃতিবর-সাধ্যাভাব 
পদের উত্তর “বতুপ্‌”” প্রত্যয় করিয়া “সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যাভাববৎ” পদ 
হয়| তাহার পর “তাহার বৃত্তিতা নাই যেখানে" এইক্ুপ করিয়া ব্রিপদ- 
ব্যধিকপ্ণ বহুধীহি সমাস করিয়। “'সাধ্যবদৃ-ভিন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম” 


৪২৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয় | 


পদসিদ্ধ হয়। অবৃত্তিত্ব-পদ-সংক্রান্ত অপর কথ প্রথম লক্ষণোজ অবৃত্তিত 
পদের ন্যায় বুঝিতে হইবে। সুতরাং সমগ্র লক্ষণের অর্থ হইল--সাধ্যবদৃ 
ভিন্ন বৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তাহার যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ-নিরপিত 
বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি । ইহাই হইল নব্যতের সমাসাথ এবং ইহাই 
হইল “নব্যা:”+ হইতে “ইতার্থ:” পর্যন্ত বাকোর অর্থ। এইবার সাধ্যবদৃ- 
ভিন্ন”' পদের ব্যাবৃত্তিটী কি, দেখা! যাউক ১__ 


“লাধ্যবদৃতিষ্ন” পদের ব্যাবৃত্তি- 


যাহা হউক এইন্রপ সমসার্ধেও “সাধ্যবদৃভিন্ন” পদের ব্যাবৃত্তিটী প্রাচীন 
মতেরই অনুরূপ, অর্থাৎ যদি ““সাধ্যবদৃভিন্ন” পদটী অর্থাৎ «“সাধ্যবদৃভিন্ন- 
বৃত্তি”* পদার্ঘটী লক্ষণ-মধ্যে না গ্রহণ কর যায়, তাহ। হইলে প্রাচীন- 
মতের ন্যায় এ মতেও “সংযোগী ড্রব্যত্বাৎ” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক- 
অনুমিতি-স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ডিনদোঘ হইবে, এবং উহ। গ্রহণ 
করিলে তাহ। নিবারিত হইবে-_বুঝিতে হইবে । 


এখন তাহ। হইলে প্রথমতঃ, দেখা যাঁউক, উত্ত “সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি!? 
অর্থে “সাধ্যবদৃতি নল” পদটা না৷ দিলে উক্ত-- 


“ছিদং সংযোগি জ্ব্যত্বাৎ” 
এই অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতিৎস্বথলে কি করিয়া এই দ্বিতীয় 





লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ হয়। 








ইহার অর্থ- ইহ সংযোগবিশিষ্ট, যেহেতু ইহাতে দ্রব্ত্ব রহিয়াছে। 
তাহার পর ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল ; কারণ, হেতু দ্রব্যত্ব যেখানে 
যেখানে থাকে, সাধ্য সংযোগও সেই সেই স্থলে থাকে। 

এখন দেখ “সাঁধ্যবদৃভিন্ন'' পদটী যদি না দেওয়। যায়, তাহা হইলে 
লক্ষণটী থাকে--' 


সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্‌ । 
এবং তাহ] হইলে এখানে-- 
সাধা-্সংযোগ । 
সাধ্যাভাব-সংযোগাভাব। 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-সংযোগাভাবের অধিকরণ । ইহা এখানে 


হিতীয় লক্ষণ । ৪২৫ 


ধর। যাউক দ্রব্য । কারণ, ইহা! গুণ, কর্মাদিও যেমন 
হয় তত্রপ দ্রব্যও হয় ; কারণ, দ্রব্যেও কোন কোন 
দেশ-ক1লাবচ্ছেদে সংযোগাভাব থাকে । 
তশ্লনির্লপিত বৃত্তিতা ₹ সংযোগাতী'বাধিকরণ ভ্রব্য-নিক্মপিত বৃত্তিতা | 
ইহ। থাকে দ্রব্যত্ে। 
উল্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহ। দ্রব্যত্বে থাকে না। 
ওদিকে, এই দ্রব্ত্ই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বস্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল ন।--অর্থাৎ ব্যাপ্তি 


লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । ইহাই হইল “এবং” হইতে বৃত্তেঃ” পধ্যন্ত 
বাকোর অর্থ। 





কিন্ত, যদি উক্ত অর্থে ““সাধ্যবদৃতিনন” পদটী দেওয়। যায়, তাহা হইলে 
দেখ লক্ষণটা হয়-_- 


“সাধ্যবদ্ভিন্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিতম্‌” 


এবং তখন, মাধ্য-সংযোগ। 

সাধ্াযবৎ.কসংযোগবৎ | ইহা দ্রব্য; গুণার্দি নহে। কারণ, 
গুণাদিতে সংযোগ থাকে না। 

সাধ্যবদৃতিয্ন-সংযোগবদৃভিনন ॥ ইহ অবশ্য গুণ-কর্খাদি | ইহা 
আর দ্রব্য হইবে না| যেহেতু, অব্যাপ্যবৃত্তি-মতের 
অন্যোন্যাভাবটা ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, অব্যাপাবৃত্তি হয় ন৷ | 

সাধাবদৃতিন্-বৃত্তি সাধ্যাভাব-্গুণ-কর্পাি-বৃত্তি সংযোগাভাব । 
কারণ, সাধ্য এখানে সংযোগ, এবং সাধ্যাভাৰ্দ 
সংযোগাভাঁব। 


সাধ্যবদৃতিন্ন-বৃত্তি সাধ্যাভাববৎ-গুণ-কর্মাদি-বৃত্তি সংযোগাভাবের 
অধিকরণ। ইহা অবশ্য গুণ ও কর্দ্াদিই হইবে। 
যদিও দ্রব্যে সংযোগাভাব আছে, তাহা হইলেও এ 
সংযোগাভাবের অধিকরণ আর দ্রব্য হইবে নাঃ কারণ, 
একটা নিয়ম আছে “অধিকরণ-ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন 
হয় ।+ সুতরাং, দ্রব্যে যে সংযোগাভাব থাকে, তাহা 
গুণে থাকে না,_উভয়ে সংযোগাতাব থাকিলেও উহার। 


৪২৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যহ | 


এক সংযোগাভাব নহে । আুতরাং এই অধিকরণ আর 
গ্রব্য হইবে ন। পরস্ত গুণ-কশ্মারদিই হইবে | 

সাধাবদৃভিন্ন্বৃত্তি সাধ্যাতাববদবৃতিত্বম -গুণ-কশ্মাদি-বৃত্তি সংযোগা- 

ভাবের অধিকরণ যে গুণ-কন্দাদি, তন্নিকপিত বৃত্তিত্বাভাব | 

ইহা) অবশ্য থাকিবে দ্রব্যত্বে। কারণ, দ্রব্ত্ব, গুণ- 
কর্দাদি-বৃত্তি হয় না, উহ। দ্রব্যবৃত্তিই হয় | 

ওদিকে, এই দ্রবাত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধাবদ্‌ ভি্ন- 

সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাঁওয়। গেন--লক্ষণ যাইল-_অর্থাৎ 


নব্য মতের সমাসে এই ( ছিতীয় ) ব্যাপ্ডিলক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না। 
ইহাই হইল “তদৃপাদান* হইতে “অব্যাপ্তি;* পর্যন্ত বাক্যের অর্থ 


সুতয়াং, দেখ। গেল নব্য-মতের সমাপার্থেও “সাধ্যবদৃভির* পদটী না 
থাকিলে অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক ত্ররাপ অনুমিতি-স্থলেই দ্বিতীয় লক্ষণটার 
অব্যাপ্তি-দোঘ হয়, এবং দিলে তাহা নিবারিত হয় । 


এখন এই সম্বন্ধে একটী জিজ্ঞাম্য এই যে, প্রাচীন-মতে ““সাধ্যবদৃ- 


তিন” পরদটার ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনার্থ “কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষতাৎ) দৃষ্টান্তের 
সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু, নব্য-মতে কেন সেইজন্য “সংযোগী ত্রব্যত্বাং” 
এই দৃষ্টাস্তটা গৃহীত হইল ? 


ইহার উত্তর এই যেঃ যেই মতে সংযোগসামান্যাভাবটী দ্রব্যেও থাকে, 
সেই ঘতাবলম্বনে “সংযোগী ভ্রব্যত্বাৎ, স্থলটা গ্রহণ করিয়৷ অব্যাপ্তি প্রদাশিত 
হইয়াছে, কিন্ত প্রাচীন মতে এ্রমত অবলম্বন না৷ করায় “কপিসংযোগী 
এতদৃব্ক্ষত্বাৎ” এই স্থলটী গ্রহণ করিয়! অব্যাপ্তি প্রদশিত হইয়াছে এইমাত্র 
বিশেষ । ২৯৭-২৯৮ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য। 

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয়ঃ পরবশ্তি-প্রসঙ্গে নব্যমতের 
লমাসার্থে একটী আপত্তি উতাপন করিয়া তাহার সমাধান করিতেছেন 
এবং সেই উপলক্ষে “'সাধ্যাভাববৎ'* পদেরও প্রঃয়াজনীয়ত। প্রদর্শন 
কিতেছেন। 


রি ৮ 


দ্বিতীয় লক্ষ । ১২৭ 


“অব্যমতের সমাসার্থে আপত্তি ও লাধ্যাভাববৎ- 
পদের প্রয়োজনীয়তা 1” 


চীকামূলহ্‌ । 
নচ তথাপি সাধ্যবদৃভিক্নাবৃত্তিত্বম-- ইতি এব অন্তু, কিং সাধ্যাভাব- 


ব€ ইত্যনেন ?--ইতি বাচ্যম। যথোক্ত-লক্ষণে তন্ত অপ্রবেশেন বৈয়র্থ্যা- 
ভাবাৎ, তত্ত অপি লক্ষণাস্তরত্বাৎ। 


বঙ্গানুবাদ | 


আর তাহা হইলেও “সাধ্যবদৃতিন্লাবৃত্তিত্বয* এইন্সুপই লক্ষণটী হউক 
না কেন ? “*সাধ্যাভাববৎ* পদের আবশ্যকতা কি ?-্এবপ বলিতে পার 
না। কারণ, “সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্‌বদ্‌ অ-বৃত্তিত্বয্” এই 
লক্ষণে সাধ্যবদৃতিন্ন পদার্থের সহিত বৃত্তিত্বাভাবের অন্বয় নাই বলিয়। 
বৈয়র্ধ্যাপত্তি হয় না । আর যদি বল, অনৃুয় নাই থাকিল, অর্থাৎ ওরূপ 
লক্ষণ করিল দোষ কি? তাহার উত্তর এই যে, সেরূপ ত একটী পৃথক 
লক্ষণই আছে । 


ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয়, প্রাচীন মতের সমাসার্থে উত্থাপিত 
আপত্তি যে নব্যমতের সমাসার্থে উঠিতে পারে না, তাহাই প্রদর্শন 
করিতেছেন । 

কিন্ত, এই আপত্তি ও উত্তরটা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ, প্রাচীন মতের 
সমাসাথে কি আপত্তি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইবে, তৎপরে নব্য- 
মনত এই আপত্তিটী কি করিয়া হয় না, এবং তাহার উত্তরই বা কি, তাহ 
বুঝিতে হইতে । নিয়ে এই সব কথা স্মরণ করিয়া আমরা এই আপত্তি ও 
তাহার উত্তরটী একটু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম | 


আপত্তিটী এই ;--প্রাচীন মত যদি “সাধ্যবদতিন্লের?ঃ সহিত “সাধ্যা- 


তাঁববৎ'' পদের বর্খধারয় সমাস করিয়া € অর্থাৎ উত্ত। পদার্থসয়কে অভেদ- 
সম্বন্ধে ন্বিত করিয়। ) সেই সাধ্যাভাববতের সহিত ““বৃত্তিত।” পদার্থের অনৃয় 
করায় প্রকৃত প্রস্তাবে «সাধ্যবদৃভিয়ের'' সহিত “বৃত্তিতার”ই অনুয় হয়, 
যেহেতু অভেদ-সন্বন্ধে অনুয়ের ফলে তাহার অভিন্ন পদার্থই হয়, আর তজ্জ্রন্য 
ফলতঃ কোন প্রতেদ হয় ন। বলিয়া “*সাধ্যাভাববৎ” পদের বৈয়র্থয ঘটে। 


৪২৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যযব | 


তাহা হইলে নব্য মতে ““সাধ্যবদৃভিয়ের*ঠ সহিত “'সাধ্যাভাব"' পদের সপ্তমী 


তৎপুরুঘ সমাস করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে আধেয়তা-সহ্বন্ধে অনুয় করিয়। 
“সাধ্যবদূভি-সাধ্যাভাব” পদটা সিদ্ধ করিয়া, সেই ““সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যাতাব” 
পদের উত্তর বতুপ প্রত্যয় করিরা “সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যাভাববৎ” পদ সিদ্ধ 
করিয়া সেই “সাধ্যবদৃতিন্ন-সাধ্যাভাববৎ” পদের সহিত নিরপিতত্ব-সন্বন্ধে 
বৃত্তিতা-্পদার্থের অন্বয় করিলেও ( এই পর্য্যস্ত “তথাপি” পদের অর্থ) এই 
লক্ষণটী ““সাধ্যবদৃভিন্নাবৃত্তিত্বম়”' এইটুকু মাত্রই থাকুক না কেন? অর্থাৎ, 
সাঁধ্যবদৃভিন্নে বৃত্তি যে, তন্নিকপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যান্তি--এইক্সপ কেন হউক 
না? “সাধ্যাভাববৎ” পদের আর প্রয়োজন কি? কারণ, তাহা হইলে ত 
লক্ষণটী লধুই হইবে ; এবং এই লধু লক্ষণ হারাই এই দ্বিতীয়-লক্ষণের যে 
প্রয়োজন, তাহ। সুসিদ্ধ হয় । 


আর যদি বল, কি করিয়। উত্ত লঘু লক্ষণ দ্বার! দ্বিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়ঃ তাহা হইলে দেখ, সেই অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি-_ 





“অয়ং সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ, 


স্থলে উক্ত “সাব্যবদভিনাবৃত্তিত্বম*--এই লঘু লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 
কারণ, 
সাধ্য সংযোগ । 
সাধ্যব২-সংষোগবত অর্থাৎ দ্রব্যাদি । 
সাধ্যবদৃতিন্ন-্দ্রব্যাদি ভিন্ন, যথা৷-গুণকর্মাদি পদার্থনিচয়। 
তন্িরা পত বৃত্তিত। ₹গুণকর্ধার্দি-নিবূপিত বৃত্তিতা | 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-ইহা থাকে দ্রব্যত্বে। কারণ, দ্রব্যত্ব 
গুণাদিতে থাকে না । 
ওদিকে, এই দ্রব্যত্বই হেতু ; স্থৃতরাং, হেতুতে “সাধ্যবদৃভিন্নাবৃতিত্বম** 
রূপ লঘু লক্ষণটী পাওয়৷ গেল, অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না। 


অতএব বলিতে হইবে, “সাধ্যবদৃতিক্নাবৃত্তিত্বমঃঠ এই লধু লক্ষণের হারাই 
স্বিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজন স্ুুসিদ্ধ হয়, “সাধ্যাভাববৎ” পদটা গ্রহণ করিয়া 
“সাধ্যবদৃভিন্নসাধ্যাতাববদবৃত্তিত্বম” এবপ গুক্ষ লক্ষণের আর আবশ্যকত। 
কি? (ইহাই হুইল “ন চ তথাপি” হইতে “বাচাম্‌” পর্যন্ত বাক্যের অর্থ, 
এবং ইহাই উত্জত আপত্তি )। 

এখন এতদুত্তরে চীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, ন।, তাহা হইতে 








দ্বিতীয় লক্ষণ । ৪২১ 


পারে না; কারণ, ( «“যথোক্জ-লক্ষণে”'ল ) নব্যমতের সমাস-নি্পম় “সাধ্য- 
বদৃতিনন-সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্বম” লক্ষণে অথাৎ “সাধ্যবদৃতিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যা- 
ভাব, তদধিকরণ-নিক্সপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি” এই লক্ষণে (তসা?+75) 
সাধ্যবদৃভিনের ( “অপ্রবেশেন” _ ) বৃত্তিতার সহিত অনৃয় নাই বলিয়। 
( “বৈয়ধধ্যাভাবাৎ'- ) বৈযধ্যাপত্তি হয় না। দেখ, প্রাচীনমতে যখন 
বৈয়ধধ্যাপত্তি দেখান হয়, তখন যেমন অনৃয়-বিপর্ষ)য় না করিয়াই তাহ? দেখান 
হইয়া থাকে, এখন আর সের্সপ করিয়৷ দেখান যায় না । অর্থাৎ প্রাচীনমতে 
বৈয়ধ্যাপত্তি প্রদর্শন-কালে ““সাধ্যবদৃভিন্নের” সহিত “বৃত্তিতার” যেস্্প অনুয় 
থাকে, “সাধ্য(ভাববৎ পদ তুলিয়া! লইলেও তাহাদের দেই অন্বয়ই থাকে। 
এখন, কিন্ত নব্যমতে “সাধাবদৃতিম্নের' সহিত প্বৃত্তিতার”' অনৃয় প্রকৃত” 
পক্ষেই নাই, পরন্ত “সাধ্যাভাবের* অনুয় থাকায় «“সাধ্যাভাববৎ” পদটী 
তুনিয়া লইলে “সাধ্যবদৃভিনের” সহিত “বৃত্তিতার” অন্বয় নুতন করিয়। 
করিতে হয়, অর্থাৎ অনুয়-বিপধ্যয়ই ঘটে । সুতরাং, নব্যমতের সমাসাথে 
প্রাচীনমতের ন্যায় অনৃয়-বিপর্ধযয় না করিয়া সাধ্যাভাববৎপদের বৈয়র্ধয 
দেখান গেল না, আর তাহ!র ফলে যে বৈয়ধ্যের আশংকা কর হয়) তাহ! 
প্রকৃত বৈয়র্ধ্যই হইল না | বাস্তবিক, কোন বাক্যে কোন পদের বৈযণ্থ্য 
দেখাইতে হইলে বৈয়র্থ্য দেখাইবার পৃব্রে সেই সব পদাথের মধ্যে যেরূপ 
অনুয় থাকে, বৈয়র্ধয দেখাইবার পরও সেই সব পদাথের মধ্যে সেইক্দপ 
অনুয় রাখা আবশ্যক হয়, নচেৎ সে বৈয়ধ্য দেখান অসিদ্ধ হয়--এক্সপ 
নিয়মই প্রসিদ্ধ আছে । সুতরাং, নব্যমতে অনৃয়-বিপধ্যয় ঘটায় বৈয়র্ধ্য 
দেখাঁন সিদ্ধ হয় না বনিতে হইবে । আর যদি বল, তাহাতেই ব। ক্ষতি 
কি? “সাধ্যাভাববৎ” পদ ত্যাগ করিলে লক্ষণের ত লাঘব হইবে, এবং 
লঘু লক্ষণের দ্বার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে বরং লাভই হইল বলিতে হইবে । 
তাহা হইলে তাহার উত্তর এইযে এরূপ লঘু লক্ষণের মত আর দুইটা 
লক্ষণই রহিয়াছে । কারণ, তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণটী যথাক্রমে “সাধ্যবৎ- 
প্রতিযোগিকান্যোন্যা ভাবাসামানাধিকরণ্যং এবং «"সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম”ঃ | 
এখানে তৃতীয় লক্ষণের যে “'সাধ্যবং-প্রতিযোগিকান্যোনযাভাবাধিকরণ” 
পদার্টা অথবা পঞ্চম লক্ষণে যে “সাধ্যবদন্য*' পদাথটা রহিয়াছে, তাহার 
সহিত এই ““সাধ্যবদৃতিন্ন”* পদার্থের কোন পার্থক্য নাই । যেহেতু, “ভিন্ন” 
*€অন্য”” ও “অন্যোন্যাভাবাধিকরণ"* পদগুলি একাথক । সুতরাং লক্ষণের 
লাঘব হইবে বলিয়া অনৃয়-বিপধ্যয় স্বীকার করিয়া “সাধ্যাভাববৎ"পদ পরিতাণ 
কর! চলে না । ইহাই হইল “তপদ্যাপি লক্ষণীস্তরত্বাৎ» বাকোোর তাৎপধ্য | 


8৩০ ব্যাপ্তি-থঞচকস্রহসাহ্‌ । 


কিন্তু, এই প্রকার অর্থটী টীকাকার মহাশয়ের বাক্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি 
করিলেই যে বুঝিতে পার। যায়, তাহা নহে | যেহেতু “যথোকজ্লক্ষণে 
তস্য অপ্রবেশন বৈয়র্ধ্যাভাবাৎ' এই বাক্যটার “তস্যাপ্রবেশেন”* এই 
এই বাক্যের “তস্য” পদে সন্িকটবত্ী “*পাধ্যাভীববৎ” পদই লক্ষ্য 
বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, “তদ্‌' শব্দার্ঘনিদ্ধারতণর এইক্পই সাধারণ 
নিয়ম। 


যাহা হউক, নিষ্তম্ন আমরা এই পথেও সমগ্র বাক্যাবলীর অর্থটী পুনরায় 
লিপিবদ্ধ করিলাম | অবশ্য, ইহাতে ফলে যে বিশেষ কিছু পাথক্য 


ধাটবে তাহা নহে । যাহা হউক, এই পথে আপত্তি ও উত্তরটা যে ন্ধগ 
হয়, তাহ! এই ১ 

প্রাচীনমতে যদি ““সাধ্যবদৃতিন্ের” সহিত ““সাধ্যাভাববতের” অভেদ- 
সম্বন্ধে অনুয় করায় অর্থাৎ কম্মধারয় সমাস করায় প্রকৃতপক্ষে “সাধ্যবদৃ- 
তিন্নের' সহিতই “বৃত্তিতার”' অনৃয় হইয়৷ যায়, আর তাহার ফলে 
“সাধ্যাতাববৎ'* পদটী ব্যথ হয়, তাহা হইলে নব্যমতে সাধ্যবদৃভিন্নের সহিত 


সাধ্যাভাঁবের সপ্তমী তৎপরুঘ সমাস করিয়। আবধেয়তা-সশ্বন্ধে অনুয় করিয়। 
“সাধ্যবদৃভিন্ন সাধ্যাভাব” পদ সিদ্ধ করিয়া সেই “সাধ্যবদৃভিন্নসাধ্যাভাব* 
পদের উত্তর বতুপূ প্রত্যয় করিয়া ““সাধ্াযবদৃভিন্নসাধ্যাভাববৎ” পদ দিদ্ধ 
করিয়া “তাহাতে বৃত্তিত্বাভাব” এইব্রুপ অহ্ুয় করিলেও “সাধ্যাভাববৎ”ঃ 
পদের প্রয়োজন ত হয় না? তখনও “সাধ্যবদৃতিন্নাব্ততিত্বয্‌* এইক্সপই 
লক্ষণ কেন হউক না? (ইহা হইল “তথাপি” পদের অর্থ) । কারণ, 
( “যথোজ-লক্ষণে" অর্থাৎ) এই প্রকার নব্যমতোক্ত সমাসাপর “সাধ্যবদৃ 
ভিয্ন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বয+ঃ লক্ষণে € “তস্য'ঃ অর্থাৎ ) *সাধ্যাভাববৎ* 
পদের €“অপ্রবেশেন” অর্থাৎ_ ) অপ্রবেশ ঘটিলে--অর্থাৎ “সাধ্যাভাববৎ*' 
পদটী গ্রহণ ন| করিলে, ( “বৈয়র্থ্যাভাবাৎ*- ) বৈয়র্থ্ই আর ঘটিতে পারে 
না। যেহেতু, নব্যমতের অন্বয় অক্ষণ্ণ রাখিয়া এই' বৈয়র্থ্য-প্রদর্শন করিতে 
পার। যায় না; সুতরাং প্রকৃতপ্রস্ত/বে বৈয়ধ্যই ঘটিতেছে না, আর তাহ। 
হইলে এখন লক্ষণটী হইবে “সাধ্যবদৃতিন-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বয'* ৷ ইহাই 
হইল আপত্তি, এবং ইহা। হইল «ন চ তথাপি” হইতে «বৈয়র্থযাভাবাৎ”ঃ 
পধ্যন্ত বাক্যের অর্থ । 











স্বিতীয় লক্ষণ । ৪৬১ 


সাধ্যাভাব ও সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি। 
টীকামূলম | 


ন চ তথাপি সাধ্যবদ্ৃভিন্নবৃত্তিঃ যঃ তদ্‌্বদবৃত্তিত্ম এব অস্ত, 
কিং সাধ্যাভাবপদেন 1-ইতি বাচ্যম। তামৃশ-দ্রব্যত্বাদি-মদৃবৃত্তিত্বাৎ 
অসম্ভবাপত্তেঃ। সাধ্যাভাবেতি অত্র সাধ্য-পদম্‌ অপি অতএব । দ্রব্য- 
ত্বাদেঃ অপি ত্রব্যত্বাভাবাভাবত্বাৎ ; ভাবরূপাভাবস্য চ অধিকরণ-ভেদেন 
ভেদাভাবাৎ। 





নচতথাপি-ন 57 প্রঃ সং। 
তাদুশজ্ু হেতোস্তাদুশ | প্রঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ । 


আর তাহ। হইলেও সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি যে তদ্‌অধিকরণ-নিন্িত বৃত্তিত্ব* 
ভাবই লক্ষণ হউক, সাধ্যাভাব-্পদের প্রয়োজন কি--এক্সপ বল! যায় 
না। কারণ, সাধ্যবদৃভিনবৃতি-দ্রব্যত্বাদি-মৎ পব্বতে হেতুর বৃত্তিত। 
থকায় অসম্ভব-দোষ ঘটিবে। আর “সাধ্যাভাব'* এতদস্তরগত “সাধ্য?! 
পদও এই অসম্ভব-বারণেরই জন্য ; যেহেতু দ্রব্যত্বটা দ্রব্যত্বাতাবাভাবেরই 
স্বরপ। (যর্দি বল, অধিকরণভেদে অভাব তিন্ন ভিন্ন, তাহাও এস্বলে 
হইতে পারে না;) কারণ, ভাবক্মপ অভাবটা অধিকরণতেদে বিভিন্ন 
হয় না। 

পুর্ব প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাশেষ-_ 


আর যদি বল, অনৃয়-বিপধ্যয় করিয়৷ লঘু লক্ষণই কেন কর! হউক না, 
তাহার লধত্ব সকলেরই ত স্বীকাধ্য ? তৃত্ততর চীকাকার মহাশয় বলিতে" 
ছেন যে, না, তাহা হইতে পারে না। কারণ “"দাধ্যবদৃতিল্লাবৃতিত্বহূ"* 
এইরূপ ত আর দৃইটী লক্ষণই রহিয়াছে । যেহেতুঃ পঞ্চম লক্ষণটা হইতেছে 
“সাধ্যবদ্‌-অন্যাবৃতিত্বমূ” । এস্থলে “অন্য'' পদের অই “তিন” । সুতরাং, 
উভয় লক্ষণই এক হইয়৷ যাইতেছে । অতএব, পৃব্বোজ আপত্তিটা ঠিক 
নহে। ইহা হইল “তস্যাপি লক্ষণাস্তরত্বাৎ' বাক্যের অর্থ । (তৃতীয় 
লক্ষণসন্বদ্ধেও একই কথা |) 

পরস্ত, এই অর্থটীও সুবিধাজনক নহে £ কারণ, ইহাতেও যথেষ্ট উহ্য 
করিতে হয় | যাহ। হউক, উভয় প্রকার অর্থেই দেখা যাইতেছে যে, 


৪৩২ ব্যাপ্রি-পঞ্চক-রহসাহ । 


নব্যমতে “সাধ্যাতাঁববৎ” পদের বৈয়র্ধ্যাপত্তি ধটে না £ আর তজ্জ্রন্য নব্য- 
মতের সমাসার্থই ঠিক, প্রাচীনমতের সমাসার্থ ঠিক নহে ; এবং ““সাধ্যবদৃ- 
ভিন্ন” পদের ব্যাবৃত্তিই বা কিরূপ হইয়া থাকে, ইত্যাদি । কিন্ত, তাহ 
হইালও এস্বলে একটী লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সমগ্রভাবে “সাধ্যাভাববৎ”, 
পদের ব্যযবৃত্তি প্রদর্শন করিতে পারা গেল না, বৈয়ধ্যাভাবই প্রদশিত হইল 
মাত্র । অবশ্য, পরে “সাধ্যাভাব” ও “সাধ্য“পদের ব্যাবত্তি, থক্‌ ভাবে 
দেখান হইবে, কিন্ত “সাধ্যাভাবব্ পদের ব্যাবৃত্তি দেখান তাবশ্যক হইবে 
না। যাহা যউক) এই বার দেখা যাউক, পরবত্তি-প্রসঙ্গে টাকাকার মহাশয় 
'সাধ্যাভাব” পদের ব্যাবত্তিটী কি বাপে প্রদশন করেন ॥ 


ব্যাখ্য।-_-এইবার টীকাকার মহাশয় “সাধ্যাভাব* এবং এই সাধ্যাভাব- 
পদমধ্যস্থ “সাধ্য” পদের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন করিতেছেন । | 
অতএব প্রথম দেখ। যাঁউক, “সাধ্যাভাব” পদের ব্যাবৃত্তিটী কিবাপ? 


এতদুদ্েশো টীকাকার মহাশয় প্রথমে আপত্তি-উথাপন করিয়। বলিতে- 
ছেন যে “সাধ্যাভীববৎ পদমধ্যস্থ “সাধ্যাভাব'ঃ পদটী গ্রহণের প্রয়োজন 
কি, অর্থাৎ লক্ষণটী হউক ““সাধ্যবদৃতিনবৃত্তি যে, তদ্বিশিষ্ট-নিরপিত 
বৃত্তিতার অভাবই' ব্যাপ্তি” ; **সাধ্যবদৃভিন্নে বুত্ত যে সাধ্যাভাব, তদ্ধিশিষ্ট- 
নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি” এরূপ করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা 
নাই । কারণ, এরূপ করিয়া না বলিলে লক্ষণটী অপেক্ষাকৃত লঘু হয় ; 
যেহেতু “সাধ্যবদৃভিন্নে বৃত্তি যে” বলিলে “যে” পদে “সাধ্যাভাব*কেও 
ধরিতে পারা যা বে। পক্ষান্তরে “যে” পদার্থটাকে বুঝাইয়। বলিবার জন্য 
“সাধ্যাভাব'* পদ আবার গ্রহণ করিলে «“যে'' পদবাচ্যকেও জানিতে হয়, 
এবং “সাধ্যাভাব” পদবাচ্যকেও জানিতে হয় ; সুতরাং লক্ষণের গৌরব- 
দোঘ ঘটিল। ইহাই হইল আপত্তি, এবং ইহাই «ন চ তথাপি' হইতে 
“বাচামৃ পর্যন্ত বাক্যের অর্থ। 

ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে, যদি “সাধ্যাভাব* প্রদটা না দেওয়া 





যায়, অর্থাৎ যদি লক্ষণটী হয় ““সাধ্যবদৃতিন্নে বৃত্তি “যে*, তদ্দিশিষ্ট-নিরূপিত 
বুস্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি', তাহ। হইলে (তাদৃশন ) “সাধ।বদৃভিন্নে বৃত্তি 
যে” বলিতে “বছিমান ধ্মাৎ্+-স্থলেই বহ্ছিমদ্‌ ভিন্ন যে জলহ্দাদি "তাহাতে 
বৃত্তি” দ্রব্যত্বাদিকে ধরিতে পার যায়, কিন্তু “সাধ্যাভাব"* বলিলে এই 
্রব্যত্বাদিকে আর ধরিতে পার যাইত না, পরস্ত তখন সাধ্যবদৃভিন্ন-অল- 
হ্রদবৃত্তি-বহ্্যতাবকে ধরিতে হইত; আর এইক্সপে ““সাধ্যবদূৃতিন্ে বৃত্তি 


দ্বিতীয় লক্ষণ । ৪৬৩ 


যে" বলিতে দ্রব্যত্বাদিকেও ধরিতে পারায় ““সাধ্যব্দৃতিন্নে বৃত্তি যে 
তছ্ধিশিষ্ট” দে দ্রব্যত্বাদি বিশিষ্ট পব্্বতকে ধরিবার পক্ষে আর কোন 
বাধা ঘটিতেছে না, এখন “তন্নিক্রপিত বৃত্তিত্বাভাব' বলিতে পবর্বত* 
নিরপিত বৃতিত্বাভাব পাওয়া৷ যাইবে, এবং এই বৃত্তিত্বাতাব হেতু-ধূমে 
পাওয়। যাইবে না; যেহেতু, ধূমে পব্বত-নিক্মধিত বৃত্তিতাই থাকে, 
আর তাহার ফলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । কিন্ত, বাস্তবিক 
এস্বলেও কেবল অব্যান্তি-দোঘই হয় না, এম্বলে প্রকত প্রস্তাবে 
অসম্তৰ-দাঘই হয়। কাবণ, “সাধাবদৃভিনবৃত্তি যে তদ্বিশিষ্ট”” বলিতে বাচ্য- 
ত্বাদিমখকে ধরিলে এমন কোন স্বলই থাকে না, যাহাতে অব্যাপ্ডি হয়না । 
সুতগ্নাং অসন্ভব-দোঘই হয় । যেহেতু, লক্ষণ কোন স্বলেও ন৷ যাইলেই 
অসম্ভব-দো ঘটে বল। হয়| অতএৰ, সাধ্যাভাব-পদটী আবশ্যক । 
“আদি” পদে এখানে উক্ত “বাচ্যত্ব"” প্রভৃতি বুঝিতে হইবে ; আর বস্ততঃ, 
তাহাই প্রকৃতপক্ষে অসন্তবের হেতু, নচেৎ “সত্তাবান্‌ জাতে;” ম্বলে লক্ষণ 
প্রযুক্ত হয় , কারণ, সাধ্যবদৃভিনন সামান্যাদিতে দ্রব্ত্ব নাই। 


এইবার এই কথাটী আমর] পৃৰ্রের ন্যায় সাজাইয়। বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। 


তওবা জিররাও 


দেখ, এস্বলে কথা হইতেছে যে, “সাধ্যবদভিন্রবৃত্তি যে সাধ্য।ভাৰ, সেই 
সাধ্যাভাব-বিশিষ্ট €য"' তন্লিবাপিত বৃত্তিতার অভাৰ্ই ব্যাপ্তি” না বলিয়। 
যদি “সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি যে, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্লিরপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি” 
বলা যায়, তাহ হইলে এই ব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভব-্দোঘ হয়। সুতরাং, 
দেখা যাউক, অসন্ভব-দে'ঘ হয় কি করিয়া ? দেখ এখানে, অনুমিতি-স্বলটা 


হইতেছে. 





“তয়ং বহিহমান্‌ ধুম” 


এখানে সাধ্য-্ৰহি | 
সাধ্যবৎ-্বহ্িমৎ, অধাৎ পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি | 
সাধ্যবদৃভির-জলহদাদি | 
সাধ্যবদভিন্নবৃত্তি যে-জলহদাদিবৃত্তি যে--তাহা। ধর] যাঁউক, 
ইহা। “দ্রবাত্ব* | কারণ, দ্রব্যত্ব, জলহ্দাদিবৃত্তি হয়| 
তছিশিষ্টচদ্রব্যত্ব-বিশিষ্ট ॥ ইহা ধর। যাউক, পব্বত | 
তি 


৪৩৪ ব্যাণ্তি-খ$ক-রহসায় | 


তন্নিক্কপিত বৃত্তিত।্্পব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা | ইহা ধুমেও 
রে থাকিতে পারে ; কারণ, ধূম পবর্বতে থাকে । 
উজ্জ বৃত্তিতার অভাব-পব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব । ইছ। 
কিন্ত ধমে থাকিবে না। কারণ, নরিনজাদা বৃত্তিতাই 
| ধূমে আছে। 
ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধাবদৃতবৃতি যে, 
তদ্বিশিষ্ট যে, তন্লিক্পিত বৃত্তিতবাতাব পাওয়। গেল না, লক্ষণ বযাইল না, 
অর্থাৎ লক্ষতণর অসম্ভব-দে!ঘ হইল । 





আর যদি এস্বলে ““সাধ্যাভাব'*পদটা দেওয়৷ যায়, তাহা হইলে লক্ষণটা 
হইল-_ 
“সাধ্যবদৃতিননবৃত্তি যে সাধ্যাভাব, তদ্দিশিষ্ট যে, 
তন্নিবূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি |”? 
এখানে সাধ্য-বহি | 
সাধ্যবৎ_বহিমৎ, অর্থাৎ, পৰ্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানসাদি | 
সাধ্যবদৃতিন্ন -জলহ্দাদি । 
সাধ্যবদভিন্নবৃত্তি যে সাধ্যাতাব-অলহদবৃত্তি যে বঙ্ক্যতাব। 


(দ্রবাত্ব নহে । ) 

তদ্বিশিষ্ট -্বহ্যভাববিশিষ্ট, অর্থাৎ ইহা] আবার সেই জল্হুদই 
হইল | 

তন্নিকূপিত বৃত্তিতা-জলহদ-নিরাপিত বৃত্তিতা । ইহা থাক 
মীন-শৈবালাদিতে | 


উক্ত বৃত্বিতার অভাব-_-জলহদাদি-নিরুপিত বৃত্তিতার অভাব | 

ইহ। থাকিবে ধমে । কারণ, ধৃয তথায় থাকে ন]। 
ওদিকে, এই ধৃমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি যে 
সাধ্যাতাব, সেই সাধ্যাভাববিশিষ্ট যে, তন্নিরুপিত বৃত্তিত্বাভাব'* হেতু-ধূমে 
পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের উক্ত অসন্ভবসদো'ঘ 


হইল না। 


সুতরাং *“সাধ্যাভাব'' পটার প্রয়োজন আদ্বে। যাহা যউক, ইহাই 
হইল “তাদৃশ” হইতে *অসম্তবাপত্তে১” পব্াত্ত বাক্যের অর্থ ব! তাৎধর্য)। 
যাহ। হউক, এইবার দেখা যাঁউক “সাধ্য** পদে'র ব্যাবৃত্তিটা কিন্ুধ ? 
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এতদুদেশ্যে টাকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, যে কারণে “সাধ্যাভাব* 
পদের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়ঃ ঠিক সেই কারণেই «সাধ)* পদেরও প্রয়োজন 
প্রযাণিত হয় । কারণ, দ্রব্যত্বকে “'দ্রব্যত্বাভাবাভাব'ঃ ব্মুপে ধরিলে সাধ্যবদৃ- 
ভিতর বৃত্তি অভাবই লব্ধ হয়, আর এই অভাববূপ “দ্রব্যত্ব তখন পুরর্ববৎ 
পব্্বতে থাকিব ; সুত্তরাং, পৃবর্বৎ অসম্ভব-দোঘই হইবে । আর যদি বল। 


হয়, “অধিকরণচ্ভিদে অভাব বিভিন্ন” ; সুতরাং, দ্রব্যত্বরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাব, 


যাহা ছবলহদে থাকে, তাহা ত আর প্রব্বতে থাকিতে পারে না, পরস্ত 
তাহা জলহদেই থাকিবে, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে, *ভাবক্সপ 


যে অভাব, তাহা আর অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন হয় না” এক্সুপও 
নিয়ম আছে; সুতরাং, “সাধ্যবদৃতিনে বৃত্তি যে অভাব, তত্ছিশিষ্ট যে" 
বলিতে পর্বত হইতে পারিবে, আর তাহার ফলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের 





অসম্ভব-দোঘই ঘটিবে । 
যাহা হউক কথাটা এইবার পৃব্বের ন্যায় সাজাইয়া৷ বঝিতে চেষ্টা 
করিব :-- 








কথাটী এই যে, যদি “সাধ্যাতাব"' পদের “সাধ্য* পদটী লক্ষণ মধ্ 
না দেওয়া যায়, তাহা। হইলে লক্ষণটী হয় “সাধ্যবদৃতিন্নে বৃত্তি যে 
অভাব, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্নির্পিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি'* এবং তাহ হইলে 


উত্ত-- 
“তয়ং বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
স্বলেই এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অসম্ভব-দোঘ ঘটিবে । কারণ '-__ 
এখানে সাধ্য-বহি | 
সাধ্যবৎ-বহিমৎ্ যথা--পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ মহানসাদি | 
সাধ্যবদৃতিম্ন জলহদাদি | 
সাধ্যবদ্ভিনবৃত্তি যে অভাব-জলহদবৃত্তি দ্রব্যত্বাতাবাভাব অর্থাৎ 
দ্রব্যত্ব | 
তদ্ধিশিষ্ট যে-সেই দ্রব্যত্ববিশিষ্ট, অর্থাৎ পরব্বত। কারণ, 
পরর্বতেও দ্রব্যত্ব থাকে । 
তন্নিকূপিত বৃত্তিতাস্পব্্বত-নিরূপিত বৃত্তিত। ॥ ইহ। থাকে 
ধূমে | কারণ, ধৃম পব্বতেও থাকে | 


৪৩৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহগ্যাষ | 


উক্ত বৃত্তিতার অভীব-ধুমে থাকে না; কারণ, ধুমে বৃত্তিতাই 
থাকে । 
ওদিকে, এই ধ্মই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে ““সাধ্যবদৃতিন্ববৃত্তি যে 
অভাব, নেই অভাব বিশিষ্ট যে, তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব” পাওয়া গেল ঘা, 
লক্ষণ যাইঘ ন। * সুতরাং, ব্যাপ্তি লক্ষপ্রণর অসম্ভব-দোঘ হইল । 


আর যদি বল থে, এখানে দ্রব্যত্বটা দ্রব্যত্বাভাবাভাব-স্ব রূপ ; সুতরাং 


ইহ] অধিকরণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইবে, অর্থাৎ যে দ্রব্যস্বাভাঁবাভাবটী 
জলহদে থাকে, তাহা আর পব্বতে থাকিতে পারে না, সুতরাং, পৰ্্বত- 
নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ধূমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অসম্ভৰ হইবে ন। 
তাহ হইলে তাহার উত্তরে বলিব যে, না, তাহ। হইতে পারে না। কারণ, 





এই অভাবটী ভাবরূপ অভাব, অর্থাৎ দ্রব্যত্বের অভাবের অভাব, অর্থাৎ 
মূলে ইহা দ্রব্যত্বই ছিল। এরূপ অভাৰ কখনও অধিকরণ'তেদে ভিন্ন 
ভিন্ন হয় না। সুতরাং, উক্ত অসম্ভব-দোধ বত্তমানই থাকে । 
কিন্ত, যদি “সাঁধ)*-পদটী দেওয়া হায়, তাহ! হইলে দেখ, আর এই 
অসম্ভব-দোঘ হইবে না, কারণ, দেখ এখানে-_ 
সাধ্য-বহি। 
সাধ্যৰৎ-বহিমখ যথা--পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ মহানসাদি | 
সাধ্যৰদৃতিন-জলহদাদি | 
সাধ্যবদৃভিনবৃত্তি যে সাধ্যাভাব-জলহদাদিৰৃত্তি - বহ্যতাব । 
(দ্রব্যত্বাভাবাভাব নহে । ) 
তদ্দিশিষ্ট যে,-জলহদাি । কারণ জলহদাদিবৃত্তি বহ্যভাব জল- 
হদেই থাকে। | 
তন্নিরপিত বৃত্তিতা--জলহদাদি-নিকপিত বৃত্তিতা । 
উক্ত বৃত্তিতার অভবি-জলহ্রদাদি-নির্পিত-বৃত্তিতার অভাৰ। 
ইহ] থাকে ধূমে । কারণ, ধম, জলহদে থাকে না । 
ওক, এই শুমেই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে “সাধ্যবদৃতি বৃত্তি যে 
সাধ্যাভাব, তদ্বিশিষ্ট যে, তন্লিক্পিত বৃত্তিতা!ভাব” পাওয়া গেল--লক্ষণ যাইল, 
অর্থাৎ এই ব্যাপ্ডতি-লক্ষণের অসম্ভবাদি দো হইল না। 


অতএব দেখ গেল, সাধ্যাভাব-ধদমধ্যস্ব সাধ্য-পদটারও প্রয়োজন ইহ। 
না দিলে এই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অসন্ভব-দোঘ হয় । 
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আর যদি বল, ““সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বা? শ্বঘ্ল কি করিয়া অব্যাপ্তি হইল 


যে, সব্বত্রই লক্ষণ ন! যাওয়ায় লক্ষণের অনভ্ভব-দোষ হইবে বলিঘতগ্ব ? 
তাহার উত্তর এই যে, এস্বলেও বাচ্যত্বের ব্যধিকরণ-সম্বন্ধে অভাব ধরিয়। 


তাহার ম্বরূপ-সম্বপ্্ধ অভাব ধরিব। যদি বল, বাধিকরণ-সন্বস্ধাবচ্ছি- 


প্রতিযোগিতাক-অভাবগুলি সব্বত্রস্থায়ী অথাঁৎ কেবলানৃয়ী হয়, তাহার 
আবার অভাব কি করিয়া সম্ভব হয়? তাহা হইলে তাহার উত্তর এই 


যে, অভাবভাবাত্বই প্রতিযোগিত্ব ; যেহেতু, “অভাববিরহাত্বত্বং বস্তনঃ প্রতি- 
যোগিত।” এই উদয়নাচার্যয-বাক্যই তাহার প্রমাণ । (২৭৫-২৭৬ পৃষ্ঠা )' আর 
তজ্জন্য, ব্যধিকরণ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক-ভাবের প্রতিযোগিতা এ 
ব্যধিকরণ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক অভাঁৰের অভাবত্বই হয়। সুতরাং, 
এ আপা অকিঞ্চিংকর | অর্থাৎ এস্বলে বাস্তবিকই অসন্তব-্দাঘ 
ঘটে । 


কিন্তু, তথাপি এমন স্থল আছে, যেখানে “ভীবক্ধ অভাব অধিকরণ- 
ভেদে বিভিন্ন নয়” বলায়ও এই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোঘ হইবে, 
অতএব তাহার উপায় করা আঁবশ্যক। টাকাকার মহাশয়, এই ক্ষথ টী 
বুঝাইবার জন্য পরবত্তি-প্রসঙ্গের অবতারণ। করিতেছেন, এবং আমর.ও 
সুতরাং, পরবন্তি-প্রগজে তাহাই বুঝিবার চেষ্ট! করিব । 








সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত একটা আপত্তি 
টাকামূলযূ । 
ননু তথাপি ““ঘটাকাশ-সংষোগ ঘটাত্বান্যতরাভাববান্‌ গগনত্বাৎ» 
ইত্যাদে ঘটানধিকরণ-দেশীবচ্ছেদেন ঘটাকাঁশসংযোগাভাবস্ত গগনে লত্বাঁৎ 
সন্বেতৃতয়া অব্যাপ্ডিঃ' সাধ্যবদূৃভিন্ে ঘটে বর্তমানস্থ সাধ্যাভাবন্ ঘটাকাশ- 
সংযোগরূপস্য গগনেহপি সত্বাৎ তত্র চ হেতো?ঃ বৃত্তেঃ। 
ন চ সাধ্যবহৃভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সাধ্যাভাববন্ধং বিবক্ষিতম্-ইতি 


৪৩৮ ব্যাণ্ডি-পঞ্চকশ্রহস্যয্‌ । 


বাচ্যম 1 সাধ্যাভাবপদ-বৈয়্থ্যাপত্বেঃ, সাধ্যবদৃতিন্-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবদ- 
বৃত্তিত্বস্য এব সম্যকৃত্বাৎ-_-ইতি চেৎ? : 


ইত্যাদৌ-ইত্যন্স। সোঃসং। চৌঃ সং প্রঃ সং। 
ননু তথাপি-ননু। চৌঃ সং। 

সদ্ধেতৃতয়া ₹সদ্ধেতত্বাৎ। চৌঃ সং। 
ঘটাকাশ-সংযোগরাপস্য-_ঘটাকাশ-সংযোগানাতরম্বরাগস )। 
বিশিষ্টবদরতিত্বস্যবিশিল্কস্য । চৌঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ । 
আচ্ছ।, তাহা হইলেও “ঘটাকাশ-সংযোগ-বাটত্বান্যতরাভাববার্‌ গগনত্বাৎ”ঃ 
ইত্যাদি স্থলগুলি, ঘটের অনধিকরণণ-ধেশাবচ্ছেদে গগনে ঘটাকাশ-সংযোগা- 
ভাব থাকায়, সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল হয়, সুতরাং, ইহাতে অব্যাপ্ডি-দোঘ 
হয় ; কারণ, সাধ্যবদতিন্ন যে ঘট, তাহাতে বর্তমান যে ঘটাকাশ-সংযোগরূপ 
সাধ্যাতাব, তাহ) গগনেও থাকে, এবং সেখানে হেতুও থাকে । 


আর যদি বল, সাধ্যবদ্‌ ভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যা- 
ভাববস্বই অভিপ্রেত ; তাহাও বলিতে পার না। কারণ, তাহা হইলে 
সাধ্যাতাব পদটা বার্থ হইয়। যাইবে । যেহেতু, সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তিতব-বিশিষ্ট 
যে, তন্বৎ বৃত্তিত্বাভাব বলিলেই এস্বলে বথেষ্ট হয়-__এইরাপ যদি বল--(তাহা 
হইতে পাতুর না, ইহা পরে কথিত হইতেছে ।) 


ব্যাথ্যা- এইবার টীকাকার মহাশয়, প্বের্বোজ “সাধ্য*পদের ব্যাবৃত্তি 
প্রদর্শনকালে যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার উপর একটা আপত্তি 
উথাপিত করিয়া সেই উত্তরের দোঁধ-প্রদর্শন করিতেছেন, অর্থাৎ এস্বলে 
সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তির উক্ত দোঘই দৃঢ় করিতেছেন। 


আপত্তিটী এই যে,--পৃব্রে অব্যাপ্যবত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে 


অব্যাপ্তি-নিবারপ-জন্য যে “'অধিকরণ-ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন স্বীকার করা 
হইয়াছে, সেই নিয়ম নব্বত্র মানিছল সাধ্য*পদের বৈয়র্থয ঘটে, আর 
সেই সাধ্য-পদের সার্থকত৷ প্রদর্শন করিবার জন্য যে অসম্তভব-দোঘ দেখান 
হইয়াছে, তাহাতে যে “ভাবব্ূপ অভাব অধিকবুণভেদে বিভিন্ন নহে” 
এক একটা নিয়ম*স্বীকার করিতে হইয়াছে, এক্ষণে সেই নিয়ম স্বীকার 
করিলে অর্থাৎ “ভাবন্থপ-অতাব অধিকরণতভেদে বিভিন্ন ঘহে” বলিলে 
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“ঘটাকাশ-সংযাগ ও ঘটত্ব, এতদ্‌-অন্যতরাভাববার্‌ গগনত্বাৎ”* এই স্বলে 
উজ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে । ূ 
যদি বল, ইহা! সদ্বেতুক-অনুমিতির স্বলই নহে যে, ইহাতে উক্ত 


অব্যাপ্তি ঘটিবে ; কারণ, যেখানে কোন কিছু থাকে, সেখানে তাহার 
অভাব থাকে না--এইরূপ দেখ যায় ; সুতরাং এস্বলে হেত্বধিকরণ যে গগন। 
সেই গগনে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘাটত্ব ইহাদের অন্তর যে ঘটাকাশ-সংযোগ, 
তাহাই রহিয়াছে, গগন তাহার অভাবরূপ সাধ্য আর কি করিয়া থাকিতে 
পার ? অতএব, ইহা! সত্দ্ধতুক-অন্মিতির স্বলই নহে । 


তাহা হইলে বলিতে প্রার৷ যায় যে, ইহা! সদ্ধেতুক-অনুমিতির-স্থলই 





বটে; যেহেতু, গগনে ঘটাকাশ-সংযোগ ও ঘাঁত্ব এতদন্যতর যে ধটাকাশ- 
সংযোগ, তাহার অভাবও ঘটের অনধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে থাকিতে পারে । 
যেমন, বৃক্ষের অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিপংযোগ থাকে এবং মূলদেশাবচ্ছোদে 
তাহার অভাবও থাকেঃ তদ্রপ। সুতরাং হেতু গগনত্ব যেখানে থাকে ;, 
সাধা যে ঘটাকাণ-নংযোগ ও ঘটত্বান্যতরাভাব, তাহ নেই স্বানেও থাকে, 
এবং তজ্জন্য ইহা সদ্ধেতুক-অনুমিতিরই স্থল হইল । 


যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, “ভাবরূপ অভাব ভিন্ন ভিয্ন নয়” 
স্বীকার করিলে এস্বলে কি করিয়া অব্যাপ্তি দোঘ হয়? দেখ, এখানে 
অনুমিতি স্বলটা হইতেছে,__ 


“ঘটাকাশ সংযোগ ঘটত্বাগ্যতরাভাববান্‌ গগনত্বাৎ” 
এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হইতেছে-- 
“সাধ্যবদৃতিননবৃত্তি-সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব” 


সুতরাং এখানে, 
সাধ্য-ধটাকাশ-সংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরের অভাব ॥ এস্বলে এখন 
লক্ষ্য কর! আবশাক, ইহাদের কে কোথায় থাকে ; কারণ; ইহ) 
প্রথম প্রথম সহজে বুঝ যায় না৷ । দেখ, ধটাকাশ-সংযোগ থাকে 
ঘটে ও আকাশে ॥ ঘটত্ব থাকে ঘটে। সুতরাং উক্ত অনাতর 
থাকে ধটে ও আকাশে ; কিন্তু উত্ত অন্যতরের অভাব থাকে 
ঘট-ভিন্ন সব্বত্র । যেহেতু আকাশেও ঘটানধিকরণ-দ্বেশাবচ্ছেদে 
ঘটাকাশ্-সংযোগের অভাব থাকে । | 


88০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয । 


সাধ্যবৎ-্ধট-ভিল্ল সকল পদার্থ । ( ইহার কারণ, উপরেই প্রদত্ত 
হইয়াছে। ) 

সাধাবগৃতিন্ন-কেবল ঘট । কারণ, ঘটেই কেবল অন্যতরের অভাব 

' নাই। ্‌ 

সাখ্যবদৃতিন্ন-বৃত্তি য়ে সাধ্যাভাব-্ধটবৃত্তি যে ঘটাকাশ-দংযোগ ও ঘটত্ব 
এতঙ্নন্যতরাভাবাভাব। ইহা] এখন ভাবরূপী অভাব হইল। 
কারণ, ইহা ঘটত্ব ও ষটাকাশ-সংযোগ এতদৃন্যতর-স্বরূপ | 
ভাবরূপী অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় না, ইহ? 
পৃৰের্বই বল! হইয়াছে। অথাৎ, যে অন্যতরাভাবাভাব আকাশে 
থাক, তাহাই আবার ধটেও থাকে--ইহারা আকাশ ও ঘটরূপ 
অধিকরণতভেদে বিভিন্ন হয় না । 

সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ-্ষট ও আকাশ । কারণ, সাধ্যাভাবটা 
ঘটত্ব ও ধটাকাশ-্সংষোগান্যতর । ইহা যেন ঘটে থাকে, তত্রপ্ধ 
আকাশেও থাকে | অবশ্য, ঘটে ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগ উভয় 
থাকে, এবং আকাশে কেৰল ধটাকাশ-সংযোগই থাকে । ফলত: 
অন্যতরটা উভয়ম্থলেই থাকিল। এখন ধর] যাঁউক, ইহা এখানে 
আকাশ। (ধট ধরিলে এই অব্যাপ্তি দেখান যায় ন। বটে কিস্ত, 
তাহাতে লক্ষণ নির্দোঘ হয় না, যেহেতু পরে সামান্যাভাবের 
নিবেশ আছে। ) 


তরিরূপিত বৃত্তিত।,-আকাশ-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ গগনত্বনিষ্ঠ 
বৃত্তিতা। 
এই ৰৃত্তিতার অভাব-ইহা, গগনত্বে থাকিল না৷। 
ওদিকে, এই গগনত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে ““সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিক্পিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া৷ গেল ন', পরস্ব, ৰৃত্তিতাই পাওয়। 
গেল- লক্ষণ যাইল ন।। অর্থাৎ, এই ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যান্তিদোধ হইল । 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি “অধিকরণতেদে সকল 


অভাঁবই ভিন্ন ভিন্ন হয়” এই নিয়যটী অক্ষণ্ণ থাঁকিত, অর্থাৎ “তাবক্প 
অভাব অধিকরণতেদে ভিন্ন ভিন্ন নয়” এরাপ পুনবায় বলা না হইত, তাহ। 
হইলে আর এম্বলে অব্যাপ্তি হইত না। কারণ, তখন পাধ্যবদৃতিন্ন যে ঘট, 
তাহাতে বৃত্তি যে অন্যতরাতাবাভাব-র্ূপ সাধ্যাভাব, তাহার অধিকরণ-ক্পে 
আর ধটতিনন আকাশকে ধরিতে পারা যাইত না। বস্ততঃ, এস্বলে ভাবরূপ 


দ্বিতীয় লক্ষণ | ৪৪১ 


অভাৰ অধিকরণতেদে বিভিন্ন নয় বলিয়াই সাধ্যবদৃতিন্-সাধ্যাভাবাধিকরণ 
বলিতে আকাশকেও ধরিতে পার৷ গেল, এৰং তাহার ফালে এ অব্যাপ্তি হইল। 

সুতরাং, দেখ! গেল, সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি-উগলক্ষে যে, ভাবর্পী অভাব 
অধিকরণভেদে ভিন্ন তিন্ন নয়-এবলা হইয়াছে, তাহ] স্বীকার করিঘত হইলে 
এইব্সপ শ্বলবিশেষে হিতীয় লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হয়। ইহাই হইল "নু 
হইতে “বৃত্তেঃ” পর্য্যন্ত বাক্যের তাৎপ্যষ। 


এইবার টীকাকার মহাশয় এই অব্যাপ্তি নিৰারণ-মানসে একটী উত্তর প্রদান 
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করিয়। এই উত্তরেও দোষ প্রদর্শন করিতেছেন ; সুতরাং, উপরি-উজ 


আপত্তিটীকে দৃঢ়ই করিতেছেন, এবং ইহাই তিনি “ন চ" হইতে «ইতি 
চেৎ” পর্য্যন্ত বান্তক্য বলিতেছেন । 


কথাটা এই--যদি বল, উত্ত। অব্যাপ্তি-নিবারণ-মানসে “সাধ্যবদৃতিন্ন- 
বৃত্তিত্ববিশিষ্ট সাধ্যাভাববত্ব” ধরিয়া লক্ষণের অর্থ করিব ; কারণঃ তাহা। হইলে 
সাধ্যবন্দভিন্ন যে ঘট, সেই ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে সাধ্যাতাব* অর্থাৎ “ঘটাকাশ- 
সংযোগ ও ঘাটস্বএতদ অন্যতরাভাবাতাব', মেই অন্যতরাভাবাভাবের যে 
অধিকরণ, তাহা! আর আকাশ হইতে পারিষ্জব না, পরম্ক তাহ। তখন ঘটই 
হইবে। যেমন, দ্রবাবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সত্তার অধিকরণ দ্রব্যই হয়--গুণকর্ম হয় 
না, তদ্ধপ । আর এইব্সপে সাধ্যবদৃতিন-সাধ্যাভাবাধিকরণটা ঘট হওয়ায় 
( পূর্ব্ব পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য) তন্নির্ূপিত বৃত্তিতার অভাবই গগনত্বে থাকিবে , 
যেহেতু, গগনত্ব ঘটবৃত্তি নয়। অর্থাৎ, ইহার ফলে এস্বলে লক্ষণ যাইবে-_ 
এই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ ঘটিবে না। ইহাই হইল উজ্জ অব্যাপ্তি- 
নিবারণার্থ উত্তর, এবং ইহাই টীকাঁকার মহাশয় “ন চ” হইতে “বাচ্যয়ু'” 
পর্য্যন্ত বাক্যাংশে উল্লেখ করিয়াছেন। 


কিন্ত, তাহা হইল বলিৰ, না, তাহাও ঠিক নহে ; কারণ তাহা হইলে 
পুনরায় সাধ্যাভাব-পঙ্গের বৈয়র্ধ্যাপত্তি ধটিবে। যে্হতু, পৃৰের্ব যখন 
সাধ্যাভাব-পদের ব্যাবৃত্তি দেখান হইয়াছিল, তখন যেমন “বহিমানচধূমাৎ”' 
স্থলে “সাধ্যবদৃতিন্ন* বলিষ্তত «“জলহদ' ধরিয়৷ ““সাধ্যবদৃভিনবৃত্তি যে" 
বলিতে দ্রব্যত্ব ধরিয়া এবং ““সাধ্যবদৃভি ন্নবৃত্তি যেঃ তাহার অধিকরণ”' বলিতে 
দ্রব্যত্বের অধিকরণ জলহ্‌দ না৷ ধরিয়। পব্বত ধর! হইয়াছিল, এবং তজ্জন্য 
হেতু ধূমে “দাধ্যবদতিনবৃত্তি যে তাহার অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব' 
ন। পাওয়ায় দোষ হইয়াছিল, এখন কিন্তু “সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে 


৪৪২ ব্যাণ্তি-থঝক-রহসাহ | 


তাহার অধিকরণ"” ধরতে হইবে বলার, সাধ্যবদতিন্ন-বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব, 
সেই দ্রবাত্বের অধিকরণ-রূপে আর পবর্বতকে ধরিতে পার। যাইবে না, 
আর তঙ্জন্য উত্ত অসম্ভব-দোঘ দেখাইতে পারা যাইবে না ; আর তাহার 
ফল সাধ্যাভাব-পদে্ব প্রয়োজনীয়তাঁও দেখাইতে পারা যাইবে না। অবশ্য, 
এস্বঘল, এ দ্রব্যত্বের অধিকরণব্রপে পবর্ব তকে ধরিতে ন৷ পারিবার কারণ,-- 
সাধ্যবৃভিন্ন বলিতে যখন অলহদ ধর। হয়, তখন “পাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট 
যে' বলিতে ভ্বলহদবৃত্তিবিশিষ্ট দ্রব্যত্ব পাঁওয়৷ যায় বটে, কিন্তু, সেই দ্রব্যত্বের 
অধিকরণ আর “*পব্বত” হইতে পারিব না । যেহেতু, বিশিষ্ট অধিকরণতা 
সব্বদাই বিলক্ষণ, অর্থাৎ স্বতন্ত্র হইয়া! থাকে। অর্থাৎ, অলহদবৃত্তিত্ববিশিষ্ট 
“যে হয়, তাহার অধিকরণ জলহ'দই হইয়। থাকে। সুতরাং, “সাধ্যবদৃভিন্ন- 
বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ” পদে যদি “*সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-সাধ্যাভাবাধি- 
করণ” ধরিয়া লওয়৷ হয়, তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হয় না । অতএব, 
দেখ। যাইতেছে, “*সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে তাহার অধিকরণ-নিরূপিত 
বৃতিত্বাভাব* এইমাত্র লক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে “*সাধ্যবদৃভিরবৃত্তিত্ববিশিষ্ট 
যে সাধ্যাভাব তাহার অধিকরণ-নিরপিত বৃত্তিত্বাভাব"* এস্বলে *“সাধ্যাভাব” 
পদ দিবার কোন আবশ্যকত। থাকে না। ফলকথ! ““সাধ্যবদৃতিননবৃত্তিত্ব- 
বিশিষ্ট যে” বলিলে “যে” পদে “সাধ্যাভাব”কেও ধরিতে প্রার। যাইবে, 
লক্ষণের লাঘব সাধিত হইবে এবং অনুয়-বিপধায়ও হইবে না । অথাৎ 
“সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিতব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাববত্ব* এইরূপ লক্ষণের অর্থ করিলে 
সাধ্যাভাব পদের বৈয়ধ্যাপত্তিই হয় বুঝ। গেল। | 


আুতরাং, বল৷ যাইতে পারে উত্ত। “ঘটাকাশ-সংযোগ--ঘটত্বান্য তরাভাববান্‌ 
গগনত্বাৎ” স্থল যে অব্যাপ্তি-দোঘ হয়, তাহ উক্ত উত্তরের সাহাযো অথাৎ 
“বৃত্তিত্ববিশিষ্ট'* ইত্যাদি নিবেশের সাহায্যে নিবারণ করা যায় না। ইহাই 
হইল “সাধ্যাভাব”" পদ হইতে «ইতি চেৎ” পধ্যস্ত বাকের অর্থ, এবং ইহাই 
হইল সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি-সংক্রান্ত পৃব্রোজ আপত্তি। 

এইবার পরবত্তি প্রসঙ্গে টাকাকার মহাশয় এই অব্যাপ্তি-নিবারণ করিয়া 


উক্ত আপ্রত্তির প্রকৃত উত্তর দিতেছেন। সুতরাং, আমরাও এইবার দেখি 
ইহার প্রকৃত উত্তরটী কি ? 
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পুবে্বাক্ত আপত্তির উত্তর। 
চীকামূলম্‌ | 

ন। অভাবাভাবস্ত অতিরিক্তত্ব-মতেন এতল্লক্ষণ-করণাৎ। 

তথা চ অধিকরণ ভেদেন অভাব-ভেদাৎ সাধ্যবদৃভিমে ঘটে বর্তমানস্য 
সাধ্যাভাবস্ত প্রতিযোগি-ব্যধিকরণস্য প্রতিযোগিমতি গগনে অসন্বাৎ 
অব্যাপ্তেঃ অভাবা€। 

ন চ এবং সাধ্যাভাবেতি অত্র সাধ্যপদবৈয়র্থ্যম্‌, অভাবাভাবস্য অতি- 
রিক্তত্বেন দ্রব্যত্বাদেঃ অভাবস্বাভাবাৎ সাধ্যবদৃভিম্ন-বৃত্তি ঘটাভাবাদেঃ তু 
হেতুমতি অসত্বাৎ অধিকরণ-ভেদেন অভাবভেদাৎ__ ইতি বাচ্যম্‌ ? 

যত্র প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব-লক্ষণ-বিকুদ্ধ" 
ধর্মাধ্যাসঃ তত্র এব অধিকরণ-ভেদেন অভাব-ভেদাভ্যুপগমঃ ন তু সর্বত্র 

তথা চ সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি ঘটাভাবাদেঃ হেতুমতি অপি সত্বাৎ অসম্ভব- 
বারণয় সাধ্যপদোপাদানম্‌ 


০ 


মতেন_ মতেন এব ॥ প্রঃ সং 
তন এব-তন্ত্। প্রঃ সং। 
সাধ্যপদোপাদানম-সাধাপদোপাদানাৎ | জীঃ সং । চৌঃ সং; সোঃ সং। 
অতিরিত্তত্বেন" 'অভাবত্বাভাবাৎ-অতিরিস্তত্বে তদ্দ্রব্ত্বাদেঃ  অভাবাভাদ্ত্বাৎ ॥ 
চৌঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ । 


না, তাহা নহে, অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বক্ষুপ নহে, পরস্ত তাহ। 
অতিরিক্ত একটী অভাব, এই মতেই এই লক্ষণ কর। হইয়াছে। 

আর তাহ] হইলে অধিকরণ-ভেদে অভাব বিভিন্ন বলিয়। সাধাবদৃভিন্ন 
যে ঘট, সেই ঘটবৃত্তি যে উক্ত অন্যতরাভাবাভাৰ্রূপ সাধ্যাভাব, তাহ। প্রতি- 
যোগি-বাধিকরণ হয়, অর্থাৎ তাহা অন্যতরাভাবের সহিত একত্র থাকে না, 
আর তঙ্জন্য প্রতিযোগিমৎ অর্থাৎ অন্যতরাভাববিশিষ্ট গগনে উহ! থাকে 
না বলিয়া অব্যাণ্ডি হয় না । 

আর এইন্ধপে সাধ্যাভাব-পদ-মধ্যস্থ সাধ্যপদটা ব্যর্থ হয় : কারণ, 
অভাবের অভাব অতিরিক্ত বলিয়। দ্রব্যত্বাদি, নিম অভাবের অভাবস্বক্থ 
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হয় ন। ; সুতরাং, সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি ঘটাভাবাদিও হেতুমতে অর্থাৎ পব্র্বতে 
থাক না, যেহেতু ; অধিকরণ-ভেদে অভাব বিভিন্ন ; _ইত্যার্দি কথাও 
বলিতে পার যায় না। 

কারণ, যেখানে প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব এবং প্রতিযোগি-বাধিকয় পত্ব- 
রূপ বিরুদ্ধ ধর্শের অধ্যাস সম্ভাবন। হয়, সেই স্থলেই অধিকরণ-ভেদে অভাব 
বিভিন্ন হয়, সব্বত্র নঢহ,__ইহাই স্বীকার্ধ7 | 

আর তাহ৷ হইলে সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি যে ঘটাভাবাদি, তাহারা হেতুমান্‌ 
পব্বতেও থাকায় যে অসন্ভব-দোঘ হয়, তাহ বারণের নিমিত্ত সাধ্যপদটী 
গ্রহণ কর আবশ্যক হয়। 


ব্যাথ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয়, পৃব্বোক্ত “ঘটাকাশসংযোগ ও ঘটত্ব 
এতদন্যতরা-ভাববান্‌ গগনত্বাৎ'' স্থলে অব্যাপ্ডি-প্রদশন-পবর্বক এই দ্বিতীয় 
লক্ষণের উপর যে আপত্তি তুলিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত উত্তর দিতেছেন। 
অবশ্য, এই উত্তরটী কেবল মাত্র উত্তরই নহে, ইহাতে উহার প্রন্য়াগ, উহার 
উপর অন্য আপত্তি এবং তাহার খণ্ডনও কথিত হইয়াছে ? 

এখন তাহা হইলে প্রথমে দেখ। যাঁউক, পূর্বোক্ত আপত্তির প্রকৃত 


উত্তরটী কি? 


উত্তরটী এই যে, এসম্বলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না; কারণ, এই 
লক্ষণটী অভাবের 'অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ নহেঃ পরস্ত, অভাবের অভাব 
পৃথকৃ একটা অভাব স্বর্পপ হয়, এবং অধিকরণভেদে অভাৰ ভিন্ন ভিন্ন হয়, 
এই দুইটী মত অবলম্বনে রচিত হইয়াছে । ইহাই হইল “*ন* হইতে এতল্ল- 
ক্ষণকরণাৎ* পধ্যস্ত বাক্যের অর্থ | 


এখন দেখ, এই উত্তরটা কি করিয় প্রকৃত-স্বলে প্রযুক্ত হইতে পাবে? 


দেখ, এক্ষণে অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ না হইয়৷ অতিরিক্ত 
একটা অভাবস্বরূপ হওয়ায় উক্ত অন্যতরাভাবসাধ্যকম্থলে সাধাবদৃতিম্ন যে 
ঘট, সেই ঘটে বৃত্তি যে সাখ্যাভাৰ, তাহ। হইবে ঘটাকাশ-সংযোগ ও টত্ব 
এতদন্যতরাভাবাভাব ; এবং তাহ এখন অতিরিক্ত হওয়ায় অধিকরণতেদে 
বিভিন্ন হইবে : জুতর1ং এই অন্যতরাভাবাভাবরাপ সাধ্যাতাবের অধিকরণ 
যে ঘট ও আকাশ, তাহাদের উপর «একটী+ অন্যতরাভাবাতাব থাকিতে পারিবে 
না৷ | আুতয়াং, *'সাধ্যবদৃভিন্ন” বলিতে “ঘ্ঘট”কে ধরিয়া “সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি 
সাঁধাভীবাধিকরণ” আর আকাশকে ধরিতে পার যাইবে নাঃ পরন্ত ঘটকেই 
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ধরিতে হইবে। আর তখন এই ঘট-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতু-গগনত্ে 
থাকিবে । সুতরাং লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে 
না। ইহাই হইল উক্ত উত্তরের প্রয়োগ্ধ এবং ইহাই হইল “তথ। চ* 
হইতে “অভাবাৎ** পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ। 


এস্বলে টীকাকার মহাশয়ের তাঘাটী বুঝিতে প্রথম প্রথম একটু কঠিন 
বোধ হয়। তিনি “সাধ)ভাবস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণসা প্রতিযোগিমতি 
গগনে অসত্বাৎ' এই কথাটাতে বড়ই সংক্ষেপে অনেক বিঘয় বলিয়াছেন । 
ইহার মর্মার্থ আমর। উপরে দিয়াছি, এক্ষণে ইহার একট বিস্তৃত আলোচন। 
করিব । পাধ্যাভাবটাকে প্রতিযোগিব্যধিকরণ বলায় বল৷ হইল যে, সাধ্যাভাব 
যে ধাঁত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাব, তাহা তাহার প্রতিযোগী যে 
ঘটত্ব-বটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাব, তাহার সন্ছিত একত্র থাকে না, অর্থাৎ 
গগনে থাকে ন। | যেহেতু, গগনে ধটাধিকরণ-দেশাবচ্ছেদে ঘাঁত্বশ্ঘটাকাশ- 
সংযোগান্যতরাভাব থাকে । তাহার পর গগনকে ্প্রতিতযাগিমৎ্ বলায়, 
বল। হইল, গগনে উল্ত প্রতিযোগী ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাব থাকায় 
সাধ্যাভাব ধঘটত্ব-ষটাকাশ-শংযোগান্যতরাভাবাভাবটী থাফিল না। সুতরাং 
সাধ্যবদৃতির-সাধ্যাভাবাধিকরণ গগন না হওয়ায় গ্রগনত্বে সাধ্যবদৃভিম্- 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিল না, পরস্ত, তাহার অভাব 
থাকিল | স্থুতরাত্ লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি-দেষ হইল না । ইহার কারণ, 
“গ্টত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগ এতদন্যতর”' এবং “ঘটত্ব ও ঘটাকাশ-সংযোগানা* 
তরবাভাবাভাব*' ইহাব্র। উভয়েই ঘট ও আকাশে থাকিলেও ইহারা। এক নহে। 
অধিকরণভেদে-অভাব ৰিতিন্ন হওয়ায় ঘটবৃভি উক্ত অন্যতরাভাবাভাবটী 
আঁকাশবৃত্তি আর হইতে পারিবে না, ঘটবৃত্বিই হইবে । “প্রতিযোগিব্যধি- 
করণস্য” ও ““প্রতিযোগিমতি*' এই দূইটী পদে ইহাই বল হইল । 


যাহ? হউক, এইবার টীকাকার মহাশয়, মূল উত্তরের উপর একটী আপত্তি 
উত্থাপিত করিয়া পুনরায় তাহার নিবারণোপায় নিদ্ধারণ করিতেছেন । 
অর্থ'ৎ “নচ” হইতে “বাচ্যমৃ” পধ্যস্ত বাক্যে একটা আপত্তি, “যত্র” হইত 
“সবর্বত্র" পর্যকস্ত বাক্যে তাহার উত্তর, এবং “তথা চ** হইতে “সাধ্যপদে।- 
পাদানহ্‌” পর্যযস্ত বাকো? উহার প্রয়োগ ও উধসংহার করিতেছেন । 


আপত্তিটী এই যে, যদি বল এই লক্ষণে অভাবের অভাব প্রতিযোগীর 


্বব্থ নহে, থরস্ত অতিরিজ্ত একটা অভাৰ পদার্থ তাহ হইলে 
অধিকরণতেদে অভাব বিভিন্ন বলিয়। উত্ত “ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতুর।- 
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ভাববার গগনত্বাৎ” স্থলে অব্যাপ্তি হইবে না বটে, কিন্ত তাহাতে 
“সাধ্যাভাব'শ্পদ মধ্যস্থ “সাধ্য” পুদটী ব্যর্থ হইয়। উঠিবে ? কারণ দেখ, 
যেখানে সাধা-পদের ব্যাবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, সেখানে “বহিমান-ধৃমাৎ”? 
স্বলটিকে অবলম্বন করিিয়৷ দেখান হইয়াছিল যে,--সাধ্যবদৃতিন্ন যে অলহদ, 
তাহাতে বৃত্তি অভাব বলিতে যে দ্রব্যত্বাভাবাভাব অথাৎ দ্রব্যত্বকে পাওয়া 
যায়, এবং তাহার অধিকরণ বলিতে পবর্বতকে ধরিয়া এবং সেই পব্বতশ্নিন্মপিত 
বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে পাওয়। যাঁয় ন৷ বলিয়। যে অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে, এবং 
এইক্সপে সব্বত্র অব্যাপ্তি হওয়ায়--যে অপন্তবশদোঘ হয়ঃ সেই অসম্ভব-দোঘ- 
নিবারণ-ঘন্য সাধাপদের প্রয়োক্বন, ইত্যাদি | এখন যদি অভাবের অভাবে 
অতিরিভ্ত একটী অভাব বলা হয়, তাহা হইলে আর সাধ্যপদের প্রয়োজন 
হয় না; কারণ, এখন অভাবের অভাব অতিরিজ হওয়ায় সাধ্যবদৃতিন্ন বৃত্তি 
যে অভাব, সেই অভাবস্পদে আর দ্রব্ত্বাভাবাভাব-ন্্প দ্রব্যত্বকে” ধরিতে 
পার। যাইবে না | কারণ, এখন, দ্ত্রব্যত্য ও দ্রব্যত্বাভাবাভাৰব এক নহে। 
সুতরাং দ্রব্যত্বকে পবর্বতে রাখিয়া এবং পব্বত-নির্রপিত বৃতিত্বাতাবকে 
হেতুতে অর্থাৎ ধমে পাওয়া। যায় না৷ বলিয়। উত্ত' অসম্ভব-দোঘও আর দেখাইতে 
পারা যাইবে না। আর তাহার ফলে সাধ্যপদের প্রয়োদ্বনীয়তাও দেখাইতে 
পরার যাইতে না। অতএব বর্তমান লক্ষণটী “অভাবের অভাব অতিরিক্ত” 
এই মতে রচিত বলিয়া “ঘটত্ব-ঘটাকাঁশ-সংযোগান্যতরাভাববার্‌, গগনত্বাৎ 
স্বলের-দোঘ-নিবারণ করিবার প্রয়াস এক প্রকার বিফল হইয়া উঠিতেছে। 


যদি বল, এস্বলে দ্রব্যত্বাভীবাভাব বলিয়। দ্রবাত্বকে ধরিতে পার! যায় না 
বটে, কিন্তু দ্রব্যত্বাতাবাভাবকে ত ধরিতে পারা যায়, এবং এ দ্রব্যত্বাভাবা- 


ভাবটীও দ্রব্যত্ব যেখানে থাকে, সেই স্বােই থাকে * সুতরাং অব্যাপ্তি হইবে 
না কেন 1 _এক্সপ আপত্তি ত করা যাইতে পারে ? তাহা হইলে বলিতে 
হইতে যে, দ্রব্যত্বাভাবাভাবটা অভাব পদার্থ বলিয়া তাহা অধিকরণতেদে 
বিভিন্ন হইবে, অতএব অলহদবত্তি দ্রব্যত্বাতাবাতাবের অধিকরণ আর পবর্বত 
হইবে না, জলহুদই হইবে  জুতরাং অসন্ভবও হইবে না, আর তজ্ভ্রন্য সাধ্য- 
পদের প্রয়োত্বনও হইবে না ; ইহাই হইল আপত্তি । 

এতদুত্বরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, তাহা নহে। এখানে 
অর্ধাৎ উত্ত “বহিমান্-ধূমাঁৎ” স্থলে অসম্ভবই হইবে, এবং তজ্জন্য সাধ্য-পদের 
প্রয়োতথন হইবে। কারণ, অধিকরণভেদে সকল অভাবই ফে বিভিন্ন হয়, 
তাহা নহে । পরত, কো কোন অতাব বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং কোন 
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কোন অভাব অভিন্নই থাকে | আর ইহায় ফলে ঘটত্ব-বটাকাশ*সংযোগান্য- 
তরাভাবাভাব যে সাধ্যাভাব এবং অপরাপর কতিপয় অভাব, অর্থাৎ অব্যাপ্য- 
বৃত্তির অভাবক্মপ কতিপয় অভাব, তাহার অধিকরণ-ভেদে বিভিন্ন হয়, 
এবং ব্যাপ্যবৃত্তির অভাব, যথ। দ্রব্যত্বাভাবভাব, দ্রব্যত্বাতাব, ঘটাভাব প্রভৃতি 
কতিপয় অভাব অধিকরণভেদে' বিভিন্ন হয় না। সুতরাং, উক্ত “বহিমান্‌ 
ধূমাৎ'* স্বপ্ন 'সাধ্যবদ্‌ ভিন্নবৃত্তি' যে অভাব বলিতে জলহদবৃত্তি-দ্রব্যত্বাভাবা- 
ভাবকে ধরিয়৷ তাহার অধিকরণ বলিতে পব্্ব তকেও ধরিতে পার৷ যাইব, 
এবং সেই পব্ৰতে হেতু ধম থাকায় ব্যাপ্তি-নক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে । আর 
বস্ততঃ, এই অব্যাপ্তি-নিবারণাথ সাধ্য-পদের প্রয়োজন হইবে । স্থুতরাং, 
উক্ত আপা নিরর্থক । 


যদি বল, কতিপয় অতাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন এবং কতিপয় অভাব 





অধিকরণভেদে বিভিন্ন নহে- ইহার কি কোন নিয়ম আছে ? তাহার উত্তর 
এই যে, যে সকল 'অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন' স্বীকার না করিলে 


তাহাতে প্রতিযোগি-সমানাধিকরণত্ব ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব-ক্ূপ, বিরুদ্ধ- 
ধঙ্দ্বের ( অর্থীৎ প্রতিযোগীর অধিকরণবৃত্তিত্ব এবং প্রতিযোগীর অনধিকরণ- 
বৃত্তিত্বরূপ বিরুদ্ধধর্মের, ) আরোপের সন্তাবন। হয়, সেই সকল অভাবই 
অধিকরণতেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেহেতু বিরুদ্ধধর্ম্বের অধ্যাস একটা দোঘ ; 
ইহ] স্বীকার করিলে বিরুদ্ধত্ই সিদ্ধ হয় না। আর যে সকল অভাবে 
ব্ন্মপ বিরুদ্ধধর্মের অধ্যাসের সম্ভাবন। নাই, যে সকল অভাব অধিকরণভেদে 
তিন্ন ভিন্ন হয় না। ইহার তাৎপর্য এই যে, অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই অধিশ- 
করণভেদে বিভিন্ন হয়। যাহ] হইক, ইহাই হইল এ নিয়ম। 


যদি বল, এই নিয়ম অনুসারে ঘটত্ব-ঘটাকা শ-সংযোগান্যতরাভাব1ভাব-ন্প 


সাধ্যাভাবটা অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবগুলি কি করিয়া অধিকরণভেদে 
বিভির হইল ? তাহ। হইলে, দেখ, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবের 
প্রতিযোগী ঘটত্ব-ঘটাকা শ-সংযোগান্যতরাভাবটা যে আকাশে থাকে, সেই 
আকাশে ঘটত্ব-ঘটাকাঁশ-সংযোগ্বান্য তরাভাবাভাবটাও থাকে, এবং প্রতিযোগী 
ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্য তরাভ।বটা যে ধটে থাকে না, সেই ম্বানেও ঘাঁদ্ব- 
ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবটা থ|কে ; সুতরাং, ঘটত্ব-বটাকাশ-সংযো- 
গান্যতরাভাবাভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরপত্বক্থপ 
বিরুদ্ধধর্দের অধ্যাস ঘটিল । 
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এক্সপ, অপর অব্যাপ্যখৃত্তির অতাবে কি করিয়া বিরুদ্ধধ্থ্ের অধ্যাস 





হয়, শুন | দেখ, সংযোগাভাবটা দ্রব্যে যেমন থাকে, তজপ তাহার প্রাতি- 


যোগী সংযোগটাও তাহাতেই থাকে ; সুতরাং, দ্রব্যান্তরভাবে সংযোগাভাবে 
প্রতিযোগি-সামানাধিকরণয থাকিল ; আবার সংযোগাভাবটা গুণেও থাকে, 
কিন্ত তথায় তাহার প্রতিযোগী সংযোগটা থাকে ন॥ ; সুতরাং, গুণানস্তভাবে 
এই সংযোগাভাগ্তব প্রতিযোগি-্যধিকরণত্বরূপ ধর্শটী থাকিল | এখন যদি 
এই উতয়বৃত্তি সংযোগাভাবটাকে এক অভিন্ন পদার্থ বল! যাঁয়, তাহা হইলে, 
তাহাতে প্রতিযেগি-সামানাধিকরণ্া ও প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধ- 
ধর্মের অধ্যান স্বীকার করিতে হয় ; কিন্ত যদি এই উতয়বৃত্তি অভাবটা পৃথক্‌ 
হয়, তাহ হইন্তল গুণবৃত্তি যে সংযোগাভাৰ, তাহাহত প্রতিযোগিধ্যধিকরণত্বই 
থাকিল, প্রতিযোগি-সামাঁনাধিকরণ্য থাকিল ন।, এবং দ্রবাবৃত্তি যে সংযোগা- 
ভাব তাহাতে প্রতিযোগি-সামানাধিকয়ণ্যই থাঁকিল, প্রতিযোগি-ব্যবিব রণত্ব 
থাকিল না। অুতব্রাং, ইহাতে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণত্ববধপ বিরুদ্ধধন্ধের অধ্যাস ঘটি না । অতএব বলিতে হয়-_ 
অব্যাপ্যধৃত্তির অভাব অধিকরণভেদে ৰিভিনন হয়। ইহাই হইল ঘ্যত্র"? 
হইতে “সববত্রঠ পধ্যস্ত বাক্যের তাৎপর্য । 


আর, তাহা হইলে এখন দেখ, উক্ত “বহিমান্‌ ধূমাৎ। স্থলে, “সাধ্য 
বদৃভিন্নবৃত্তি যে অভাব, সেই অভাববনিব্মপিত বৃতিত্বাভাবই ব্যাপ্তি'' এই মাত্র 
লক্ষণ যর্দি কর! হয়, এবং সেই “অভাব** পদে ঘটাভাবাদি যদি ধরা যায়, 
€ যেহেতু সাধাবদৃতির যে জলহদ, তাহাতে ঘট থাক না ), তাহা হইলে 
সেই অভাবটা হেতুমৎ-পব্বতৈও থাকিতে পারিবে । যেহেতু, ধটাভাবটা উক্ত 
নিম্মানুসারে- জলহুদরূপ অধিকরণ ও পব্ৰতর্প অধিকরণভেদে আর বিভিন্ন 
হইবে না । (তাহার কারণ, ইহাতে প্রতিযোগি-সমানাধিকবণত্ব এবং প্রতি- 
যোগি-ব্যধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধর্ম্নের অধ্যাস হয় না 1) সুতরাং, পুনরায় 
অসম্ভবস্দোঘ ঘটিন্তব, এবং সেই অসম্ভবদোঘ-নিবারণ-জন্যই সাধ্য-পদের 
প্রয়োজন হইবে। আর ইহার ফলে পৃর্বোত্ “ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগ 
এতদন্যতরাভাববান্‌ গগনত্বাৎ' স্থলে যে অব্যাপ্তি-নিবারণ কর! হইয়াছিল, 
তাহাতেও কোন দৌঘ স্পর্শ করিবে না| যাহ। হউক, এই দ্বিতীয় লক্ষণটী, 
“অভাবের অতাব অতিরিক্ত একটী অভাব পদার্থ,_-প্রতিযোগীর স্বরূপ নহে,» 
এই মতানুসারে রচিত হইয়াছে--এইরাপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঞ্াতেই উক্ত ““ঘটত্ব- 
ধটাকাশ-নংযোগান্যতরাভাববানু গগনত্বাৎঠ স্বলে আর কোন দোঘ হইল ন৷ 





ছিতীয় লক্ষণ । . ৪৪১ 


*এবং ইহার কোন পদই ব্যর্থতা -দোধদৃষ্ট বলিয়াও প্রমাণিত হইল না। ইহাই. 
হইল “তথা চ* হইতে “সাধ্যপদোপাদানয়* পর্যযস্ত বাকের তাৎপর্য । 


কিন্ত, টাকাকার মহাশয় পরবস্তি প্রকে অন্যপঙ্ধ আবার ইহার সমাধান 
করিতেছেন ঃ যেহেতু, এপথেও কোন কোন পণ্ডিতের একটু আধটু অরুচি 
দেখ যায় | কিন্তু, সে বিঘয়টা গ্রহপ্ণর পুৰ্ৰে আমর। এ স্মলের দূই একটী 
সংশয়-নিরাশ করিতে ইচ্ছা করি ; যেহেতু, এ সংশয়টী অঘনকের মোহ 
উৎপাদন করিয়৷ থাকে । 


প্রথম সংশয়টী এই +স্উপরে দেখ! গিয়াছে-টাকাকার মহাশয় অব্যাপ্য- 


বৃত্তি স্থলে অভাব পদার্থটা অধিকরণতেদে তিন্ন ভিন্ন বলিবার জন্য 
বলিয়াছেন 


“যত্র প্রতিতযাগিব্যধিকরণত্ব-প্রতিযোগিসমানাধিকর পত্ব-লক্ষণ-বিরু - 
ধন্মাধ্যাসঃ তব্ৈব অধিকরণভে্দেন অভাবভেদাভ্যুথগম: ন তু সব্বত্র।” 


এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এস্বলে প্রতিযোগিব্যধিকরণত্ব ও প্রতিযোগিসমানাধি- 
করণত্ব এই দুইটীই উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা কি? অব্যাপ্যবৃত্তি অভাবকে 
পাইবার জন্য কেবল ““প্রতিঘযোণি-সমানাধিকরণত্ব* মাত্র বলিলেই উদ্দেশ 
সিদ্ধ হইতে পারিত ? প্প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব* বিবার তাৎপর্যা কি ? 


কারণ, অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব ভিন্ন ব্যাপ্যবৃত্তির অভাবে কখনই 
প্রতিযোগি-লামানাধিকরণ্যই থাকে না। যেমন, দেখ অব্যাপ্যবৃত্তির 
'অভাৰব একটী সংযোগাভাব, এবং ব্যাপাবৃত্তির অভাব একটা ঘটত্বাভাব, 
এই দুইন্য়র মধ্যে সংযোগাভাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য থাকে ; 
যেহেতু, সংযোগবন্ততও সংযোগাভাব থাকে এবং ঘটত্বাভাবে প্রতিযোগি- 
সামানাধিকরণ্য থাকে না; যেহেতু, ঘটত্ববতে . ঘটত্বাভাব থাকে না। 
সুতরাং, উক্ত প্রতিযাগি-সামানাধিকরণা বল্লিলেই অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব- 
গুলিকে পাওয়া যায়, অর্থাৎ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত অভাবগুলিই পাওয়া 
যায়। কিন্ত, তথাপি এস্বলে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য এবং প্রতিযোগি- 
ব্যধিকরণত্বরাপ বিরুদ্ধধর্ধের অধ্যাস- এইক্প বাক্যবিন্যাসের উদোশ্য কি? 
অর্থাৎ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব পদের উল্লেখ করিবার আবশ্যকত। আছে কি? 

ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, যে সব অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়, তাহাদের 
'বিভিনন হইবার কারণ কি, এই উপলক্ষে তাহাও পাঠককে ইকিত কর।। 


যেহেতু, “যে অতাবে প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য আছে” এই মাত্র বলিলেই 
২৯ : 


8৫০0 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম 


অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই যে অধিকরণট্রভদে বিভিন্ন হয়, তাহাই বুঝাইত এবং 
এতভ্জন্য পৃবের্বোক্ত সাধ্যাভাবরূপ ধাঁত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবাভাবটী 
অধিকরণতেদে বিভিন্ন হইত এবং সাধ্য না দিলে ““বহিমান্‌ ধুমাৎ”+ 
স্বলের অভাবক্রপ দ্রব্যত্বাভাবাভীবটা অধিকরণতেদে বিভিন্ন হইত না, আর 
তাহার ফলে ““ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্যতরাভাবৰার্‌ গগনত্বাং* স্থলে এইব্পে 
অব্যাপ্তি হইত না, এবং “বহিমান্‌ ধমাৎ স্মম্থল উক্ত ভ্রব্যত্বাভাবাতাব ধরিয়া 
অসম্ভব-দোঘ-নিবারণ!থ লক্ষণোজ্ সাধ্যপদের সাধথকতা প্রমাণিত হইত, কিন্তু 
তাহা হইলেও কেন অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয়-_- 
তাহার কারণ কি, তাহা বলা হইত না। বস্তত:, ইহার কারণই--অভাবে' 
প্রতিযোগি-সামানাধিকরণ্য ও প্রতি্যোগি-ব্যধিকরণত্রাপ ৰিরুদ্ধধর্্ের অধ্যাস। 
কারণ, বিরুদ্ধধর্ণ একত্র থাকে স্বীকার করিলে তাহার বিরুদ্ধতাই থাকে না, 
এবং বস্তভেদের কারণই পরস্পরের ধন্দবিরোধ | 


ফলত, টীকাকার মহাশয়, পাঠকবর্গকে এম্বলের এই বিরুদ্ধধর্ম দৃইটীর 
কথা স্মরণ করাইয়। দিবার জন্য “প্রতিযোগি-বাধিকরণত্বরূপ বিরুদ্ধধন্মাধ্যাসঃ 
এইব্প করিয়। বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন বুঝিতে হইবে । 


এখন আর একটী জিজ্ঞাপ্য এই যে, পৃবেরে যখন “সাধ্য” পদের ব্যাবৃত্তি 


দেখান হইয়াছিল, তখন ““সাধ্যবদৃভিনৰ্ত্তি অভাব" বলিন্তত দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে 
ধরিয়৷ দেখান হইয়াছিল ; এখন উপসংহারকালে ঘটাভাবকে ধরিয়৷ এই কার্য 
সিদ্ধ কর! কেন হইতেছে? যথা, প্রথমে বলা হয়--“সাধ্যাভাব-ইত্যত্র 
সাধ্যপদম্‌ অপি অতএব, দ্রবাত্বান্দঃ অপি দ্রবত্ধাতীবাভাবত্বাৎ |” এবং পূনরায় 
*ন চ এবং সাধ্যাভাব-ইত্যত্র সাধ্যপদ-বৈয়ধ্য্ব, অভাবাভাষস্য অতির্িজ্ঞত্বেন 
দ্রব্যত্বাদেঃ অতাবত্বাভাবাৎ”--ইত্যাদি, এবং উপসংহারকালে “তথ৷ চ সাধ্য- 
বদতিন্নবৃত্তিঘটাতাবাদেঃ হেতুমতি অপি সত্বাৎ অসম্ভববারণায় সাধ্যপদো- 
পাদানয্‌”, ইত্যাদি ; ইহার কারণ কি? ্‌ 


ইহার উত্তর এই বে, এম্বলে “ঘটাভাব* ধরিয়৷ উত্তর করিতে পারিলে 


লাঘব হয়। কারণ, ভ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরিলে দ্রব্যত্বের অভাবের অভাৰ 
বুঝায়, অর্থাৎ দুইটা অভাবকে ধরিতে হয়, কিন্ত ঘটাভাব বলিলে ঘটের 
অভাব, অর্থাৎ একটী অভাবকে ধরিতে হয়| অথচ ঘটাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি 
দেওয়ায় যে, দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে ধরিয়৷ অব্যাণ্তি দেওয়। যায় না--একসপ নহে । 
জুতরাং, লাধবার্থ এস্বলে ঘটাভাব ধরিয়া অব্যান্তি প্রণিত হইল । 


প্রথম লক্ষণ । ৪৫১ 


কিন্ত, এই প্রশের এইক্সপ উত্তর স্বীকার করিলে এস্বছল পুনরায় একটা 





সংশয় উপস্থিত হয়। সংশয়টী এই যে* তবে প্রথমেই দ্রব্যত্বাভাবাভাবকে 


না ধরিয়। একেবারে ঘটাভাঁবকে ধনিয়া কেন সাঁধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন 
করা হইল না ? ইত্যাদি । 


ইহার উত্তর এই যে, তাহ। পার) যায় না | কারণ, যখন দ্রবাত্বাভাৰ।" 


ভাবকে ধরিয়। সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদশন কর৷ হইয়াছিল, তখনও পর্যান্ত 
ভাবর্মপী অভাৰ বাতীত, সকল অভাৰই অধিকরণ ভেদে বিভিন্ন--এইরথ 
মত ছিল, আর তজ্জন্য “সাধ্যবদৃভিন্নে বৃত্তি অভাব ষে দ্রবাত্বাভাবাভাব, 
সেটী ভাবী অর্থাৎ দ্রব্যত্বরাথী অভাব বলিয়া তাহার অধিকরণ বলিয়। 
“পব্বতকে? ধরিলে “সাধ্যবদৃভিন্নে বৃত্তি অভাবাধিকরণ-নিরাপিত-বৃত্তিত্বাভাৰ 
পাওয়া যায় না, তাই অব্যাপ্তি দেখান হইয়াছিল ; তখন এই ““সাধ্যবদৃভিন্নে 
বৃত্তি অভাব” পদে লাঘবের আশায় যটাভাব ধরিলে উক্ত অব্যাপ্তি আর 
দেখাইতে পার। যাইত না । কারণ, ঘটাভাবটা ভাবর্পী অভাব নয় বলির! 
তাহ। অধিকরণভেছদে বিভিন্নই হইত, অর্থাৎ সাধ্যবদভিনন যে জলহদ, সেই 
জলহুদবৃত্তি যে অভাব, তাহ) ঘটাভাব হওয়ায় তাহার অধিকরণ জলহদই 
হইত, তাহার অধিকরণ আর পব্বত হইতে পারিত না। ফল, তখন 
'সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি-অভাব* বলিতে দ্রবাত্বাভাবাতাব না- ধরিয়। ঘটাভাব ধরিলে 
অব্যাপ্তি দেখাইতে পারা যাইত না, অর্থাৎ সাধ্যপদের ব্যাবৃত্তি দেখাইতে 
পারা যাইত না । এখন কিন্তু “অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবই কেবল অধিকরণ- 
ভেদে বিভিন্ন হয়”ঃ এই মত স্বীকার করায় দ্রব্যত্বাতাবাভাবের ন্যায় ঘটাভাবটী 
অধিকরণভেদে বিভিন্ন হইল ন। | কারণ, ইহার! ব্যাপ্যৰ্ত্তি অতাব। 
সুতরাং, সাধ্যবদৃতিন্ন যে জলহদ, তাহাতে বৃত্তি যে ধটাভাব, তাহাই থবর্ষত" 
বস্তি হইল, অর্থাৎ এইজনা হেতু ধুম এসাধ্যবদৃ্‌ ভিন্ন-বৃত্তি-অভাবাধিকরণ- 
নিক্মপিত বৃত্তিতাই' হেতুন্ধত থাকিল, বৃত্তিত্বাভাব থাকিল, ন1--অব্যাপ্তি হইল 
-আর তাহ বারণ করিবার জন্য সাধ্য-পদের প্রতয়াজন আছে--ইহ। 
দেখাইতে প্রারা গেল। সুতরাং, প্রথমে ঘটাভাব ধরিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত 
না-_বুঝা গেল। 





যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবত্তিতপ্রসত্ঙ্গ মতান্ুর-সাহায্যে 
পৃৰের্বাজ্ঞ অব্যাপ্তির অন্য প্রকারে সমাধান করিতেছেন । 





৪৫২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যস । 


পুবেবক্ত অব্যাপ্ডির অন্যপ্রকারে সমাধান । 
টীকামূলমূ। 
যদূ বা ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্বান্ততরাভাবাভাবঃ অতিরিক্তঃ এব, 
ঘটাকাশসংযোগাদীনাম্‌ অনন্থুগততয়া তথাত্বস্য বক্তুম্‌ অশক্যত্বাৎ। 
ঘটতব-দ্রব্যত্বান্ভভাবাঁভাবঃ তু ন অতিরিক্তঃ, ঘটত্ব-দ্রব্যত্বাদীনাম্‌ অন্ুগত- 
স্বাৎ। তথাচ দ্রব্যত্বাদিকম আদায় অসম্ভব-বারণায় এব সাধ্যপদম্__ 
ইতি প্রাঃ । ইতি আত্তাং বিস্তরঃ। 





অতির্বিত্তঃ এব-অতিরিত্তঃ, প্রঃ জং, চৌঃ সং, সোঃ সং। সংযোগাদীনাম 
স্মসংযোগ-ঘটত্বাদীনায়। প্রঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। অনুগতত্বাৎ»অপি অনু- 
গতত্বাৎ। জীঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। দ্রব্যতাদিকয় দ্রবত্বাদিয়। এব সাধাগদয় 
-সাধ্যপদয়; প্রঃ সং। ঘটাকাশ-সংযোগ-ঘটত্ব » ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংষোগ ॥ ইতি 
প্রাহঃ ইতি আস্তায়-ইতি অন্য । চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 


অথব। ঘটাকাশসংযোগ ও ঘটত্ব এতদন্যতরের অভাবের অভাবটা 
অতিরিজ্ঞই হয় ; কারণ ধটাকাশ-সংযোগাদি অনুগত পদার্থ নহে বলিয়া 
তাহা যে কত, তাহ। নাম করিয়া বলিতে পার] যায় না । ঘটত্ব কিং 
দ্রব্যত্বার্দির অভাবের অভাব কিন্ত অতিরিজ্ঞ নহে ? যেহেতু, খটত্ব কিংবা 
দ্রবাত্বাদি অনুগত পদাথ হয়। আর তাহা হইলে প্ৃত্বর্বাক্ু সাধ্যপদের 
ধ্যাবৃতি কানে “বহিঃমান্‌ ধৃযাৎ শ্থলে দ্রব্যত্বা্দিকে গ্রহণ করিয়। যে অসম্ভব 
ঘেখান হয়, তাহা নিবারণের জন্য সাধ্যথদের প্রয়োজন হয়, এইন্সথ কেহ 
কেহ বলেন । আর বিস্তর কাজ নাই । 


ব্যাখ্য।--এইবার টীকাকার মহাশয় মতান্তর-সাহায্যে ““ঘটত্ব-ঘটাকাশ- 
সংভযাগানযতরাভাববার গগনত্বাৎ স্ব্লর অব্যাপ্তি অন্য প্রকার নিবারিত 
করিতেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে পৃৰ্রোভ্ত সাধ্য-্ণ্ূদর ব্যাবৃত্তির নির্দোঘত। 
প্রমাণ করিতেছেন । অর্থাত পৃব্বোভ। “বহিমান্‌ ধুমাৎ' প্লে ““সাধ্য- 
বদৃভিয়ে সাধ্যাভাব"* বলিয়। “সাধ্যবদৃতিন্ন যে অভাব” প্রদে দ্রব্যত্বা- 
তাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব ধরিয়। যে অসম্ভব্দোঘ দেওয়া হইয়াছিল 
এবং তাহা নিবারণের জন্য «যে ভাবরপী অভাব অধিকরণভেদে বিভিন্ন 


ছিতীয় লক্ষণ। ৪৫৩ 


নয়' বল হইয়াছিল, এবং ইহার বিরহে “ঘটাকাশ-সংযোগ-ধটত্বান্য- 
তরাভাববান্‌ গগনত্বা' স্বল গ্রহণ করিয়া যে ব্যাণ্তি-ক্ষতণর উজ 
অব্যাপ্তি-দোঘ প্রদর্শন কর হইয়াছিল, এবং এই দোঘ-বারণ-মানন্তন “সকল 
অভান্রর অভাবই অতিরিজ্ত” এইমতে এই লক্ষণ--এইবপ যে বল৷ হইয়াছিল 
এবং ইহান্তত পুনরায় সাধ্য-পদ ব্যর্থ হয় বলিয়। উক্ত প্রকার অন্যতরাভাবা- 
ভাব অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তির অভাব অধিকরণট্ভদে বিভিন্ন, অন? অভাব 
অধিকরণভভ্দে বিভিন্ন নয়*--এই তাৎপধ্য-মূলক সিদ্ধান্তটি যে গ্রহণ করা 
হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সব কথা না বলিয়া “কোন্‌ অতাবটা ভাবরূথ হয়, 
কোনটী হয় না*-_-তাহা বিচার করিয়৷ “সাধ্যবদৃতিক্-বৃত্তি-অতাব*” পদ 
যে ঘটাকাশ সংযোগ-্বটত্বান্যতারাভাবাভাব, তাহা অতিরিজ্--এইক্সপ বলিয়? 
উক্ত অব্যাপ্ডতি-দোঘ-নিবারণ করিতেছেন এবং সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্যণদের 
প্রয়াত্বনীয়তাও দেখাইতেছেন । 


যাহ হউক, এখন দেখা যাঁউক, এসবে টাকাকার মহাশয় এই উত্তরটীতে 
কি বলিতেছেন । 


এতদুপলক্ষে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, অন্য উ্থাহয়ও উক্ত 
“ঘটত্ব-ধটাকাশ-সংহ্যাগানাতরাভাববান্‌ গগনত্বাৎ'' স্বলের অব্যাপ্তি এবং 
সাধ্যাতাব-পদমধ্যস্থ সাধা-পদের ব্যাবৃত্তি দেখান যায়। দেখ, পূব্ব কল্পে 
বলা হইয়াছে “যে সকল অভান্বর অভাবই অতিরিক্ত”, অর্থাৎ প্রতি" 
যোগীর শ্বরাপ নহে ; কিন্তু দ্বিতীয় কল্পে বলা হইল “'ঘে সকল 
অভাবের অভাব ধরিলে কোন একটী অনুগত পদাথকে লাভ কর! যায় 
না, অর্থাৎ কোন একটী সাধারণ নাষে পরিচয়যোগা পদার্কে পাওয়া যায় 
না, সেই সকল অভাবের অভাবই অতিরিক্ত হয়, অর্থাৎ প্রতিযোগীর স্বরূপ 
হয় না। বস্ততঃ, এক্পপ মতও পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত হইচত দেখা যায়। 

সুতরাং এই মতাবলম্বনে এখন দেখ, উত্ত “ঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংঘযাগান)- 
তরাভাববার্‌ গগনত্বাৎ'' স্থঘল সাধ্যবদৃতিন্বৃত্তি-সাধ্যাতাব যে ““ঘটত্ব-ঘটাকাশ 
সংযোগান্যতরাভাবাভাব” তাহাও অতিরিজ্ঞ হইবে । কারণ, ইহাকে ধাট্ব- 
ঘটাকাশ-সংযোগান্যতর-স্বরূপ বলিলে, অনস্ত ঘটে আকাশ-সংঘযাগ অধস্ত 
থাকায়, ইহা একটী অনুগত পদার্থ হয় না, এবং এই লক্ষণে সাধ্যাভাব- 
পদমধ্যস্থ সাধ্য-প্রদর ব্যাবৃত্ি-প্রদর্শনার্ঘ গৃহীত যে উক্ত ণবহিমান্‌ ধ্নাৎ” 
স্থল, তাহাতে সাধ্/বদৃভিন্নবৃত্তি অভাব যে দ্রব্যত্বাভাবাভাব, তাহ। আর 
অতিরিক্ত হইব না; কারণ, তাহ। দ্রব্যত্ব-স্বক্রপ হইলে একটি অনুগত 


8৫৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহষ্যহ্‌ । 


ভাব পদার্থ হয়। আর তড্দ্রন বা্ব-ধটকাশ-সংযাগানাতরাভাব-সগ যে 
সাধাবদভিরবৃত্ি সাধ্যাভাব, তাহা অধিকরণতেদে বিভিন্ন হইবে ; কারণ, 
. ভাবরূপী অভাবভিন্ন সকল অভাবই অধিকরণভেদে বিভিন্ন হয় ; এবং 
জ্ব্যত্বাভাবাভাব-ন্মপ লাধ্যবদূতিনবৃত্তি-অভাবটা অধিকরণভেদে বিভিন্ন: হইবে 
নাঃ কারণ, ইহ। ভাবক্সপ অভাব হইল | আর ইহার ফলে “ণ্ঘাত্ব-্ঘটাকাশ- 
সংযোগান্যতরাভাববান গগনত্বাৎ” স্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি নিবারিত 
হইন্বব (৪৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এবং লক্ষণে সাধাপদ না দিলে “বহ্িমান 
ধ্মাৎ” স্বলে অব্যাপ্তি নিবারিত হইবে না, অর্থাৎ সাধ্যাভাব-পদমধাস্থ 
সাধ)-পদ ন৷ দিলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি অর্থাৎ পরিণামে অসম্তভব-দোঘই 
হইবে (৪৪৬-৪৪৭ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য) এবং সাধ্য-পদ দিলে তাহা নিবারিত 
হইবে । সুতরাং সাধা-্পদের প্রয়োজন | 

এখন, দেখা গেল, এই দ্বিতীয় লক্ষণের সকল পদই প্রয়োজনীয়, 
ইহার কোন পদটীও বার্থ নহে, এবং পৃব্বোভ্ত “*যটত্ব-ঘটাকাশ-সংযোগান্য- 
তরাভাববান, গগনত্বাৎ স্বলেও আর অব্যাপ্তি দোঘ হইল না। 

যাহা হউক, এইবার আমরা এই সম্বন্ধে কতকগুলি অবান্তর কথ! 


গর ারানারারররাররররারাারনাাহাটরাররারারাররাররারাররররারারারারারারারারারারা রর এ 
আলোচনা করিব ; কারণ, এই সম্বন্ধে এই সকল কথা একজন চিন্তাশীল 
বাযজির মনে সহজেই উদয় হইন্তত পারে, যথা *- 

প্রথম, এস্বলে লক্ষ্য করিতত হইবে যে, ইতিপৃত্তবর্ব যে পথে যাইয়। 


সাধ্যাভাব-পদমধ্যস্থ সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি এবং ““ঘটত্ব-ষটাকাশ-সংযোগান্য" 
তরাভাবৰান গগনত্বাৎ' স্থলের অব্যাপ্তি নিবারিত করা হইয়াছিল এবং 
এক্ষণে যেরুপে তাহা কর! হইল, তাহার মধ্যে প্রতেদ কি? কারণ, ইহ] 
'অবেক সময় ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না| 





প্রথম কল্পে ছিল-- দ্বিতীয় করে হইল - 
১। সকল অভাবের অভাবই ১। কতকগুলি অভাৰের 
অতিরিক্ত । অভাব অতিরিক্ত ॥ অর্থাৎ অননুগত- 
প্রতিযোগিক অভাবের অভাবই 
অতিরিত্ত' | 
২। অব্যাপাবৃত্তির অভাবই অধি- ২। ভাবরূপী অভাবতির় 
করণ ভেদে বিভিন্ন । সকল অভাবই অধিকরণভেদে 


বিভিন্ন। 


স্বিতীয় লক্ষণ । ৪৫% 


৩। মল অভান্ভবর অতীবই ৩। ইহা অস্বীকার্ষয | 
অতিরিজ--এই মতে এই দ্বিতীয় 
লক্ষণ রচিত। 

8৪।॥ অধিকরণভে্দে অভাবতেদে ৪। এই অভাবের অভাব 
ধরিয়া এ অব্যাণ্তির উত্তর | অতিরিজ এই ষূল ধরিয়। এ অব্যা- 

প্তির উত্তর । 

এতদৃভিন্ন উভয়কল্পে, সাদশ্যই বর্তমান রহিয়াছে বুঝিতে হইৰে। 
অর্থাৎ উভয় মহেই “ঘাটত্ব-বটাকাশ-সংযোগানাতরাভাববার্‌ গগনস্বাৎ”-স্থলের 
“অব্যাপ্ডি-বারণ এবং সাধ্য-পদের য্যাবৃত্তি দেখান যাঁয়। 

ছিতীয়ত:, লক্ষ্য করিবার বিঘয় এই যে, ছিতীয় কল্পে পৃব্বের ন্যায় 


'মতাস্তর-করন-্কালে “আহ” ন] বলিয়। প্প্রাহ” বলিবার তাত্পর্যা কি £ 
ইহার তাৎপধ্য-_ দ্বিতীয় কল্পটী পৃৰ্বকর অপেক্ষা উত্তম | ইহার 

কারণ, নৈয়ায়িক-সম্পদায়ের মধ্যে প্প্রাহ১” বলিয়া উৎকঘ প্রদশশন করাই 

সাধারণ বীতি | কিন্তু, তাহ হইলে এখন জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এস্থলে 


দ্বিতীয় কল্পটা প্রথম কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ কিস ? কারণ, ইহাও পণ্ডিতসমাজে 


জিজ্ঞাস্য হইতে দেখা যায়। ইহার উত্তরঃ এক কথায় এই শ্রেষ্ঠতার 
কারণ,--লাঘব লাভ । কারণ, প্রথম কলে “কোনও অভাবের অতাবই 
প্রতিযোগীর স্বব্দথ”” না হওয়ায় অর্থাৎ অতিরিস্ত হওয়ায় অসংখ্য অভাব 
স্বীকার করিতে হয় । যেমন, দ্রব্যত্বাভাবাভাব ঘটত্বাভাবাতাঁব প্রভৃতি অভাব- 
গুলিও দ্রব্যত্ব ব। ঘটস্ব স্বরূপ হয় না বলিয়। ইহারাও অভাব মধ্যে পরিগণিত 
হয়। কিন্ত, হিতীয় কলে ইহার] যথাক্রমে দ্রব্যত্ব ও ঘটত্ব স্বরূপ হওয়ায় 
অভাব প্রদাথেরই সংখ্যাহাস সাধিত হইল । অতএব বলিতে পার যায় যে, 
এই অন্যই দ্বিতীয় কল্পটা প্রথম কল্প হইতে শ্রেষ্ঠ । 

তৃতীয়তঃ, এস্থলে যাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাহা এই $--যাহার৷ 





সকল অভান্তবর অভাবকে অতিরিক্ত বলেন, এবং ধাহারা কতকগুলি অভাবের 
অভাবকে অতিরিজ্ঞ বলেন, তাঁহাদের পরম্পরের সপক্ষে যৃক্তিকি ? 

ইহার উত্তর এই যে, ধাহারা সকল অভাবের অভাব অতিরিষ্ঞ বলেন, 
তাহারা বলেন যে অভাবত্ব প্রতীতির, প্রমাত্ব-রক্ষার্থ এইব্দধ সিদ্ধান্তই 
সমীচীন, অর্থাৎ ভাবের অভাবের অভাব প্রতিযোগীর স্বরূপ ভাবপদার্থ হইয়। 
ব্যায়, অর্থাৎ এসব স্থলে বাহ! অভাব পদাথ হয়, তাহাই আমার ভাব পদার্থ 


৪০৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


হয়, অর্থাৎ অভাবে ও ভাবের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। অুতরাং, 
অভাবে অভাবত্ব প্রতীতির হানি ঘটে । 


অপর পক্ষ বলেন, তাহাতে কোন দোঘ হয় না, তাহাত অভাবত্ব- 
প্রতীতির প্রমাত্ব-হানি হয় না। কারণ, অভাবের অভাবের অভাবে অথব। 
ভাবের অভাবে তাহার লক্ষণ থাকে | পক্ষান্তরে ভাবের অভাবের অভাব 
যদি অনুগত পদার্থ হয়, তাহা হইলে তাহাই ভাবরপী হইবে বলিলে অভাব 
২খ্যার লাঘব হয়! সুতরাং, এই মতে লাভ ভিন্ন অলাভ কিছুই নাই। 
যাহা হউক, ইহাই হইল উভয় পক্ষের দিঙুনিদেশিক যুজি-বিশেষ। " বস্তুতঃ, 
উভয় পক্ষের কথার মধ্যে অনেক জাঁনিবার ও ভাবিবার বিষয় আছে । 


চতুর্থতঃ, ইতিপূর্রে প্রথম কল্পে “সাধ্য*পদের ব্যাব্ত্তি-প্রদর্শন-কালে 


প্রথমে সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি অভাব-পদে দ্রব্যত্বাতাবাভীব ধরিয়া পরে অব্যাপ্য- 
বৃত্তির অভাব অধিকরণভেন্দে বিভিন্ন স্বীকার করায় যেমন ঘটাভাবাদি ধরিয়া 
সাধ্য-পদের সার্থকতা দেখাইতে পারা গিয়াছিল, এক্ষণে এই দ্বিতীয় কল্পে 
সেই প্রকারে ঘটাভাবকে ধরিয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হইল না কেন? দেখ, 
এখানে টীকাকার মহাশয় পুনরায় দ্রব্যত্বাভাবাভাব ধরিয়া অসম্ভব-দেঘের কথ৷ 
বলিতেছেন। যথা,--্তথাচ দ্রব্যত্বাদিকম আদায় অসন্ভববারণায় এব 
সাধ্যপদমূ ইতি' । অতএব, জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার উদ্দেশ্য কি? 

ইহার উত্তর এই যেঃ এ কল্পে লাধবের প্রতি দৃষ্টি কর! হয় নাই। বস্ততঃ, 
প্ৰ্ববৎ এন্বলেও সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি অভাব বলিতে ঘটাভাব্ক ধরিয়াও 
অসম্তভব-দোঘ দেখান যায়। ইহ] বাস্তবিক পক্ষে পৃব্বপ্রসঙ্গেরই উপসংহার 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । 

পঞ্চমতঃ, দ্বিতীয় কল্পে “ঘটত্ব-ঘটাকাশ*সংযোগান্যতরাভাববান্‌ গগনত্থাৎ* 


স্থলে সাধ্যাভাব “ঘটত্ব-ঘটাকাশ-নংযোগান্যতরাতাবাভাব*টী অনুগত নহে 
বলিয়া যে অতিরিক্ত বলা হইয়াছে, এবং তাহার বলে যে এম্বলে লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে না--ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তাহ। ত স্থল্বিশেঘে আবার; 
ঘটিতে দেখ! যায় । দেখ, যদি স্বলটী হয়-_ 





“্টত্ব-ঘটাকাশ-তৎ-সংযোগা স্যাতরাভাববান্‌ গ্রগনত্বাৎ” 


তাহ। হইলে এস্থলে সাধ্যাতভাবটা অনুগত পদার্থই হয়; অর্থাৎ সাধ্যাভাবদী, 
ঘটত্ব ও তৎদংযোগ এই অনুগত পদাথস্বরূপ হয় ; সুতরাং, অতিরিক্ত হয. 


ছিতীয় লক্ষণ । 8৫৪ 


না; অতএব এস্বলে সাধ্যাভাবটা অতিরিক্ত নহে বলিয়৷ অব্যাপ্তি থাকিয়া 
যায়। কারণ, সাঁধাবদৃভিন্্ন হইতেছে ঘট । বস্তত:১ ইহা এখাটনও ঘট, 
ব্যতীত আর কেহ হয় না। এখন এই ঘটে বৃত্তি সাধ্যাভাব বলিতে 
ঘাত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাতাবরূপ এতদন্যতর যে ঘটাকাশ-. 
তৎসংযোগ, তাহাকে পাওয়া গেল । আর তাহার অধিকরণ হইছুত আকাশ 
হইল, এবং তাহাতে গগনত্ব থাকায় হেতুতে বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না--অব্যাপ্তি 
হইল। জুতরাং এই অব্যাপ্তি-বারণের উপায় কি ? 


ইহার উত্তর সাধারণত: তিন প্রকারে প্রদত্ত হইয়া থাকে । নিযে 


আমরা একে একে সেই তিন প্রকারই প্রদান করিলাম | যথা." 
প্রথম প্রকার এই যে, একসপ স্ব্ল এ লক্ষণে এই ব্রটা স্বাকাধ্য | কারণ, 


এ সব লক্ষণ নির্দদোঘ নহে । যেছহতু, কেবলানৃয়ী স্থলে ইহ! গ্রন্থকার 
স্পষ্টতই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন | অর্থীৎ কেবলানৃয়ী-সাধ্যক সশ্বলের' 
ন্যায় এতাদূশ স্থলেও অব্যাপ্তি থাকিবারই কথ। | যদি বলাতুয় যে, তাহ! 


হইন্তুল পৃবর্বকল্পই ত ভাল ছিল, “যদ্ব1* বলিয়৷ আবার এ কল্পের উল্লেখ করা 
কেন? তাহ] হইল তাহার উত্তর এই যে, এস্বলে মতান্তর উল্লেখ করাই 


উদ্দেশ্য | বস্তত: “বা” শকাটী এস্বলে অনাস্থার স্চক বলিয়াই বুঝিতে 
হইবে। ইত্যাদি । কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এ উত্তরটী তত ভাল নগ্বহ | কারণ, 


ইহাতে অব্যাপ্তি নিবারিত করি€ত না পারিয়। লক্ষণ-দোঘ স্বীকার করিয়৷ 
লইতে হইল | সুতরাং, এখন দেখা যাউক, ইহার দ্বিতীয় উত্তরটা 
কিরুপ ? 

ছ্বিতীর উত্তরটী এই যে, ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগ!ন্যতরাভাবের অভাবও: 


অন্যতর স্বক্মপ নহে, প্ররস্ত তাহ! একটী অতিরিক্ত অভাবেরই স্বরূপ হইবে । 

কারণ, যদি অন্যতর স্বরূপ স্বীকার করা যায়, তাহ হইলে “ঘটে কিঞ্চিৎ 
অবচ্ছেদে তাদৃশ অন্যতরাভাব নাই--এরপ প্রতীতির প্রমাত্বসিদ্ধ হইতে 

পারে । যেহেতুঃ ঘটত্ব-ধটাকাশ-তৎ্নংযোগান্য তরাভাবাভাবটা খটে ব্যাপ্য- 
বৃত্তি বনির৷ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি পদবাচ্য হয়, কিন্ত এই অভাবটী অন্যতর-স্ববপ 

হইলে সাবচ্ছিন্নবৃত্তি পদবাচ্য হইতে পারে, অথচ ইহা। প্রকৃতপক্ষে 

নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি। অতএব, উক্ত ঘাটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যস্তরাভাবাভাব-- 
রূপ সাধ্যাতাবটা অন্যতরস্বরূপ হইল না, আর তজ্জন্য অব্যাপ্তিও নিবারিত 
হইল । 





7৪৫৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


কিন্ত, এই উত্তরটীও তত ভাল নগ্রহ । কারণ, অন্যতরাভাবাভাষটী 


অতিরিজ হইচুল যে ব্যাপ্যবৃতি হইবে এবং অন্যতরস্বরধ হইলে যে অব্যাপা- 
'বৃত্তি হইবে-__এপক্ষে বিশেঘ কোন উত্তম যুক্তি ব৷ প্রমাণ নাই। যাহ। হউক, 
এইবার আমর। তৃতীয় উত্তরটা আলোচন। করিব । 


তৃতীয় উত্তরটা এই যে, এস্বলে ““ঘটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাৰা- 


ভাবী” যে প্রতিঘ্যাগী ধটত্ব-ষটাকাশ-তত্মংযোগান্যতর স্বরূধ হইবে, তাহার 
কোন প্রমাণ নাই । কারণ, উজ অন্যতরাভাবাভাবটা বদি প্রতিযোগি-স্বক্পণ 
হয়, তবে অন্যত্রাভাবর্ূপ অত্যস্তাভাৰের প্রতিযোগী হয়, প্রথম--উজ্ত 
অন্যতর-প্রাগভাব, দ্বিতীক়--অন্যতর*্ত্বংস এবং তৃতীয়--অন্যতর এই 
তিনটা । যেহেতু, প্রাচীন মতে অত্ন্তাভাবের প্রতিঃ্যাগী হয় তিনটী ; 
যথ।--প্রতিযোগী, প্রতিযোগিধ্বংস এবং প্রতিঘযাগিপ্রাগভাব। সুতরাং, 
'ঘাটত্ব-বটাকাশ-তৎসংযোগ|ন্যতরাভাবাভাবটা তিনটা প্রতিত্যাগীর শ্বস্থ 
হাওয়ায় কোন একটা অনুগত পদার্থ হইতে পারিল না। আর অনুগত হইত 
না৷ পারায় পূর্বপ্রদশিত অব্যাপ্তি থাকিল না। অতঞ্ব “তৎসংযোগ” 
অবলম্বন করিয়৷ একটা অনুমিতিস্থল গঠন করিয়৷ এই যে এই লক্ষণে 
দোঘারোটপর চেষ্টা কর! হইতৈছিল, তাহা আর স্ুসিদ্ধ হইল না! কিন্ত, 
সাধ্য-পদের ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শনার্থ-গৃহীত উক্ত ণবহিমান্‌ ধূমাৎ্” স্বলে জ্রব্যত্বা- 
ভাবাভাবকে প্রতিযোগীর স্বক্প বলিটুলও ব্রিপ্রতিযোগিক হয় ন। কারণ, 
দ্রব্যদ্বের ধ্বংস ব! প্রাগভাব নাই, সে নিত্য পদাথ। অতএব, কোন 
দিষ্বকই দোঘ হইল না । অথব?, ধাটত্ব-ঘটাকাশ-তৎসংযোগান্যতরাভাবাভাবটা 
যদি অতিরিক্ত না হয়, তবে এ অন্যতরস্বরাপ অভাবে প্রতিযোগি-সমানাধি- 
করণত্ব এবং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণস্বর্ূপ বিরুদ্ধধন্নের অধ্যাস হয় আর 
অতিরিজ হইল অধিকরণতভেদে তিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বিরুদ্ধ ধঙ্দের অধ্যাস 


হয় না। 
'সষ্ঠতঃ, এইবরি এখ্বলে অর্থাৎ এই “যটত্ব-ঘটাকাণ-সংযোগান্যতরাভাববান্‌ 


গগনত্বাৎ স্থলে আমর প্রথম তিনটী পদের ব্যাবৃত্তি-সন্বদ্ধে আলোচনা 
করিব । কারণ, ইহাতেও জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে । 


(ক) প্রথম দেখ, এই ঘটত্ব-পদটা কেন? 








উত্তর--ইহা যদি ন। বল। যায়, তাহ) হইলে ধটাকাশ-সংযোগাভাবটিই 


দ্বিতীয় লক্ষণ । ৪0৯ 


সাধ্য হইবে । কারণ, তখন অন্যতরৈর আর সম্ভাবনা থাকে না । এখন 
দেখ, এক্ষেত্রে অনুমিতি-স্থলটী হয়-- ৰ 


ঘটাকাশ-লংযোগাভাববান গগনত্বাৎ। 


এখন দেখ, এইটী কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুষিতি-স্থল এবং উহা সব লক্ষণেরই- 
অলক্ষ্য, অতএব সাধ্যবস্তেদ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া এ লক্ষণেও অব্যাণ্ডি থাকিয়াই 
যাইবে-কোন উপায়েই অব্যাপ্তি-বারণ করা যাইবে না| কিন্তু ঘটত্ব-পদটী 
দিলে ইহা কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্থল হয় না; সুতরাং, অব্যাপ্তি- 
বারণ করার আবশ্যকত। থাকে । অতএব, ধাটত্ব-পদটী প্রয়োজন বুঝ! গেল। 


(খ) দ্বিতীয় এস্লে “ঘট” পদটী কেন ? 








উত্তর--ইহা! যঙ্গি না দেওয়। যায়, তাহা হইলে অনুমিতি-স্থলটা হয়-- 


ঘটত্বাকাশ-সংযোগান্যত্তরা ভাববান্‌ গগনত্বা। 


আর এখন এস্বলে তাহ। হইলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, আকাশ- 
সংত্যাগ বলিতে ঘটাবৃত্তি-আকাশ-সংযোগতকে লাঘববশতঃ কল্পনা করিতে পারা 
যায়। | 


আর তাহ হইলে সাধ্যবদৃতিন্ন ষে ঘট, তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাৰ বলিতে 
আর অন্যতরকাপ আকাশ-সংযোগঞ্তক পাওয়া গেল ন। ১ কারণ, ঘটাবৃত্তি- 
সংযোগ কখনও ঘটে থাকে না; অতএব এখন সাধ্যবন্ৃতিনে বৃত্তি সাধ্যাভাৰ 
বলিতে অন্যতর রুপ ঘটত্বকেই পাওয়] গেল | সুতরাং, ঘটপদ না দিলে 
অব্যাপ্তিই হয় না, অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এই স্থলটার গ্রহণ, তাহাই সিদ্ধ হয় 
না। পক্ষান্তরে, ঘটপদ দিতুল এই অব্যাপ্তি ঘটে এবং তাহ] পূৰবেরেই প্রদশিত 
হইয়াছে ; সুতরাং, তাহার পুনরুজি নিষ্বয়োজন। অতএব, “ঘট”পদটি 
আবশ্যক বুঝ। গেল । 


গগ) এইবার দেখা যাউক, এম্বলে “আকাশ"* পদটী কেন? 





ইহার উত্তর এই যে, যদি «আঁকাশ” পৃ্দটী গ্রহণ কর! যায়, তাহ। হইলে 
স্থলে আকাংক্ষিত অব্যাপ্তিই প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কারণ, দেখ, 
যদি “আকাশ” পদটী ন। দেওয়৷ যায়, তাহা হইলে স্থলটী হয়-- 


“ঘটত্ব-ঘট-সংযোগান্যতরাভাববান্‌ গগনস্বাৎ” 


৪৬০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যমূ । 


সুতরাং, লাষশ্লাভার্থ সাধ্যান্তগগত সংযোগটাকে আকাশাবৃত্তি-সংযোগ” 
স্বব্ুপও কল্পন। করিতে পার! যায়, আর তাহ! হইলে তখন-- 
সাধ্যবদৃতিন্ন_ধট। 
সাধ্যবদৃভিন্নে বৃত্তি সাধ্যাতাব-ঘটত্ব এবং আকাশাবৃতি সংযোগ । 
সাধ্যবদৃতিন্নে বৃত্তি সাধ্যাভাবাধিকরণ-আকাশ ভিন্ন সকল দ্রব্য পদার্থ । 
যথা, ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি যাবদ্‌ বস্ত | 
তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব-্ইহা থাঁকে আকাশত্বে অর্থাৎ গগনত্বে। কারণ, 
আকাশ-ভিন্ন-পদাথ-নিরূপিতশ-বৃত্তিতা থাকে আকাশশ-্ভিনের ধর্মের 
উপর এবং বৃত্তিত্বাভাব থাকে আকাশতে । 
ওদিকে, এই গগনতই হেতু ; সুতরাং হেতুতে সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যা -. 
ভাবাধিকরণ-নিব্ূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই 
ব্যাপ্ডতি-লক্ষণের অব্যান্তি হইল না। 
অবশ্য কিন্তু, যদি এস্বলে আকাশ-্পদটা গ্রহণ করা হয়, তাহা হইঘলই 
এই অব্যাপ্তি প্রদশন করিতে পার! যায়, এবং তাহার ফলে উহ নিবারণ 
করিবার জন্য পুর্বে যে সব কথা বল৷ হইয়াছে, তাহার প্রয়ো্বন হইল। 
অতএব বুঝা গেল, “আকাশ” পদটা আবশ্যক । 


এস্বলে অবশিষ্ট পদের ব্যাবৃত্তি সহজবোধ্য বলিয়া আঁর আলোচিত. 
হইল ন।। 


সপ্তশ্বতঃ, এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, এই দ্বিতীয় ব্যাপ্ডি-লক্ষণটার 
প্রত্যেক পদসংক্রান্ত নিবেশগুলি কিরণ | কারণ, টীকাকার মহাশয় একার্যয- 


চীতে প্রথম লক্ষণের ন্যায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। সম্ভবতঃ, এ বিষয়ে 
তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, ইছ] পাঠকবর্গ চিন্তা করিয়৷ স্থির করিয়া লইবেন |, 
কিন্তু, বাস্তবিক পক্ষে দুর্বল বুদ্ধির পক্ষে এ কাধ্য সহজ-সাধ্য নহে । 
অধিক কি, মহামতি গদাধর ভট্টাচাধ্য মহাশয় ইহার কাঠিন্য উপলব্ধি 
করিয়৷ শিঘ্যবাধ-সৌকত্যার্থ ইহা কতক কতক প্রার্শন করিয়াছেন | 


অুতরাং, এ ক্ষেত্রে আমর] গুরুমুখলভ্য পরের সমুদায় নিতবশগুলি এস্বলে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 


কিন্তু, এই নিহবশগুলি কির্পপ, তাহ আলোচন করিবার পুর্বে এই 
স্থলে ইহার সব্বশুদ্ধ কতকগুলি, এবং কোথায় ইহাদের স্থল, তাহা একবার 
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পু ] ৃ 
“চিস্ত] করিয়া দেখা উচিত : কারণ ইহাতে বিঘয়টী স্বায়ত্ব হইবার সম্ভাবন! 
“আছে । 


দেখ এই দ্বিতীয় লক্ষণটী হইতেছে, 
“সাধাবদৃতিন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণশনিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব।* 


সুতরাং যেখানে যেখানে যে যে নিবেশ প্রয়োজন, তাহ এইক্প 
হইতেছে 


প্রথম--সাধ্যবদৃতিন্ন-পদাধান্তর্গত সাধ্যবত্তা কোন সম্বন্ধে ? 


দ্বিতীয়-_ » না রঃ ». ধন্বরাপে ? 

তৃতীয় * » সাধ্যবদৃতেদ, কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিক্ন-প্রতিযোগিতাক 
ভেদ? 

চতুথ- 3, টা ৯». ধন্মীবচ্ছিন্ন" 5৮ 18৮8 

পঞ্চম ১, » সাধ্যবদৃভেদবত্ত। কোন সম্বন্ধে? 

ঘ্ঠ-  +, রী র্‌ ১ ধঙ্নরাপে ? 

সপ্তম--সাধ্যবদৃভিন্নে বৃত্তি এই স্থলের বৃত্তিত। €কোন্‌ সম্বন্ধে? 

অষ্টম-- », টু 2 ধঙ্মরাপে ? 

নবম--সাধ্যাভাব কোন্‌ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ? 

দশম-- ১, 29 ধর্মাবচ্ছিল্ন- 9১ ১৪ ? 

একাদশখ--সাধ্যাভাবের অধিকরণ কোন্‌ স্বন্ধে? 

দ্বাদশ -.. রী নর ॥ ধঙ্রপে ? 

ত্রয়োদশ-এ অধিকরণ-নিবাধিত বৃত্তিত। কোন্‌ সম্বন্ধে বৃত্তিতা ? 

চতু্ঘশ-.ং ০, ». ১৪ ধর্মরূপে ১? 

প্র্চদশ্খ-_. এ বৃত্তিতার অভাব কোনু সন্বন্কাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ? 

ঘোড়শ-- ৪, ৮১. 5৪ ধর্মীবচ্ছিন্নশ ৯ 0. 


যাহা হউক, এইবার, আমর] একে একে এই নিবেশগুলি যথাসম্ভব 
পর্য্যাপ্তিসহ আধলাচনা করিব। বল! বাহুল্য, এস্বলে প্রথম হইতে অষ্টম 
সংখ্যা খর্য্যস্ত নিবেশগুলি প্রথম লক্ষণ হইতে অতিরিক্ত এবং নবম, দশম, 
সংখাক নিবেশগুলি প্রথম লক্ষণে আলোচিত হইলেও এ লক্ষণে ইহার! 
অন্যরূপ হইয়৷ দাঁড়াইয়াছে এবং একাদশ হইতে ঘোড়শ পধ্যস্ত নিবেশগুলি 
প্রথম লক্ষণেরই ন্যায়, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ॥ 


৪৬২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমু । 


অতএব, এক্ষণে দেখ। যাউক-- 
প্রথম--সাধ্যবদৃতিন্ন-পদার্থান্তর্গত সাধ্যবত্ত। কোন্‌ সম্বন্ধে ? 





ইহার' উত্তর এই যে, এই সাধ্যবত্ত সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বদ্ধে অর্ধাৎ ন্যায়ের 
ভাঁঘায় এই সাধ্যবত্ত।, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্ঘদ্ধাবচ্ছিন্ন বলিতে হইবে। 

কারণ, যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা না৷ বলা বায়, 
তাহ] হইলে-- ৃ 


“কপিসংযোগী এতভ্‌ ক্ষত্বাৎ” 


এস্বলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি*দোঘ ঘটিবে। যেহেতু, এখানে সাধ্য 
কপিসংযোগ, ইহ] সমবায়-সন্বদ্ধে সাধ্য বলিয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে হইব 
সমবায়, কিন্তু সাধ্যবৎ ধরিবার সময় যদি তাদাত্ব্য-সন্বন্ধে ধর যায়, তাহা 
হইঘ্লল এই সাধ্যবৎ হইবে কপিসংযোগ ; কারণ, তাদাত্ব্য-সন্বন্ধে সবই 
নিজের উপর থাকে, সাধ্যবদৃভিন্ন হইবে এতদ্বক্ষ ; কারণ, ইহা কধিসংযোগ 
নহে; সাধ্যবদৃভিন্-বৃত্তি-সাধ্যাভাৰ হইবে এত ক্ষবৃতি-কপিসংযোগা- 
তাব ; সাধ্যবদৃতিনন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধি-করণ হইবে এতগ্বক্ষ ; কারণ 
মূলদেশাবঙ্চছছদে এতদ্ক্ষে কপিসংযোগাতাব থাকে, তন্নিরখিত বৃত্তিতা 
থাকিবে এতহৃক্ষত্বে ; ওদিক এই এতত্বক্ষবই হেতু ; সুতরাং, হোতুতে 
সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাতাবাধিকরণ-নিক্বিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়৷ গেল না-- 
লক্ষণ যাইল না৷, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল। 





কিন্ত যদি, সাধ্যবস্তাকে সাবধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্নক্মপে ধর যায়, 
অর্থাৎ কপিসংযোগকে সমবায়-সম্বন্ধে ধর যায়, তাহ হইলে সাধ্যবৎ হইবে 
এতহুক্ষ ; কারণ, কপিসংযোগ সমবায়-সন্বদ্ধে এতন্বক্ষেও থাকে । সমবায়- 
সম্বন্ধে সাধ্যবৎ যে, তদৃতিক্ন হইবে গুণাদি-এতম্বক্ষ আর হইবে লা: 
যেহেতু; সাধ্য উক্ত কপিসংত্যাগ একটি গুণ, ইহা সমরায়-সম্বদ্ধে কখনও 
গুণে থাকে না, এবং গুণবদূভেদ কখন কোনও গুণবান অর্থাৎ দ্রব্যে 
থাকিতে পারে না । অতএব, এখন সাধ্যবদৃতিন্ন গুণারদি হওয়ায় এবং 
পৃৰেরের ন্যায় এতহ্বক্ষ না হওয়ায়, সাধ্যবদৃতিনন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ আর 
এতহূক্ষও হইবে না, এবং তন্িরাপিত বৃতিতাঁও এতহক্ষত্বরূধ হেতুতে 
থাকিবে না, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে, অব্যাপ্তি হইবে না। সুতরাং দেখ। 


যাইতেছে সাধ্যবদৃভিন্ন পদমধ্যম্থ সাধ্যবত্তাটী সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্নত্ব- 
ক্মপে ধরিতে হইবে । 





সিতীয় লক্ষণ। ৪৬৩ 


এখন কথা হইতেঙ্ছে, এনম্বলে প্রথম লক্ষণের ন্যায় এই সন্বদ্ধের ন্যুন- 
বারক ও অধিকবারক পধ্যাপ্তি আবশাক হইবে কি না? 


ইহার উত্তর এই যে, ইহাদেরও প্রয়োজন আছে । কারণ, যদি এস্বলে 
অধিক অর্থাৎ ইতরবারক পর্য্যাপ্তি ন দেওয়। যাঁয়, তাহা হইলে উত্ত-- 


“কপিসংবোগী এত ক্ষত্বাৎ” 


স্থলই আবার অব্যাপ্তি ধটিবে। যেহেত, এখানে কণখ্রিসংযোগ সাধ্য 
হইয়াছে সমবায়-সম্বন্ধে ; এখন যদি সেই লমবায়-সন্বন্থটীকে একটু বদ্ধিত 
আকারে অর্থাৎ জলানুযোগিক-সমবায়-সন্বন্ধব্ূপে ধর যায়ঃ এবং তদ্দারা 
অবচ্ছিন্ন করিয়। সাধ্যবত্তীকে গ্রহণ কর৷ হয়, তাহ। হইলে সাধ্যবৎ হইবে 
জল; কারণ-যাহা জলানযোগিক-সমবায়-সন্বদ্ধে থাকে, তাহ। জলেই থাকে * 
সাধ্যবদৃতিন্ন হইবে এতদুক্ষ ; সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযো- 
গ্রাভাব ; সাধ্যবদৃভি ্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এত্ছ্‌ক্ষ; তন্নিকূপিত 
বৃত্তিতা থাকিবে এতহক্ষত্বে, বৃত্তিতাঁর অভাব তথায় .থাকিবে না; সুতরাং, 
লক্ষণ যাইল না, অথাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ হইল । 

কিন্ত, যদি, এস্বলে ইতরবারক পধ্যাপ্তি দেওয়া, যায়, তাহ হইল 
সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়া সাধ্যবৎ ধরিবার সময় আর জলানুযোগিক- 
সমবায়-সম্বদ্ধে ধরিতে পারা যাইব না, পরস্ত কেবল সমবায়-সম্বন্ধেই ধরিতে: 
হইব ; সুতরাং, সাধ্যবৎ আর ঘ্বল হইবে না, কিন্ত তখন সাধাবৎ অর্থাৎ 
সংযোগবান্‌ যাবৎ দ্ব্যই হইবে, এবং সাধ্যবদভিন্ন বলিতে আর তখন এত ক্ষ 
হইঢুব না, পরস্ত তখন, ইহ। গুণাদি হইন্বব | আর গুণাদি হওয়ায় পৃবের্বো 
প্রকারে অব্যাণ্তিও হইবে না । অতএব দেখ। গেল, ইতরবারক পর্যাপ্তি 


আবশ্যক | 





এরক্পধ যদি এম্বঘ্ল ন্যনবারক পধ্যাপ্তি না৷ দেওয়। যায়, তাহ। হইলে 
আবার ব্যাপ্তিলক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে, অর্থাৎ তাহ হইলে জলানু- 
যোগিক-সমবায়-সন্বদ্ধে কখিসংযোগকে সাধ্য করিয়া জল ও এতদুক্ষ এতদন্য- 
তরত্বকে হেতু ধরিয়া-- 


“কপিসংযোগী এতহ্‌ক্ষ-জ লান্যতরত্বাৎ? 


গ্রইরাপ একটী অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থল গঠন করিলে এন্বলে চিরিক 
অতিব্যাপ্ডিদোঘ ঘটিবে। 


৪৬৪ ব্যাপ্তি-থঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


কারণ, এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটী অলানুযাগিক-সমবায়*সন্বন্ধ ? 
এখন এই সম্বম্ধটাকে কমাইয়। যদি কেবল সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যবৎ ধরা যায়, 
তাহা হইলে সাধ্যবৎ হইবে এতদক্ষ ও. জলাদি। সাধ্যবদৃতির হইবে 
এতহ্‌ক্ষার্দিভিন অর্থাৎ গুণাদি ; সাধ্যবদৃভিন্বন্তি-সাধ্যাভাব হইবে গুণাদি- 
বৃত্তি-কপিসংযোগাভাব ; সাধ্যবদৃতি ব্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণাদি ; 
তনির্ূপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে এত্ুক্ষত্বে ; ওদিকে, উক্ত অন্যতরত্বই হেতু, 
: এবং সেই অন্যতরত্ব এতদুক্ষেও আছে ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃ ভিন্ন-বৃত্তি- 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্রপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ ধটিল। 


কিন্তু, যদি এস্বলে ন্যনবারক পধ্যাপ্তি দেওয়৷ যায়, তাহা৷ হইলে জলানু- 
'যোগিক-সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্য করিয়। সাধ্যবৎ ধরিবার সময় আর কেবল সমবায় 
সন্বদ্ধে ধরিতে পার। যাইবে না, পরস্ত তখন লানুযোগিক-সমবায়-সন্বদ্ধেই 
ধরিতে হইবে, আর তাঁহার ফলে সাধ্যবৎ হইবে জল ; সাধ্যবদৃতিন্ন হইবে' 
এতদক্ষ ; সাধ্যবদূতি ন্বৃত্তি-সাঁধ্যাভাব হইবে এতদ্ুক্ষবৃত্তি-কপিসংযোগাভাব ; 
তাহার অধিকরণ হইবে এতছক্ষ ; তন্নিক্পিত . বৃত্তিতাই উজ্ত অন্যতরত্বর্ূপ 
“হেতুতে থাকিব, এ অন্যতরত্ব এতদ্বক্ষেও আছে ; সুতরাং, বৃত্তিত্বাভাব হেতুতে 
থাকিবে না, অর্থাৎ, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্*পাধ্যাভাববদ্ধ-ত্তিত্বই পাওয়া যাইবে-- 
লক্ষণ যাইবে না, অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইবে । সুতরাং, দেখা গেল ন্যুন- 
বারক পধ্যাপ্তি দেওয়াও আবশ্যক । 

দ্বিতীয়-.এইবার দেখ যাঁউক, লাধ্যবত্ত। কোন্‌ ধর্মাবাচ্ছিন্ন ? 


দিও িরনে 





ইহার উত্তর এই যে, ইহাও সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছি নন হওয়। আবশ্যক, 
অর্থাৎ যে ধর্মরাপে সাধ্য করা হইবে, সেই ধর্মক্পেই সাধ্যবৎও গ্রহণ করিতে 
হইবে । 
কারণ, যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যবস্তা না বলা যায়, তাহ। 
হইলে--. 
“কপিসংযোগী এতৎহু ক্ত্বাৎ” 


এই স্বথলেই আবার এই ব্যাণ্তিশ্লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে। 

কারণ, দেখ এখানে সাধ্য হইল কপিসংযোগ | সাধাতাবচ্ছেদক ধর্ম 
এখানে কপিসংযোগত্ব | এখন যদি এই ধর্মরূপে সাধ্যবৎ না বল। হয় অর্থাৎ 
ফ্তদ্বযজিত্বপ্মপেও গ্রহণ কর। যায়, তাহ হইলে সাধ্যবৎ হইবে তত্ব জিমৎ অর্থাং 


দ্বিতীয় নক্ষণ। ৪৬৫ 


জল ; যেহেতু, তশ্যজি শব্দে এখানে জলবৃত্তি-কপিসংযোগ-ব্যক্ি ধর! 
হইয়াছে | অবশ্যঃ সাধ্যবদৃভেদ হইবে ““ত্ব/ভ্িমান্‌ নয়" এই প্রকার 
একটী ভেদ । অুতরাং, সাধ্যবদৃতিন্ন অর্থাৎ জলভিন্ন এতদৃক্ষাি । তাহা 
হইলে সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে কপিসংযোগাভাব | সাধ্যবদৃতিন়- 
বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতহুক্ষ। তন্নিক্মপিত বৃত্তিত। থাকিবে এত- 
দক্ষত্বে। ওদিকে, এই এতথ্ক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ধভিন্ন- 
সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্ম থিত-বৃত্তিতাভাব পাওয়া গেল না--লক্ষণ যাইল না, 
বাণ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল। 





কিন্তু যদি, এস্বলে সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্তা বলা যায়, 
তাহ হইলে আব এই অব্যাপ্তি-দোধ ঘটিবে না ; কারণ তখন সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-্ধর্ম কপিসংঘযাগত্বের পরিবর্তে আর উপরি উত্ত ততথ্যজিত্বরপ 
ধন্মটাকে গ্রহণ করিতে পারা যাইবে নাঃ আর তাহার ফলে সাধ্যবৎ-পদে 
তহ্বযক্তিমৎ অর্থাৎ কেবল জলটকে গ্রহণ করিতে পাঁর। যাইব না» এবং সাধ” 
ব্দভিন্ন পদে এতঙ্বক্ষও হইবে না ; আর এতদ্ক্ষকে না৷ পাওয়ায় 
প্রদশিত প্রকান্তর অব্যাপ্তিও ঘটিবে না | জ্ুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যত।- 
বচ্ছেদক-্ধন্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যাবত্ত। গ্রহণ করিতে হইবে । 


এখন কথ! হইতেছে, এস্বলে প্রথম লক্ষণের ন্যায় এই ধন্মেরও ন্যুন- 





বারক ও অধিকবারক পধ্যাপ্তি আবশ্যক হইবে কি না? 


ইহার উত্তর এই যে, এম্বলেও উক্ত দ্বিবিধ পধ্যাপ্তিরই প্রয়োজন আছে। 
কারণ, এস্বলে অধিকবারক পর্যযাপ্তি যদি না দেওয়। যাঁয়, তাহা হইলে--- 


“সংবোগী ভ্রব্যত্বাৎ” 
এসবে ব্যাপ্তি-ক্ষণের আবার অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিবে | 


কারণ, সাধ্য এখানে হইল সংযষে।গ ; সাধ্যতাবচ্ছেদক-্ধন্দ এখানে 
সংযোগত্ব | এখন যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধশ্মের অধিকবারক পধ্যাপ্তি ন৷ 
দেওয়া যায়, তাহ। হইলে এই ধর্মকে একটু বদ্ধিত আঁকারেও ধরিতে পার! 
যায়, অর্থাৎ তাহ হইলে সাধ্য সংযোগ পদে এতদ্‌ ক্ষান্যত্ববিশিষ্ট সংযোগকেও 
ধরিতে পারা যাঁয়। সুতরাং, সাধ্যবদৃভিন্ন হইবে এতহক্ষ | সাধ্যবদৃ- 
ভিন্বৃত্তি-সাধ্যাতাব হইবে সংযোগাভাৰ | সাধ্যবদ্‌ ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাতাবাধি- 
করণ হইবে এতদ্বক্ষ। তন্নিক্পিত বৃত্তিতা হইবে এতত্ক্ষ-নি ক্ুপিত 
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&৬৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


বৃত্তিতা। ইহা থাকিবে এতহক্ষত্বে। ওদিকে, এই এতথ্থক্ষত্বই হেতু ; 
সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃতিন্ন-সাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত্বম থাওয়। গেল না--লক্ষণ 
যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল। 





কিন্ত, যদি, এস্বলে অধিকবারক পর্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহা! হইলে 
সাধ্যবত্ত। ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্ন সংযোগত্বের প্ররিবর্তে এত- 
হক্ষান্যত্ববৈশিষ্টয ও সংযোগত্থ এতদ্বন্ম্বয় ধরিয়। তদবচ্ছি্ন লাধ্যবৎকে 
ধরিিত পারা যাইবে না| সুতরাং, সাধ্যবদৃভিন্ন হইবে সংযোগবদৃভিন্ন 
অর্থাৎ গুণাদি ; সাধ্যবদৃতিন্বৃত্তি-সাধ্যাতাব হইবে গুণাদিবৃত্তি-মংযোগাভাব | 
সাধ্যবদৃতিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণাদি ; তন্নিক্রপিত বৃত্তিতার 
অভাব থাকিবে দ্রব্যত্বে, ওদিকে, এই দ্রব্যত্ইই হেতু ; সুতরাং হেতুতে 
সাধ্যবদ্‌ ভিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নির্পিত-বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ 
যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের আর অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । অতএব দেখা গেল, 
যে ধর্শরাপে সাধ্যবৎ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার অধিকবারক পধ্যাপ্তির 
প্রয়ো্ধন আছে । 


এন্প যদি এস্বলে ন্যুনবারক পর্যযাপ্তি ন। দেওয়৷ যায়ঃ তাহা হইলে 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে, অর্থাৎ তাহা হইলে-_ 


“অয়ং এতদ্ব ক্ষান্যত বিশিষ্টসংযোগী, ভ্রব্যত্বাৎ” 


এই অসদ্ধেতুক তনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ ধটিবে | 


কারণ, এখানে সাধ্য হইতেছে এত ক্ষান্যত্ববিশিষ্টমংযোগ, সাধ্যতা- 
বচ্ছেদকম্ধর্শ, এস্বন এতত্বক্ষান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সংযোগত্ব । এখন যদি ন্যন- 
বারক পর্যান্তি না দেওয়া হয়, তাহা . হইলে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্ম যে 
এতদ্ব ক্ষা নত্ববৈশিষ্ট্য ও সংযোগত্ব সেই ধর্মংয়াবচ্ছিম্ন সাধ্যবত্ত। না ধৰিয়। 
কেবল সংযোগত্বাবচ্ছিন্ন সাধ্যবস্তাও ধন যাইতে পারে । আর তাহ। 
হইলে সাধ্যবৎ হইবে এতহক্ষাদি যাবৎ দ্রব্য। সাধ্যবদৃভিন্ন হইবে 
গুণাদি | সাধ্যবদৃতভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে গুণাদিবৃত্তি উদ্ত সংযোগাভাব | 
সাধ্য বদ্‌ ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে গুণারি । তন্নিক্প্রিত বৃতিত্বাভাব 
থাকিবে দ্রব্যত্বে। ওদিকে, এই দ্রব্যত্ইই হেতু ; সুতরাং হেতুতে সাধ্য- 
বদ্‌তিন্নবৃত্তি-সা ধ্যাভাবাধিকরণ*-নিবপিত বৃতিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ 
যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্ডি-নক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ ঘটিল । 
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কিন্তু, যদি, এস্বলে ন্যুনবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়া যায়, তাহ! হইলে এত- 
দক্ষান্যত্ববৈশিষ্টট ও সংযোগত্ব এই ধর্মছয়ন্পে সাধ্য কারয়। সাধ্যবৎ ধরিবার 
সময় আর কেবল সংযোগত্ব-ধর্মাবচ্ছি্ন সাধ্যবত্তা ধরিতে পাঁর। যাইবে না। 
আর তাহার ফলে সাধ্যবৎ হইবে এতত্ব ক্ষান্যত্ববিশিষ্ট-সংযোগবৎ অর্থাৎ 
জলাদি । সাধ্যবদৃতিন্ন হইবে জলাদিভিন্ন গুণাদি এবং এতদক্ষ | ধর। যাউক, 
এখানে ইহা এতহ্বক্ষ। সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাব হইবে এতহক্ষবৃত্তি এ 
সংযোগাভাব | সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি-সাঁধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বক্ষ | তন্নি- 
ব্ূপিত বৃত্তিতাই দ্রবাতত্ব থাকিবে; কারণ, দ্রব্ত্বটী এতদ্বক্ষবৃত্তিও হয় । 
ওদিকে, এই দ্রব্যত্ইই হেতু ; জুতরাং হেতুতে সাধ্যবদ্‌ ভিন্নবৃত্তি-সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নির্পিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল না--লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত হইল । অতএব দেখা গেল 
ন্যনবারক পধ্যাপ্তিরও প্রয়োত্বন | 


তৃতীয়--এইবার আমাদের দেখিতে হইবে সাধ্যবদূতেদ কোন্‌ সম্বন্ধে 
ভেদ ঃ ন্যায়ের ভাঘায় সাধ্যবদৃভেদটা কোন্‌ সম্বদ্ধাবচ্ছি ্ল-প্রতিযোগিতাক 





তেদ ? 


ইহার উত্তর এই যে, এই সন্বন্ধটা তাদাভ্য | কারণ, সব্র্বব্রই ভেদের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধ তাদাত্বযু হইয়৷ থাকে । বল বাহুল্য, এই 
সম্বন্ধে কোনও প্রকার পধ্যাপ্তির প্রয়োজন নাই । 

চতুথ--এইবার দেখ। যাউক, সাধ্যবদৃভেদটী কোন্‌ ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 


যোগিতাক ভেদ ? 








ইহার উত্তর এই যে, এস্বলে এই প্রতিযোগিতাটা-সাধাবত্তারূপ ধর্মাব* 
চ্ছিন্ন বলিয়। বুঝিতে হইবে । 
কারণ, ইহ] যদি না বল! যায় তাহ] হইলে-_- 


“কপিসংযোগী এতত্ব,ক্ষত্বা ২” 


ইত্যাদি যাবৎ স্বলই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোঘ হয় । 

কারণ, এস্বলে সাধ্য হইতেছে কপিসংযোগ : সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্াব- 
চ্ছিন্ন এবং সাধ্যতীবচ্ছেদক-সন্বন্ধবচ্ছিল্ল সাধ্যবৎ হইতেছে কপিসংযোগবৎ : 
যথা, এঁতদ্‌ক্ষ, জল, ইত্যাদি । এখন সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ কপিসংযোগ- 


৬৮ ধ্যাপ্তি-পঞ্চক-রহপ্যম্‌। 


বন্ত/বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ না বলিলে দাধ্যবন্িষ্ট-( অর্থাৎ কপি- 
সংযোগবন্লিষ্ঠ )-প্রতিযোগিতাকতেদ বলিতে হয় । ইহার অধ্--সাধ্যবৎ 
অর্থাৎ কপিসংযোগবৎ-পদবাচ্য এতদ্বক্ষ ও জনাদি হইয়াছে প্রতিযোগী 
যাহার এমন তেদ বুঝায় | সুতরাং, এতদ্বারা এক্ষণে “জলং ।ন” এরুপ 
ভেদকেও প্রাওয়। যায়, অর্থাৎ জলত্বাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক-তেদকেও পাওয়। 
বায়। আর এখন তাহ। হইলে সাধ্যবদৃ-তেদাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যবদৃতিন্ন 
হইবে এতদুক্ষাদি ; কারণ, ইহাতে “জলং ন” তেদটী আছে । অতএব, 
সাধ্যবদৃতিন্বৃত্তি-সাধ্যাতাব হইবে কপিসংযোগাভাব , সাধ্যবদতিন্নবৃত্তি- 
সাধ্যাভাবাধিকরণ হইবে এতদ্বক্ষ ; তনিরাশিত বৃত্তিতা থাকে এতদ্ব ক্ষত্বে 
বৃত্তিত্বাভাব থাকিল ন।, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-সক্ষণের অব্যাপ্তিএদোঘ হইল । 





কিন্তু যদি, ““সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ” বলা যায়, তাহ। 
হইলে “লং ন” এই ভেদ অর্থাৎ জলত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদকে 
পাওয়। যাইত ন ;) যেহেতু, এ ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটী সাধ্যবত্তা 
অর্থাৎ কপিসংযোগবত্ত। হয় না, পরস্ত জলত্বই হয় । সুতরাং, সাধ্যবস্ত।- 
বচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক-তেদবান্‌ অর্থাৎ সাধ্যবদৃভিন্ন হইবে গুণাদি । সাধ্য- 
বদতিনবৃত্তি-সাধ্যাতাব .হইবে কপিসংযোগাভাব | সাধ্যবদ্ভিননবৃত্তি-সাধ্যা- 
তাবাধিকরণ হইবে গুণাদি। তন্নিকপিত বৃত্তিত্বাভাৰ থাকিবে এতবৃক্ষত্বে। 
কারণ, এতদ্বক্ষত্ব এতহ্বক্ষবৃত্তি হয়। ওদিকে, এই এতত্ক্ষত্বই হেতু 
স্থুতরাং হেতুতে সাধ্যবদৃতি ন্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিত্বাভাব 
পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যার্তি-দোঘ ধটিল ন। 
অতএব দেখ। গেল, সাধ্যবদৃভিন-পদমধ্যস্থ সাধ্যবদৃ-ভেদটী সাধ্যবত্তারূপ 
ধঙ্মাবচ্ছিম্নম্প্রতিযোগিতাঁক ভেদ বলা আবশ্যক । 

এইবার দেখা আবশ্যক উক্ত ধর্মের পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় কি না? 





বস্ততঃ, ইহাতে অধিকবারক পধ্যাপ্তি প্রদানের আবশ্যকতা আছে । 
কারণ, ইহা! যদি না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত স্বলেই ““কপি- 
সংযোগবান ও ঘট এতদৃভয়ং ন* এইরূপ তেদ ধরিয়া পুনরায় অব্যাপ্তি 
হয় | কারণ, এই ভেদের যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক; তাহ কপিসংযোগত্ব, 
ঘটত্ব, ও উভয়ত্ব এই তিনটাই হয় । আর তখন এইবপ ভেদের অধিকরণ 
অর্থাৎ সাধাব্দৃ-ভিন্নটা এতহ্‌ক্ষও হয়। কারণ, এতহক্ষ কিছু কপিনংযোগ- 
বান ও ঘট এতদুতয় হয় না। অতএব, সাধ্যবদৃতিনবৃত্তি-্সাধ্যাতাব 
হইবে এতত্ুক্ষবৃত্তিকপিসংযোগাভাব ॥ সাধ্যবদৃভিন্নবৃততি-সাধ্যাতাবাধিকরণ 


প্রথম লক্ষণ । ৪8৬৯ 


হইবে এতহছক্ষ। তন্নিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতহ্ক্ষত্বে ; ওদিকে 
এই এতহ্ক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদতিয্নবৃত্তি-সাধ্যাভাবাধি- 
করণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ 
ব্যাপ্তি*লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 


কিন্ত যদি, এস্বলে সাধ্যবস্তারূপ ধর্মের অধিকবারক পর্য্যাপ্তি দেওয়। 
যায়, তাহা হইন্ুন আর এই অব্যাপ্তি হইবে না, কারণ, তখন আর সাধ্য- 
বত্তাবচ্ছি ন-সাধ্যবৎ-প্রতিযৌগিতাকভেদ ধরিবার সময় ““কপি-সংযোগবান্‌ 
ও ঘট এতদুভয়ং ন* এইরূপ ভেদ ধরিবার অধিকার থাকিবে না ; কারণ, 
ঘটত্ব ও উভয়ত্ব এই দুইটা অবচ্ছেদক অধিক হইতেছে । পরস্ত, তখন 
কেবল “কথিসংযোগবান্‌ ন” এইব্প ভেদই ধরিতে হইবে; আর তাহার 
ফলে সাধ্যবদৃভেদাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যবদৃতিন্ন হইবে গুণাি এবং তাহার 
ফলে পুর্ব প্রদশিত প্রকারে এই ব্যাপ্তিরক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত 
হইবে ॥ অতএব দেখা যাইতেছে, যে ধর্্াবচ্ছিন-দাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাঁক 
ভেদ ধরিতে হইবে, সেই ধর্দ্ের অধিকবারক পয্যাপ্তি প্রদান প্রয়োজন । 


বল৷ বাহুল্য, এক্ষেত্রে ন্যনবারক পধ্যাপ্তির প্রয়োজন হইবে না । 
পঞ্চম_-এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদৃভেদাধিকরণটী কোন সম্বন্ধে 
ধরিতে হইবে ? 





ইহার উত্তর এই যে, ইহাকে স্বরূপ-সন্বদ্ধেই ধরিতে হইবে । কারণ, 
ইহা যদ্দি না বলা যায়, তাহা হইল উক্ত স্থলেই এই ভেদের অধিকরণটা 
আমর! কালিক*সন্বন্ধেও ধরিতে পারি । আর তাহা হইলে এই ভেদের 
অধিকরণ হইবে এতছ্‌ক্ষ। কারণ, কাপিক-সশ্বন্ধে সকল পদাথই “অন্য' ও 
মহাকালের উপ্বর থাকিতে পারে । এতদ্বক্ষও জন্য-পদাথ ; স্থতরাং, এই 
তেদটা এতছৃক্ষেও থাকিতে পারিল। এখন যদি, সাধাযবদৃতেদাধিকরণ 
অর্থাৎ সাধ্যবদ্‌ ভিয় বলিলে এতছৃক্ষ হইল, তাহা হইলে পৃৰ্রপ্রদশিত 
পথে পূনরায় ব্যাণ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শনও করিতে পারা বাইবে। 


কিন্ত যদিঃ এস্বলে স্বক্সপ-সন্বদ্ধে এই তেদাধিকরণ ধরু। যায়, তাহ। 
হইলে আর এই অব্যাণ্তি হইতে পারিবে ন। | কারণ, তখন এই ভেদাধিকরণ 
কপিসংযোগবদৃতিরর অর্থাৎ গুণাদি হইবে । আর সাধ্যবদৃতিন্নটী গুণাদি 
হইলে যেরূপে অব্যাপ্তি নিবারিত হয়, তাহা উরেই প্রদশিত হইয়াছে। 
অতএব দেখ। যাইলেছে, এই' ভেদাধিকরণটী স্বরূপ-সন্বদ্ধেই ধরিতে হইবে । 


8৭০0 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয় | 


বল৷ বাহুলা, কোনও সম্বন্ধে অধিকরণ ধরার অর্থ যে, সেই পসন্বদ্ধকাবচ্ছিন্ন 
আধেয়তা-নির্মপিত অধিকরণতাই ধরিতে হয়, ইহ] এম্বল স্মরণ রাখিতে 
হাইবে | পুবের্ব ইহা বিশদ ভাবে কথিত হইয়াছে । 


এইবার দেখা আবশ্যক, এই সন্বষ্ধের কোন পধ্যাপ্তি প্রয়োজনীয় 
কিনা? 








ইহার উত্তর এই যে, এস্বলে পধ্যাপ্তি প্রদান আবশ্যক হইতে পারে, 
কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহ পরিত্যজ হইল । 


ঘষ্ঠ--এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদৃতেদাধিকরণটী কোন্‌ ধর্মরূপে 
ধরিতে হইবে । 











ইহার উত্তর এই যে, সাধ্যবদৃভেদাধিকরণটী সাধ্যবদৃভেদত্বরাপে ধরিতে 
হইবে । নচেৎ, সাঁধ্যবদৃতেদ এবং সাধ্য-এতদ্‌ অন্যতরের অধিকরণ ধরিয়া 
'সংযোগী এতছ্‌ক্ষত্বাৎ'” এই স্থলে অব্যাণ্তি হয়, ,ঝবিতে হইবে। দেখ, 
অনুমিতি স্বলটী হইতেছে, 


“সংযোগী এতদৃবৃক্ষভাৎ।” 


এখানে সাধ্য হইতেছে সংযোগ | সাধ্যবৎ হইতেছে সংতযাগবৎ 
অর্থাৎ এতছ্ক্ষাদি। পাধ্যবদূভেদ হইতেছে এতদুক্ষাদির ভেদ | সাধ্যবদৃ- 
ভেদাধিকরণ হইতেছে ধট-পটাদি । এখন যদি সাধ্যবদৃতেদত্বব্মপে সাধ্য- 
বদূভেদের অধিকরণ না ধরা যায়, তাহ! হইলে সাধ্যবদৃতেদ এবং সাধ্য 
এতদন্যতরের অধিকরণও ধরা যান্ন, আর তাহ। হইবে এতদ্বক্ষ। কারণ, 
এম্বলে অন্যতর পদবাচ্য যে সাধ্যক্মপ সংযোগ, তাহার অধিকরণ হইবে 
এতন্ক্ষ | তাহাণত বৃত্তি সাধ্যাভীব হইল কপিসংযোগাভাব, আহার অধিকরণ 
হইবে এতদ্বক্ষ। তন্লিরূপিত বৃত্তিতা থাকিবে এতদ্ক্ষত্বে । ওদিকে, এই 
এতদ্বক্ষত্ই হেতু । সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃ-ভিন্নশ্যাধ্যাভাববদ-বৃত্তিত 
পাওয়া গেল না " লক্ষণ যাইল না ; অব্যাপ্তি হইল। 

ইহার পধ্যাপ্তিও আবশ্যক হইতে পারে, কিন্ত বাছল্যভয়ে তাহাঁও 
পরিতাক্ত হইল । 


সপ্তম--এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তি-পদবাচ্য বৃত্তিতাটী কোন 





সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধাবদৃভিন্ন-নিকাপিত বৃত্তিতাটী কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন £ 
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ইহার উত্তর এই যে, ইহ] সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছি নন-সাধ্যতাবচ্ছে দক- 
ধর্মাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাবব্ততি-সাধ্যসামানটীয়-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধে বঝিতে হইবে, অথবা «অতীবাভাব অতিরিভ্ত' মতে ইহাতক স্বরাপ- 
সম্বন্ধে ধর] যাইতে পারে, অথব। পব্বমতে সাধ্াতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সাঁধ্য- 
বর্তাবুদ্ধির প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ও বিঘয়তাবচ্ছে দক-সম্বন্ধে ধরিতে হইবে । 
অর্থাৎ সাধ্যবান্‌ এই বুদ্ধির প্রতি যেই সম্বন্ধে সাধ্যাভাববান এই নিশ্চয়টা 
প্রতিবন্ধক হয়) সেই সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে । 


কারণ, ইহ] যদি না বন যায়, তাহা হইলে-- 


“কপিসংষোগী এতছ্‌ ক্ষত্বাৎ” 


এই স্থলেই অব্যাপ্তি হইয়। থাকে ॥ কারণ দেখ-- 

সাধ্যবদৃভিন্ন হইবে গুণাদি, তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাব হইবে বৃক্ষে 
স্বরূপ-সন্বন্ধে বৃত্তি যে কপিসংযোগাভাব তাঁহ। কালিক-সম্বদ্ধে) এখন 
স্বরূপ-সম্বদ্ধে তদধিকরণ হইবে এতদ্বক্ষ; তন্লিরূপিত-বৃত্তিত৷ থাকিবে 
বৃক্ষত্বে । এই বৃক্ষত্বই হেতু । সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণ-নিরূপিত-বৃত্তিতাই থাকিল, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল | 


ইহারও পধ্যাপ্তি এস্বলে বাহন্যভয়ে পর্িতান্ত হইল | 


অষ্টম_-এইবার দেখা আবশ্যক, এই সাধাবদৃতিন্ন-্বৃত্তি-পদমধ্যস্থ 





বৃত্তিতাটী কোন ধর্্মাবচ্ছিনন-বত্তিতা হওয়া আবশ্যক | 





ইহার উত্তর এই যে, ইহ। সাধ্যাভাবত্বক্রপ-ধর্ম।বচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়ঃ তাহা। হইলে-- ্‌ 


“কপিসংযোগী এড ক্ষত্বাৎ” 


এই স্থলেই এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোঘ হয়। কারণ, সাধ্যবদ্‌ভিন্ন- 
বৃত্তি পদে অবশ্য সাধ্যবদৃতিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতাবচ্ছেদক ধর্ঝানৃকেই 
বুঝাইয়। থাকে । এই সাধ্যবদৃতিব্ল-নিরপিত বৃত্তিতাবচ্ছেদকবৎ অর্থাৎ 
সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি বলিয়। শুদ্ধ অভাবত্বমৎকেও ধর] যাঁয়। ইহা হইল 
সাধ্যাভাব অর্থাৎ কপিসংযোগাভাব | অর্থাৎ যাহা এতহক্ষে আছে-- 
এইবাপ কপিসংযোগাতাব | তাহার অধিকরণ--এতদ্বক্ষ, তন্নিরূপিত 


৪৭২ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যয় | 


বৃত্তিতা-_-এতহু ক্ষ-নিরূপিত বৃত্তিতা, ইহা থাকে এতদ্ক্ষত্বে। ওদিক, ইহাই 
হইয়াছে হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃ-ভিক্-বৃত্তি-সাধ্যাতাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিত্বাতাব পাওয়া গেল না, লক্ষণ যাইল না, অথাৎ ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 

আর যদি উক্ত বৃত্তিতাটিকে সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত। বল৷ যায়, তাহ৷ 
হইলে আর সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি বলিয়৷ শুদ্ধ অভাবত্ববথকে অর্থাৎ সাঁধ্যাতাবকে 
এক্াপে ধরিতে পার। গেল নাঃ আর তজ্জন্য পবের্বা্জ অব্যাপ্তিও হইল ন| | 

সুতরাং, দেখা গেল, সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তি-মধ্যন্থ বৃত্তিতাঁটী সাধ্যাভাবস্ব।- 
বচ্ছিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

অবশ্য ইহারও পর্যাপ্তি সম্ভব, বাছুল্য ভয়ে তাহ পরিত্যক্ত হইল । 

নবম--এইবার দেখা যাউক, সাধ্যাতাবটী কোন সম্বন্ধাবচ্ছি ্ন-প্রতি- 








যোগিতাক অভাব হওয়া আবশ্যকে | 








ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহ] সাধ্যতাৰচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ন- 
প্রতিযোগিতাক অভাব বনিতে হইবে । কারণ, ইহা যদি ন৷ বল! যায়, 
তাহা হইলে 


$ “বহ্হিমান্‌ ধুম” 


স্থলে সমবায়-সন্থন্ধাবচ্ছিয-প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব ধরিয়া অব্যাপ্তি 
হয় না। 


প্রথমতঃ দেখ, এ ক্ষেত্রে অব্যাপ্তির আশঙ্কা কিরূপে হয় ? দেখ, 
এখানে সাধ্য হইল বহি, সাধ্যবৎ হইল পব্বতাি, সাধ্যবদৃতিন্ন হইল 
জলহুদার্দি, তাহাতে বৃত্তি সাধ্যতাবচ্ছেদক-মংযোগনন্বদ্ধাবচ্ছি নুশ্প্রতিযোগিতাঁক 
সাধ্যাভাৰ ন৷ ধরিয়া সমবায়*সম্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-্প্রতিযে!গিতাক সাধ্যাভাব ধরিলে 
এই সাধ্যাভাব হইবে সমবায়-সন্বন্ধে বহ্ির অভাব । তাহার অধিকরণ 
হইবে প্রব্ধীত ; কারণ তথায় সমবায়-সন্বন্ধে বহ্ি থাকে না, তন্লিক্পিত 
বৃত্তিতা থাকিবে ধুমে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না। ওদিকে, ধৃমই 
হেতু ; অুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদ্‌ভির-বততি-সাধাতাবাধিকরণ-নিক্সপিত 
বৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ ব্যাণ্তি-লক্ষণের 


অব্যাপ্তি দোঘ হইল | এই হইল আশঙ্ক। | 
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কিন্ত বদি, এ লক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বস্বাবচ্ছি-প্রতিযোগিতাক 
সাধ্যাভাব ৰল। বায়, তাহা হইলে এই অব্যাপ্তি আর হইবে না, ফারণ, 
তখন সাধ্যবদৃতি ন্ন-জলহুদবৃত্তি উক্ত সমবায়-সন্বদ্ধে বহির অভাব আর ধর! 
পড়িবে না, পরন্ত সেই জলহদে সংযোগসম্বদ্ধে বহির অর্ভাবই ধরিতে 
হইবে | সুতরাং, সেই অভাতবর অধিকরণ আর পর্বত হইবে নাও আর 
তাহার ফলে হেতু ধূমে বৃত্তিতাও থাকিবে না, অর্থাৎ উল্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের 


এঁ অব্যার্তিশদোঘটা আর ধটিবে না । 











কিন্ত, বাস্তবিক পক্ষ এস্বলে এইরূপ অব্যাণ্তি প্রদর্শন কিয়া সাধ্যা- 
ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধটী যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধ হওয়া চাই, 
তাহ প্রদর্শন করিতে পারা যায় না। কারণ, এই লক্ষণে অভাবকে 
অধিকরণভেদে বিভিন্ন বলা হইয়। থাকে । অতএব, সাধ্যবদৃভিনন অলহদে 
বৃত্তি যে সমবায়-সন্বন্থবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক সাধ্যাভাব অর্থাৎ বহ্যাতাব 
তাহা আর পব্বতে থাকিতে পারে না, পরস্ত, তাহা জলহদেই থাকে । 
সুতরাং, উপরি উক্ত পথে না যাইয়া অন্যপথে এই নিবেশটার প্রয়ো- 
জনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে হইবে । 


অতএব দেখ, যদি দ্রব্যত্বাভাবকে কালিক-সম্বন্ধে সাধা করিয়া কানত্বকে 
হেতু কর! যায়-তাহা হইলে স্থলটা হয়-_ 


“দ্রেব্যত্বাভাবৰান্‌ কালত্বা 


এখন দেখ, এক্সপ স্বলে অব্যাপ্তি হইবে এবং তাহ। নিবারণার্থ সাধ্যত৷- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিঘ্যাগ্িতাক লাধ্যাভাব ধরা যে আবশ্যক, তাহা 
প্রতিপন্ন হইবে । 


কারণ, দেখ এস্বলে সাধ্য হইল দ্রব্যত্বাভাব, সাধাতাবচ্হৈদ ক-সন্বন্ধ 
হইবে কালিক সাধ্যঘৎ হইবে কাল ; কারণ, ইহ কালিক-সম্বন্ধে সাধা 
করা হইয়াছে। সাধ্যবদৃভিন হইবে মহাকালভিন্ন নিত্যবস্ত । সাধ্যবদৃ- 
ভিনে বৃত্তি সাধ্যাভাব ধরিবার সময় সাধ্যতাবচ্ছেদক-কানিক-সন্বন্ধে না 
ধরিয়৷ যদি স্বব্রপ-সন্বন্ধে ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা হইবে সাধ্যের 
্বন্ধপ-সন্বন্ধে অভাব, অর্থাৎ দ্রব্যত্বরাপী দ্রব্ত্বাভাবাতাব | তাহার অধিকরণ 
মহাকালও হইবে। কারণ, দ্রব্যত্বাভাবের স্বরূপ-সন্বন্ধে অভাব হইতেছে 
দ্রব্যবস্বরূপ, তাহা মহাকালেও আছে । সেই অধিকরণ-নিক্কপিত বৃত্তিতা 


8৭8 ব্যাপ্তি পঞ্চক-্রহসাম্‌ | 


থাকে কালছে । ওদিকে, এই কালত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃ- 
ভিরন-বৃত্তি-সাধ্যাতাবাধিকরণ-নির্রপিত বৃত্তিতা৷ পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল 
না--অব্যাপ্তি হইল । 


কিন্তু যদি, এস্বলে সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছে দক-সত্বদ্ধাবচ্ছিষ্ন-প্রতি- 
যোগিতাক অতাব বলা যায়, তাহা! হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না । 
কারণ, সাধ্াতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ এস্বলে হইয়াছে কালিক ; যদি এই কালিক- 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাবকে সাব্যবদৃভিন্ন-বৃত্তিক্রপে ধরা যায়, তাহা হইলে সাধ্যা- 
ভাবটী হইবে দ্রবাত্াভাবের কালিক-সম্বদ্ধে অভাব, ভাহা আর-প্রবাত্ব- 
স্ববাপ হইবে না। কারণ, দ্রব্যত্বাভাবের স্বরূপ-সন্বদ্ধে অভাবই দ্রব্যত্বস্বরূপ 
হয় ॥ আর প্র সাধ্যাভাবটা দ্রব্যত্বাভীবাতাবরূপ স্বতন্ত্র অতাব হওয়ায়. 
দ্রব্যতশ্বরাপ না হওয়ায়, তাদূশ সাধ্যাভাবাধিকরণ আর মহাকাল হইবে না, 
পরস্ত তাহা মহাকালাদি'ভিন্ন নিত্যবস্ত হইবে, এবং তখন অন্লিক্পিত 
বৃততিত্বাভাবই থাকিবে কারত্ে । ওদিকে, এই কানত্বই হইতেছে হেতু ; 
সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিকাপিত বৃত্তিত্বাভাব 
পাঁওয়৷ গেল * লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-সক্ষণের অব্যাপ্তিৎদোঘ হইল না, 
দেখা গেল। 


কিন্তু বাস্তবিক, এ পথও নিরুপদ্রব নহে এবং তজ্জন্য আবার অন্য 
পথও প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে । কারণ, উপরে যে অব্যাণ্তি দেখান 
হইয়াছে, তাহাতে আপত্তি করা চলে । যেহেতু, সাধ্যবদ্তি ম্ন-বৃত্তি 
পদের বৃত্তিতাটা পদের ইতিপৃব্র্বে ““দাধাতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধা- 
তাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন- প্রতিযাগিতাক - সাধ্যাভাববৃত্তি -সাধ্যসামান্টীয়-প্রতি- 
যোগি তাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে” অথবা “'সাধ্যবস্তাবুদ্ধির বিরোধিতা"ঘট ক-সন্বদ্ধে,” 
ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে । আর বাস্তবিক এ সন্বদ্ধ এম্বলে স্বক্পপ 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । সুতরাং, সাধ্যবদৃতিন্ন-বৃত্তি পদের সাধাবদৃতিন্ন 
প্দবাচ্য যে কালতিন্ন নিতাবস্তঃ তাহাতে ম্বর্ুপ-সন্বদ্ধে বৃত্তি সাধ্যাভাব, 
ধরিতে হইবে | কিন্ত, উপরে অব্যাপ্তি দেখাইবার কালে এস্বলে তাঁহ। 
কর। হয় নাই, অথাৎ তখন সাধ্যাভাবটাকে সাধ্যবদ্ভিতক্পর উপর সমবায়- 
সম্বদ্ধে ধরা হইয়াছিল । যেহেতু, সাধ্যাভাব যে দ্রবাত্বা-ভাবাভাব অর্থাৎ 
দ্রব্যত্ব, তাহ] স্বরূপ-সন্বদ্ধে কোথাও থাকে না। এতএব, সেই দ্রব্ত্বব্প 
সাধ্যাতভীবাধিকরণকে মহাকাল ধরিয়া আর উপরি উক্ত প্রকারে অব্যাপ্তি দেখান 
বাইবে না আতরাং বলিতে হইবে--উক্ত পন্থাটী নির্দোঘ নহে এবং তাহ। 


হিতীয় লক্ষণ । ৪৭৫ 


নিবারণের জন্য যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ নিবেশের প্রয়োজনায়ত। দেখান 
হয়, তাহাও তাহ। হইলে নিরূপদ্রব নহে । 


বাস্তবিক, এই দোঘ নিবারণের ভ্বন্য যে স্মল কল্পনা কর! হয়, তাহাতে 
্ব্যত্বাধিকরণত্বাতভাবকে কালিক-সন্বন্ধে সাধ্য করিয়া কালত্বকে হেতু করিতে 
হয়। স্বৃতরা, দেখ, অনুমিতি-স্বলটী হইতেছে-_. 


“দ্রব্যত্বাধিকরণত্বাভাববান্‌ কালত্বাৎ? | 


এখানে দেখ, সাধ্য হইয়াছে কালিক-সম্বদ্ধে এখন যদি সাধ্যতাবচ্ছেদ- 
সম্বন্ধে সাঁধ্যাভাব ন। বলা হয়, তাহা হইলে সাধ্যের অনা সম্বন্ধেও অভাব 
ধরিতে বাধ থাকে না; সুতরাং, সাধাতাবচ্ছেদক-কালিক-সন্বন্ধে সাধ্যের 
অভাব না৷ ধরিয়া এক্ষণে সাধ্যের স্বক্সপ-সন্বন্ধে অতাব ধরা যাউক। 
তাহ! এখানে হইবে, দ্রব্তাধিকরণত । ইহার অধিকরণ বলিয়া এখন 
জন্য-দ্রবাতকেও ধরিতে পারা যায়। সুতরাং সেই অন্য-দ্রব্য-নিকপিত 
বৃত্তিতাই কালত্বে থাকে ; যেহেতু, জন্য-দ্রব্যেও কালত্ব আছে । ওদিকে, 
এই কালত্বই হেতু ; ন্সুতরাং, অব্যাপ্তি হইল। 


এইবার আমরা এই কথাটি পূর্বের ন্যায় একটু বিস্তৃত ভাবে 
আতুলাচনা করিব। অর্থাৎ এখানে সাধ্য হইল দ্রবত্বাধিকরণতাতাব। সাধ্য- 
তাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল কালিক। সাধ্যবৎ হইল দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাববানু 
অর্থাৎ কাল | কারণ, কালিক-সগ্বন্ধে সবই কালে থাকে । সাধ্যবদ্‌- 
ভিন্ন হইল কাল-ভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ মহাকালভিক্ন নিতা পদার্থ যথা-- 
গগনাদি । সাধ্যবদৃ-ভিন্নে বৃটি যে সাধ্যভাব, তাহা হইবে দ্রব্ত্বাধিকরণতা- 
ভাবের অভাব। এখন এই সাধ্যাভাবটী যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-সহন্ধাব- 
চ্ছিন্ন অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক-কালিক-সম্বন্ধাবচ্ছি বন-প্রতিযোগিতাক অভাব 
না বল] যায়, তাহ] হইলে ইহ] দ্রব্যতাধিকরণত্বাভাবের স্বরুপ-সন্বন্ধে 
অভাবও ধরা যায়, আর তাহা হয় দ্রব্যত্বাধিকরণতা | তাহার অধিকরণ 
হইবে দ্রব্যত্বের অধিকরণ, অর্থাৎ জন্য-দ্রব্যাদি | তন্নিকপিত বৃত্তিতা 
থাকিবে কালত্বে ; কারণ, জনাদ্রবাও কাল-পদবাচ্য হয় । "ওদিকে এই 
কালত্বই হেতু ; স্থুতরাং। হেতৃতে সাধ্যবদৃতি ্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিক্মপিত 
বৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল না, লক্ষণ যাইল লা, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের 


অব্যাপ্ত-“দোঘ ঘটিল। 
কিন্ত বদি, এস্বলে সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সাধ্)- 
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তাষ ধর] যায়, তাহ। হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, 
তখন সাধ্যবদৃভিক্লেবৃত্তি সাধ্যাতাব যে দ্রব্যত্বাধিকরণতাঁভাবাতাব, তাহ। 
ড্রবাত্বাধিকরণতাঁভাবের কালিক-সন্বন্ধে অতাব হওয়ায় দ্রব্যত্বের অধিকরণতা 
স্বরূপ হইল না, পরস্ত তাহা। তখন পৃথক একটী অভাব পদাথ বূপেই 
থাকিয়। গেল ; আর অভাব মাত্রই অধিকরণ-তেদে বিভিন্ন বলিয়৷ তাঁহার 
অধিকরণ গগনই হইল, অন্া-দ্রব্য আর হইল না ; আর তজ্জন্য উক্ত 
অধিকরণ-নির্পিত বৃত্তিত্বাভাব কাঁলত্বে থাকিল, অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যবদৃ- 
ভিন্নন্বৃত্তি সাধা!ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ 
যাইল, ব্যাণ্তি-লক্ষণের উক্ত অব্াপ্তি-দাঘ নিবারিত হইল । অর্থাৎ 
লক্ষণের সাধ্যবদৃভির়-বৃত্তি-সাধ্যাতাবটাকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি 
প্রতিযোগিতাক অতাবরপে ধরিতে হইবে, বঝ। গেল । 

বল! বাল্য, এ সন্বদ্ধেরও পর্যাপ্তি আবশ্যক, গ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে তাহ! 
প্রদর্শন করিতে নিরস্ত থাকিতে হইল । 


দশম--এইবার দেখিতে হইবে সাধ্যাভীবটী কোন ধর্মীবচ্ছিন্-প্রতি- 
যোৌগিতাক-সাধ]াতাব ধরিতে হইবে ? 


িওইামেউতত 











ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহ। সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব হওয়া আবশাক | কারণ, ইহা যদি ন। বল৷ যায়ঃ 
তাহ। হইনে-- 


“পুথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবা গ্যতরবান্‌ জলত্বা? 


দলে ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে। 

কারণ, দেখ, এখানে সাধ্য হইতেছে *পৃথিবীত্বাভাব-দ্রবাত্বাভাবান্যি- 
তর* । সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মী হইতেছে পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাতাবান্যতরত্ব । 
সাধ্যবৎ হইতেছে পৃথিবী-ভিন্ন, যথ। জলাঁদি । সাঁধ্যবদৃতিন্ন হইবে পৃথিবী । 
সাধ্যবদৃতিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাতাব হইবে প্থিবীবৃত্তি এ অন্যতরাভীব । ইহাকে 
বদি সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ণ-কুপে না ধর। হয়, অর্থাৎ পৃথিবীত্বাভাব-দ্রব্ত্বা- 
ভাবানাতরত্ব-রূখ-ধর্মীবচ্ছিনন-প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে ধরার নিয়ম করা 
ন1 হয়, তাহা হইলে ইহাকে দ্ব্যত্ব/ভাবত্ব-ব্ূপে ধরা যায়, অর্থাৎ অন্যতরের 
একজনের যাত্র অাঁবও ধর। যায়। আর তাহা হইলে) সেই সাধ্যাভাবক্মপ 
্রবাত্বাভাবাভাবর অধিকরণ লও হইবে । তল্লিরপিত বৃত্তিতা থাকিবে 
ঘলত্বে। ওদিকে, এই অলত্বই হইতেছে হেত £ সুতরাং) হেততে সাধ্য- 


ছিতীয় লক্ষণ । 8৭৭ 


বদৃভিন্-বৃত্তি-সাধ্যতাবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিত্বাতাব পাওয়। গেল না। বক্ষণ 
যাইল না, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 








কিন্ত যদি, এস্বলে এই সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছে দক-ধর্থাবচ্ছি্- 
প্রতিযোগিতাক অভাবরাপে ধরা যায়, তাহা হইলে আর এই অব্যাপ্তি- 
দোঘ হইবে না। কারণ, তখন এ সাধ্যাতাব আর ভ্ত্রবাত্বাভাবাতাব হইবে 
না, পরস্ত পৃথবীত্বাভাব-দ্রব্যত্বাভাবান্যতরাতাব রুপ একটী অভাব হইবে । 
এখন এই অভাবী একটা অতিরিক্ত অভাব হওয়ায় অর্থাৎ ড্রবাত্বম্বরূপ ম। 
হওয়ায় তাহার অধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিত্বাভাব থাকিবে জলম্বে। ওদিকে, এই 
অলত্বই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাবধ্যবদ্‌-ভিন্ন-বৃত্তি-সাধ্যাভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্ডি- 
দোঘ হইল না ; অর্থাৎ সাধ্য/ভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্থীবচ্ছিন্ন প্রতি- 
যোগিতাক সাধ্যাভাব ধরিতে হইবে-_বুঝা গেল । 


বল৷ বাহুল্য, এস্বলেও পর্য্যাপ্তির প্রয়োজনীয়ত। আছে ; গ্রন্থবিস্তার- 
ভয়ে তাহ। আর প্রদর্শন করা হইল না। 


এস্লে এখন কিন্তু একটী কথা উঠিতে পারে যে, যদি স্বপ্রৃতি- 





যোগিকত্ব ও স্বসামানাধিকরণ্য এতদৃ ভয় সম্বন্ধে সাধ্যবত্তা ধরিয়৷ সাঁধ্যবদৃ- 
ভিন্ন পদার্থের সহিত সাধ্যাতভাব পদের কন্দধারয় সমান কর। যায়, তাহ 
হইলে ত সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাব- 
চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিবার আর আবশ্যক হয় না । কারণ, 
স্বপ্রতিযোগিকত্ব ও স্বসামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে সাধ্যবত্ত। ধরায় প্বেরবোক্ত 
“দ্রব্যত্বাধিকরণতাভাববান্‌ কালত্বাৎ”। স্থলে আর অব্যাপ্তি হয় না | যেঞ্তুহতু, 
্রব্যত্বাধিকরণতাতাবের যে স্বক্রপ-সন্বদ্ধে অভাব, তাহা এ উভয়-সন্বন্ধে 
সাধ্যবদৃতিনন হয় না, পরস্ত সাধ্যবৎই হয়। কারণ, দেখ, স্বপ্রতিযোগিকত্ব 
ও স্বপামানাধিকরণ্য এতদৃভয় সম্বন্ধে সাধ্যবৎ হওয়ার অর্থ-সসাধ্য হইয়াছে 
প্রতিযোগী যাহার এতাদৃশ, এবং সাধ্যের অধিকরণে বৃত্তি হয় যেঃ এতাদৃশ 
অভাবকে পাওয়া গেন। এখন ত্র সপ্ধদ্ধে সাধ্যবৎ যে তস্তিম্ন বলার 
এতদৃভিন্ন অভাবকে পাওয়া গেল। অর্থাৎ দ্রবাত্বাধিকরণত।-ভাহবর 
কাঁলিক-সগ্বন্ধে অতাবকেই প1ওয়। গেল, স্বরপ-সন্বদ্ধে অভাবকে পাওয়া গেন 
না। অতএব অব্যাপ্তিও হইল না| সুতরাং প্রমাণ হইতেছে যে, এ 
উভয় সম্বদ্ধে সাধ্যবত্তা ধরিলে সাধ্যবদৃতিন্নের সহিত সাধ্যাতাবের কল্ধাবয় 


8৭৮ ব্যাতি-পঞ্চক-রহসাহ । 


সমাস করিলে চলিতে পারে ; আর তজ্জন্য সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি প্- 
সাধাতাবচ্ছে দ ক"ধর্শাবচ্ছি ল-প্রাতিযোগিতাক সাধ্যাভাব বলিবার আর আঁবশাক 
হয়না ॥। 

কিন্ত বাস্তবিক এ প্রথটী সমীচীন নহে । যেহেতু, পণ্ডিতগণ এক্প 
করিত সম্বন্ধের সংসর্গতাই শ্বীকার করেন না। অবশ্য, এ বিঘয়ে নান৷ 
জাতব্য আছে $ যেহেতু উভয় পক্ষের এ সন্ধে নান বক্তব্য বিঘয় 
আছে । বাহুল্যতয়ে তাহ। আর এস্বলে আলোচিত হইল না । 

একাদশ- ঘোড়খ ।--এই কয়টী স্থলের নিবেশ ও তাহার প্রয়োঞ্জন- 


বোখক-স্থলগুলি প্রথম লক্ষণরই ন্যায় : স্ৃতরাং, এস্বল আর তাহাদের 
পুনরুত্তি কর। হইল না । 

যাহা হউক, এতদররে আপিয়। আমাদেপ দ্বিতীয় লক্ষণটা একক্সপ শেঘ 
হইল 2 সুতরাং অতঃখর আমরা তৃতীয় লক্ষণচি বুঝিতে চেষ্ট) করিব । 


তৃতীয় লক্ষণ। 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্টোন্তাভাবাসামানাধিকরপ্যম্‌। 
লক্ষণের অর্থ এবং প্রতিষোগ্যবৃত্তিত রূপ একটী নিবেশ । 


টীকামূলয। 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্ঠোন্তাভাবেতি। ছেতৌ সাধ্যবৎ-প্রতি- 
যোগিকান্যোন্তাভাবাধিকরণ-বৃত্তিত্বাভাবঃ-_ইত্যর্থঃ | 


অন্যোন্যাভাবশ্চ প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বেন বিশেষণায়ঃ তেন সাধ্যবত; 
ব্যাসজ্বৃত্তি-ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁকান্যোন্তাভাববতি হেতোঃ বৃত্তো 
অপি ন অসম্ভব | 


“ন্যোন্যাভাবেতি লুনে]ান্যেতি । ররাজ্ত্বাভাবঃরুত্যভাবঃ। প্রঃ সং। অন্ত 
প্রথমঃ পংজিঃ ( চৌঃ সং) পৃত্তকে ন দুশাতে। সাধ্যবতঃ- সাধ্যবতাং । চৌঃ সং। 
প্রতিযোগিতাক হজ প্রতিযোগ্রিক- । সোঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


এইবার “সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব* ইত্যাদি লক্ষণের অর্থ 
কথিত হইতেছে । ইহার অর্থ-হেতুতে, সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট 
হইয়াছে প্রতিযোগী যাহার, এমন যে অন্যোন্যাভাব, তাহার অসাসানাধি- 
করণ্য অর্থাৎ অধিকরণ-নিক্প্িত বৃত্তিতাঁর অভাবই ব্যাপ্তি। 

আর এই অন্যোনাতাবটা «প্রতিযোগ্যন্বত্তিত্ব বার বিশেঘিত করিতে 
হইবে, অর্থাৎ যে অন্যোন্যাভাবটা প্রতিযোগীতে থাক না, এমন অন্যোন্যা- 
তাব ধরি€ত হইবে | যেহেতু, তাহা হইলে সাধ্যবিশিষ্টের যে আন্যানয।- 
ভাব, তাহা যদি ব্যাসজ্যাবৃত্তি-ধন্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোনযাভাব 
হয়, তাহাতে হেতুর বৃত্তিত। থাকিলেও অসস্তব-দোষধ হইবে না। 

ব্যাখ্যা।-"এইবার টাকাকার মহাশয় ব্যাপ্ডি-পঞ্চকের তৃতীয় লক্ষণটার 
ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইতিপৃব্বে আমরা দেখিয়াছি, তৃতীয় লক্ষণটা “সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকানেযা- 
ন্যাতীবাসামানাধিকরণ্যমূ” ॥ ইহার অর্থ--সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যাবিশিষ্ট হইয়াছে 
প্রতিযোগী যাহার, এমন যে অন্যোন্যাতাব অর্থাৎ তেদ, তাহার অসামানাধি- 


৪৮০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহগাম 


করণ্য অর্থাৎ অধিকরণ-নির্বপিত বৃত্তিতার অভাব, অর্থাৎ উত্তত অহথ্যানা- 
ভাবের সহিত হেতু বদি এক অধিকরণে না থাকে, তাহ হইলে সেই 
হেতুর ধর্মই হইবে ব্যাপ্তি । ইহাই হইল “সাধ্যবৎা হইতে “ইত্যর্থ:, 
পর্য্যন্ত বাকোর অর্থ। 

এখন এই অর্থের প্রতি বদি একটু লক্ষা করা ঘায়, তাহ হইলে দেখা 
যাইত যে, ই প্রকৃতপ্রস্তাবে “'সাধ্যবদৃভিন্ন-নিরপিত বৃত্তিতার অভাব! 
ভিন্ন আর কিছুই নহে । যে-হতু, *সাধ্যবং-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব'ঃ 
এবং «“সাধ্যবদৃভেদ” ইহার। একই, পার্থক্য কেবল ভাঘায় । এবং *সাধ্য- 
বং-প্রতিযোগিকান্যো ন্যাতাবাধিকরণ-»পর্দে “সাধ্যবদৃতিন্ন' অর্থই লব্ধ হয়। 
যেহেতু, ভেদ যাহাতে থাকে, তাহাই ভেদের অধিকরণ, এবং তাহাই-- 
এভিন্ন”+ পদবাচ্য হয়| যাহ) হউক, ফলতঃ, সাধ্যবত-প্রতিযোগি- 
কান্যেন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য-পদে--সাধ্যবদৃতিন্ন-নিব্বপিত বৃত্তিতার অভাব- 
কেই পাওয়। গেল । অর্থা৬ আপাতদৃষ্টিতে এই লক্ষণটা বক্ষমাণ পঞ্চম- 
লক্ষণের সহিত এক প্রকার অভিন্নই' হইয়। উঠিল । 

বাহ হউক, লক্ষণের উত্ত অথ অনুসারে এখন দেখা ঘাউক,-- 


“বহ্িমান্‌ ধুআত” 


এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতিস্বলে এই লক্ষণটী কিন্দুপে প্রযুক্ত হইয়। 











থাক । দেখ এখানে,-. 


জজের তগ 


সাধ্য_্বহ্ধি | 
সাধ্যবৎ-্বহিমৎ অর্থাৎ পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস, অধ্রয়।- 
গোলকাদি । 
সাধাবৎ-প্রতিযেগিকান্যোন্য।ভাবাধিকরণ-জলহ্দাদি । কারণ, 
বহিমদূভেদ জলহদাদিতে থাকে৷ 
তন্নিক্মপিত বৃত্তিত। -মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা । 
উজ্জ বৃত্তিত্বাতাব-্্ধ্মনিষ্ঠ বৃত্তিত্বাভাব | 
ওদিকে এই ধুমই হেতু; সুতরাং হেতুতে এসাধ্যবৎ-প্রতিযোগি- 
কান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত বৃততিত্বাতাব* পাওয়। গেল, লক্ষণ যাইল-- 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিদেঘ হইল বা । 
প্রন্মপ আবার দেখা যাইক, এই লক্ষণটী-- 


“ধুঅবান্‌ বহে: 
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প্এই প্রসিদ্ধ অসন্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে যাইবে না, অর্থাৎ এই ব্যাপ্ডি- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। কারণ, দেখ এখানে 
_ সাধা-্ধৃয | 
4 সাধ্যবৎ-্ধ্মবৎ। অথাৎ, পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি | 
অয়েগোলক নহে । 
সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্য।ভাব-্ধৃমবদৃতেদ | 
সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ _ অয়োগোনকাদি । 
কারণ, বহিমদৃভেদ অয়োগে!লকাদিতে থাকে । 


তন্নিক্বপিত বৃত্তিতা৷ _বহিনিষ্ঠ বৃত্তিত] | 
উত্ত বৃত্তিতার অতাব-্বহিতে নাই । 


ওদিকে, এই বহিই হেতু ; সুতরাং হেতুতে সাধ্যবৎপ্রতিযোগি- 
কান্যোন্যাতাবাধিকরণ-নির্ুপিত বৃত্বিত্বাভাব পাঁওয়। গেল না, লক্ষণ যাঁইল 
না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্রি-দোঘ হইল না । যাহা হউক, এই 
পর্য্যন্ত “সাধাবৎ”" হইতে “ইত্য্ঃ” পধ্যস্ত বাক্যের অর্থ । 


এইবার, দেখ! যাউক টীকাকার মহাশয় পরবন্তি-বাকেয কি বলিতে- 
ছেন। 


পরবস্তিবাক্যে তিনি উক্ত অর্থ মধ্যে একটী নিবেশের কথ! বলিতে- 
ছেন, অর্থাৎ এস্বলে অন্যোন্যাতাবচী “প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব** ছ্বারা বিশেঘিত 


করিতে হইবে, অর্থাৎ এই অন্যোন্য]ভাবটী এমন অনযোন্যাভাব হওয়। 


আবশ্যক, যাহ।, তাহার প্রতিযোগীতে থাকে না, ইত্যাদি | 

কারণ, যদি অন্যোন্যাভাবটাকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব হার বিশেঘিত না 
কর! যায়, তাহা হইলে সমুদায় অন্মতি-স্থলে “সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক- 
অন্যোন্যাভাব'' পদে “ব্যাসজাবৃত্তিষ্ধ্ত্ন দ্বারা অবচ্ছিল্ন যে প্রতিযোগিতা, 
সেই প্রতিযোগিতা-নিক্ূপক অন্যোন্যাভাব”' ধরিয়৷ সেই “অন্যোন্যাভাবের 
অধিকরণ' পদে হেতুর অধিকরণকে গ্রহণ .করা৷ যাইতে পার, এবং 
তাহাতে হেতুর বৃত্তিত৷ থাকিবে বলিয়৷ লক্ষণ যাইবে না অর্থাৎ তাহার 
ফলে লক্ষণের অসম্ভব দোঘই হইবে । কিন্ত যি, উত্ত অন্যোন্যাভাবটাকে 
“পপ্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব'” দ্বার বিশেঘিত কর যায়, তাহা হইলে এমন 
অন্যোন্যাতাব ধরিতে হইবে, যাহ। প্রতিযোগিতে থাকে না, সুতরাং এ 

৩১ 








৪৮২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যম । 


(ব্যাসজ্বৃত্তি-ধর্াবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যেন্যাভাব ধরা যাইবে না ; আর" 
তাহার ফলে তাহার অধিকরপণকে হেতুর অধিকরণ বূপে ধরিয়া আর" 
অব্যাপ্তি 'বা অসম্ভব-দোঘ দেখাইতে পারা যাইবে না। ইহাই হইল 
*অন্যো!ন্যাভা্চ” হইতে *“অসম্ভবঃ** পধ্যস্ত বাকোর অধ। 


এইবার আমর এই কথাটী একটী দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করিব, 
অর্থাৎ দেখিব,-- 








(প্রথম--) উক্ত অন্যোন্যাভাবে উক্ত প্রত্যোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণটা 
না দিলে ণবহিমান্‌ ধৃমাৎ স্থলে কি করিয়। অব্যাপ্তি হয়, তৎপরে দেখি, 
( ছ্বিতীয়--) উক্ত বিশেঘণটী দিলেই বা কি করিয়া সেস্থলে অব্যাপ্ডি 
নিবারিত হয় ? 


প্রথম দেখ, যদ্দি উত্জ প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতি $-- 
“বভ্িমান্‌ ধুমাৎ” 


স্থলে উত্ত বিশেঘণটী না৷ দেওয়। যায়, তাহ] হইলে কি করিয়া অব্যাপ্ডি 
হর ? দেখ এখানে 


সাধ্য-বহ্ছি | 
সাধ্যবৎ-্বহিমৎ, যথা, পবর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি | 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব_্ইহা বহ্িমদ্ৃ-ভেদ যেমন হয়), 
তক্রপ বহ্িমৎ ও ঘট এই উভয় নহে--এই অর্থে বহিমৎ ঘট- 
উভয়-ভেদও হইতে পারে । কারণ, সাধ্যবৎ ও ঘট এতদভয়" 
ভেদের প্রতিযোগী--সাধ্যবৎ এবং ঘট এতদূৃভয়ই হওয়ায় সাধ্য- 
বংও প্রতিযোগী হইল ; সুতরাং, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যা- 
ভাব বলিতে সাধ্াবৎ ও ঘট এতদুভয়-ভেদকে ধরা যাইতে 
পারে | 


কিন্তু এই অন্যোন্যাভাবটা ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধঙ্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
অন্যোন্যাতাব বল) হয়। কারণ, উভয়ত্ব, ত্রিত্ব, প্রভৃতি 
সংখ্যাবাচক ধর্মগুলি যে ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মা পদবাচ্য হয়, ( একথ। 
পৃৰ্ৰে বল হইয়াছে ) এবং এখানে এই উতন্ত্বরূপ ধর্দাদ্ার।, 
প্রতিযোগিতাটী অবচ্ছিন্ন হইয়াছে ৷ 
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(স্মরণ করিতে হইবে ধর্শগুলি পধ্যাণ্ডি-নামক সম্বন্ধে উহাদের 
ধর্মী--এক, দুই ও তিন প্রভৃতির উপর থাকে |) 
সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-বহিমৎ ও ঘট এতদুভয় 
ভিন্ন ; ধর যাউক এখানে ইহ বহিমৎ পব্বতাদি ; কারণ, 
তাহ। বহ্িমৎ ও ঘট এতদূ উভয় হয় না, যেহেতু 'এক' 
কখনও দুই? হইতে পারে না। ইহার কারণ, অন্যোন্যাভাবের 
সহিত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেরই বিরোধিত। প্রসিদ্ধ। দেখ, 
এখানকার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক উতভয়ত্ব তাহ। যেখানে থাণ্ুক, 


সেখানেই উভয়ভেদ থাকে না | বাস্তবিক, উভয়ত্ব উভয়েতেই 
থাকে, প্রত্যেকে থাকে না । 


তন্নিরপিত বৃত্তিতা-পবর্বতাদি-নিবপিত াত্ততা, অর্থাৎ ধূমনিষ্ঠ 
বৃত্তিতা । 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব -উহ। ধূমে থাকে না ; 


ওদিকে এই ধৃমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগি- 
কান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য পাওয়া গেল নাঃ লক্ষণ যাইল ন।, অব্যাপ্তি 


হইল | আর এইবাপ অব্যাপ্তি সকল স্বলেই হয় বলিয়।! এই লক্ষণের 
অসম্ভব-দোঘ হইল । 


এইবার দেখ। যাঁউক, যদি উক্ত সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবকে 
প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বারা বিশেষিত কর ভয়, তাহা হইলে আর সাধ্যবৎ- 
প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবশ্পদে উজ্ত “বহিমান্‌ ধৃমাৎ"' ইত্যাদি কোন 
স্বলেই ব্যাসজ্যবৃতি-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাতাব ধরিতে পার! 
যায় না। আর তজ্জন্য এ অব্যাপ্তিও হইবে না। কারণ দেখ, 
এস্বলে ১ 

সাধ্য_বহি | 

সাধ্যবৎ-্বহিমৎ । যথা, পব্বতাদি । 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-বহিমদৃভেদ । এখন দেখ, যদি এই 

| অন্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব হারা বিশেঘিত করা হয়, 
তাহ। হইলে আর পৃব্বের ন্যায় ইহা। বহিমৎ ও ঘট এতদৃ- 
ভয়তেদ অর্থাৎ ইত্যাকারক ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযেগি- 
তাক-অনন্যোন্যাভাব হইবে না। কারণ, এই প্রকার অর্যন্যান্য।- 
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ব্যা্তি-পঞ্চক-্রহস্যয় । 


ভাব অর্থাৎ ভেদটী, স্বীয় প্রতিযোগী যে বহিমৎ বা ঘট, তাহাতে 


. থাকে, আর তজ্জন্য প্রতিযোগিব্ত্তিই হয়, প্রতিযোগ্যবৃত্তি হয় 


না। অতএব, প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব 
বলায় এম্বলে কেবল “বহিমার্‌ ন” অর্থাৎ বহিমদৃশ্ভেদকেই পাওয়া 
গেল | কারণ, বহিমদৃ-ভেদ, ইহার প্রতিযোগী যে বহিমৎ, 
তাহাতে থাকে না। যেমন, ঘটতেদ ঘটে থাকে না ইত্যাদি | 
সুতরাং এই বিশেষণটী গৃহীত হওয়ায় এস্বলে আর ব্যাসজ্য- 
বৃত্তি-ধর্মীবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্তোন্যাভাবকে ধরিতে পার। 
গেল না । 


| সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোনাভাবাধিকরণ-বহিমদৃতিন্ন ॥। অর্থাৎ জল- 


হদাদি। 


তন্নিরূপিত বৃত্তিত।-_মীন-শৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা। কারণ, মীন- 


শৈবালাদি, জলহদাদিবৃত্তি হয়| 


উক্ত বৃত্তিতার অতাব-ধ্মনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব | কারণ, ধূম জলহদাদি- 


বৃত্তি হয় না । 


ওদিকে, এই ধূমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাব্যবৎ-প্রতিযোগিক।- 


ন্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যই পাওয়া গেল, লক্ষণ যাঁইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তিশদোঘ হইল ন।। 


অতএব দেখ! গেল ; সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবকে প্রতিযোগ্য- 
বৃত্তিত্ব দ্বার! বিশেঘিত করায় “বহিমান্‌ ধ্মাৎ* প্রভৃতি শ্বলে ব্যাসজ্যবৃত্তি- 
ধন্মাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিকান্যোন্যাতাব ধরিয়। এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি বা 
অসম্ভব্দোঘ প্রদশন কর। যায় না । 


যাহ] হউক, টীকাকার মহাশয় পরবস্তী বাঁকে এই নিবেশের নির্দোঘত। 


প্রমাণ করিয়া ইহারই ব্যবস্ব। প্রদান করিতেছেন । 





তৃতীয় লক্ষণ। ৪৮৫ 
প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব নিবেশে আপত্তি, তাহার জমাধান তাহাতে 
পুনরায় আপত্তি এবং তাহার উত্তর। 
চীকামূলম্‌ । 


নম্থু এবম্‌ অপি নানাধিকরণক সাধ্যকে “্বহিমান্‌ ধূমাৎ” ইত্যাদৌ 
সাধ্যাধিকরদীভূত- তব -ব্যত্তত্বাবচ্ছিম্ন - প্রতিষোগিতাকান্যোন্যাভাববতি 
হেতোঃ বৃত্বেঃ অব্যান্তিঃ ' হূর্ব্বারা ; ইতি প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বম্‌ অপহায় 
সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব বিবক্ষণে তু পঞ্চমেন সহ 
পৌনরুক্ত্যম ; ইতি চে? 

ন, বক্ষ্যমাণ কেবলা স্বয়্যব্যান্তিবদ্‌ অস্ত অপি অত্র দোষত্বাৎ। 





নানাধিকরণক-নানাধিকরণ, প্রঃ সঃ, চৌঃ সং । 

দুব্বারা ইতি_দুব্বারা, সোঃ সং, চৌঃ সং । 

পঞ্চমেন - পঞ্চমেন ল্রক্ষণেন, প্রঃ সং; 

প্রতিযোগিতাকান্যেনা ভাববাত নু প্রতিযোগিকন্যোন্যাভাববাত, সোঃ সং 


বঙ্গানুবাদ । 


আচ্ছা, তাহ] হইলেও সাধ্যাধিকরণ যেখানে নানা হয়, এতাদৃশ 
“বহিমান্‌ ধূমাৎ”” ইত্যাদি স্বলে সাধ্যের অধিকরণ-সমূহ মধ্যে কোন একটী 
অধিকরণ অবলম্বন করিয়া তন্মাত্রবৃত্তি-ধর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, 
সেই প্রতিযোগিতা-নিক্নপক, যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের 
অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতা থাকায় অব্যাপ্তি দূরপনেয় হইয়া উঠে ; অতএব 
উক্ত অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেঘণটাকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত 
অন্যোনাভাবটাকে সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতাঁক - অন্যোন্যাভাব বল! 
আবশ্যক হয় ; কিন্তু, তাহা হইলে পঞ্চম-্লক্ষণের সহিত ইহা অভিন হইয়। 
উঠে--অতএব সাধ্যবত্বাবচ্ছিনত্ব নিবেশ করা যায় ন।,_এইকপ যদি 
আপত্তি কর? 

তাহ) হইলে বলিব না, তাহা হইতে পারে না; কারণ, বক্ষ্যমাণ 
কেবলাণুয়িস্থলে এই সকল লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘের ন্যায় এই নানাধি- 
করণক-সাধাকত্থলে এই লক্ষণে অব্যাপ্তি থাকিবে বলিয়। বুঝিতে হইবে । 


ব্যাখ্য।--এইবার টীকাকার মহাশয় পৃবের্বাজজ নিবেশের উপর একটি 
দোঘ প্রদশন করিয়া অন্য নিবেশের ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং তৎপরে 


৪৮৬ ব্যাণ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যমূ | 


তাহাতেও আবার কোঘ প্রদর্শন করিয়া পৃর্মোক্ নিবেশটাকই গ্রহ করিবার 
প্রয়োনীয়ত। প্রদশব কিনে । 

যাহ হউক, এইবার দেখ! যাঁউক, এনুদুদ্দেশ্যে টীকাকা'র মহাশয় কি 

বলিতেছেন । তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহার সংক্ষেণে এই যে-- 

( প্রথম) আধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোনযাভীবকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ 
দ্বারা বিশ্বেঘিত করিলেও নানাধিকরণ-সাধ্যক অনুমিতি স্থলে 
এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। | 

(দ্বিভীত্র) এই অব্যান্তি-বারণ-ছন্য প্রতিযোগ্য বৃত্তি-সাধাবৎ-প্রতি- 
যোগিক-অন্যোনাভাব না বলিয়া সাধ্যবত্াবন্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা- 
কান্যোন্যাভাব বলিলে উক্ত অব্যাণ্তি-বারণ করিতে গ্রার। যাঁয়। 

(তৃতীয়) কিন্ত একথা বলিলে পুনরায় একটা আপত্তি হইবে যে, 
তাহা হইলে এই লক্ষণটা পঞ্চম-লক্ষণের সহিত অভির হইয়। 
যায়, আর তাঁহার ফলে ব্যাণ্তি-লক্ষণে পুনরুভি-দোঘ ঘটে । 
অতএব কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে এই সকল লক্ষণের 
অব্যাপ্তি-দোঘটী যেমন ন্বীকার করিয়া লইতে হয়ঃ তন্ধপ 
প্রথযোক্ত নিবেশটা গ্রহণ করিয়৷ নানাধিকরণক-সাধ্যক-স্থলে 
এ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ অগত্যা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, 
দ্বিতীয় নিবেশের প্রয়োজনীয়ল৷ নাই ; অর্থাৎ সাধ্যবস্তাবচ্ছির 
প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভীব ধরিবার উপায় নাই। 


যাহ। হউক, এইবার আমাদিগকে এই বিষয়গুলির একে একে সবিস্তরে 
হাজরা িলিতবি রাডার রানাররররারাহারারাঃ ওারররাহাারারারাররাারাারারররাহরাাররহরারট 

আলোচনা করিতে যইবে। অর্থাৎ, প্রথম দেখিতে হইবে, সাধ্যবৎ- 
প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাবকে . প্রতিযোগ্যবৃত্িত্ব দ্বারা বিশেঘিত করিলেও 
নানাধিকরণক-সাধ্যক-অনুমতি-স্বলে এই লক্ষণের কি করিয়া অব্যাপ্তি- 


দোঁঘ হয়? ূ 
দেখ, এই নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত একটা-_ 


"্পবর্বতো বহ্ছিমান্‌ খুমাৎ” 


কারণ, এখানে সাধ্য বহ্ির অধিকরণ নানা, যথা --পবর্ধত, চত্বর, 
গৌোন্, মানস, ও অংয়াগোলকাদি হইয়। থাকে | সুতরাং দেখ এখাবে-_ 
সাধা-্বহি । 


তৃতীয় লক্ষণ । ৪৮৭ 


সাধাবৎ-্বহিমত। পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি । ইহ একটী 
| বস্ত হইল না; পরস্ত নান হইল। 
প্রতিষোগ্যত্ত্তি-সাধাবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-্চত্বর নয়, "অর্থ চত্বর- 
ভেদ, ধর। যাউক। কারণ, চত্বরটা সাধ্যবৎ অর্থাৎ বহিমৎ 
হইয়াছে, এবং চত্বর-ভেদ ক্স অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী 
যে চত্বর, তাহাতে এই অন্যোন্যাতভাব থাকে না বলিয়। ইহা '. 
প্রতিযোগ্যবৃত্তিও হইয়াছে । 
ইহার অধিকরণ-পব্বত ধর] যাউক। কারণ, চত্বর-ভেদ পব্বত্তেও 
থাকে । 
তন্নিক্মপিত বৃত্তিতা_পব্বত-নিক্ষপিত ৰৃত্তিতা অর্থাৎ ধ্মনিষ্ঠ-বৃত্তিতা ; 
কারণ, ধৃষ পব্বতে থাকে, অর্থাৎ পব্বত-বৃত্তি-পদবাচ্য হয় । 
উত্ত বত্তিতার অভাব-্পব্বতাদি-নিক্লপিত বৃত্তিতার অভাব, ইহা 
ধূমে থাকিল না। 
ওদিকে, এই ধৃমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ- 
প্রতিযোগিকান্যো ন্য।-ভাবাধিকরণ-নিক্নপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল না, 
লক্ষণ যাইল ন।, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিৎ দোষ হইল । 
বল। বাল্য, যদি ইহা একাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্বল হইত, তাহা 


হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইত না। কারণ দেখ, একাধিকরণ সাধ্যক 





অনুমিতিস্থল একটী,__ 
“তন্রেপবান্‌ তদ্রস৩” 
অর্থাৎ, কোন কিছু সেই রাস-বিশিষ্ট : যেহেতু, সেই রনটা রহিয়াছে। এখন 
€দখঃ এখানে, 
সাধ্য-তন্রপ। 
সাধ্যবৎ-তন্রপবৎ। ইহা একটী বস্তু, নানা নহে । ্‌ 
প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-তন্ধপবান্‌ ন। অর্থাৎ 
তজরপবদৃ-ভেদ | এখানে দেখ পূর্বে যেমন সাধ্যবৎ অর্থাৎ 
বহিমৎ _পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি নানা অধিকরথ 
হইয়াছিল, এখানে আর তাহ। হইল না, এখানে তাহা হইল 
না, এখানে তাহ! কেবল একটী পদার্থ তদ্বাত্তি নয়, অথব! 
তজ্জপবান নয়, এই উভয় অতাঁবই সমনিয়ত হইল । ওখানে 


8৮৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


যেমন বহমান ন, এবং পব্বতো ন এই: উভয় অভাবই: 
সমনিয়ত ছিল না, এখানে সেরূপ হইল না । ,আর ইহার প্রতি 
যেগী সাধ্যবৎ হইয়াছে, এবং ইহ। প্রতিযোগ্যবৃতিও হইয়াছে । 
কারণ তদ্‌রপবস্তেদটা তাহার প্রতিযোগী তজ্পবতে থাকে না । 

ইহার অধিকরণ-্ঘটম্পটাদি যাঁবদ্‌ বস্ত,--অর্থীৎ যাহা তুজপবান নয়া 
সেই সকল বস্ত। এখানে দেখ, এই অধিকরণ পৃবেরের ন্যায় 
সাধ্যের অধিকরণ হইল না) পরস্ত, সাধ্য যাহাতে থাকে ন।,. 
তাহাদের যে-কোন একটী মাত্র হইতেছে। 

তন্নির্ূপিত বৃত্তিতাঘট-পটাদি-যাবদৃবস্ত্-নিরূপিত বৃত্তিতা |. 


উক্ত বৃত্তিতার অভাব-্তদূরসে থাকে । কারণ, যেটার রূপ সাধ্য করা; 
হইয়াছে, সেইটীর রসকেই হেতু করা হইয়াছে ; সুতরাং, উক্ত 
বৃত্তিতার অভাব তাহাতেই থাকিল। অর্থাৎ তদরসে থাকিল। 
ওদিকে, এই ত্দূরসই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে প্রতিযোগ্যবৃত্তি- 
সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিবপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়। গেল, 
লক্ষণ যাইল, অব্যাপ্তি হইল না । | 
অর্থাৎ, দেখা গেল, প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব দ্বার! সাধ্যবৎশ্প্রতিযেগিকান্যোন্যা" 
ভাঁবকে বিশেঘিত করিলে নানাধিকরণ-সাধ্যক অনুমিতি স্থলেই এই তৃতীয়- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি-দেঘ ঘটে, কিন্ত, একাধিকরণ-সাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তি-দোঘ- 
হয় না । 


এইবার আমাদের দ্বিতীয় বিঘয়টি আলোচ্য । অর্থ'ৎ দেখিতে হইবে-- 





প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যানযভাবের পরিবর্তে সাধ্যবত্তা-. 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব বলিনে কি করিয়া উক্ত প্রকার অব্যাপ্তি, 
নিধারিত হয় ? 


দেখ, এখানে উক্ত নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি স্থলটা ছিল +-- 
“পব্বতে বহিছিমান্-ধুমাও” 
অুঙ্তরাং এখানে দেখ 1-- 


সাধ্য -ুবহ্ধি | ইহা নান। স্থানে থাকে বলিয়া ইহ। নানাধিকরণ- 
সাধ্যক হয়। 


সাধ্যবৎম্বহিমৎ্ অর্থাৎ পর্বত, চত্বরঃ গোষ্ঠ, মহানসাদি | 


তৃতীয় লক্ষণ। ৪৮৯, 


সাধ্যবত্তাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাঁকান্যোন্যাতাব**বহিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাক-অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ বহিমদূভেদ | ইহ! আর এখন “চত্বরং' 
ন* অর্থাৎ চত্বর-ভেদ, ইত্যাকারক সাধ্য বহির কোন একটী: 
বিশেঘ অধিকরণের ভেদস্বরূপ হইতে পারিল না, পরস্ত, সাধ্য 
বহির সমূদায় অধিকরণের ভেদস্ববপ হইল | কারণ, *“পব্বচতি। 
ন+ ধা ঞ্চত্বরং নম” বলিলে বহিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক*- 
ভেদ হয় না যেহেতু পবর্বতো। ন, চত্বরং ন--ইত্যা্দি স্থলে 
ইহাদের অবচ্ছেদক হয়--পব্বতত্ব বা চত্বরত্বাদি | অবশ্য, 
ইহারা প্রতোকে প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবত্-প্রতিযোগিক-ভেদ 
হইতে পারে, কিন্ত, ইহা! বহিমত্তাবচ্ছিন্ন* প্রতিযোগ্িতাক-বহি- 
মদ্‌-ভেদ হয় না। যেহেতু, উহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক 
বহিমত্ব নহে'। 
ইহার অধিকরণ-পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, ও মহানসাদিভিন্ন বস্ত, যথা-_ 
জলহুদাদি। কারণ, জলহদািতে বহ্িমদৃ-ভেদ থাকে । 
তন্নিরূপিত বৃত্তিতা-জলহুদ-নির্ূপিত বৃত্তিত। অর্থাৎ মীন-শৈবালদি-. 
নিষ্ঠ বৃত্তিত] । 
উত্ত বৃত্তিতার অভাব-্ধুমে থাকে । কারণ, ধুম জলহদবৃত্তি হয় না। 
ওদিকে, এই ধৃমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিশ- 
যোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া গেল--লক্ষণ 
যাইল--ব্যাপ্তি-নক্ষণের অব্যাপ্তিদেঘ হইল না । 
অতএব, দেখা গেল, এস্লে পৃর্বোজ্ প্রতিষে গ্যবত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতি-- 
যোগিকান্যোন্যাভাবের পরিবর্তে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যা- 
ভাব বলিলে ““বহিমান্‌ ধূমাৎ”* প্রভৃতি নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলেও 
এই তৃতীয় ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্িদোষ হইল না| | 
এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, এই নিবেশ বশত: '*বহিমানন 


ধমাৎ* প্রভৃতিম্থলে “সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব”” পদে, ব্যাপজ্য-- 
বত্তিশ্ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব ধরিয়। এই লক্ষণের অব্যাপ্তি 
প্রদশন করিতে পারা যায় কি না? কারণ, এই লক্ষণোক্ত সাধ্যবৎ-- 
প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব পদে যখন প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগি* 
কান্যোনযাভাব নিবেশ করা হইয়াছিল, তখন এ অব্যাপ্তি-নিবারণ করাই 
তাহার উদ্দেশ্য ছিল । 


১8৯০ ব্যাণ্ডি পঙ্ধকস্রহসাষ | 


ইহার উত্তরে ঘৃঝিতে হইবে যে, সাধাবং-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভীব 
না বণিয়। , সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলিলে উক্ত 
“বহ্নিমান্‌ 'ধৃম!ৎ* প্রভৃতিস্বলে আর ব্যাসজা-বৃত্তি-ধর্দ্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
“অন্যোন্য।তাব ধরিয়। অব্যাপ্তি হয় ন৷। কারণ, দেখ এখানে,-- 


সাধ্য-্বহ্ধি। 
সাধ্যবৎ-্বহিমৎ | 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-সাধ্যি হইয়াছে প্রতিযোগী 
যাহার এইরূপ ভেদ। এখন যদি এই অন্যোন্যাভাবে 
কোন বিশেঘণ না দেওয়। যায়, তাহ) হইলে ব্যাসজ্যবৃত্তি- 
-ধর্থাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাতাঁব, যথা--বহ্িমৎ 
ও ঘট এই উভয় নয়” এইক্াপ অভাব ধৰিয়৷ ব্যাপ্তরি- 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়--ইহা পৃব্বে বল হইয়াছে। কিন্ত, 
'যদি এখন ত্র প্রতিযোগিতাতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেঘণটী 
দেওয়। যায় : তাহা হইলে আর এ «“বহিমৎ ও ঘট এই 
উভয় নয়'' একধপ অভাব ধরা যায় না । কারণ, এই 
অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হয়--বহিঃমত্ব, ঘটত্ব এবং 
উভয়ত্ব এই তিনটী-_কেবল বহিমত্ত হয় না। যেহেতু, 
সাধ্যবত্ত। অর্থই এখন বহ্িঃমন্থ।। অতএব, পবের্বর ন্যায় 
আর এস্বলে ব্যাসন্্যবৃত্তি-ধন্াবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাঁক- 
অন্যোন্যাভাব ধরিয়া ব্যাপ্তিশলক্ষণের অব্যাপ্তিত্প্রদর্শন 
করিতে পার৷ গেল না । 


এখন, দেখ। গেল, সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-্প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব বলিলে 
«কোন স্বলেই আর এই লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটল না। 
এইবার আমাদের এই প্রগঙ্গের তৃতীয় বিষয়টা অর্থাৎ টীকাকার মহাশয় 


"এই নিবেশ-সন্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন, তাহাই আলোচনা কর আবশ্যক । 





চীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, যদি এই লক্ষণের সাধাবং-প্রতিযোগি- 
-তাঁকান্যোন্যা-ভাবকে সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যেোন্যাভাষ বলা 
'যায়, তাহা হইলে ইহার সহিত পঞ্চম-্লক্ষণের আর কোন ভেদ থাকে 
না। কারণ, এই তীয় লক্ষণটীর অর্থ হইতেছে-__দাধ্যবত-প্রতিযোগি তা- 
সরান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিকাপিত-বৃত্তিতবাভাব এবং পঞ্চম-্লক্ষণটী হইতেছে 


তৃতীয় লক্ষণ । ৪৯১ 


স্ুব্বক্ত উত্তরে আপত্তি ও তাহার উত্তর। 


টীকামূলম। 


নচ তথাপি সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোগ্াভাব-মাত্রস্ত এব এতল্ল- 
'ক্ষণ-ঘটকত্তে বক্ষ্যমাণ-কেবলাম্য়্যব্যাপ্তিঃ অত্র অসঙ্গতা, কেবলাম্বর়ি- 


সাধ্যকে অপি সাধ্যাধিকরণীভৃত তত্ব্দ্‌-ব্যক্তিত্বাবচ্ছিম্ন-প্রতিযোগিতা- 
ৰান্তোম্তাভাবস্ত প্রসিদ্ধত্বাৎ ইতি বাচ্যম্‌?, 


তত্রাপি তাদৃশান্যোন্তাতাবস্ত প্রসিদ্ধন্ধে অপ তন্বতি হেতোঃ বৃত্তেঃ 
এব অব্যাণ্তেঃ ছু্বারত্বাৎ | 


অন্তর অসঙ্গতা--অসঙ্জতা, প্রঃ সং 
তঞ্াপি-্তন 7 প্রঃসং। 


'্যত্তিত্ব। বন্থিম-প্রতিযোগিতাকা কব্যত্তিত্বাবচ্ছিন।, সোঃ সং । 
'ধতগ্লাপি_অগ্রাপি, লোঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ । 


আর তাহা হইলেও সাধ্যবৎ-প্রতিযোর্গিক-অন্যোন্যাভাব মাত্রই যদি 
এই লক্ষণের ঘটক হয়, তাহা হইলে দৃষ্টান্তস্বরূপে গৃহীত বক্ষ্যমাণ 
কেবলানৃরি-সাধ্যক-অনমিতি-স্থলে যে অব্যপ্তির কথ। বল৷ হইল, তাহ? 
এস্বনে অনঙ্গত হয়এ-কারণ কেবলাবৃয়ি-সাধ্যক-অনধিতি-স্থলেও সাধ্যের 
অধিকরণ-সমূহের মধ্যে কোন একটী অধিকরণ অবলম্বন করিয়া তন্মাত্র- 


বৃত্তি-ধর্ম/ব,চ্ছন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাতাবটা প্রসিদ্ধ হয়-_-এরূপও বব। 
“মায় না। 


কারণ, সেস্থলে উজ্ত প্রকার অন্যোন্যাভাব প্রদিদ্ধ হইলেও তাহার 
অধিকরণ-নিক্মপিত-বত্তিতাঃ হেতুতে থাকাতেই অব্যাপ্তি দুণিবাধ্য 


হাইয়। উঠে | 
পুবর্ব গ্রলঙগের ব্যাখ্যা-শেষ-_ 


'“সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম” | ইহার অর্থও ঠিক তাহাই | কারণ, ইহাতে যে 
“অন্য” শব্দটা রহিয়াছে, তাহার অর্থ ভেদবান্‌, অর্থাৎ ভিন্ন ব৷ অন্যোন্যা- 
ভাবাধিকরণ, সুতরাং, “সাধ্যবদন্য' পদে “সাধ্যবৎ-প্রতিচধাগিতাকান্যোন্যা- 


৪৯২ ব্যাপ্তি-পঞ্ক-্রহস্যম 


ভাব।ধিকরণই হইল | তাহার পর পঞ্চম-লক্ষণের অবৃতিত্বয-্পদে তন” 
বপিত বৃত্তিত্বাতভাবই অর্থ হয়। সুতরাং, তৃতীয় লক্ষণের অর্থ যে, সাধ্যবৎ- 
প্রতিযোগিতাকান্যোন্য ভাবাধিকরণ-নিরপিত-বৃত্তিত্বাতাব তাহাই আবার 
পঞ্চম-লক্ষণেরও অর্থ হইল, এবং পঞ্চম-্লক্ষণের অন্যোন্যাভাবের যে প্রতি- 
যোগিতা, তাহাও সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযেগিতা--ইহা যথাস্থানে বল! হইবে । 
অতএব তৃতীয়-লক্ষণের প্রতিযোগিতাটাও যদি আবার সাধ্যবত্তাবচ্ছি প্রতি" 
যোগিতা, হয়, তাহা হইলে প্রকৃত-্প্রস্তাবে হি লক্ষণের মধ্যে কোন. 
ভেদই থাকিল না ৷ 


কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে তৃতীর লক্ষণের এক্সপ অর্থ করিলে ব্যাপ্তি- 
পঞ্চকের লক্ষণ পাঁচটার মধ্যে একটীতে পূন্রুক্তি দোষ ঘটে, এবং এই দোঘটী 
নিতান্ত সাংঘাতিক দোঘ ; সুতরাং, এক্ষেত্রে তৃতীয়-লক্ষণে এ প্রতিযোগি- 
তাতে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশ কর সঙ্গত হয় না |. অতএব, অগত্যা 
বলিতে হইবে যে, এ লক্ষণে নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে প্রদ শিত- 
প্রকার অব্যাপ্তি অনিবাধ্য অর্থাৎ স্বীকার্ধ্য । আর বাস্তবিক এক্সপ দোঘ' 
স্বীকার করায় কোন অন্যায় করাও হয় না। কারণ, এ পাঁচ লক্ষণেই 
কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি-দো ম্বীকাধ্য ; সুতরাং, 
কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-্অনুমিতি-স্থলে ইহার দোঘের ন্যায় এই দোঘটাও এই 
লক্ষণের পক্ষে স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে । যেহেতু, লোক- 
মধ্যেও দেখ! যাঁয়, যাহাতে একটী দোঘ সহ্য করা যায়, তাহাতে আর একটী 
দোষ সহ্য না৷ করিবার প্রতি বিশেষ কোন হেতু থাকিতে পারে না, 
যেমন বোঝার উপর শাকের আটা । সুতরাং, এক্ষেত্রে দ্বিতীয় নিবেশটী, 
হয় না । 

এইবার এই' যক্তির উপরি একটী আপত্তি উ্থাপিত করিয়। টির 
মহাশয় পরবতি "বাক্যে তাহার মীমাংস। করিতেছেন । 

 ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয় পৃব্বোজ্ উত্তরের উপর একটা: 

আপত্তি উত্থাপিত করিয়৷ তাহার মীমাংসা করিতেছেন । 

অর্থাৎ, তৃতীয় লক্ষণটীর অর্থ, .প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতা- 
বান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিক্পিত-বৃত্তিত্বাভাব*' হওয়াই উচিত বলিয়া স্বীকার, 
করিবার জন্য যে, এ লক্ষণেরও কেবলানুয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি- 
দোখের দষ্টান্ত প্রদর্শন করণ হইয়াছে, . এক্ষণে টীকাকার মহাশয় তাহারই 
উপর একটী আপত্তি উ্থাপিত করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন । 


প্রথম লক্ষণ । ৪১৩. 


আঁপতিটী এই যে, প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যা- 


“ভাবাধিকরণ নিন্মপিত বৃত্তিত্বাভাবই যর্দি এই লক্ষণেরও অর্থ হইল, 
তাহা হইলে কেবলানৃযি-সাধ্যক-অন্মিতি-স্থলে ত আর এ লক্ষণের অব্যাপ্তি 
দোঘ ঘটে না; কারণ, সাধ্যবস্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাতাব- 
অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধনই কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-স্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, 
এখন যদ্দি কেবল সাধ্যবৎ্প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভাব-্টিতই এই লক্ষণটা 
হইল, তাহ। হইলে কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-স্থলে “ঘটো ন* “পটো নাঃ 
প্রভৃতি প্রতিযোগ্যবৃত্তি-অন্যোন্যাভাব প্রসিদ্ধ হওয়ায় আর অব্যাপ্তি হয় না। 
আর তাহ! হইলে এই কেবলান্বয়ি-সাধ্যক-স্বলে অব্যাপ্তি-দোঘের দৃষ্টান্ত 
দেখাইয়া! যে, ইহাতে নানাধিকরণ-সাধ্যক-অনুমিতি স্বলেও অব্যাপ্তি-দোঘ 
স্বীকাধা বলিবে, তাহ! ত সঙ্গত হর না । অতএব বলিব যে, এ লক্ষণের 
ন্ধধ্যে কোন রহস্য আছে, অথবা ইহার অভিপ্রায় অন্য কিছু আছে, 
ইত্যাদি? 


যদি বল, এস্বলে উক্ত অর্থে কেবলানৃয়ি-সাধ্যক অনুমিতি-স্বলে এ 
লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি হয় না? তাহ। হইলে শুন-- 
দেখ, কেবলানৃয়ি-স্ছলের একটা দৃষ্টান্ত ;-_ 





“ইদং বাচ্যং জ্েয়তাৎঃ 


অর্থাত, ইহা! বাচ্য, যেহেতু ইহ জ্ঞ্েয়। বল। বাহুল্য, ইহা সদ্ধেতুক 
অনুমিতিরই স্থল বটে। এখন দেখ, এখানে-- 


সাধ্যস্দবাচ্যত্ব | 
সাধ্যবৎ্বাচ্যত্ববৎ 


প্রতিযোগ্যবৃত্তি - সাধাবৎ - প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব-বাচ্যত্ববৎ 

.. প্রতিযোগিকভেদ। ইহা এখন “ঘট নয়! ব। “পট নয়” 
এক্সপ ভেদ হইতে পারে। কারণ, ইহ। প্রতিযোগ্যবৃত্তি 
হয় ; যেহেতু, ঘটাদিতেদ ঘটাদিতে থাকে না; এবং 
ইহ! সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবও বটে + যেহেতু 
প্রতিযোগী যে ধটাদি, তাহ। সাধ্যবৎ অর্থাৎ বাচ্যত্ববৎ 
হয়। সুতরাং, প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাক- 
অন্যোন্যাভাব এস্বলে অপ্রসিদ্ধ হইল ন।। 


৪৯৪ ব্যাপ্ডতিষ্পঞ্চক-রহসাহ্‌ । 


বলা বাহুল্য, সাধ্যবদূ্ভেদের এই প্রসিদ্ধি-নিবন্ধনই এক্সপ স্ঘলে: 
যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাই আশংকাঁকারীর অভিপ্রায় । অতএব, এই 
তৃতীয়-লক্ষণে আপাতদৃষ্টিতে প্রতিযোগ্যবৃতি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতা- 
কান্যোন্য।তাঁব বলিলে ফেবলাশৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি হইল 
না। আর তাহার ফলে যে, অব্যাপ্তি-দোঘের দৃষ্টান্ত বলে উক্ত অর্থে এ 
লক্ষণে নানাধিকরণ-সাধ্যকঅনুমিতিস্থলে অব্যাপ্তি দেঘাবহ নহে-_বলা' 
হইয়াছিল, তাহা সিদ্ধ হইল না। 

এতদৃত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন, যে, না, এস্বলে আমাদের 
ৃ্টাম্তহানি (দাঘ হয় নাই ; আমরা যে কেবলানুয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে 
এ লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘের কথ দৃ্টান্তন্মপে উল্লেখ করিয়া নানাধিকরণ- 
সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে ইহার আবার একটী অব্যাপ্তি-দোঘের কথা বলিয়াছি, 
তাহা ভুল হয় নাই। কারণ এ্ররাপ অর্ধেও কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি- 
স্থলে অন্য প্রকারে ইহার অব্যাপ্তিদোঘ ঘটিয়া৷ থাকে। দেখ, পৃব্বোক্ত 
কেবলাশ্বয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি স্থলের দৃষ্টান্তটী ছিল,-_ 


'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাঘ।” 
এখন দেখ, এখানে :__ 
সাধ্য-বাচ্যত্ব | 


সাধ্যবৎ-্বাচ্যত্ববৎ অর্থাৎ বাচ্য। ইহা ঘট, পটাদি যাবৎ 
বস্তই হয় । 


প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব- বাচযত্ববৎশ্প্তি- 
যোগিতাকভেদ, অর্থাৎ “ঘট নয়*' এইবুপ একটী “'ঘটভেদ"ঃ 
ধরা যাউক | কারণ, ঘটভেদটী স্বীয় প্রতিযোগী ঘটে 
থাকে না, বলিয়৷ প্রতিযোগ্যবৃত্তি হইল এবং ঘটটাও 
সাপ্লাবৎ অর্থাৎ বাচ্যত্ববৎ অর্থাৎ বাচ্য পদার্থ হওয়ায় ইহা 
''সাধ্যবৎস্প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবও হইল । অতএব, 

এই অন্যোন্য।ভাবটী ধর] যাঁউক ঘটভেদ । 

ইহার অধিকরণ-নঘটভেদাধিকরণ অর্থ'ৎ পটাদি হউক । 

' তন্নিকপিত বৃত্তিত। -পটাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্ব- 


নিষ্ঠবৃত্তিতা | কারণ, পটাদি, জ্লেয় বস্ত। জুতরাং, এই 
বৃত্তিত। জ্েয়ত্বে থাকিল । 


তৃতীয় লক্ষণ । ৃ ৪১৫ 
দ্বিতীগ্প নিবেশের দোষোদ্ধার। 
টীকামূলম | 


যদ্‌ বা সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্তাভাব-পদেন সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতি 
যোগিতাকান্তোম্তাভাব এব বিবক্ষিতঃ। ন চ এবং পঞ্চমাভেদঃ, তত্র 
সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্-গ্রতিষোগিতাকান্যোন্যাভাববন্ধেন প্রবেশঃ। অত্র তু. 
তাঘৃশান্চোন্তাভাবাধিকরণত্বেন ইতি অধিকরণত্ব-প্রবেশা-প্রবেশাভ্যাম্‌ 


এব ভেদাৎ। অখগুভাবঘটকণ্ডয়! চ ন অধিকরণক্বাংশস্ত বৈয়খ্যম্‌ ইতি, 
নকোইপি নোষঃ। ইতি দিকৃ। 


পঞ্চমাভেদ$ ৮ পঞ্চমলক্ষণাভেদঃ, প্রঃ সং। অধিকরণত্বাং শস্য-অধিকরণত্বাং- 
শস্য অন্র। প্রঃ সং; চৌঃ সং। তাদ্‌শান্যোন্যাভাবাধিকরণত্বেন-তাদুশাধিকরণত্বেন, 
চৌঃ সংঃ। 


বলান্বাদ। 


অথব। সাধ্যবত-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবপদে সাধ্যবত্ত।বচ্ছিন্ন-প্রতি- 
যোগিতাকান্যোন্যাভাবই অভিপ্রেত। আর তাহা হইলে পঞ্চম-লক্ষণের 
সহিত ইহীর অভেদও হইতে পারিবে না । কারণ, তথায় সাধ্যবস্বাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্ব-রূপে নিবেশ করা হইবে | এখানে কিন্তু, 
সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাবাধিকরণত্ব বূপে নিবেশ কর 
হইল। অর্থাৎ অধিকরণত্বরূপে নিবেশ করা, আর না৷ করার ফলে তৃতীয় 
ও পঞ্চম লক্ষণের তেদ সিদ্ধ হয়। আর অখগ্ডাভাবের ঘটক বলিয়৷ এই 
লক্ষণে অধিকরণত্ব অংশের ব্যর্তাও হয় না : সুতরাং এ লক্ষণে কোন 
দোঁঘই নাই | ইহাই এস্বলে পথ বুঝিতে হইবে । 


পুর্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ- 
উ্ত বৃত্তিতার অভাব--জ্ডেয়ত্বে আর থাকিল না । কারণ, তথায় 
- বৃত্তিতাই থাকে, ইহ। দেখান হইয়াছে । 


ওদিকে, এই জেত্বই, হেতু; সুতরাং, হেতুতে প্রতিযোগ্য-বৃত্তি-. 
সাধ্যব-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরপিত' বৃত্তিত্বাভাব পাওয়৷ গেল 


নাঃ লক্ষণ বাইল না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি'লক্ষণের অব্যাপ্তিশদোঘ ঘটিল। 


১৪৯৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ 


অতরাং দেখ গেল-এস্বলে সাধ্যবৎ্প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধি- 
করণ, প্রষিদ্ধ হইলেও তন্লিন্মপিত বৃত্তিত। হেতুতে থাকায় এই লক্ষণের 
'অব্যাপ্তিৎদোঘ ঘটিল। অথাৎ, পর্বপ্রদশিত পথে অব্যাপ্তি না হইলেও 
অন্য পথে তাহা হইল। সুতরাং, দৃষ্টান্ত-হানি-দে!ঘ ধটিল না। 

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবত্তিবাক্যে একটী পক্ষান্তর 
কল্পনা করিয়া পরের জ দ্বিতীয় নিবেশের অর্থাৎ উজ প্রতিযোগিতাতে যে 
'সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব-বিশেঘণটী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার নির্দোঘতা সিদ্ধ 
'করিতেছেন। 


ব্যাখ্যা এইবার টীকাকার মহাশয়, সাধ্যবত্তাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
অন্যোন্যাতাবন্ধপ শেঘোক্ত নিবেশটীকেই সমর্থন করিয়া, পঞ্চম-লক্ষণের 
সহিত ইহার অভেদাপত্তি নিরাদ করিতেছেন। সুতরাং নানাধিকরণ- 
সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে ইহার আর অব্যাপ্তি-দোষ স্বীকার করিতে 
হইবে না। 


এই কথাটি, টীক|কার মহাশয় যে ভাবে বলিতেছেন, তাহা এই :-- 
( প্রথম) তৃতীয়-লক্ষণে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাতাব”-পদে “সাধ্যবস্তা- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যাভাব”* বলিয়াই বুঝিতে হইবে, অন্যোন্যা- 
'ভাবে প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেঘণটী দিবার আর আবশ্যকত। নাই | 


(দ্বিতীয় )--আর এরূপ বলিলে এই তৃতীয়-লক্ষণটী পঞ্চম-লক্ষণের 
সহিত অভিন্নও হইয়। যাইবে না । কারণ, পঞ্চম-লক্ষণের অর্থ--সাধ্যবত্া- 
বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি তাক“অন্যেন্যাভাববনিরূপ্পিত বৃত্তিত্বাভাব এবং তৃতীয় 
লক্ষণের অর্থ-_সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাতাবাধিকরণ-নিরূপিত 
বৃত্তিতার অভাব ; অতএব, তৃতীয়-লক্ষণের অর্থ-মধ্যে অধিকরণত্ব অংশটুকু 
খাকিতেছে, এবং পঞ্চম-লক্ষণের অর্থ-মধ্যে “্বত্ব” অংশটুকু থাকিতেছে, 
'কিস্তু অধিকরণত্ব অংশটুকু থাকিতেছে ন।,--উভয়ের মধ্যে একমাত্র 
প্রভেদ। 

(তৃতীয় )-আর যদি বল, অধিকরণত্বের পরিবর্তে বত্ব বলায় যে 
"আক্ষরিক লাঘব হয়, সেই লাঘবের আশায় এই লক্ষণেই ব৷ সাধ্যবস্থাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববনিব্রপিত-বৃত্তিত্বাভাব এইক্প অর্থ করা হইল 
না কেন' ? তাহার উত্তর এই যে, “সাধ্যবত্থাবাচ্ছ ্ন-প্রতিযোগিতাকান্যো- 
ন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বং নাস্তি'* এই অভাবটী অথগুনীয়, অর্ধাৎ 
“সাধ্যবস্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিযুপিত বৃতিত্বং লাস্তি” 


তৃতীয় লক্ষণ । ৪৯৭ 


শ্রই অভাব এবং “*সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববরিক্মপিত 
বৃত্তিত্বং নাস্তি* এই' অতাঁব, -:এই দুইটা অভাব বিভিন্ন ; যেহেতু, অভাচবর 
প্রতিযোগ্যংশে কোন ক্বপ বৈলক্ষণ্য ঘটিলেই অভাবের সতম্ত্রতা টে: 
অতএব, অধিকরণের স্থলে “বৎ* বলিলে কিংবা “বৎ এর স্বলে আধকরণ 
রলিলে একপ স্থলে চল নাঃ অর্থাৎ লক্ষণাস্তর হয়। 


ইহার কারণ, অধিকরণত্ব ও বত্ব এক পদার্থ নহে । দেখ, অধিকরণত্ব 
ব্যাপ্য-ধর্ম, কিন্ত বত্ব অর্থাৎ সম্বন্ধিত্বটী ব্য!পক-ধর্ম | যেহেতু, বৃত্তানিয়ামক- 
সম্বন্ধে অধিকরুণত্ব হয় না, কিন্তু বত্ব অর্থাৎ লহ্বদ্ধিত্ব সম্ভব হয়। যেমন, 
ব্যবসায়ী ব্যক্তি ধনবান্‌ হয়, কিন্তু ধনাধিকরণ হয় না। ধনবান্‌ বলিলে 
্বামিত্ব-সন্বন্ধে ধন-বিশিষ্ট বুঝায়, কিন্ত স্বামিত্ব-সন্বন্ধে ধনাধিকরণ কেহই হয় 
নাঃ যেহেতু, স্বামিত্ব-সন্বন্ধটী বৃত্ত্যনিয়ামক-সন্বদ্ধ | সুতরা:, দেখা যাইতেছে-- 
অধিকরণত্ব ও বস্ব এক পদার্থ নহে । 

কিন্ত, এই তৃতীয় কিংব। পঞ্চম-লক্ষণের মধ্যে অধিকরণত্ব বা বত 
যাহাই নিবেশ কর] হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কারণ, উভয় 
স্থলেই সাধ্যবদৃভেদ-বৈশিষ্ট্যটা স্বরূপ-সন্থদ্ধেই ধরিতে হইবে । এই শ্বরূপ- 
সগ্বন্ধটা বৃত্তিনিয়ামক হওয়ায় এই সন্বন্ধে অধিকরণ যেমন প্রন্িদ্ধ হয়, তত্রপ 
সম্বন্ধীও প্রসিদ্ধ হয়। যাহা হউক, তাহা হইলেও উভয় লক্ষণ যে অভিন্ন, 
তাহ বলিবার কোন হেতু থাকিল ন, এবং পুনরুক্তিভয়ে যে, এই তৃতীয়- 


লক্ষণটীতে প্রতিযোগিতায় সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশ করিতে পারা যাইবে নাঃ 
তাহাও নহে । 


যাহা হউক, এইৰার আমরা এ সম্বন্ধে কতকগুলি অবাস্তর বিঘয় 
আলোচনা করিব। বথা,__ 








গ্রথম, এই তৃতীয়-লক্ষণ মধ্যে যদি প্রতিযোগ্যবত্তিত্ব বিশেঘণটা দেওয়া 
ষায়, তাহ। হইলে লক্ষণমধ্যস্থ «“অন্যোন্যাভাব” পদটীর প্রয়োগ না করিয়া 
কেবল «“অভাৰ* পদের প্রয়োগ করিলেই ত চলিতে পারে ? অর্থাৎ “প্রতি- 
যোগ্যবৃত্তি - সাধ্যবৎ * প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণয'' না বলিয়া 
«প্রতিযোগ্যবৃত্তি - সাধ্যবৎ - প্রতিযোগিকাভাবাসামানাধিকরপ্য” বলিলেই ত 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ? 


ইহার কারণ কি বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে, প্রকৃত-স্থলে “সাধাবৎ- 


প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব'* ন। বলিয়া «সাধ্াযবধ্প্রতিযোগিক অভাব” বলিলে 
৩২ 


8৯৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


চলেকি না? বস্তুতঃ, তাহ! চলিতে পারে না| কারণ, “বহিমান্‌ ধূমাৎ'” 
প্লে? বহিমান্‌ নাস্তি” এই অত্যস্তাভাবটাও সাধ্যবৎ্ প্রতিযোগিব-অভাঁব 
হইতেছে । যেহেতু, এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীও সাধ্যবৎ অর্থাৎ, 
পব্ব তাদি হয়, এবং এই অত্যন্তাভীঘের অধিকবণ, সাধ্যবৎ যে পবর্তত ও 
চত্বরাদি, তাহাও হইতে পারে । কারণ, সাধ্যবানের অর্থাৎ পব্বতাদির 
উপর বহ্ি থাকিলেও সাধ্যব!ন পর্ব তাদি থাকে না ; তবে এখন সাধ্যবৎ- 
প্রতিযে।গিক-অভাব বলিয়৷ “সাধ্যবার নান্তি*' এই অত্যন্তাভাবও পাওয়। 
যায়, এবং তাহার অধিকরণটী সাধ্যাধিকরণীভূত হেত্বধিকরণও হয়। আর 
তন্নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে থাকে | সুতরাং, অব্যাণ্ডি হয় । বস্তুতঃ, এই 
অব্যাপ্তি-নিবারণ জন্যই প্রকৃতে অন্যোন্যাভাব-পদের আবশ্যকতা পৃব্রে' 


হইয়।ছিল । 


এখন যদি প্রত্িযোগ্যবৃতিত্ব-বিশেঘণটী দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
«অন্যোন্য'? পদটা না দিলেও এ অত্যন্তাভাব এই লক্ষণ ঘটক হয় না। 
যেহেতু, প্র অত্যন্তাতাঁবগুলি প্রতিযোগীতে বৃত্তিই হয়। দেখ, এই অত্যস্তা- 
ভাবটী “বহ্িমান্‌ ধৃমা্ স্থলে “বহ্ছিমান্‌ নান্তি” এই অত্যন্তাভাব । ইহার 
প্রতিযোগী বহ্িমান্‌ অর্থাৎ পৰ্বতাদি। তাহাতে এ “বহ্িমন্‌ নাস্তিঃগ এই 
অভাব থাকায় প্রতিযোগীতে বৃত্তিই হইল, প্রতিযোগ্যবৃত্তি হইল না। 
অতএব, প্রতিযোগ্যবৃত্তিত-বিশেঘণ্টা দেওয়ায় আর অত্যন্তাভাবকে ধর গেল 
না, অর্থ'ৎ অন্যোন্য-পদের সাথকতা থাকে না । ইহাই হইল এস্বলে 
আশংক। | 


ইহার উত্তর এই যে, ন।, তাহা! হইলেও অন্যোন্য-পদ থাকার দোঘ 
নাই । যেহেতু, অন্যোন্য পদটি ন। দিয়া কেবল অভাব বলিলেও লাঘব 
হয় লা । কারণ, কোন কোন নৈয়াঁয়িকের মতে অন্যোনাতাবত্বটী অখণ্ডো - 
পাধি, এবং সেই মতেই এই লক্ষণ। বস্ততঃ, আক্ষবিক ল|ঘব, লাঘবই 
নহে, পদার্থগত লাঘবই প্রকত লাঘব। সুতরাং এখানে পদার্থগত লাধব 
নাই, আর তজ্জন্য অন্যোন্য-পদ ন! দিলে প্রকৃত লাঘব কিছুই হইল না| 
অতএব. এই আপতি নিরথক। 


দ্বিভীয়-এস্বলে এইবার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি প্রতিষোগ্যবৃত্তিত্ব- 
বিশেঘণটী ন1 দিয়? সাধ্যবদৃবৃত্তিত্ব-বিশেষণটা দেওয়া যায়, তাহ। হইলে 
ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্মাবচ্ছি ল-প্রতিযোগিতাকতেদ ধরিয়৷ অব্যাপ্তি দেখান যায় না, 
এবং নানাধিকরণ-্সাধ্যকস্বলেও অব্যাণ্চি হয় না, এবং পরিশেঘে পঞ্চম- 


তৃতীয় 'লক্ষণ ৷ ৪৯৯ 


লক্ষণের সহিত পার্থক্যও থাকিয়। যায় । অতএব, এ লক্ষণে অন্যোন্যাভাতব 
সাধ্যবদবৃত্তিত্-বিশেষণটাই ত দেওয়। ভাল ? 


ইহার উত্তর এই যে, যদি অন্যোন্যাভাবত্বটীকে অখণ্োপাধি বল৷ যায়ঃ 
তাহা হইলে আর ইহাতে কোন দোঘ হয় না। সুতরাং এক্ধপ একটী 
পৃথক লক্ষণই হইতে পারে । অবশ্য, অন্যোন্যাভীবত্বটী যে অথগ্ডোপাধি 
এবং ইহ! কেন স্বীকার কর হইল, তাহা ইতিপৃবের্বই বলা হইয়াছে । 
বস্ততঃ, পক্ষাস্তর হয় ইহাই হইল এ প্রশ্র উত্তর, ইহার 'কোনও ব্যাবস্তি 
হয় ন]। 


তৃতীয়-এস্বলে এখন আর একটী কথ৷ জিজ্ঞাস্য হইয়। থাকে যে, 
এস্বলে যে বৈয়ধ্রের কথা বলা হইল, সেই বৈয়র্ঘ্যটী কিদ্ধপ? ইহার 
উত্তর, কিন্তু, আমর। আর সবিস্তরে আলোচনা করিলাম না ; কারণ, 
ছ্বিতীয়-লক্ষণে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচন) করা হইয়াছে । মেস্থলে যাহ 
বল৷ হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে পাঠকগণ অনায়াসেই ইহ। স্থির 
করতে পারিবেন সন্দেহ নাই । 


চতুর্থ--এইবার এই প্রপগঙ্গে পুনরার একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, দ্বিতীয়- 
লক্ষণটার পর এই তৃতীয়-লক্ষ ণ-উ্থিতির আবার আবশ্যকতা কি ? 

ইহার উত্তর এই যে, «অভাব পদার্থটী অধিকরণ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন” 
এইক্সপ একটা মত দ্বিতীয়-লক্ষণের একটী অবলম্বন হইয়াছিল । কিন্তু, 
এই মতটী সব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত নহে ৷ বস্ততঃ, এই জন্যই এই তৃতীয় 
লক্ষণের স্ষ্টি । তাহার পর, দ্বিতীয়-্ক্ষণ অপেক্ষা তৃতীয়-লক্ষণে লাঘবও 
দৃ্ট হয়। কারণ, দ্বিতীয়*লক্ষণটা সাধ্যবদৃভিন্ন-ৃত্তি-দাধ্য।তভাবাধিকরণ- 
নিরূপিত বৃত্তিতার , অভাব,*--এবং তৃতীয়-লক্ষণটা--“সাধ্যবদৃভিন্নশনিরূপিত 
বৃত্তিতার অতাব* অর্থাৎ তৃতীয়-লক্ষণে “সাধ্যাভাব** পদার্থটী নাই, কিন্ত, 
দ্বিতীয় লক্ষণে তাহা আছে । সুতরাং, এইক্সপ লাঘব প্রভৃতির আশায় 
তৃতীয়-লক্ষণের আবশ্যকত। হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 


পঞ্চম--এইবার এই প্রসঙ্গে শেঘ জিজ্ঞাস্য এই যে, এ লক্ষণে 
আবশ্যক নিবেশগুলি কিন্ধপ হইবে ? যেহেতু, ইতিপূর্বে আমর। দেখিয়াছি, 
দ্বিতীয়-লক্ষণের অনেকগুলি নিবেশ প্রথমশ্লক্ষণের ন্যায় হয় নাই | অতএব, 
সহজেই এক জনের মনে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এ লক্ষণের নিবেশগুলি তাহ) 
হইলে কিক্রপ হইবে 1? আর বস্ততঃ, এ লক্ষণটী যে, প্রথম ও দ্বিতীয়- 
লক্ষণ হইতে পৃথকৃ, তাহাতে আর কোন সল্দেহই নাই। 


&০০ ব্যাণ্তি-প্র্ক-রহস্যহ । 


ইহার উত্তর কিত্ত অতি সহজ | কারণ, ইহার নিবেশগুলি প্রকৃত- 
প্রস্তাবে প্রায়ই দ্বিতীয়-লক্ষণের ন্যায় হইবে এবং তাহার প্রচয়াজনীয়তা- 
বোধক স্থলগুলিও প্রায় পৃরর্ববৎই হইবে | নিযে আমর] ইহাদের একটী 
সংাক্ষণ্ড তালিক৷ মাত্র প্রদান করিয়া একাধে? নিবৃত্ত হইলাম, ইহাদের 
সবিস্তর আলোচনা এস্বলে বাহুল্য মাত্র । তালিকাটী এই -- 
লক্ষণটী হইয়াছে--্লাধ্যবৎ্-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য । 
অর্থাৎ_-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-অন্যোন্যাভীবাধিকরণ-নিক্মপিত বৃত্তিতার 
অভাব 1 
অর্থাৎ__সাধ্যবদৃভিন্ন-নির্পিত বৃত্তিতার অভাব । 
অতএব এশ্যলে ;-_. 


১॥ সাধ্যবত্ত হইবে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ এবং সাঁধ)তাবচ্ছেদক 
ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন | 
২। সাধ্যবদৃ-ভেদ হইবে তাদাত্্য-সহবন্ধ এবং সাধ্যবত্ত।-রূপ ধর্মী দ্বার! 
অকচ্ছিন্ন-প্রতিতাকভেদ ॥ 
৩। সাধ্যবদ্-ভেদবত্ত। হইবে স্বরূপ-সম্বন্ধে এবং সাধ্যবদৃ-ভেদত্বরূপ- 
ধঙ্গপুরস্কারে । 
$ | সাধ্যবদৃ-তিন্ন-নিরূপিত বৃত্তিতাটা--প্রথম লক্ষণের মত ধর্ম ও 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন | 
৫ | সাধ্যবদৃ-ভিন্ন-নিরপিত বৃত্তিত্বাভাবটী এ শ্রী প্র 
যাহ। হউক, এতদূরে আসিয়া আমাদের তৃতীয়-লক্ষটীর ব্যাখ্যাকাধ্য 
একপ্রকার সমাগু হইল, এইবার আমরা চতুর্থ-লক্ষণটা আলোচনা করিব । 


চতুর্থ লক্গণ। 


সকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্‌। 
লক্ষণের অর্থ ও অন্বয়। 
টিকামূলযূ। 

সকলেতি। সাকল্যং সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্‌। তথা চ যাবস্তি 
সাধ্যাভাবাধিকরণানি তনিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বং হেতোঃ ব্যাপ্তিঃ ইত্যর্থঃ | 

ধূমান্ভভাববজ -জন্ছুদাদি-নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ বহুম্যাদৌ অতি- 
ব্যাপ্তি ইতি, যাবৎ ইতি সাধ্যাভাববতঃ বিশেষণম্‌। 

সাধ্যাভাব-বিশেষণত্বে তু তত্তদৃহদাবৃত্তিত্বারপেণ যঃ বহ্য্যান্ঘভাবঃ 
তম্ত অপি সকল-সাধ্যাভাবত্বেন প্রবেশাৎ তাবু অধিকরণাপ্রসি্ধ্য। 
অসন্ভবাপত্তেঃ | 





সকলেতি । সাকল্যং-সাকল্যং চৌঃ সং। সাধ্যাভাব-বিশেষণত্বে তু -সাধ্যাভাব- 
বিশেষণত্বে জীঃ সং, প্রঃ সং, চৌঃ সং, সোঃ সং। হেতোঃ 2 হেতৌ, প্রঃ সং, সোঃ 
সং। সকল-সাধ্যাভাবত্বেন-সকল-মধ্যে, সোঃ সং। _সকলমধ্য, চৌঃ সং। 
_ুসকলসাধ্যাভাবমধ্যে ॥ প্রঃ সং। ধমাদ্যভাববজ্জলহ্দাদি ₹ধুমাদাভাববদ্হদাদি ॥ 
বহ্নাদৌ-বহনাদেঃ ) তত্তৎহুদা _তত্ত €হুদাদ্য ॥ ব হন্াদ্যভাবঃ-বহ্যভাবঃ । চৌঃ সং ॥ 
ধুমাদ্য ' 'বিশেষণয়-ধুমাদ)/ভাববৃদহ্দাদি, তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বাৎ বহনাদেঃ অতি" 
ব্যাপ্তিঃ ইতি সাকল্যং স্যধ্যাভাববতঃ বিশেষণম। সাধ্যাভাববিশেষণত্বে-সাকল্যস্য 
সাধ্যাভাবৰিশেষণত্ে ; যঃ' 'অপি-যে বহলাদ্যভাবাঃ তেষামপি । প্রঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ | 


“সকল” ইত্যাদির অর্থ :--সাকল্যটা সাধ্যাভাববতের বিশেষণ | আর 
তাহা হইলে যতগুলি সাধ্যাভাবাধিকরণ হয়, তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত।. 
হেতুতে থাকইি ব্যাপ্তি--এইক্সপই এই লক্ষণের অর্থ হইবে। 

সুতরাং, ধূমাদির অভাবের অধিকরণ যে জলহূদাদি, সেই জলহদাদি নিষ্ 
অভাবের প্রতিযোগিত। বহ্নি প্রভৃতিতে থাকে বলিয়া এই লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয়, এই ভন? “যাবৎ পদটী সাধ্যাভাববতেরই বিশেষণ। 


০০২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্য্‌ । 


“যাবৎ”, পদটী কিন্তু, সাধা।ভাবের বিশেষণ হইলে সেই সেই হুদা- 
বৃতিত্বাদিরূপে যে বহ্ছি প্রভৃতির অভাব, তাহাদিগকও সকল-সাধ্যাভাবত্বব্ধপে 
গ্রহণ কর!'যাঁয় বলিয়৷ তাহাদের সমুদায়ের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, আর 
তজ্জন্য অসম্ভব-দোঘ ঘটে । 


ব্যাখ্যা এইবার টাকাকার মহাশয় চতুর্ধ-লক্ষণের -ব্যাখ্যাকার্ধ্ে-প্রবৃতত 
হইয়। প্রথমে তাহার অর্থ প্রকাশ করিতেছেন । 


এতদুদেশ্যে তিনি প্রথমেই বলিতেছেন যে, লক্ষণোজ্ত “সাকল্য/টা 
লাধ্যাতাববতের বিশেষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । আর তাঁহ। হইলে সমুদায় 
ডাক্ষণর অর্থ হইবে--সাধ্য/ভাবের যতগুলি অধিকরণ, সেই সকল অধিকরণ- 
নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা যদি হেতুতে থাকে, তাঁহা হইলে তাহাই হইবে 
ব্যাপ্তি 


ছিতীয় কথ এই যে, সাধ্যাভাবর যতগুলি অধিকরণ, সেই সকল 
অধিকরণ এইক্ুপ বলার উদ্দেশ্য এই যে, (অর্থাৎ, অধিকরণে সাকল্য- 
বিশেঘণটা দিবার প্রয়োজন এই যে,) যদি ইহা না দেওয়া যায়, তাহ। 
হইলে “ধ্মবান্‌ বহেঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতুক"অনুমিতি-স্থলে সাধ্যাতাব যে 
ধ্মাদ্যতাব, সেই ধৃমাদ্যতাবের অধিকরণবীপে যদি কেবল একমাত্র জলহদাদি 
ধর! যায়, তাহা হইলে সেই জলহদারি-নিষ্ঠ অভাবস্পদে বহ্যভাব ধরিয়। 
সেই বহ্যভাবের প্রতিযোগিতা হেতু বহ্ছিতে রাখিতে পার। যায় ; সুতরাং, 
এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । কিন্তু, যদি “'সাকল্য*' বিশেঘণটা দেওয়। 
ঘায়, তাহা হইলে আর এই অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না । কারণ, সাধ্যাভাব 
ঘে 'মাদ্যভাব, লেই ধুমাদ্যভ্যবের অধিকরণ যেমন জলহদ হয়, তল্রপ 
অয়োগোলফও হয়, এবং তন্নিষ্ঠ অভাব-পদে আর বহ্যাভাব ধর যায়না ; 
কারণ, বহি অয়োগোলকে থাকে, আর তাহার ফলে সেই অভাবের 
প্রতিযোগিতা হেতুরুপ বহিতে থাকে না, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি হয় না। 
বস্ততঃ, এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণ-জন্য সকল-পদটীকে সাধ্যাভাববৎ-পদের 
বিশেষণরূপে গ্রহণ কর! হইয়াছে বঝিতে হইবে | 


তৃতীয় কথা এই যে, “সকল” পদটীকে যদি সাধ্যাভাবের বিশেষণরাপে 
গ্রহণ করা যায়, তাহ] হইলেও প্ধৃমবান্‌ বহ্ে:” এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি স্বলে 
এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ হয় না | কারণ, “এতদ্‌ হদাবৃত্তি নস্তি' “তদ্‌- 
হদাব্তি নাস্তি”-- ইত্যাদি প্রকার ধূমের অভাব যদি ধর যায়, তাহ হইলে 
লাধ্যাভাব-ক.টের অধিকরণ অপ্রসিন্ধ হয়, আর তজ্জনা লক্ষণ যায় না ; 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫০৩ 


'অতিব্যাপ্তিও হয় ন।। কিন্তু, তাহ হইলে “বহিসান্‌ ধূনাৎ এই সদ্ধেতুক 
অনুমিতি-স্থলে “তদ্‌ হদাবৃত্তি নাস্তি” “এতদ্‌ হদাবৃত্তি নাস্তি” ইত্যাদি প্রকারে 
যে সাধ্যরূপ বহ্ত্যার্দির অভাব, তাহাদের সমুদায় অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় 
বলিয়া এই লক্ষণের অসন্ভব-দাঘ ঘটবে । সুতরাং, বুঝিতে হইবে 
“সকন* পদটীকে সাধ্যাভাবের বিশেঘণ বলিলে চলিতে পারে না, 


ইহাকে সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, 
ইত্যাদি | 


কিন্তু, এই বিষয়গুলি ভার করিয়া বুঝিতে হইলে, আমাদের 


নিম়ুনিখিত বিষয়গুলি একে একে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে 
হইবে ; যথা :-- 





১। এই লক্ষণের অর্থ যদি “পাব্যাতাবের সকল-অধি করণনিষ্ঠ- 
অভীঁব-প্রতিযোগিত্বই ব্যাপ্তি”-এইকপ হয়, তাহ। হইলে 
“বহ্ছিমান্‌ ধৃমাৎ্চ” স্থলে ইহা কির্পে প্রযুক্ত হয় ? 

২। উক্ত অর্থে “্ধ্যবান্‌ বহ্ে:” স্থলে এই লক্ষণটী কেন প্রযুক্ত 
হয় না? 

৩। নাধ্যাভাবাধিকরণের “সাকন্য” বিশেষণ ন! দিলে “ধূমবান্‌ 
বহ্ছে:” স্থলে কেন অতিব্যাপ্ত-দোঘ হয় ? 

৪1 “সকল্য/ঃটী সাধ্যাতাবাধিকণের বিশেষণ বলিলে ধ্যবান্‌ বহেঃঃ'? 
স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয় ন। ? 

& | “সাকল্য*টা সাধ্যাতাবের বিশেঘণ বলিলে ত্ধ্যবান্‌ বহে”? 
স্থলে কি করিয়া উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত হয়-? 


৬। “সাকল্য”টা সাধ্যাতাবের বিশেষণ বিলে “বহ্িমান্‌ ধূমাৎ'' 
স্থলে কেন অনন্তব-দোঘ হয়? 
যাহা হউক, এইবার এই বিঘর়গুলি একে এ:ক আলোচনা করা 
যাউক-- 


১। “সাধ্যাভাবের সকল-অধিকরণনিষ্ঠ-অভাব-প্রতিযোগিত্ব হেতুতে 
খাকাই ব্যাপ্তি” এই্ধপ লক্ষণের অর্থ হওয়ায় দে, প্রি সন্ধেতুক- 


অনুমিতি-- 
“বহ্ছিম ন্‌ ধুম” 


৫08 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহপ্যমূ। 


স্থলে এই লক্ষণচী কিরূপে প্রযুক্ত হইতেছে । দেখ এখানে,-_ 
সাধা-্বহি | 


সাধ্যাভাব-্বহ্যভাব । 
সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ-জলহ্ুদাদি | কারণ, জলহদাদিতে 
বছি থাকে না। এখন এই জলহদাদি-মধ্যে যাহাকেই ধর! 


যায়, তল্লি্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতাই হেতু ধূমে থাকে; 

কারণ :-- 
এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব-জলহদাদিনিষ্ঠ ধমাভাব | 
এই অভাব-প্রতিযোগিতা ল্ধৃয-নিষ্ঠ প্রতিযোগিতা । 
ওদিকে, এই ধ্মই হেতু; স্ুতরাত হেতুতে 
বনিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব” থাকিল, লক্ষণ যাইল-_এই বাপ্তি-লক্ষণের কোন 


দোঘ হইল না! । 
২। এইবার দেখা যউক, উত্ত অর্থে প্রসিদ্ধ অপদ্ধেতুক-অনুমিতি,_ 


“নকল-সাধ্]াভাল” 


স্থলে এই লক্ষণটা প্রযুক্ত হয় না কেন ? দেখ এখানে,_ 
সাধ্য-্ধৃম । 
 সাধ্যাভাব-ধ্মাভাব | 


সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ-অয়োগোলকাদি ধরা যাক । কারণ, 
অয়োগোলকাদিততত ধূম থাকে না। অয়োৌগোলকাদি-ভিন্ন। 
সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্-অভাব-প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকিলেও এ 
অয়োগোলক নিষ্ঠ-অভীব-প্রতিযোগিত্ব না থাকায় অতি-ব্যাপ্তি 
হায় না, কারণ, 

এই অধিকরণনিষ্ঠ অতব-ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি । কারণ, সকল- 
সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলিতে যে অয়োগোলকাদিকে ধরা 
হইয়াছে, সেই অয়োগোলকাদিতে বহ্কাভাব থাকে না। যেহেতু, 
তথায় বহ্িই থাকে । 

এই' অভাব-প্রতিযোগিত্ব-্ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | ইহা, স্মৃতরাং, 

বহ্িতে থাকিল ন| । | 

ওদিকে, এই বহ্ছিই হেতু, এবং ইহাতেই উজ্ত প্রতিযোগিত্ব থাবিবার 

কথা, অর্থাৎ হেতুতে সকল-সাধ্যাভাৰবমিষ্-অভাবশ্প্রতিযোগিত পাও? 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫০৫ 


গেল না--লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অতিব্যাপ্ডিদোষ 
হইল ন1। 


অুতরাং, দেখা গেল, এই লক্ষণের উক্ত অর্থান্সারে এই লক্ষণটী 
অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলে যাইল না । 


৩। এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে দসাধ্যাভাবাধিকরণের”” 
সাকল্য বিশেঘণটী না৷ দিলে “ধৃমবার্‌ বহেঃঠ স্থলে কেন অতিবাপ্তি- 
দোঘ হয়? 

দেখ, এস্লে তাহা না দিলে লক্ষণটী হইল--সাধ্য/ভাবাধিকরণ-নিষ্ঠ- 
অভাব-প্রতিযোগিত্ইই ব্যাপ্তি । এখন এখানে অনদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটী; 
ধর! যাউক-্" 


“ধুমবান্‌ ৰহেছেঃ? 
অতএব এখানে-- 
সাধ্য-্ধূম | 
সাধ্যাভাব-্ধৃমাভাব । 


সাধ্যভাবের অধিকরণ-ধৃযাভাবের অধিকরণ, অর্থাৎ জলহদাদি- 
ধর যাউক | কারণ, এস্লে “সকল'' প্দটীকে অধিকরণ- 
পদের বিশেষণ রূপ গ্রহণ করা হয় নাই, অর্থাৎ সকল, 
পদটীকে সম্প্ণরূপে পরিত্যাগ করায় ধূমাভাবের নান। 
অধিকরণ, যথা, অয়োগোলক ও জলহদাদি, তাহাদের মধ্যে 
অয়োগোলককে ত্যাগ করিয়া কেবল জলহুদাদিকেই ধর 
গেল। 

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব-্বঙ্ট্যতাব । কারণ, বহি, অলহদে 
থাকে না। 

এই অভাব-প্রতিযোগিতা বন্থিতে থাকিল। 

ওদিকে, এই বহিই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবাধিক রণ-নিষ্ঠ 


অভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়৷ গেল-- লক্ষণ যাইল--অর্থাৎ এই লক্ষণের অতি- 
ব্যাণ্তি-দোঘ হইল | | 


সুতরাং, দেখ! গেল, “সকল” পদটাকে ত্যাগ করিলে এই লক্ষণের: 
অতিব্যত্তি'দোঘ হয় । 


৪1 এইবরি দেখা যাউক, এস্বলে 'সাকলা” সাধ্যাভাবাধিক রণে 


০৬ ব্যাণ্তি-পঞ্চকশ্রহসাহ্‌ | 


'বিশেঘণ বলিলে প্ধ্যবান্‌ বহেঃ” স্থলে কেন অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয় না। 
দেখ, এস্বলে,- 

সাধ্য ₹ধৃম। 

সাধ্যাভাব-ুধৃমাতাব | 


সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ-্ধৃযাভাবের সকল অধিকরণ, অর্থাৎ 
জলহদাদি ও অয়োগোলক প্রভৃতি সমুদায় ধ্যশূন্য বস্ত 
হইল | এস্বলে “সকল” পদটীকে সাধ্যাভাবাধিকরণের 
বিশেষণরাপে গ্রহণ করায় পৃব্রের ন্যার এখন আর অয়ো- 
গোলককে ত্যাগ করিয়া কেবল জলহ্দাদিকে গ্রহণ করিতে 
পারা গেল না । 


এই অধিকরণ-নিষ্ঠ-অভাব-ধটাভাব, পটাভাব ' প্রভৃতি । ইহা 
আর পব্বের ন্যায় বহ্কাভাব হইতে পারিল না| কারণ, 
বহ্য্যভাবটা জলহদে থাকে বটে, কিন্তু অয়োগোলকে থাকে 
না। অর্থাৎ, সকল-অধিকরণ-নিষ্ঠ*অভাব আন বঙ্চাতাব 
হইল না । অগত্যা, ঘটাভাব, পটাতাবাদিই হইল । 

এই অভাব-প্রতিযোগিত্ব_বহ্িতে থাকিন না| কারণ, ঘটা- 


ভাবের প্রতিযোগিতা ঘটে, এবং পটাভাবের প্রতিযোগিতা 
পটেই' থাকে, বহ্ছিতে থাকে না। 


ওদিকে, এই বহিই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠ-অভাব- 
প্রতিযোগিত্ব পাওয়। গে না-লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি-দোঘ 
'নিবারিত হইল । 


সুতরাং, দেখ! গেল, “নকল” পদটীকে গ্রহণ করিসে এই লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয়না । 


৫1 এইবার আমাদের দেখিতে হইবে “সাকলাটা'' সাধ্যাভাবের 
বিশেষণ বলিলে গ্ধৃমবান্‌ বহ্ছে:” স্থলেই কি করিয়া উত্ত অতিব্যাপ্তি-দোঘটা 
পুনিবারিতনহয় | দেখ এখানে 

'সাধ্যম্তধৃম | 

কল সাধ্যাভাবন্."এতদহদাবৃত্তি নীস্তি* ইত্যাকারক এত্দৃহদা- 
বৃতিত্ব-ব্পে ধমাভাব, “তদৃহ্দাবৃত্ত নাস্তি” ইতাকারক 
জ্ঞদ্হদাব্ তিতব-ব্রপে ধুমাভাব প্রভৃতি নামাবিধ ,মাতাধ । 


প্রথম লক্ষণ । ৫০0৭ 


সকল-সাধ্ভাবের অধিকরণ--ইহা৷ অপ্রসিদ্ধ । কারণ, এতদ্‌- 
হদাবৃত্তিত্ব-রূপে ধমাভাব, এবং তদ্হদাবৃত্তিত্ব-রূপে মাতাবের 
“একটী” কোন অধিকরণ হইতে পারে না। যেহেতু, এ 
উত্তয়ের অধিকরণ কেহই হয় না । 
এই' অধিকরণনিষ্ট-অভাব-ইহাও অআুতরাং অপ্রসিদ্ধ | 
এই অভাব প্রতিযোগিত্ব-_ুইছ] সুতরাং বহিচতে থাকিল না | 
অতএব, উক্ত অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন লক্ষণটা যাঁইল না, অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
অতিব্যাপ্তি-দোঘটী এরূপেও নিবারিত হইল । 


বস্ততঃ, সাঁকলাটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ-ব্রপে গ্রহণ করিলে যদি এই 
দৌঁঘ-বারণ না হইত, তাহ] হইলে সাকল্যটা সাধ্যাভাবের বিশেঘণ হউক-_ 
একবপ আণঙ্কার উ্থাপন করাই অপক্রত হইত । বিচার-ক্ষেত্রে এইরূপ স্থল 
গুলি লক্ষ্য করিবার বিষয় । |] 

সুতরাং, দেখ। গেল, সাকলাটীকে সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিয়া গ্রহণ 
করিলেও লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয় না । 


৬1 এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, “সাকল্য”টা সাধ্যাভাবের 
বিশেষণ বলিলে “বিহ্ছিমার্‌ ধৃমাৎ+ এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কেন অসম্ভব- 
দোঁঘ হয়? দেখ, অনুমিতি-স্থলটা হইল-_ 


*বতিছিমান্‌ ধুম” 


সুতরাং এখানে-- 

সাধ্য-বহিঃ | 

সকল-সাধ্যাভাব-্বহির সকল অভাব। অথাৎ তদ্হদাবৃতিত্ব- 

পে বহ্যাভাব, এতদৃহদাবৃত্তিতব-বূপে বহ্যযতাৰ, অপর- 
হদাবৃত্তিত্ব-ব্বপে বহ্ক্যভাব প্রভৃতি । 

সকল-সাধ্যাতাবের অধিকরণ-ইহা অপ্রসিদ্ধ । কারণ, উক্ত 
“তদৃহদাবৃত্তিত্ব-র্ূপে বহ্যতাবের, অপরহদাবৃত্তিত্ব-র্পপে বহ্য্য- 
ভাবের এবং এতদ্হদাবৃত্তিত্ব-রূপে বহ্যভাবের কোন «“একটী” 
অধিকরণ হইতে পারে না। যেহেতু, এ অভাব-সকল 
কোন স্থানেই থাকে ন।' 

এই অধিকরপনিষ্ঠ-তাব-্ইহাও সুতরাং অপ্রসিদ্ধ হইল । 

এই অ্ভাব-প্র তিযোগিত্ব-ইহ। অতএব হেতু ধূমে থাঁকিল না। 


৫০৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যসন | 


ফলত লক্ষণ ধাইল না, এবং এইক্সপে যাবৎ"সদ্ধেতুক-অনুমিতিত্স্বলে 
লক্ষণ যাইবে না বলিয়৷ লক্ষণের অসম্ভব-দোঘই হইবে । 

সুতরাং, দেখ গেল, সাকল্যটীকে সাধ্যাভাবর বিশেষণ বলিয়া গণ্য 
করা চলে না, পরস্ত, সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেঘণ বলিয়৷ গ্রহণ করিতেই' 
হইবে। 


অবশ্য, এই স্থলে একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, এস্বলে সকল* 


সাধ্যাভাবের অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ কেন হইবে ? যেহেতু, একটু পরেই সাধ্যা- 
ভাবটাকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়৷ একটী 
নিবেশ কর। হইয়াছে । অতএব, “তদহদাবৃত্তি নাই” ইত্যাদি অভাবও 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছি নন-প্রতিযো গিতাক-অভাবই ধরিতে হইবে। 
আর তাঁহ!র ফলে। সংযোগন-্সম্বন্ধে কেহই গুণাদিতে ন। থাকায়, উক্ত অভাব- 
সকলের অধিকরণ গুণাদিই হইতে পারে | স্সতরাং, উত্ত অভাব-কৃটের 
অধিকরণ অপ্রপিদ্ধ হইবে না | 

ইহণর উত্তরে বলা হয় যে না, তাহা হইতে পারে না । কারণ, এস্বলে 


তদ্‌হদে স্বরূপ-সন্বন্ধে অবৃত্তি যে, তাহার স্বরাপ-সম্বদ্ধে অভাব ধরাই টীকাকার 
মহাশয়ের অভিপ্রায় । নচেৎ এ প্ধৃমবান্‌ বহে” শ্বলেরই অতিব্যাপ্তি 
নিবারিত হয় না। কারণ, এ্রর্নপ সাধ্যাভাব-সকলের অধিকরণ গুণাদি 
হওয়ায় তন্নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকে, অর্থাৎ অতিব্যাপ্ডি 
থাকিয়া যায় | ফলত, সাধ্যাভাবটাকে সাধ্যতাব চ্ছদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্ন-প্রতি- 
যোগিতাক অভাব বলিলে তদ্হদাবৃত্তিত্ব-রূপে এবং এতদৃহদাবৃত্তিত্ব-ব্মপে 
অভাবগুলির একটী অধিকরণ গুণাদিই হইতে পারে । আর তাহার ফলে 
সাকল্যফে সাধ্যাভাবের বিশেঘণ বলিলে এই লক্ষণের “ধ্মবান্‌ বহ্হেঃ” স্থলে 
'অতিব্যাপ্তিই থাকিয়া যায় । অতএব, সাকল্যটা সাধ্যাভাবের বিশেষণ নয় 
কেন, এই প্রশ্খের উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে **ধ্মবান্‌ বহেঃ” ইত্যাদি 
স্বলে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণই হয় না ইত্যাদি । 

সুতরাং, দেখা গেল; সাকলাটী, সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ হওয়াই 
আবশ্যক, সাধ্যাভাব ব৷ অন্য কাহারও বিশেষণ হইলে চলিতে পারে না; 
ইত্যাদি । 

এইবার টীকাকার মহাশয় পরবতিবাক্যে এই লক্ষণের একটা ক্রটী প্রদর্শন 
করিয়। তাঁহার সংশোধনার্থ একটী নিবেশের ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন । 


চতুথ লক্ষণ। ৫0৯ 


পুবেরণাক্ত অর্থে ভ্রতটা এবং তজ্জরন্য প্রতিবোগিভাবচ্ছে্ক- 
হেতুগ্ভাবচ্ছেদ্দকই এস্থলে বিবক্ষিত। 


চীকামূলম় । 


'ন চ পদ্রব্ং সত্বাৎ” হইত্যাদৌ দ্রব্যত্বাভাববতি গুণাদৌ সত্তাদেঃ 
বিশিষ্টাভাবাদি-সত্বাৎ অতিব্যাপ্তিঃ_ ইতি বাচ্যম্‌ ? 


তাদৃশাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদ কবত্বস্ত ইহ বিবক্ষিত- 
ত্বাথ। 


বিশিষ্ট'ভাবাদি _বিষিক্টসত্থাভাবাদিল্প্রতিযোগিত্ব প্রঃ সং । 
বঙ্গানুবাদ । 


আর দ্রব্যং সত্ব! ইত্যাদি স্থলে দ্রব্ত্বাভাবাধিকরণ-গুণাদিতে 
সত্ত।দির বিশিষ্টাভাবাদি থাকায় অতিব্যাপ্তি হইল--ইহাও বল৷ যাঁয় ন৷। 


কারণ, এবপ অভাবের প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক - হেতুতাবচ্ছেদ কবতুই' 
ব্যাপ্তি- এইরূপ নিবেশটী এস্বলে অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে । 


ব্যাখ্য।--এইবার টীকাকার মহাশয়, এই লক্ষণে একটা নিবেশের 
প্রয়োজনীয়ত। প্রদশন করিতেছেন । অর্থ লক্ষণ-ঘটক যে প্রতিযোগিতা, 
সেই প্রতিযোগিতার যে অবচ্ছেদক ধন্ম এবং হেতুতার যে অবচ্ছেদক ধন্ম, 
তাহার৷ অভিন্ন হইলেই লক্ষণ যাইবে, অন্যথা এই লক্ষণ যাইবে না--ইহাই 
বলিতেছেন । 


এখন এতদুদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন যেঃ যদি এই লক্ষণটা পূর্বে 
যতটুকু বল৷ হইয়াছে, ততটুক্‌ মাত্রই হয়, যথা,__সাধ্যাভাবের সকল অধি- 
করণনিষ্ঠ অভাবর প্রতিযোগিতা, হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি-এইটক মাত্র 
হয়, তাহ। হইলে “দ্রব্যং সত্বাৎ”' এই অসদ্ধেতুক-অন্মিতি-স্থলে “সাধ্যাভাবের 
সকল অধিকরণ' বনিতে গুণার্দিকে ধরিলে তাহাতে হেতু সত্তার বিশিষ্টাভাব 
অর্থাৎ গুণকর্মান্যত্ব-ৰিশিষ্ট-সত্তার অভাব থাকায় এবং বিশিষ্ট-সত্তাটী সত্ত। 
হইন্তত অনতিরিজ্ত বলিয়া এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তিদোঘ হয়। অতএব, এই 
দোঘ-নিবারণ করিতে হইলে বলিতে হইবে--সকল-দাধ্যাভাববনিষ্-অভাবের 
প্রতির্যাগিতাবচ্ছেঘক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্বই ব্যাপ্তি ; ইত্যাদি | 


যাহ হউক, এই কথাটী এখন একট, বিস্তৃততাবে বুঝিতে হইলে আমা- 


৫১০ ব্যাপ্ত-পঞ্চকশ্রহস্যমু । 


দিগকে দেৰিতে হইবে, (প্রথম)-__দ্রব্যং সত্বাৎ” এশ্বলে এই লক্ষণটা যায় 
নাকেন? তৎপরে (দ্বিতীয়) দেখিতে হইবে, কোন্‌ পথে যাইলে এই স্বলের 
আবার এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইবে । এবং তৎপরে (তৃতীয় ) দেখিতে হইবে, 
উক্ত অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতাবচ্ছেদকবত্ব এই লক্ষণের অভি- 
প্রেত--এইক্সপ বলিলে কি করিয়া এই অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারিত হয় । 
কারণ, এই তিনটী কথা আলোচনা করিতে পারিলে এ প্রণঙ্গে প্রায় সকল 
কথাই আলোচিত হইল বনিতে হইবে । 


অতএব, প্রথম দেখা যাউক, এই লক্ষণটী 


“ভ্রব্যং-সন্ত্বাৎ” 


এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে প্রধুক্ত হয় না কেন? দেখ এখানে ১-- 
 সাধ্যস্দ্রব্যত্ব | 
সাধ্যাভাবন দ্রব্যত্বাভাব । 
সাধ্যাভাবের কল অধিকরণ- গুণ-কন্মাদি । কারণ, দ্রব্যত্য তথায় 
থাকে না| দ্রব্যত্ব দ্রব্যেই থাকে । 


এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব--ঘটাতাব, পটাভাব প্রভৃতি | ইহা) সত্বাতাব 
ধর। যায় ন | কারণ, গুণাদিতে সত্তা থাকে । অথচ, ইহ। 
ধরিতে" পারিলেই লক্ষণ যাইত। কারণ, এই অভাবের 
প্রতিযে।গিতা হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি এইকরপই এই লক্ষণটা 
কথিত হইয়াছে। 
এই অভাবের প্রতিযোগিত।-ঘট-পটে থাকিল, সত্তার উপর 
থাকিল না। 


ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববনিষ্া- 
ভাব প্রতিহ্যাগিত্ব থাকিল না, লক্ষণ যাইল না--অতিব্যাপ্তি হইল না । 


(দ্বিতীয় )--এইবার দেখা যাউক-_কির্পপ কৌশল করিলে এ ম্বলই 
আবার এই লক্ষণটী প্রযুক্ত হইতে পারে ? দেখ এখানে-- 
সাধ্য _দ্রব্যত্ব | 
_ সাধ্যাভাব দ্রব্যত্বাভাব | 
সাধ্যাতাবের সকল অধিকরণ-গুপ-কন্ম!দি | 
এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব--গুণ-কর্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাব | পৃর্ৰে 
ইহ। ধর] হয় নাই, এখন ইহ। ধরা হইল ।॥ কারণ, 


চতুর লক্ষণ । ৫১১ 


জানা আছে গুণ-কর্্ান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তা গুণ-কর্মাদিতে, 
থাকে না এবং বিশিষ্টাতাবটা শুদ্ধাতাঁব হইতে অতিরিক্ত 
হয়--এইকবুপ একটী নিয়মই আছে। €( এখানে বিশিষ্টা- 
ভাব বলিতে গুণকন্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাব, এবং শুদ্ধাভাৰ 
বলিতে সত্বাতাব বুঝিতে হইবে । সুতরাং, বাবরের ন্যায়: 
' এখানেও সত্বাভাব ধরা গেল না। কিস্ত, গুণ-ক্্বীন্যত্ব- 
বিশি্-সত্বাভাব ধর। গেল | 

উক্ত অভাবের প্রতিযোগিত। লগুণ-কর্থান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্তানিষ্ঠ 
প্রতিযোগিতা | ইহ] কিন্তু সত্তারও উপর থাকিতে পারে 
কারণ বিশিষ্টসত্ত!টী তুদ্ধসতত। হইতৈ অনতিরিক্ত--এরাপ। 
নিয়ম আছে। 


ওদিকে, এই সত্তাই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাব- 
প্রতিযোগিতা পাওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইল--এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোষ 
হইল । অর্থাৎ, দেখ গেল, উক্ত দদ্রব্যং সত্তা” এই অসদ্ধেতুক-স্থলে 
কৌশল করিয়া লক্ষণটীকে প্রযৃক্ত করিয়া ইহার অতিব্যাপ্তি-দোঘ প্রদশন 
করিতে পারা গেল। 


(অবশ্য এস্বলে একটী নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে যে; 


“বিশিষ্ট কখন শুদ্ধ হইতে অতিরিক্ত নহে»”* কিন্তু “বিশিষ্টের অভাবটী 
শুদ্ধের অভাব হইতে অতিরিক্ত হয়| যেমন, পব্বত-বৃত্তিত-বিশিষ্ট বহিঃ 
বহ্নি হইতে অতিরিক্ত নহে ; কিন্তু, পবর্বত-.ত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহির অভাব, 
বহ্যভাব হইতে অতিরিক্ত । সেইরাপ গুণ-কর্মান্যত্ব বিশিষ্টশ্সত্তা, সতত 
হইতে অভ্িরিক্ত নহে ; কিন্তু গুণ-কর্দীনাত্ব-বিশিষ্ট-সত্তার ততভাব সত্বাভাব 
হইতে অতিরিক্ত । ইত্যাদি 1) 


( তৃতীয় ) এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, “উক্ত প্রতিযোগি- 
তার যে অবচ্ছেদক-ধর্মী, তাহাই আবার হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্ম হইবে” এইব্প 
করিয়া যদি লক্ষণের নির্দেশ কর। হয়, তাহ। হইলে আর এ অতিব্যাপ্তি 
হইতে পারিবে না। অর্থাৎ এখন তাহ হইলে লক্ষণের অর্থ হইবে 
“সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাব-্প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই 
হেতুতাবচ্ছেদকবত্বই ব্যাপ্তি |” 

কারণ, দেখ, প্রদশিত স্থলে উক্ত পিন হইতেছে গুণ” 
কর্দান্যত্থ-বিশিষ্টত্ব এবং সত্বাত্ব-এই দুইটা, এবং স চি হেতু হওয়ায় 


৫১২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ | 


হেতৃতাবচ্ছেদক হইতেছে কেবলমাত্র সত্বাত্ব-কপ একটা ধর্ম | এখন «এই 
লক্ষণে দুইটি অবচ্ছেদক এক হইলেই লক্ষণ যাইবে” এবুপ বলিলে আর 
সকলম্সাধ্যাভাববন্লিষ্ঠ-এতাব বলিতে গুণ-কর্ম্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাভাব ধরিয়। 
'অতিব্যাপ্তি দেখান যায় না | সুতরাং, এই অলদ্ধেতুক-অনুমিতি স্থলে লক্ষণ 
রাইন ন।--অতিব্য।ণ্তি হইল না। 

অতএব, দেখা গেল, “সকল-সাধ্যাভাববরিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত” বলিতে 
““িকল-সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযে।গিতাবচ্ছেদ ক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই 
অবচ্ছেদকবস্ব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি” ববিলে আর এসম্বলে লক্ষণের কোন 
দোঘ হয় না। 


যাহ! হউক, এইবার আমরা এই সধ্থদ্ধে দূই একটি অতিরিক্ত কথার 





আন্বোচন। করিব । 





প্রথম কথাটি এই যে, বাস্তবিক একথা বলিলেও নিস্তার নাই এবং 
ইহার কারণ, টাকাকার মহাশয়ও বলেন নাই, ইহ] গুরুমুখে শুনিয়া শিক্ষা 
করিতে হয় | 


কথাটি এই যে ওক্নপ বগিলেও অতিব্যাপ্তি-বারণ হয় না। কারণ, 
এ স্বলেই সকল-সধ্যাভাববনিষ্ঠ।ভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে গুণ-কন্মান্যত্ব- 
বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব, তাহাদের মধ্যে সত্তাত্বটি হেতৃতাবচ্ছেদক হইয়াছে ; 
সুতরাং, এস্বলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মধ্যে একটি হেতৃতাবচ্ছেদক 
হইয়াছে ; কিন্ত এস্বলে গুণ-কর্মান্যত্ব-বৈশিষ্টা-রূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
ধর্দটি অধিক হওয়ায়ও “হেতুতাবচ্ছেদক যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক তব্বত্বই 
ব্যাপ্তি”*-__এন্সপ বাক্যের কোন বাধ! ঘটিল না । অগত্যা দেখা যাইতেছে, 
গহেতুতাবচ্ছেদক যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক এইক্সধ একটি নিবেশ বি 
এই শ্বলে অতিব্যাপ্তির হাত হইতে নিস্তার নাই । 


ইহার উত্তর এই যে, এজনা এসম্বলে বলিতে হয় যে, সকল-পাধ্যা" 


ভাববন্লিষ্ঠ-জভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্য্যাপ্যধিকরণ যে হেতুতা- 
বচ্ছেদকতার পধ্যাপ্তধিকরণ তদ্বত্তাই ব্যাপ্তি । অর্থাৎ এজন্য এখন এমন 
একটি কৌশল করিয়৷ নিবেশ করিতে হইব, যাহাতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকই 
হেতুতাবচ্ছেদক হইবে এবং উভয়ের সংখ্যার কোন অনৈক্য হইবে না 1. এখন 
এখানে দেখ, সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণনিষ্ঠ অভাব বলিতে গুণ-কর্মান্যত্ব- 
বিশিষ্ট-সত্বাভাব ধরিলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার পর্্যাপ্ডি-সন্ব ছে অধিকরণ 


চতুর্ধ লক্ষণ । ১৩ 


দ্বিতীয় নিবেশ-_গ্রতিযোগিভাটি হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্স হছইবে। 


টীকামূলম্‌। 


প্রতিযোগিতা চ হেতৃতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাৰচ্ছিন্ন গ্রাহা। তেন দ্রব্যত্বা- 
ভাববতি গুণাঁদৌ সত্তাদেঃ সংযোগাদি-সম্বন্ধীবচ্ছিম্নাভাৰ-সত্বে অপি ন 
অতিব্যাপ্তিঃ। 


দ্রব্যত্বাডাববতি_প্রব্ত্বাদ্যভাববতি ॥ প্রং সং; চৌঃ সং। গ্রাহ্যা-বিবক্ষলীয়া 
'ভচৌঃ সং। | 


বঙ্গানুবাদ । 


প্রতিযোগিতাটিও হেতুতাবচ্ছেদক*সন্বন্ধ দ্বার অবচ্ছি্নক্ূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে । আর তাহ। হইলে দ্রব্ত্বাভাবের অধিকরণ যে গুণাদি, 


তাহাতে সত্বাদির সংযোগাদি-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব থাকিলেও 
আর অতিব্যাপ্তি হয় ন।। 


পুর্ব প্রসঙগের ব্যাখ্যা-শেৰ-__ 


হয়-__বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্মদ্ধয়় এরং হেতুতাবচ্ছেদকতার পধ্যাপ্ডি- 
সম্বন্ধে অধিকরণ হইল মাত্র সত্তাত্ব এই একটিমাত্র ধন্ম। 


সুতরাং, পধ্যাপ্তি-সপ্বন্ধে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতার অধিকরণ এবং 
“হেতুত।বচ্ছেদকতার অধিকরণ এখানে এক হইল না, অতএব লক্ষণ যাইল 
না--অতিব্যাপ্তি হইল না। 


এখন দ্বিতীয় কথাটী এই যে, এস্থলে পৃর্বোজ “ধৃমবার্‌ বহেঃ” এই 


প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলকে পরিত্যাগ করিয়া! কেন ““দ্রব্যং সত্বাৎ, 
স্বলটী গ্রহণ কর হইল? 


ইহার উত্তর এই যে, এস্বলে যদি “্ধ্মবান বচ্হঃ** স্থলটী গ্রহণ কর! 


যাইত, তাহা হইলে সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ*-অভাব-পদে অয়োগোল- 

কান্যত্ব-বিশিষ্ট বহ্যভাবাদি ধরিতে হইত | কিন্তু, তাহা ধরিয়া অভাবের 

প্রতিযোগিত্ব সকল হেতুতে পাওয়া যাইত না। কারণ, অয়োগোলকবৃত্তি- 

বহি ও চত্বরাদি-বৃত্তি-বহ্কি অভিন্ন নহে | কিন্ত, এস্বতল প্ড্রব্যং সত্বাৎ” খরায় 

তাহা হইতে থারিল ; কারণ, সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠ-অভাব বলিতে যে গুণ- 

কর্মান্যত্ব-বিশিষ্ট-সত্বাতাব ধরা হয়, তাহার প্রতিযোগী একই সত্তা হয়, বহর 
৩৩ 


৫১৪ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌ | 


ন্যায় নানা হয় না । অতএব, এই দৃষ্টান্তেরই উপযোগিতা রহিয়াছে--দেখা, 
“যাইতেছে ।. 

যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবস্তী প্রসঙ্গে এই লক্ষণে 
প্রতিযোগিতাঁটী কিরাপ প্রতিযোগিত৷ হইবে, তাহাই বলিতেছেন, অর্থীৎ এই 
লক্ষণে দ্বিতীয় একটি নিবেশের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন । 





ব্যাখ্য।- এইবার টীকাকার মহাঁশয়,--“সকল-্সাধ্যাভাববন্িষ্ঠ।ভাব- 
প্রতিযোগিতা"'টি কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, তাহাই নির্নয় করিতেছেন। 
কারণ, ইহ। নিণীতি না থাকিলে স্থল-বিশেষে লক্ষণের দোঘ ঘটিয়া 
থাকে । 


যাহা হউক, এতদদ্ধেশ্যে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন, এই প্রতি- 
যোগিতাটি হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বদ্াবচ্ছিন্ন ,হইবে। কারণ, ইহা যদি ন। 
বলা যায়) তাহ] হইলে উত্ত -- 


“দ্রব্যং অস্বাৎ 


এই অসদ্ধেতুক*অনুমিতি-স্থলেই এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে । 
প্রথমতঃ, দেখ এখানে লক্ষণটি যাঁয় না কেন? দেখ এখানে :-- 


সাধা-্দ্রবাত্ | 
সাধ্যাভাব-ুদ্রব্যত্বাভাব | 
সাধাভাবের সকল অধিকরণ-গুণ-কর্মাদি | 


এই' অধিকরণনিষ্ঠ অভাব -ধটাতাব, পটাভাব ইত্যাদি । কারণ, 
ঘট-্পট গুণ-কম্মে থাকে না। লক্ষ্য করিতে হইবে, 
এ্রস্বলে এই অভাব সত্বাভাব হইবে না। কারণ, সত্ব 
গুণারিতে থাকে, আর তজ্জন্যই লক্ষণটিও যায় না। 
যাহ হউক-- 


এই অভাবের প্রতিযোগিতা-ইহ। থাকে ঘট-পটে | ইহ। 
সত্তার উপর থাকিল ন। | 


ওদিকে, এই সভাই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠা- 
ভাব-্প্রতিযোগ্নিতা থাকিল না, লক্ষণ যাইন না, অথাৎ ব্যাপ্ডি-লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইন্র না। 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫১৫ 


কিন্ত যদি, প্রতিযোগিতা্টি হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে না ধরা যায়, 
তাহা হইছুল এ শ্ব্তলই আবার লক্ষণ যাইব । কারণ দেখ, এস্বল হেতু- 
তাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধ হইতেছে-স্সমবায় । এখন যদি উক্ত সকল-পাধ্যাভাবা- 
ধিকরণনিষ্**অভাব-্পদে সংযোৌগ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক সন্বাভাব ধর! 
যায়, তাহা হইলে তাহা বারণ কর৷ যায় না, এবং সংযোগ-সম্বন্ধে সত্তা, 
কখনও গুণ-কর্মাদি কোথাও থাকে না। স্মতরাং, হেতু সত্তার উপর 
সকল-সাধ1ভাববনিষ্ঠাভাব-প্রতিযোৌগিতাই থাকিবে, লক্ষণ যাইবে-+অতিব্যাপ্তি 
দোষ হইবে । 

এখন যদি, এস্বলে প্রতিযোগিতাটিকে হেতৃতাবচ্ছেদ ক-সন্বস্কাবচ্ছি ন্নত্ব- 
রূপে ধর] হয়, তাহ] হইলে আর এস্বলে অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয় ন। | 


কারণ দেখ, এস্থলে হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধ হইল--সমবায়। এখন উত্ত 
অধিকরণবিষ্ঠ অভাব এখন সমবায়-সন্বঙ্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক অভাব। 
ইহা আর সত্বাভাব হইবে না , কারণ, সমবায়-সম্বন্ধে সতু।, গুণ-কঙ্মাদিতে 
থাকে, তথায় ইহার অভাব থাকে না; অতএব, এই অভাব-পদে এখন 
এমন কোন অতাবই হইবে নাঃ যাহার প্রতিযোগিতা'টি সত্তার উপর থাকিতে 
পারে, অথাৎ লক্ষণটি যাইতে পারে। 

অতএব দেখ। গেল, এস্বলে লক্ষণ-ঘটক প্রতিযোগিতাটি হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হওয়৷ আবশ্যক, নচেৎ ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি- 
দোষ হয় । 


এখন এস্বলে একটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এই নিবেশের প্রয়ো- 





জনীয়ত। বুঝাইবার জন্য প্রসিদ্ধ-অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল “ধ্মবান্‌ বহে: 
গ্রহণ না করিয়। ““দ্রব্যং সত্বাৎ” স্থলটি গ্রহণ কর। হইল কেন £ 

ইহার উত্তর এই যে, ধৃমবান্‌ বহ্ছেঃ” স্থলে অতিব্যাপ্তি দেখাইতে হইলে 
রচনার গৌরব হয়, যেহেতু, প্রস্তাবিত স্থল ত্যাগ করিয়া অন্য স্থল গ্রহণ 
করিতে হয়। কেহ কেহ কিন্তু, বলেন যে, সংযোগ-সন্বদ্ধে সাধ্যের প্রসি্ধ 
ব্যতিচারী স্থল যেমন “ধূমবান্‌ বহেঃ+”» তন্রপ সমবায়-সন্বদ্ধে প্রসিদ্ধ 
ব্যভিচারী স্থল **দ্রব্যং সত্বাৎ* ; সুতরাং, প্রসিদ্ধস্থল বলিয়। আথত্তি কর। 
চলে না ; যেহেতু, প্রসিদ্ধ্ংশে ইহার। উতয়ই তুল্য | 

এইবার টীকাকার মহাশয় পরবর্তী প্রসঙ্গে সাধ্যাভাবটা, কিন্ুপ সাধ্যাতাব 
হইবে, তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। 





৫১৩ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ । 


সাধ্যাভাব-পদের রহ্ত্য। 
চিকামূলমূ | 


সাধ্যাভাবঃ চ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি্- 
প্রতিযোগিতাকঃ গ্রাহাঃ ৷ 

অন্যথা পর্র্বতাদৌ অপি বহ্ৃ্যাদেঃ বিশিষ্টাভাবাদি-সত্বেন সমবায়াদি- 
সম্বস্ধা বচ্ছিম্ন-বহ্তাদি-সামান্যাভাব-সত্বেন চ যাবদস্তর্গততয়া তন্মিষ্ঠাভাব- 
প্রতিযোগিত্বাতাবাৎ ধুমস্তয অসম্ভবঃ স্যাৎ। 


পববতাদৌ পবধতাদেঃ ; চৌঃ সং, প্রঃ সং। বিশিষ্টাডাবাদি-বিশিষ্টাভাবঃ; 
প্রঃ সং। সামান্যাভাব-সত্ত্বেন-সামান্যাভাববত্তেন ॥ প্রঃ সং, চৌঃ সং। গ্রাহ্াঃ- 
বোধ্যঃ ; চৌঃ সং, সোঃ সং।॥ অসম্ভবঃ স্যাৎ_অসস্ভবাৎ । চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


আর সাধ্যাভাবটা সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-্সহ্বন্ধা- 

বচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিক্ধপক অভাব বলিয়। গ্রহণ করিতে হইবে | 
_ নচেৎ, পব্বতার্দিতেও বহি প্রভৃতির বিশিষ্টাতাবাদি থাকায় এবং 

সমবায়াদি-সশ্বস্ধাবচ্ছিম্ন বহ্য্যাদির সামান্যাভাব থাকায় পব্বতাদিও সকল- 
সাধ্যাভাবাধিকরণের অন্তর্গত হয়, আর তজ্জন্য তন্লিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা 
ধূমে না থাকায় লক্ষণের অসম্ভব-দোষই ঘটে । 

ব্যাখ্য।--এইবার টীকাকার মহাশয় সাধ্যাভাবটী কিরপ সাধ্যাভাব হইবে 
তাহাই বলিতেছেন । অর্থাৎ এই সাধ্যাভাবটী সাধ্যতাবচ্ছেদকম্ধর্মাবচ্ছি ম- 
গ্রতিযোগিতাক-দাধ্যাভাব এবং সাধ্যতাব্চ্ছদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নম্প্রতিযোগ্রিতাঁক- 
সাধ্যাভাব হওয়৷ আবশ্যক 1 কারণ, ইহা যদি না বলা যায়---তাহ] হইলে 
উভয় থথেই এই লক্ষণের অসম্ভব-দোঘ ঘটিবে। 


প্রথম দেখ, যদি সাধ্যাভাবটাকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছির-প্রতিযোগি- 
তাঁক-অভাব ন। বল! যায়, তাহা হইলে প্রসিহ্ৃ-সন্ধেতুক-অনুমিতি-_ 
“বন্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
স্বলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি অর্থাৎ পরিশেঘে অসম্ভব্দোঘই হয়। দেখ 
এখান--. 





চতুর্থ লক্ষণ । ৫১৭ 


সাধ্য-বহিি। 

সাধ্যাভাব-বহ্ি-প্রতিযোগিক অভাব । ইহাকে ঘদি সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া না ধরা হয়, তাহা। 
হইলে ইহা হউক--বহ্ি প্রভৃতির বিশিষ্টাভাবাদি, অর্থাৎ মহানসীয় 
বহির অভাব, অথব। বহি ও জল উভয়ের অভাব । কারণ, 
একপ অভাবেরও প্রতিযোগী বহি হয় । এখন দেখ, সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক ধন্দ এখানে বহ্িত্ব , কারণ, বহিত্বরুপেই বহি এখানে 
সাধ্য, মহানসীয় বহিত্ব অথবা বহি-জল-উভয়ত্ব-রুপে বহি 
এখানে সাধ্য নয়, পরস্ত সাধ্যাভাব ধরিবার সময় মহানসীয় 
বহিত্ব বা বহি-জল-উতয়ত্ব-বপে বহিির অভাব ধর হইল । 


সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ-মহানসীয় বহির অভান্তভবর অধিকরণ, 
অথব। বহিজল-উভয়াভাবের অধিকরণ । ইহা পবর্বত, চত্বর, 
গোষ্ঠ প্রভৃতিও হইতে পারে । কারণ, মহানসীয় বহ্ি এই সব 
স্থলে থাকে না | মহানসীয় বহি মহানতসই থাকে । 
এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব-টাভাব প্রভৃতি ; কিন্তু, ধ্মাভাব হইতে 
পারিল না । কারণ, পব্বতাদিতে ধূম থাকে । 
এই অভাবের প্রতিযোগিত।-ঘট-পটাদিতে থাকিল, ধূমে থাকিল না। 
ওদিকে, এই ধৃমই হেতু ; সুতরাং হেতুতে সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাব- 
প্রতিযোগিত্ব পাওয়। গেল ন1, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ এই লক্ষত্ণর অব্যাপ্ডি- 
দোঘ হ'ইল। বস্ততঃ, এইব্সপ ভাবে সকল স্থলেই' অব্যাণ্ডি দেখাইতে পারা 
যাইবে বলিয়। পরিশেঘে এই লক্ষণের অসম্ভব-দোঘই হইবে । 


কিন্ত যদি, এ লক্ষণে সাধাতাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্শাবচ্ছি ব- 
প্রতিযোগিতাক অভাব বল৷ যায়, তাহা হইলে এস্বলে আর এ অব্যাপ্তি 
হইতে পারে না। 





কারণ, তখন সাধ্যাভাব বলিতে বহ্থিত্বাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতাক*্অভাবই 
ধরিতে হইবে, পৃবের্বর ন্যায় আর মহানসীয় বহির অভাব, অথব৷ বহিজল 
উভয়ের অভাব ধরিতে পারা যাইবে না ; কারণ, তাহার মহানসীয় বহ্িত্ব 
অথব। বহিজল উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হয়, এবং তজ্জনা এই 
সাধ্যাীবের অধিকরণ আর পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ প্রভৃতি হইব না; খ্ররস্ত, 


€১ট ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


অলহদাদি হইবে, এবং তাহার ফলে প্রে অধিকরণনিষ্ঠ অভাব বলিতে ধৃযা- 
ভাবকে খরিতে পারা যাইবে এবং তখন এ অভাবের প্রতিযোগিতা 
হেতু ধমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রকারে আর অসম্ভব- 
দোষ ঘটিবে না 1 


সুতরাং, দেখ! গেল, সাধ্যাভাবটাকে সাধাতাঁবচ্ছেদক-ধশ্মাবচ্ছি ব্ন-প্রতি- 
যোগিতাক অভাব বলিয়া ধরিতে হইবে । 


বল৷ বাহুল্য, এই ধর্ঘ্বের ন্যুনবারক ও অধিকবারক পর্য্যাপ্তি আবশ্যক । 
কিন্তু, তাহা, এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বলিয়। আর পৃথক্‌ ভাবে 
কথিত হইল না। 


এইবার দেখ যাউক, এই সাধ্যভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 





প্রতিযোগিতাক অভাব কূপে কেন ধরিতে হইবে । 





দেখ, ইহা যদ্দি না বল। যায়, তাহা হইলে উক্ত-- 


“বহ্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 
স্দেই আবার অব্যার্তি, এবং পরিশেষে অসম্ভব-্দোঘ ঘটবে । দেখ 
এখানে, 
সাধ্য-ুবহ্তি | 


সাধ্যাভাব-্বহ্যাভাব । এখন যদি এই অভাবটীকে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ন। বলা যায়, তাহ হইলে 
এস্বলে আঁমর। সষবায়-সন্বন্ধাবচ্ছি ন-্প্রতিযোগিতাক বহ্ক্াভাবও 
ধরিতে পারি । 

সাঁধ্যাভাবের সকল অধিকরণ-পব্রবত ধরা যাউক 1 কারণ, উক্ত সমবায়- 
সম্বন্ধে বহ্ছি পর্বতে থাকে না । 


এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব--ধট-পটাভাব প্রভৃতি ধরিতে পারা যায়, 
কিন্তু ধূমাভাব ধরিতে পারা যায় না। কারণ, ধৃম পবর্বতে 
থাকে । 


এ অভাবের প্রতিযোগিতা স্ধ্মনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা হইল না, পরস্ক 
ধট-পটাদি-নিষ্ঠ প্রতিযোগিতাই হইল। 


চতুথ লক্ষণ । &১৯ 


অধিকরণ-পদ-সংক্রান্ত একটি নিবেশ। 
চিকামূলমূ। 
ন চ “কপিসংযোগ্মী এততুক্ষত্বাৎ” ইত্যাদৌ "এতবক্ষম্য অপি তানৃশ- 
সাধ্যাভাববত্েন যাব্দন্তগগততয়। তন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিষোগিত্বাভাবাৎ এত- 
দক্ষত্বস্ত অব্যাপ্তিঃ_ইতি বাচ্যম্‌ ? 


কিঞ্চিদিনবচ্ছিন্নায়াঃ সাধ্যাভাবাধি-করণতায়াঃ ইহ বিবক্ষিতত্বীত। 
পুর্ব প্রসনের ব্যাখ্যা শেষ-_ 


ওদিকে, এই ধ্মই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সকল-দাধ্যাভীববন্িষ্টা- 
ভাঁব-প্রতিযোগিতা থাকিল না, লক্ষণ যাইল না, অর্থী২ৎ এই লক্ষণের 
অব্যাপ্তিৎদোঘ হইল । বস্তত:, এইরূপে যাবৎ সদ্ধেতুক-স্থতেই অব্যাপ্তি- 
দেঘ দেখাইতে পারা যয় বনিয়। পরিঞশঘে ব্যাণ্তি'লক্ষণের অলম্তব- 
'দোঘ ঘটে | 

কিন্তু যদি, এস্বলে সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাব ধর। যায়, তাহ। 
হইলে আর এস্বলে এ অবাণ্তি হইবে না । কারণ, তখন সাধ্যাভাব 
বলিতে আর সমবায়-সন্বন্ধবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক বহ্ক্যভাব ধরা যায় না, 
পরস্ত সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছি ন-প্রতিযোৌগিতাক বন্য ভাবই ধরিতে হইবে, আর 
তাহার ফলে এ অধিকরণ, পব্বতাদি হইবে না ; কারণ, পব্বতাদিতে 
'সংযোগ-সশ্বদ্ধে বহি থাকে ; অতএব শ্রী অধিকরণ, হয় জলহদাদি 
সুতরাং, তন্নিষ্ট-অভাব-প্রতিযোগিতা হেতু-্ধ্তম থাকিবে, লক্ষণ যাইবে, 
অব্যাপ্তি হইবে না। 

, আ্ুতরাং, দেখ। গেল, সাধ্যাভ।বটিকে সাধাতাবচ্ছে দক-মন্বদ্ধা বচ্ছিন্ন- 

প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া ধরিতে হইবে । 

বল৷ বাছলা, এই সন্বন্ধেরও ন্যনবারক ও অধিকবারক উত্য়বিধ পর্ধযাপ্তি 
আবশ্যক | কিন্তু, তাহা এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বলিয়৷ আর 
পৃথগ্‌ ভাবে কথিত হইল ন1। 

যাহ। হউক, বুঝ। গেল, এই লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাবটা প্রথম-্লক্ষণের 
'বটক সাধ্যাভাবের ন্যায় সাধ্যতাবচ্ছেদকশ্ধন্্ন এবং নাধ্যতা বচ্ছেদক-সম্বন্ধ 
দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাঁক অভাব হইবে। 

এইবার - টীকাকার মহাশয় পরবর্তী প্রসঙ্গে লক্ষণ-ঘটক অধিকরণ-পদ- 
ধক্রান্ত প্রয়োজনীয় একটী নিবেশের উল্লেখ করিতেছেন । 





৫২০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


ইঞ্খং চ কিঞ্চিদনবচ্ছিম্নায়াঃ কপিসংযোগাভাবাধিকরণতায়াঃ গুণাদৌ এব 
সত্বাৎ তত্র চ হেতোঃ অপি অভাবসত্বাৎ ন অব্যাপ্তি | 


এত্বক্ষস্য-বৃক্ষসা ॥ প্রঃ সং, চৌঃ সং। তাদৃশসাধ্যাভাববত্তবেন--তাদৃশ।ভাব, 
বন্ধন, প্রঃ সং। অভাবসন্ত্বাৎ-অসত্বাৎ। প্রঃ সং। তন্রচন্তন্রঃ চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


আর “কপিসংযোগী এতহু ক্ষত্বাৎ ইত্যাদি স্বলে এতছ্‌ক্ষটাও পৃবেরাক্ত 
প্রকার সাধ্যাভাবাধিকরণ হওয়ায়' এবং যাবৎ পদারাস্তরগত হয় বলিয়৷ এবং 
তৎপরে তন্নি্ঠ অভাবের প্রতিযোগিতা “এতছ্বক্ষত্ব* হেতৃতে থাকে না। 
বলিয়া, অব্যাপ্তি হয়--একথাও বলা যায় না। 

কারণ, এরস্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটী কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন হইবে, 
ইহাই অভিন্প্রত। আর এইবপে কপিসংঘ্যাগের অভাবের কিঞ্চিদিনবচ্ছিন্ন 
অধিকরণ গুণাদিই হইবে, এবং তথায় হেতুরও অভাব থাকায় অব্যাপ্তি 
হয় না। 

ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয়, এই লক্ষণের অধিকরণ পদে যে 
নিরবচ্ছিল্ন অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন । 

এতদভিপ্রায়ে তিনি বলিতেছেন যে, যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ-পদে 
সাধ্যাতাবেন্ন কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ন। বল৷ যায়, তাহা 
হইলে-- 


“কপিসংযোগী এতঘ্ব ক্ষত্বাৎ” 


এই অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতিস্থলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দোষ হয়। কারণ, দেখ এখানে»-- 

সাধ্য-কপিসংযোগ । 

সাধ্যাভাব-কপিসংযোগাভাব | 

সাধ্যাাবের সকল অধিকরণ-ইহ] এস্বলে এতছক্ষই ধরা, 
যাউক। কারণ, কপিসংযোগাভাব এতদ্বক্ষেও থাকে । 

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব-্ধটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি । ইহা 
এস্বলে “এতহবক্ষত্বাভাব'' হইতে পারিবে না; কারণ» 
এতদ্বক্ষত্বই এতছুক্ষে থাকে । 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫২৬৯ 


এই অভাবের প্রতিযোগিতা-ধঘট-পটে থাকিল, এত ক্ষতত্ব 
থাকিল না। 


ওদিকে, এই এতদৃবৃক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যাভাবের সকল- 
অধিকরণনিষ্ঠ অভাবের যে প্রতিযোগিতা তাহা পাওয়া গেল না, লক্ষণ 
যাইল নাঃ অর্থাৎ এই ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল |) 


কিন্তু যদি, এস্বলে সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ বলিতে সাধা।ভাবের' 
সকল নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ ধরা যায়, তাহা হইলে আর এ্রস্থলে প্র 
অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না 3; দেখ এখানে অনুমিতির স্থলটী ছিল-_ 


«কপিসংযোগী এভাবৃক্ষত্বা” 


সুতরাং, এখানে-- 
সাধ্য--কপিসংযোগ । 
সাধ্যাভাব-কপিসংযোগাভাব | 


সাধ্যাভাবের (সকল ) নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ-গুণাদি । কারণ, 
গুণাদিতে কোন অবচ্ছেদে কপিসংযোগাতাব থাকে না। 
ইহা আর পৃব্রের ন্যায় এস্বলে এতদ্ক্ষ হইল না; 
কারণ, এতঘ্বক্ষের মূলদেশাবচ্ছেদেই কপিসংযোগের অভাব 
থাকে : অতএব, ইহ। নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হয় না | 

এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব-এতঘ্বক্ষত্বাভাব ধরা যাউক। কারণ,, 
গুণাদিতে এতছ্বক্ষত্ব থাকে না। পূর্বে এতহৃক্ষে এই 
অভাব ধরা যায় নাই, তখন যে অধিকরণ ধরা 'হইয়াছিল, 
তাহ। হইয়াছিল এতুক্ষ। 


এই অভাবের প্রতিযোগিত1-এতছক্ষত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিত। | 
কারণ, এতছবক্ষত্বাভাবের প্রতিযোগী হয় এতছু ক্ষত্ব। 
ওদিকে, এই এত্ছক্ষত্ই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাব- 
বনিষ্ঠাভাবের প্র তিযোগিত। থাওয়া গেল- লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই লক্ষণের 
অব্যাপ্তিৎদোঘ হইল ন।। 


ন্ুতরাং দেখা গেল, সাধ্যাতাবের যে অধিকরণ ধরিতে হইবে, তাহ? 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হওয়। আবশ্যক ॥ 


টীকাকার মহাশয় এস্বলে অধিকরণটী নিরবচ্ছিন্ন হইবে--এই কথাটা 


টে ২৪, ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয | 


নিরবচ্ছিযত্ব-নিবেশে দুইটি আপত্তি ও ভাহাদের উত্তর। 
টীকামূলয়। 


নচ “কপিসং ₹যোগাভাববান্‌ সত্বাৎ” ইত্যাদৌ সাধ্যাভাবন্যা কপি- 
সংযোগাদেঃ নিরবচ্ছিন্নাধিকরণত্বাইপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম ? 

'কেবলাম্বয়িনি অভাবাৎ” ইত্যনেন গ্রন্থকৃত! এব এতা-দোষম্ত 
বক্ষ্যমাণত্বাৎ। 


নচ “পৃথিবী কপিস'যোগাৎ” ইত্যাদৌ পৃথিবীত্বাভাববতি জলাদৌ 
যাবতি এব কপিসংযোগাভাব-সত্বাৎ অতিব্যাপ্তিঃ_-_ইতি বচ্যম্‌? 

তনিষ্টপদেন তত্র নিরবচ্ছিননরৃততিমবস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ। ইথং চ পৃথিবী- 
ত্বাভাবাধিকরণে জলাদৌ যাবদন্তর্গতে নিরবচ্ছিন্নবৃত্বিমান্‌ অভাবঃ ন কপি- 
সংযোগাভাবঃ কিন্তু ঘটত্বাগ্ভভাবঃ এব, তৎপ্রতিযাগিত্বন্ত হেতৌ অসত্বাৎ 
ন অতিব্যাপ্তিঃ | 


তন দোষস্য অনা ,দোষপ্য। প্রঃ সং। চৌঃ সং! জনাদৌ ষাবতঠি -যাবতি | 
প্রঃসং। চৌঃ সং ঘটহ্বাদ্যভাব--ঘউাদ্যভাবঃ ; প্রঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ | 


আর “কপিসংযোগাভাববান সত্বাং ইত্যার্দি স্থলে সাধ্যাভাবরপ কপি- 
সংযোগাদির নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত্ব অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়। অব্যাপ্তি হয়-- 
একথ। বল। যায় না। 

কারণ, «কেবলানৃয়িনি অভাবাৎ+ অর্থাৎ কেবনানৃয়ি-স্থলে এই লক্ষণ- 
গুলি যায় না, ইত্যাদি বাক্য দ্বার। গ্রন্থকারই এই লক্ষণের এই অব্যাপ্তি- 
দোঘের কথা বলিবেন। 


তাহার পর “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ' ইত্যাদি অপদ্ধেতুক-স্থলে 
'পৃথিবীত্বের অভাবের অধিকরণ জলাদি যাবৎ স্বলেই কপিংযোগাভাব থাকায় 
অতিত্যান্তি হয়, একথাও বল৷ যায় না | 

কারণ, “তন্িষ্ট” পদে, সেস্বলে নিরবচ্ছিন্নব্ত্তিমত্বই অভিপ্রেত বঝিতে 
'হইবে। আর তাহ! হইলে পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ অলাদি যাঁবৎ+- 
অন্তর্গত হওয়ায় নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্‌ অর্তীবটী কপিসংযোগা হাব হইবে না, 


চতুর্থ লক্ষণ। ৫২৩ 


কিন্ত ঘটত্বাদির অভাবই হইবে, আর তাহার প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকে 
না বলিয়৷ তাহার অতিব্যাপ্তি হয় না। 


পুবর্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা শেষ_ 


বলিবার জন্য বলিয়াছেন যে, “অধিকরণতাটাঃ নিরবচ্ছিন্ন হইবে এবং সেই 
অধিকরণতাবৎ যে হইবে, তাহাই সেই অধিকরণ হইবে | যেহেতু, ন্যায়ের 
তাঘায় অধিকরণকে নিরবচ্ছিন্ন বল! হয় না| “কিঞ্চিদনবচ্ছিন্ন” শব্দের 
অর্থই এঁ নিরবচ্ছিন্ন । নিরুজ-সাধ্য/ভাব বলিতে পর্রো্ঞ সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছি ্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝিতে 
হইবে । বল৷ বাহুল্য, এস্বলেও সাকল্যটী যে অধিকরণের বিশেষণ তাহাতে 
কোন সন্দেহই নাই । ণ্ 

এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই নিবেশটা ইতিপূর্বে কেবল 
মাত্র প্রথম-লক্ষণেই আবশ্যক হইয়াছিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লক্ষণে 
“সাধ্যবদ-ভিন্ন” পদটী থাকায় তথায় আর নিরবচ্ছিন্ন নিবেশের আবশ্যকত। 
হয় নাই । 

যাহ! হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবত্তী বাক্যে এই নিবেশের : 
উপর দুইটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়৷ একে একে তাহাদের মীমাংসা 
করিতেছেন | 


ব্যাথ্য।--এইবার দিকাকার মহাশয় পৃব্বোভ্ড নিরবচ্ছিন্নত্ব ঘটিত 
'নিবেশের উপর যথাক্রমে দৃইটী আপত্তি তুলিয়। একে একে তাহাদের 
মীমাংসা করিতেছেন। 

প্রথম আপত্তিটী এই যে, যদি সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ গ্রহণই 


লক্ষণের তাৎপর্য হইল, তাহা হইলে যেখানে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ 
হইবে, ষেস্বলে কি করিয়। অব্যাপ্তি-নিবারণ করিবে ? দেখ, যদি 


"কপিসংযোগাভাববান সন্ত্বাৎ” 


এইরাপ একটা সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল গ্রহণ কর। যায়, তাহা হইলে এস্বলে 
লাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয় । কারণ, সাধ্য হইতেছে 
কপিসংযোগাভাব, সাধ্যাভাব হইবে কপিনংযোগ, তাহার অধিকরুণ হইতেছে 
এতন্বক্ষাদি; উহ] নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণ হয় না ; কারণ, কপিসংযোগটা 
কোথাও নিরবচ্ছিন্ন হইয়৷ থাকে না। অতএব, সকল-্শাধ্যাভাবের নির- 


৫২৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যষ | 


বচ্ছিনন' অধিকরণ অপ্রনিদ্ধ হওয়ায় অর্থাৎ লক্ষণ-ধটক পদার্থই প্রপিদ্ধ 
হয় না বলিয়া লক্ষণ যাইল না, সুতরাং, এই লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ 
ঘটল, ইত্যাদি । 

এতদৃতটর ঢটিকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এই অব্যান্তি এম্বলে 
আমাদের অভীষ্ট । কারণ, গ্রন্থকার গঙ্জেশই “কেবলাশুয়িনি অভাবাৎ এই 
কথায় এই সব স্থলে, পাঁচ লক্ষণেরই এই দোঘ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন । 
জুতরাং উক্ত নিরবচ্ছিন্নত্ব নিবেশটা দোঘাবহ' হয় নাই। 

এইবার উক্ত নিবেশ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় আপত্তিটী আলোচনা কর। যাউক। 


এই আপন্তিটী এই যে, যদি সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ গ্রহণই-_ 
লক্ষণের তাৎপধ্য হইল, তাহ] হইতে দেখ_- 


“পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” 


এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে এই লক্ষণটী যাইবে, আর তাহার ফলে ইহার 
অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে । 


যদি বল, ইহ] অদদ্ধেতুক-স্থল কিসে? তাহা হইলে দেখ, হেতু 
কপিসংযোগ যেখানে যেখানে থাকে, সাধা পৃথিবীত্ব, সেই সকল স্থলে থাকে 
না; কারণ, কপিসংযোগ জলেও থাকিতে পারে, সেখানে পৃথিবীত্ব নাই, 
উহ] থাকে পৃথিবীতে ; সুতরাং, ইহা। অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলই হইল | 


এখন দেখ, এস্বলে লক্ষণ যায় কি করিয়৷ ? দেখ, এখানে, অনুমিতি- 
স্বলটী হইতেছে, 


“পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” 


সুতরাং, এখানে 
সাধ্য-ুপৃথিবীত্ব | 
সাধ্যাভাব-পুিবীত্বাভাব। 
সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ-্জলাদি | কারণ, জলাদিতে; 
পৃথিবীত্ব থাকে না । 


এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাব-কপিসংযোগাভাব | কারণ, জ্লা- 
দিতে কপিসংযোগ থাঁকিলেও অব্যাপ্যবৃত্তি বিধায় কপি- 
সংযোগাভাবও থাকে । 

এই অভাব প্রতিযোগিত্ব-কপিসংযোগনিষ্ঠ ্রতিযোগিস্ব। 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫২৫ 


ওদিকে, এই কপিসংযোগই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যা- 
'ভাববনিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই লক্ষণের 
অতিব্যাপ্তি-দোষ হইল | ইহাই হইল দ্বিতীয় আপত্তি । 

এতদৃত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, “তন্িষ্ট” পদে অর্থাৎ 
“সকল সাধ্যাভাববনিষ্ঠ*' পদে সাধ্যাভাববতে নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমৎ বুঝিতে 
হইবে, অর্থীৎ উক্ত সাধ্যাভাবের অধিকরণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হইবে, 
তজ্রপ সেই অধিকরণে বৃত্তি যে অভাব ধরিতে হইবে, তাহাও নিরবচ্ছিন্ন- 
ভাবে থাকিতে পারে, এমন অভাব হইবে । আর তাহ! হইলে এস্বলে 
সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ জলাদি হইঢেলও সেই অধিকরণে নির- 
বচ্ছিন্নভাবে বৃত্তিমান্‌ অভাবটী কপিসংযোগাভাব হইতে পারিবে না ; কারণ, 
জলাদির কোন দেশবিশেঘেই কপিসংধোগ থাকে, সব্বত্র নহে। সুতরাং, 
“এখন সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠ-নিরবচ্ছি্নবৃত্তি তাবান্‌ অভাব বলিতে ঘাটত্বাভাব, 
প্রটত্বাভাব প্রভৃতি অভাব ধরিতে হইৰে ; কারণ, এই সকল অভাব তথায় 
অর্থাৎ জলাদিতে নিরবচ্ছিন্নতাবে থাকে । আর তাহা হইলে এই সকল 
অভাবের প্রতিযোগিত।৷ ঘটত্ব পটত্বাদিতে থাকিবে, হেতু যে কপিসংযোগ 
তাহাতে থাকিবে না ; সুতরাং, লক্ষণও যাইবে না, অর্থাৎ এই লক্ষণের 
উক্ত অতিব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত হইবে । ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের 
কথার মর্ব। এইবার আমরা এই কথাটী একটা দৃষ্টান্ত সহকারে সাজাইয়। 
বুবিব। দেখ, এখানে উক্ত অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলটা হইতেছে ;-_ 


“পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” 


অতএব দেখ, এখাটন--- 

সাধ্য-্পৃথিবীত্ব | 

সাধ্যাভাব-পৃথিবীত্বাভাব | 

সাধ্যাভাবের নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ-্জলাঁদি ৷ কারণ, জলাদিতে 
পৃথিবীত্ব থাকে না। 

এই অধিকরণনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমান্‌ অভাব-টত্বাভাব, পাটস্বা- 
ভাব প্রভৃতি অভাব । ইহা, আর পৃব্ববৎ কপিসংযোগাভাব 
হইল ন! ; কারণ, জলাদিতে কোন দেশবিশেষে কপিসংযোগ 
থাকে, এবং কোন দেশবিশেঘে কপিসংযোগের অভাবও 
থাকে । সুতরাং, ইহা নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমান : অভাব 
হইল ন]। 


৫২৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যমূ । 


নিরবছিন্নত্বনিবেশে তৃতীয় আপত্তি ও তাহার উত্তর । 
টাকামলমূ। 


নচ এবম্‌ অন্যোস্যাভাবস্থয ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়ম-নয়ে “দ্রব্যত্বাভাববান্‌, 
সংযোগবদৃভিন্নত্বাৎ” ইত্যাদেঃ অপি সম্বেতুতয়া তত্র অব্যান্তিঃ, সংযোগ- 
বদৃভিন্নত্বাভাবস্ত সংযোগরপস্ত নিরবচ্ছিন্নবৃত্তেঃ অপ্রসিদ্ধেঃ--ইতি বাচ্যম্‌? 

অন্যোন্তাভাবস্থ ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়ম-নয়ে অন্টোন্যাভাবস্ত অভাবঃ ন 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ন্বরূপঃ, কিন্তু অতিরিক্ত; ব্যাপ্যবৃত্তিঃ । অন্যথা 
মূলাবচ্ছেদেন কপিসংযোগি-ভেদাভাব-ভানান্ু্পপত্তেঃ, ইতি সংযোগবদ্‌- 
ভিন্নত্বাভাবস্ত নিরবচ্ছিন্ন বৃত্তিমত্বাথ। 


কাপ পিপাপিপাশ  পাপিসিিপাপপসীপী সি পপীটি 


সংযোগরাপস্য  সংযোগস্য। প্রঃ সং। চৌঃ সং। নিয়মনয়ে লনিয়মবাদি-নয়ে, প্রঃ 
সং। ভেদাভাবভানানৃপপত্তেঃ_ ভেদ।ভাবভানানৃপপত্তিঃ ; প্রঃ সং। সংযোগবদৃ-ভিন্নত্বা- 
ভাবস্য-সংযোগবদৃ-ভিমত্বাভাবস্য অপি, প্রঃ সং। চোঃ সং) সোঃ সং? তত্র 
অব্যান্তিঃ-অব্যান্তিঃ ॥ চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 
আর এইন্ধপ হইলে “অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটী ব্যাপ্যবৃত্তি 
এই মন্তে “দ্রবাত্বাভাববান সংযোগবদৃভিনত্বাৎ' ইত্যাদি সদ্বেতুক-স্থলে 
অব্যাপ্ত হয়; কারণ, হেতু যে “সংযোগবদ্‌ ভিন্নত্ব, তাহার অভাবটী সংযোগ- 
স্বরূপ হওয়ায় তাহ!র নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়--এরূপ আপত্তি করা৷ 
যায় না। 
কারণ, “অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটা ব্যাপ্যবৃত্তি” এই মতে অনেে।- 
ন্যাভাবের অভাবটা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরাপ নহে, কিন্তু অতিরিক্ত একটী 
অভাঁৰ পদা হয়। নচেৎ, মূলদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগিভেদাভাবের ভান, 
উপপন্ন হয় না । সুতরাং, সংযোগবদৃতিন্নত্বাভাবটী নিরবচ্ছিম্নবৃত্তিমান হইল, 
এবং লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোষ হইল না । 


পূর্ববপ্রীসঙ্গের ব্যাখ্যা শেষ : 
এই অভাবের প্রতিযোগিতা সঘটত্ব-পটত্ব- নিষ্ঠ - প্রতিযোগিতা | 
ইহ। আর কপিদংযোগনিষ্-প্রতিযোগিতা হইল না । 
ওদিকে, এই কপিসংযোগই হেতু + সুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভাব- 


চতুধ লক্ষণ । ৫২৭ 


বন্লিষ্ঠাভাব-প্রতিযে!গিত। পাওয়। গেল না, অর্থাৎ এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি- 
দোষ হইল না। 


সুতরাং দেখ। গেল, সাধ্যাভাবের অধিকরণ যেমন নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ' 
হইবে, তক্রপ সেই অধিকরণে বৃত্তি যে অভাব ধরিতে হইবে, তাহাও এমন 
অভাব হইবে, যাহ! নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকে, কোনও অবচ্ছেদে থাকে না। 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই “নকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠ অভাবটাঁ!” 
হেতুরই অভাব হওয়া আবশ্যক ; যেহেতুঃ তাহ হইলে লক্ষণটী প্রযুজ হয়, 
অন্যথ। নহে | দ্বিতীয়- প্রথম-লক্ষণের সাধ্যাতাবের এই অধিকরণটী নির- 
বচ্ছিপ্নক্ষপে ধরিতে হইবে বলা হইয়াছিল, কিন্ত, সেই অধিকরণ-নির্পিত 
বৃত্তিতাটাকে নিরবাচ্ছন্নক্মপে ধরিবার কথ বলা হয় নাই ; কারণ, তথায় 


প্রয়োজন ছিল না। এস্বলে কিস্ত, একটু অন্যরূপ ব্যাপার ঘটায় ইহা 
দিতে হইল। 


যাহ। হউক, এইথার টীকাকার মহাশয় পরবত্তী বাক্যে এই সম্পকে আর 
একটী (তৃতীয় ) আপত্তি উত্থাপিত করিয়। তাহার সমাধান করিতেছেন । 





ব্যাধ্য।--এইবার টীকাকার মহাশয় দ্বিতীয় নিরবচ্ছিন্নত্ব-নিবেশে তৃতীয় 
একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়৷ তাহার উত্তর প্রদান করিতেছেন ; অর্থাৎ 
ইতিপূর্বে “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” ইত্যাদি স্বলের অতিব্যাপ্রি-বারণার্থ যে 
তন্রিষ্ঠ-পদে তাহাতে নিরবচ্ছি ম্নবৃত্তিমানূকে ধরিবার ব)বস্থা কর! হইয়াছে, 
তাহাতে একটা আপত্তি তুলিয়। তাহার সমাধান রিতেছেেন। 


আপত্তিটী এই যে “সাধ্যাভাবের সকল-নিরবচ্ছি ন-অধিকরণনিষ্ঠ অভাব” 


ধরিবার সময় যে নিষ্ঠপদে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমানন অভাব ধরিবার কথ৷ বল। 
হইয়াছে, তাহা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে, যে মতে অব্যাপ্যবৃত্তি- 
মতের অন্যোন্যাভাবটা ব্যাপ্যবৃত্তি, সেই মতে, পদ্রব্যত্বাভাববান সংযোগবদৃ- 
তিন্নত্বাৎ* এই অনুমিতি-স্থলটা সদ্ধেতৃক-অনুমিতি হয়, এবং এই স্থলে, সকল- 
সাধ্যাভাববন্িষ্ঠ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্-অভাব ধরিবার সময় “সংযোগবদ্‌ ভি ব্ত্ব”- 
রূপ যে হেতুটী, তাহার অভাব ধরিতে পার! যায় না। কারণ, সংযোগ- 
বদভিন্নত্বাভাবটী সংযোগ-ম্বরূপ হয়, আর এই সংযোগ বখনও নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি 
হয় না ; অতএব, লক্ষণ-ঘটক সকল-পাধ্যাভাবব ্লিষ্-নিরবচ্ছি ন্-বৃত্তি-অভাব" 
প্রতিযোগিত। হেতুতে থাকিবে না, হার তাহার ফলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি 


২৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমু । 


দোষ ঘটিবে। সুতরাং, তন্লিষ্টপদে যে শিরবচ্ছিন্নবৃতিমান ধরিবার ব্যাবস্থা 
কর! হইয়াছে, তাহ! নির্দোঘ ব্যবস্থা হইল না। ইহাই হইল আপত্তি । 


এতদুত্তরে টিকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, না, এস্বলে এ দোষ হয় 





না। কারণ, যাহারা অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাতাবটাকে ব্যাপ্যবৃত্তি 
বলিয়। স্বীকার করেন, তাহাদের মতে এ অন্যোন্যাভীবের অভাবটী প্রতি- 
'যোগিতার অবচ্ছেদক-ম্বরূপ হয় না, কিন্ত, একটী অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি অভাব 
পদার্থ বলিয়াই কথিত হয় ; সুতরাং সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠ অভাব ধরিবার 
কালে সংযোগবদৃভিননত্ব-র্ূপ হেতুর অভাব ধরিতে পার! যাইবে, এবং তাহার 
প্রতিযোগিত। হেতুতে থাকিবে ; অতএব, আর এস্বলে এই লক্ষণের অব্যাপ্তি 
হয় না। 

আর যদি বল যে, সংযোগবদৃতিন্নত্বাভাব যে অতিরিক্ত তাহার প্রমাণ 


কি? তাহ। হইলে তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, “মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষ, কপি- 
নংযোগিভেদাভাববান্‌” এন্সপ প্রতীতিই তাহার প্রমাণ ; যেহেতু, যদি কথি- 
সংযোগবতিন্নত্বাভাবটী কপিসংযোগ ্বর্প হয়, তবে মূলাবচ্ছেদে-কপিসংযোগ 
বৃক্ষে না থাকাতে উক্ত প্রতীতি প্রমা হইতে পারে না? কিন্তু, বস্ততঃ, 
তাহা হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য সংযোগবদতিন্নত্বাভাবটী নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমান্‌ 
হইল, এবং উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটল না, অর্থাৎ এ প্রতীতি যে প্রমা হয়, 
তাহা সব্্ববাদি-সন্বত | | | 

এইবার আমর এই কথাটী উত্ত দৃষ্টান্ত সহকারে প্বর্ববৎ সাজাইয়। 


বুঝিতে চেষ্টা করিব । 








প্রথম দেখা যাইঘতছে, এস্বলে চীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, 
যাহাদের মতে অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবটা ব্যাপ্যবৃত্তি, তাহাদের মহত 
““দ্রব্যত্বাভাববান্‌ সংযোগবদৃভিন্নস্বাৎ* এই ম্বলটী একটা সদ্বেতুক-অনুমিতির 
স্থল হয়| তাহার পরঃ ইহা যদি সদ্ধেতুক-অনুমিতির স্থল বলিয়৷ গৃহীত 
হয়, তখন এস্বলে এই লক্ষণের অয়নিষ্ঠ-ধত্দ “তাহাতে নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমার্* 
'অর্থ করিল অব্যাপ্তি-দোঘ হয়। সুতরাং, আমাদের দেখিতে হইবে £-_ 
১। অন্যোন্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তিতা-সম্বন্ধে মতভেদটী কিরথ ? 
২। অন্দ্যোন্যাভাবটা ব্যাধ্যবৃত্তি হইলে ““দ্রব্যত্বাভাববান্‌ সংঘযাগবদৃ- 
ভিরত্বাৎম্বলটী কেন স্বেতুক, এবং ব্যাথ্যবৃত্তি না হইল ফেন 
অনদ্ধেতুকঅনুমিতির স্থল হয়। 


চতুর্থ লক্ষণ । ২১ 


৩। এস্বলে অব্যাপ্তিটী পৃষ্রেোক্ত নিবেশসত্বে কিরাপে ঘটে এবং 
তৎপরে দেখিতে হইবে--অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবের 
অভাবটা ত্র মতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ম্বরূপ নহে বলিয়৷ অর্থাৎ 
আপত্তিকারীরই মতে এম্বলে এ অন্যোন্যাভাঝের অভাবটা 
অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি হয় বলিয়। কেন অব্যান্তি হয় না ? 

কারণ, এই কয়টা বিষয় বুঝিতে পারিলে, এই প্রসক্ষটী একপ্রকার বুঝ 
হইবে । 


১। অতএব, প্রথম দেখা যাউক, অন্যোন্যাভাবের ব্যাপ্যবৃত্তিতা-সন্বস্ধে 
মতভেদ কিক্তুপ ? 

এই মতভেদটী এইরূপ, যথা --ব্যাপ্যবৃত্তিমতেধ অন্যোন্যাভাব ব্যাপ্যবৃত্তি 
হয়, যেমন ঘটের তেদ পটাদিতেই ব্যাপ্যবৃত্তি হয়, কিন্ত অব্যাপ্যবৃত্তিমংতর 
অন্যোন্যাভাবঃ কোনও মতে অব্যাপ্যবৃত্তি হয় ; যেমন, অব্যাপ্যবৃত্তি যে 
সংযোগ, সেই সংযোগবিশিষ্ট _অব্যাপ্যবৃত্তিমৎ অর্থাৎ সংযোগী, তাহার ভেদ 
সেই সংযোগিভিন্নে যেমন থাকে, তদ্রপ অবচ্ছেদকভেদে সংযোগীতেও 
থাকে। আবার কোনও মতে এইবপ সংযোগীর ভেদ সংযোগীতে থাকে না, 
পরস্ত সংযোগিভিন্নে থাকে | এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিমতের তেদ ব্যাপ্যবৃত্তি 
হয়। টীকাকার মহাশয় এখানে যে অন্যোন্যাভাবের কথ। বলিয়াছেন, তাহ। 
অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাব বুঝিতে হইবে । বল! বাল্য, এই মতভেদ 
প্রতীতিভেদের ফল ভিন্ন আর কিছু নহে । 


২। এইবার দেখা যাউক অনন্যান্যাভাবটা ব্যাপ্যবৃত্তি হইলে *দ্রবাত্বা- 
ভাববান্‌ সংযোগবদৃতিন্নত্বাৎ” ম্বলটী কেন্ত লদ্ধেতুক-অনুমিতির শ্থল এবং 
ব্যাগ্যবৃন্তি না হইলে কেন ইহ৷ অসদ্ধেতুক-অনুমিতির স্বল হয় ? 

দেখ, এবামন স্বলটী হইতেছে-- 


“দ্রেব্যত্বাভাববান্‌ সংবোগবদৃভিন্নত্বাঘ ।” 


অর্থাৎ, কোন কিছু দ্রবাত্বের অভাববিশিষ্টৎ যেহেতু, তাহাতে সংযোগ- 

বিশিষ্ট হইতে যে ভিন্ন তাহার ভাব রহিয়াছে, অর্থাৎ সংযোগীর অন্যোন্যা- 
ভাব আছে। 

এখন দেখ, কোন অনুমিতির স্থল সন্ধেতুক হইতে গেলে কি হওয়া 

আবশ্যক ? উত্তরে বলিতে হইবে অনুমিতি সন্ধেতুক হইতে গেলে হেতু 

যেখানে যেখানে, সেই সেইস্বানে সাধ্য থাকা আবশ্যক | জ্ুতরাং এখানেও 
৩৪ 


&৩০ ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ |. 


দেখিতে হইবে, হেতু সংযোগবদৃতিন্নত্ব যেখানে যেখানে আছে, সাধ্য 
দ্রবাত্বাভাব সেই সেই স্বানেও থাকে কি না? দেখ, দ্রব্যত্বাভাববার হয় 
গুণকর্মীদি, এবং সংযোগবদৃভিন্ন হয় গুণকন্মাদি | কারণ, সংযোগবদ দ্রব্যই 
হয়, এবং অব্যাপ্যবৃত্তিমতের ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিলে সংযোগবদৃভিন্ন বলিতে 
দ্রব্যভিক্রই হয়। বস্ততঃ, দ্রব্যভিন্নই আবার গুণকর্্মাদি হয় | সুতরাং, 
হেতু যেখানে, সেই স্থানেই সাধ্য থাকিল-_দদ্ধেতুই হইল । কিন্তু, যদি 
এস্বলে বল। হয়, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের ভেদ ব্যাপ্যবৃত্তি নহে, অর্থাৎ অব্যাপ্য- 
বৃত্তি হয়, তাহা! হইলে, হেতু সংযোগবদৃতিন্নত্ব অর্থাৎ সংযোগ-বদৃভেদটা 
প্রতিযোগিমৎ্ দ্রবে)ও থাকিবে ; সেই দ্রব্যে দ্রব্যত্বাভাব নাই, অর্থাৎ সাধ্য 
নাই । সুতরাং, হেতু যেখানে, সাধ্য সেখানে না থাকায় এটী অসদ্ধেতুক- 
স্থলই হইয়! উঠিবে। সুতরাং, এই কথাটা স্পষ্ট করিয়৷ বলিবার জন্য 
টাকাকার মহাশয় “অনোন্যাভাবস্য ব্যাপ্যবৃত্তিতা-নিয়ম-নয়ে'' এইরাপ করিয়। 
বাক্যবিন্যাস করিয়াণ্ছন বুঝিতে হইবে | 


৩। এইবার দেখ। যাঁউক, এস্বলে পৃবের্বোক্ত নিবেশসত্বে অব্যাপ্তিটী, 
কি করিয়৷ ঘটে ? দেখ, এখানে অনুমতি-স্থলটী হইল-_ 


“দ্রব্যত্বাভাববান্‌ দংযোগবদূ ভিন্নত্বাৎ” 


অতএব এখানে-. 
সাধ্য-দ্রব্যত্বাভাব | 


সাধ্যাভাব-দ্রব্যত্ব। ইহ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা ও ধন্মীবচ্ছিন্ন 
প্রতিযোগিতাক অভাবই হইল ; আর তাহাতে কোন বাধ 
হইল ন] | 


সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ-দ্রব্য । ইহ] নিরবচ্ছিন্ন অধি- 
করণই হইল, আর তাহাতে কোন বাধ। হইল ন।। 


এই অধিকরণনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি-ভভাব--গুণত্বাভাব ধরা যাইবে | 
কিন্তু, হেতুর অভাব ধরা যাইবে ন৷। কারণ, এম্থলেও 
নিরবচ্ছিন্ত্ব-নিবেশ আছে । অথচ, এস্বলে হেতুর অভাব 
ধরিতে পারিলেই লক্ষণ যাইত। কারণ, হেতু সংযোগ- 
বদৃতিন্নত্বাৎ অর্থ .সংযোগবদৃভেদ, তাহার অভাব হইবে 
সংযোগ-স্বরূপ, উহ নিরবচ্ছিন্নবত্তি হয় না| অতএব, 
লক্ষণ-ঘটক পদ1থ অপ্রসিদ্ধ হইল । 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৩১ 


এই অভাবের প্রতিযোগিতা গুপত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | হেতু 
সংযোগবদ্‌ ভেদনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা হইল না ; কারণ, তাঁহার 
অভাব পাওয়া যাঁয় না । 


অতএব, লক্ষণ যাইল ন।, এই ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যান্তি দোষ হইল । 
বলা বাহুল্য, এতদৃত্তরে টীকাকাঁর মহাশয় যাহ! বলিয়াছেন এক্ষণে আমর! 
তাহাই আলোচন। করিব । ্‌ 


৪1 এইবার আমরা দেখিব, অব্যাপ্যবৃত্তিমতের অন্যোন্যাভাবের 
অভাবটা এঁ মতে প্রত্বিযোগিতাবচ্ছেদক-স্বরূপ নহে বলিয়। অর্থাৎ আপত্তি- 
কারীরই মতে এস্থলে এ অন্যোন্যাভান্বর অতাবটী অতিরিক্ত ব্যাপ্যবৃত্তি হয় 
বলিয়া €কন অব্যাপ্তি হয় ন।। রি 

দেখ এখাঁনে-- 

সাধ্য_দ্রব্ত্বাতাব । 
সাধ্যাভাব-দ্রব্ত্বাভাবাভাব অর্থাৎ দ্রব্যত্ব | 
সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ- দ্রব্য | 


এই অধিকরণনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি-অভাব-সংযোগবদ্‌ ভেদাভাব | 
পৃব্রবে “'অন্যোন্যাতাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
স্বরুপ” এই নিয়ম থাকায় একটী সংযোগ-স্বর্ূপ হইবে 
বলিয়া এবং সংযোগটী নিরবচ্ছিন্ন হয় না বলিয়া অপ্রসিদ্ধ 
হইয়াছিল, এখন টীকাকার মহাশয়ের কথামত, আপত্তিকারীর 
মতেই «“অন্যোন্যাভীবের অভাব প্রতিযোগিতাঁবচ্ছেদক- 
স্বক্পপ নহে, পরস্ত অতিরিক্ত একটা ব্যাপ্যবৃত্তি-অতাব- 
স্বরূপ জানিতে পারায় ইহ অপ্রসিদ্ধ হইল ন।। যদি বল, 
সংযোগবদৃতেদাভাব কি করিয়া প্রথমোক্ত নিয়মানুসারে 
সংযোগ-স্বর্ূপ হয় ? তবে শুন-সংযোগবদৃভেদ অর্থ-_ 
সংযোগিভেদ। সংযোগিভেদের প্রতিযোগিতা থাকে সংযোগীর 
উপর ; প্রতিযোগিতার অবচ্চ্ছদ্দক-ধর্--সংযোগিত্ব ; এই 
সংযোগিত্ব-পদের অর্থ--সংযোগ ।' 
এই অভাবের প্রতিযোগিতা-সংযোগবদৃভেদনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | 
ওদিকে, এই সংযোগবদভেদই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে দকল-্পাধ্যা- 
ভাববনিষ্ঠ নিরবচ্ছিন্নবৃত্তি অভাব বলিয়। হেতুর অভাব পাওয়৷ গেল, লক্ষণ 
যাইল, অব্যাণ্তি হইল না | 


৫৩২ | ব্যাণ্ডি-পঞ্চক-রহস্যয্‌ । 


পুর্ব্বোন্ত নিবেশসত্বেও লক্ষণে চতুর্থ একটি আপত্তি, “সকল” পদের 
1: ব্ুফস্য এবং তদনুসারে লক্ষণের অর্থ । 


টীকামূলযু। 
স্ততঃ, তু সকল-পর্দম্‌ অত্র অশেষপরম্, ন তু অনেক-পরম্‌; 
“এত ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ” ইত্যাদি-একব্যক্তি-বিপক্ষকে সাধ্যাভাবা- 
ধিকরণস্ যাবত্বাইপ্রসিদ্ধ্যা অব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ । 
তথা চ কিঞ্িদনবচ্ছিন্নায়াঃ নিরুক্ত-সাধ্যাভাবাধিকরণতায়াঃ ্যাপকী- 
ভূতঃ যঃ অভাবঃ হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বস্কাবচ্ছিন্ন-তৎ-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক- 
হেতুতাবচ্ছেদকবত্বং লক্ষণার্থঃ 





অপ্রসিদ্ধযঃ-তঅপ্রসিদ্ধেঃ ) প্রঃ সং। “ন ত্‌ অনেকপরম” ইতি (চৌসং)ন 
দৃশ্যতে। বিপক্ষকে _পক্ষকে, চৌঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ । 


প্রকৃতপক্ষে, “সকল পদটী এস্বলে “অশেষ” অর্থবোধক--“অনেক” 
অর্থবোধক নহে ; যেহেতু, “এতদৃ-ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ ইত্যাদি একব্যক্তি- 
বিপক্ষম্থলে সাধ্যাভাধিকরণের সাফল্য অপ্রসিদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য অব্যাপ্তি 
হয় । 

আর তাহ! হইলে, পৃব্রবক্ত নিরবচ্ছি ন্ন-সাধ্যাভাবাঁধি করণতার ব্যাপকী- 
ভত ঘে অতাব, সেই অভাবের যে হে'তুতাবচ্ছেদক-সহম্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত। 


তাহার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদকবত্বই লক্ষণের অর্থ 


হইল । 
পুধর্ব প্রসলের ব্যাখ্যা-শেব-- 
যাহা হউক, এইবার টীকাকার মহাশয় পরবত্তি-প্রপঙ্গে চতুর্থ একটী 


আপত্তি-মুখে “স্ষল” পদের রহঙ্য এবং লক্ষণের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় 
করিতেছেন ৷ 


ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয়, লক্ষণ-ধটক “সকল” পদটার অর্থ 


নির্ণঘ-মানতস চতুর্থ বার একটী আপত্তি উাথিত করিয়া তাহার উত্তর 


চতুর্ঘ লক্ষণ । ৫৩৩ 


প্রদান কারতেছেন এবং তৎপরে তদনুসারে সমগ্র লক্ষণটার অর্থ নির্ধারণ' 
করিতেছেন। ৃ 
আপত্তি এই যে, পৃবের্ে লক্ষণমধ্যে যে সাকজ্য নিবেশ প্রভৃতি ধরা 


হইয়াছে, তাহাতেও ত ধ্রতদৃঘটত্বাভাববান পটত্বাৎ” ইত্যাদি সন্ধেতুক- 
অনুমিতি-স্বলে অব্যার্তি হয় | কারণ, এই প্রকার স্থলে 'বিপক্ষ' এঁক 
ব্যক্তি হয়, অধ্ধাৎ সাধ্যভাবটী নিশ্চয়বূপে যেখানে থাকে, সেই স্থানটী একটা 
মাত্র হয়, আর তঙ্জন্য সকল-সাধ্যা ভাবাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সাধ্যা- 
ভাবাধিকরণের সাকল্য বিশেষণটা থাকায় অব্যাপ্তি হইয়া উঠে। সুতরাং, 
লক্ষণ-্ঘটক পদার্থের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন এই স্থলে লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ 
ঘটে। ইহাই হইল আপত্তি । 


এতদৃত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, এস্বলে “সকল” গনের 





অর্থ “যাবৎ” নহে, অর্থাৎ যতগুলি অধিকরণ ততগুলি-এক্সপ অর্থ নহে, 
পরত্ত “পসকল'' পদের অর্থ অশেষ, অর্থাৎ সাধ্যাতাবের অধিকরণের শে 
না থাকে এমন করিয়া অধিকরণ ধরিতে হইবে । সুতরাং অধিকরণ 
যেখানে একটী হইবে, সেখানেও তাহার শেষ না থাকে এমন করিয়া 
ধরিতে পার! যাইবে, অথবা অধিকরণ যেখানে অনেক হইবে, ৫সখানেও 
যেন তাহার শেঘ না থাকে, এমন করিয়া ধরিতে হইবে । আর তাহ? 
হইলে উত্ত “এতদৃ-ঘটত্বাভাববান পটত্বাৎ” স্থলে আর অব্যাপ্তি-দোষ 
হইবে না। 

যদি বল, তাহা হইলে সমগ্র লক্ষণটার অর্থ কিরূপ হইবে ? তদুতরে 


টীকাকার মহাশয় বলিতেছেন যে, সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-ধর্্মীবচ্ছিন্ন-প্রতিযৌগিতাক সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা।, 
সেই অধিকরণতা'র ব্যাঁপকীভূত যে অভাব, সেই অভাবের যে হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত।, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে 
হেতুতাবচ্ছেদক, সেই অবচ্ছেদক-ধন্মবত্বই লক্ষণের অর্থ |” 

যাহ] হউক, এইবার আমরা এই কথাগুলি একে একে আলোচন। 


করিয়। একটু সবিস্তরে বুঝিবার চেষ্টা করিব । 





প্রথম দেখা যাউক “সকল” পদের অর্থ যদি “যাবৎ” হয়, তাহ! 
হইলে “এতদৃ-ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বাৎ' স্থলে এ লক্ষণের অব্যাপ্তিশদোঘ 
হয় কেন? | 


৫৩৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহসায় । 
দেখ এখানে, অনুমিতি-স্বলটী হইতেছে +-- 
"এতদৃ-ঘটত্বাভাববান্‌ পটত্বা 


ইহার অর্থ-এইটী, এতদৃঘটত্বের অভাব-বিশিষ্ট ; যেহেতু, এখানে 
থটত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । এখন দেখ, ইহা একটা সদ্ধেতুক*অনুমিতি- 
স্থল | কারণ, পটত্ব যেখানে যেখানে থাকে, “এই ঘটত্বের' অভাব সেই সেই 
স্বানেও অবশ্যই থাকে । সুতরাং, হেতু যেখানে, সাধ্য সেখানে থাকায়, 
ইহ সহদ্ধিতুক-অনুমিতির স্বনই হইল । সুতরাং, দেখ এখানে-- 
সাধ্য _এতদৃঘটত্বাভাব | 
সাধ্যাভাব-এতদৃঘটত্বাভাবাভাব, অর্থাৎ এতদৃঘটত্ব | 
সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ- অপ্রসিদ্ধ। কারণ এখানে “সকল”? 
পদের অর্থ যাবৎ অর্থাৎ যত ; কিন্ত, এতদৃঘটত্বের একমাত্র ৷ 
অধিকরণ এতদ্ঘটই হয়। ইহ একাধিক হইলে যাবৎ-পদবাচ্য 
“অনেক” হইতে প্রারিত। একে “যত অর্থাৎ অনেক পদার্থ 
ব্যবহৃত হয় না। 
ব্ঁ অধিকরণনিষ্ঠ অভাঁব-অপ্রপিদ্ধ | 
এই অভাবের প্রতিযোগিতা _ইহাও, অপ্রসিদ্ধ | 
সুতরাং, হেতুতে, কল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভীব-প্রতিযোগিতা পাওয়। গেল 
না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ অব্যাপ্তি হইল। 


এইবার দেখা আবশ্যক, যদি এস্বলে “সকল” পদের অর্থ “অশেষ* 
হয়, অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণের শেঘ থাকিবে না, এমন ভাবে অধিকরণ 
ধরিতে হইবে- এইরূপ হয়, তাহ? হইলে আর এই অব্যাপ্তি হইবে না কেন? 
দেখ এখানে" 
সাধ্য -এতদৃঘটত্বাভাব । 
সাধ্যাভাব- এতদৃঘটত্বাভাবাভাব, অর্থাৎ এতদৃঘটত্ব । 
সাধ্যাতাবের অশেঘ অধিকরণ--এতদৃঘট | ইহা আর পৃব্রের ন্যায় 
অপ্রসিদ্ধ হইল না । পৃবের্ব “সকল” পদের অর্থ “যত” থাকায় 
€একে* তাহা প্রসিদ্ধ হয় নাই । 
এই অধিকরণনিষ্ঠ অভাবম্"্পটত্বাভাব ৷ কারণ, পটত্ব এতদৃ-্ঘটে থাকে 
না। ইহা থাকে পটে। | 


চতুর্থ লক্ষণ। ৫৩৫ 


এই' অভাবের প্রতিযোগিত।-পটত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা । 
ওদিকে এই পাটত্বই হে. ; জুতরাং, হেতুতে সকল-সাধ্যাভীববনিষ্ঠাভাব- 
প্রতিযোগিতা পাওয়৷ গেল, লক্ষণ যাইন, অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । 


এইবার টীকাঁকার মহাশয় স্বয়ং ““অশেঘ* পদে “ব্যাপকত।” অর্থ গ্রহণ 





করিয়া সমগ্র লক্ষণের অর্থ নির্ঁয় করিতেছেন। এতদৃদ্দেশ্যে তাঁহার 
চুলি ১ সি , 
বাক্যটি এই *-_ 


“তথাচ কিঞ্চিদনবচ্ছিন্নায়। - নিরুজ্ঞ - সাধ্যাতাঁবাধিকরণতায়া-ব্যাপকীতূত: 
যঃ অভাবঃ হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-তৎ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতৃতা - 
বচ্ছেদকবত্বং লক্ষণার্থঃ।* 


ইহার যাহ] অর্থ, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহার শব্দার্থ 
প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। 


“কিঞ্চিদিনবচ্ছি নন” পদে নিরবচ্ছিন্ন, ইহা! অধিকরণতার বিশেষণ। 
£“নিরু্ত" পদটী সাধ্যাভাবের বিশেঘণ * ইহার অর্থ-্বলে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধ ও ধর্মাবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাবঃ সেই সাধ্যাভাৰ গ্রহণ 
করিতে হইবে | “বাপূকীভূত” পদের অর্থ পরে কথিত হইতেছে । অবশ্য 
“অশেষ' পদটী হইতে ইহাকে লা করা হইয়াছে । «হেতুতাবচ্ছেদক- 
সন্বন্ধাবচ্ছির' পদটার সহিত “প্রতিযোগিতার” অনুয় হইবে । *তত্প্রতি- 
যোগিতা£ পদে যে প্রতিযোগিতাটি হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন তাহাই 
গ্রহণ করিতে হইবে | অবশ্য, এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকটি হেতুতা- 
বচ্ছেদক হইলে সেই অবচ্ছেদক ধর্দনবত্বই ব্যাপ্তি হইবে। 


বলা বালা, এস্বলে নিরবচ্ছিন্ন-পদ বারা “কপিনংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাৎ” 
স্থলের অব্যাপ্তি বারণ করা হইল।. “নিরুজ্ত” বিশেষণ দ্বারা ““বহিঃমান্‌ 
ধ্মাৎঃ প্রভৃতি স্থলের অব্যাণ্তি ব। অসন্তব-দোঘ বারণ করা হইল। সাধ্যা- 
ভাবের ব্যাপকীভূত অভাব দ্বারা “এতদৃঘটত্বাতাববান্‌ পটত্বাৎ* স্থলের 
অব্যাপ্তি-বারণ করা হইল । তৎ্পরে নিষ্ঠ শব্দে নিববচ্ছিন্নবৃত্তিমান এইরাপ 
অর্থ না করাতে “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ/ স্থলে অতিব্যাপ্তি বারণ করা হইল । 
এখানে আর তন্িষ্ঠ*পদে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমৎ বলিবার আবশ্যকতা হইল না। 
«*হেতুঙাবচ্ছেদ ক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-্প্রতিযোগিত।” ছ্বারা পদ্রব্যং সত্াৎ” শ্বলের 
অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল। পপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতৃতাবচ্ছেদকবন্ত"ঃ 
বলায় পদ্রব্যং সন্থাৎ; স্থলে হেত্বভাবকে বিশিষ্টাভাব ধরিয়। লক্ষণের অতি- 


৫৩৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চককম্রহসায্‌ | 


ব্যাপ্ডি-দোঘ দেখাইতে পার।৷ গেল না- বুঝিতে হইবে | ইহাদের বিস্তৃত 
বিবরণ পূধেব এই লক্ষণে যথাস্থানে কথিত হইয়াছে । সুতরাং, এস্বলে 
পুনরুক্তি নিম্পু যোজন । 


ইহার পর টীকাকার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহ বঝিতে হইলে 


আমাদের পৃ্ব্্বান্ত “ব্যাপকীভূত অভাব" পদমধ্যস্থ “ব্যাপক পদার্থটী কি, 
তাহ বুঝিতে হইবে | কারণ, ইহাকে অবলম্বন করিয়া অতঃপর তিনি নিজ 
বক্তব্য বলিয়াছেন, এবং এই বিঘয়টা যেমন প্রয়োজনীয় ত্জপ জটীল এবং 
সব্বশান্তে ইহার প্রয়োজন হইয়া থাকে । 


ব্যাপকতা । 

এখন দেখ, এই “ব্যাপক” শব্দের অর্থ পর্ডিতগণ কিরূপ করিয়া 
থাকেন। আমর] জানি ধূমের ব্যাপক বহ্ছি, দ্রব্যত্বের ব্যাপক সত্তা, বঙ্থ্য- 
ভাবের ব্যাপক ধ্মাভাব, কিন্ত বছর ব্যাপক ধূম নহে, সত্তার ব্যাপক দ্রব্যতব 
নতহ, এবং ধূমাভাবের ব্যাপক বহ্যভাবও নহে । কারণ, ধূম যেখানে থাকে 
বহি সেই সেই স্থানেও থাকে, দ্রব্যত্ব যেখানে যেখানে থাকে সত্তা সেখানেও 
থাকে, বহ্যযভাব যেখানে যেখানে থাকে ধৃয়াভাঁব সেখানেও থাকে, কিন্তু, বহিঃ 
যেখানে থাকে ধৃম সব্ব্বব্র সেখানে থাকে না, সত্ত। যেখানে থাকে দ্রব্যত্ব 
সেখানে থাকে নাঃ এবং ধূমাভাব যেখানে থাকে সেখানে বহ্)ভাব থাকে না । 
অবশ্য সাধারণভাবে দৃষ্টি করিলে মনে হয়, যে যাহাকে আবৃত করিয়া রাখে,. 
সেই তাহার ব্যাপক, কিন্ত, ন্যায়ের সন্ষদট্টিতে ইহা সেনূপ নহে । 
সংক্ষেপে ন্যায়ের সক্্ দৃষ্টিতে ইহার পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়, “যে 
যেখানে থাকে, সেই সেই স্বানের সব্বব্র যে থাকে, সেই তাহার ব্যাপক হয়, 
ব্যাপক অধিক-দেশে থাকিলেও ক্ষতি নাই। যেমন “ধূমের ব্যাপক বহিঃ 
স্থলে বল। হয়, ধুম যে, পববত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদিতে থাকে, বহ্ছি 
সেই সকল স্থলে থাকে, অধিকন্ত অয়োগোলকেও থাকে | যেমন “দ্রব্যত্বের 
ব্যাপক সত্ত।” স্থলে দ্রব্যত্ব যে দ্রব্যে থাকে সেই দ্রব্যেও অত্তা থাকে, অথচ, 
গুণ এবং কর্মেও থাকে, ইত্যার্দি। যাহা। হউক, এই কথাটীকে নির্দোঘ- 
ভাবে বলিরার জন্য নৈয়ায়িক পগ্ডিতগণ নানাপথে নানা কৌশল করিয়া 
থাকেন। কারণ, একটু পরেই দেখ যাইবে যে, এক লক্ষণে সকল স্থলের, 
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না| যাহ] হউক, এইবার আমরা একে একে সেই সব 
লক্ষণগুলি আলোচন৷ করিব, এবং তৎপরে টীকাকার মহাশয়ের ব্তব্যবিঘয়ে 

মনোনিবেশ করিব | 


চতুথ লক্ষণ । ৫৩ 


সাধারণতঃ ব্যাপকতার যে কয়টা লক্ষণ কর। হয় তাহা এই 7 
১। তছনিষ্ঠাত্যস্তাভাৰা প্রতিযোগিত্বং ব্যাপকত্বম | 
২। তদ্বনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছে দক-ধর্ধবত্বং ব্যাপকত্ষ্‌ | : 


৩। তত্বন্লিষ্ঠ - প্রতিযোগিব্যধিকরণাত্যস্তাভাব " প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক- 
ধর্শবত্বং ব্যাপকত্বমঃ অথবা “তদ্বন্লিষ্ঠ - নিরবচ্ছিন্ন -বৃত্তন্তাতাব " ইত্যার্দিই' 
ব্যাপকত্ব ।” এবং 


৪ | তছন্লিষ্টান্যোন্যাভাব-্প্রতিযৌগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপষত্ম্‌। 

এইবার (১) আমর দেখিব প্রথম লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বাহ্ছ স্থলে কি 
করিয়। প্রযুক্ত হয়, এবং বহিঃর ব্যাপক ধম কেন হয় না ; (২) তৎপরে এই 
লক্ষণে দোষ কি ; (৩) তৎপরে কোনও নিবেশ-সাহায্যে তাহ। নিবারণ কর, 
যায়কি না; (8) তৎপরে দ্বিতীয়-লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্ছি স্বলে কি 
করিয়। প্রযুক্ত হয় এবং বহ্ির ব্যাপক ধূম কেন হয় না ; (৫) তৎপরে 
দ্বিতীয়-লক্ষণে প্রথম-লক্ষণোক্ত দোঘটী কিবাপে নিবারিত হয়; (৬) তৎ্পরে 
এই দ্বিতীয়-লক্ষণেও দোঘ কি হইতে পারে ; (৭) তৎপরে এই তৃতীয়- 
লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্ছি স্থলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয় এবং বহর ব্যাপক 
ধূম কেন হয় না; (৮) তৎপরে তৃতীয়-লক্ষণে দ্বিতীয়-লক্ষণোক্ত দৌঘটী কি 
করিয়া নিবারিত হয় ; ; (৯) তৎপরে এই তৃতীর-লক্ষণেও কোন দোঘ হয় 
কি না ; (১০) তৎপরে বহ্ছির ব্যাপক ধূম স্থলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয় এবং 
বহির ব্যাপক ধূম কেন হয় না ; (১১) অবশেঘে দেখিব এই চতুর্থ-লক্ষণ 
দ্বার দ্বিতীয়-লক্ষণোক্ত দোধটী কি করিয়া নিবারিত হয় কারণ, এই 
একাদশটা বিষয় বুঝিতে পারিলে ব্যাপকতার বিষয় এই প্রকার মোটামুটী বুঝা 
হইবে এবং টীকাকার মহাশয়ের বক্তব্যও সহজে বুঝিতে পার৷ যাইবে। 

(১) অতএব, এখন দেখা যাউক :-_- 


তদ্বনিষ্ঠাত্যন্তাভা বাপ্রতিবোগিত্বই ব্যাপকত্ব 


এই লক্ষণটী ধূমের ব্যাপক বহ্ধি স্থলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয়, এবং বহির 
ব্যাপক ধূম কেন হয় না । 

ইহার অর্থ_কোন একটা কিছু যেখানে থাকে, সেখানে থাকে যে অত্যন্ত।- 
ভাব, সেই অত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগিতাই ব্যাপকতা । 


প্রথমে দেখা যাউক, ইহ। ধূমের ব্যাপক বহি স্থলে কি করিয়। প্রযুক্ত 





হয়ঃ দেখ এখানে-- 


&৩৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


তৎ-ধুম ( অর্থাৎ যাঁহ। ৰ]াপ্য হইবার কথা |) 
তহ্থৎ-্ধূমবৎ | যথা, পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি | 
 তদ্বরিষ্ঠ অতাস্তাতাব-্পব্বতার্দিনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব, যথ!, ঘটাভাব, পটাভাব 


প্রভৃতি । ইহা অবশ্য এখানে বহ্যভাব হইবে না। কারণ, 
পব্বতাদিতে বহ্ধি থাকে | 


এই অত্ন্তভাবের প্রতিযোগিতা ঘট বা পটে থাকিল * 
এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা-বহ্নিতে থাকিল |. কারণ, বহ্য্য- 
ভাবকে তহন্নিন্ঠ অত্যন্তাভাব-রূপে ধরিতে পারা যায় নাই । 


সুতরাং, দেখা গেন, বহ্ছিতে তদ্বনিষ্ঠত্যস্তাভাবাপ্রতিযোগিত্ব পাওয়। 
গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ধূমের ব্যাপক বহি-_ইহা সিদ্ধ হইল | 


এবাপ দেখ, এই লক্ষণে বহিব ব্যাপক ধম হইবে না। দেখ এখানে-_ 





তৎ-বহ্ছি ; ( অর্থাৎ যাহ] ব্যাপ্য হইবার কথা । ) 
তগ্বং্বহিমৎ্।| যখা--পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানল এবং অয়োগোল- 
কাদি। : 
তথ্বনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-অয়োগোলকনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব ধর! যাউক, 
অর্থাৎ ইহা৷ হইল ধৃমাভাব | কারণ, ধৃম বাস্তবিকই অয়ো- 
গোনকে থাকে না । 
এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা লধূমে থাকিল | 
এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত!-্ধমে থাকিল না 1 


সুতরাং, দেখা গেল, ধমে তম্বনিষ্-নত্যন্তাভাবা প্রতিযোগিত্ব পাওয়া 
গন না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ বহর ব্যাপক ধম হইল ন1। 


(২) এইবার দেখা যাউক, এই লক্ষণে দোঘ কি? 
এই লক্ষণের দোঘ এই যে, ধূমের ব্যাপক বহ্ছি স্থলেই কৌশল করিয়া 
বার এই লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতে পারা যায়। কারণ দেখ,__ 
তৎস্ধ্ম। (অর্থাৎ যাঁহ। ব্যাপ্য হইবার কথা | ) 
তগ্থৎ্ধূযবৎ ; যথা, পবর্বত, চত্বর, গো, মহানসার্দি | 
তদ্বনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-পৃর্রের ন্যায় ঘটাভাব, পটাভাব না ধরিয়া 
বিশিষ্টাভাব, যথা--পবর্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহ্য্যতাব, অথব। 
উভয়াভাব, যথা__বহ্ি, গগন এই. উতয়াভাব ধর। যাউক। 
এই অত্ন্তাভাবের প্রতিক্েঠিতা-বহ্থিনিষ্ঠ প্রতিযোগিত৷ ; কারণ, 
. উক্ত বিশিষ্টাভাৰ এবং উভ্য়াভাব এই উভয়বিধ অভাবেরই 


চতুর্ঘ লক্ষণ । ৫৩৯ 


প্রতিযোগিতা বহিতে থাকিবে | যেহেতু, এই দুই প্রকার 
অভাবেরই প্রতিযোগিত। বহ্িতে আছে । ্‌ 
এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা।_ বহ্ছিতে থাকিল । 
সুতরাং বহিগততে তহনিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিতা পাওয়া গেল না, 
অর্থাৎ, যে ধূমের ব্যাপক বহ্ছি হয়, সেই শ্ছলেই কৌশলব্রমে ব্যাপকতায় এই 
প্রথম-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোথ প্রদর্শন করিতে পার৷ গেল। 
(৩) যাহা হউক, এইবার দেখা যাউক, কোন নিবেশ-সাহায্যে তাহার 
নিবারণ কর৷ যায় কি না? 
এতদুত্তরে কেহ কেহ বলেন যে, যদি এস্বলে তত্িষ্ঠাত্যস্তাভাবের 
প্রতিযোথিতাতে “বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবস্তি ধর্মমানবচ্ছিন্ত্ব* কূপ একটা বিশেষণ 
দেওয়। যায়ঃ তাহা হইলে আর উপরি উক্ত দোঘ ঘটে না। কারণ, দেখ 
এখন) 
তৎস্ধৃম | (যাহ] ব্যাপ্য হইবার কথা |) 
তদ্ধং-্ধৃমবণ্ যথা,--পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহ!নসাদি | 
তথন্লিষ্ঠ - বৈশিষ্ট্য -ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধন্্ীনবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাকাত্যস্তা- 
ভাঁব-ইহ।! আর এখন বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাঁক অত্যস্তাভাব ধরিতে পারা গেল না | অর্থাৎ 
এস্বলে আর বিশিষ্টাভাব অর্থাৎ পূব্রোজ্ঞ পবর্বত-বৃত্তিত্ব- 
বিশিষ্ট-বহ্ন্যভাব, অথবা উভয়াঁভাব অর্থাৎ পবের্বোস্ত বহি" 
গগন-উভয়াভাব ধরিতে পারা গেল না, আর তজ্জন্য 
প্রথমোক্ত ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি অভাবই ধরিতে হইল । 
এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা _ধট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা । 
এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা লবহ্ছিতে থাকিল । 


সুতরাং, বহ্ছিতে তথ্বন্লিষ্ঠাত্যন্তাভীবাপ্রতিযোগিতাই পাওয়া গেল, লক্ষণ 
'যাইল, অর্থাৎ ব্যাপকতা-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল না । 


কিন্ত, বাস্তবিক এই উপায়টী নির্দদোঘ উপায় নহে । কারণ, তদ্বনিষ্ঠ' 


ত্যন্তাভাব বলিতে যদি বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্যবৃত্তি-ধর্্নানবচ্ছি ্-প্রতিযোগিতাক 
অভাব ধরিবার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষণটার নির্দোঘতা প্রমাণ করিতে ইচ্ছ। 
হয়, তাহ। হইলে “বহি ও ধুম”* এই. উভয়টী অথবা পব্বত-বৃত্তিত্ব-বি শিষ্ট 
বহ্নিটা আবার বহির ব্যাপক হইতে পারে, অথচ ইহ অভিপ্রেত নহে £ 
কারণ, বহি-ধুম উতয়টী এবং পব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহিটা বাস্তবিক বহির 


৫8০ ২ য্যান্তি-পঞ্চকস্রহস্যয়্‌ | 


ব্যাপক হয় না । যেহেতু, অয়োগোলকে বহিঃ থাক বটে, কিন্ত ধূষ থাক 
না বলিয়] বহি-ধ্য উভয় এবং পব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহিও থাকে না॥ 
দেখ এখানে-- 
তৎষ্থবহি | (যাহ) ব্যাপ্য হইবার কথ ) 
তহ্বৎবহ্ছিমৎ, যথা, পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ মহানসাদি | 
তদ্বন্নিষ্ঠ-বৈশিষ্ট্য-বযাসজ্যবৃততি-ধর্দ্রীনবচ্চছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক অত্যন্তা- 
ভাব-টাভাব, পটাভাব প্রভৃতি | ইহ।? আর পবর্বত- 
বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-বহ্যভাব ব৷ বহ্ি-ধূম উভয়াভাব ধরিতে পার৷ 
গেল না । কারণ, উহ। বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধর্ম্মানবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাঁক অভাব হইল না । 
এই' অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা -ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | 
এই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিতা-বহি-ধ্ম উভয়ের উপর. 
এবং এই পব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহির উপর থাকিল | 


অুতরাঁত তদ্বন্িষ্ঠ-বৈশিষ্ট্যতব্যাসজ্যব তিৎ্ধর্্ানবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্যস্তা" 
ভাবা€তিযোগ্রিত্ব বহি-্ধম এই উভয়ে এবং পব্বত-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বহিতে 
থাকিল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ বহি-ধ্ম এই উভয়টা, অথব। পব্বতণ্বৃত্তিত্ব- 
বিশিষ্ট বহ্ছিটী বহির ব্যাপক হইল । 


সুতরাং, দেখা গেল, এই নিবেশ-সাহায্যে এই লক্ষণের নির্দোঘতা 
প্রমাণ করা যায় না। 


৪ | এইবার আমাদের দেখিতে হইবে ব্যাপকতার এই দ্বিতীয় 
লক্ষণটা ধূমের ব্যাপক বহ্ছি স্থলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয়, এবং বহির 
ব্যাপক ধম যে হয় না, তাহাই বা এই লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয় ? 
দেখ, লক্ষণটী হইতেছে, 


ততদস্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ ক-ধর্মমবুই ব্যাপকত্ব। 


ইহার অর্থ-কোন একটী কিছু যেখানে থাকে, সেই স্থানে থাকে ফে 
অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যেই ধর্ম হয়, 
ন।, সেই ধর্মবান্‌ যে হয়, তাহার ভাবই ব্যাপকত। ৷ 

এখন, তাহ হইলে দেখ, ধূমের ব্যাপক বহ্ছি স্বলে,__ 





তৎল্্ধূম । 
তছৎ-ধুমবৎ্চ। 


চতুর্থ লক্ষণ। পা ৫8১. 


তদ্বরিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-ধটাভাবাদি । 
এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা ্ধটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | 
এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকশ্ধন্ম-্ঘাটত্ব। 
অনবচ্ছেদকম্ধর্মী_বহিত্ব | 
তহ্বত্ব-বহ্িত্ববস্থ্‌, অর্থাৎ ইহ? বহ্ছিতে পাওয়। গেল। 
সুতরাত বহিতে তথবনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্মবস্ব প্রাওয়া 
গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ধূমের ব্যাপক যে বহি, তাহা এই লক্ষণান্‌- 
সারেও বুঝিতে পার! গেল। | 


এইবার দেখ, বহির ব্যাপক যে ধৃম হয় না, তাহাই ব৷ এই লক্ষণান্পারে 


[কিঃকরিয়া সিদ্ধ হয় ? দেখ এস্বলে,_ 
তিৎস্বহ্ছি। 
তন্বং-বহিমৎ | - ধরা যাউক, ইহা এস্থলে অয়োগোলক। 
ত্বন্িষ্ঠ অত্যন্তাভাব-অয়োগোলকনষ্ঠ অত্যন্তাভাব । অর্থাৎ 
ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি যেমন হয়, তদ্রপ ধূমাভাবও হয়| 
কারণ, অয়োগোলুকে ধূম থাকে না। 
এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা _ধট-পটনিষ্ঠ অথবা ধূ্ননিষ্ঠ 
প্রতিযোগিতা । 
এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-ধর্মন _ঘটত্ব, পাটত্ব, ও ধমত্ব ইত্যাদি । 
অনবচ্ছেদক-্ধর্ম-্ধ্মত্ব হইল না। 
তত্বত্বধৃমত্ববস্ব অর্থাৎ ইহ। ধূমে পাওয়া গেল ন|। 
সুতরাং, ধূমে তত্বন্লিষ্ঠাত্যস্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ ক-্ধশ্ববত্ব পাওয়া 
গেন না, অর্থাৎ বহির ব্যাপক যে ধম হায় না, তাহা এই লক্ষণানুসায়েও 
সিদ্ধ হইল। 
সুতরাং, দেখ৷ গেল, প্রথমণ্লক্ষণের ন্যায় দ্বিতীয়-রক্ষণটাও 'ধৃমর 
ব্যাথক বহিঃ” স্থলে প্রযুক্ত হয় এবং “বহির ব্যাপক যে ধু হয় না” 
তাহাও সেই লক্ষণ-নাহায্যে বুঝিতে পার। যায় | 


| এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-ব্যাপকতার এই দ্বিতীন্- 
লক্ষণ-সাহায্ে যাবৎ ব্যাপক-স্থলে, যথা, ধূষের ব্যাপক বহি স্থলে তহন্িষ্ট- 
অত্যন্তাভাব-পদে বৈশিষ্ট্যন্যাসত্থ্য-বৃত্তি-ধর্মানবচ্ছিন-প্রতিযোগিতাক অভাব 
ধরিতল প্রখম*লক্ষণানুসারে যে অব্যাপ্তি-দোঘ হইয়াছিব, তাঁহা কিনণে 
বিধারিত হয় ? দেখ এখানে, 


৫৪২ ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


তৎধ্ম | 
তথ্বৎ-ধূমবৎ । 

'. তত্বনিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি। আর এখন 
যদি এম্বলে প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বৈশিষ্ট্যন্বযাসজ্য-বৃত্তি- 
ধন্মানবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরা যায়, অর্থাৎ 
বহ্ি-গগন উভয়াভাব ধর। যায়, তাহা হইলে তাহাও ধর! 
যাইবে, কিন্তু ্‌ 

এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা -ঘট-পটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা যেমন 
হয়, তন্রপ বহি-পগন উভয়নিষ্ঠ প্রতিযোগিতাও হইবে | 
কিন্তু, তাহা হইলে, 


এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-্ঘটত্ব-্পটত্ব যেমন হইবে, ত্ব্রপ 
বহ্ধি-গগন এই উডয়ত্বও হইবে । 
এই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক-বহ্িত্ব হইবে, ঘটত্ব, পটত্ব ব 
বহ্বি-গগন এতদুভয়ত্ব হইবে না। কারণ, বহ্িত্বটা 
ঘট[ভাব-পটাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যেমন হয় ন।, 
তন্ধপ বহ্নি-্গগন উভয়াতাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকও 
হয় না| 
তদ্বত্ব-বহ্থিত্ববত্ব, অর্থ/ৎ ইহ1 বহিতে থাকিল । 
স্মতরাং, দেখ গেল, ধূমের ব্যাপক বহি স্থলে বহ্ছিতে তবম্িষ্ঠাত্যন্তা- 
ভাঁব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ধর্মবত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ 
তনিষ্ঠাত্যন্তাভাব-পদে বৈশিষ্ট্য-ব্যাসজ্য-বৃত্তি-ধন্দমানবচ্ছিন্ন*প্রতিযোগিতাক 
অভাব ধরিগ্ুলও ব্যাপকতার প্রথম-্লক্ষত্তণর যে অব্যাপ্তি-দোঘ তাহা আর এই 
দ্বিতীয়-লক্ষণে হইল না । | 
অবশ্য, এ্রস্থে একটী কথা হইতে পারে যে, বহিত্বটা এস্বলে উক্ত 


প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক কি করিয়া হইল? কারণ উজ্জ প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক যে উভয়ত্ব, তাহার মত বহিত্বেও ত অবচ্ছেদকত। বিদ্যমান 
রহিয়াছে । যেহেতু, “বহি ও গগন উভয় নাই'” ইত্যাকারক অভাবের 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে বহ্ধিত্ব, গগনত্ব এবং উভয়ত্ব এই তিন্টা। ৰ 


তাহ। হইলে তদুত্তরে বলিতে হইবে যে, এস্বলে উক্ত প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদকতার যে পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অধিকরণ, সেই অধিকরণ ভিন্ন যে ধর্ম, 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৪৩ 


তাহাই প্রতিযৌগিতাঘবচ্ছেদ ধর্ম, সেই ধর্মবত্বই ব্যাপকত্ব । বস্ততঃ, এই. 
রূপ করিয়। লক্ষণ করিলে লক্ষণে জার কোনও দেোঘ থাকিবে না। যেহেতু 
উক্ত প্রতিযোগিকাবচ্ছেদকতার পর্য]প্রি-সন্বদ্ধে যে অধিকরণ, তাহ। এস্বলে 
বহ্িত্ব, গগনত্ব এবং উভয়ত্ব এই তিনটা, সেই তিনটা ভিন্ন হইবে বহিত্ব-- 
একটী ॥ কারণ, তিনের তেদ একে থাকে । ওদিকে, সেই বহ্থিত্ববৎই 
হয় বহি । সুতরাং, লক্ষণ যাইবে, আর কোন দোঘ হইবে না। 


৬। এইবার দেখা যাউক, এই দ্বিতীয়-লক্ষণেও কি দোঘ হইতে 
পারে ? 


এতদুত্তরে বনিতে পার যাঁয় যে, এতদৃবৃক্ষত্বের ব্যাপক যে কপিসংযোগ, 
তাহাতে এ লক্ষণটা প্রযুক্ত হইতে পারে ন1। 


আর যদি বল, কপিসংযোগ যে এতদৃবৃক্ষত্বের ব্যাপক তাহার প্রমাণ 
কি? তাহ। হইলে শুন,--দেখ, এতদৃবৃক্ষত্ব যে বৃক্ষে থাকে, কপিসংযোগ 
সেই বৃক্ষেও থাকে ; সুতরাং কপিসংযোগ এতদ্বৃক্ষত্বের ব্যাপক হইবেই । 
যাহা হউক এখন দেখ, এস্বলে এই দ্বিতীয়-্লক্ষণটী যায় না কেন? 
দেখ এখানেঃ-- 
তৎ--এতদৃবৃক্ষত্ব। 
তদৎসএতদৃবৃক্ষত্ববৎ অথাৎ এতদৃবৃক্ষ | 
তত্বনিষ্ঠ অত্যস্তাভাব-এতদবৃক্ষনিষ্ঠ কপিসংযোগাভাব | 
এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত।-কপিসংযোগনিষ্ঠ প্রতিযোগিত৷ ! 
এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধ্ন-কপিসংযোগত্ব | 
অনবচ্ছেদক-ধর্মী-কপিসংযোগত্ব হইল না । 
তত্বত্বকপিসংযোগত্ববত্ব হইল না, অর্থাৎ ইহা কপিসংযোগ্গ 
থাকিল না । | 


সুতরাং, কপিসংযোগে তথ্বর্নিষ্ঠাত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক- 
ধর্মবত্ব পাওয়া গেল না; এতদৃবৃক্ষত্বের ব্যাপক কপিসংযোগ হইল লা, 
অর্থাৎ, ব্যাপকতা এই দ্বিতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্ডি-দোষ হইল । ইহাই হইল 
দ্বিতায়-লক্ষণের (দোষ, আর এইঞ্রন্য ইহাতে একটী নিবেশ সংযুক্ত করিয়া 
বক্ষ্যমাণ তৃতীয়-লক্ষণের সুটি হইয়। থাকে । 

৭ | এইবার আমাদের দেখিতে হইবে-_উক্ত তৃতীয়-লক্ষণটা কি 
করিয়৷ ধূমের ব্যাপক বহি-স্বলে প্রযুজ হয়, এবং বহির ব্যাপক যে ধম 
নহে-_তাহাই বা এতৎ-্লক্ষণানুসারে কি করিয়া সিদ্ধ হয়? 


৫৪8৪ ব্যাপ্তিশপঞ্চক-রহগ্যয্‌ । 


শি 


দেখ, ব্যাপকতার উক্ত তৃতীয়-লক্ষণটী হইতেছে, 


তথঙ্নিষ্-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাত্যন্তাভাব-গ্রতিযোগিভানবচ্ছেদ্ক- 
ধর্ম্মবত্তুই ব্যাপকন্ । | 


ইহার অর্থ--কান কিছুর অধিকরণে থাকে যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ- 
অত্যন্তাভাব সেই অত্যান্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধন্থ হয় না, 
বসেই ধন বিশিষ্ট যে, তাহার ভাবই ব্যাপকতা । 


কিন্তু, উক্ত বিষ আর আমাদের সবিষ্তরে আলোচনা করিবার 
আবশ্যকতা নাই। কারণ, ইহ। প্রায়, সব্বাংশে- দ্বিতীয়-লক্ষণেরই তুল্য ; 
যেহেতু, দ্বিতীয়-লক্ষণের ঘটক অত্যস্তাভাবে “প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণ'' এই 
বিশেঘণটুক্‌ সংযুক্ত কর। হইয়াছে মাব্র। অন্য কিছুই নছে | আর এঞ্বন্য 
উজ স্থল দুইটাতে কোন নূতন কিছুই ঘটবেও না৷ | সুতরাং, বাহুল্য ভয়ে 
একায্যে বিরত হওয়। গেল । 


৮। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে--ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণের 
উজ এতন্বক্ষত্বের ব্যাপক কপি-সংযোগ-স্থলে অব্যাপ্তি-দোষটী তৃতীয়-লক্ষণ- 
সাহায্যে কি করিয়। নিবারিত হয় | 

দেখ এই তৃতীয়-লক্ষণানুলারে,__ 

তৎ-এতদুক্ষত্ব । 
তশ্বৎ-এতদৃবৃক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতম্ক্ষ । 


তবর্লিষ্ঠ প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণ অত্যন্তাভাব- ঘটাভাব, পটাঁভাব 
_. প্রভৃতি। ইহ। আর এখন পৃব্রের ন্যায় কপিণংযোগাভাব 

হইবে না। কারণ, কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী 
যে কখিসংযোগ। তাহ। নিজ অভাবের সহিত্ত এক 
অধিকরণ বৃক্ষেই থাকে | সুতরাং, এক্ষণে “প্রতিযোগি- 
ব্যাধিকরণ"" বিশেঘণটী দেওয়ায় আর এখানে কপিনংযোগা- 
ভাবকে ধরিতে পার। গের না । 

উহ'র প্রতিযোগিতা -ধটস্পটে থাকিল, কপিসংযোগে থাঁকিল না । 

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-্ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি হুইল, 
কপিনংযোগত্ব হইল না। 

অনবচ্ছেদক-্কপিসংযোগত্য হইল । 

তত্বত্বসকপ্রিনংযোগন্ববস্ব, অর্থাৎ ছা কপিসংযোগে থাকিল 1 


চতুর্থ লক্ষণ | ৫৪৫ 


সুতরাং, কপিসংযোগে তহনিষ্ঠ-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ-অত্যন্তাভাব-প্রতি- 
যৌগিতানবচ্ছেদক-্ধর্মীবত্ব থাকিল, অর্থাৎ এতহ্বক্ষত্বের ব্যাপক যে কপি- 
সংযোগ, তাহ। এই লক্ষণানূসারে বুঝ। গেল। 


৯। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে এই তৃতীয়-লক্ষণেও কোন 
'দোঘ হয় কি না। 

এতদূত্তরে বল! হয় যে, শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণ করিল ইহাতে কোন 
দোষ হয় না। 


১০। এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে চতুর্থ“্লক্ষণটী কি করিয়। 
ধূমের ব্যাপক বহ্ছি স্থলে প্রযুক্ত হয় এবং বহ্ির ব্যাপক যে ধূম হয় না, 
তাহাই ব। এতদ্দবার। কি করিয়। দিদ্ধ হয়। 

দেখ এই চতুর্থ-লক্ষণটী হইতেছে-_ 


তদন্লিষ্ঠ।গ্যোন্যাভাব-প্রতি যোগিভানবচ্ছেদকত্বই ব্যাঁপকত্ব । 


ইহার অথ- কোন কিছুতে থাকে যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যা- 
ভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ধর্ম হয় না, সেই ধর্শের ভাবই 
ব্যাপকত্ব। 

এখন দেখ, ধূমের ব্যাপক বহ্ধি স্বলে এই লক্ষণটী কি করিয়। প্রযুক্ত 


হয় । দেখ, এখানে-_ 
তৎ-ধূম । 
তদ্বৎস্ধ্মবৎ। পব্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানসাদি । 
তহ্বশ্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব-পব্বতাদিনিষ্ঠ ভেদ অর্থাৎ ঘটবানু ন, 
পটবান ন, ইত্যাকারক ভেদ। বহ্িমার্‌ ন-এক্সপ ভেদ 
এস্যলে গ্রহণ কর যায় না। 
উহার প্রতিযোগিতা -ঘটবৎ-পটবতে থাকে, বহ্িমতে থকে না। 
এই প্রতিযেগিতাবচ্ছে দক-ধট-্পট প্রভৃতি, বহি নহে | 
অনবচ্ছেদক-বহ্ি হইল । 
অনবচ্ছেদকত্ববহিতে থাকিল । 
সুতরাং, বহিতে তত্বনিষ্ঠন্যোন্যাভাব*প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব থাকিল, 
ধৃ্মর ব্যাপিক যে বহি, তাহাতে এই লক্ষণটি প্রযুক্ত হইল । 
এইবার দেখা যাঁউক, বস্কির ব্যাপক যে ধূম হয় নাঃ তাহা এই, 


লক্ষণানুপারে কি করিয়া সিদ্ধ হয়। দেখ এখানে»-- 
৩৫ / 
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ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহসাম্‌ | 


তৎ-বহি। 

তগ্বৎ-্বহিমৎ যথা, অয়োগোলক | 

ভদ্বন্নিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব-অয়োগোলকনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব | অর্থাঞ্থ 
তূমবান্‌ ন' এই অন্যোন্যাভাব এখানে পাওয়া গেল ; যেহেতু» 
অয়োগোলকটা ধৃমবান হয় না। 

এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা  ধুমনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা | 

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক- ধূম | 

অনবচ্ছেদক-সধুম হইল না। 

অনবচ্ছেদ কত্ব-্ধূমে থাকিল ন। ॥ 


সুতরাং, ধূমে তদনিষ্ঠাম্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতা'নবচ্ছেদকত্ব পাওয়া গেল 
না, অর্থাৎ বহির ব্যাপক যে ধুম হয় নাঃ তাহা এই লক্ষণানুসারে বুঝিতে 
পার গেল । 


১১ | 


এইবার দেখ! যাউক, এই লক্ষণ-সাহায্যে দ্বিতীয়*লক্ষণের 


পৃৰের্বোজ অব্যাপ্তি-দোঘটী কি করিয়া নিবারিত হয়, অর্থাৎ এতহক্ষত্বের 
ব্যাপক যে কপিসংযোগ, তাহাতে এই লক্ষণটী কি করিয়। প্রযুক্ত হয়? দেখ 





এখাদ্ন +-- 


তৎ-এতদ্বক্ষত্ব । 
তদ্ধৎ-এতদ্বক্ষত্ববৎ অর্থাৎ এতদ্ক্ষ | 


তহ্বনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব্এতছ্‌ ক্ষনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব অর্থাৎ “ঘটবান্‌ 
ন' “পটবান্‌ ন” ইত্যাকারক অন্যোন্যাভাব | “কপি- 
সংযোগী ন* এই অভাব পাওয়া গেল না ; কারণ, অব্যাপ্য- 
বৃত্তিমতের যে ভেদ তাহ৷ ব্যাপ্যবৃত্তি হয়। অর্থাৎ “কপি- 
সংযোগী ন"* এই ভেদবার বলিলে এতছুক্ষকে আর 
বৃুঝাইতে পারিল না । 


এই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযৌগিত। - ঘটবৎস্পটবন্লিষ্ঠ প্রতি- 
যোগিতা । 

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-ঘট ও পটাদি। 

অনবচ্ছেদক-কপিসংযোগ। 

অনবচ্ছেদকত্ব-কপিসংযোগে থাকিল । 


_ আুতরাং দেখা গেল, কপিসংষোগে তথমিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতান* 
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বচ্ছেদকত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এতদ্থক্ষত্বের ব্যাপক যে কথি- 
সংযোগ, তাহ] এই লক্ষণান্রুসারে সিদ্ধ হইল । 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই চতুর্ঘ*্লক্ষণটাতে অব্যাপ্যনবৃত্তি- 
মতের তেদ ব্যাপ্যবৃত্তি হয়--এই মতটা একটা অবলম্বন । ইহ। যদি স্বীকার 
না করা যায়, তাহা হইলে তৃতীয়-লক্ষণটাকে বাপকতার নির্দোষ লক্ষণ 
বলিয়। বুঝিতে হইবে । কিন্তু, একট, পরেই দেখা যাইবে টাকাকার মহাশয় 
এই তৃতীয়-লক্ষণটাকে এক্ষেত্রে গ্রহণ করিবেন না, তিনি তাহার বক্তব্য 
দ্বিতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যেই বলিবেন | 


কিন্ত, বাস্তবিক উপরে যাহা বল! হইল, তাহাতেই ব্যাপকতা "লক্ষণের 
সমুদায় জ্ঞাতব্য যে শেষ হইল তাহা নহে। উক্ত লক্ষণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্থত 
পদার্থ সমূহের মধ্যে ধর্ম ও সন্বন্ধ ঘটিত নানা নিবেশের প্রয়োছনীয়তা 
আছে। নিয়ে সম্বক্ধের কথাই বলা হইল £ যথ। -- 
প্রথম লক্ষণের-_ 


১। “তদ্বতত।? কোন্‌ সম্বন্ধে? 

২। তত্বন্লিষ্ঠ--এই নিষ্ঠতা কোন্‌ স্বদ্ধাবচ্ছিন্ন ? 

৩। তদ্বন্লিষ্ঠ অতাস্তাভাবের প্রতিযোগিতাটী কোন সন্বন্ধাবচ্ছি নন? 

৪ | ততবনিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতার অত্তাবটা কোন সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতাক অভাব ? 
দ্বিতীয় লক্ষণের-_ 


৫ তত্বনিষ্ঠ অত্যন্তাতাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা, কোন্‌ 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ? 

৬1 তহন্লিষ্ট অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্চদকতার অভাব, 
কোন্‌ সম্বস্ধাবচ্ছিল্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব ? 

৭ | উক্ত অনবচ্ছেদকম্ধর্দরবত্ব কোনু সম্বন্ধে? 
তৃতীয় লক্ষপের-- 

৮। “তন্বরিষ্ঠ-প্রতিযোগিব্যাধিকরণ'* এই ম্বলে প্রতিযোগীর অধি- 
করণতা কোন্‌ সম্বন্ধে ? 
চতুর্থ লক্ষণের-__ 

১ | “তহ্বন্নি্ঠ অন্যোন্যাভাবটী', কোনু সন্বপ্ধাবচ্ছিন্ন*প্রতিন্তাগিতাক 
অভাব ? 


৫8৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চকস্রহসা্‌ | 


১০। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতা কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিল্ন ? 


১১। এই অবচ্ছেদকতার অভাবটা কোন্‌ মন্বদ্কাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক 
অভাব? 


ইহাদের উত্তরগুলি কিন্তু আমর গ্রন্থ-বাহল্য-ভয়ে সংক্ষেপে বলিয়া 
[থাইব | যথা 





১। তত্বতাটী বাপ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে হইবে । 

২। তঙ্বনিষ্ঠত্টটী “'ব্যাপকতাবচ্ছেদক * সম্বন্ধে ব্যাপকবত্ত - বৃদ্ধির 
বিরোধিতাধটক-সম্বদ্ধে* হইবে । ইহাতে যে ব্যাণ্তি-সক্ষণ হইতে পারে 
তাহাতে “সত্তাবান দ্রব্যত্বাৎ” স্থলে যে দোঘ হয়, তাহ এই লক্ষণের শেঘে 
মীমাংসিত হইবে । 

৩। তত্বপ্লি্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাটী ব্যাপকতা -ঘটক-সন্বন্ধ।- 
বচ্ছিন্ন হইবে। 

৪1 তহরিষ্ট অত্যতন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অভাবটা স্বরূপ-সম্বন্ধে 
ধরিত হইবে। 

€। তদ্বন্লিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতাটী ব্যাপকত।- 
বচ্ছেদকতা-ঘটক-সন্বন্ধ'বচ্ছিন্ন হইবে । 

৬। তন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতার অভাবটী 
স্বরূপ-সন্বদ্ধে হইবে । 

৭ | উক্ত অনবচ্ছেদক ধর্্বত্বটী ব্যাপকতাবচ্ছেদকত ঘটক-সম্বন্ধে 
হইবে । 

৮। তহল্লিষ্ঠ প্রতিযোগিশ্ব্যধিকরণস্থলের অধিকরণত্বটী প্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-সম্বদ্ধে হইবে। 

১। তহন্িষ্ঠ অন্যোন্যাভাবটী সব্বত্র তাদাত্বা-সম্বদ্ধেই হয় । 

১০। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকতাটী ব্যাপকতা-ঘটক-সন্ব্কাবচ্ছিন্ন 
হইবে । 

১১। এই অবচচছেদকতার অভাবিটা স্বরুপ-সন্বদ্ধে ধরিতে হইবে । 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৪উ 


ব্যাপকতা -লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণ। 


এইবার আমাদের দেখিতে হইবে, ব্যাপকতার এই লক্ষণগুলি ব্যাপ্ডি- 
লক্ষণের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে ব্যাপ্তি লক্ষণটা কিরূপ হয়, এবং (সই ব্যাপ্তি 
লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক এবং অসদ্ধেতুক অনুমিতি স্বলেই বা কি নবি 
প্রযুক্ত হয় এবং হয় না? 

প্রথম, দেখ, ব্যাপকতার প্রথম-্লক্ষণটী ব্যাণ্তি-লক্ষণ-মধধ্য প্রবিষ্ট 


করাইলে কি হয় ? 





দেখ, এক্ষেত্রে ব্যাপকতার প্রথম-লক্ষণটী হইতেছে '-_ 
তঙ্বরিষ্ঠাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিতাই ব্যাপকতা, 
এবং ব্যাপ্তি-লক্ষণটা হইতেছে, ( ৫৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ),-- 


“সাধ্যতাঁবচ্ছে দক-সহ্বন্ধাব চ্ছ ন্-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন - প্রতিন্তযাগি- 
তাক যে সাধ্যাভাব, তাহার যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত।, সেই অধিকরণতার 
ব্যাপকীভূত যে অভাব, তাহার হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতি" 
যোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতৃতাবচ্ছেদকম্ধর্ম, সেই 
ধর্মবত্বই ব্যাপ্তি ।৮ 

জুতরাং, সমগ্র ব্যাণ্তি-লক্ষণটী হইতেছে, 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাব চ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছি নন - প্রতিযোগি- 
তাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই 
অধিকরণতাবন্লিষ্ঠ অত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে অভাব, সেই অভান্তবর 
হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিত৷, সেই প্রতিযোগিতার অব" 
চেছেদক যে হেতৃতাবচ্ছেদক-ধন্ম সেই ধঙ্পবত্বই ব্যাপ্তি % 


এইবার দেখ, এই লক্ষণটা প্রসিদ্ধ স্বধেতুক অনুমিতি-- 


“বত্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 


স্টল কি করিয়। প্রয্ক্ত হয় 1 দেখ এখান, 





সাধ্য-বহ্ছি | 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাবচ্ছি ন্ন- -সংযোগন্সম্বদ্ধে বহ্যাতাব | 
প্রতিঃ্যাগিতাক সাধ্যাভাব -. 


৫৫9 ব্যা্তি-ধঞ্চক-রহস্যয্‌। 


লেই সাধ্যাতাবের যে নিরবচ্ছিন্ন- 

অধিকরণতা, সেই রাজী সঅজমদাদি | 

তন্লিষ্ঠ অত্যস্তাভাব ্ঘটাধিকরপত্বাতাব, পটাধিকরণন্বাভাব, ধুমাধিকরণস্ব- 
তাব প্রভৃতি ; কিন্তু, *ধুমাভাৰে। নান্তি' ইত্যাকারক ধমাতাবা- 
ভাব পাওয়৷ গেল না। যেহেতু, ধূমাভাবাভাব ষে ধূম, তাহা জল- 


হদাদিতে থাকে না | 
সেই অত্যন্তা ভাব স্ধূমাতাব । কারণ, ধূমাভাবাভাব পাওয়। 
অপ্রতিযোগী' যে অভাব- যায় নাই। 


--ধৃমনিষ্ঠ সংযোগ - সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন - প্রত্তি- 


দক-সগ্বন্ধাবচ্ছিন যে - 
ইন প্রতি যোগিতা | 


যোগিতা _ 
সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছে- 
দক যে হেতুতাবচ্ছেদক- ূ ধমত্ব | 
ধরা, |. 
এই ধর্মবস্ব-্ধৃমত্ববত্ব হইল, অর্থাৎ ইহা ধূমে থাকিল। 
অুতরাং, “বহ্নিমান্‌ ধূমাৎ” শ্ব্ুলর হেতু ধূমে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী যাইল। 


এরবাপ, আবার দেখ, প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক অনুমিতি $-- 


“যুবাদ্‌ বনে” 


স্লে এই লক্ষণটা যাইবে না । দেখ, এখানে £-- 


সেই অভাবের হেতৃতাঁবচ্ছে- ও 





সাধ্য ধুম । 
সাধ্য তাবঢ চ্ছদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্াবচ্ছিন্- 1 ₹সংযোগন্সন্বদ্ধে ধূমাভাব | 
প্রতিযোগিতাঁক সাধ্যাভাব-্, 


সেই সাধ্যাতাবের যে নিরব- 
চ্ছিন্ন-অধিকর ণত। সেই -অয়োগোলকাদি 1 


অধিকররণতাঁবৎ- 
তন্লিষ্ঠ অত্যস্তাভাব-্ধটবত্বাভাব, পটবস্থ!ভাব, ধ্মবস্বাভাব প্রভৃতি যেমন 


চতুথ লক্ষণ। ৫৫১. 


হয়, তত্দপ ““বহ্াভাবে। নাস্তি' ইত্যাকারক বহ্যাভাবাভাৰ পাওয়। 
গেল। যেহেতু, বহ্কাভাবাভাব যে বহি, তাহ অয়োগোলকে 


থাকে । 
এসেই অতাস্তাভাবের -বহ্যতাব হইবে না, কিন্ত অন্য কোনও 
অপ্রতিযোগী যে অভাব অভাব হইবে : কারণ, বহ্য তাবাতাব 


জলহদে পাওয়। গিয়াছে। 


সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছে- | 

দক-সম্বস্াবচ্ছিনন যে প্রতি- --বহিনিষ্ঠ-সংযোগ-সন্বদ্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতি- 
2, যোগিত৷ হইবে ন1। 

যোগিতী ল 


'সেই প্রতিযোগিতার অব- 
চ্হেদক যে হেতৃতাবচ্ছেদক- | _বহিত্ব হইল না। 
ধর্মী 
সেই ধর্ম বত্ব বহ্িত্ববত্্ব হইল না, অর্থাৎ এ ব্যাপ্তি, বহ্চিতে থাঁকিল না । 
সুতরাং, “ধূমবান্‌ বহেঃ”। স্থলের হেতু বহিতে ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইল ন1। 
আবার যদি' ব্যাপকতার দ্বিতীয় লক্ষণটাকে উজ ব্যাপ্তি-লক্ষাণ প্রবিষ্ট 


কর৷ যায়, তাহ! হইলে দেখ লক্ষণটী কিরূপ হয়? এ্রবং তাহা৷ “বহিমান্‌ 








ধৃযাং+-স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়, এবং প্ধূমবান্‌ বহে: "-স্থলে কেন প্রযুক্ত 
হয় না। 


দেখ, দ্বিতীয়-সক্ষণটা হইতেছে, 


তহন্নিষ্টত্যন্তাভাবশ্প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ ক-ধন্মবত্বই ব্যাথকত্ব । 
সুতরাং, এতদ্বারা যে ব্যাপ্রি-লক্ষণটী হইব, তাহ। হইবে- 


“সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছিয্ন-পাধ্য তাবঢচ্ছদক-ধর্মীবচ্ছি ্ন - প্রতিযোগি- 
তাঁক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা সেই 
অধিকরণতাবন্িষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার 
অনবচ্ছেদক যে ধর্ম, সেই ধর্মবান যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতা- 
রচ্ছেদক-নন্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই' প্রতিন্যাগিতার অবচ্ছেণক 
হে হেতুতাবঘুচ্ছদ'ক-ধর্, সেই ধর্মবত্বই ব্যাপ্তি | 


এইবার দেখ, ব্যাপ্তির এই লক্ষণটা প্রমিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতি -.. 


&৫২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয়্‌ । 


“বন্ছিমান্‌ ধুমাৎ |” 
স্বলে কি করিয়। প্রযুজ হয় ? দেখ এখানে ;-- 
সাধ্য _বহ্ছি। 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিনন 
-সাধ্যতাবচ্ছেদকশ্ধন্মীবচ্হিন্ন- £ -সংযোগন্দঘ্বদ্ধে বহ্যভাব। 
প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাব_ 





সেই সাধ্যাভাবের যে 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, 
সেই অধিকরণতাবৎ- 
তন্নিষ্ঠ অত্যস্তাভাব-ঘটবস্বাভাব, পটবত্বাভাব প্রভৃতি । কিন্তু “্ধ্মাভীবে। 
নাস্তি'* ইত্যাকারক ধৃমাভাবাভাব পাওয়া গেল না। যেহেতু» 
ধৃমাভাবাভাব যে ধুম তাহা জলহদাদিতে থাকে না। 


-জলহদাদি। 


সেই অত্যন্তাভাবের | 
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছে- * স্ধূমাভাবত্ব | 
দক যে ধনু. 


সেই ধর্মবান যে অভাব-ধূমাভাব । 


সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছে- 


-ধমনিষ্ঠ সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছি 
দক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতি ২ 


প্রতিযোগিতা | 
৫যাগিতা-» 
সেই প্রতিযোগিতার অব- 
চ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছে- -ধৃমত্ব | 
দকশ্ধম্ন 


সেই ধর্দুবত্ব-্পধৃত্ববত্ব হইল ; ইহা ধূমে থাকিল। 
সুতরাং “বহিমান ধযাৎ” স্ছলের হেতু ধূমে ব্যাপ্তি-লক্ষণ যাইল | 

এম্বলে উত্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক-ধন্মটা কি 
করিয়া লাভ করিতে হয়, তাহা লক্ষ্য কর! প্রয়োজন । ইহ! লাভ. 
করিবার জন্য দেখিতে হইবে, “তন্িষ্ট-অত্যন্তাভাবটা” হেতুর অভাবের 
অভাব যেন ন৷ হয়, উহ। না৷ হইলেই লক্ষণ যাইবে, হইলে যাইবে না। 

এরর আবার প্রসিদ্ধ অসঙ্ধেতুক-অনুমিতি- 





চতুর্ধ লক্ষণ। ৫৫৩, 


“থুমমান্‌ বত্ছে১” 
স্থলে এই লক্ষণটী যাইবে না। দেখ এখানে ,- 





সাধ্য ধূয। 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদ ক- 
ধন্মাবচ্ছি ্র-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ]াভাব- 

সেই সাধ্যাভাবের যে নির- 
বচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই -অয়োগোলকাদি। 
অধিকরণতাবৎ- 


-সংযোগ-সন্বদ্ধে ধূমাভাৰ | 


তন্নিষ্ঠ অত্যস্তাভাব-ধটাধিকরণত্বাভাব, পটা ধিকরণত্বাভ!ব, ধ্মাধিকর পত্বা- 
ভাব প্রভৃতি যেমন হয়, তন্ধপ “বহ্যাভাবে। নাস্তি* ইত্যাকারক 
অভাবও পাওয়৷ গেল। যেহেতু, বহ্ক্যতাবাভাব যে বহি, তাহা। 
অয়োগোলকে থাকে | 

সেই অত)স্তাভাবের প্রতিযোগি- 1 -বহ্যভাবত্ব হইল না ; কারণ ইহা, 

তার অনবচ্ছেদক যে ধর্মী | অবচ্ছেদকই হইল। 

সেই ধর্মবান্‌ যে অভাব-বহ্যাভাব, পাওয়। গেল না. 


বচ্ছেদক-স্দ্ধাবচ্ছিয্ যে ( কিন্তু ইহাও সুতরাং পাওয়৷ গেল না। 
প্রতিযোগিতা 


সেই প্রতিযোগিতার অব- 


সেই অভাবের হেতৃতা- -বহিনিষ্ঠসংযোগসন্বদ্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিত ,. 


স্বহিত্ব, কিন্তু ইহাকেও সুতরাং লাভ, 


চ্ছেণক যে হেতুতাবচ্ছে- কর। গেল না । 


দক ধর্ম + 

সেই ধর্মবস্ব-বহিত্ববত্ব হইল না ; অর্থাৎ ইহা বহিতে থাঁকিল না । 

সুতরাং, দেখা গেল, “ধৃযবান্‌ বহ্ছে:” এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলের 
হেতু বহিতে ব্যাণ্তি-দক্ষণটা প্রযুক্ত হইল না। 

আবার যদি ব্যাপকতার তৃতীয়-লক্ষণটাকে উক্ত ব্যাপ্ি-নক্ষণে প্রবিষ্ট করা 


যায় তাহা হইলে দেখ, তাহা “বহমান ধূমাৎঃ স্থলে কি করিয়। যুক্ত 


হয় এবং ণ্ধৃমবান্‌ বহেঃঃ স্থলে কেন প্রযক্ত হয় না? 


68 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যযু । 


দেখ, তৃতীয়-লক্ষণটা হইতেছে,_ 
, * তত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিববাধিকরণাত্যন্তাভাব-্প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক - 
ধর্মবত্বই ব্যাপকতা | 


সুতরাং, এতাদ্দুর। যে ব্যাণ্তি-লক্ষণটী হইবে, তাহ৷ হইবে-- 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-নত্বদ্ধাবচ্ছি ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্ম।বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
'যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা। সেই অধি- 
করণতাবন্লিষ্ঠ যে প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণ অত্যস্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাপ্ুবর 
প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম, সেই ধর্মবান্‌ যে অভাব, লেই অভাবের 
খহোতু তাবচ্ছেদক-পন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা ৫সই প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদকশ্ধর্্ম সেই ধর্মবত্বুই ব্যাপ্তি | 

বল৷ বাহুল্য, এ লক্ষণটীও ছিতীয় লক্ষণের ন্যায় “বহমান ধৃমাৎ% 
স্থলে প্রযুক্ত হইবে, এবং “ধ্মবান্‌ বহেঃঃ” স্থলে প্রযুক্ত হইৰে না | ইহাতে 
ব্যাপকতার লক্ষণশ্ঘটক যে প্রতিযোগি-বাধিকরণ অংশটুক মাত্র অত্যন্তা- 
ভাবের বিশেষণ-ক্রপে ছিতীয় লক্ষণ হইতে অধিকব্পপে গৃহীত হইয়াছে, 
তজ্জন্য এই দুই স্থলে কোনও বিশেধ পরিবর্তন থটিবে না । কারণ, এই দৃই 
স্থলে দ্বিতীয়-লক্ষণে ঘটাডাবাভাব, পটাভাবাতাব, ধমাতাবাভাব ব৷ বহ্্য- 
ভাবাভাঁব প্রভৃতি যে সব অভাব ধর! হইয়াছিল, তাহারা কেহই প্রতিযোগি- 
সমানাধিকরণ আদৌ হয় না ; সুতরাং প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব বিশেঘণ 
দেওয়ায় এরূপ স্থলে কোন ফলতেদ হয় না|] অতএব, এজন্য আর ইহার 
প্রয়োগ প্রদশিত হইল না । 


কিন্তু, তাহা হইলেও এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী নির্দরোঘ লক্ষণ হয় না। 





কারণ,-_ 
“পৃথিবী কপিসংযোগা1ৎ” 


এই অদদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে তাহা হইলে এই লক্ষণটা প্রযুজ হইবে। 
অর্থাৎ ব্যাণ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে : দেখ এখানে +-- 
সাধ্য লপুিবীত্ব । 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধা- 
'বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
র্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযে।গি- 
জ্ঞাক-্সাধ্য।ভাগন্ 


-সমবায়-সন্বদ্ধে পৃথিবীত্বাভাবা 


চতুধ লক্ষণ । ৪৫৫ 


বচ্ছিম্ন অধিকরণত, সেই 


সেই সাধাভাবেব যে নির- 
-জলাদি 
অধিকরণতাবৎ 


তন্িষ্ঠ যে প্রতিযোগি- 
র্যধিকরণ অত্যন্তাতভাব- ( কপিসংযাগাভাবাতভাবকে পাওয়া গেল না, 


কারণ, ইহ! কপিসংধোগ-স্বরূপ হওয়ায় প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ 
হয় না, পরস্ত প্রতিযোগি-সমানাধিকরণই হয় । 

সেই অত্যস্তাভাবের প্রতি- 

'যোগিতার অনবচ্ছেদক যে -কপিনংযোগাভাবত্ব | 

ধর্মী 

সেই ধর্মাবান্‌ যে অতাব-কপিসংযোগাভাব | 


সেই অভাবের হেতুতা- পদ সমবায়-সম্ন্ধাবচ্ছি শ- 


বচ্ছেদক-সনবদ্ধাবচ্ছিন্ন যে ( প্রতিযোগিত। | 


প্রতিযোগিত1 
'সেই' প্রতিযোগিতার 
অবচ্ছেদক যে হেতুতা- সুকপিসংযোগত্ব | 

বচ্ছেদক-ধর্ব 5 

'সেই ধরন্মবত্ব-কপিপংতযাগত্ববত্ব হইল, ইহা কপিসংযোগে থাকিল। 


সুতরাং লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাণ্তি-লক্ষণের অতিব্যান্তি-দাঘ হইল ; 
অর্থাৎ দেখা গেল, পব্রে ব্যাপকতার যে তৃতীয়-্লক্ষণটী কথিত হইয়াছে, 
তাহ৷ ব্যাপকতার নির্দোঘ লক্ষণ হইলেও তদ্দারা যে ব্যাপ্তির চতুর্থ-লক্ষণটার 
অর্থ করিতে পার! যায়, তাহা অভীষ্টমত নির্দোষ ব্যাপ্তিলক্ষণ হয় না। 
ফলকথ) এই যে, এই চতুর্ধ-ব্যাপ্তি-লক্ষণে যেঃ ব্যাপকতার কথা আছে, 
তাহা এক্ষণে ব্যাপকতার পব্রবোজ্ঞ তৃতীয় লক্ষণ হইবে না। 


এইধার দেখ! যাউক, ব্যাপকতার উক্ত চতুধ লক্ষণটাকে যদি উক্ত ব্যাপ্তি- 





লক্ষণে প্রবিষ্ট করা যায়, তাহা! হইলে যে ব্যাপ্তি-নক্ষণটা হইবে, তাহা 


কিল্সুপ এবং তাহ] “বহিঃনার্‌ ধূমাৎ” স্থলে কিরপে প্রযুক্ত হয় এবং গ্ধমবান্‌ 
বহেঃ স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না। 


৫৫৬ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ । 


দেখ, উক্ত ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণটী হইতেছে :-- 
. * তহরিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছে দকত্বই ব্যাপকত্ব। 


স্থৃতরাং, এতদ্বারা যে চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণটী হয়, তাহা এই»_ 

“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছে দক-ধর্মাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগি- 
তাক যে সাধ্য/ভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই 
অধিকরণতাবৎ যে, তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতি” 
যোগিতার অনবচ্ছেদক যে অতাব, সেই অভাবের হেতৃতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতৃতা- 
বচ্ছেদক-ধরন্ম, সেই ধন্বত্বই ব্যাণ্তি |” 

এইবার দেখ! যাউক, ব্যাপ্তির এই লক্ষণটী প্রসিদ্ধ সদ্ধেতৃক-অন্মিতি-- 


“্বত্ছিমান্‌ ধুমাৎ” 


স্বলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয়? দেখ এখানে ;-- 











সাধ্য-বহি । 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছি নন-প্রতি- পা বহ্যতাব । 

যোগিতাক সাধ্যাভাব-, 

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন 

অধিকরণতা, সেই অধিকরণতাবৎন 

তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাতাব-“জলাভাববান্‌ ন,” ইত্যাদি অভাব, ইহা 
“ধৃমাভাববান ন!” ইত্যাকারক অভাব কখনও হইবে না ; 
কারণ, জলহুদাদিতে জল থাকে, জলাভাব থাকে না, এবং 
জলহদ, ধমাভাববানৃই হইয়া থাকে । 


| -্জলহদাদি । 


সেই অন্যোন্যাভাবের টা 
সধমাভাব । 
তার অনবচ্ছে দক যে অভাঁবল ২ 
সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক- ॥ -্ধ্মনিষ্ঠ সংযোগ-সহদ্ধাবচ্ছিন্ন 
সম্স্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা (| প্রতিযোগিত।। 


সেই প্রতিযোগিতার টা 


যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধন্ 
সেই ধন্মবস্ব্ধুমত্ববস্ব, ইহ] ধমে থাকিল | 


চতুথ লক্ষণ । ৫৫৭ 


সুতরাং দেখ। গেল, “বহিমান্‌ ধূযাত্' এই স্ধেতুক-অনুমিতি-গ্ছলে এই 
ব্যাপ্তি-লক্ষণটি প্রযুক্ত হইল । 


এরুপ, এইবার দেখ! যাউক, প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক অনুমিতি- 





“ধুমবান্‌ বহ্ছে১? 
স্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণটী কেন যাইবে না । দেখ এখন,-- 





সাধ্য-্ধম | 

সাধ্যতাবচ্ছে দকম্ধর্ম!বচ্ছিনন-সাধ্য- 
তাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতি- 1 
যোগিতাক সাধ্যাভীব-_ 

সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন 
অধিকরণত।॥ সেই অধিকরণতাবৎ-, 
তন্লিষ্ঠ যে অন্যোন্যাতাব-“জলাভাববান ন" ইহ] পুবে্ব যেমন পাওয়। 


গিয়াছিল, তজ্প ণ্বহ্য্যভাববান্‌ ন'' এই অভাবটীও পাওয়৷ গেল। 
উপরে এইবপ স্থলে “হেত্বভাববান্‌ নঃ কে পাওয়। যায় নাই। 


-সংযোগ-সন্বদ্ধে ধ্মাভাব | 


এপি 


| -অয়োগোলকাদি। 


'পেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোণি- ০ হইল না। কারণ, 
তাঁর অবচ্ছেদক যে অভাব. ইহ? অবচ্ছেদকই হয় । 


সেই অভাবের হেতুতাষচ্ছেদক- 1-বহিনিষ্ঠ সংযোগন্সন্বন্ধাবচ্ছি ্ন- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিত ₹ ] প্রতিযোগিতা হইল না । 
সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 
যে হেতুতাবচ্ছে দক ধর্ম. 
সেই ধর্মবত্ব _বহিত্ববত্ব হইল না, অতএব ইহা বহ্ছিতে থাঁকিল না । 
সুতরাং, দেখা গেল «“ধৃমবাব্‌ বহেঃ” এই অসদ্ধেতুক-অনুষিতি-স্থলে এই 
ব্যাপ্ডি-লক্ষণটী প্রযুজ হইল না । 
যাহা হউক, এতদূরে আসিয়৷ আমরা ব্যাপকতার লক্ষণ, তাহার প্রয়োগ, 
তাহার সাহায্যে ব্যাপ্ডি*লক্ষণ-গঠন এবং তাহা কিরূপ অনুমিতি-স্থলে প্রযুক্ত 
হয়, অথবা হয় না, ইত্যাদি দেখিলাম, এইবার এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়। 
আমর! টীকাকার মহাশয়ের পরবত্তী বাকাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব । 


কিস্ত, এ কার্ধাটী করিতে হইল আমাদের পুবর্ববাক্যটা স্মরণ করিতে 


| বহি হইল না। 


0৫৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাম্‌ ॥ 


ব্যাপকতার লক্ষণ-সাহায্যে ব্যাপ্তি-লক্ষণে অতিব্যাপ্তি । 
| টীকামূলমূ । 


ন চ সত্বানি-সামান্তাভাবস্ত অপি প্রমেয়ত্বাদিন! নিরুক্ত-সাধ্যাভাঁবা- 
ধিকরণতায়াঃ ব্যাপকত্বাৎ পত্রব্যং সত্বাৎ” ইত্যাদৌ অতিব্যাপ্তিঃ ? 

দতদনিষ্টান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বং ব্যাপকত্বম* ইতি 
উক্ত তু “নিধুমিত্ববান্‌ নির্ববহিত্বাৎ” ইত্যাদৌ অব্যাপ্তিঃ ? নির্ববহিত্বা- 
ভাবানাং বহিনব্যক্তীনাং সর্ববাসাম্‌ এব চালনীন্তায়েন নিধূর্মত্বাভাবাধি- 
করণতাবম্িষ্ঠান্যোন্তাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বাৎ_ইতি বাচ্যম? 





-তায়াঃ ব্যাপকত্বাৎ-তা-ব্যাপকত্বাৎ প্রঃ সং ঃ চৌঃ সং। সোঃ সং । ইত্যাদৌ_-আদৌ, 
প্রঃ সং । নির্ধ মত্ববার-নিধ মত্বব্যাগ্যবান + চৌঃ সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


আর সত্বাদি-সামান্যাভাবেও প্রমেয়ত্বাদিরপে পৃর্বোক্তপ্রকারে সাধ্যাভাঁবা- 
ধিকরণতার ব্যাপকত্ব আছে বলিয়া “দ্রবং সত্বাৎ* ইত্যাদি স্থলে ত অতিব্যাপ্তি 
হয় ? 

আর যি ““তহ্বনিষ্ঠান্যোন্য!ভাবশ্প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বই ব্যাপকত্ব 
এইব্ধথ বল হয়, তাহা হইলেও “নিরধমত্ববান্‌ নিব্বহ্িত্বাং' ইত্যাদি-স্বলে 
আবার অব্যাপ্তি হয় ? কারণ, নিব্বহিত্বাভাবরুধ যে নান বহি-ব্যক্তি, সেই 
সকলগুলিই চালনীন্টায়-সাহায্যে নির্ধমত্বাভাবাধিকরণতাবনিষ্ঠান্যোন্যাভাব- 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয়--এবপও বল৷ যায় না । 

পুর্ব প্রসঙের ব্যাখ্যা-শেষ-_ 
হইবে । কারণ, তাহ। না হইলে টীকাকার মহাশয়ের পরবতী বাকাটীর 
তাৎপর্ধ্য বুঝিতে পার যাইবে ন৷ । 


দেখ, পুবেরবে আমর) যে স্বলটীর পর হইতে ব্যাপকতার কথ আরম্ত 
করিয়াছিলাম, তাহাতে এই মাত্র বল! হইয়াছে যে,__ 


“কিঞ্জিদনবচ্ছি র-নিরুভ-(নিকভ -সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্য তা 
বচ্ছেদকণ্ধন্থাবচ্ছি ্ন-্প্রতিযোগিতাক ) সাধ্যাভাবাধিকরণতার ব্যাপকীভুত 
যে অভাব, হেতুতাবচচ্ছদক-মন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-হেতুতা - 
বচ্ছেদকবত্বই ব্যাপ্তি” ইহাই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের এই চতুর্থ-লক্ষণের অর্থ | 


চতুর্থ লক্ষণ।, ৫৫৯ 


এখন এই ব্যাপকতার পৃর্বোজ দ্বিতীয়*লক্ষণটী ( যথা---“ত্নিষ্ঠাত্যস্তা- 
ভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কশ্ধর্নবত্ই ব্যাপকত।*) ধরিয়া টাকাকার মহাশয় 
উক্ত ব্যান্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 





ব্যাখ্যা! -এইবার টাকাকার মহাশয়, ব্যাপকতার পৃর্বোন্ত ছ্িতীয়*্লক্ষণ- 
টীকে অবলম্বন করিয়া সেই দ্বিতীয়-লক্ষণ দ্বার৷ গঠিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটার উপর 
প্রথম একটী আপত্তি উত্থাপিত করিতেছেন, এবং তৎপরে সেই আপত্তি 
নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকতার পৃব্রোজ চতুর্থ-লক্ষণ সাহাযো ব্যাপ্তি 
লক্ষণ গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়া! পরিশেঘে তাহাতেও দোষ প্রদর্শন 
করিতেছেন । এ সকল দোষের উদ্ধার, অবশ, পরবতী প্রসঙ্গে করা 
হইতেছে। 


এখন দেখা যাউক, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহার মর্্টী কি £ 
সংক্ষেপে সরলভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়। 


প্রথম--ব্যাপকতার লক্ষণ যদি “তদ্বত্লিষ্টত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিতান- 
বচ্ছেদকধর্মবত্ব* হয়, তাহা হইলে প্রমেয়ত্ব-মাপে সকলই সকলের ব্যাথক 
হয়, আর তাহার ফলে বহির ব্যাপক ধূয, এবং সত্তার ব্যাপক দ্ব্যত্ব এবং 
দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণতার ব্যাপক ও সত্বাভাব হইতে পারে। আর তাহ 
ঘদি হয়-- 


দ্বিতীয্--তাহ। হইলে উক্ত ব্যাপকতার লক্ষণ-সাহায্যে যে ব্যাণ্তি- 
লক্ষণটা গঠিত হইয়াছে, তাহা “দ্রব্যং সত্বাৎঃ এই অসদ্ধেতুক-অনুমিতি- 
স্বলেও প্রযুক্ত হইতে পারে । 


তৃতীয়-আর এই দোঘটী বারণ করিবার জন্য যদি ব্যাপকতার 
পৃৰেরবোজ্ত চতুর্থ-লক্ষণ-সাহায্যে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি লক্ষণটার অর্থ নির্ধারণ 
কর। যায়, তাহা হইলে আবার “ণনিধূমত্ববান্‌ নিব্বহ্িত্বাৎ, এই সদ্ধেতুক- 
অনুমিতি-স্বরলে এই ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তিদোঘ হয়। সুতরাং, এই 
প্রসঙ্গে টীকাকার মহাশয় উপরি উক্ত অতিব্যাপ্তি এবং অব্যাপ্তির আশঙ্কা মাত্র. 
উত্থাপিত করিয়। রাখিতেছেন, পরব্তি-প্রসঙ্গে তাহার উত্তর দিবেন ৷ 


এইবার আমরা উপরি উক্ত বিষয়গুলি একে একে ভাল করিয়া বুঝিতে, 
পরররররারররররাররাররররারারারারারররারারারাররাররাররররাররাররররররারারররাহাররারাররাররাাাররনরটিররারারররারাতারারাইরারারররাাহটাররাতাতরারর 
চেষ্টা করিব অর্থাৎ তজ্জন্য দেখিব-- 





৬০0 ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহসায় 


প্রথম-_ব্যাপকতার লক্ষণ যদি তথরিষ্ঠাত্যস্তাভাব-প্রতিযোগি তাঁন 40চ্ছ- 
'দকম্ধর্মববত্ব হয়, তা হইলে প্রমেয়ত্ব-কবপে সকলই সকলের ব্যাপক কি 
করিয়া হইতে পারে, অর্থাৎ বহর ব্যাপক যে ধূম হয় না, অথবা সত্তার 
ব্যাপক যে দ্রব্যত্ব হয় নাঃ সেই দুই স্থলে প্রমেয়ত্ব-র্পে ধূমঃ বহর ব্যাপক, 
দ্রব্যত্ব সত্তার ব্যাপক কি করিয়৷ হয়, অথব। দ্রব্ত্বাভাবাধিকরণতার ব্যাপক 
সত্তাভাব কি করিয়া হয় ? বল! বাহুল্য, প্রমেয়ত্ব-রাধে বছির ব্যাপক ধৃম 
হইলেও শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণের কোন ক্ষতি হয় না, কারণ, প্রমেয়ত্ব- 
ক্ুণে ধমেতে বহ্থির ব্যাপকতা ইঠ্টাপত্তি কর৷ চলে । অর্থাৎ, ধূমত্ব-ক্ূপে 
ধূম বহির ব্যাপক হয় না, কিন্তু প্রমেয়ত্ব-রূপে ধূম বহির ব্যাপক হইয়াই 
থাকে, তাহাতে কোনরূপ আপত্তি চলে না। 


এখন দেখ, ব্যাপকতার উক্ত দ্বিতীয়-বক্ষণানুণারে প্রথেয়ত্ব-রূপে বহির 
ব্যাপক ধূম, অথবা সত্তার ব্যাপক দ্রব্যত্ব--ইহা কি করিয়া হয়? দেখ 
যায়, ব্যাপকতার ছিতীয়-লক্ষণটা,_ 


ত্ন্লিস্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগি তানবচ্ছ্দেকধর্মবন্থই ব্যাপকত্ব। 


সুতন্নাং দেখ, এস্বলে,-- 
তৎ-্বহ্তি অথব। সত্তা । (তৃতীয় স্থলটা পৃথক ভাবে আঁর 
কথিত হইল ন! ) 
তদ্বৎ-বহ্ছিমানন অথবা সত্তাবান্‌ অর্থাৎ পবর্ব তাঁদি অথব৷ দ্রব্য, গুণ 
ও কর্ম। 
তন্বরিষ্ঠ অত্যন্তাভাব-্ধূমাভাব অথব। দ্রব্যত্বাভাব পাওয়। যাইলেও 
 এস্কলেও প্রমেয়াভাব ধরা যায় না; কারণ, প্রমেয়ের 
সংযোগ-স্বন্ধে অভাবটা ধূমবতে এবং প্রমেগের সমবায়- 
সম্বন্ধে অভাবটী দ্রব্য-গুণ-কর্মে থাকে না। 
সেই তঅত্যন্তাতাবের প্রতিযোগিতা-্ধূমে বা দ্রব্যত্বে থাকে 
বলিয়।__ 
সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক-্ধ্যত্ব ব৷ দ্রব্যত্বত্ব হইলেও-_ 
অনবচ্ছেদক-ধর্ম্প্রমেয়ত্ব যে হইবে, তাহাতে সংশয় নাই । 
তথ্ধৎ-নেই প্রমেয়ত্ববৎ ধূম বা দ্রব্য হইতে বাধ! নাই । 


সুতরাং দেখ! গেল, প্রমেরত্ব-্মরপে বহির ব্যাপক ধম, অথব! সতার 


৬০৮ 


ব্যাপক দ্রব্যত্ব হয়, অর্থাৎ সকলের ব্যাপকই সকল হইতে পারে। 


চতুথ লক্ষণ । ৫৬১ 


২। এইবার দেখা যাউক, এই ব্যাপকতার লক্ষণ-্সাহায্যে যে ব্যাপ্তি 
ন্লক্ষণটী গঠিত করা হইয়৷ থাকে, তাহা-- 


গদ্রব্যং সত্তবাৎ 
এই অনদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্বলে কি করিয়। প্রযুক্ত হয়? দেখ, সেই ব্যাণ্তি- 
লক্ষণটী হইতেছে,__ 


সাধাতাবচ্ছে বক-সন্বন্ধাবচ্ছি্-সাধাতাবচ্ছে দক-ধর্মাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভীব, 
সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত।, সেই অধিকরণতাবৎ যে, তন্নিষ্ঠ 
ষে অতাস্তা হাব, সেই অত্যন্তাতাঁবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছে দক যে ধর্ধ। সেই 
ধর্ধাবান্‌ যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছি্ন যে প্রতি- 
যোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্, সেই 
ধর্শবত্বই ব্যাণ্তি। 
এখন দেখ, এতদন্সারে,_ 
সাধ্য-দ্রব্যত্ব। 
সাধ'তাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধা- 
বচ্ছিন্ন-পাধ্যতাঁবচ্ছেদ ক- 
ধন্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি তাক 
সাধ্যাভাব_ 


ুসমবায়-সন্বদ্ধে দ্রব্যত্বাভাব | 


সু্দ্রব্ত্বাভাবাধিকরণতাবৎ অর্থাৎ গুণ 


বচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই টি 
চ্হ ও কন্মাদি | 


সেই সাধ্যাভাবের যে নির- | 
অধিকরণ তাবৎ যে 


তন্লিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাব-নসত্তাভাবাভাব পা1ওয়। গেলেও “্বক্পেণ প্রমেয়ং 
নাস্তি' ইত্যাকারক-প্রমেয়াতাব পাওয়া গেল না। কারণ, 
স্বরাপ-সদ্বন্ধে প্রমেয়েরর অভাবই নাই, এবং এখানে প্রমেয়ের 
স্বরীপ-সন্বন্ধেই অভাব ধরিতে হইবে ; কারণ, সত্তাভাবাভীাব- 
স্থলেও সত্তাভাবের স্বরূপ-সন্বন্ধে অভাবই ধরিতে হইত । 


'সেই' অত্যন্তাভাবের প্রতি- 
পু হইল না, কিন্ত প্রমেয়ত্ব 


যোগিতার অনবচ্ছেদক যে 
হইল । 


ধর্ম 
সেই ধর্পুবান যে অভাব-সন্তাভাব হইবে ; কারণ, প্রমেয়ত্ব, সতাতাবের 
উপরেও থাকে । 
৩৬ 


৫৬২ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যস । 


--সমবায়-সন্বদ্ধাব চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা, সন্তাতে, 


সেই অভাবের হেতুতা- 
বচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন 


যে প্রতিযোগিতা থাকিল। 
সেই প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক যে হেতৃতা- | লুসত্তাত্ব হইবে। 
বচ্ছেদক ধর্শ_ 


সেই ধর্মবত্ব-সত্তাত্ববত্ব হইবে, ইহ] সত্তাতে থাকিবে | 

সুতরাং, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ এই ব্যাপকতার দ্বিতীয়-লক্ষণ ছারা গঠিত, 
পর্বোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণটীর এইরূপে অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 

৩। এইবার আমাদের দেখিতে হইবে--ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষ ণ-মাহায্যে 
যে ব্যাপ্তি লক্ষণটা গঠিত হয়, তাহ। “নিরধমত্ববান্‌ নিবর্বহিত্বাং* এই সদ্ধে- 
তুক-অনুমিতি-স্বলে কেন প্রযুক্ত হয় না | 

দেখ, চতুখ-ব্যাপকতা-্লক্ষণটা হইতেছে-_ 


“তদ্নিষ্ঠান্যোগ্যা।ভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ।% 
সুতরাং, এতদ্দ্বার। যে ব্যাপ্তি-নক্ষণটী গঠিত হইতেছে, তাহা--- 


“সাধাতাবচচ্ছদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছি শন " প্রতিযোগি- 
তাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই 
অধিকরণতাবৎ যে, তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের-প্রতি- 
যোগিতানবচ্ছেদক যে অভাব, সেই অভাবের হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্শ 
সেই ধর্মবত্বই ব্যাপ্তি। 

এখন দেখ, এই ব্যাপ্তির লক্ষণটী এই, 


“নিধৃমিত্ববান্‌ নিবর্বত্হিত্বাও” 
এই সদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না, অর্থাৎ এই স্থলে এই 
লক্ষণের কেন অব্যাপ্তি-দোঘ হয় ? 
দেখ, ইহার অর্থ--কোন কিছু নি মত্ববান্‌ অর্থাৎ ধুমাভাববানৃ, যেহেতু 
নিব্বহ্িত্ব অর্থাৎ বহ্যভাব রহিয়াছে । আর ইহা সদ্ধেতুক অনুমিতির 


স্থল ঃ যেহেতু, হেতুক্সাপ বহ্ক্যভাব যেখানে যেখানে থাকে, সাধ্য--ধ্মাভাব 
সেই স্বানেও থাকে। 


চতুধ লক্ষণ। ৪৬৩ 


সাধ্য-নির্ধ মত্ব অর্থাৎ ধূমাতাব। হেতু-নিব্বহ্রিত্ব অথাৎ বহ্ধাতাব । 


সাধ্যতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধা- 


বচ্ছিয়-শাধ্যতাবচ্ছেদক- সস্বরূপ-সম্বন্ধে নির্ধমত্বাভাব অর্থাৎ ধূম | 
ধর্দাবচ্ছি্র-প্রতিযোগিতাক 
সাধ্যাভাব- 


সেই সাধ্যাভাবের যে 
নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, -পবর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ ও নহানস । 
সেই অধিকরণতাবৎ- 


তন্নিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব-্পব্বতে চত্বরীয় বহিমদ্‌ ভেদ, চত্বরে পব্ব তীর 
বহিমদূ ভেদ, মহানসে চত্বরীয় বহিমদ্‌ তেদ, গোষ্টে পব্ষতীয় 
বহ্মদৃভেদ,ইত্যাকারক যাঁবৎ বহিমদৃ-তেদ ১ পরস্ত, সরলপথে 
শুদ্ধ বহিমদৃ-ভেদ নহে ; কারণ, পব্বতে বহিমদৃ-ভেদ থাকে 
না; যেহেতু, পর্বত, বহিমংই হয়] এস্বলে এই 
কৌশলটী লক্ষ্য করিবার বিঘয়। কারণ, এস্বলে এইকব্সপে 
বহ্িমদৃভেদকে না ধরিতে পারিলে অব্যাণ্তি দেখাইতে পার। 
যাইবে না! যাহা হউক, এইরপে কোন কিছুকে লাত 
করিলে তাহাকে চালনীন্যায়ে লাভ কর বলে । যেমন, 
চাঁলনীর এক-একটা ছিদ্র দিয়। ক্রমে ক্রমে, খইএর সব 
ধান্যগুলি পড়িয়া যায়, তন্রপ ছিদ্রস্বরাপ সাধ্যাভাবের 
অধিকরণগুলিকে ধরিয়৷ ধান্য-স্থানীয় সকল বহ্িমতের 
ভেদকে পাওয়া গেল । 

সেই অন্যোনাভাবের প্রতিযোগিতা - ইহ]. থাকে চত্বরীয় বহ্িমতে, 
পব্বতীয় বহিমতে, মহানসীয় বহিমতে, অর্থাৎ ইত্যাদি 
যাবৎ বিভিন্ন বহিমতে। 

এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক -্চত্বরীয় বহিঃ, পব্বতীয় বহ্ছি, মহানপীয় 
বহি ইত্যাদি যাবদূ বহি। 


সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতি- 


যোগিতানবচ্ছেদক যে --হেত্বতাব-স্বর্ূপ বহ্যাতাবাতাব যে বহিঃ 
অভাব | সকল, তন্মধ্যে কোন বহিই হইল না * 


৫৬৪ ব্যাপ্তিশ্পঞ্ক-রহস্যম্‌ | 


যেহেতু, তাহ অবচ্ছেদকই হইয়াছে । 
পরস্ত, ইহ] গ্রব্যাভাবাভাব হইবে | লক্ষ্য 
করিতে হইবে--এস্বলে এই অভাবা- 
ভাবটীকে হেতুর অভাব অর্থাৎ বহি- 
স্বপ্পপে ধরিতে পারিলে লক্ষণ যাইত । 


সেই অভাবের হেতুতা- -ইহা সংযোগননস্বন্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাঁক- 


বচ্ছেদক-নবস্ধাবচ্ছিন্ন যে বহ্াতাবে অর্থাৎ হেতুতে থাকিল ন। ] 
প্রতিযোগিতা. 


সেই' প্রতিযোগিতার অব- 

চ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছে- -্বহ্যভাবত্ব হইল না৷ | 

দক ধন্- 

সেই ধন্সবত্ব-বহ্যভাবত্বত্ব হইল না, অর্থাৎ ইহ। হেতু বহ্্যতাবে 

থাকিল না । 

সুতরাং লক্ষণ যাইল না, অর্থীৎ ব্যাপকতার চতুর্ঘ-লক্ষণ দ্বার গঠিত 
পৃরেরবোক্ত ব্যাপ্ডি-লক্ষণটীর অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 

যাহা হউক, এইব্সপে দেখা গেল, এই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের চতুর্থ-লক্ষণের 
«“সকল”' পদের যে “অশেঘ** অর্থ করা হইয়াছে, এবং সেই “অশেষ”? 
পদটীকে ব্যাপকতাবাচী বলিয়৷ যে ব্যাপকতার আবার চারিটা লক্ষণ কর 
হইয়াছে, সেই চারিটী লক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণ দ্বার। ব্যাপ্তির 
এই চতুর্থ-লক্ষণের যে একে একে দুই প্রকার অর্থ কর হইয়াছে, তাহার 
একটী প্রকার অর্থও নির্দোষ অর্থ হইল না। 

বল! বাহুল্য, ব্যাপকতার প্রথম-লক্ষণ-ধাটিত এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের কথা, 
টীকাকার মহাশয় আর উথাপনও করিলেন না । ইহার কারণ, প্রথম- 
লক্ষণটী ব্যাপকতার নির্দোঘ-লক্ষণ-নহেঃ 'ইহা৷ পৃব্রে যথাস্থানে সবিশ্ুরে 
বলা হইয়াছে । অবশ্য, ব্যাপকতার তৃতীয়-লক্ষণ-বটিত ব্যাপ্তি-ক্ষণের 
কথা তিনি পরে শ্বয়ংই উত্থাপন করিয়া তাহার এখানে সদোঘতা প্রমাণ 
করিতেছেন ৷) যাহ) হউক, এইবার এই প্রসক্ষে আমরা একি অবাস্তর 
কথার আলোচন। করিয়া পরবর্তী প্রসঙ্গে টাকাকার মহাশয় ইহার যে উত্তর 
প্রদান করিতেছেন, তাহাই আলোচন। করিব । 

কথাটা এই যে, ইতিপূর্বে ব্যাপকতার চতুর্থ-লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের দোঘ প্রদর্শন করিবার জনা যে “নিধ্মত্ববান নিবর্ব হিত্বাৎ গ্বলটা 


চতুর্থ লক্ষণ। ৫৬৫ 


গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যে একটী কৌশল রহিয়াছে, তাহা 
এস্বঘল লক্ষা করিবার বিষয় । এখানে *“*সাধ্যাভাবাধিকরণতাবন্লিষ্ঠ 
অন্যোন্যাভাবটী এমন করিয়া ধর! হইয়াছে, যাহাত্তে সেই অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাব, অথাৎ সহজ কথায় সাধ্যাভাবের ব্যা্চকী- 
ভূত যে অভাব, সেই অভাবটাকে হেতুর অভাব অর্থাৎ বহি-স্বরূথ করা 
যায় না] বস্ততঃ উহাকে হেতুর অভাব বহির শ্বরধ করিত ন৷ পারায় 
এই অব্যাপ্তি হইল। উক্ত অন্যোন্যাভাবটা খ্ররুপ করিয়। না ধরিলে 
উহার প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অভাবটী, হেতুর অভাব অর্থাৎ বহিম্বরূপ 
হইত ; আর তাহার ফলে অব্যাপ্তি হইত না | আর বস্ততঃ, এই জন্যই 
চালনী-ন্যায়ের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে । চালনীর বহু ছিদ্র মধ্য 
দিয়া একে এটক যেমন খইএর সব ধান্যগুলি পড়িয়া যায় এখানেও 
তজ্প তদ্বন্লিষ্ট-অন্যোন]াভাব-পদে বিভিন্ন বহিমদৃ-ভেদ ধরিয়। প্রকারান্তরে 
সকল বহিমদৃ-ভেদকেই ধরা হইল, অথচ একেবারে কেবল বহিমদ্‌- 
ভেদ্কে ধরিবার ইচ্ছ। করিলে তাহা পারা যাইত না; কারণ, 
সাধ্যাভাবাধিকরণতাবত-পদে পব্বত, চত্বরাদি যেগুলিকে পাওয়া যায়, 
তাহ বহ্িমৎই হয়, তাহ] “বহিমান ন*' এরূপ ভেদবান্‌ হয় না। 
এই কৌশলটা টীকাকার মহাশয় এই গ্রন্থে আর কো প্রয়োগ করেন 
নাই। তত্বন্লিষ্-অন্যোন্যাভাৰ লইয়া লক্ষণ করিলে যে এ পথেও দোষ 
থাকিয়৷ যায়, তাহাই দেখাইবার জন্য তিনি এস্বলে এই কথাটা উত্থাপিত 
করিয়াছেন । আর বাস্তবিক এ দোঘটী নিবারণের অন্য কোন উপায়ও 
নাই; রবত্তী প্রসঙ্গে একথার তিনি যে উত্তর দিবেন, তাহাতে তিনি 
ব্যাপকতা -সাহায্যে আর ব্যাণ্তি-লক্ষণই করিবেন না, পরস্ত ব্যাপকতা 
বচ্ছেদকতা-সাহাযোই ব্যান্তি-লক্ষণ করিবেন। এই কৌশলটি ভাল করিয়া 
বঝিতে হইলে পৃৰ্ব পৃষ্ঠায় “ণনিরধমত্ববান নিব্বহ্নিত্বাৎ' স্বলটার প্রতি 
বিশেঘ দৃষ্টি আবশ্যক । 


যাহা হউক টীকাকার মহাশয় পরবর্তী প্রসঙ্গে ,উপরি উক্ত আপত্তির 
যে সদৃত্তর দিতেছেন, এক্ষণে আমর! তাহাই আলোচনা করিব । 





৫৬৬ ব্যাপ্তি পঞ্চক-রহস্য্ব | 


পুবেরণাক্ত আপীন্তর উত্তর । 
গিকামূলম্‌ | 


তাুশাধিকরণতায়াঃ ব্যাপকতাবচ্ছেদকং হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
যদ্বন্মাবচ্ছিন্নাভাবত্বং তত্বন্মবত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। 

ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বং তু তদন্লিষ্ঠাত্যস্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ- 
কত্বম; ন তু তছন্িষ্ট-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ- 
কত্বং, তদ্বতি নিরবচ্ছিননবৃত্তিমান্‌ যঃ অভাব; তৎ-প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ- 
কতৃং বা। 


প্রকৃতে ব্যাপকতায়াং প্রতিযোগিবৈয়ধিকরণ্যস্ত নিরবচ্ছিন্-বৃত্তিত্ত্য 
বা প্রবেশে প্রয়োজন-বিরহাৎ। 
তেন “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” ইত্যাদৌ ন অতিব্যাপ্তি, কপি- 


'যোগাভাবত্বম্ত নিরুক্ত - ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব - বিরহাৎ, ইতি এব 
পরমার্থঃ। 


তাদুশাধি_ তাদুশাভাবাধি- ॥ সোঃ সং। -তারাঃ ব্যাপকতা লতাব্যাগকতা-। প্রঃ 
সং! চৌঃসং। সোঃ সং! যদ্ধম্মাবচ্ছিমাভাবত্বং যদবচ্ছিম-প্রতিযোগিতাকাভাবত্বং ; 
প্রঃ সং। -কত্বং তু-- -কত্বং চ। প্রঃ সং। প্ররুতে লপ্ররুত- । প্রঃ সং। চোঃ সং। 
নিরৰচ্ছিমরতিত্বস্য_নিরবচ্ছিনত্স্য । প্রঃ সং । সোঃ সং; চৌঃ সং। কপি-সংযোগাৎ 
-সংযোগাৎ । চৌঃ সং। ত্বাবচ্ছেদ কত্ব-বিরহাৎ--তানবচ্ছেদকত্বাৎ। চৌঃ সং। “ন 
তু.....কত্বং বা” ইতি ( চৌঃ সং ) পস্তকে ন দৃশ্যতে। 


বঙ্গানুবাদ । 


কারণ, সেই প্রকার অধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় হেতুত।- 


বচ্ছেদক-সহ্বন্ধাবচ্ছিন্ন যেই ধর্মাবচ্ছি ্ল-প্রতিযোগিতা-নিক্পক অভাবত্ব, সেই 
ধর্মবত্বই ব্যাপ্তি, ইহাই অভিপ্রেত । 


ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বসি কিন্তু, তহ্বনিষ্ঠ-অত্যনস্তাভাবের প্রতিযোগিতার 
অনবচ্ছেদকত্বই বুঝিতে হইবে ; পরস্ত, ত্ছন্লিষ্ঠ প্রতিযোগি-্বযধিকরণ যে 
অভাব, সেই অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নহে, অথবা তত্বনিষ্ঠ- 
নিরবচ্ছি ন্ন-বৃত্তিমান্‌ যে অভাব, তাহার প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বও নহে । 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৬৭ 


প্রস্তাবিত-স্থলে ব্যাপকতা-মধ্যে প্রতিযোগণি-বৈয়ধিকরণ্য কিংবা নির- 
'বচ্ছিন্ন-বৃত্তিত গ্রহণের আবশ্যকত। নাই। 


আর তজ্জন্যই প্প্থিবী কপিসংযোগাৎ” ইত্যাদি স্থলেও অতিব্যাপ্তি 


হইবে না। কারণ, কপি-সংযোগাতাবস্বে পূর্বোক্ত ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব 
নাই | ইহাই হইল ইহার নিক্ষর্ঘ। 


ব্যাখ্য।-_-এইবার টীকাকার মহাশয় পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তর দিবার 
জন্য ব্যাপকতাঁর “অবচ্ছে দক*-সাহায্যে “সকল*-পদ-্ধটিত এই ব্যাপ্তি- 
'লক্ষণের অর্থ করিয়।, অর্থাৎ সমগ্র চতুর্থ-বক্ষণটার অর্থ নির্ণয় করিয়া 


দেখাইতেছেন এবং পর্ব-প্রস্তাবিত “পৃথিবী কপিপংযোগাৎ স্থলের অতি" 
ব্যাপ্তিও বারণ করিতেছেন : 


অর্থাৎ ব্যাপকতার চতুধ-লক্ষণ-সাহাধ্যে ব্যাপ্তির এই চতুর্থ-লক্ষণের যে 
চতুর্থ প্রকার অর্থ কর৷ হইয়াছিল, তাহাতে “নির্ধ মত্ববান্‌ নিরর্বহ্িত্বাৎ” স্থলে 
যে অব্যাপ্তি-দোঘ ঘটে সেই অব্যাপ্তি-নিবারণ-ম!নসে উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অন্য প্রকার অর্থ নির্ধারণ করিতেছেন এবং তৎপরে ব্যাপ্তি-লক্ষণ-মধ্যস্থ 
সকল-সাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাব-পদে সকল-পাঁধ্যাভাবাধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিযান 
অভাব ন। বলিলে পূর্ব “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” স্থলে যে অতিব্যাপ্তি হয় 
_-বল! হইয়াছিন, বক্ষ্যমাণ অর্থ সাহায্যে তাহাই নিবারিত করিতেছেন। 


এতদৃদ্দেশো্য টিকাকার মহাশয় চারিটী বিঘয়ের অবতারণা করিয়াছেন । 
প্রথম, তিনি বলিতেছেন-পৃর্বোভ্ত “নিধৃমত্ববান্‌ নিবর্বহিত্বাৎ স্থলে 
অব্যাপ্তি হইবে ন। ; কারণ ; ব্যাপ্তির এই চতুর্ধ-লক্ষণটার অর্থ হইব-- 

“তাদৃশ” অর্থাৎ “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছি ্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক-্ধর্শী- 
বচ্ছিন্ন*' যে পাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাতাবের যে নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতী ১ সেই 
অধিকরণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয়, যেই ধর্দ্াবচ্ছিন-হতুতাবচ্ছেদক- 
ন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অভাবত্ব, (অর্থাৎ, সেই অধিকরণতার ব্যাপকতা" 
বচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধাবচ্ছি ন্ন-প্রতিযোগিতা-নিরূপক অভাবত্ব। ) 
সেই অতাবত্ব-নিক্পিত প্রতিযোগিতাটী আবার যেই ধর্ম দ্বার৷ অবচ্ছিন্ন হইবে, 
সেই ধর্মবত্বই ব্যাপ্তি | 

সুতরাং, এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের পৃব্রে যে অর্থ করা হইয়াছিল, যথা,-- 

“সাধ্যতীবচ্ছে দক-সন্বন্কাবচ্ছি ম-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্থ্বাবচ্ছিন্ন যে সাধ্যা- 
ভাব, সেই সাধ্যারভীবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতার 
ব্যাপকীভূত যে অভাব, সেই অর্তাবের যে হেতুতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 


৫৬৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহল্যমূ । 


প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধর্্ব সেই 
ধন্দবত্বই ব্যাপ্তি'-_- 

তাহ আর এখন এই চতুর্থ-লক্ষণের অর্থ হইল না| অর্থাৎ, লক্ষণ* 
ঘটক “সকল” পদের অর্থ-মধ্যে যে ব্যাপকতার কথ! বল হইয়াছে, সেই 
ব্যাপকতা -ঘটিত এখন আর লক্ষণটা হইল না; পরস্ব, ব্যাপকতাবচ্ছেদক- 
ঘটিতই লক্ষণটা হইল, এবং তাহার ফলে সাধ্যাভাবের অধিকরণে বৃত্তিমান্‌ 
অভাবকে আর নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান অভাব বলিতে হইবে ন]। 


তৎপরে টাকাকার মহাশয়ের দ্বিতীয় কথাটী হইতেছে--“ব্যাপকতাবচ্ছে- 
দকতা কাহাকে বলে ? এতদর্থে তিনি বলিতেছেন যে; এই' ব্যাপকতাবচ্ছে- 
দকত্ব বলিতে “তত্ব্লিষ্ঠ-অত্যন্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার 
অনবচ্ছেদকত্ব' বুঝিতে হইবে | অুতরাং, ইহার ফলে দীড়াইল এই যে, 
পূবেবে আমর] ব্যাপকতার যে দ্বিতীয়-লক্ষণটী বলিয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ 
“তর্লিষ্ঠাত্যন্তাতাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছে দক-ধর্মবত্বই ব্যাপকত্ব* ইত্যাদি. 
বলিয়াছি, সেই লক্ষণটা হইতে এই ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বের লক্ষণটী গঠন করা 
হইল, অর্থাৎ উক্ত ব্যাপকতা-লক্ষণের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্বই 
ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব বল হইল । 


অবশ্য, এই কথায় একটী প্রশ হইতে পারে যে, ব্যাপকতার প্রথম, 
তৃতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণ হইতে ব্যাপকতাবচ্ছেদকের লক্ষণ করা হইল না 
কেন? বস্তুতঃ, ইহারই উত্তরে টীকাকার মহাশয় যেন তৃতীয় বিঘয়ের 
অবতারণ। করিয়৷ বলিতেছেন যে, ব্যাপকতাবচ্ছেদক বলিতে “তুছন্লিষ্ঠ 
প্রতিযোগি-ব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব,”১ অথব৷ 
€তদ্বন্িষ্ঠ নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান যে অভাব, সেই' অভাবের প্রতিযোগিতার অন- 
বচ্ছেদকত্ব* নহে ; কারণ, ব্যাপ্তি-লক্ষণে এে দুই বিশেষণের কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না। অর্থাৎ প্রকারাস্তরে বল। হইল--ব্যাপকর্তার' 
তৃতীয়-লক্ষণ হইতে, ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্বের লক্ষণ গঠন করিবার আবশ্যকত। 
নাই, কিন্তু, টীকাকার মহাশয় ব্যাপকতার প্রথম ও চতুর্থ-লক্ষণ হইতে ব্যাপ- 
কতাবচ্ছেদকত্বের লক্ষণ হইতে পারে কি না, সে কথা আর উত্থাপিত 
করিলেন না | আমর। কিন্ত, ইহার উত্তরটী একট, পরেই দিতেছি । 


অতঃপর, দীকাকার মহাশয়ের চতুর্থ-বক্তব্য-বিঘয়টী এই যে, এখন যখন 
বাধ্য হইয়। “এতদৃঘটত্বাভাববান্‌ পাটত্বাৎ'* প্রভৃতি স্থলে অব্যাপ্ডি-বারণের' 
জন্য ব্যাপকতা -সাহায্যে এবং “নিরধ মত্ববানৃ-নিব্বহ্িত্বাৎ”* প্রভৃতি স্বলেক্ট 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৬৯১ 


অব্যাপ্তি-বারণ জন্য পরিশেঘে ব্যাপকতার অবচ্ছ্দক*সাহায্যে এই ব্যাপ্তি" 
লক্ষণের অর্থ নির্ধারিত করিতে হইল, তখন লক্ষ ণোজ “সকল-সাধ্যাতাববনিষ্ঠ'” 
অভাব বলিতে “সকল-সাধ্যাভাবাধিকরণে নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমান অভাব" না 
বলিলে পুব্বোস্ত “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ স্থলে যে অতিব্যাপ্তি-দোষ 
হইতেছিল, তাহা আর হইবে না। কারণ, কপিসংযোগাতাবত্বে পৃব্বোজ 
প্রকার ব্যাপকতাবচ্ছেদকত্ব নাই, অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবটী ব্যাপক হয় না, 
ইত্যাদি । 


এইবার আমর] এই কয়টী কথা একট, সবিস্তরে বুঝিবাঁর চেষ্টা করিব | 
অর্থাৎ, আমরা এজন্য দেখিব-_ 


প্রথম--ব্যাপকতার পরিবর্তে বাাঁপক তাবচ্ছেদক-সাহ'য্যে এই চতুর্থ“ : 
ব্যাপ্তি-লক্ষণের যে অর্থ কর৷ হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত ও পূণ আকারটা কিরূপ? 


দ্বিতীয়--এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-লক্ষণের উক্ত প্রকার অর্থ গ্রহণ করিলে, 

লক্ষণটী-- 

(ক) “বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ' স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হুয় ? 

(খ) “ধ্মবান্‌ বহ্ছেঃ' স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না? 

(গ) “সত্তাবান্‌ দ্রবাত্বাৎ। স্থলে কিরপে প্রযুক্ত হয় ? 

(ধ) ““দ্রবাং সত্বাৎ' স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না? 

(উ) “নিধূমত্ববান্‌ নির্্বহিত্বাৎ স্থলে কিরূপে প্রযূক্ত হয়? 

(5) “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” স্থলে কেন প্রযুক্ত হয় না? 

(ছ) “কপিসংযোগী এতন্থ ক্ষত্বাৎ” স্থলে কিন্পুপে প্রযুক্ত হয় ? 


তৃতীয়--এই চতুর্থ-ব্যাপ্ডি-লক্ষণটার রূপ অর্থ হওয়ায় “নিরধমতবাক 
নিবর্বহিত্বাৎ স্থলে কেন আর পৃৰ্ববৎ অব্যাপ্তি-দোঘ হয় না? 
চতুর্থ-_প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথবা নিরবচ্ছিন্-ৃত্তিম্ব বিশেষণ, 


ব্যাপ্তি-লক্ষণ-ধটক ব্যাপকতার লক্ষণ-মধ্যে গ্রহণ করা কেন নিষ্প্রয়োজন ;. 
এবং এইক্সপ আশঙ্কাই বা কেন করা হয় ? 


পঞ্চম-_ব্যাপকতার লক্ষণ-মধ্যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ এবং নিরব. 
চ্ছন্-বৃত্তিমত্ব নিবেশ করিলে তদৃঘটিত ব্যাপ্তি লক্ষণের “পৃথিবী কপি. 
সংযোগাৎ।? স্থলে কেন অতিব্যান্তি দোঘ হয় ? 


বন্ঠ--এই লক্ষণ-সংক্রান্ত অবান্তর কথা কিছু আছেকি না ?. 


1৫৭0 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যয | 


বাহ। হউক, এইবার আমরা এই বিঘয় কয়টী একে একে আলোঁচন। 
করিব, এবং তজ্জন্য দেখিব *-- 


প্রথম--ব্যাপ্কতার পরিবর্তে ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে এই চতুর্থ- 


'ব্যাপ্তি-নক্ষণের যে অর্থ করা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণ আকারটা 
কিরূপ ? 





ইহার সংক্ষিপ্ত আকারটী এই--. 


“পাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বদ্ধাবচ্ছির-্সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-ধর্দাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
'যে সাধাঁভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা সেই অধি- 
করণতার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় যেই ধর্খমীবচ্ছি ন্ন-হেতুতাবচ্ছেদ্'ক-সন্বন্ধাবচ্ছিয়্- 
প্রতিযোগিতাক অভাবত্ব, সেই ধর্মবত্বই ব্যাপ্তি 1 

কিন্ত যদি ইহাকে সবিস্তরে বলা যায়, তাহা হইলে ইহ। হইবে-- 


“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধা বচ্ছিন্ন-সাধ্যতাঁবচ্ছেদক - ধর্্াবচ্ছি বল-প্রতিযোগি- 
তাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই 
অধিকরণতাবৎ যে অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে অত্যন্তাতাব, সেই 
“অত্যস্তাভাবের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে 
-অভাৰত্ব, সেই অভাবত্ব-নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি- 
'যোগিতাঃ সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-ধম্ম সেই 
ধন্মবত্বই ব্যাপ্তি? 


ছ্বিতীয়--এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এই লক্ষণটী কি 
করিয়৷ উক্ত ছয়টা অনুমিতি-স্থনে কোথায় প্রযুক্ত হয়, এবং কোথায় হয় 
না| কিন্ত, এতদুদ্দেশ্যে আমরা উক্ত বিস্তৃত লক্ষণানুসারে একটী তাঁলিক। 
চিত্র মাত্র রচনা করিয়।৷ লক্ষণৌভ্ত পদার্থগুলি কেবল প্রদর্শন করিব, 
উহাদের আর সবিষ্তবর আলোচনা করিব না। কারণ, পৃব্বকথার 
প্রতি মনোযোগ করিলে এস্বলে ইহাই যথেষ্ট হইবে । তালিক৷-চিত্রটা 
পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


এই তালিকাতুজ্ঞ অনুষিতি-স্থলগুলির মধ্যে “নি মত্ববান্‌ নিব্ব হ্রিত্বাৎ, 
এবং “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ* এই দুইটী স্থলের প্রতি একটু বিশেষ লক্ষ্য 
করা আবশ্যক | কারণ, ইহাদের মধ্যে “নিরধৃমত্ববান্‌ নিবর্বহিতাৎ”' ইত্যাদি 
স্থলের অব্যাপ্তি-বারণ করিবার জন্যই ব্যাপকতাকে ত্যাগ করিয়া ব্যাপক- 
স্তাঁবচ্ছেদক-সাহাধযে এই চতুর্থ-ব্যাপ্তি-রক্ষণটীর অর্থ-নিগ্ধারণ কর হইয়াছে, 


চতুর্থ লক্ষণ 
পর্বোজ ( ৫৭০ পৃষ্ঠা ) তাঁলিকাচিত্র। 


চ ধ-ব্াপ্তি-লক্ষণ 







































































সাধ্যতাবচ্ছেক-. | সেই সাধ্যা- সেই অধকর- | সেই অত্যন্তা- | সেই অভাবহ- । সেই প্রতি- 
রা সন্বন্ধাবচ্ছিনন- ভাবের ধে | ণতাবৎ অধি- | ভাবের প্রতি- | নিরূগিত যে; যোগিতার অব. 
অন্বামাত | সাধাভাবচ্ছেদক- | নিরবচ্ছিন্ন | করান্িষ্ঠ যে; যোগিতানব- | হেতুতাবচ্ছে- | চ্ছ্দক যে 
স্থল ধন্ম্ণাবচ্ছিন্ন-প্রতি- ; অধিকরণতা!  অত্যন্তাতাব : চ্ছে্ক যে | দক-মন্ন্ধা- হেতুতা বচ্ছেদ ক 
যোগিতাক ] অভাবত্ব | বচ্ছিন্ন-প্রতি- (ধ শ্, তদ্বত্ব। 
যে সাধ্যান্ভাব ূ গিত। 
বহ্িমান্‌ : জলতুদ নিষঠ 3 ধূমনিষ্ঠ নং- | ধূমস্ববস্ ধমে 
ধূমাৎ  নংযোগ স্থপ্ধে | জলহদবৃত্তি | ধৃমাভাবাঁভাব  ধু্দাভাবত্ব | যোগাবচ্ছিন্ন, | থাঁকিল। 
(সন্বেতুক) | বহ্ৃ)ডাব। অধিকরণত| । গাওয়! গেলনা! || হইল। গ্রতিযোগিত।। 
অয়োগোলক- বাহৃনিষ্ট সংযোগ 
ধুমবান্ ; সংযোগ মন্দ্ধে ; অয়োগোলক- নিষ্ঠ বহ্থাতাবা- ূ বহাভাবত্ব | সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন | মুতরাংবহৃহ. 
বন্কেঃ ধৃমাতাব। |ৃত্বি অধিকর- | ভাব গাওয়া : হইলনা। | প্রতিযোগিত। বন্ধ বন্ধিতে 
(অনদ্ধেতুক) ণতা। | 
গেল, | হইল না। | থাকিল ন|। 
সামাগ্তাদিনিষ্ঠ| মর 
স্তাবান্‌- | সমবায় সন্ধে সামাগ্তাদিবৃি| ভ্রব্যত্াভাবা- । জবাত্াাবত্ব ; দ্রব্ূনিষ্ট 
বাং | মতাতাব। ( অধিকরণতা || ভাব গাওয়া | হইল। (সমবায়াহচিয় বরা 
(ম) গেল না। প্রতিযোগিত (এবাৰ মা 
ৰ ৃ ্ট ! জন্থাভাবত্ব 'নতানিষ্ট সমবায় 
সন্বাৎ সমবায় সম্বন্ধে | গুণাদিবৃত্তি ৪ জজ? হল ন|। | বচ্ছিন্ন প্রতি- 8 
(অ) ব্যথা । অধিকরণত। | ূ নর যোগিতা হইল না] খাঁকিল 7 । 
৮৮০৮ ১855 যাতে ররর 87281 
পববতা দিনিষ্ট 
| _নির্বহিত্বাতাবত্ব নির্বহ্িত্ব নিষ্ঠ 
ভাব নর্বহিত্বত্ব 
মত্ববান্‌| স্বরূপ সম্বন্ধে : পর্বতা বৃত্তি মিস অর্থাৎ স্বরূপাবচ্ছিন্ন রবি 
হ্িত্ব1ৎ; ধূম্াতাবাতাব | অধিকরণত|।?; তা বহাভাবাভাবত্ব| প্রতিযোগিত। রা 
(ন) অর্থাৎ ধৃূম বহ্যতাব . হই্ল। থাকিল। 
গাওয়! গেল 
না। 
পৃথিবী জলাদিনি্ 
কপিদংযোগ- | সৃতরাংক গ- 
কপি- | সমবায় সম্বন্ধে ; জলাদিবৃত্তি ; কপিসংযোগা | কপিনংযোগা- নিষ্ঠ সমবায়াব- | সংযোগত্ববন্থ 
সংযোগাং পৃথিবীত্বাাব। অধিকরণত। || ভাবাভাব ভাবত্ব হইল নন গ্রতিষো- | কপিসংযোগে 
(অ) পাওয়া গেল। পা! গিত| হইল ন। | থাকিল না। 
.গুণাদি নিষ্ 
পিসংঘো- গুণাদিবৃত্তি ] এতদবৃকষত্বা- | এতদ-বৃঙ্গতা- এতদ বৃ্ন্ নিষ্ট || এতদ বুকস 


২ | সমবায় সমন্ধে 
(8) কপিদংযে।গাঁতাব। 








অধিকরণতা। ; ভাবাতাব | ভাবত্ব হইল। | সমবায়াবচ্ছিন্ন এতদ বৃক্ষতে 
পাওয়। গেল প্রতিযোগিতা । ! থাকিল। 
ন। 


চতুধ লক্ষণ । ৫৭১ 


এবং “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ। এই স্বলের অভিব্যাপ্তি-বারণ করিবার জন্য 
ব্যাপকতা -লক্ষণ-মধ্যে--সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-লক্ষণমধোও প্রতিযোগি- 
ব্যাধিকরণত্ব এবং নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ব এই বিশেষণ দুইটী লক্ষণ-ঘটক 
অভাবে নিবেশ কর নিশু য়োজন-বল হইয়াছে । অবশিষ্ট স্থলগুলি লক্ষণ- 
প্রয়োগে পটুতা-লাভার্থ সংগৃহীত হইয়াছে মাত্র । 


তৃতীয়-_-এইবা'র দেখা যাউক, ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সাহায্যে এই চতুর্থ- 
ব্যাপ্তি-লক্ষণটীর অর্থ নির্ধারিত হওয়ায় “নির্ধ্ষত্ববান নিবর্বহিত্বাৎ* স্থলে 
কেন আর পৃব্ববৎ অব্যাপ্তি দোঘ হয় না। 


কিন্ত, এই কথাটা বুঝিতে হইলে এস্থলে শৃবর্ব কথাটী একবার স্মরণ 
কর আবশ্যক । অবশ্য এ কথাটী আমরা ৫৬২।৫৭৩ক পৃষ্ঠায় সবিস্তরে 
বলিয়৷ আসিয়াছি ; সুতরাং এক্ষণে একটু সংক্ষেপে তাহার কর্থা বলিয়া 
এস্ববে যাহা নৃতন ঘটিয়াছে, তাহাই বলিতে প্রবৃস্ত হইব । 


'দেখ, পৃব্রবে যে এই স্মলে অব্যাপ্তি হইয়াছিল, তাহ] ব্যাপকতার 
চতুর্থ-লক্ষণ অর্থাৎ অন্যোন্যাভাব-ঘটিত ব্যাপকতার লক্ষণ-ঘটিত ব্যাপ্ডি- 
লক্ষণেই ঘটিয়াছিল । অর্থাৎ, তখন ব্যাপকতার যে লক্ষণটী গ্রহণ করা 
হয়, তাহা “তন্বল্লিষ্ঠ-অন্যোন্যাভাব-প্রতিফোগিতানবচ্ছেদকত্ব” | সুতরাং, 
এতত্বারা যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গঠিত হইয়াছিল-_ 


“সাধ্যতাবচ্ছেদক-সহ্বদ্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্শ্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি- 
তাঁক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভীবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই' 
অধিকরণতাবন্লিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতাঁন- 
বচ্ছেদক যে অভাব, সেই অভাব-নিকূপিত যে হেতুতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধ।বচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে ছেতৃতাবচ্ছেদকণ্ধর্ম, 
সেই' ধরন্মবতৃই ব্যাপ্তি ।”, 


এখন এই লক্ষণানুসারে “নির্ধমত্ববান্‌ নির্র্বহ্িত্বাৎ' এই সদ্ধেতৃক- 
অনুমিতি'স্থলে লক্ষণোক্ত অধিকরণতাবন্লিষ্ঠ অন্যোন্যাতাবটী সরল পথে শুদ্ধ 
বহিমদৃভেদ হয় না বলিয়া ““চালনীন্যায়”-সাহাযো “পর্বতে চত্বরীয় বহিঃ- 
মদৃভেদ' “চত্বরে পব্বতীয় বহিমদৃভেদ" ইত্যাদি প্রকার যাবদৃ-ব্যক্তিক 
“বহিঃমদৃভেদ' ধর হয়] কারণ, উক্ত প্রকারে অধিকরণতাবতে, অর্থাৎ 
পব্বতশ-ত্বরাদিতে শ্রদ্ধ ণ“বহিমদৃভেদ*? না থাকিলেও বিশেঘ-শ্বলে বিশেঘ- 
বহিমদৃভেদ থাকে | তাহার পর, এইবপে চালনীন্যায়-সাগয্যে লক্ষণৌজ 
“অধিকরণতাবনিষ্ঠ অন্যোন্যাতাব”"-পদে তত্তদৃ-বহিমদূভেদকে লাভ করিয়া 


৫৭২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ । 


সেই «“অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক অভাব*,পদে বহ্থাভাবাভাব- 
রূপ কোন বহিকেই ধরিতে পার! যাঁয় না দেখাইয়া (যেহেতুঃ বহ্য- 
ভাবাভাব-রাপ বহ্িটী তথায় অবচ্ছেদকই হয় ) এই ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি- 
প্রদর্শন করা হয় | (ইহাই হইল পৃব্বকথার সংক্ষিপ্ত মন্ত্র ।) 


এখন কিন্তু অত্যন্তাতাবগভ-ব্যাপকতাবচ্ছেদক-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণটা 
হওয়ায় লক্ষণোস্ত উত্ত «“অধিকরণতী'বন্লিষ্ঠ যে অত্যস্তাভাব*, অর্থাৎ পৰ্ব- 
তাদিনিষ্ঠ যে অত্যন্তাভাবঃ তাহা হেতুতাবচ্ছেদক যে নিব্বহিত্বত্ব 
(অর্থাৎ বহ্কযভাবত্ব) তদবচ্ছিন্নাভাবের অভাব হইল না। কারণ, 
পব্বতাদিতে হেতুর অভাব যে বহি, তাহাই থাকে, তাহার অভাব থাকে 
না| কিন্তু, পবের্ব লক্ষণ-মধ্যে অন্যোন্যাভাব থাকায় চালনীন্যায়ে এস্বলে 
তত্বদৃ-বহ্ছিমদ-ভেদকে ধরিতে পারা গিয়াছিল, এখন কিন্তু, ব্যাপক তাবচ্ছেদক- 
ধাটিত লক্ষণ হওয়ায় সেই স্থুযোগ আর পাওয়। গেল ন। | সুতরাং, এই 
অভাবত্ব-নিন্মপিত হেতুতাবচ্ছেদক-দন্বন্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাটা নিবর্বহিত্বনিষ্ঠ 
প্রতিযোগিতা হইল, এবং সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতা- 
বচ্ছেদক-ধন্, তাহা নিব্বহ্িত্বত্ব হইল, আর সেই ধর্মুবত্ব হেতু নিবর্বহিত্বে 
থাকিল, অথাৎ লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের পৃবেবাক্ত অব্যাপ্তি-দোঘ হইল 
না। এস্বলে ব্যাপকতার অবচ্ছেদকতা-ঘটিত লক্ষণ-গ্রহণের প্রকৃত তাৎ” 
পর্যয এই যে, ব্যাপকতা-ঘটিত লক্ষণে এস্বলে হেতুর অভাবগুনি উক্ত প্রকার 
অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইলেও অর্থাৎ তাহার ফলে 
অব্যাপ্তি হইলেও, এই অবচ্ছেদকতা-ঘটত লক্ষণে হেতৃতাঁবচ্ছেদক-ধঙ্থীবচ্ছিন্- 
প্রতিযোগিতাক অভাবত্বটী উক্ত প্রকার অত্যস্তাভাবের প্রতিযোগিতার অন- 
বচ্ছেদক হওয়ায় ব্াপকতাবচ্ছেদক হইবে । সুতরাগ্ড অভাবত্বকে লাভের 
জন্য এই অবচ্ছেদকতা৷ ঘটিত লক্ষণের আবশ্যকতা হইল--বুঝিতে 
হইবে। 


এখন, এস্বলে একটী জিজ্ঞাস্য হইতে পারে । জিজ্ঞাস্যটী এই যে, 


ব্যাপকতার পরিবর্তে যখন ব্যাপকতাবচ্ছে্দক গ্রহণ করায় এই অব্যাপ্তি- 
দোঘ বারণ কর] হইল, তখন কেবল অত্যন্তাভাব-ঘটিত ব্যাপকতার অবচ্ছে দক- 
সাহায্য এই দোঘ বারণ করা হইল কেন? অন্যোন্যাভাব-ধটিত ব্যাপ- 
কতার অবচ্ছেদক-সাহায্যে কি এই দোঘ বারণ হয় না ? 


এতদৃত্তরে বল৷ হয় যে, না, তাহাও হইতে পারে | অর্থাৎ, সে স্থলো 
লক্ষণটীকে একটু অন/ন্মপ করিয়া লইতে হয়, যথা *-- 


চতুর্থ লক্ষণ। : ৫৭৩ 


গপাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছির-সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগি - 
ত্তাক যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা৷ সেই 
অধিকরণতাবনরিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা- 
খচ্ছেদক তাঁনবচ্ছেদক হয় যদ্ধন্নাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোৌগিতাক অভাবত্ব, তদ্বন্বত্বই 
ব্যাণ্তি |” 

বাহুল্যভয়ে ইহার প্রয়োগ আর প্রদণিত হইল ন। | 


চতুর্থ-এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে *প্রতিযোগি-ব্যাধিকর ণত্ব” 
এবং “নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ব'' অংশগুলি ব্যাপকতা-মধ্যের অভাবে, সুতরাং 
ব্যাপকতাবচ্ছেদক-মধ্যের অতাঁবে নিবেশ করা কেন নিষ্প্রয়োজন, এবং 
এক্সপ নিষ্প্রয়োজনীয়ত। কখনই ব। কেন আবশ্যক হইল । 


এতদৃত্তরে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, এই দুইটী বিশেষণ ব্যাপকতা - 
মধ্যের অভাবে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-মধ্যের অভাবে গ্রহণ করিয়। 
যে ব্যাপ্তি-লক্ষণটা হয়, তাহার উপযোগিতা কোথাও নাই) অর্থাৎ কোন 
অনুমিতি-স্বলেই উক্ত বিশেঘণ দুইটী গ্রহণ করিলে কোন লাভ হয় না। 
পক্ষান্তরে ইহ। গ্রহণ করিলে “পৃথিবী কপিসংযোগাৎ* প্রস্ৃতি স্বলে ব্যাপ্তি- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয় । 


অবশ্য, কেন এস্বলে এই অতিব্যাপ্তি-দোঘ হয়, তাহা আমর। পরবস্তি - 
আলোচ্য*বিষয়-মধ্যে এম্বলে প্রদশন করিতেছি, কিন্তু তাহা হইলেও এখন 


একী জিজ্ঞাস্য হইবে যে, উহাতে যদি স্বল-বিশেঘে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনাই 


রহিয়াছে, তখন টীকাকার মহাশয় “উহাকে গ্রহণ করা উচিত নহে” ন্‌! 
বলিয়া উহার «প্রয়োজন নাই" একপ কথা বলিলেন কেন ? যেহেতু, 
কোন কিছুর প্রয়োজন নাই--বলিলে তাহাতে লাত বা ক্ষতি কিছুই হয় 
না বুঝায় ; কিন্তু, এস্থলে দেখা যাইতেছে--ইহাতে অতিব্যাপ্তি-র্ূপ ক্ষতিই 
হইতেছে। ইত্যাদি । ইহার উত্তর এই যে, এস্বলে উত্ত বিশেষণ দুইটা 


শুদ্ধ ব্যাপকতার লক্ষণ করিলে, তাহার মধ্যে আবশ্যক হয়ঃ কিন্তু ব্যাপ্তি- 
লক্ষণ-্ধটক ব্যাপকতার অবচ্ছেদক-লক্ষণ-মধ্যে তাহাদের গ্রহণ করিবার 
কোন আবশ্যকতা নাই : সুতরাং, সহজেই একজনের মনে জিজ্ঞাস্য হইতে 
পারে যে, উক্ত ব্যাপকতা, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদক-ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণে 
উহার্দিগকে কি জন্য পরিত্যাগ করা হইল, এবং এই জিজ্ঞাসার আপাততঃ 
একটা উত্তর দিবার জন্য টীকাকার মহাশয় প্রথমে বলিতেছেন যে, 


৫৭৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাহ্‌ । 


উহাদের আবশ্যকতা নাই-_-এইমাত্র । ফলতঃ, উহার অগ্রহণের প্রকৃত 
প্রয়োজনশ্প্রদর্শন তিনি পরবত্তী বাকোে বলিয়াছেন। বলা বাছলঃ, কোন' 
কিছু ব্যর্থ 'বলিলেই ব্যর্থত্বটী কি এবং তাহার ব্যর্থতা যেরূপে প্রদর্শন, 
করিতে হয়, তাহ] দ্বিতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যা-মধ্যে কথিত হইয়াছে-- 
স্মরণ করা যাইতে পারে । এখানে নিশৃয়োজনই বলিলেন, সেই 
বার্ঘত্ব নহে। 


পৃঞ্চম--এইবার দেখিতে হইবে ব্যাপকতা -লক্ষণ-মধ্যের অভাবে, সুতরাং 
ব্যাপকতাবচ্ছেদকের লক্ষণ-মধ্যের অভাবে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথব। 
নিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমত্ব নিবেশ করিলে তদৃণ্ঘটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণের *পৃথিবী-কপি- 
সংযোগাৎ”, গ্ছলে কেন অতিব্যাপ্তি হয় ? 

দেখ, ব্যাপকতা-মধ্যে, সুতরাং ব্যাপকতাবচ্ছেদব-মধ্যে যদি অভাকে 
প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্ব অথবা নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্ব নিবেশ করা যায়, তাহ 
হইলে লক্ষণটী হয় ।-- 

তত্বশ্লিষ্ঠ প্রতিযোগি ব্যধিকরণাত্যস্তাভাব-প্রতিযোগিতানবচ্ছে দকত্ব' 

অথব৷ 
তত্বক্লিষ্ঠনিরবচ্ছিন্নবৃত্তিমদত্যস্তাভাব-প্রতিযোগিতাঁনবচ্ছেদকত্ব । 

এবং এতদ্বারা যদি ব্যাপ্তি-লক্ষণটী গগন করা যায়, তাহা হইলে তাহ? 
হাই বে)”. 

*“সাধ্যতাবচ্ছে দক-সম্বন্ধাবচ্ছিন-সাঁধ্যতাবচ্ছে ক-ধন্মাবচ্ছিন্ন*প্রতিযো গিতাক 
যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণত।১ সেই অধিকরণ- 
তাবৎ যে অধিকরণ, সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ অত্যতস্তা- 
ভাব ( অথব। সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে নিরবচ্ছি শ্নবৃত্তিমার অত্স্তাভাব ), দেই 
অত্যস্তাভাবের প্রতিযোৌগিতানবচ্ছেদক যে অভাবত্ব, সেই অভাবত্বনির্পিতি যে 
হেতুতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধাবচ্ছিম্ন-প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 
যে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম, তদ্বত্বই ব্যাপ্তি |” 

এখন দেখ, উত্ত-অনুমিতি-স্বলটী হইতেছে-_ 


“পৃথিবী কপিসংযোগাৎ” । 
অবশ্য, ইহা যে অসদ্ধেতুক-অনুমিতি-স্থল, তাহা পৃবের্বেই, কথিত 
হইয়াছে ; সুতরাং, এখন দেখ। যাউক, উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণটা এস্বলে কিরূপে 
প্রযুক্ত হইতে পারে £; এবং তাহার ফলে ইহ] কিন্ুপে অতিব্যাপ্তি-দোঘনুষ্ট 
হয়? দেখ এখানে-- 


চতুথ লক্ষণ । ৫৭৫ 


সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বস্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যতাবচ্ছেদক- ২ -ু পৃথিবীত্বাভাবটী- 

ধর্মাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই | যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যাভাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই ভাবে থাকে, যথা 

অধিকরণতাবৎ যে অধিকরণ-_ কপিসংযোগবৎ -- 
জলাদি | 

সেই অধিকরণনিষ্ঠ যে -ইহা কপিসংযোগাভাবাভাবকে পাওয়া গেল' 

প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ- 1 না। কারণ, ইহ। কপিসংযোগ-ম্থরনপ । ইহ 


অত্যন্তাভাব অথবা (৮ কোথায়ও নিরব চ্ছিন্নবৃত্তিমান্‌ বা প্রতিযোগি- 

নিরবচ্ছিন্ন * বৃত্তিমদূ- ) ব্যধিকরণ হয় না। যেহেতু, ইহা সবর স্থলেই 

অত্যস্তাতাব- অব্যাপ্যবৃত্তি। 

সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে অভাবত্ব-ক পিসংযোগ।- 
ভাবস্ব হইল । 


সেই অভাবত্ব-নিরূপিত যে হেতুতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ৯ 
ইহা কপিসংযোগে থাকিল । কারণ, প্রতিযোগিতা েমন অভাব- 
নিরাপিত হয়, তজ্ধপ অভাবত্ব-নিরাপিতও হয় | 


সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে হেতুতাবচ্ছেদক-্ধন্ম-নকপি- 
সংযোগত্ব হইল । 
তদ্ধন্নবত্ব-কপিসংযোগত্ববত্থ হইল, অথাৎ ইহা] কপিসংযোগে থাকিল। 
সুতরাং, দেখ। গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ উক্ত ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি- 
দোষ হইল | 


অতএব, বলিতে হইবে যে, ব্যাপকত।-লক্ষণ-মধ্যে, স্থুতরাং ব্যাপকতা” 
বচ্ছেদকের লক্ষণ-মধ্যে প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণত্ব অথব। নিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমত্তবের 
আবশ্যকত৷ নাইঃ অর্থাৎ ইহ] দিলে অতিব্যাপ্তি হয়, এবং না৷ দিলে তাহ); 
হয় না ১ সুতরাং উহা ন৷ দেওয়াই ভাল । 


বন্ঠ--এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে-__-এই ব্যাপ্তি-লক্ষ ণ-সংক্রান্ত 
অবান্তর কথ কিছু আছেকিনা? 


এতদৃত্তরে বল! হয় যেঃ এ লক্ষণে অবান্তর জ্ঞাতব্য বিঘয় অধিক নাই 
যাহ নিতাস্ত আবশ্যক তাহা, এই যথ। ;-_ 

(ক) সাধ্যাভাবের অধিকরণটা কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে । 

(খ) সাধ্যাভাৰের অধিকরণনিষ্ঠ-মধ্যে নিষ্ঠত্বটী কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে, 
হইবে । 


৭৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম । 


এখন দেখা যাউক, ইহাদের উত্তরগুলি কিন্সপ হইবে ? 


(ক) প্রথম দেখা যাউক--সাধ্যাভাবের অধিকরণটী কোন সম্বন্ধে ধরিতে 
হইবে. | 

ইহার উত্তরে বন। হয় যে, এ বিষয়ে পগুতগ্রণ-মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান | 
কিন্তু, তাহ! হইলেও টীকাকার মহাশয়ের মতে ইহ] “ণম্ব প্রতিযোগিমত্ব-বু দ্ধির 
'বিরোধিতা-ঘটক-সন্বদ্ধে* ধরিতে হইবে । অর্থাৎ কোন কিছুর অভাব-স্থলে 
'€লেই অভাবের যে প্রতিযোগী হয়, সেই প্রতিযোগিমান্‌ অমুক--এই যে জ্ঞান 
এই জ্ঞানের প্রতি যে দণ্দ্ধে তাহার অভাবত্ত। ধরিলে এই নিশ্চয়টী প্রতিবন্ধক 
হয় ঘেই সম্বন্ধ । যেমন, বহাতাবের প্রতিযোগী বহিঃ এস্বলে বহমান এই 
বৃদ্ধির প্রতি যে সম্বন্ধে বহ্যভাববান্‌ এই নিশ্চয়ে বঙ্কাভাববত্ত। ধরিলে এই 
নিশ্চয়টী প্রতিবন্ধক হয়, সেই সম্বন্ধ । অর্থাৎ) এখান বহিমান্‌ এই বুদ্ধির 
প্রতি “স্বরূপেণ বহ্লাতাববানু”” এই নিশ্চয়ই প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং, এই 
সম্বন্ধ এখানে স্বরূপ হইল। যেহেতু, “স্বরূপেণ বহ্যভাববানৃ* এই নিশ্চয় 
থাকিলে বহ্ছিমাত্র এই জ্ঞানটী জন্মে না । 

কিন্ত, জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে এই সম্বন্ধটী হইবে “সাধ বস্তা" 
বৃদ্ধির বিরোধিত।-ঘটক-মন্বন্ধে” । অর্থাৎ সাধ্যবান্‌ এই জ্ঞানের প্রতি যে 
সম্বন্ধে সাধ্যাভাববান্‌ এই নিশ্চয়ে সাধ্যাভাববত্ত। ধরিলে এই নিশ্চয়টী বিরোধী 
হয়-+সেই' সম্বন্ধ | যেমন, “বহিমান্‌ ধ্মাৎ।। স্থলে বহিমান্‌ এই বুদ্ধির প্রতি 
“স্বরূপেণ বহ্যভাববান্‌?* এই নিশ্চয়টী বিরোধী হয়; অর্থাৎ এখানেও এই 
সন্বদ্ধটী স্বক্মপ হইল | 

বস্ততঃ, এই জন্যই সাকল্যটাটক সাধ্যাভাবের বিশেষণ বলিলে যে দোষ 
হয়, তাহ। বুঝ[ইবার জন্য জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় অব্যাপ্তি-দোঘের কথা 
বলিয়াছেন এবং টীকাকার মহাশয় অসম্ভব-দোঘের কথ! বলিয়াছেন । অবশ্য, 
একথাটা এস্বলে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই বিষয়টা পণ্ডিত-সমাঁজে মধ্যে 
মধ্যে আলোচিত হয় । নচেখ যিনি কেবল মাধুরী অবগত হইয়াছেন, 
জাগদখীণী অধ্যয়ন করেন নাই, তাঁহার মনে এ কথ উদয়ই হইতে পারে না। 


এইবার দেখা যাউক, টীকাকার মহাশয়ের মতের সহিত তকালক্কার 











মহাশয়ের মণ্ততর বিরোধ কেন হইয়া থাকে, এবং টীকাকার মহাশয়ের মতেই 


বা তাহার কিন্ুপ সমাধান করা হইয়। থাকে। 
এস্বলে প্রথমত; বলা হয় যে, কালিক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
“বঘটত্বাভাব” ঘখন স্বক্পুপন্নঘ্বদ্ধে সাধ্য এবং “আত্বত্ব** যখন হেতুঃ তখন 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৭৭ 


তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মতে সাধ্যবত্তীবৃদ্ধির বিরোধিতাস্ঘটক যে কালিক- 
সম্বন্ধ, সেই কালিক-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবকট “কালে' প্রসিদ্ধ হয় ; সুতরাং, লক্ষণ 
যায়, অব্যাপ্তি হয় না, এবং এক স্বলে লক্ষণ থাইলে আর অপম্তব-দাঘ 
হয় না | 

কিন্তু, টীকাকার মহাশয়ের মতে এ্রস্থলে স্বপ্রতিযোগিমত্ত "বৃদ্ধির 
বিরোধিতা -ঘটক-মন্বদ্ধে সাঁধ]াভাবের অধিকরণ ধরা হয় বলিয়া--ঘটে স্বরূপ- 
সম্বন্ধে অবৃত্তি যে, তাহার স্বরীপ-সন্বন্ধে অভাব, যথা, ঘটাবৃত্তিনীস্তিঃ_ পটে 
স্বরীপ-সম্বন্ধে অবৃত্তি হয় যে, তাহার স্বরূপ-সম্বন্ধে অভাব, যথা, পণীবৃত্তিনা স্ত 
-- ইত্যাদি অভাবকুটের অধিকরণই অপ্রসিদ্ধ হয়। অধিক কি, পৃব্বোজ 
“কান*ও এই অধিকরণ হয় না | কারণ, এই সম্বন্ধগা এস্বলে “কালিক” 
হয় না ; পরস্ত, “ন্বরূপ'' হয় এবং স্বরূপ-সন্বদ্ধে, ঘটাবৃত্তিনান্তি, পটাবৃত্তিনীস্তি 
-ইহার! কালে থাকে ন। ; /যহেতুঃ তথায় ঘটাবৃত্তি বস্তই থাকে । সুতরাং, 
সিকাকার মহাশয়ের মতে অসন্ভব-দে!ঘই হইল, অব্যাপ্তি হইল না । 

তৎপরে, এস্থলে পুনরায় যদি বলা হয়, টীকাঁকার মহাশয়ের মতে 
“গগনত্বাভাব'' যখন যাধ্য এবং “পাটত্বাি” যখন হেতু; তখন তথায় কি 
করিয়। অব্যাপ্তি হয়? কারণ, তদুক্ত “্বপ্রতিযোগিমত্তা-বৃদ্ধির বিরোধিতা - 
ঘটক-সন্বদ্ধ”' হইবে সমবায়, সেই সমবায়-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ 
হয়। যেহেতুঃ সাধ্যাভাবরূপ গগনত্ব, কখনও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। 
(অবশ্য, শব্দই যে গগনত্বঃ সেই মতে এই কথা বল। হইতেছে না, বুঝিতে 
হইবে । ) আর তাহ। হইলে ইহার উত্তরে টাকাকার মহাশয়ের সম্পৃদায় 
বলিয়। থাকেন, “ঘটভিন্নত্ব-প্রকারক-প্রমাবিশেধ্য** ও গগনত্ব এই উভয়ের 
অভাব ধরিয়া এ স্থলেও অব্যান্তি দেবাইতে পারা যায় । কারণ, সাধ্যটাও 
এই অভাবের প্রতিযোগী হইতে পারে। যেহেতু, গগনত্বাতভাবটীও **ঘট- 
ভিননত্ব-প্রকারকম্প্রমা-বিশেঘা” হইয়। থাক । ী 


সুতরাং, দেখা গেল, টাকাকার মহাশয়ের মতে কোন অসামপরণ্য নাই । 
অবশ্য, এই দুই মতের তেদ-বশতঃ সাধারণতঃ কোন স্থলে কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি 
হয় না, কেবল যে সব স্থলে তাহ] হয়, তাহার দৃষ্টাম্ত উপঢ্রে কথিত হইল ॥ 


(খ) এইবার দেখা যাউক, “সাধ্যাভাবের অধিকরণৃতাবন্লিষ্ঠ*-পদমধ্যস্থ 








“নিষ্ঠত্বটী'' কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে ? বলা বাছলা, এ বিষয়ে আমরা 





_ইতিপৃব্রে (৫8৭-৫৪৮ পৃঃ) একটী আশঙ্কা উাপিত করিয়। রাখিয়াছি, যাহ। 
হউক, এইবার আমরা তাহার আলোচনা করিব। 
৩৭ 


৫৭৮ ৃ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যম্‌ । 


ইহার উত্তরে বলা হয় যে, এই সম্বন্ধটাও “স্ব-প্রতিযোগিমত্তা-বুদ্ধির 


বিরোধিতা-ঘটক-সম্বদ্ধে'* ধরিততে হইবে. | কারণ, ইহ] যদি না বল! যায়, 
তাহা হইলে এই নিষ্ঠত্বটাকে আমরা যে-কোন সন্বন্ধে ধরিতে পারি। আর 
তাহা হইলে দেখ, “বহ্নিমান ধূমাৎ** এই স্বলে ধমাভাবত্বটা বহ্ধযভাবাধিকরণ- 
তার ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় না। কারণ, সাধ্যাভাবাধিকরণতাবৎ বলিতে 
এম্বলে জলহদ হইবে, তনিষ্ঠ অভাব বলিতে ““ধূমাভাবে। নাস্তি' এই অভাবকে 
কালিক-সন্বন্ধে ধরিতে পারি ; যেহেতু, কালিক-সন্বন্ধে হ্দেও ধম থাকে । 
আর তাহ হইলে ধ্মাভাবত্বটী প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকই হইল, অর্থাৎ 
অনবচ্ছেদক হইল ন। ; সুতরাং, ব্যাপকতাবচ্ছেদক হইল না| কিন্তু যদি, 
এস্থলে ““স্ব-প্রতিযোগিমত্ত-বুদ্ধির বিরোধিত।-ঘটক-সম্বন্ধে' জলহুদনিষ্ঠ অভাব 
ধর৷ হয়, তাহ! হইলে “ধৃমাভাবে৷ নান্তি* এই অভাবকে ধরিতে পার। যাইবে 
না ; কারণ, স্ব-প্রতিফোগী যে ধ্মাভাব, তত্বত্তা-বৃদ্ধির বিরোধিতা-ঘট ক-সন্বন্ধ 
হইবে সংযোগ, সেই সংযোগ-সন্বদ্ধে জলহদে ধমাভাব/ভাব অর্থাৎ ধূয থাকে 
না। সুতরাং, ধ্যাভাবত্বটী উক্ত; প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকই হইবে, অর্থাৎ 
লক্ষণ যাইবে। | 


এখন দেখ, পৃৰব্ৰে ৫৪৭-৫৪৮ পৃষ্ঠায় এই প্রপঙ্গে বল৷ হইয়াছে যে, এই' 
নিষ্টত্বটী “ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে ব্যাপকবত্তা-বৃদ্ধির বিরোধিতা -ঘটক- 
সম্বন্ধে! ধরিতে হইবে | কিন্তু, ইহা বলিলে এতদৃঘটিত ব্যাণ্তি- 
লক্ষণে “সত্তাবান্‌ ভ্রব্ত্বাৎ? স্থলে: অব্যাপ্তি হয়। এইবার ইহার সমাধান 
আবশ্যক | বস্ততঃ, সে স্থলে যে সন্বন্কথটীর বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে 
ব্যাপকতার লক্ষণে কোন দোষ হয় না, কিন্তু তদ্ধটিত ব্যাপ্তি-লক্ষণে দোঘ 
হয়। এই জন্য, এস্বলে উক্ত সন্বন্ধটাকে তন্য প্রকারে বলিতে হইল। 
অতএব, এস্বলে আমর] প্রথম দেখিব-_-প্ব্রের সম্বন্ধে ““সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎঃ 
স্থলে কি করিয়৷ অব্যাপ্তি হয়ঃ তৎপরে দেখিব- উজ নৃতন সম্বন্ধেকি করিয়! 
তাহ। নিবারিত হয় । 


দেখ, এই “সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ 1” স্থল সাধ্যাভাবাধিকরণতাবৎ বলিতে 
সামান্যাদি হয়, এখানে ব্যাপকতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে ব্যাপকতাঁ-বৃদ্ধির বিরোধিতা- 
ঘটক-সম্বন্ধ হয় সমবায়। এখন সাম!ন্যাদি-নিরাপিতি সেই সমবায়-সন্বন্ধে 
বৃত্তিত। অর্থাৎ নিষ্টত্ইই অপ্রসিদ্ধ হয় ; সুতরাং, লক্ষণ যায় না, অব্যাপ্তি হয়। 
কিন্ত যদি, এস্বলে স্ব-প্রতিযোগিমত্তা-বৃদ্ধির বিরোধিতা -বটক-সন্বন্ধে নিষ্ঠত্বটটাকে 
ধর। যায়,তাহ] হইলে তাহার জন্য যেকোন অভাবকে ধরা যায় ; আর তাহা, 


চতুর্থ লক্ষণ । ৫৭১ 


হইহল দ্রব্যত্বাভাবত্বটা' অনবচ্ছেদক হইবে--্লক্ষণ যাইবে --অব্যাপ্তি 
হইবে ন। 


কিন্ত, ইহাতেও নিস্তার নাই--এই নূতন সম্বন্ধেও দোষ হইয়া থাকে । 


কারণ, “বহিমান্‌ ধুম” স্থলেই সাধ্যভাবাধিকরণতাব বলিতে ধুমা- 
বয়বক ধরিয়া তন্নিষ্ঠ অভাব বলিতে সমবায়-সন্বদ্ধে ধূমাভাবাভাব-রূপ ধমকে 
ধরিতে পারা যায়) আর ত্জ্জন্য তাহার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকটী সংযোগ- 
সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ধূমাঁভাবত্ব হওয়ায় ধুমাতাবত্বটী অনবচ্ছেদক 
হইবে না, লক্ষণও সুতরাং যাইবে না । 





এতদূত্তরে এস্বলে বল৷ হয় যে, বাস্তবিক এ দোঁঘটা এ স্থানে হয় না। 
কারণ, “সাধ্যাতাবের যে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা, সেই অধিকরণতীবন্লিকপিত 
বৃত্তিতাবচ্ছেদক যে অনুযোগিতা, সেই অনুযোগিতা-নিক্বপিত যে প্রতিযোগিত। 
সেই প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে হেতৃতাবচ্ছে দক-সন্বন্ধাবচ্হিন্ন-যদ্ধম্্নাবচ্ছিম্ন 
অভাবত্ব, তদ্ধন্ববত্বই ব্যাপ্তি “এই রূপ লক্ষণ হইলে আর দোষ হয় না। 
কারণ, সংযোগ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন ধূমাভাবাভাবত্বটা সংযোগ-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতারই 
অবচ্ছেদক হয়, অন্য সম্বন্ধ, যথ।__সমীবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার অব- 
চ্ছেদক হয় না। ইহাই হইল প্রস্তাবিত এতৎ-সংক্রাস্ত অবাস্তর জ্ঞাতব্য 
বিঘয়। 


এইবার দেখা আবশ্যক--তৃতীয়-লক্ষণ সত্বে চতুর্থ-লক্ষণের প্রয়োজন 
কি? 


এতদৃত্তরে বলা হয় যে, টীকাকার মহাশয়ের মতে পাচটা লক্ষণেরই 
কেবলানৃয়ি-স্থলে অব্যাপ্তি-দোঘ হয়, কিন্তু শিরোমণি মহাশয়ের মতে তাহা 
হইলেও, প্রথম-লক্ষণটী যে স্থলে প্রযুক্ত হয় না, সে স্থলে দ্বিতীয়-লক্ষণটা সে 
অতাব দূর করে, এবং দ্বিতীয়-লক্ষণটা যে স্থলে প্রযুজ হয় না, তৃতীয়স্লক্ষণটা 
সে স্থলে সে অতাব দূর করে ; এ্রক্সপ, তৃতীয়স্লক্ষণটী যে স্থলে প্রযুক্ত হয় 
না, চতুর্থ-লক্ষণটা সে স্থলে সে অভাব দূর করে, ইত্যাদি । ওদিকে, আমর। 
ইতি পূবের্বে ১৮ পৃষ্ঠায় এই পথেই তৃতীয়-লক্ষণ সত্বেও চতুর্থ-নক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি | কিন্তু বাস্তবিক, আমরা সে স্থলে 
যাহা প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার উত্তর টীকাকার মহাশয়ই “যস্থা*) কল্পে 
(৪৯৫ পৃঃ) প্রদান করিয়াছেন । পরজ্ত, নৈয়ায়িক পঙ্ডিতগণ শিরোমণি 
মহাশয় যে পথে উত্তরোত্তর লক্ষণের উপযোগিত। প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই : 





৫৮০ ৰ য্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমু | 


পন্থানুসরণ করিয়। ইহার অন্যরূপ উত্তরও প্রদান করিয়। থাকেন । তীহারা 
বলেন গে, তৃতীয়-লক্ষণে যে কাধ্য সিদ্ধ হয় না, তাহ এই চতুর্থ-সক্ষণে 
সিদ্ধ হয় । 

কারণ, দেখ “বহিমানৃশ্ধূযাৎ” স্থলে সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যা- 
ভাবাধিকত্পণ হইল জলহ্রদাদি, তন্নিরূপিত কালিক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত৷ 
হেতুতে থাকায় যে অব্যাপ্তি হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য যদি সাধ্যবৎ- 
প্রতিযোগিক"অন্যোন্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাটাকে হেতৃতাবচ্ছেদক- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলিয়া বিশেঘিত কর। হয়, তাহা হইলে “সত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎঃ 
স্থলে সাধ্যবৎ - প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাধিকরণ যে সামান্যাদি, সেই 
সামান্যাদি-নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক যে সমবায়-সন্বন্ধ, সেই সমবায়-সত্বন্ধা" 
বচ্ছিন্ন বৃত্তিত। অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় যে অব্যাপ্তি হয়, তাহ! নিবারণের জন্য 
















লক্ষণ-ঘটক কোন্‌ ধন্মীবচ্ছিন্ কোন্‌ সম্বন্ধাবচ্ছিনন হইবে। 
পদার্থ । হইবে। 
সাধাতা বচ্ছেদ কধন্্ব- | সাধ্যতাবচ্ছেদকমমবদ্ধাব্ছন্-প্রতি- 
সাধ্যাভাব | চ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যোগিতাক সাধ্যাভাব হইবে। 
সাধ্যাভাব হইবে। 


স্পা ০৯৭ ৮৮০০৮ পাপা 





নব্যমতে “ন্বরূপ'' এবং প্রাচীনমতে 
সাধ্যাভ।বত্বাবচ্ছিন্ন “সাধ্যতাবচ্ছেদ কমন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- সাধ্যত।- 








উহার অধিকরণতা । হইবে। বচ্ছেদকধণ্্াবচ্ছিনন-প্রতিষোগিতাক: 
র সাধ্যাভাববৃতি সাধ্যসাথানীয় প্রতি- 
যোগিতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধাবচ্ছি্ন হইষে। 
উত্ত অধিকরণ, অতাস্ভাভাবত্বাবচ্ছিন্ন স্বপ্রতিযোগিমত্াবু'দ্ধর [বরোধিতা- 
নিষ্টত্ব। হইবে । ঘটক সম্বন্ধাবাচ্ছন্্ হইবে । 
ভাবের প্রতিযোগিতা | বিরোধিতাঘট ক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে। 
সেই প্রতিযোগিতার অনব- [| হেতুতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে হেতুমত্তাবুদ্ধির 
চ্ছেদক যে ' অভাবত্ব ঙঁ বিরোধিতাবচ্ছেপ্দকতা বচ্ছেদ্বক-সম্বন্ধা- 
এগলের অবচ্ছেদ্দকতা । বচ্ছিন্ন হইবে। 
সেই অভাবত্ব-নিরপিত |] শ্রী 7. হেতুতাবচ্ছেদকসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন 
প্রতিযোগিত।। হইবে। 
সেই প্রতিযোগিতার এ হেতুতাবচ্ছেদ্নকতাঘটসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
অবচ্ছেদকতা | হইবে। 
সেই অবচ্ছেদক ধর্মবস্ত। বী 





চতুর্থ লক্ষণ। ৫৮১ 


চতুর্থ-লক্ষণের আরম্ভ । আর যদি বল, প্রথম লক্ষণের ন্যায় এ লক্ষণেও 
হেতৃতাবচ্ছেদক - সন্বন্ধাবচ্ছি র-আধেয়তা-প্রতিযোগিক-স্বরূপ-সস্বদ্ধে সাধ্যবৎ - 
প্রতিত্যাগিক-অন্যোন্যাভাবাধিকর ণ-নির্পিত বৃত্তিতার অভাব--এইরখ একটা 
নিবেশ করিব, তাহা হইলে বলিতে পার যায় যে, যাহারা এই ভাবে বিশেষ- 
রূপে সংসর্গত! স্বীকার করেন না. তাহাদের মতে তৃতীয়*লক্ষণে যে দো 
থকে, তাহ। নিবারণ-মানসে এই চতুর্থ-লক্ষণ কর। হইয়াছে । কারণ, চতুর্থ 
লক্ষণটা বৃত্তিতা ঘটিত নহে বলিয়৷ সে দোষ হয় না। 


এইবার আমরা এই লক্ষ€্রণর যাবৎ নিবেশগুলি একত্র করিয়৷ এই প্রসঙ্গ 
শেষ করিব । ইতিপৃব্রবে ৫৭০ পৃষ্ঠার এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের পূণ আকার 
প্রদশিত হইয়াছে ; সুতরাং, তদনূমারে পর্ব পৃষ্ঠায় আমর একটী তালিকা” 
চিত্র প্রণয়ন করিলাম | | 


যাহা হউক, এতদূরে আসিয়া চতুর্থ-লক্ষণটার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল 
এইবার টীকাকার মহাশয় পঞ্চম-লক্ষণের ব্যাখ্যা উপলক্ষে যাহা বলিতেছেন, 
আমর। তাহাই বুঝিতে চৈষ্টা করিব । 





পঞ্চম লক্ষণ। 
“লাধ্যবদন্যা বৃত্তিত্বম্‌” | 
লক্ষণের অর্থ, অবৃত্িত্ব-পদের রহস্য | 
টীকামূলম্‌। 

*সাধ্যবদন্য”_ইতি | অক্রাপি প্রথম-লক্ষণোক্ত-রীত্য। হেতৌ 
সাধ্যবদষ্ত-বৃত্তিত্বাভাবঃ ইতি অর্থ; 

তাদুশ-বৃত্তিতাভাঁবঃ চ বৃত্তিত্ব-সামান্তাভাবঃ বোধ্যঃ | 

তেন প্ধূমবান্‌ বহেঃ” ইত্যাদৌ ধূমবদন্য-জলছুদাদি-বৃত্তিত্বাভাবস্ত, 
ধূমবদন্য-বৃততত্ব- জলত্বোভয়াভাবস্ত চ হেতৌ সত্বে অপি ন অতিতব্যাপ্তিঃ। 


“স্যধ্যবদন্য-ইতি (চৌঃ সং)গ্স্তকে ন দশ্যতে। বৃত্তিত্বাভাবঃবৃত্তিত্বস। 
অভ্তাবঃ ।; চৌঃ সং । 


বঙ্গানুবাদ | 


“লাধ্যবদন্য” ইত্যাদির অর্থ--এস্বলেও প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতির অনু- 
লরণ করিয়া হেতুতে ““সাধ্যবদৃ-অন্য-নিরূপিত'* বৃত্তিতার অভাবই অর্থ 
করিতে হইবে। 

এই বৃত্তিত্বাভাবটী এই বৃত্তিতার সামান্যাভাব বলিয়। বুঝিতে হইবে । 

আর তাহা হইলে প্ধূমবান্‌ বহেঃ” ইত্যাদি স্থলে ধূমবদ্‌-তিম্ন যে জল- 
হদাদি, সেই জলহদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, অথবা ধ্মবদৃ-ভিন্ন-নিবূপিত 
বৃত্তিত্ব এবং জলত্ব এই উভয়ের অভাব হেতুতে থাকলেও অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। 


ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকা'র মহাশয় পঞ্চম-লক্ষণের ব্যাখ্যা-কাধ্যে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

এতদৃদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি বলিতেছেন যে, প্রথম-লক্ষণে যেরাপে অর্থ 
কর। হইয়াছে এ লক্ষণেরও সেইরূপে অর্থ করিতে হইবে, অর্থাৎ হেতুতে 
সাধ্যবদৃ-তিন্ন-নিক্নপিত বৃত্তিতার অভাব থাকাই ব্যাণ্তি--এইরূপ অর্থ করিতে 
হইবে । আর ত্জ্জন্য ইহার সমামটা হইবে “পাধ্যবদন্যম্মিন্‌ ন বৃততির্স্য” 


পঞ্চন লক্ষণ । ৫৮৩ 


'ইরূপ ত্রিপদ-ব্যধিকরণ-বহুঝ়ীহি । “বৃত্তি' শব্দটী বৃৎ ধাতু তাববাচো] 
ক্তি প্রতায় করিয়। নিপ্পন্ন | ইহার হেতু প্রভৃতি ৩৬-৩৭ পষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

তৎপরে তাহার দ্বিতীয় কথাটা এই যে, বৃত্তিত্বাভাবটা এস্বলে কিরূপ 
অভাব হইবে? এতদৃত্তরে তিনি বলিতেছেন, বৃত্তিতার অভাবটাও প্রথম- 
লক্ষণের ন্যায় বৃত্তিতাঁর সাবান্যাতাব বলিয়। বৃঝিতে হইবে | 


কারণ, ইহ] যদি না বল। যায়, তাহ। হইলে ণ্ধ্ববান্‌ বহেঃ” স্থলে 
“সাধ্যবদনা" পদে জলহ্নাদি কোন একটা নিদ্দিষ্টকৈ ধরিয়। সেই জলহদদি- 
নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব হেতৃতে পাওয়া যাইবে, লক্ষণ যাইবে--মতিব্যাপ্তি- 
দোঘ হইবে ; অথবা “সাধ্যবদন্য* পদে কোন নিদ্দিষ্টকে না ধরিয়া সাধ্য- 
বদন্য-নিরপিত বৃত্তি ও জনত্ব এই উভয়ের অভাবকে হেতৃতে পাওয়া যাইবে 
বলিয়। লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ এই ব্যাণ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে | 

কিন্তু, বৃত্তিত্ব-সামান্যাহাঁৰ বলিলে “সাধাবদনা* পদে কেবল জলহ্দাদি- 
নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব, অখবা সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্ব-জলত্ব-উভয়াতা 
ধরিতে পারা যাইবে না £ সুতরাং, লক্ষণ যাইবে না, অতিব্যাপ্তিও হইবে 
না। ইহাই হইল টাকাকার মহাশয়ের কথ। | 

এইবার এই কথাগুলি আমরা এচটু সবিস্তরে আলোচন। করিব. অর্থাৎ 


দেখিব-- 





_. প্রথম_এই লক্ষণের অর্থ-ধ্যে প্রথম-নক্ষণের সহিত ইহার সাদৃশ্য 
কোথায়? সুতরাং, দ্বিতীয়, তৃতীর ও চতুর্থ-ক্ষণে ইহার অর্থের সহিত 
বৈপাদ্শাই বা কিবিপ ? 

দ্বিতীয় _ইহ। “ব্ছিগান্‌ ধৃযাৎ”, “ধূমবান্‌ বহে”, “সত্তাবাব্‌ দ্রবাত্বাৎ। 
“দ্রব্যং সত্বাৎঃ এবং “কপিলংযোগী এতথ্বক্ষ ত্বাৎ+ স্থলে কিবূপে প্রযুক্ত 
হা অথবা হয় না ? | 

তৃতীয় -বৃত্তিতবাভাবটা বৃততিত্ব সামান্যাভাব না বলিলে কি দোষ হয়, 
হয়, এবং বলিলেই বা কি লাভ হয়? 

চতুর্থ_এস্থলেও এই সামান্যাতাবের পধ্যাপ্তি প্রভৃতি প্রথম লক্ষণের 
মত আবশ্যক কি না? যর্দি থাকে, তাহ হইলে তাহাই র৷ কিরূপ! 


পঞ্চম -উক্ত ““ধৃমবান্‌ বহে; স্থলে জলহদাদি-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাৰ 
লইয়া অতিব্যাপ্তি প্রদর্শনের পর আবার বৃত্তিত্ব-জলত্ব-উভয়াভাব-সাহায্য 
'শতিব্যাপ্তি প্র্রশনের উদ্দেশ্য কি? 


৫৮৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


বষ্ঠ--এ সম্বন্ধে কোন অবাস্তর কথ। আছে কি না? 
যাহ)? হউক, এইবার আমরা একে একে এই বিঘয়গুলির আলোচন? 


লী 





করিব |, সুতরা _ 


র্‌ 


প্রথম--দেখ! যাউক, এই লক্ষণের অর্থ-মধ্যে প্রথম-লক্ষণের সহিত 
ইহার সাদৃশা কোথায় ? এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ-লক্ষণের সহিত ইহার 
অর্থের বৈসাদৃশ্যই বা কিন্ধপ ? 


ইহার উত্তর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে প্রথমেই মনে হয় যে, এস্বলে 
চীকাকার মহাশয় যখন বলিয়াছেন «“এস্বলেও প্রথম লক্ষণোন্ুরীতি, 
অনুসারে হে'তুতে সাধ্যবদন্য-নিরাপিত বৃত্তিত্বাভাবই অর্থ'* তখন হেতুতে 
সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাঁবটা যেন ছিতীয়, তৃতীর ও চতুর্থ-লক্ষণের 
অর্থ নহে । কিন্তু, বাস্তবিক তাহ। নহে, দ্বিতীয়-লক্ষণে হেতুতে প্রথম- 
লক্ষণের ন্যায় বৃত্তিত্বাভাব থাক। আবশ্যক, তৃতীয় লক্ষণে শব্দতঃ না 
থাকিলেও বস্তত্ঃ আছে, কারণ, এই লক্ষণটী হইয়াছে “সাধ্যবং-প্রতি- 
যোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণা,” অর্থাৎ সাধ্যবৎ্প্রতিযোগিকান্যোনা- 
ভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাভাব, অতএব শব্দতঃ হেতুতে যেন বৃত্িত্ব৷- 
ভাব থাঁকিল না বটে, কিন্তু প্রকৃতণপ্রস্তাবে তাহাই থাকিল। অবশ্য, 
কেবল চতুরথ-লক্ষণটী “সকল-সাধ্যাভাববরিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্ব” হওয়ায় 
হেতুতে প্রকৃত-প্রস্তাবেই বৃত্তিত্বাভাব থাকিল না। সুতরাং, এস্বলে টীন1কার, 
মহাশয়--“'হেতুতে বৃত্তিত্বাভাব” এইবূপ করিয়৷ বলায় এইমাত্র বলিলেন 
যে, এই . পঞ্চম-লক্ষণটীর, ঠিক পৃব্ববর্তী চতুর্থ-লক্ষণের ন্যায় হেতুতে 
উক্ত প্রতিযোগিতা থাকাই লক্ষ্য নহে, পরন্ত, একটু পূবেৰে বছুলালোচিত 
প্রথম-লক্ষণের ন্যায় হেতুতে বত্তিত্বাভাব থাকাই লক্ষ্য বৃঝিতে হইবে ! 
ইহাই হইল স্থলত; প্রথম-্লক্ষণেব সহিত ইহার সাদৃশা এবং অপর লক্ষণের 
সহিত ইহাই বৈসাদৃশ্য। অবশ্য, এতদৃভিম্ন ইহার নিবেশ প্রভতিতেও 
যে অনেক ত্রক্য আছে, তাহা এই লক্ষণ-শেঘে টাকাকার মহাঁশয়ই' 
আবার বলিবেন । 

কিন্তু, ইহার এতদপেক্ষা উত্তম যে একটী উত্তর হইতে পারে, তাহাই 





আমর। উপরে প্রদান করিয়াছি । অথাৎ এতপনুসারে এস্বলে প্রথম-, 
লক্ষণোজ বীতি বলিতে প্রথম লক্ষণে কথিত যে সমাঁসাদি হইয়াছে» 
এস্বরেও সেইরূপ সমাঁসার্দি করিতে হইবে, অর্থাৎ ““সাধ্যবদন্যস্মিন ন 








পঞ্চম লক্ষণ । |] ৫৮৫ 


বৃত্তি্যস্য? এইরূপ ব্রিপদ-ব্যধিকরণ-বছুবীহি সমাম করিতে হইবে, তত্রোজ্ত 
প্রাচীন-মতে ইহার সমাসাদি কর চলিবে না । ৩৬-৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 
বল। বাছল্য--এ স্বলে এই প্রথম-লক্ষণোক্ত বীতি বলিতে অনেকে উপ-. 
সংহার-রূপে বক্ষযমাণ «বৃত্তিত্বাতাবটা বৃত্তিত্ব-সাঁমান্যাতাব ধরিতে হইবে?” 
বলিয়া অর্থ করেন । কিন্ত, বাস্তবক তাহা ঠিক নহে । কারণ, 
নিবেশ!দি-কথনের পর এইব্সপ কথা এই লক্ষণের ব্যাখ্যা-শেঘে আবার 
টীকাঁকার মহাশয় বলিয়াছেনঃ অতএব এ স্থলে “ইত্যথঃ** বলিয়। অর্থ মাত্র 
প্রদর্শন করাই এস্বলে প্রথম-লক্ষণৌক্ত রীতিই বলিতে হইবে । 

দ্বিতীয়-এইবার আমরা দেখিব--এই লক্ষণটা «বহ্িঘান ধূম1২+ 
“ধৃমবান্‌ বহে:” “ত্তাবান্‌ দ্রব্যত্বাৎ" পদ্রব্যং সত্বাৎ'ঃ এবং “কপিসংযোগী 
এতদ্বক্ষত্বাৎ। স্থলে কিরূপে প্রযুক্ত হয়, অথব৷ হয় না। 


শ্ীশপীপপশ্পশাপাটীটীশ শশী শিট শী্াপীপাশেস্পপশীাশাটিশীশীাশিপী? পিপল পাসে 


পঞ্চমবব্যাপ্তি-লক্ষণ 


তন্নিক্রপিত | উক্ত বৃত্তিতার লক্ষণ যাইল 





মতি স্থল 
অনুসিতি সথ সাধা সাধ্যবৎ | সাধাবদন্য 
































বহিমান্‌ ধৃষাৎ বহি | প্দতাদ | জলঙদ মীনশৈবাল হেতুধূমে লক্ষণ 
(সদ্ধেতুক ) .. নিষ্টবৃত্তিতা থাকিল | যাইল 
ধূমবান্‌ বহ্েঃ ধম তি অয়োগো- বহ্িনিষ্ঠ হেতুবহ্িতে | লক্ষণ 
(অসদ্বেতুক ) লক ৃ বৃ্ভিতা থাকিলনা | যাইল ন| 
পতবান দ্রব্য- ৰ দ্রব্য-গুণ | সামাগ্যাদি : সামাহ্াত্বাদি 1 হেতুদ্রবাত্ে লক্ণ 
ত্বাৎ (স) | তি [ কর্ম নিষ্বৃত্তিত৷ | থাঁকিল ; যাইল 
ত্রবং যার সত্তা 
০ বাত দ্রব্য | গুণকন্ধাদি নি্ঠবতিত হেতুসত্াতে | লঙ্গ? 
(অ) ্টৃত্তিত| | থাকিলনা : যাইল না 
কপিসংযে।গী গুণত্বনিষ্ঠ- | হেতৃএতদব-ক্ষত্বে। লক্ষণ 


ূ কপিসংযোগ|! বৃক্ষ গুণাদি 
তদ্ব,ক্ষত্বাৎ (স) বৃত্তিত। থাকিল যাইল 








ক৮৬ | ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যয । 


তৃমীক্র-এইবার দেখা, যাউক, লক্ষণোন্ত বৃত্তিত্বাতাবটা বৃত্তিতব-সাযান্যা- 
'ভাব না বলিলে কি দোঘ হয়, এবং বলিগ্লই ব৷ কি লাভ হয় ? 


ইহার, এক কথার উত্তর এই.যে, ইহ। না বলিলে এই ব্যাপ্তি-সক্ষণটার 
অতিব্যাপ্তি- দোঘ হয়, অর্থাৎ যেখানে লক্ষণ যাওয়া অভীষ্ট নহে, সেই 
স্থলে লক্ষণ যায়, এবং বলিলে আর সেই অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না । 


অগ্রে দেখ, বৃত্তিত্বাভাব-পদে বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব না ধলিলে কি করিয়া 
অতিব্যাপ্তি-দাঘ হয় ? দেখ-_ 








“ধুমবান্‌ বহ্ছেঃ? 


একটী অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল । এখানে ব্যাপ্তির লক্ষণ যাওয়া উচিত 
নহে ; কিন্তু, যদি উক্ত বৃত্তিত্বাতাবটাকে বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাঁব ন৷ বল। যায়, 
তাহ। হইলে এই স্থলেও ব্যাপ্তি-লক্ষণটা যাইতেছে দেখ, এখানে লক্ষণটা 
“হইতেছে ১ 


খাটি 


“সাধ্যবদ্‌ অন্য-নিরূপিত-বৃত্তিত্বাভাব |” 


্সতরাং, এখানে-- রঃ 

সাধ্য-্ধৃম। 

সাধ্যবত-ধৃযবত, যথা, পর্বত, চত্বরঃ গোষ্ঠ, মহানপাদি | 

সাধ্যবদৃ-অন্য-ধূমবদৃ-ভিন্ন অর্থাৎ উক্ত পববতাদি-ভিন্ন, যথা১- 
জলহদ, অয়োগোলক, ঘট, ইত্যাদি ধরা যাউক । 

সাধ্যবদৃ-অন্য-নিরূপিত বৃত্তিতা-ধট-নিরূপিত জলনিষ্ঠ বৃত্তিত), 
অয়োগোলক-নিরূপিত বহ্ছিনিষ্ঠ বৃত্তিতা, জলহদাদি-নিরাপিত 
মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ বৃত্তিতা, ইত্যাদি । 


উত্ত বৃত্তিতার অভাব-জলহদাদি-নিরপিত মীন-শৈবালাদিনিষ্ঠ 
বৃত্তিতার অভাব, ঘটনিরূপিত জলনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব, 
অয়োগোলক-নিরাপিত বহ্ছিনিষ্ঠ বৃত্তিতার অভাব, ইত্যাদি | 


: এখন যদি, বৃত্তিতার অভাবকে সামান্যাতাৰ না বল! যায়, অর্থাৎ যত 
প্রকার বৃত্তিত। এস্থলে হইতে পারে সকল প্রকার বৃত্তিতার অতাব ন৷ 
বল। যাঁয়, তাহ। হইলে উক্ত তিন শ্রেণীর বৃত্তিতার অভাবের মধ্যে বৃত্তিতা 
বিশেষের অভ!ব অর্থাৎ জলহদাদি-নিকপিত বৃত্তিতাঁর অভাবটী হেতু বহ্ছিতে 
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থাকিবে, আর তাহার ফলে লক্ষণ যাইবে, অর্থাৎ ব্যাপ্ডি-বক্ষণের অতি- 
ব্যান্তি-দোঘ হইবে । 


এইবার দেখ যদি, বৃত্তিতার অভাবকে সাযান্যাভাৰ বলা যাঁয়, অর্থাৎ 








যত প্রকার বৃত্তিতা৷ এস্বলে হইতে পারে, সকল প্রকার বৃত্তিতার অভাব 
বল৷ হয়, তাহা হইলে উক্ত তিন শ্রেণীর বৃত্তিতার অভাবের মধ্যে কেবল 
জলহ্দাদি-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ধর! চলিবে না, পরস্ত, অয়োগোলক- 
নিরূপিত বঙ্িনিষ্ঠ বৃত্তিতার অতাবকেও ধরিতে হইবে, আর তাহার ফলে 
তাহা, হেতু বহ্ছিতে পাওয়া যাইবে না ; কারণ, বহ্ছিতে উক্ত বৃত্তিতাই 


থাকে : সুতরাং, লক্ষণ যাইবে না, অর্থাৎ উত্ত অতিবাপ্তি আর 
হইবে না| 


অতএব দেখ। যাইতেছে, বিশিষ্টাভ'ব-গ্রহণ-দ্কন্য অতিব্যাপ্তি-বারণার্থ 
উক্ত বৃত্তিতার অভাবকে বৃত্তি তা-সামান্যাতাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। 


আর যর্দি বল, সাধ্যবদন্য-নিরাপিত বৃত্তিত্বাভাৰ বলিতে “বিশেষের 


অতাব' অথাৎ কেবল জলহদ-নিরূপিত বৃত্তিত্বভাব ধরাই যায় না ; কারণ, 
“অন্য' পদে এইকপ কোন একটীকে ধরিবার অধিকার থাকে ন!, যেষন 
ঘটাদন্য বলিলে নীলঘট আর ধরা যায় না৷ ; সুতরাং, সামান্যাতাব-নিবেশের 


প্রয়োজন কি? 


তাহা হইলে, তাহার উত্তর দিবার মানসে, যেন টীকাকার মহাশয় 


বলিতেছেন যে, আচ্ছ। সামান্যাভাব যদি নিবেশ না| কর, তাহা হইলে 
“সাধ্যবদন্য*-পঞ্দ কেবল জলহদ ধরিয়া এ স্থলে বিশিষ্টাতাব না ধরিতে 
'পাঁরিলেও সাধারণভাবে সাধ)বদন্য ধরিয়া তন্নিরাপিত বৃত্তিত। এবং অন্য 
একটা কিছু যথ৷--জলত্ব--এতদৃভয়ের অভাব অর্থাৎ এইব্প উভয়াভাব 
ধরিতে পারা যাইবে, আর-তাহা ত হেতু বহ্িতে থাকিবে । সুতরাং, 
তখন আবার সাধ্যবদন্য-নিরাপিত বৃত্তিত্বাভাবই পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ 
তখন এই লক্ষণের সেই অতিব্যাপ্তিই ঘটবে ; কারণ, উক্ত প্রকার -ততিত্ব, 
অয়োগোলক-অন্তরভাবে বহ্িতে থাকিলেও এই বৃত্তিত্ব ও অলত্ব এতদৃভয়য়, 
কোন কালেও হেতু বহ্ছিতে থাকিবে না ; সুতরাং, এইরূপে এ স্বলের 
॥হেতুতে বৃত্তিত্বাভাবই পাওয়। যাইবে, অর্থাৎ লক্ষণ যাইবে, ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
'অতিব্যাপ্তিদোঘ হইবে। 


৫৮৮ ব্যাপ্ডি-পঞ্চকশ্রহস্যয্‌ 


কিন্ত, যদি বৃত্তিত-সামান্যাভাব-্নিবেশ করা যায়, তাহা হইলে আর উক্ত 





বত্তিত্-জলত্ব-উভয়াভীবও ধরিতে পার৷ যাইঞ্ভব না । কারণ, ইহাতে 
বৃত্তিত্বভিন্ন জলত্ব-রূপ একটী অধিক কিছু থাকিতেছে। সামান্যাভাব বলিলে 
পৃর্বোস্ত বিশিষ্টাভাব না ধরিতে পারিলেও এবপ করিয়া একটী অধিক 
কিছুও ধরিতে পার যায় না ; সুতরাং, হেতু বহ্ছিতে এস্বলে সাধ্যবদন্য- 
অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিতাই থাকিবে, বৃত্তিতার অভাব থাকিবে না, লক্ষণ 
যাইবে না, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি-দোঘ হইবে ন। | 

স্থতরাং, দেখা গেল, উভয়াভাব-গ্রহণ-জন্য-অতিব্য[প্তি-বার পার্থ বৃত্তিত্বাভাব 
বলিতে বৃত্তিত্ব-সামান্যাতাবই বুঝিতে হইবে । 

অর্থাৎ, সবর্বরকমেই দেখা যাইতেছে-_লক্ষণ-ঘটক বৃত্তিত্বাভাবটা বৃত্তিত্ব- 
সামান্যাভাবই হইবে, অন্যথা! অতিব্যাপ্তি অনিবাধ্য। 


চতুর্থ-এইবার দেখা যাউক, এ স্বলের পধ্যাপ্তি প্রভৃতি আবশ্যক 
কি না, এবং যদি আবশ্যক হয়--তাহা হইলে তাহাই ব। কিরাপ হইবে ? 


এত্দূত্তরে বলিতে হইবে, যে এ স্থলেও প্রথঘ-লক্ষণের ন্যায় ন্যনবারক 
অধিকবারক পর্যটাপ্তি আবশ্যক এবং তাহার আকার প্রথম লক্ষণের অনু- 
রূপই হইবে। পাঠকগণের সুবিধার জন্য এ স্থলে আমরা তাহা পুনরুক্তি 
করিলাম যথা ;-- 


“সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতানিষ্ঠ যে অব- 
চ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন হইয়া অন্যোন্যাভাবত্বনিষ্ঠ যে 
অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকত৷ ভিন্ন যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদক- 
তার অনিক্ধাপিত -অথচ সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগি- 
তানিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতার নিবূপিত হুইয়৷ যে 
অন্যোন্যাভাবত্বনিষ্ঠ অবচ্ছেদকত।, সেই অবচ্ছে দকতার নিরূপিত যে অন্যোন্যা- 
ভাবনিষ্ঠ অবচ্ছেদকত।, সেই অবচ্ছেদকতা৷ ভিন্ন হইয়া অধিকরণনিষ্ঠ যে 
অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা৷ ভিন্ন যে' অবচ্ছ্দকতা, সেই অবচ্ছে দাশ 
কতার অনিরাপিত--অথচ অন্যোন্যাভাবনিষ্ঠ যে অবচ্ছেকতা, সেই অবচ্ছেদ- 
কতার নিক্পিত হইয়া অধিকরণত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছ্দ- 
কতার নিরূপিত ষে অধিকরণনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকত। ভিন্ন 
হইয়। বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই অবচ্ছেদকতা ভিন্ন যে অবচ্ছেদ- 
কতা, সেই অবচ্ছেদিকতার 'অনিকুপিত- অথচ অধিকরণনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, 
সেই অবচ্ছেদকতার নিরূপিত হইয়। বৃত্তিতাত্বনিষ্ঠ যে অবচ্ছেদকতা, সেই 
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ক্অবচ্ছে দকতীর নিরূপিত যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার নিক্মপক 
যে অভাব, সেই অতাবই' উক্ত সাধ্যবদৃভিন্ন-নিরবূপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাব”” 
হইবে । ইহাই হইল এ স্থলে সামান্যাভাবের পর্য্যাণ্ডি 

ইহার প্রয়োজন প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ-জন্য ৭০-৭১ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য । 
বাছুল্যভয়ে আমর! এ স্থলে আর সে সব কথার অবতারণা করিলাম না। 

পঞ্চম-__এইবার দেখা যাঁউক, উক্ত “ধ্মবান্‌ বহেঃ” স্থলে একবার 
'জলহদাদি-নিক্ধপিত বৃত্তিত্বাভাৰ লইয়! অব্যাপ্তি-প্রদশনের পর আবার বৃত্তিত্ব- 
জলত্ব উভয়াভাৰ অবলম্বনে অতিব্যাপ্তি প্রদশিত হইল কেন ? 


ইহার উত্তর, বস্ততঃ, আমরা উপরেই দিয়াছি, এম্বলে পুনরুক্তি 
নিপ্পয়োজন । তথাপি সংক্ষেপে ইহা এই--এন্থলে প্রথমটী বিশিষ্টাভাব- 
ঘটিত অতিব্যাপ্তি এবং দ্বিতীয়টা উতয়াভাব-ঘাটিত অতিব্যপ্তি। এই 
উভয়বিধ অতিব্যাপ্তি-নিবারণাথই যে, সামান্যাভ।ব প্রয়োজন, ইহাই বুঝাইবার 
'জন্য উক্ত দুইটি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে । একথাও আমরা ইতিপৃব্বে 
প্রথম লক্ষণে সবিস্তরে বণনা করিয়।৷ আসিয়াছি ; সুতরাং স্ক্মরূপে ইহার 
সবিশেষ জানিতে হইলে ৫১1৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


ষ্ঠ--এইবার দেখিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন অবান্তর কথা আছে 
কিনা? 


এতদুত্তরে বলিতে হইবে এস্বলে অবান্তর কথা বড় বিশেষ কিছুই 
নাই । তবে এইটুকু এস্থলে জানিয়া রাখা উচিত যে, বৃত্তিত্বাভাবটী 
বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাৰ বলিয়।৷ উক্ত অভাব-নিকূপিত প্রতিযোগিতাটা যে ধর্মা- 
বচ্ছিন্ন হইবে, তাহাই বল। হইল», উহা কোন স্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, 
তাহা! আর টীকাকার মহাশয় প্রথম লক্ষণের ন্যায়, এস্বলেও বলিলেন না । 
কিন্ত, শ্বুলভাবে বলিতে হইলে ইহ! দ্বর্ূপ-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হইবে, অথব। যদি 
সক্্মরতাবে বল। যায়, তাহা হইলে ইহা “হেতুতাবচ্ছে দকা বচ্ছিনন-হেত্বধি- 
করণতা-নিরূপিত হেতৃতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তা-প্রতিযোগিক স্বরূপ" 
সম্বদ্ধে হইবে । যাহা হউক, এ কথ। আমর এই লক্ষণের শেষে পুনরায় 
উত্থাপন করিব । 


যাহা হউক, ইহাই হইল লক্ষণ-ঘটক “অবৃত্তিত্বমূ”” পদের রহস্া, 
এইবার দেখা যাউক, লক্ষণ-ঘটক “নাধ্যবদন্য” পদের রহস্য বণনাভিপ্রায়ে 
টীকাকার মহাশয় কি বলিতেছেন । 


১১১১১১১১ 


৫৯০ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যম্‌। 


সাধ্যবদগ্য-পদের রহত্য। 
টীকামূলয্‌ । 

। সাধ্যবদন্যত্বং চ অন্যোন্াভাবত্ব-নিরূপিত-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্র তিযো- 
গিতাকাভাববত্বমূ। - 

তেন “বহ্িমান্‌ ধুমাৎ? ইত্যাদৌ তত্তদ্বহিমদন্যশ্মিন, ধুমাদেঃ 
বৃত্ত অপি ন অব্যাপ্তিঃ; ন বা বহিনমত্তাবাচ্ছন্ন-প্রতিযোগিতাকাত্যস্তা- 
ভাবস্ত স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন-ভেদ-রূপস্ত অধিবরণে পর্ধ্বতাদৌ ধুমস্ত বৃত্ত অপি 
অব্যাপ্তিঃ। তন্ত সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতায়াঃ অত্যন্তাভাবত্ব-নির- 
পিতত্বেন অন্যোন্াভাবত্ব-নিরূপিতত্ব-বিরহাৎ। অন্যোন্তাভাবত্ব-নিরূপিতত্বং 
চ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ত্বম্‌ এব। 





ন বা-এবং ; প্রঃ সং । ভেদরাপস্য -ভেদস্য । প্রঃ সং। অপি অব্যান্তিস 
নাব্যাপ্তিঃ। প্রঃ সং। প্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাবস্য - প্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবস্য । সোঃ 
সং। 


বঙ্গানুবাদ । 


“সাধ্যবদনাত্ব**টী আবার অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরনাপিত এবং সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন 
যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতা-নিরাপক অভাববত্ব বালতে হইবে । 


আর তাহা হইলে ণবহ্িমান্‌ ধুমাৎ ইত্যাদি স্থলে “পব্বতো। ন* 
ইত্যার্দি সেই সেই বহ্ছিমদৃতিন্নে ধূমাদির বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি 
হয় না; অথব। “বহমান নাস্তি” এইরূপ বহ্িমত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
অত্যন্তাভাবটী স্বাবচ্ছিন্নভিয্নের ভেদস্বরূপ অর্থাৎ--অন্যোন্যাভাব-স্বপ্ূপও হয় 
বলিয়া সেই অত্যস্তাভাবের অধিকরণ যে পব্বতাদি, সেই পব্বতাদিতে 
ধূমের বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। কারণ, উক্ত “বহ্িমানু নাস্তি* 
অভাবের সাধ্যবস্থাবচ্ছিন্ন, যে প্রতিযোগিতা, তাহা অত্যন্তাভাবত্ব-নিক্মপিত 
হওয়ায় অন্যোন্যাভাবত্ব-নির্পিত আর হইল না। অন্যোন্য!ভাবত্ব-নিকাপিত 
অর্থই তাদাত্ব্য-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন | 


ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয় লক্ষণ-ঘটক ““সাধ্যবদন্য” পদের 


রহস্য উদৃঘাটন করিতেছেন অর্থাৎ এই লক্ষণেও তিনি প্রথম-লক্ষণের 
ন্যায় লক্ষপ্রণর শেঘ হইতে এক একটা পদের রহস্য প্রকাশ করিতেছেন, 


পঞ্চম লক্ষণ । ৫৯৯৮ 


লক্ষণের প্রথম হইতে করিতেছেন না ।. ইহার কারণ, আমরা পরে 
বলিতেছি। 


এতদর্থে তিনি প্রথমে বলিতেছেন যে-সাধ্যবদন্যত্বটী অন্বোন্যাভাবত্ব- 
নির্ুপিত অথচ সাধ্যবস্থাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্নিকাপক অভাব হইবে | 
“সাধ্যবদন্য” শব্দের অর্থ সাধ্যবৎ হইতে যাহ। ভিন্নঃ অর্থাৎ যাহ। সাধ্য- 
বদভেদ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহ] সাধ্যবান্‌ নয়। আুত্রাং, স|ধ্যবদন্যত্ব অর্থ সাধ্য- 


বদৃতিনত্ব ; সুতরাং, সাধ্যবদৃভেদ-বিশিষ্টের ভাব, অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হইতে 
যাহ। ভিন্ন, তাহাতে যে ধরন্দটী থাকে, তাহা । এইজনা টীকাকার মহ'শয় 


“সাধ্যবদন্যত্ব” অর্থ উক্ত প্রকার অভাব এবং আমর তাহার অর্থ করিত 
প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে “অভাব!” নামেই অভিহিত করিয়াছি। ইহ! হইল 
“সাধ্যবদন্যত্বং হইতে “অভাববত্বমূ* পর্য্যন্ত বাক্যের অর্থ। 


এইবার টীকাকার মহাশয়ের দ্বিভীয় কথা এই যে,--যদি সাধ্যবদন্যত্ব- 
টাকে অন্যোন্যাভাবত্ব-নিবূপিত অথচ সাব্যবস্বাবচ্ছিন্ন এমন যে প্রতিযোগিতা, 
তন্নিবূপক অভাব এইরূপ করিয়। না বল। যায়, তাহ হইলে «বহিমান্‌ ধৃমাৎ', 
স্থলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে ; এবং যদি বল! যায়, তাহা 
হইলে আর এ অব্যাপ্তি-দোঘ হইবে না। ইহাই হইল “তিন” হইতে 
এবৃতৌ অপি অব্যাপ্তিঃ' পধ্যন্ত বাকের অথ। 


অতঃপর, তৃতীয় বাক্যে তিনি এই অব্যাপ্তি কি করিয়। হয়, এবং কি. 
করিয়। নিবারিত হয়, তাহাই সবিস্তরে প্রদর্শন করিতেছেন | ইহা হইল 
তস্য” হইতে “বিরহাৎ্ পর্যন্ত বাকোর অর্থ | 


পরিশেঘে তিনি পৃব্ববাক্যের হে তুনিদ্দেখ মুখে বলিয়াছেন যে, সাধ্য. 
বদন্যত্বটী যে ধর্্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ তাহা বলা হইল, কিন্তু ইহ? 
যে কোন্‌ সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ, তাহ তা বলা হইল না। অতএব, 
বুঝিতে হইবে ইহ] তাদাত্ব্য-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ই হইবে | কারণ, অন্যোন্যাভাবটী 
সব্বব্রই তা'দাস্থ্য-সম্বন্ধ!বচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব হইয়৷ থাকে, ইহ 
অত্যস্ততীবের ন্যায় নান! সমন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক হয় না। ইহাই 
টাকাকার মহাশয় তাহর শেঘ-বাক্যে বলিয়াছেন | 

এইবার আমরা এই কথাগুলি একটু ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত নিম্- 
লিখিত কয়েকটী বিঘয় আঁলোচনা করিব এবং তজ্জন্য দেখিব-- 


প্রথম-__অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিত৷ বলায় কি বুঝাইল। 


এট উ২, ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাহ্‌। 


দ্বিতীক্প-_সাধ্যবস্থাবচ্ছি ন-প্রতিযোগিত। বলায় কি বুঝাইল। 


তৃতীয়--দাধ্যবত্বাবচ্ছিন্-প্রতিযে।গিতাক অভাববত্ব না৷ বলিলে “বহিমান্‌ 
ধমা স্থলে কি করিয়৷ অব্যাপ্তি হয়? 

চতুর্থ-_অন্যোন্যা ভাবত্ব-নিরপিত-প্রতিযৌগিতাক অভাবত্ব ন৷ বলিলে 
“বহ্িমার ধ্মাৎ সবলে কি করিয়। অব্যাপ্তি হয় ? 

পঞ্চম-উত্ত প্রতিযোগিতাতে উক্ত বিশেষণ দূইটী দিলে কি করিয়া 
লক্ষণ যায়, অর্থাৎ অব্যাপ্তি নিবারিত হয়? 

বণঠ-_খাবচ্ছি ব্-ভিন্ন-ভেদটা স্ব-শ্বরপ হয়--একথার অর্থ কি ? 

সপ্তম _-এতৎ-সংক্রান্ত অবাস্তব কথ! কিছু আছে কি না? 


যাহা তউক, এইবার আমরা একে একে এই বিঘয়গুল আলোচন। 


হু 





করিন । অতএব, এখন দেখা যাউক,-_- 





প্রথম-_মন্যোন্যাভ!বত্ব-নিরূপিত প্রতিযোগিতা বলায় কি বুঝাইল | 

ইচ্ছার অর্থ_-“বহিমাঁন্‌ ন* বপিলে বহিমতের উপর যে প্রতিযোগিতা 
থাকে, সেই প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিতাঁটা “বহ্িমদৃভেদত্ব” রূপ 
অন্যোন্যাভাবত্বের দ্বারা নির্ূপিত এবং সেই অন্যোন্যাভাবত্বটা উক্ত প্রতি- 
যোগিতার নির্ূপক হয় | অবশ্য, অভাব যেমন প্রতিযোগিতার নিক্্‌পক হয়ঃ 
তন্ধপ অভাবত্বও প্রতিযোগিতার নিরূপক হয় ; এজন্য, এখানে “সাধ্য- 
বদন্যত্বং চ অন্যোন্যাভাবস্ব-নিক্রপিত' ইত্যাদি ক্রমে বল৷ হইয়াছে । সেই- 
রূপ “সাধ্যবদন্য* বলিতে “বহ্িনান্‌ ধৃযাৎ' স্থলে “বহ্িমান্‌ নাস্তি” বলিলে 
বহ্ছিমতের উপর যে প্রতিযোগিতাসি থাকে, তাহা অত্যস্তাভাবত্বের দ্বারা 
নিকূপিত এবং অত্যন্তাভাবত্বটী উক্ত প্রতিযোগিতার নিরাপক হয়-বুঝিতে 
হইবে । স্মরণ করিতে হইবে--অবচ্ছেদক-ভদে প্রতিযোগিতাও বিভিন্ন 
হয় । 


দ্বিতীয়- এইবার দেখা যাউক, সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযৌগিত৷ বলায় কি 
বুঝাইল ? 

ইহাতে বুঝাইল যে, “বহিমান্‌ ধূমাৎ'' এই অনুমিতি-স্থলে সাধ্যবদন্য 
বলিতে “বহিমান্‌ ন'* বলিলে বহ্িমতের উপর যে প্রতিযোগিত। থাকে, 
তাহা, সাধ্যবত্ত। অর্থাৎ বছিমত্তা দ্বার৷ অবচ্ছিন্ন হয়। ইহাও পৃবরববৎ “বহি- 
মানু নাস্তি” স্থলেও সম্ভব হইতে পারে । কারণ, এস্বলেও বহিমত্তাবচ্ছিন্- 
প্রতিযে।গিত। হইয়। থাকে। 


পঞ্চম লক্ষণ | ৫৯৩ 


এস্বলে লক্ষ্য করিতে হইবে--সাধ্যবস্তাবচ্ছিম্ন অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব- 
পনির্বপিত প্রতিযোগিতা বলায় “বহ্িমান্‌ ধূমাৎ+ স্থলে সাধ্যবদন্য বলিতে 
“বিহিমান্‌ ন'' ইত্যাকারক অভাবকেই পাওয়া যায় । কারণ, ইহাতে বহি” 
মতের উপর যে প্রতিযোগিতা আছে, তাহ] “ন” পদবাচ্য অন্যোন্যাভাবত্ব- 
নির্পিত হয়, এবং বহিমত্ত। অর্থাৎ সাধ্যবসত্তাবচ্ছিন্নও হয় । কিন্তু যদি, 
সাধ্যবস্তাবচ্ছিক্ন অথচ অন্ন্যান্যাভাবত্ব-নির্পিত এক্সপ করিয়া না বলিয়। 
সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা-নিকপক অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিক্পপিতশ্প্রতি- 
যোগিতা-নিরাপক একসপ ভাবে বলা যায়, তাহা হইলে আর কেবল মাত্র 
“বহিমান্‌ নকেই পাওয়। যায় না, তখন “বহিমান্‌ নাস্তি* ইহাকেও ধরিতে 
পারা যায় । কারণ, স্বাবচ্ছি ্লভিন্ন-ভেদটা স্ব-স্বপূপ হয়- এই নিয়মানুসারে 
“বহিঃমান্‌ নাস্তি'' ইহাও উক্ত উভয় প্রকার অভাব হইতে পারে। কিষ্ত, 
এই কথাটী বুঝিতে হইলে *স্বাবিচ্ছি ন্নভিন্ন-ভেদটী স্ব-স্বর্ূপ হয়" একথার 
অর্থ কি-_-তাহা বুঝিতে হইবে । অতএব, দেখ যাউক,-__ 


তৃতীয়-স্বাবচ্ছি ্রভিন্ন-তেদটা স্ব-স্বরূপ হয় এ কথাটার অর্থ কি? 


ইহার অর্থ--* *র দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বিশিষ্ট যে, অর্থাৎ যে যাহাতে 
থাকে, তত্তিন্ন “ঘ্যে” হয়, তাঁহা। *স্বাবচ্ছিন্ন-ভিনন” পদবাচ্য হয় | সেই 
স্বাবচ্ছিন্নতিন্নের যে ভেদ, তাহা “ন্ব” স্বরাঁপ হয় । যেমন ধৃম, পব্বতে 
থাকে বলিয়৷ পব্বতার্দি ধ্মাবচ্ছিন্ন-পদবাচ্য হইতে পারে । এখন সেই 
পবর্বতাদিতিন্ন যে হয়, অর্থাৎ পব্বতাদ্দিভিন্ন জলহদাদি যে বস্তু, তাহাদের যে 
ভেদ, তাহ। ধূম যেখানে যেখানে থাকে, সেই স্থানেই থাকে, অর্থাৎ সব্বদা 
সব্বব প্রকারে উহার সমনিয়ত হওয়ায় উহাকে ধম-স্বব্ূপ বল] হয়। ফলতঃ, 
ধূমটা একটী অন্যোন্যাভাব শ্বপূপ পদাথ হইয়৷ উঠিল | এরুপ, আবার এই 
নিয়মটী বলে ““বহিিয়ান্‌ নান্তি* এই অত্যন্তাভাবটাও একটা অন্যোন্যাভাব- 
স্বরূপ হইতে পাঁরে । কারণ, (উক্ত ধূম ও পব্বতের দৃষ্টান্তবৎ) “বহিমান্‌ 
নাস্তি'-রাপ অত্যস্তাভাবের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে, অর্থাৎ “বহমান নাস্তি”? 
অভাবী যেখান্তন যেখানে থাকে, যথা জলহদাদি, তত্তিনন যে, অর্থাৎ জলহদাদি 
ভিন্ন যে, যথ৷ পবর্বতাঁদি, তাহার ভেদটী *বহ্িমান্‌ নাস্তি” এই অভাব যে 
জলহুদার্দিচতে থাকে, সেই স্থানেই থাকে ; জুতরাং, দুই অভাবই সমনিয়ত 
হয়, অর্থাৎ উভয়ই অভিন্ন হয় ॥ সুতরাং, দেখা যাইতেছে-স্বাবচ্ছিন্ন-ভির- 
ভেদশ্রূথে কেবলাদ্বয়িভিন্ন সকলই অনযোন্যাভাব-স্বরূপ হইতে পারে । 
কথাটা যদি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হয়, তাহা হইলে এস্বলে-_ 

৩৮ 


৫৯8 ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ । 


স্ব-বহিমার্‌ নাস্তি। 
স্বাবচ্ছি ্নর-জলহ্দাদি | 
স্বাবচ্ছিন্ন-ভির-পব্বতাদি | 
উহার ভেদ-্জলহদাদিতে থাকিল, ““বহিমার্‌ নাস্তি*ও জল- 
হদাদিতেই আছে। 
সুতরাং, উভয় সমনিয়ত হওয়ায় এক হইল। 


চতুর্থ--এইবার আমরা এই কথাগুলি স্মরণ করিয়৷ আমাদের চতুর্থ" 
আলোচ্য বিষয়টা বুঝিতে চেষ্টা করিব। অর্থাৎ “বহিঃমানু ধৃমাঁৎ” স্বলে যদি 
অন্যোন্যাভাবত্ব-নিক্পিত অথচ সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা, তন্লির্ূপক 
যে অভাব--এইকরপ করিয়। না বলি, তাহা হইলে এই লক্ষণের ফেন 
অব্যাপ্তি-দোষ হয়-_দেখিব। 


দেখ, এখানে ব্যাপ্তি-লক্ষণটা হইতেছে-_-““সাধ্যবদৃ-ভেদের যে অধি- 
করণ, তন্নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব ।% এবং অনুমিতি-স্বলটী হইতে ছে,__ 


“বহিিমান্‌ ধুমাঁৎ” 


এখন দেখ, এখানে সাধ্যবদূতেদের প্রতিযোগিতাঁটীকে সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন 
যদি না বলি, তাহ] হইলে 
সাধ্য-্বহি। 
সাধ)বৎ-বহ্হিমৎ | 
সাধ্যবদৃভেদ-বহিমদূভেদ | অর্থাৎ, ইহা জলহ,দাদিনিষ্ঠ ভেদ 
যেমন হয়, তন্রপ, তত্তদৃ-বহিমদৃ-ভেদ অর্থাৎ “ণ্ত্বরং ন” 
“মহানসং ন' ইত্যাদিও হইতে পারে । 
সেই ভেদবৎ-ব্্বত হইতে পারে । কারণ, চত্বর বা মহানপসের 
তেদ পর্বত থাকে। 
তন্নিরূপিত বৃত্তিতা স্পব্বতাদি-নিরূপিত বৃত্তিতা, ইহা ধৃমে' 
থাকিবে । কারণ, পব্ব তে ধূম থাকে। 
উত্ত বৃত্তিতার অভাব-্ইহ। ধূমে থাকিল না। 


ওদিকে; এই ধূমই হেতু, সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়া 
গেল ন।, লক্ষণ যাইল না, ব্যাপ্তিশলক্ষ€ণর অব্যাপ্তিদোঘ হইল | 

অবশ্য, যর্দি এই অব্যাপ্ডি-বারণ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত 
সাধ্যবদৃভেদের প্রতিযোগিতাকে “সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব+ দ্বারা বিশেঘিত করিবেই 


পঞ্চম লক্ষণ । ৫৯৫. 


হয়| কারণ, সাধ্যবদৃভেদ বলিতে যে চত্বরং ন” এবং “মহানসং ন* 
ধর হইয়াণছ,। সেই ভেদ-্য়ের যে প্রতিত্যাগিত। দুইটী, তাহার। সাধ্যবস্ত। 
অর্থাৎ বহ্িমত্তার দ্বার অবচ্ছিন্ন নহে, পরস্, তাহা চত্বরত্ব এবং মহানসত্তব 
দ্বার অবচ্ছিন্ন হয় । সুতরাং, সাধ্যবদ্ভেদের প্রতিঘ্যাগিতাকে সাধ্যবত্তা" 
বচ্ছি নত্ব ছ্বার। বিশেঘিত করিলে ““চত্বরং ন” অথবা “মহানসং ঘঃঃ ইত্যাদি 
তেদ ধর। যায় ন।, পরস্ত কেবল “বহমান ন"' এইন্খপ ভেদই ধৰিতে 
হয়, আর তাহার ফলে উপরি উজ অব্যাপ্তি নিবারিত হয় । 


ধ্ররূপ, যদি সাধ্যবদৃভেদের এ প্রতিযোগিতাকে *অন্যোনটাভাবত্ব- 
নিক্মপিতত্ব* গ্বার আবার বিশেঘিত করা ন। হয়, তাহা হইলে উত্তর 
“বহিমার্‌ ধৃমাৎ” স্বলেই অব্যাপ্তি হয়, পৃব্বাক্ত সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব বিশেঘণটী। 
একাকী সে অব্যাপ্তি বিদূরিত করিতে পারে না । দেখ, এখানে-_ 
সাধ্য--বহ্ি | 
সাধ্যবৎ-বহিমৎ । 
সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যবদতেদ-বহ্িমদভেদ | ইহ) 
ধর) যাউক এস্বলে “ৰহিমান্‌ নান্তি* | যদি বল, ইহা 
একটী অত্যন্তাভাব, তাহ! হইলে বলিব, তথাপি ইহাকে 
এস্বলে ধরা যায় । কারণ, “স্বাবচ্ছিরভিঘননর ভেদ ম্ব- 
স্বরূপ হয়” এই নিয়মস্বলে ভাবস্পদার্থ বা অত্যস্তাভাবও 
অন্তন্যান্যাভাবস্বরূণ হইতে পারে । ইহ একটু পৃড্বর্বই 
কথিত হইয়াছে । 
সেই তেদবৎ-পবর্বত । কারণ, “বহিমান্‌ নাস্তি' এই অত্যস্তা- 
ভাব-বিশিষ্ট পবর্বতও হয় ; যেহেতু, পব্বতের উপর 
বহিমৎ অর্থাৎ পব্র্বতাঁদি কেহই থাকে না। 
তশ্নিরূপিত বৃত্তিত-উজ পবর্বত-নিরপিত বৃত্তিতা, ইহ। ধন্তম 
থাকিল। উক্ত বৃত্তিতার অভাব ধূমে থাকিল না 
ওদিকে এই ধূমই হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃতিত্ব পাওয়। 
গেল না, লক্ষণ যাইল ন।, অর্থাৎ ব্যাপ্ডি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হইল । 
বস্তত:, এইব্প অব্যাপ্তি নিবারণ করিবার জনা সাধ্যবদৃ-ভেদের 
প্রতিযোগিতাটীকে উক্ত, ““সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব* বিশেষণ ব্যতীত (“অন্যোন্যা- 
ভাবত্ব-নিক্সপিতত্ব* পপ আর একটী বিশেঘণে বিশেঘিত কন্িতে হয়, এবং 
তাহা করিলে কি করিয়া এই অব্যাণ্তি বান্ধণ হয়, তাহাই আমর এক্ষগ্ণ 


৫৯৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যষ্‌ । 


আঘলাচনা করিব : আর এই জন্যই ইহাতে পরবতী আলোচ্য 
বিষয় মধো আমন্বাও গ্রহণ করিয়াছি । সুতরাং, শ্রক্ষণে আমরা দেখিব১-_ 


পঞ্চম -_সাধ্যবদ-্ভেতদর প্রতিত্যাগিতাকে যদি সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব'' এবং 
“অন্যোন্যাভাবত্ব-নির্মপিতত্ব'*ঃ এই দই বিশেষণ হারা বিশেঘিত করা৷ 
যায়, তাহা হইন্ুল উক্ত “বহিমান্‌ ধ্মাৎ/' স্থল উক্ত অব্যাপ্তি কি করিয়। 
নিবারিত হয়? 


দেখ এখান *-_ 
সাধ্য-্বহিি। 
সাধ্যবৎ_বহিমৎ। 


সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন এবং অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূিত প্রতিযোগিতাক 
সাধ্যবদৃভেদ-*বহ্িমান ন” হইল । কারণ, এই অন্যো- 
ন্যাভাবের প্রতিযোগিত। বহ্হিমতের উপর থাকে, এবং 
তাহ] বহ্িমত্বাবচ্ছিন্ন সুতরাং, তাহা সাধ্যবত্তার দ্বার) 
অবচ্ছিন্ন এবং অন্যোন্যাভাবত্ব দ্বার৷ নিরাপিতও বট । 
আর এখন পৃব্বের ন্যায় এন্বলে “বহিমান্‌ নান্তি” এই 
অত্যন্তাভাবটাঢুক *স্বাবচ্ছি ন্ন-ভিন্নের ভেদটা স্ব-স্বরূথ হয়”? 
এই নিয়ম-বলে অন্যোন্যাতভাব বলিয়া গণ্য করিতে থারা 
যাইবে না । কারণ, “বহ্ছিমান নাস্তি” এই অত্যস্তাভাবের 
ওর্প ক্ষেত্রে দুইটী প্রতিযোগিতা হয় ; একটী থাকে 
বহিমতের উপর এবং আবু একটা থাকে স্বাবচ্ছি-ভিম্নের 
উপ্ূর । এই দুইটী প্রতিযোগিতার কোনটাই-_-“সাধ্যবত্তা- 
বচ্ছিন্নত্ব* এবং «“অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরপিতত্ব”*রূপ দুইটা 
বিশেঘণে বিশেঘিত নহে । যে প্রতিযোগিতাটী বহ্িমানের 
উপর থাকে, তাহ। বহিমস্তাবচ্ছিন্ন ; সুতরাং সাধ্যবস্তা- 
বচ্ছিন্ন : সুতরাং, সাঁধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন বটে, কিন্তু অন্যোন্যা- 
ভাবত্ব-নিরাপিত নহে, এবং যেটা স্বাবচ্ছিন্ন-ভিঘন্নর উপর 
থাকে, তাহ] অন্যোন্যাতাবত-নিক্মপিত বটে, কিন্তু, তাহা 
বহিমত্তাবচ্ছিন্ন ; অর্থাৎ সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন নষ্তহ, রন্ত তাহ। 
স্বাবচ্ছিন্ন-ভিম্নত্বাবচ্ছিন্নই হয় | অতএব, এখন আর এস্বলে 
“বহিমান্‌ নাস্তি” এই অত্যন্তাভাবকে ধরিতত পারা গেল 
না, থ্বরস্ত “বহমান ব*-কেই ধরিতে হইল | 


পঞ্চম লক্ষণ । ৫৯৭ 
সেই ভেদবৎ্জলহঘাদি ॥ কারণ, লহদাদি, বহিম়ার হয় 


না। 

তন্নিক্পিত বৃত্তিত। -মীনশৈবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিত। | 

উজ্ঞ বৃত্তিতার অভাব-্ধূমে থাকিল। কারণ, ধূম, অলরঘাদি- 
বৃত্তি হয় না । 


ওদিকে, এই ধ্মই হেতু ; সুতরাং হেতুততে সাধাবদন্যাবৃত্তিত্ব থাওয়। 
গেল, লক্ষণ যাইল, ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তিৎদোঘ হইল না । 


অতএব দেখ! গেল, সাধ্যবদন্যত্ব অর্থাৎ সাধ্যবদৃতেদ বলিতে সাধ্যবত্তা- ' 
বচ্ছিন্ন অথচ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত ষে প্রতিযোগিতা, তঙ্লিরথক ভেদ 
বলিটত হইবে | ইহা না৷ বলিলে “বহিমার্‌ ধূমাৎ স্থলেই এই লক্ষতণর 
অব্যাপ্তি হয় । অধিক কি, ইহাদের একটী দিয়! অপরটী না দিলও চন্তল 
না। উপরে আমর প্রথমে সাধ্যবস্তাবচ্ছিয্ন বিশেষণটী না৷ দিলে চলে ন। 
দেখাইয়। পরে সাধ্যবস্তাবচ্ছ্ত্ব বিশেঘণটী দিয়া অন্যোন্যাভাবত্ব-নিক্মধিতত্ব 
বিশেষণটী না দিলে যে চলে না তাহ। দেখাইয়াছি, কিন্ত বাস্তবিক অগ্রে 
অননন্যোন্যাভাবত্ব-নিক্রপিতত্ বিশেঘণটী দিয়া পরে সাধ্যাভাবত্বাবচ্ছি রত্ব 
বিশেষণটী না দিলেও চলে না৷ | বাহুল্য ভয়ে ইহা আর পৃথগ্‌ ভান্তব 
প্রদশিত হইল ন)। 


বঠ--এইবার দেখা যাউক, এই প্রসঙ্গে কোন অবান্তর কথ৷ আছে 
কি না। 

এই বিধয় চিন্ত। করিলে দেখা যায়, এস্বলে অন্যুন পাঁচ ছরটী আবশ্যকীর 
অবাস্তর কথ! রহিয়াছে, যথা।-_ 

(ক) *ম্বাবচ্ছি ন্ল-ভিমন্নর ভেদ স্ব-স্বরূপ হয়” এই নিয়ম যদি সাব্বত্রিক 
হয়, তাহ] হইলে উক্ত বিশেঘণদ্যয় না দিলে এস্বলে অব্যাপ্তি হয়, টীকাকার 
মহাশয় এই অব্যান্তির কথা বলিলেন কেন ? এস্বলে ত বস্ততঃ অসম্ভবই 
হওয়। উচিত ; কারণ, ত্র নিয়মবশতঃ উক্ত বিশেঘণ-দ্বয় না দিলে সব্বত্রই 
লক্ষণ যায় না| সুতরাং, এমন কি কোন অনুমিতির স্থল আছে, যেখাতে 
এইরাপ অবস্বাতেও লক্ষণ যায়, আর তাহার ফলে অসম্ভব হয়না? 


(খ) বৃত্তিত্বাভাব-পদের রহস্য বপিয়া, একেবারে সাধ্যবদব্যত্ব অর্থাৎ 
সাধ্যবদৃূভেদের কথা উাপন করিলেন কেন, ইহার পবের্ব ফে “*্বৃত্তিতা 
একটী পদার্থ রহিয়াছে, তাহা কোন্‌ সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন তাহা ত বল! হইল না? 
জুতরাং ইহার তাৎপর্য্য কি? 


৫৯৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহস্যস | 


(৭) সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত বিশেষণটী ন। দিল অব্যাপ্তি হয় * ইহাই টীকাকার 
মহাশয়র কথা ; জতরাং, জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, এমন কোনও শ্বল আছে 
কি, যেখানে ইহা না দিলেও লক্ষণ বায় ? নচেৎ, ইহার অভাবে লক্ষণ 
অসম্ভব-দোঘের কথাই বলা উচিত ছিল। সুতরাং, ছিজ্ঞাস্য হইতেছে, এরূপ 
স্থল কোথায়? 

(ঘ) নিবেশ-মধ্যে অন্যোন্যাতাবত্ব-নিকপিতত্বের কথা পৃবের্ব এবং সাধ্য- 
ব্তাবচ্ছিন্নত্বের কথা পরে উল্লেখ করিয়। তাহাদের প্রয়োজনীয়তা -প্রদর্শনকালে 
প্রথন্থম সাধাবস্তাবচ্ছিন্নত্বের প্রয়োজনীয়ত! প্রদশিত হইয়াছে । ইহার কি কোন 
তাৎধযট আছে ? 

(৩) বৃত্তিত্বাভাবের রহস্য অগ্রে বলিয়। পব্ধবস্তা সাধ্যবদন্যত্বের রহস্য 
থর বলা হইতেছছ কেন? 


(৮) শিরোমণি মহাশয় ও অগদীশ তকলঙ্কার মহাশয় প্রভৃতি এস্বলে 
সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্বনিবেশের কথ৷ ন। বলিয়া ইহ। ব্যৎপতি-বল-লভ্য বলিয়াছেন । 
আতরাং, ইহাছিত টীকাকার মহাশয়ের সহিত মতভেদ হইয়াছে কি না ? 


যাহ। হউক, এইবার আমর এই কয়টী বিষয় একে একে আলোচন। 








করিব ; এবং তজ্জন্য এক্ষণে দেখা যাউক-_ 


(ক) স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্লের ভেদটী স্ব-স্বরাপ'' হইলে উক্ত বিশেষণদ্বয় না 
দিলে কোনও স্থলে লক্ষণ যায় কি না ? 

ইহ্থার উত্তরে বলা হয় যে, যেখানে উক্ত নিয়ম প্রযুক্ত হয় না, অথাৎ 
ত্বাবচ্ছি ্নতেদই প্রসিদ্ধ হয় না, এবপ স্থলে অব্যাপ্তি হয় না, কারণ দেখ-_ 


“শববান্‌ গগনত্বা”? 


এই সদ্ধেতুক-অনুমিতিশস্থলে শ্বাবচ্ছিন্ন-ভেদ প্রসিদ্ধ হয় না ; সুতরাং, “শব্দ 
বান নাস্তি' এই অত্যত্তভাবটা এস্থলে ভেদ-স্বরপ হইবে না, এবং তজ্জন্য 
ক্ষণ যায়, অব্যাপ্তিও হয় ন কারণ, দেখ এখানে,-- 
সাধ্য-শব্দ 
সাধ্াবৎ-শবাবান্‌ অর্থাৎ গগন । 
সাধ্যবদূতেদ ইহা পৃৰের্বাজ “বহিমান্‌ ধূমাৎ” স্থলের “বহিমান্‌ নাস্তির” 
ন্যায় «“শব্দবান্‌ লাস্তি* এইরূপ একটা ভেদ-স্বক্ূপ অত্যস্তাভাব 
হইপ্ুব না ; কারণ, «শব্দবার নান্তি*টী স্বাবচ্ছি-ভিভেদ-স্ব বগ 


পঞ্চম লক্ষণ । ৫১৯ 


হয় ন। | যেহেতু, ইহ! সবর্বব্রই থাকে : সুতরাং, স্বাবচ্ছিয়তভেদই 
অপ্রিসিদ্ধ । যদি বল, ইহ। কিরূপে স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্ন-ভেদরপ হয় 
না? তাহা হইলে শুন;-_-গগন আবৃত্তি পদার্থ ; ইহ1 যেখানে 
থাকে ন৷ একপ স্বান নাই, নুতরাং, সকলই' স্বাবচ্ছিম্ন হইল * 
সুতরাং, তাহার ভেদ অপ্রসিদ্ধ। (অবশ্য, গগন অবৃত্তি পদার্থ 
বলিয়। ইহ? অপ্রসিদ্ধ--একপ যেন সংশয় না হয়। কারণ, অবৃত্তি- 
পদার্থনিচয় অর্গীক নহে, তবে যে সব্বমূর্ত-দংযোগানুযোগিত্বটা 
গগনে আছে, এইন্প একটী কথ। আছে, তাহা বৃত্তি-নিয়ামক- 
সংযোগ নহে, কিন্ত বৃত্ত-নিয়ামক সংযোগ এবং এই জন্য সংযোগ- 
সম্বন্ধকে দূই প্রকারে বিভক্ত কর! হইয়া থাকে ।) যাহা হউক, 
এখন উক্ত “শব্দবান্‌ নাস্তি'' অত্যস্তাতভাবটা স্বাবচ্ছিন্ন-ভিন্নভেদের 
স্বরূপ হয় না বলিয়া ইহাতক ধরিতে পার গেল না। সুতরাং, 
এন্বটে “শব্দবান্‌ ন”* এই ভেদকেই ধরিতে হইল | 

উক্ত ভেদবান্‌-“শব্দবান্‌ ন” এই ভেদবান্‌ হইব গগন-ভিন্ন | 

তন্নির পত বৃত্তিত!-গগন-ভিন্লের উপরে যে থাকে, তাহাতে থাকিবে । 

উত্ত বৃত্তিতার অভাবেগগনত্বে থাকিবে । 


ওদিকে, এই গগনত্বই হেতু; হেতুতে জুতরাং, সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্য পাওয়। 
/গুল, লক্ষণ যাইল। আব তঙ্জন্য উক্ত অসম্ভব-দোঘ হইল না। 


(খ) এইবার দেখ। যাউক, বৃত্তিত্বাভাব-পদের রহস্য বলিয়াই সাধ্যবদন্যত্ব- 
পদের রহস্য কেন কথিত হইল । 

ইহার উত্তর এই যে, এ বিষয়টা টীকাকার মহাশয় সংক্ষেপাতিপ্রায়ে আর 
বলেন নাই। এজন্য) তিনি এই লক্ষণ-শেঘে বলিয়াছেন ““সব্বম্‌ অন্যৎ প্রথম- 
'লক্ষণৌজ দিশ। অবদেয়. ॥”* সুতরাং, এ সম্বন্ধে যাহ] কিছু জ্ঞাতব্য, আমরা 
সেই স্থলে বলিব । 


(গে) এববার দেখা যাঁটক-_“সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতা ক-্লাধ্যবদৃ- 
ঘতেদ না বলিলে কেন অপন্ভব হয় না, অথাৎ সাধ্যবস্বাবচ্ছিল্ন না বলিলেও 
'কোথায় লক্ষণ যায় ? 


ইহার উত্তরে বলা হয়, সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব দ্বারা সাধ্যবদতেদের 
“ইং গগনং শবাৎ” 
প্রতিযোগিতাকে বিশেঘিত ন। করিলেও প্রতিযোগ্য-বৃত্তিত্ব-বিশেঘণাতি প্রায়েই 


৬০০ ... ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসাহূ | 


বিশিষ্টাভাব ও উভয়াভাব ধরিতে না পারায় এই এক-ব্যজি-সাধ্যক-স্থালে; 
তাদাত্বয-্সন্বদ্ধে সাধ্য করিলে লক্ষণ যায়। কারণ, এখানে-- 
“ সাধ্য-গগন ॥ 
সাধ্যবৎ-গগনবৎ। অর্থাৎ গগন । 
সাধ্যবদন্য-গগনবদন্য অর্থাৎ গগনভিন্ন | ইহ] হইবে ঘট, পটাদি সবা। 
যেহেতু, তাদাত্ব্য-সন্বদ্ধে গগনবৎ বলিতে গগনকে বুঝায়। 

তন্লিরপিত বৃত্তিতাগগনভিন্ন-নির পিত বৃত্তিতা । 

উক্ত বৃত্তিতার অভাব-শব্দে থাকিল। কারণ, শব্দ গগনভিল্নে থাকে 
ন1, গগনেই থাকে । 

ওদিকে, এই শব্দই হেতু ; স্ুতর।ং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব পাওয়। 
গেল, লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ সাধ্যবদৃভেদের প্রতিযোগিতাতে সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব' 
বিশেঘণটী না দিলেও এই স্থলে লক্ষণ যায়। ফলতঃ এই জন্য টীকাকার 
মহাশয় অসম্ভব-দোঘের কথা না বলিয়া অব্যাপ্তি-দোঘের কথ বলিয়াছেন । 


(ধ) এইবার দেখা যাউক-_নিনেশমধ্যে পৃব্বে অন্যোন্যভাবত্ব-নিরূ- 
পিতত্বের কথা এবং পরে সাধ্যবস্তাবচ্ছিত্বের কথা উল্লেখ করিয়৷ উহাদের 
প্রয়োজনীয়তা-প্রদর্শনকালে কেন এই পারম্পধ্্য পরিত্যাগ করা হইয়াছে। 

ইহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, ইহার মধ্যে বিশেষ কোন অভিসন্ধি 
নাই। রচনা-সৌকধ্য ও বোধ-সৌকধ্যই এই ব্যতিক্রমের একমাত্র হেতু, 
বলিয়। বোধ হয় । 

(ড) এইবার দেখ! যাউক, বৃত্তিত্বাভাব-পদের রহস্য-কথনের পর তৎপক্ব-. 
বর্তী “সাধ্যবদম্যত্ব** পদের রহস্য কথনের তাৎ্পধ্য কি? 

ইহার উত্তর প্রথম লক্ষণের অনুরূপ, অধ্ধাৎ বৃত্তিত্ব-সামান্যভাব সিদ্ধ ন। 
করিতে পারিলে সাধ্যবদন্য-পদের নিবেশ-সংক্রান্ত ব্যাবৃত্তি-প্রদর্শন করা যায় 
না। ( ৭১-১০০ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য |) 


(5) এইবার দেখা যাউক--শিরোমণি মহাশয় ও জগদীশ তর্কালঙ্কার 
মহাশয়, সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশের কথা ন। বলিয়া ইহাকে ব্যুৎপত্তি-বল-লভ্য 
বলিলেন ফেন ? 

ইহার উত্তরে বলা হয় যে, ইহাতে প্রকৃত-প্রস্তাবে কোন মতভেদ হয় নাই । 
টাকাকার মহাশয় সহজ পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার অন্য নিবেশের কথা 
বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহ] ব্যুৎ্পত্তি-বলেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ,. 
নীলঘট--কখনও ঘট ভিন্ন হয় না: ঘট বলিলেই ধাঁত্বাবচ্ছিন্ন যাবৎ ঘটকে 


পঞ্চম লক্ষণ । ৬০৯" 


সাধ্যবৎ-পদ্দের রহস্য । 


টাকামলম 
খু ৯ 


সাধ্যবত্বং চ সাধ্যতাবচ্ছেদক"সন্বন্ধেন বোধ্যম্‌। 

তেন “বহ্িমান্‌ ধূমাৎ” ইত্যাদৌ বহিনত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকস্য 
সমবায়েন বহমতঃ অন্যোন্তাভাবস্তয অধিকরণে পর্ব্বতাদো ধুমাদেঃ বৃত্বৌ 
অপি ন অব্যাপ্তিঃ। 

সর্ববম্‌ অন্য প্রথম-লক্ষণোক্ত-দিশ। অবসেয়ম। যথা চ অপ্য ন' 
তৃতীয়-লক্ষ্ণাভেদঃ, তথা উত্তং তত্র এব, ইতি সমাসঃ। 


যথ।..*ভেদঃস্যথা তৃতীয়-লক্ষণেন সহ অভেদঃ ন। প্রঃ সং? 
চ অস্যা-চ। চৌঃ সং) 


বঙ্গানুবাদ । 


আর সাধ্যবত্বটী-_সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদন্ধে বুঝিতে হইবে। 

সুতরাং, “বহিমান্‌ ধৃূমাৎ? ইত্যাদি স্থলে সমবায়-সন্বন্ধে যে বহিমান্‌ সেই” 
বহ্থিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ পব্বতাদিতে 
ধমারির বৃত্তিতা থাকিলেও অব্যাপ্তি হইবে না । 

অন্য সকল নিবেশগুলি প্রথম-লক্ষণোক্ত রীতি অনুসারে বুঝিতে হইবে । 
আর ইহার সহিত তৃতীয়-লক্ষণের যেবপে অভিন্নতা হয় না, তাহা সেই" 
স্বলেই কথিত হইয়াছে । ইহাই হইল এই লক্ষণের সংক্ষিণ্ত তাৎপব্য । 
পুর্ব্ব প্রসঙ্ের ব্যাখ্য।-শেৰ-_ 
বুঝায় ; সুতরাং, সাধ্যবদৃতেদ বলিলেই সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিষোগিতাক তেদ 
বুঝাইবে । অবশ্য জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কথাটা স্বিস্তৃত ভাকে' 
প্রতিপাদন করিয়াছেন । এজন্য তাহার গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । ফলতঃ, ইহাতে কোন 
মতভেদ হয় নাই । 

যাহা হউক, “'সাধ্যবদন্যত্ব* পদের রহস্য-কখন এই স্বলেই সমাপ্ত হইল, 
এইবার দেখা যাউক, “সাধ্যবৎ” পদের রহস্য-কথন উপলক্ষে টীকাকার মহাশয়: 
কি বলিতেছেন । 

ব্যাখ্যা--এইবার টীকাকার মহাশয়_-““সাধ্যবৎ* পদের রহস্য উদ্ঘাটন, 
করিতেছেন। 


৬০২ ব্যাপ্িপঞ্চক-রহস্যয্‌ । 


এতদর্থে তাহার প্রথম কথ৷ এই যে, সাধ্যবস্থটী সাধ্য তাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে 
বুঝিতে হইবে। কারণ, ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে ““বহ্িমান্‌ 
ধ্মাৎ+ স্বলেই এই. লক্ষণের অব্যাপ্ডিদোঘ হইবে । জুতরাং, ইহা যদি গ্রহণ 
করা বায়, তাহা হইলে আর সেই দোঁঘ হইবে ন|। 


অত:পর, সাহার দ্বিতীয় কথাটী এই বিঘয়ের হেতুপ্রদশন। সেই হেতুটা 
এই যে, প্রসিচ্ধ-সদ্ধেতুক-অনুমিতি “বহিমার্‌ ধৃমাঁৎ স্থলে যদি সাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ, অর্থাৎ সংযোগ-সন্বদ্ধে বহিমান্‌ না বল! যায়--তাহ। 
হইলে সমবায়-সন্বদ্ধে বহিমান, অর্থাৎ বহ্্যবয়ব ধরিয়া তাহার ভেদ বলিতে 
'পূব্রবোক্ত নিবেশানুসারে সাধ্যবর্জবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বহিমত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক 
ভেদ ধরিলে সেই ভেদের অধিকরণ পর্বত হইবে, এবং তাহ। হইলে সাধ্যবদন্য 
যে উজ্জ পব্বত, সেই পব্বত-নিক্পিত বৃত্তিতা ধূমে থাকিবে, ওদিকে সেই 
মই হেতু, সুতরাং, হেতুতে উজ্ত বৃত্তিতার অভাব না থাকায় লক্ষণ 
যাইবে না--ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি-দেঘ হইতেবে। 


কিন্ত, যদি সাধ্যতাঁবচ্ছে দক-সন্বদ্ধে অর্থাৎ সংযোগ -সন্বন্ধে সাধ্যবৎ অর্থাৎ 
বহিমৎ ধর। যায়, তাহা হইলে তাহা আর বহ্যবয়ব হইবে ন।, পরস্ত পবর্ব তাদি 
হইবে, তাহার উক্ত প্রকার যে ভেদ, সেই ভেপবান হইতে জলহদ হইবে, 
তন্নিক্পিত বৃত্তিতার অভাব ধূমে থাকিবে, লক্ষণ যাইবে-ব্যাপ্তি-লক্ষণের 
অব্যাপ্তি দোঘ হইবে না। 


অতঃপর টীকাকার মহাশয়ের তৃতীয় কথাটা এই যে, এই লক্ষণের 
অপরাপর পদের রহস্য, অর্থাৎ অপরাপর নিবেশারদি প্রথম-নক্ষণের পদ্ধতি 
অনুসারে করিতে হইবে | 

এবং তাহার শেঘ অর্থাৎ চতুর্থ বক্তব্যটি এই যে, এই লক্ষণের সহিত যে 
তৃতীয়লক্ষণের অভেদাপত্তি হয়, তাঁহার বিঘয় আর নূতন কিছুই বজ্ঞব্য নাই 
যাহ বক্তব্য তাহ] তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যাকালে কথিত হইয়াছে ; সুতরাং, 
এই লক্ষণের অর্থাবধারণ-কালে তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি করা 
কর্তব্য। 

যাহা হউক, এইবার আমর! এই কথাগুলি সান্াইয়া একে একে সবিস্তরে 
বঝিবার চেষ্টা করিব, এবং তজ্জন্য দেখিব-- 





প্রথম--সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সাধ্যঘৎ না বলিলে “বহিমার্‌ ধমাৎ” 
স্থলে কি করিয়া অব্যাপ্তি হয় । 


পঞ্চম লক্ষণ । ৬০৩ 
দ্বিতীয় -সাধ্যতাবচ্ছেদক-্সম্বদ্ধে সাধ্যবৎ বলিলে এই স্বলে কি করিয়া 
'অব্যাপ্তি নিবারিত হয় । 


তৃভীয়--অবশিষ্ট কোন্‌ বিষয়গুলি প্রথম-লক্ষণৌক্ত রীতি অনুসারে বুঝিলে 
লক্ষণটা কিরূপ আকার ধারণ করে। 


চতুর্থ--তৃতীয়-লক্ষণের সহিত ইহার অভেদ-সংক্রান্ত কথাগুলি কিক্বথ ? 

পঞ্চম-_-এতৎ-সংক্রান্ত কোন অবান্তর কথ। আছে কিনা ? 

এইবার এই কথাগুলি একে একে আলোচন। কর] ধাউক, এবং তদুদ্দেশ্যে 
দেখ যাউক--" 





প্রথম-_সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে সাধাবৎ না বলিলে “'বহ্নিমান্‌ ধৃযাৎ"ঃ 
স্থলে কি করিয়। অব্যান্তি হয় ? 

দেখ, এস্বলে লক্ষণটী হইল “সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব'* এবং যদি ইহার কথিত 
নিবেশগুলি গ্রহণ কর! যায়, তাহা হইলে ইহ। হইবে “সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন অথচ 
অন্যোন্যাভাবত্ব-নিরূপিত যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাঁক-সাধ্যবদৃ- 
ভেদবন্িক্মপিত বৃত্তিতার সামান্যাভাব । কিন্ত, আবশ্যকীয় অধ্যাপ্তি প্রদর্শনা্থ 
আমরা টীকাকার মহাশয়কে অনসরণ করিয়া লক্ষণের একুটী নিবেশসহ 
লক্ষণটা গ্রহণ করিলাম, অর্থাৎ “*সাধ্যবস্তাবচ্ছি ব্ল-প্রতিযোগি তাক-তেদ বন্লি- 
রূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি” এইটুক মাত্র গ্রহণ করিলাম ; যেহেতু, 
অপরগুলি গ্রহণের উপযোগিত। এখানে নাই । 

এখন দেখ, অনুমিতি-স্থলটা হইন-_ 


“বহ্ছিমান্‌ ধূমাৎ”। 
সুতরাং এখানে 
সাধ্য-্বহ্নি। ইহ! সংযোগ-সম্বন্ধে সাধ্য | 
সাধাবৎ-বহ্ছিমৎ] এই বহিমৎ কোন নির্দিষ্ট সম্বন্ধে বদি না বল! যায়ঃ 
তাহ। হইলে ইহা যেমন পব্বতাঁদি হইবে, তন্ধপ বহ্চির অবয়বও 
হইবে । কারণ, পব্বতে বহ্ছি, সংযোগ-সন্বদ্ধে থাকে এবং বন্য্য- 
বয়বে বহি সমবায়স্ধদ্ধে থাকে । 
সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদবদন্য-বহিমদৃভেদবান্‌ | ইহা, 
বহিমৎ-পদে পর্বত ধরিলে হয়--জলহদাি, এবং 
বহ্্যবয়ব ধরিলে পব্বতও হয় । কারণ, বহ্যাবয়বভেদবান্‌ 
পব্বত হয় । 


৬০৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহস্যমূ ৷ 


তন্িরাপিত বৃত্তিতা-্বহ্িমৎ “জলহদ' ধরিলে যেমন ইহ] মীন- 
শৈবালাদিনিষ্ঠ বৃত্তিত৷ হয়, তন্জপ “'পবর্ব ত'* ধরিলে ইহ 
ধ্মনিষ্ঠ বৃত্তিতাও হয় |] কারণ, পৰ্বতে ,ম থাকে । 
 উল্ত বৃত্তিতার অভাব-ধূমে থাকিল ন।। 


ওদিকে, এই ধৃমই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে দিরারন থাকিল 
না, লক্ষণ যাইল না, অর্থাৎ, ব্যাণ্ডি-লক্ষণের অব্যাণ্তি হইল । 

অতএব, দেখ৷ গেল, কোন্‌ সঘ্ঘদ্ধে সাধ্যবৎ হইবে--তাহ। নিদ্দিষ্ট করিয়া 
না বলিলে এই ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ হয় । 


দ্বিভীয়--এইব।র দেখ যাউক-_সাধ্যতাবচ্ছেদক-্সম্বদ্ধে সাধ্যবৎ হইবে 
বলিলে কেমন করিয়া উক্ত অব্যাপ্তিটী নিবারিত হয় । 
এতদুত্তরে বল। হয়, দেখ এখানে-_ 
সাধ্য-বহি | ইহ] সংযোগ-সন্বন্ধে সাধ্য। 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধে সাধ্যবৎ-_সংযোগ-সন্বদ্ধে বহ্িমৎ। ইহ 
আ'র পবের্বর ন্যায় বহ্যবয়ব হইবে না, পরস্ত পবর্বতাদিই 
হইবে। কারণ, বহ্যবয়ব যে বহিমত্, তাহা! সমবায়” 
সম্বন্ধে হয়) এবং পব্বতাঁদি যে বহিমৎ হয়* তাহা৷ সংহ্যাগ- 
সম্বন্ধে হয়। 


দির ভবিভিাভিবনিভার ভাবার বহিঃমদৃভেদ- 
বান্‌। ইহা এখন, সুতরাং, জলহদাদিই হইল, পৃব্বের 
ন্যায় আর পব্বত হইল না। 
তন্নিরূপিত বৃত্তিতা-মীন-শৌবালাদি-নিষ্ঠ বৃত্তিতা। 
উক্ত বৃত্তিতাঁর অভাব-্ধমে থাকিল । 
ওদিকে, এই ধুমই' হেতু; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব থাকিল, 
লক্ষণ যাইল, অর্থাৎ ব্যাপ্তি-লক্ষণের অব্যাপ্তি-দোঘ আর হইল না। 
অতএব দেখা গেল, ““সাধ্যবত্তা”"টা সাধ্যতাবচ্ছেদক-লহ্দ্ধেই ধরিতে 
হাইবে। 
তৃতীয়-এইবার আমাদিগকে দেখিতে হইবে-এই লক্ষণ-সংক্রান্ত 
কোন্‌ কথাগুলি অবশিষ্ট রহিল এবং সেগুলি প্রথম-লক্ষণের ন্যায় বুঝিতে 
হইবেস্এ কথার অর্থ কি ? 


এতদৃত্ত্তর বল! হয় যে, এস্লে টীকাঁকার মহ!শয় যে কথাগুলি বলিলেন; 
লা, তাহা১-- 


পঞ্চম লক্ষণ । ৬০). 


১1 সাধ্যবদ্‌তেদের অধিকরণতাটী কোন্‌ সন্বগ্ধাবচ্ছিন্ন ? 
২। সাধ্যবদন্য-নিক্ুপিত বৃত্তিতাটী কোর সমন্বন্ধাবচ্ছিন্ন ? ইত্যাদি । 


অবশ্যঃ যেগুলির অবচ্ছেদক-দন্বদ্ধ নিদ্দিষ্ট করিয়া বল! হইয়াছে, সে- 
'লিরও যে অবচ্ছেদক-ধর্, এবং যেগুলির অবচ্ছেদক-ধর্দের কথ। নির্দিষ্ট 
করিয়া বল] হইয়াছে, তাহাদের অবচ্ছেদক-সন্বন্ধের কথাও যে বল। 
আবশ্যক, তাহ। বলাই বাহুল্য | যাহা হউক, অনুত্ত সম্বন্ধ দূইটীর কথ৷ 
বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের অবান্তর জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে সমগ্র 
কথাই আবার সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি । অতএব, এখন দেখা 
যাউক-_ 


১। ““দাধ্যবদন্য'* বলিতে যে সাধ্যবদৃ-ভেদের অধিকরণকে বুঝায়, 
সেই অধিকরণতাটী কোন্‌ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে ? 


ইহার উত্তরে বলা হয় যে, প্রথম-্লক্ষণের ন্যায় ইহাকে স্বরুপ-সন্বদ্ধেই 
ধরিতে হইবে | কারণ, স্বব্পপ-সন্বন্ধে যদি এই অধিকরণতাকে ন৷ ধর 
যায়, তাহা হইলে প্রথম-লক্ষণে যেমন *গুণত্ববান জ্ঞানত্বাৎ* এবং “সত্তাবান্‌ 
জাতেঃ** প্রভৃতি স্বলে বিষয়িতা ও অব্যাপ্যত্বাদি-সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধি- 
কারণ ধরায় অব্যাপ্তি-দোঘ হইয়াছিল, এই লক্ষণেও তজ্জরপ এই স্থলে 
এরন্ুপ সম্বন্ধে সাধ্যবদূভেদের অধিকরণ ধরিয়া অব্যাপ্তি-দোষ হইবে, এবং 
প্রথম-লক্ষণে যেমন উক্ত স্থল দৃইটাতে স্বরূপ-সন্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ 
ধরিগুল সে অব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত হইয়াছিল, এ লক্ষণে ও তন্রপ স্বক্মপ 
সম্বন্ধে সাধ্যবদভেদের অধিকরণ ধরিলে উক্ত অব্যাপ্তি-দোঘ নিবারিত হইবে ॥ 
অতএব, এই লক্ষণেও সাধ্যবদূভেদের অধিকরণটা স্বব্পপ-সন্বন্ষেই ধরিতে 
হইবে--বুঝা গেল। 


যদি বল, সেখান যেমন “ণ্ঘটত্বাত্যস্তাভাববান্‌ পটত্বাৎ? এবং “ঘটান্যো- 
ন্যাভাববান্‌ পাটত্বাৎ* স্থলে সাধ্যাতভাব ঘটত্বের স্বরুপ-স্বন্ধে অধিকরণ 
অপ্রসিদ্ধ হয় বললিয়৷ এবং অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব পৃথক একটী অভাব 
পদার্থ হয় স্বীকার করিয়া নব্যমতে সাধ্যাভাবের অধিকরণ, স্বরূপ-সন্বন্ধে 
ধরিতে হইবে বল! হইয়াছে, এবং প্রাচীনমতে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব 
প্রতিযোগীর স্বরূপ এবং অন্যোন্যাভাবের অত্যস্তাভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছে দক- 
স্বক্মপ হয় বলিয়৷ সাধ্যাভাবের অধিকরণটা--“সাধ্যতাঁবচ্ছেদক-সন্বম্ধাবচ্ছি নন" 
সাধ্যতাবচ্ছেদক -ধর্্মাবচ্ছিক্ন-্প্রতিযোগিতাঁক- সাধ্যাভাববৃত্তি - সাধ্যসামানটীয়- 


৬০৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যহ্‌ | 


প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-্সন্বদ্ধে” ধরিতে হইবে বলা হইয়াছে--এখানেও কি 
তন্রপ হইবে? 
তাহ। হইলে তাহার উত্তর এই যে, এই লক্ষণটী প্রথম-লক্ষণের ন্যায় 
অত্যন্তাভাবঘটিত লক্ষণ নহে, পরস্ত অন্যোন্যাভাব-ঘটিত লক্ষণ বলিয়া 
এস্বলে সে আশংকাই হইত পারে না৷ | দেখ, প্রথম-্লক্ষণটি সাধ্যাভাববদৃ- 
অবৃত্তিত্বঃ এবং এই পঞ্চম-লক্ষণটী- _সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব | প্রথম-লক্ষণে সাধ্যা- 
। ভাবের অধিকরণটী কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে ইহাই নির্ণয় হইয়াছিল, 
এই' লক্ষণে সাধ্যবদৃতেদের অধিকরণটা কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে--ইহা 
নির্ণয় করিতে হইতেছে। অর্থাৎ পুৰ্রে ““ঘটত্বাত্যন্তাতাববান্‌ পটত্বাৎ” 
স্থলে, অথবা ““ঘটাচন্যান্যাভাববান পটত্বাৎ স্বলে' সাধ্যাভাব হয় যে ধাঁত্ব, 
তাহার স্বর্প-সন্বদ্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়ঃ এই লক্ষণে ওস্বল সাধ্যবদ্‌- 
ভেদ অর্থাৎ ঘটত্বাত্যস্তাভাববদ্‌-ভেদ, অথব। ঘটান্যোন্যাভাববদৃ-ভেদ, স্বব্মপ- 
সন্বদ্ধেই ঘটে থাকিবে--অপ্রসিদ্ধ হইবে না ; সুতরাং তন্নিরূপিত বত্তিতার 
অর্ভাঁব হেতু থটতে থাকিবে লক্ষণ যাইবে । অতএব, এ লক্ষণে সে আশংকাই 
হইল না । ন্ুতরাং, এম্বলে সাধ্যবদৃভেদের অধিকরণ স্বরূপ-সন্বচ্বেই ধরিতে 
হইন্ব--বুঝা৷ গেল । 
২। এইবার দেখ যাউক, এস্থলে সাধ্যবদন্য-নিরূপিত বৃত্তিতাটী কোন্‌ 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে । 


ইহার উত্তর এই যে, ইহাও সম্পৃণ প্রথম-লক্ষণের মত করিয়৷ ধরিতে 
হইবে, অথাৎ বৃত্তিতাটী যে-কোন নম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, 
কিন্ত ইহার যে অভাব ধরা হইবে, তাহা “হেত্তাবচ্ছেদকাবচ্ছিম্ন-হেত্বধি- 
করণতা-নির্মপিত - হেতুতাবচ্ছেদক - সম্বন্ধাবচ্ছিল্ন - আধেয়তা- প্রতিতযাগিক- 
বিশেঘণতা-বিশেষ* অর্থাৎ ন্বর্ুপ-সম্বদ্ধেঃ ধর) হইবে | এই সম্বন্ধকে 
অবলম্বন করিয়া এই লক্ষণের প্রয়োগ, বাহুল্যস্ভয়ে আর প্রদর্শন করা হই'ল 
না ' কারণ; ইহার সবিস্তর বিবরণ প্রথম-লক্ষণে কর! হইয়াছে । সে স্বলের 
প্রতি দৃষ্টি করিল, সকলেই ইহ। অনায়াসে স্বয়ংই বুঝিতে সমর্থ হইবেন । 
বিস্তত বিবরণ ৩১০-৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 


চতুর্থ-এইবার দেখিতে হইবে--এই লক্ষণের সহিত তৃতীয়-লক্ষ্রণর 
অভেদ-সংক্রান্ত কোন্‌ কথাগুলি টীকাকার মহাশয় তৃতীয়-লক্ষণে আলোচিত 
হইয়াছে--বলিলেন | 

ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, তৃতীয়-লক্ষণটী--সাধ্যবৎশ্প্রতি- 


পঞ্চম লক্ষণ । ৬০৭. 


যোগিকানেযান্যাতাবাসামানাধিকরণ্য*' হওয়ায় আকৃতিতে ! পরিণামে *সাধ্য- 
বদন্যাবৃতিত্ব” রূগই হইয়া থাকে । ৪৭১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তঃ তাহ? 
হইলেও তৃতীয়-লক্ষণটাতে প্প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব'* নিবেশ থাকায় ইহা হয়' 
“প্রতিযোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবদ ন্যাবৃত্তিত'' এবং পঞ্চম-লক্ষণটা হয় “সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন- 
সাধ্যবদন্যাব্ত্তিত্ব** । অর্থাৎ তৃতীয়-লক্ষণটা হয় “প্রতিযোগ্যবৃত্তি যে সাধ্য- 
বদৃভেদ, তাহার অধিকরণ-নিরপিত _স্তিতার অভাব” | সুতরাং, ইহার? 
অভিন্ন হয় না। 


আর যদি বল--নানাধিকরণক-সাধ্যক-স্থলে প্প্রতিযোগ্যবত্তিত্ব নিবেশ. 
থাকিলেও দোষ হয় £ তাহ। হইলে বলিব-এই পাচ লক্ষণে কেবলানুয়ি- 
সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের অব্যাপ্তির ন্যায়' এই দোঘটাও ইহার স্বীকার্ধ্য । 
আুতরাং, পঞ্চম-্লক্ষণের সহিত ইহার যথেষ্ট ভেদই থাকিল। অথব। বলিব 
তৃতীয়*লক্ষণে “সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্ব* নিবেশ করিয়াও পঞ্চমন্লক্ষণের সহিত 
ইহার ভেদ রক্ষা কর] যায়। কারণ, সাধ্যবদৃভেদের অধিকরণতাটী তৃতীয় 
লক্ষণের ঘটক হয়, এবং সাধ্যবদৃভেদবন্বটী পঞ্চম-নক্ষণর ঘটক হয় । সুতরাং 
ইহারা অভিন্ন হইল না! আর যদি বলা হয়--“বৎ” পদের অর্থও 
অধিকরণ ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে আর তেদ কোথায়? তাহ] হইলে 
বলিব, তাহা্দর মধ্যেও ভেদ বন্তমান। ইহ] তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাথ্য। স্থলে 
'সবিস্তরে কথিত হইয়াছে । ৪৯৬-৪৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 


' গৃঞ্চম--এইবার দেখা যাউক, এই প্রপঙ্গ-সংক্রাস্ত অবাস্তর জ্ঞাতব্য 
কিছু আছে কি না৷ ? 


ইহার উত্তরে দেখা যাঁয় যে, এতৎ-সংক্রাত্ত অবান্তর জ্ঞাতবা অধিক 
কিছু নাই; তথাপি, যাঁহ৷ একাম্ত আবশ্যক, তাহা এই £-- 


(ক) এস্থলে সাঁধ্যতাবচ্ছেদকঃসপ্বন্ধে সাধ্যবৎ ধরিবার প্রয়োজনীয়তা- 
প্রদর্শন*্কালে টীকাকার মহাশয়, পৃব্বোজ অন্যোন্যাভাবত্ব-নিক্মপিতত্ব 
নিবেশ, অথবা বৃত্তিত্ব-্সামান্যাভাব ন্নিবেশের কথ।, প্রয়োগ-স্থলে লক্ষ ণ- 
মধ্যে ন৷। গ্রহণ করিয়৷ কেবল সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশটীকে গ্রহণ করিলেন 
কেন? 

ইহার উত্তর এই যে, সাধ্যাবত্তাবচ্ছিন্নতব গ্রহণ করিয়া টাকাকার মহাশয় 
অপর নিবেশগুলিও গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাই ইঙ্গিত করিলেন। ইহা 
বাস্তবিক এস্বল উপলক্ষণ মাত্র । বস্ততঃ, ইহ গ্রহণের কোন বিশে 
তাৎপর্যা নাই। 


৭১0৮ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-রহসামূ । 


(খ) এস্বনে টীকাকার মহাশয় সাঁধাবত্তাটা সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধে 
খরিবার প্রয়োজনীয়ত। দেখাইবার সময় অব্যাপ্তিদোঘের কথা বলিয়াছেন, 
'অসন্তব-দোঘের কথা আর বলেন নাই ; সুতরাত্ জিজ্ঞাস্য হইতেছে_ 
উক্ত নিবেশটা না করিলেও কি কোন স্থলে লক্ষণ যায়, যে এস্বলে 
অসম্ভব-দোঘ হয় না ? 


ইহার উত্তর এই যে, “ইদং গগনং শব্দাৎ” এইরুপ ন্বলে উক্ত নিবেশ 
না থাকিলেও লক্ষণের কোন দোষ হয় না। অবশ্য, ইহ কালিক-সম্বন্ধে 
শগনাদির অবৃত্তিত্বমতেই যে কথিত হইয়াছে ইহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে 
স্বীকারধ্য । এস্বলে লক্ষণটী কিক্পে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার জন্য 
৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । যেহেতু, এই স্থলটাই অনুরূপ উপলক্ষ তথায় বিস্তৃত 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । 


(গ) এই লক্ষণোক্ত যাবৎ পরদারখগুলি অপরাপর লক্ষণের ন্যায় কোন্‌ 
ধন্ম ও কোন্‌ সন্বন্ধে গ্রহণ করিতে হইবে ? 


ইহার উত্তরে নিয়ে আমরা একটী তাঁলিকাচিপ্র মাত্র রচনা করিলাম, 
যথ।-- 


লক্ষপণ-ঘটক 


পদার্থ। কোন্‌ ধর্মে ধরিতে হইবে । ; কোন্‌ সম্বন্ধে ধরিতে হইবে। 
সাধ্যবত্ত!। সাধ্যতাবচ্ছেদ্রক-ধশ্শাবচ্ছন্বত্ব-. সাধ্যতাবচ্ছেষক-সম্বন্ধে 
_ (অর্থাৎ সাধাবৎ ) রূপে ধরিতে হইবে। ধরিতে হইবে। 
র অন্ঠোম্তাভাবত্ব নিক্মপিত সাধ্য | তাদাত্ম্য- .প্রুতি- 
সাধ্যবদ ভেদ । স্তাভাবত্ব নিরূপিত সাধ্য | তাদাত্ম্য-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতি 












( অর্থাৎ সাধ্যবস্তত্ব) ব্ীবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক ভেদ: যোগিতাক ভেদ ধরিতে 











ধরিতে হইবে। রি হইবে। 
হি ৃ 04 1৮১৮ সবরূপ-সন্বন্ধে ধরিতে হইবে। 
পা ১ রি নটি নিতে হইবে। 
১,৮১৯, হেতুতাবচ্ছেদকা ব চ্ছিন্-হেত্ৃধি- 
উ্ত ব্িতার অন্তাব। বৃত্তিতাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিবোগি- |করণতা-নিরূপিত হেতৃতাবচ্ছে- 


তাক অভাব হইবে, অর্থাৎ দক-সন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা-প্রাতি- 
সামান্তাভাব ধরিতে হইবে। যোগিক-ন্থরূপ-সম্বন্ধে হইবে। 


উপসংহার | ৬০১ 


উপসংহার ; “কেবলাম্বয়িনি অভাবাৎ” বাক্যের অর্থ। 
| টাকামূলম্‌ । 


সর্ববাণি এব লক্ষণানি, কেবলাস্য়যব্যাপ্্যা। দুষয়তি_“কেবলান্বয়িনি 
অভাবাৎ* ইতি। 


পঞ্চানাম্‌ এব লক্ষণানাম্‌ “ইদং বাচ্যং জেবা” ইত্যাদি-ব্যাপ্যবৃত্তি 
কেবলাম্বয়ি-নাধ্যকে, দ্বিতীয়াদি-লক্ষণ-চতুষ্টয্ত তু “কপিসংযোগাভাববান্‌ 
সত্বাৎ* ইত্যাগ্ভব্যাপ্য-বৃত্তি-কেবলাদ্বয্ি-সাধ্যকে অপি চ অভাবাৎ 
ইত্যর্থঃ। 

সাধ্যতাবচ্ছেদ ক-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্য তাবচ্ছেদ কাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক- 
সাধ্যাভাবস্ সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন - প্রতিযোগিতা" 
কান্যোগ্ঠাভাবস্ত চ অপ্রসিদ্ধত্বাৎ। পকপিসংযোগাভাববান. সত্বাৎ* 
ইত্যাদৌ নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বস্য অপ্রসিদ্বত্বাৎ চ ইতি ভীবঃ। 


তৃতীয়-লক্ষণস্ত কেবলাম্বয়ি-সাধ্যকাসত্বং চ তত্যাখ্যানবসরে এব 
প্রপঞ্চিতম্‌। 


শপাাশিশিশীাা শক্পীশাাািশাশীশািপাশ 
সস 


কেবলানুয়্যব্যাপ্তা-লকেবলানেয়িনি অব্যান্তা ॥ প্রঃ সং | “ন্দিতীয়াদি,...কপি--” প্রঃ 
সং, এবং “ন্ৰিতীয়াদি...তৃ” সোঃ সং পৃস্তকে ন দুশ্যতে ॥ ইত্যাদাব্যাপ্য _ইত্যাদাব- 
ব্যাপ্য । প্রঃ সং। অপি চ_ুচ। প্রঃ সং। সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বন্ধেন --পাধ্যতাবচ্ছো- 
পদক-সন্বন্ধাবচ্ছিম-- ॥ প্রঃ সং। অধিকরণত্বসয-অধিকরণস্য। প্রঃ সং। »মবন্তস্য 
চৌঃ সং। 


 পুব্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ-_ 


যাহা হউক, এতদুরে আপিয়। টাকাকার মহাশয় এই লক্ষণের অর্থ ও 
নিবেশ-সংক্রান্ত নিজ বর্জব্য বিঘয় বলিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পাঁচটী 
লক্ষণেরই ব্যাখ্যা-কাধ্য সমাপ্ত হইল । এক্ষণে তিনি মুলগ্রশ্থের “কেবলান্ব- 
যিন্যতাবাৎ” বাক্যের ব্যাখ্যা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং সেই সঙ্গে 
পাঁচটা লক্ষণের প্রয়োগের সীমা-সংক্রান্ত 'পৃর্ব কথার সমান্তলাচনা করিতে- 
'ছেন। এক্ষণে আমরা টীকাকার মহাশয়ের এই উপসংহার বাক্যগুলি বুঝিতে 
চেষ্টা করিব । | 

৩৯ | 


৬১০ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসাহ । 


বঙ্গানুবাদ। 

£কেবলনিয়িনি অভাবাৎঃ এই বাক্যে সব লক্ষণগুলিরই উপর 
ফেবলানৃয়ি-স্থলের অব্যাপ্তি দ্বারা দোঘারোপ করা হইতেছে । 

ইহার অর্থ--পঁচটা লক্ষণই “ইদং বাচ্যং জ্েয়ত্বাৎ* ইত্যাদি ব্যাপ্যবৃতি- 
কেবলানুয়ি-সাধ্যক*স্থলে.ঘায় না বলিয়া এবং ছিতীয়াদি লক্ষণ চারিটি 
«কপিসংযোগ1ভাববান্‌ সত্বাৎ”? ইত্যাদি অব্য!প্যবৃত্তি-বে বজানুয়ি-সাধ)ব-স্থলে 
যায় না বলিয়। ইহারা ব্যাপ্তি-লক্ষণ নহে । ্‌ 
।  ক্ষারণ, উজ উভয় স্বলেই সাধ্যতাধচ্ছে দক-সম্বদ্ধাবচ্ছিন্ন এবং পাধ্যতা- 
বচ্ছেদক-ধর্মীবচ্ছিন্ন-প্রতিযৌগিতাক যে সাধ্যাভাব, সেই লাধ)াভাবের, এবং 
সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে যে সাধ্যবস্তা, সেই সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা 
সেই প্রতিযোগিতা-নিন্পক যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভীবেরও 
অপ্রসিদ্ধি হয় । আর অত্যন্তাভাব-ধটিত লক্ষণে অব্যাপাবৃত্তি-সাধ্যক “কপি- 
সংযোগাতাববান সত্বাৎ+ ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাভাব প্রসিদ্ধ হয় বটে, কিন্ত 
নিরবচ্ছিন্ন-সাধ্যাতাবাধিকরণত্বের অপ্রসিদ্ধি হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয়, 
ইহাই তাৎপর্য । 

তৃতীয়-লক্ষণটা কেবলানৃয়ি-দাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে কিবপে প্রযুক্ত হয় নাঃ 
তাঁহা সেই লক্ষণের ব্যাখ্যা-কালে বিস্তুতভাবে কথিত হইয়!ছে। 


ব্যাখ্যা-_এইবার টীকাকার মহাশয় মুলগ্রস্থের “কেবলানৃয়িনি অভাধাৎ। 
এই বাক্যের ব্যাখ্য। করিতেছেন, এবং তদুপলক্ষে সমুদয় লক্ষণগুলির প্রয়োগ- 
সীমা-সংক্রান্ত পর্ব কথার সমালোচনা করিতেছেন । 

এতদৃদ্দেশ্যে প্রথমে তিনি বলিতেছেন যে, প্ব্বোক্ত পাঁচটা লক্ষণই' 
কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্ঘলে যায় না বলিয়াই  গ্রগ্ককার গঙ্গেশ 
*কেবলানুয়িনি অভাবাৎ* বাক্যটার প্রয়োগ করিয়াছেন । 


তগুপরে এই কথাটীর অর্থ-নির্ধারণ-প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করিয়া 
বলিতেছেন যে, (ক) পাঁচটা লক্ষণই ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলান্ৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি- 
স্থলে ঘায় না৷ এবং এই ব্যাপ্যবৃত্বি-কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্বলের পরিচয় 
দিবার অভিপ্রায়ে তিনি “ইদং বাচ্যং জেয়ত্বাৎ” এই স্থলটীর উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। তৎপূরে তিনি বলিতেছেন যে (খ) প্রথম-লক্ষণ ভিন্ন অবশিষ্ট চারিটা 
লক্ষণই অধ্যাপ্যবৃত্তি-কেবলানৃয়ি-সাধ্য ক-অনুমিতি-স্থলে যায় না, এবং 
অব্যাপ্যবৃত্তি-ফেবলানয়ি-নাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে 
_ তিনি “কপিসংযোগাভাববার্‌ দত্বাৎ” এই স্থলটার উল্লেখ করিয়াছেন। 


উপসংহার । ৬১১ 


তন্তংপর টীকাকার মহাশয় “কেবলান্বায়নি অভাবাৎ” বাফ্যের অর্থ 
নিষ্ধারণ করিয়া পুনরায় সেই অর্থের ভীবার্ধ নিষ্থারণ করিতেছেন এবং সেই 
প্রসঙ্গে পাঁচটা লক্ষণই যে কি করিয়। “ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎঃ ইত্যাদি স্থলে 
যায় না, এবং ছিতীয়াদি লক্ষণ চাঁরিটা যে “কপিনংযোগাভাববান্‌ সত্থাৎ? 
ইত্যাদি স্থলে যায় না--তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। 

এখন দেখ, এই ভাবার্ধের মধ্যে তিনি কি বলিলেন। এতদৃপলক্ষে 
তিনি বলিতেছেন যে, ব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলানৃয়ি-সাঁধ্যক-অনুমিতি-স্থলঃ যথা- 
“ইদং বাচযং জেয়তাৎ। স্বলে পাঁচটা লক্ষণ যে যায় না, তাহা, প্রথম ও 
চতুর্থ-লক্ষণের ঘটক যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন - সাধাতাবচ্ছে দক - 
ধন্মাবচ্ছি ্ন-প্রতিযোগিতাক-সাধ্যাভাব+ তাহার অপ্রসিদ্ধি নিবন্ধন যায় না, 
এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম-লক্ষণের ঘটক যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সম্বস্ধে 
সাধ্যবত্তাবচ্ছি্ন-প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব' তাহার অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন 
যায় না। আর অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্বল যথ-- 
«“কপিসংযোগাভাববার্‌ সত্বাৎ” স্থলে যে দ্বিতীয়াি চারিটি লক্ষণ যায় না-- 
বল হইয়াছে, তাহা, উহাদের মধ্যস্থ দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম-লক্ষণের 
ঘটক যে “সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বদ্ধে সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক-অন্যোন্যা- 
ভাব" তাহার অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন যায় না- বুঝিতে হইবে , এবং চতুর্থ 
লক্ষণের ঘটক যে “*নিরবচ্ছি ব্ল-সাধ্যাভাবাধিকরণত্ব*১ তাহার অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন 
যায় না--বুঝিতে হইবে। প্রথম-লক্ষণের প্রথম ও দ্বিতীয়-কল্পে যে অর্থ 
কর] হইয়াছে, তাহাতেও লক্ষণ-্ঘটক “«নিরবচ্ছিয-সাধ্যাভাবাধিকরণত্বের* 
অপ্রপিদ্ধি-নিবন্ধন লক্ষণ যায় না-_বুঝিতে হইবে এবং তৃতীয় অর্থাৎ «“অনে) 
তু”-কল্পে যে অর্থ কর! হইয়াছে, তাহাতে লক্ষণটী এস্বলেও প্রযুক্ত হয়, 
এবং এ “অন্যে তু”-কল্লাভিপ্রায়েই প্রথম-্লক্ষণকে ত্যাগ করিয়৷ “দ্বিতীয়াদি- 
লক্ষণ-চতুষ্টয়সা তু” এইরপ বল৷ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, 
“দ্বিতীয়াদি" এই স্থলে ঘণীতৎপুরুঘ সমাস হইবে, অর্থাৎ প্রথম-লক্ষণ এবং 
অপর লক্ষণ-চতুষ্টয় এই পাঁচ লক্ষণেই অব্যাপ্য-বৃত্তি-সাধ্যক-কেবলানৃর়ি-স্যডল 
অব্যাপ্তি হয় ; “পঞ্চনামেব লক্ষণনাম' এইক্সপ না৷ বলিয়া ঘুরাইয়৷ বলার 
উদ্দেশ্যে এই যে, প্রথম-লক্ষণে বল্প-বিশেঘে অব্যাণ্ডি হয়, এবং কল্প-বিশেঘে 
অব্যাপ্তি হয় না--ইহা জ্ঞাপন কর! গ্রস্থকারের অভিপ্রায় । আর বাস্তবিক 
এইজন্যই এস্বলে টীকাকার মহাশয় গ্রন্থমধ্যে “ছ্িতীয়াদি লক্ষণণ্চতুষ্টয়স্য তু” 
ইত্যাদি প্রকান্তর নিত্ব বক্তব্য বলিতে আরম্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, 
ভাবার্থ মধ্যে চীককার মহাশয় এতগুলি কথ। অতি সং্ক্ষধে বলিয়া গিয়া- 


৬৯২ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যযু | 


হেন--লক্ষ্য করিতে হইবে | নিয়ে, এই বিষয়টা সহঙ্জে ধারণা করিতে 
ধার। যাইবে বলিয়া আমর। একটী তালিকা-চিত্র সঙ্চলন করিলাম । 


৮ 


পশলা 


অনুমিতিস্থলে লক্ষণ প্রয়োগের ফল 
কপিমংযোগাভা ববান্‌ নন্বাৎ 


সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- | নিরবচ্ছিন্ন -সাধ্যাতাবাধিকরণত্ব 
সাধযাভাববদবৃত্তিত্বম্‌ | সাধাতাবচ্ছেদ কধন্মীবচ্ছননপ্রতি- | অগ্রসিদ্ধ বলিয়। জঙ্ষণ বায 
'যোগিতাক নাধ্যাভাব অপ্রসিদ্ধ | না| কিন্তু 'অন্ঠে তু" কল্পে 


ম্ঃ ১০০০০০০০০৯১ 
8 ইন্ং বাচ্যং জেয়ত্বাৎ 







বলিয়। লক্ষণ যায় না। লক্ষণটা এস্কলে যায়। 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধে সাধ্য | সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে পাধ্য- 
বদবৃতিত্বম্‌ স্তোস্তাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়! | কান্যোহ্যাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়া 
লক্ষণ যায় ন1। লক্ষণ ধায় না। 


যত! কল্প অভিপায়ে ইহ। দ্বিতীয় 
সাধাবৎ-প্রতিযোগি- 1 লক্ষণবৎ হইবে। প্রথমকল্পে [যদ্ধা কল্প অভিপ্রায়ে ইহ। দ্বিতীয় 
কাষ্ঠোম্তাভাবাসাঁমা- | প্রতিধোগ্যবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতি- | লক্ষণবৎ হইবে। প্রথমকল্লে 
নাধিকরণ্যম্‌ যোগিক অন্যোম্যাভাবাধিকরণ- | “ইদং বাঁচাং জেয়ত্বৎব 
নিরূপিত বৃত্তিতাই হেতুতে হইবে 
থাকিল অতএব লক্ষণ যাঁয় ন। | 


১ 





পাাসিপাাপপিপপীপিসাস 


সাধ্যতাবচ্ছেদকস্ন্ধাবচ্ছিন্ন- | শিরবচ্ছিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণত্ব 


সকলসাধ্যাভাবনিষ্ঠা- সাধাতাবচ্ছেদ ক-ধর্মাবচ্ছিন্ন- অগ্রসিদ্ধিনিবন্ধন লক্ষণ 
ভাব-প্রতিঘোগিতৃম্‌ প্রতিযোগিতাক সাধ্যান্তাব যায় ন।। 
অগ্রনিদ্ধ বলিয়। লক্ষণ যায় ন1। প্র 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাঁধ্য- | সাধ্যতাবচ্ছেদ্দকসম্বদ্ধে সীধ্য- 
সাধ্যবদস্াবৃত্তিত্বম্‌ বত্তাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোশ্িতাক বন্তাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা - 


অন্ঠোস্তাভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়। | কাঁন্তোন্াভাব অপ্রসিদ্ধ বলিয়! 
লক্ষণ যায় ন!। লক্ষণ যায় না। 


পরিশেষে_-তিনি তৃতীয়-লক্ষণের, কেবলাঘয়ি-সাধ্যক-অনুমিতিস্থলে যে 
অব্যাপ্তি হয় এবং তাহাতে যে একটু বিশেষত্ব আছে, তাহাই স্মরণ করাইয়। 
দিবার অন্য এস্বলে পুনরায় তৃতীয়-লক্ষণের কথ। পৃথক্‌ করিয়৷ উল্লেখ 
করিতেছেন এবং তদুদ্দেখ্যে তিনি এম্বলে একটুকুমাত্র বলিলেন যে “ততৃতীয়- 
লক্ষণস্য কেবলানয়ি সাধ্যকাসত্বং চতন্ছযাখ্যানাবসরে এব প্রপঞ্চিতয় 1৮--. 


অর্থাৎ এ কথাটা এস্বলে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার তাৎধধ্য এই 
যে, পুর্ব প্রসক্ে পাঁচটা লক্ষণ-সস্বদ্ধে যে লব কথা বল৷ হইয়াছে, ইহাতে তাহার 


উপসংহার ॥ ৬১৩ 


কিঞ্চিৎ অনাথ! ঘটে । কারণ, পূৰ্বপ্রসঙ্গে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম-লক্ষণের 
অব্যাপ্তির হেতু,--ব্যাপাবৃত্তি-কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-জনুমিতি, যথা, “ইদং বাচযং 
জেয়ত্বাৎ” স্থল, এবং অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি, যথা-_ 
“কপিসংযোগাভাববান্‌ সত্বাৎ” স্বল- এই উভয় স্থলেই তাদৃশ সাধ্যবদ্‌ ভেদ 
অপ্রপিদ্ধ। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে তৃতীয়-্লক্ষণের প্রথম কল্পের অর্থটী ধরিলে 
অর্থাৎ প্রতিযোগ্য-বৃত্তিত্ব দ্বার লক্ষণঘটক ভেদটীকে বিশেঘিত করিলে ইহার 
অব্যাপ্তি-হেতু-মধ্যে এক টু বিশেঘত্ব ঘটে । অর্থাৎ, ইহা৷ আর তখন, সাধ্যবদৃ- 
ভেদ অপ্রসিদ্ধ বলিয়া যে প্রযুক্ত হয় না, তাহা! নহে, পরস্ব, তখন 
ইহার «*্্রতিত্যাগাবৃত্তি-সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিক-আ্ন্যান্য।ভাবাধিকরণ-নিরাপিত 
বৃত্তিতার অভাব* হেতুতে পাওয়৷ যায় না বলিয় ইহার অব্যাণ্ডি হয়। এই 
কথাটাকে টাকাকার মহাশয় আর উল্লেখ করিলেন না, তিনি তৃতীয়-লক্ষণের 
সেই স্থলটীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ণ করিলেন মাত্র। ৪8৮৫ 
গৃষ্ঠ। দ্রষ্ঠব্য | | 


এইবার এই প্রসঙ্গে অবান্তর কথার আলোচন। করিয়৷ আমর। প্রস ঙ্গাম্তর 
গ্রহণ করিব। সে কথাটী এই,.. 





কেবলানৃয়িত্ব পদার্থ টী কিনূপ, এ সম্বন্ধে জাতব্য কি আছে? 

ইহার উত্তরে প্রথমতঃ জানা আবশ্যক, কেবলানৃয়ী বলিলে কি বুঝায় £ 
ইহার লক্ষণ “ণনিরবচ্ছিন্ন-বৃত্তিমৎ*অত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব'” অর্থাৎ থে 
অত্যন্তাভাবটী নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে, সেই অত্যস্তাভাবের যে 
প্রতিযোগী হয় না, তাহারই ধর্মী । 

এখন দেখ “বাচ্য” বলিলে যাহা বচনশযোগ্য সবই বুঝায়, বাচাত্ব ইহার 
ধর্ম, তাহ। সব্বত্রস্থায়ী একটা পদাথ। সুতব্াং, বাচ্যত্বটী এমন কোন অত্যস্তা- 
ভাবের প্রতিযোগী হয় না, যে অত্যন্তাভাবটী আদৌ সম্ভব, অর্থাৎ যে অত্যন্তা- 
ভাবটা সাবচ্ছিন্ন বা নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকিতে পারে । মথাৎ, বাচ্যত্বাভাব 
নাই ; সুতরাং, এই বাচ্যত্ব কোনও অত্যন্তাতাবের প্রতিযোগী . হয় 
মা। এক্প দেখ, সংযোগাভাব ; ইহাও সব্বত্র থাকিতে পারে, কিন্তু 
বাচ্যত্বের মত ইহার অভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না ; ইহার অতাব প্রসিদ্ধ হয়, 
অথচ ইহা সব্বত্রস্থায়ীও হয়| কিন্তু, ইহার যে অভাব প্রসিদ্ধ 
হইতেছে, তাহা সংযোগাভাবাভাব অর্থাৎ সংযোগ-ম্বরাপ হয় বলিয়া 
নিরবচ্ছি্ন-বৃত্তিমান্‌ হয় না; অতএব ইহাঁতেও নিরবচ্ছি নন-বৃত্তিমৎ 
অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব থাকিল ; সুতরাং ইহাও কেবলানুয়ি-পদবা6 


৬১৪ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-্রহস্যয । 


দ্বিতীয়-লক্ষণের অগ্যস্থলেও অব্যাপ্তি হয়। 

রা চীকামূলম্‌ । 

এত€ চ উপলক্ষণম্‌ । 

দ্বিতীয়ে “কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাৎ” ইত্যাদৌ অপি অব্যাপ্ডিঃ। 
অধিকরণ-ভেদেন অভাঁব-ভেদে মানাভাবেন কপিসংযোগবদৃ-ভিম্নবৃত্তি- 
কপিসংযোগাভাববতি বৃক্ষে এতঘবত্বস্য বৃত্তেঃ । 

ন চ সাধ্যবদভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং বক্তব্যমূ। এবং 
চ বৃক্ষস্য বিশিষ্টাধিকর্ণত্বাভাবাৎ ন অব্যাপ্তিঃ ইতি বাচ্যম? “সাধ্যা- 
ভাব”*-পদ-বৈয়ার্থ্যাপত্তেঃ ৷ সাধ্যবদৃভিন্ন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবদ-বৃত্তিত্বন্ত এব 
সম্যকৃত্বাৎ। সদ্ধেতৌ হেত্বধিকরণে বিশিষ্টাধিকরণত্বাভাবাৎ এব অসম্ভবা- 
ভাবাৎ। 


লন পাশপাশি লি লী ০০ 





ইত্যাদৌ অপি- ইত্যাদৌ, চৌঃ সংঃ সোঃ সং। - ইতান্র। প্রঃ সং। কপি- 
স্রংযোগাভাববতি বৃক্ষে_কপিসংযোগাভাবো দ্রব্র্ভি-কপিসংযোগাভ'ব এব তন্দ্রতি। 
প্রঃ সং। রতে৪-রৃতিত্বাৎ। জীঃ সং রৃক্ষস্/. .ভাবাৎ ন-বিশিষ্টাভাবাভাবাৎ, প্রঃ 
সং বিশিষ্টবদ্বলবিশিষ্টাধিকরণ । প্রঃ সং। কপিসংযোগাভাববতি, . অসস্ভবাভাবাৎ 
০ কপিসংযোগাভাবে দ্রব্যরতি কপি-সংযোগাভাব এব, তন তিত্বাৎ এতদ্বক্ষত্বস্য । ঠৌঃ 
সং। কপি-নংযোগাভাববতি, .রৃত্তেঃ- কপিসংযোগাভাবোহপি দ্রব্যবৃত্তিঃ কপি-সংযোগা- 
ভাব এব তব্দদুরতিত্বাৎ এতদূরক্ষত্বস্য। চৌঃ সং। 


পুবর্ব প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা-শেষ- 
হইল | এই দুই প্রকার কেবলানুয়ীর বিশেঘত্ব এই যে, বাচ্যত্বটী ব্যাপ্যবৃত্তি- 
কেবলান্বয়ী এবং সংযোগাভাবটা অব্যাপা বৃত্তি কেবলানৃয়ী, ইত্যাদি | বল! 
বাহুল্য, ব্যাধিকরণ সম্দ্ধে অভাঁব অথব। অবৃত্তি-পদার্ধের অভাবও কেবলানৃয়ী 
হয়। যথ!, গগনাভাবাদি। কারণ, গগন অবৃত্তি পদার্থ । ইহার অভাব 
বলিলে তাহা! সব্র্বব্রই সুতরাং থাকিবে | এইরাপ কেবনানৃয়ী সম্বন্ধে 
জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছেঃ এ সম্বন্ধে গ্রস্থকারই একটী পৃথক প্রকরণ রচন। 
করিয়াছেন । বর্তমান ক্ষেত্রে এ বিঘয়ে আর অধিক আলোচন] করা সঙ্গত 
বলিয়৷ বিবেচিত হইল ন। | | 

যাহা হউক, এইবার টাকাকার মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়-লক্ষণে 


উপপংহার । ৬১৫ 


কেবলানৃরী-স্থন ভিন্ন অন্য শ্থলেও যে অব্যাপ্তি হয়, তাহাই বিশেষভাবে 


আলোচন] করিতেছেন £ সুতরাং, এক্ষণে আমরাও তীহার কথাটী বুঝিতে 
চেষ্টা করিব। 


বঙ্গানুবাদ । 


আর ইহ। কিন্তু, উপনক্ষণ মাত্র। 

কারণ, ছিতীয়-লক্ষণে, “কপিনংযোগী এতম্বক্ষত্বাৎ” ইত্যাদি স্বালেও 
ব্যাপ্তি হয়। কারণ, 'অধিকরণভেদে অভাব বিভির হয় এ কথার প্রমাণ 
নাই । সুতরাং কপিসংযোগবদ্‌ ভিন্নে বৃত্তি যে কপিসংযোগাভাব, সেই 
কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ যে বৃক্ষ, সেই বৃক্ষে হেতু এতহ্‌ক্ষত্থের 
বৃত্তিতাই থাকে । 


আর সাধ্যবদৃ-ভিন্নবৃত্বিত্ব-বিশিষ্টসাধযাভাববদবৃত্তিত্বই লক্ষণ হউক; 
যেহেতু, এরূপ হইলে বৃক্ষে বিশিষ্টাধিকরণত্বের অভাব বশত: অব্যাপ্তি হয় 
না-"এ কথাও বল৷ যায় না । কারণ, তাহ! হইলে ““সাধ্যাভাব” পদটীর 
বৈয়ার্থ্যাপত্তি ঘটে। যেহেতু, তাহা হইলে সাধ্যবদৃ-ভিন্নব্তিত্ব-বিশিষ্টের 


অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি, ইহাই যথেষ্ট হয়। কারণ, 


সদ্ধেতুতে হেতুর অধিকরণে বিশিষ্টাধিকরণত্বের অভাব-প্রযুক্তই অসম্ভব-দোঘ 
হয় না। 


ব্যাখ্য।-:এইধার টিকাকার মহাশয়, দ্বিতীয়-লক্ষণে কেবলানৃরি-স্থল 
ভিন্ন অন্য স্বলেও যে অব্যাপ্তি-দোঘ হয়, তাহাই বিশেষভাবে আলোচন৷ 
করিতেছেন । 

এতদৃদেশ্যে তিনি উপক্রম করিয়।৷ বলিতেছেন যে «“এতৎ চ উপ- 
লক্ষণম।” অর্থাৎ উপরে যে ব্যাপ্যবৃত্তি এবং অব্যাপ্যবৃত্তি-কেবগানৃয়ি- 
সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের কথ। বল] হইল, তাহাই যে কেবল এই সব লক্ষণের 
দোঘ, তাহ? নহে, পরস্ত, অন্য স্বলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয়-নক্ষণের অব্যাপ্তি- 
দো ঘটিয়। থাকে । অবশ্য, এই যে কেবলানৃয়ি-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলের 
অব্যাপ্তির কথ। বলা হইল, তাহ। উপলক্ষণ মাত্র ; অর্থাৎ এ দোধ ভিন্ন অন্য 
দোঘও হয়, ইত্যাদি । উপলক্ষণ--অর্থ “ঘ্বপ্রতিপাদকত্বে সতি ম্বেতর- 
প্রতিপাদকত্বম্‌ ।* ইহার ব্যাখ্য। নিপু য়োজন | 


ইহার পর টীকাকার মহাশয় প্রথমে দ্বিতীয়-লক্ষণের উজ দোঘের পরিচয় 
দিবার জন্য পুনরায় বলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত কেবলানৃয়ি-্থল-সংক্রান্ত-দোষ 


৬১৬ ব্যাপ্তি-পঞ্চব-রহস্যমূ । 


ভিন্ন দ্বিতীয়-লক্ষণে পৃর্রোক্ত “কপিসংযোগী এতহ্‌ক্ষত্বাৎস্থলেই দো 
হয়। কারণ, দেখ এম্বলে যে, লক্ষণ প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া আমরা ইতি 
পৃৰ্রে বলিয়৷ আলিয়াছি, তাহা তথায় “অধিকরণভেদে অভাব বিভিন্ন হয়” 
এইরূপ একটা নিয়ম শ্বীকার করিয়াই বলিয়৷ আসিয়াছি, কিন্ত বাস্তবিক এই 
নিয়মটীর সতত সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই | ইহ] সব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্ত 
নহে । সুতরাং এ নিয়ম না মানিলে এই স্থলেই ছ্িতীয়-লক্ষণের অব্যাপ্তি 
থাকিয়। যায়। 


যদি কেহ বলেন যে, উক্ত নিয়মটা না মানিলে কি করিয়৷ অব্যাপ্তি 
হয়, তদুত্তরে টীকাকার মহাশয় বলিলেন যে, কপিসংযোগবদৃভিন্নবৃত্তি ষে 
কপিসংযোগাভাব, তাহার অধিকরণ যে বক্ষ, তাহাতে হেতু-এতছূক্ষত্বের 
বৃত্তিতাই থাকে, বৃত্তিতার অভাব থাকে না; সুতরাং, লক্ষণ যায় না; 
ইত্যাদি | 

এখন এই কথাটীকে যদি একটু বিস্তৃত করিয়া৷ বল৷ যায়, তাহ হইলে 
দেখ, এখানে তনুমিতি-স্বলটী হইতেছে, 


“কপি-সংযোগী এভদ ক্ষত্বাৎ” 


সুতরাং সংধ্য-কপিনংযোগ। 

সাধ্যব২_এতঘ্বক্ষাদি। 

সাধ্যবদৃতিনন ₹ গুণাদি | 

তাহাতে বৃত্তি সাধ্যাভাব--গুণাদি-““বৃত্তি*, কপিসংযোগাভাব। 

তাহার অধিকরণ-গুণাদি | এই স্থলে যদি অধিকরণভেদে 
অভাব বিভিন্ন না বলি, তাহা হইলে এই অধিকরণ 
এতদ্বক্ষও হইতে পারে। কারণ, গুণাদদিবৃত্তি-কপি- 
সংযোগাভাব ও এতছুক্ষবৃত্তি কপিসংযোগাভাব, ইহারা 
উভয়ই এক অভাব, তাহ] বিভিন্ন অধিকরঘণ কেন বিভিন্ন 
হইবে? জুতরাং এ নিয়মটী না বলিলে এই অধিকরণ 
বৃক্ষও হয় এবং বলিলে ইহা হয় মাত্র গুণাদি। 


সেই অধিকরণ-নিক্পপিত বৃত্তিতা-ইহা, অধিকরণ এতুক্ষ হইলে 
এতম্বক্ষত্বে থাকে, এবং অধিকরণ গুণার্দি হইলে এতন্ক্ষত্বে 
থাকে না । 


উপকরণ । ৬১৯ 


উক্ত বৃত্তিতার অভাঁব-ইহাঃ অধিকরণ এতহক্ষ হইলে হেতুতে 
পাওয়। যায় নাঃ এবং অধিকরণ গুণাদি হইলে পাওয়া 
যায়। 

ক্ুতরাং, দেখা গেল, "অধিকরণভেদে তভাঁব বিভিন্ন” ম। বলিলে' 
একপিসংযোগী এতঙ্ক্ষত্বাৎঃ এই স্বলেই ছ্বিতীয়-লক্ষণটার অব্যাপ্তি-দেঘ 
হয় । আর এখন যদি এই নিয়মটা না মানা যায়, তাহা হইলে ছ্িতীয়- 
লক্ষণে যে কেবলানৃযি"সাধাক-স্থল-ভিন্ন স্বলেও অব্যাপ্তি হয়ঃ তাহা বলাই, 

বাহুল্য | ইহাই হইল টীকাঁকার মহাশয়ের উক্ত কথার বিস্তৃত বিবরণ | 


অতঃপর টীকাঁকার মহাশয় দেখাইতেছেন যে, কোন নিবেশ সাহায্যেও' 
যদি দ্বিতীয়স্লক্ষণের এই দোঘ বারণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাঁহ৷ হইলে: 
তাহাঁও কর! যায় না 1 


কারণ, যদি বলা হয় যে, এস্থলে “*সাধ্যবদৃভিন্ন ইত্যাদি পদে 
“সাধ্যবদৃভিন্নব্ত্িত্ব-বিশিষ্ট যে সাঁধ্যাভীব, সেই সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' লক্ষণের, 
অর্থ বলিব ? আর তাহা হইলে বৃক্ষটাতে বিশিষ্টাধিকরণত্ব থাঁকিবে না' 
বলিয়৷ অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এক্ষেত্রে দেখ, এস্থলে অনুমিতি" 
স্থলটী হইতেছে 


“কপি-সংযোগী এছ ক্ষতাৎ |” 


স্তরাং সাধ্য -কপিসংযোগ । 
সাধ্যবৎ_এতত্ক্ষাদি | 
সাধ্যবদৃভিনন-গুণাদি । 


সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাতাব- গণাদিবৃত্তিত-বিশিষ্ট কপিসংযোগা- 
ভাব ; ইহ। এখন কেবল গুণাদিতেই থাকিতে বাধ্য হইল । 


সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ-ুগুণার্দি । ইহা আর এখন এতছক্ষ 
হইতে পারে না। কারণ, ইহাতে যে কপিসংযোগাভাক 
থাকে, তাহা গুণবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ঠ কপিসংযোগাভাব হয় না-- 
যেহেতু, অধিকরণভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। অত্র 
বিথিষ্টাধিকরণতা-বিলক্ষণ হয় বলিয়া পুর্ব অব্যাপ্তি ন! 
হওয়াতে আর অধিকরণভেদে অভাব বিতিনন এ নিয়মটী; 


৮৬১৮ ব্যাপ্তি-থঞ্চকশ্রহস্যয্‌ | 


স্বীকার করিতে হইল না। সাধ্যবদৃ-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট সাধ্যাভাব 
_ *্বলায় সে কার্ধা সিদ্ধ হইল । 


সেই অধিকরণ-নিরুপিত বৃত্তিত-গুণাদি-নিরপিত বৃত্তিত1 | 

সেই বৃত্তিতার অভাব-এতহুক্ষত্বে থাকিল। 

ওদিকে, এই এতঘ্বক্ষত্বই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃভিন্ন-সাধ্যা- 
স্ভাববদবৃত্তিত্ব পাওয়া গেল, লক্ষণ যাইল--অব্যাপ্তিশদোষ হইল না। 

সুতরাং, দেখা যাইতেছে, সাধ্যবদৃভিক্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ 
এইক্স্প অর্থ দ্বিতীয়-লক্ষণের যদি কর! হয়, তাহা ' হইলে, উক্ত «“অধিশ 
করণভেদে' অভাব বিভিন্ন হরঃ” এই নিয়মটা আর মানিতে হয় না| 


কিন্তু, ইহ। বনিলে অর্থাৎ এরূপ নিবেশ করিলে লক্ষণ-ঘটক “সাধ্যা- 
ভাব” পটার বৈয়্ঘ্যাপত্তি হয় ; কারণ এখন লক্ষণটার অর্থ ““সাধ্যাবদৃ- 
ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট বদবৃত্তিত্ব+' বলিলেই যথেষ্ট হয় | যেহেতু, দেখ, এস্বন্ত 
অনুমিতি-স্থলটী হইতেছে ১-- 


“কপি-সংযোগী এত ক্ষত্বাৎ 1” 


স্সুতরাং, সাধ্য কপিনংযোগ | 
* সাধ্যবং-এতদ্বক্ষাদি | 
সাধ্যবদৃভিন্ন_গুণাদি | 
সাধ্যবদৃভিন্নবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবৎ-গুণাদিবৃত্তিত্ব-বিশিষ্টবং। 
তাহার অধিকরণ_গুণদি | ইহা এখন গুণাদিই হইবে, যেহেতু 
গুণাদিবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু, গুণেই থাকিতে বাধ্য | 
সেই অধিকরণ-নিকপিত বৃত্তিতা »গুণাদি-নিরাপিত্ বৃত্তিতা | 
সেই বৃত্তিতার অভাব-এতহ্‌ক্ষত্বে থাকিল। 


ওদিকে, এই এতহ্‌ক্ষত্রই হেতু ; সুতরাং, হেতুতে সাধ্যবদৃতিন্ন-মাধ্যা- 
খভাববদবৃত্তিত্ব পাওয়। গেল--লক্ষণ যাইল--অব্যাপ্ডি-দোঁঘ হইল না! 


অর্থাৎ, দেখা গেল দ্বিতীয়-লক্ষণ-মধ্যে «“সাধ্যবদৃ-ভিন্ন” পদে “সাধ্য- 
বদ্‌-ভিন-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট'' এরাপ অর্থ করিলে আর লক্ষণের মধ্যে সাধ্যাভাব- 
|প্রদের প্রয়োজন হইল না । 


অবশ্যঃ পৃর্র্বে এই দ্বিতীয়-রক্ষণে এই সাধ্যাভাব-পদ না দিলে 
“বছিমান্‌ ধৃমাৎ ইত্যাদি স্থলে সাধ্যবদৃতিন্ন যে ঘলহদ, তাহাতে বৃত্তি 
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যে, বলিতে দ্রব্যত্ব অথবা বাঁচাত্ব ধরিয়। তাহার অধিকরণ আবার পর্ব তকেই 
ধরিতে পারা যায় বলিয়া যে অগম্ভবশদোষের কথা বলা হইয়াছিল, এখন 
গ্সাধ্যবদৃতিন্বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে” এরূপ অর্থ করায় আর দেই অসম্ভব দো 
হয় না; কারণ, এ স্থলে লাধ্যবদৃতিয় যে জলহদ, তন্ত্তিতব বিশিষ্ট যে 
গ্রবাত্ব বা বাচ্যত্ব, তাহার অধিকরণ আর পর্বত হয় না। যেহেতু, 
বিশিষ্টাধিকরণতা৷ বিলক্ষণই হইয়। থাকে, অর্থাৎ হ-বৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট যে 
দ্রব্যত্ব বা বাচাত্ব, তাহার অধিকরণ হদই হয়, আর কিছু হয় না, আর 
তন্নিরপিত বৃত্তিতাঁর অভাব হেতু ধূমে থাকে। সুতরাং, সাধাবদৃতিন্ন- 
বৃততিত্ব-বিশিষ্ট যে, তদধিকরণ-নিরুপিত বৃত্তিতার অভাব--এইবাপ লক্ষণের 
অর্থ করিলে লক্ষণটা নির্দোষ হন এবং সাধ্যাতাব-পদের আর প্রয়োদ্বন 
হয় ন]। 

স্থতরাং দেখ) যাইতেছে, লক্ষণ-ঘটক সাধ্যাভাব-পদের বৈয়ধধ্যভয়ে 
সাধ্য 'দৃতিয়বৃত্তিত-বৈণিষ্টররপ. কোন একটী নিবেশ-সাহায্যে লক্ষণটাকে 
নির্দোঘ করিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারিল না, অর্ধাৎ দ্বিতীয় ব্যাপ্তি- 
লক্ষণে কেবগানৃয়ি-দাধাক-অনুমিতি-স্বব-তিনন “কপিসংযোগী এতদুক্ষত্বাং 
স্থলেও «“অধিকরণতেদে অভাব বিভিন্ন” ইহার অপ্রামাণান্বশতঃ অব্যাপ্তি 
থ|কিয়া যায়। 


অতএব দেখা গেল, কেবলানুয়ি-্থলে যে দ্বিতীয়*লক্ষর্ণের অব্যাপ্ডি- 
দোঘ হয় বলা হইয়াছে, তত্তিনন পৃব্বেন্ত “কপি-মংযোমী এত্দ বাতা 
এই স্থলেও তাহার অব্যাপ্তি-দোধ ঘটে-_বুঝিতে হইবে । 

যাহ] হউক, এইবার দেখা যাউক, পরবত্তী বাকো টীকাকার মহাশয়, 
কেবলানৃয়ি-দাধ্যক*অনুমিতিৎস্থল ভিন্ন অন্য স্থলেও যে তৃতীর-লক্ষণের 
এইকুপ দোধ হয়, সেই দোঘের কথায় কি বলিতেছেন? 





৬২০ ব্যাপ্রি-পঞ্চকশ্রহস্যন | 


ভৃত্বীয়-লক্ষণের অগ্ন্থলেও অব্যাপ্ডি হয়। 


চে 


চিকামূলমূ । 


তৃতীয়ে সাধ্যব€-প্রতিযোগিতাকান্যোম্যাভাব-মাত্রস্ত ঘটকত্বে চালনী- 
হ্যায়েন অন্যোন্তাভাবম্‌ আদায় নানাধিকরণক-সাধ্যকে “বহিঃমান্‌ রি 
ইত্যাদৌ অব্যান্তিঃ চ ইতি অপি বোধ্যম্‌। 


ইতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মথ্রানাথ তর্কবাগীশ-বিরচিতে তত্ব 
চিন্তামণি-রহস্যে অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তি-বাদশ্রহস্যে ব্যাণ্তি*পঞ্চক-রহস্যম্‌ | 


ঘটকত্বে লক্ষণ-ঘটকত্বে, প্রঃ সঃ। চালনী-চালনীর । জীঃ সং। নানাধি- 
করণক-নানাধিকরণ ॥ প্রঃ সং।'চৌঃ সং | চ ইতি-বোধ্যয়-ইত্যপি দষ্টব্যয়, প্র 
সং। সাধ্যবৎ-্প্রতিযোগিতাকা _ সাধ্যবদৃবৃত্তি-প্রতিযোগিকা, চৌঃ সং 


বঙ্গানুবাদ । 


আর তৃতীয়*-লক্ষণে সাধ্যবৎ-প্রতিযৌগিতাক অন্যোন্যাতাব-মাত্রের' 
ঘটকত্ব হইলে চালনী-ন্যায়-সাহাযো অন্ঠোন্যাভাবকে লাভ করিয়া “বহিমান্‌, 
ধূমাৎ'' ইত্যাদি প্রকার নানাধিকরণক-সাধ্যক-অনুমিতি-স্থলে অব্যাপ্তি হয় 
ইহাও বুঝিতে হইবে । 


ইতি মহামহোগাধ্যায় শ্রীযুক্ত মথরানাথ তরকবাগীশ মহাশয়-বিরচিত তত্বচিস্তামণি- 
রহস্যের অনুমানহগ্ডের ব্যান্তিবাদ-রহস্যে ব্যাপ্তিপঞ্চক-রহস্য সমাপ্ত হইল। 


ব্যাখ্যা--অতঃপর, টীকাকার মহাশয় তৃতীয়স্লক্ষণেও কেবলানুয়ি- 
সাধ্যক-অনুমিতি-স্থল ভিন্ন তন্য স্থল, যথ৷ *'বহিমান্‌ ধূমাৎ' স্বলেও অব্যাপ্ডি- 
দোঘের কথা বলিতেছেন। অবশ্য, এ কথাটী তিনি তৃতীয়-লক্ষণের ব্যাখ্যা- 
কালেও বহিয়াছেন, এম্বলে তাহীরই পুনকুত্তি করিতেছেন মাত্র। তবে 
এগ্বলে পুনরায় বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-লক্ষণের এই 
ভাঁতীয় দোঘের সমাহার-সাধন | আর এতদ্বার। প্রকারান্তরে তৃতীয়-লক্ষণৌন 
“যা” কল্পের উপর অনাস্থা প্রকাশও করা হইল। কারণ, সাধ্যবৎ-প্রতি- 
যোগিক-তনেযান্যাভাব শব্দে যে সাঁধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অর্থ করা 
হয়, তাহা যেন কতবটা কল্পনা-বিশেষ, অর্থাৎ প্রকৃত শব্দ-লন্ধ নহে। 

যাহা হউক, আমরাও এম্বলে তৃতীয়-লক্ষণের এই দোঘের কথাটা, 
দৃষ্টান্ত সহকারে বিবৃত করিয়া এই প্রণঙ্গ সমাণ্ড করিবার চেষ্ট। করিব | 
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দেখ, তৃতীয়,লক্ষণটা হইয়াছিল “সাধ্যবতপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাতাবা- 
ধিকরণ-নিরুপি ত-বৃত্তিতার অভাব এবং অনুষিতি-স্থলটী হইতেছে, 


“বহ্িমান্‌ ঘুমাৎ” 
এখন দেখ এখানে, 


সাধ্য-্বহ্ি | 
সাঁধ্যবৎ-বহ্িমৎ ; পব্বতাি । 


সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাব-্চত্বরে পর্বত ন, পর্বতে 
চত্বরং ন, চত্বরে মহানপং ন, ইত্যাদি অন্যোন্যাভাঁব | 

ইহার চালনী-ন্যায়ে অধিকরণ--চত্বর, পৰ্বত, ইত্যাদি । এইরুপে 
এক একটী অধিকরণে অপর সাধ্যবতের ভেদ থাকায় 
চালনী-ন্যায়ের উল্লেখ কর হইয়াছে। 


তন্নিরূপিত বৃত্তিতা-্পব্বত-নিরূপিত বৃত্তিতা, অথবা চত্বর- 
নিবূপিত বৃত্তিতা ইত্যাদি । 
উক্ত বৃত্তিতার অভাব-নধূমে থাকিল না । 


সুতরাং, লক্ষণ যাইল না, অব্যাপ্তি-দোঘ হইল। অতএব, দেখ! 
যাইতেছে, তৃতীয়স্লক্ষণেও কেবলানৃবয়ি-সাধ্যকশঅনুমিতি-স্থল ভিন্ন স্থলেও 
অব্যাপ্তি-দোঘ হয়| আর তজ্জন্য ব্যাণ্তির উক্ত পাঁচটা লক্ষণের কেহই 
নির্দোঘ লক্ষণ নহে । ইহাই হইল টীকাকার মহাশয়ের উপসংহার | 


এইবার আমর] এই প্রসঙ্গে একটী অবান্তর কথার আলোচনা করিয়া এই 
প্রসঙ্গ, এবং এই থ্রন্থ-ব্যাখ্যাও সমাপ্ত করিব । বল! বাহুল্য কথাটা অতি 
দূরুহ। 


কথাটা এই যে, এস্বলে «“কেবলানুয়িনি অভাবাৎ এই যে বাক্যটা 
গ্রন্থকার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য কি? অবশা, কথাটা 
নিতান্ত সহজ নহে, এমন কি নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণও এ বিঘয়ে এক-মত হইতে 
পারেন না | কেহ বলন “কেবলান্বয়িনি অভাবাং পদে একটী অনুমিতির 
হেতু-নির্েশ কর! হইয়াছে । কেহ ঘলেন ইহা হেতু নহে, পরস্ত, ইহা 
'পক্ষে' হেতু-সত্বের প্রমাণ মাত্র, ইত্যাদি । যাহ! হউক, এ সম্বন্ধে আমরা 
দুইটী মতভেদের উল্লেখ করিয়া এ বিষয়ে ক্ষান্ত হইব। ইহার বিস্তৃত 


৬২৭ ব্যাপ্তি-পঞ্চক-্রহস্যহ । 


ব্যাখ্যার আর প্রবৃত্ত হইব না । কারণ, ইহাতে যে সমস্ত কথা আলোচনার 
প্রয়োজন, তাহ! প্রথম-শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে, কেবল চিস্তাশীল পাঠকের: 
1চত্তবিনোদনার্ধ ইহা লিপিবদ্ধ মাত্র করিলাম । 


“কেবনানৃয়িনি অভাবাৎ” বাক্যটীকে ধাহারা, একটী অনুমিতি বিশেষের 
হেতু বলেন, তাহাদের মতে ইহার তাঁৎপব্য এইক্সপ *-- 


প্রথমে বিশেঘাভাবক্ট দ্বার সামান্য!ভাবের অনুমান করিতে হইবে । 
সেই অনুমানটী হইবে এইরূপ-_“ব্যাপ্তিঃ ন অব্যভিচরিতত্বপদ-প্রতিপাদ্যা, 
অব্যভিচরিতত্ব-পদ-প্রতিপাদ্য সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব-ব্ূপত্বাভাব1দি-বি শেথাঁভাব - 
কটবত্বাৎ।” এই স্বলে অনুয় দৃষ্টান্ত না থাকায় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ 
করিতে হইবে । তনুয় দৃষ্টান্ত ছার৷ অনুমান করিতে হইলে সামান্য-ব্যাপ্তিরই 
অনুসরণ করিতে হইবে । যথা,--“ঘে৷ যদৃবিশেঘাভাবকৃটবান সঃ তৎ 
সামান্যাভাববান ; যথা--নিধট-ভুতলাদদিকং ঘটবিশেঘাভাবকটবৎ। এই 
অনুমান সাধনসজাতীয়ে সাধ্যসন্বাতীয়ের ব্যাপ্তি-নিশ্চয় এবং প্রকৃতপক্ষে 
প্রকৃতহেতুমত্বা নিশ্চয় অপেক্ষণীয়। পরে বিশেঘাতাবক্টর্ূপ হেতু সিদ্ধির 
জন্য দুইটী অনুমান অপেক্ষণীয়। প্রথম অনুমান যথা--“সাধ্যাভীববদ- 
বৃত্তিত্বাদিকং ন ব্যাপ্তি-পদ-প্রতিপাদযযূ, কেবলানৃয়িন্যভাবাৎ” অর্থাৎ 
কেবলানৃয়িন্যবৃত্তেঃ, অথবা কেবলানৃগিবৃত্ত্যভাব্প্রতিযোগিত্বাথ। দ্বিতীয় 
অনুমান যথা-ব্যাপ্তিঃ ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বারিরূপা, সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি- 
বৃত্ত্যভাবীয়-প্রতিপাদযত্বনিষ্ঠ-প্রতিযোগিতাঁ-নিরূপিত পরল্পরাবচ্ছেদক তাবৎ যৎ 
ব্যাপ্তিপদং তৎ-পদ-প্রতিপাদ্যত্বাৎ । যেহেতু, বস্ত মাত্রই স্ববৌধক-পদাপ্রতি- 
পাদ্য যাবদৃবস্ত তৎ*স্বব্বপত্বাভাববৎ_ ইহাই নিয়ম । ঘট, পট ম্বরূপ নহে, 
যেহেতু, পটবৃত্যভাবীয়-প্রতিপাদ-তনিষ্ঠ-প্রতিযোগিত।-নিকূপিত পরম্পরাবচ্ছে- 
দকতাবৎ যৎ ঘটথদং তৎ্-প্রতিপাদ্যত্বাৎ । এই অনুমান দ্বারাই প্রথমানু- 
মানের হেতুপিদ্ধি হইবে।” ইহাই হইল এ সম্পূদায়ের ব্যাথ্য। | 


এইবার দেখা যাউক, ধাহারা উক্ত “বেবলাবুয়িনি অভাবাৎ”” বাঁকে? 
ইহাতক “পক্ষে হেতু-সত্বের প্রমাণ মাত্র বলিয়। ব্যাখ্যা কঝেন, তাহার ইহার 
কিরুপ ব্যাখ্য। করেন। 


তাহার। বলেন এস্বলে, “অনুমিতি-ভনকত্বটী পক্ষ , অব্যভিচরিতত্ব- 
পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতুপ্রকারতা।-ঘটি ত-ধঙ্্ীবচ্ছিন্নত্বাভাবটী সাধ্য ; এবং সাধ্যাতাব- 
বদবৃত্তিত্ব-পদ্দাাবচ্ছি ্ন-হেতু- প্রক1রত1-ঘটিতণ্ধর্মাবচ্ছিত্বত্বাভাব, সাধ্যবদৃতিন্ন 
সাধ্য/ভাববদবৃত্তিত্বস্-পদাথ|বচ্ছি ্ন-হেতু - পুকারতা-ঘটি ত " ধর্ম।বচ্ছি দ্ত্বাভাব, 


উপসংহার । ৬২৩ 


সাধ্যবধ্প্রতিযোগিকান্যোনাভাবাসামানাধিকরণা-পদারধাবচ্ছিষ্ন-হেতু * প্রকা * 
রুতাশ্ধটিতশধর্মীবচ্ছিন্নত্ব!ভাব, সকলসাধ্যাভাববনিষ্ঠাভাবংপ্রতিযোগিত্ব-পদার্থা” 
বচ্ছিন্ন-হেতু-প্রকারতা-যটিত-ধন্মাবাচ্ছন্নত্বাভাব এবং সাধ্যবদন্যা বৃত্তিত্ব-পদার্থা- 
বচ্ছি মন-হেতু-প্রকারতা -ঘটত-ধর্ম!বচ্ছিপনত্বাভাবরূপ এই অভাবকটটী হেতু ॥ 
এম্বলে পক্ষে যে হেতুটী আছে, অর্থাৎ এখানে যে স্বরাপাসিদ্ধি দোঘ নাই, তাহার 
প্রমাণ দেখাইবার ছ্বন্য বলিতেছেঁন-*কেবলনৃয়িনি অভাবাৎ। কেবলানুরিত্ব- 
শব্দের অর্থ-_অত্যন্তাভীবের অপ্রতিযোগিত্ব এবং অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগি- 
তানবচ্ছেদকত্ব । কেবলানুয়িনির অর্থ--সাধ্যে এক্পপ কেবলা নুয়িত্বস্রপনিশ্চয়- 
জ্ঞান-দশাতে বুঝিতে হইবে | তাহার পরে “অভাব'* পদের অর্থ, অত্যস্তা» 
ভাঁবে বা অন্যোন্যাভাবে সাধ্যপ্রতিযোগিকত্ব কিংবা সাধ্যবৎ্-প্রতি্যাগিকত্ব 
জ্ঞানের অভাব। সুতরাং, তাৎপধ্য হইল এই যে, অত্যন্তাভীব এবং 
অনে]ান্যাতাবে লাধ্য এবং সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকত্ব এতদুভয়ের জ্ঞান অসম্ভব 
বলিয়৷ পৃর্বোজ্ দশায় সাধ্যাভাব এবং সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিতাক!ন্যোন্যাভাব- 
বদবৃত্তিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতা-্ঘটিত ধর্দের অনুমিতি-জনক-জ্ঞানে অভাব প্রযুক্ত 
অনুমিতি-জনকতার পুর্বোজ্ত হেতুরুপ অতাবকৃট থাকিল। অর্থাৎ, যে 
কোনও ব্ুপে অজনকেবৃত্তি যে ধন্ম হয়, তাহ! জনকতাবচ্ছেদক হয় না] 
অতএব, অনুমিতি-জনকতাটী পূর্বোক্ত প্রকারতা-ঘটিত-ধর্মীবচ্ছিন্নত্বাভাব- 
ব্তীই হইল । 

বথাটীকে যর্দি আর একট, স্পষ্ট করিয়৷ বলা যায়, তাহ] হইলে বলিতে 
হয়,--অব্যভিচরিতত্ব-শব্দ-প্রতিপাদ্য যে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব, সাধ্যবস্তিন্ন- 
সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্ব, সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য, সকল- 
সাধ্যাভাববন্লিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিত্ব কিন্ব। সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব--ইহারা যদি ব্যাপ্তি 
হইত, তবে হেতুতে সাধ্যাভাববদবৃততিত্বজ্ঞান বা সাধ্যবস্তিন্নসাধ্য!ভাবধদবৃত্তিত্ব 
প্রভৃতির জ্ঞান, অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতুতা-্প্রযুক্ত অনুমিতির 
কারণ হইত । আন কারণ হইলেই সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ববার্‌ হেতু ইত্যাদি 
জ্তানের নির্ুপ্য-নিরূপক-ভাবাপন্ন-হেতু-প্রকারতা-্ঘটিত ধর্মাটা অনুমিতির 
জনকতাবচ্ছেদক হয় | যেহেতু, যে যদবচ্ছেদক হয় সে অবশ্যই তদবচ্ছিন্ন 
হয় ; অতএব, অনুমিতির কারণতাটী এ হেতুপ্রকারতা -ঘটিত"্ধন্মাবচ্ছিন্ন 
হইতে প্রারিত, কিন্ত তাহা হয় না। কারণ, সাধো অভাবাপ্রতিযোগিত্ব 
কিংবা ভেদপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্বরূপ কেবলাদৃয়িত-নিশ্চয় থাকিক্ে 
অভাবে পাধ্যপ্রতিযোগিকত্ব-ধটিত লক্ষণ, কিংবা ভেদে সাধ্যবত্বাবচ্ছি নন" 
প্রতিযোৌগথকতাকত্ব-খটিত লক্ষণের জান হয় না। ইহাতে সমানাকারক 


১২৪ ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্য | 


জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা না৷ হইলেও অনুভবসিদ্ধ প্রতিবন্ধকতার বাঁধ নাই । 
প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ লক্ষণটা সাধ্যাভাব-ঘটিত হওয়ায় অভাবে সাধ্য, 
প্রতিযোঠিকত্ব ঘটিত | দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম-নক্ষণ সাধ্যবস্তেদ-ঘটিত 
শ্হওয়ায় ভেদে পাধ্যবস্বাবচ্ছিন্ন-্প্রতিযোগিতাকত্ব ঘটিত | স্ুতর1ং, উত্তক্প 
কেবলানৃয়িত্ব-নিশ্চয়ের প্রতিবধ্য | যদি বল, উক্তর্মপ কেধলানৃয়িত্ব-নিশ্চয় 
যেই অবশ্বাতে নাই, সেই সঙ্গয়ে ত উপরি উত্ত ব্যাপ্তি-জ্ঞান হইতে কোন প্সাপ 
বাধা নাই। অতএব, উত্ত অব্যতিচরিতত্ব-পদবাচট সাধ্যাতাববদবৃত্তিত্ 
প্রভৃতিকে ব্যাপ্তি বলিলে ক্ষতি কি? তাহ! হইলে বলিব যে, কেবলান্বয়িত্ব- 
গ্রহন্দশাঁতে যে উৎপন্ন হইতে ন। পারে, তাহাকে কারণ বলা যায় না; 
যেহেতু, কারণ যে হইবে, সে সবর্বদাই কারণ হইবে, কোন সময়ে কারণ 
আর কোন সময়ে অকারণ এইবপ হয় না|” 

উপরে দূই সম্পুদায়ের কথ। উদ্ধৃত হইল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় মতটী 
মদ্রীয় অধ্যাপক সম্পূদায়ের কথা । ঘাহ। হউক, উক্ত মত দূইটীতে ফলগত 
কোন প্র:ভদ পাই । উভয় পথেই একদপ ফললাত হইয়। থাকে । এইবার 
এই সম্বন্ধে গদাধর ভট্টাচাধ্য. মহাশয় যাহ। বলিয়াছেন, তাহারই উল্লেখ 
করিয়। এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব | যথা,--. 

“অনুমিতিজনকত্বং ন অব্যভিচার পদার্থাবচ্ছিন্ন-হেতুবিঘয়তা-বটিত-ধর্মা" 
বচ্ছিয্নমিতি পধ্যবসিতম্‌ ॥ অব্র হেতুমাহ “তদ্ধি ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম” 
ইত্যাদি। হি যতঃ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরা পং তদব্যতিচরিতত্বং ন ব্যাপ্তি: 
ইতি অনুঘক্দেন অনুয়: | তণাচ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদিরাপা যে যে অব্যভি- 
চার পদাথা:, তত্বদবচ্ছিন্নহেতু-বিষয়তা-ঘটিত-ধর্মাবাচ্ছন্নত্বাভাবকটবত্বাৎ ইতি 
বিরুজপধাবপিতঃ সামানগ্াভীবসাধকঃ ফলিতো হেতুঃ। নম চ অপ্রযোজকত্বং, 
বিশেষাভাবকূটস্য সামান্যাভাব-ব্যাপ্যতায়াং অবিবাদাৎ তত্র সাধ্যাভাঁববদ- 
বৃতিত্বাদিরূপা যে পঞ্চাব্যভিচার-পদার্থাঃ তত্তদবচ্ছিন্ন-হেতৃ-বিষয়তা-ঘটি ত- 
: খম্মাবচ্ছি্ত্বাভাবসা প্রত্যেক-সাধক-হেতুত্বং বক্ষ্যতি “কেবলা নৃয়িন্যভাবাৎ* 
ইতি। সাধ্যে অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বান্যোন্যাভাবষ্প্রতিযোগিতানবচ্ছেদ * 
কত্ব-রূপ-কেবলাদৃয়িত্ব-গ্রহ-দশায়াম্‌ অত্যন্তান্যোন্যাভাবয়োঃ সাধ্য-তদবচ্ছিন্ন- 
প্রতিযোগিকত্ব-তানাসম্তবেন প্রতিযোগিতয়৷ সাধ্যতদাশ্রয়-বিশেঘিতাত্যন্তা- 
'ন্যান্যাভাববদবৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন-বিষয়তায়াঃ তাদৃশ-দশী। ই নিউিপিরিভি রন 
জ্ঞানে অভাবাৎ ইত্যর্থঃ 1, 

অর্থাৎ, অনুমিতি-জনকত্বটী অব্যভিচার পদের যে অর্থ, সেই অর্থ ছারা 
অবচ্ছিন্ন যে হেতু, সেই হেতুবিঘয়তা-বটিত যে ধর্ম, সেই ধর্ম হ্বারা৷ অবচ্ছিন্ন 
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বলিয়া বুঝিত হইবে। ইহার প্রতি হেতু কি, তাহাই এক্ষণে ''তদ্ধি ন 
সাধ্যাভীববদবৃতিত্বম্' বাক্যে কথিত হইতেছে । “হি” শব্দের অর্থ যেুহতু; 
সুতরাং, সমগ্রের অথ হইল--সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বক্প যে অব্যাভচরিতত্ব, 
তাহা ব্যাণ্তি নহে। অর্থাৎ এইব্প করিয়।৷ অনুসঙ্গ করিয়া অনুয় করিতে 
হইবে। অর্থাৎ “ন ব্যান্তি১* এই যে বাক্যটী কথিত হইয়াছে, তাহার 
সহিত সব লক্ষণেরই এইবুপ একে একে অনৃয় করিতে হইবে। আর 
তাহী। হইলে সাধ্যাভাববদব্ত্তিত্বাদি-রাপ যে সকল অব্যভিচার পদার্থ, সেই 
সকল পদার্ঘস্বার৷ অবচ্ছিন্ন যে হেতু, সেই হেতু-বিঘয়তা-ঘটিত যে ধর্মী, সেই 
ধর্দাবচ্ছিন্নত্বাভাব বু যে অর্তাব, সেই. অভাবনিচয় হইতেছে পূর্বাপর 
সামান্যাভাব-্সাধক প্রকৃত হেতু । 

আর এই হেতুটী অন্ুমিতির অপ্রযোজকও হয় না৷ ; কারণ, বিশেঘাভাব- 
নিচয় সামান্যাভাবের যে ব্যাপ্য হয়, তাহাতে বিবাদ লাই ; এই অন্য সেস্বলে 
সাধ্যাভাববদবৃততিত্বাদিব্প যে পাঁচটী অব্যভিচর পদাথ সেই পদার্থ 
ছারা অবচ্ছিন্ন যে হেতু; সেই হেতু-বিঘয়তা-্ধটিত যে ধন্য সেই 
ধন্মাবচ্ছিন্নত্বাভাবক্জপ যে অভাব, তাহা প্রত্যেকের সাধক হেতু, ইহাই-_. 
*কেবলানুয়িনি অভাবাৎ'' বাক্যে বলা হইবে। 

অর্থাৎ সাধ্যে অত্যন্তাভাবর অপ্রতিযোগিত্ব এবং অন্যোন্যাভাবের 
প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব-ন্ূপ যে কেবলানৃয়িত্ব-জ্ঞান তদৰস্থায় অত্যন্তাভাব 
এবং অন্যোন্যাতাবে, সাধ্য এবং সাধ্যদ্বার অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিত্ব, 
তন্নিকপকত্বের ভান অসম্ভব হয় বলিয়। প্রতিযোগিতা -সম্বন্ধে সাধ্য ও সাধধ্যর 
আশ্রয় দ্বারা বিশেঘিত অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাতাববদবৃত্তিত্বত্ব ছার! 
অবচ্ছিন্ন বিঘয়তার তাদ্‌শ-দশাবিশেঘে অনুমিতিজনক-জ্ঞানে অভাব হয়। 
ইহাই হইল অর্থ। 

বাছল্য ভয়ে ইহার আর ব্যাখা প্রদত্ত হইল না। অবশা, পর্ব কথার 
প্রতি মনোনিবেশ করিলে ইহ!র অথবোধও যে যহজে হইবে, তাহাতে সঙ্গেহ 
নাই। যাহা হউক, এই স্থানেই ব্যাপ্তি-পঞ্চকের টীকার ব্যাখ্যা সমাপ্ত 
হইল ; কিন্তু, তথাপি এইবার আঁমর৷ পরিশিষ্টাকারে মহামতি রধুনাথ 
শিরোমণি মহাশয়ের দীধিতির একটা বঙ্গানুবাদ দিয়। পুস্তক সমাপ্ত করিব । 
কারণ, উহ? আমাদের চীকাকার মহাশয়েরও অগ্রবস্তী এবং পথপ্রদর্শক গ্রন্থ । 


ইতি শ্রীমথুরানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়-বিরচিত ব্যাপ্ডি-পঞ্চক-্রহস্যের 
ব্যাখ্য। সমাপ্ত । 


ছিরে িউ) 


8০ 


পরিশিষ্ট। 


অথ ব্যাপ্তি পঞ্চকম্‌। 
মহামতি শ্রীরঘুনাথশিরোমণিকৃত দীধিতি সহিতম্‌। 
নি 
নন অন্ুমিতিহেতুব্যাপ্তিজ্ঞানে কা ব্যাণ্ডিঃ ? ন তাবদব্যভিচরিত- 
ত্বম। তদ্ধিন সাধ্যাভীববদবৃত্তিত্রম, সাধ্যব্দৃভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্রম্‌ 
সাধ্যবওপ্রভিযোগিকান্তোস্তাভাবাসামানাধিকরগ্াস সকললাধ্যাভাববন্লিষ্টা- 
ভাবপ্রতিযোগিত্মূ, সাধ্যবদন্ঠীবৃততিতম বা কেবলান্য়িনি অভাবাৎ। 


ইতি তত্বচিস্তামণৌ অনুমানখণ্ডে ব্যাপ্তি-পঞ্চকম্‌ | 


(গ্রন্থের সুচনাহেতু প্রদর্শন 1) 
দীধিতি | 
সমারন্ধান্ুমান-প্রামাণ্য-পরীক্ষা-কারণীভূত-ব্যাপ্তি - গ্রহোপায় - প্রতি- 
পাদন-নিদানং ব্যাণ্তি-স্বরূপ-নিরূপণম্‌ আরভতে “নন্ু” ইত্যাদিনা । 
বঙ্গানুবাদ | 


অনুমানের প্রামাণ্য আছে কি না এই পরীক্ষাকাধ্যটী ইতিপৃব্র্বে করা 
হইয়াছে । সেই' পরীক্ষার সাধক যে ব্যাপ্রিগ্রহোপায়-প্রতিপাদন, এক্ষণে 
“ননু” ইত্যাদি বাক্যে তাহার হেতু-ভূত যে ব্যাপ্তির স্বরূপ-নিব্ূধণ, 
তাহাই কথিত হইতেছে। | | 


( প্রথম-জক্ষণ-সন্ত্বেও শ্দিতীয়-লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ।) 


সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বস্ত অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সন্ধেতৌী অব্যাপ্তিম্‌ 
আশংক্য আহ “সাধ্যবদৃভিন্ন” ইতি । 
বঙ্গানুবাদ । 


অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-সদ্ধেতুক-অনুমিতি “কপি-সংযোগী . এতদৃবৃক্ষত্বাৎ”। 
স্থলে সাধ্যাতাববদ-বৃত্তিরপ প্রথম-লক্ষণের অব্যাপ্তড আশঙ্ক। করিয়। সাধ্য- 
বদৃভিন্ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ব্বপ দ্বিতীয়-লক্ষণটীর উল্লেখ করা হইল | 
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(ন্দিতীয়-লক্ষণের অর্থ-নিরপণ। ) 
সাধ্যবদৃভিম্লে ঘঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্দবৃত্তিতবমর্থ; | 
বঙ্গানুবাদ | 


ইহার অর্থ হইল, সাধ্যবদৃতিষ্্ন যে সাধ্যাভাব, তাহার অধিকরণ- 
নিরপিত বৃততিত্বাভাব। 


( দ্িতীয়-লক্ষণ-সত্তবও তৃতীয়-জক্ষণের প্রয়োজনীয়তা । ) 
কন্দধাদৌ সংযোগান্ভভাবস্ ভিন্নত্বে মানাভাবাদ্দ আহ পসাধ্যবৎ, 
ইতি। 
বঙ্গানুবাদ । 


গুণ, কর্ম ও দ্রব্য যে সংযোগাভাব থাকে, তাহা যে পৃথক পৃথক, 
তাহার প্রমাণ ন৷ থাকায় “সংযোগী-দ্রব্ত্বাৎ স্থলে অব্যাপ্তি হয়, এজনা 
সাধ্যবৎ-প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্য-রূপ তৃতীয়-লক্ষণের উল্লেখ 
কর। হইল । 


( তৃতীয়,লক্ষণ সত্বেও চতুথ-লক্ষণের প্রয়োজনীয়তা 1) 
হেতোঃ সাধ্যবৎ-পক্ষ-ভিনম্ন-দৃ্টান্ত-বৃত্তিত্বেন অব্যাপ্তেরাহ-_“সকল” 
ইতি । 
বঙ্গানুবাদ । 


নানাধিকরণসাধ্যক “বহিমান ধূমাৎ” ইত্যাদি স্বলে সাধ্যবৎ যে প্রক্ষ 
পব্বত, সেই পক্ষ পর্বত ভিন্ন সে দৃষ্টান্ত মহানস, তন্নিক্মপিত-বৃত্তিতা ধূম 
হেতুতে থাকায় অব্যাপ্ত হয় বলিয়৷ ““নকল-সাধ্যাতাববনিষ্ঠাভাব প্রতিযোগিত্ব”' 
রূপ চতুধহলক্ষণের উল্লেখ কর। হইল । 


€ এই লক্ষণের দকল-পদের অনুয় |) 


সাঁকল্যং সাধ্যাভাববতি সাধ্যে চ বোধ্যম্‌ ; সাধ্যাভাবে! বা সাধ্যতা- 
বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকে৷ গ্রাহাঃ ৷ 

তেন বিপক্ষেকদেশ-নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিনি ব্যভিচারিণি নাঁতি- 
ব্যাপ্তিঃ। 

ন বা নানাব্যক্তি-সাধ্যক-সন্ধেতৌ৷ অব্যাপ্তিঃ । 


৬২৮ ব্যাণ্তি-পঞ্চক-দীধিতি ! 
বঙ্গানুবাদ । 


এই ' লক্ষতণর “সকল” পরদার্ঘটা, সাধ্য এবং সাধ্যাভাববতের বিশেষণ, 
অথব৷ কেবল সাধ্যাভাববতেরই বিশঘণ, কিন্ত তখন সাধ্যাতাঁবটী সাধ্যতা-. 
বচ্ছেদক-্ধর্শাবচ্ছি নন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়া বুঝিতে হইন্তব | 

যদি “সকল'গকে সাধ্যাভাবাধিকপ্পণের বিশেঘণ-রাপপে না থেওয়। যায়, 
তবে প্ধূমাবান্‌ বন্ধে” স্থলে বিথক্ষ যে অয়োগোলক ও অলাদি, তাহার 
একদেশ যে অনাদি, তন্লিষ্ঠ অভাব যে বহ্যযভাব, তাহার প্রতিন্তযাগিত। 
বছিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয় । 

এবং সাধ্যে সাকল্য-বিশঘণটী না দিলে চ*্বহিমান্‌ ধৃযাৎ। এইকুপ 
নানাব্যজি-সাধাকসসন্ধেতুক-স্থলে ততৎ-সাধ্যব্যত্তির অভাব গ্রহণ করিয়৷ 
তাহার অধিকরণরপে হ্েতুমৎকে ধরিয়৷ তন্লিষ্ঠ অভাব ঝ্ুর্ঘ হেতুর অভাব 
ন। পাওয়ায় অর্থাৎ হেতুতে প্রতিযোগিতা না৷ থাকায় অব্যাপ্তি হয়। 
ইহা অবশ্য সাধাতাবচ্ছেদক-্ধর্মীবচ্ছিন্ন-্রতিযোগিতাক অভাব বলিলেও 
নিবারিত হয় । 


€( সাধ্যাতার ও তশ্নিষ্-অভাবে প্রতিযেগণিব্ধিকরণত্ব নিবেশের আবশ্যকতা | ) 


অব্যাপ্যবৃত্তি-সাধ্যক-ব্যাপ্যবৃত্তি-সদ্ধেতৌ অব্যান্তে-ব্যভিচারিণি ঢ 
অব্যাপ্যবৃত্তৌ অতিব্যাপ্তে- বারণায় অভাবদছয়ে প্রতিযোগি-ব্যধিকরণত্বং 


বোধ্যম্‌। 
হেত্বভাবোইপি প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা বচ্ছিম্ন-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণঃ । 
তৎ-প্রতিযোণিত্বং চ হেতুতাবচ্ছেদক-রূপেণ বোধ্যম্‌। 


বঙ্গানুবাদ । 


অব্যাধ্যবৃত্তিসাধ্যকবব্যাণ্যবৃত্তি-সদ্ধেতু, যথা :“কধিসংযোগী এতদ্‌ 
ক্ষত্বাৎ। স্বম্ল অব্যাপ্তি হয় বনিয়। প্রথম অভাবে প্রতিযোগি-ব্যাধিকর পত্ব 
দিতে হইবে । এবং অব্যাপ্য-ব্ত্তি-হেতুক ব্যভিচারি-স্বলে অর্থাৎ “পৃথিবী 
কপিসংযোগাৎ ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি-ধারণণের জন্য দ্বিতীয়-অতাবে 
উক্ত প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণত্ব বিশেঘণটী দিতি হইবে । 

এবং এর দ্বিতীয় অভাবটী অর্থাৎ হেত্বতাবটী কেবল প্রতিযোগিশ্ব্যধি- 
করণ ঘহে, কিন্ত প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকা বচ্ছিক্ন-প্রতিঃ্যাথিব্যধিকরণ বলিয়া 


পরিশিষ্ট | ৬২৯ 


বুঝিতে হইবে । এবং তাহার প্রতিযোগিতাটী হেতুতাবচ্ছেদকরাপে হণ 
করিতে হইব । 


( উত্ত নিবেশের ফল।) 


তেন দ্রব্যত্বাদৌ সাধ্যে বিশিষ্টসত্তাদৌ নাব্যান্তিঃ । ন বা বিশিষ্ট- 
সত্বাত্বাদিন! তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিনি সত্তাদৌ অতিপ্রস্ঃ । 


বঙ্গানুবাদ । 


আর প্রতিগ্তযাগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ বলায় কেবল 
প্রতিযোগি-বাধিকরণ ন! বলায় দ্রবাত্বাদিকে সাধ্য করিলে অর্থাৎ গ্ড্রব্যং 
বিশিষ্টসত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে বিশিষ্ট সত্তাদিতে অব্যাপ্তি হয় না। অথব। 
হেতুতাবচ্ছেদকরাপে প্রতিযোগিত৷ গ্রহণ করায় ““দ্রব)ং সত্বাৎ? এই ব্যভি- 
চারী স্থলে বিশিষ্ট-সতার অভাব ধরিছল এ অভাবের প্রতিযোগিত্ব সম্ভাদিতে 
থাক বলিয়৷ অতিব্যাপ্তি হয় না | 


( চতুথ-লক্ষণ-সত্তবেও পঞ্চম-্রক্ষণের প্রয়োজন । ) 


যত্র একব্যক্তিকং সাধ্যং বিপক্ষো৷ বা, তত্র নিধৃমত্বাদিব্যাপ্যে তত্বেন 
সাধ্যে নির্বহিত্বাদৌ চ অব্যাঞ্ডিঃ, তত্র হেত্বভাবস্ত বহ্যাদেঃ প্রত্যেক 
যাবদৃবিপক্ষাবৃত্তিত্বাৎ । অত আহ “সাধ্যবদ্‌* ইতি। 


বঙ্গানুবাদ । 


যেস্বলে একব্যজি সাধ্য সে স্থলে, অথবা এক ব্যজি যেস্বলে বিথক্ষ 
সেস্বলে, এবং নির্ধমত্বব্যাপ্যত্ব-রুতপ নিরধূমত্বব্যাপা সাধ্য হইচল হেতুভূত 
নিব্বহিত্বাদিতে অব্যাপ্তি হয় । কারণ, এই স্থলে বহিরূপ যে হেত্বভাব, 
তাহাতে প্রতত্যকে যাবদৃবিপক্ষার্ব ত্ব থাকে । এইজন্য সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্ব- 
রূপ পঞ্চম-লক্ষণের উল্লেখ কর! হইল । 


€ পঞ্চম.লক্ষণের অ নিরাগণ । ) 


অত্র অন্যোন্যাভাবস্ত সাধ্যবস্বাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাকত্বং ব্যুৎপত্তিবল- 
লত্যম্‌। ন হি ভবতি নীলে! ঘটো ঘটাদম্থ ইতি । 


৬৩০ ব্যাণ্তি-ধঞ্জক-দীধিতি | 


বঙ্গানুবাদ । 


এস্বলে অন্যোন্যারভাবটীর প্রতিত্যাগিতাটী সাধাবত্বাবচ্ছিক্ন যে হইবে, 
তাহ। ব্যুৎধত্তিবঘলই লাভ করা বায় । যেহেতুঃ নীলঘটটী কখন ধটভিন্ন 
হয় না | অর্থাৎ ঘটান্য বলিল নীল ঘটক কখন পাওয়। ঘায় না | 


ইতি মহ!মহোপাধ্যায় মহামতি শ্রীরধুনাথ শিরোমণি মহাশয়-বিরচিত 
ব্যাপ্তি-পঞ্চক-দীধিতি ও তাহার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 





ভূিক। 
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পৃষ্ঠা পওক্তি 


৬ 
১০ 
১১ 
৯১ 
১ 
ও 
৪ 
৫ 
২ 


৩০ 


৩২ 
৩৪ 


৩৮ 


৪৩ 
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8৫ 
৪৬ 


৪১ (ক) 


প্রথম 
৭ 


১৭ 


৫ 
১৩ 
১৭. 
১০ 


১ 
১ 
১৩ 
১৮ 
১ 
চে 


৫ 
১৪ 
৪ 
চ 
১০9 


১৫ 
১৪ 
৪ 
শ্৬ 


১ 


স্দ্বিপপ 
অশুদ্ধ 
ভমিক। 
অনৃক্ষানয়মাকালয্য 
অন্তত সাগর 
পব্বাপর 
তগারথ 
ক্যাটালগু 
তগীরথ ঠকঝর 
আবির্ভত 
অরিরুদ্ধ 
অমর! 
বলিতে 
“পীযূঘবঘস্ত 
তত্বচিস্তামণ্যালোক 
সাথকত্বং সমথিতম 
কেনা ৎ 
তুমস্তলাখগুুলাজাত 
নিজনে 
গ্রশৃ 
পরম্পর 
স্পষ্টভাবে 
ক্যাটালে। গ্রামে 
কর। 
হল্টার 
নিম্পূয়োজন 
রাজ্য [পন 
সৃক্ষততব 
পরাঙ্.খ 
বহির্ভূত 
কাধ গ্রহণ 


শু 
ভূষিকা 
অন্ুীক্ষানয়মকলযা 
অস্ভুতসাগরে 
প্ৰর্বাপর 
তগীরথ 
ক্যাটালগ 
ভগীরথ ঠকুর 
আবির্ভূত 
অবিরুদ্ধ 
আমর। 
বলিতে 
পীযৃঘবর্ধস্ত 
তত্বচিন্তামণ্যালোক 
সার্থকত্বং সমধিতম 
কেনচিৎ 
ভূমগুলাখগুলোজাত 
নিজ্জনে 
গ্রন্থ 
পরস্পর 
স্পষ্টভাবে 
ক্যাটাললোগ্রামে 
কর৷। 
হণ্টার 
নিশুয়োজন 
রাঙ্থয শ্বাপন 
সপ্ত 
পৃরাঙ্ মুখ 
বহির্ভূত 
কাধ্যগ্রহণ 


৬৩২ ধ্যাণ্তি-পঞ্চক-রহসা্‌ | 
পৃষ্ঠা পৃঙক্তি অশুদ্ধ 
ভূমিকা 8৭ শেষ ফলগুলির 
১৩ ইটি “নঃ 
৪৮ ২০ ইচ্ছক 
৪৯ ২৬ প্রথব 
২৭ ত্বখনই 
৫১ ১৮ ঈর্ঘানিত 
৫২ তমিক। 
শে ধুরীন-পদ- 
৫৩ ১৯ দৃঘনযায়গ্রস্থিলে 
৫৪ ২১ তাই সর তী 
২৬ কম্তরী 
২৯ ব্যৎপত্তির 
৫৫ ৯ উপ ভাগ 
৫৮ ২২ তনি 
৬১ ২৭ ইতিপূর্বে 
শেঘ রঘনাথ 
৬২ ২৮ সু ১৫৭-- 
৬৩ ২৩ জন-সআ্াবদিত 
৬৪ ৩০ শাঘত 
৬৫ ৬ অস্মনিরিষ্ট 
৬৬৪ ২৬ সম্পর্ণ 
৬৭ ১১ মাক্তর 
৬৮ ২৪ আবিভুত 
ছি. জি পত্র 
শ্রাযুভ 
৩ পবর্বপদেই 
১৫ প্রদশন 
৭৩ ৩ পব্বক 
৭৪ ২০ উজ্জ্লতর 
৭৬ ১৫ হিন্দ 


ফুলগুলির 
দুইটি “ন”ঃ 
ইচ্ছ্ক 

প্রথম 

তখনই 
ঈর্ঘ)ানিত 
ভূমিক। 
ধুবীন-থদ 
দৃঘর্যায়গ্রহগ্রন্থিলে 
তাই সরস্বতী 
কন্তুরী 
ব্যুৎপত্তির 
উপভোগ 
তিনি 
ইতিপূর্বে 
রধুনাথ 

- ১৫৭৯-- 
জন-সুবিদিত 
শ্রীযুক্ত 
অস্মন্লিদিষ্ট 
সম্পূর্ 

মুক্তির 
আবিভূত 
পুর 

শ্রীযুক্ত 
পর্বপদেই 
প্রদর্শন 
প্ৰর্বক 
উজ্ভ্ুলতর 


হিন্দ 


শুদ্ধিপত্র । 


পৃষ্ঠা পঙ্ডক্তি অশুদ্ধ 
ভূমিকা ৭৮ ২৫ প্রমাণচতষ্টয় 
৭১ ২৪ ধাহার। 
৮9 ২ পামগ্রস্য-রক্ষা-পুবর্বক 
১৪ শ্রাধুক্ত 
১৮ ধিবব 
৮২ ১৪ যাব. 
রি ২৮, ২৯ বিশ্বট্জ্ঞান 
৮৩ ১১ নিংশ্রেয়স 
৮৪ ১০ চতথ 
৮৫ ২০ ৬ অপরত্ব 
৮৬ ৭ চতুষ্ঠয় 
২১ দ্বাক 
৮৭ ২২ এতদ্দার। 
৮. ৮১ ১৪ শরীর-্জানটি-_-পরস্পর। 
১৯১ ১০ বৃদ্ধি 
২৩ ধনাতুক 
১৪ ১১ সুরণও 
রি ২৭ জ্ঞান ছয়ই 
১৭ ৬ নবন্্ব্য 
৯৯ ১৯ সাধঙ্া-বৈধলবযুজ 
রর &) ২২ নিস্ক্িয়ত 
১৮ যুর্তগুণত্ব 
২৩ স্্ব্যাশ্রিতত্ব 
২৫ পদাথ-বিভাগ 
১০০ ৬ থরম্পর 
৭ একনিষ্ট-সমুৎপাদন 
-০১ টি যাবংস্পদাথ 
১৯ ১০, অর্থাপত্তি 
কার্থাপত্তি ; 


২৩--(খ) অনুপপত্তিকর ণ-. 


৬৩৩ 


শু 
প্রমাণচতুষ্টয় : 
যাহার। 
সামগ্রপা-রক্ষা-পৃৰর্বক 
শ্রীযুজজ 
যাবদৃ 
বিস্পষ্টজ্ঞান 
নিঃশ্রেয়স 
চতুর্থ 
৬ পর্ব 
চতু্য় 
্ব্যগুক 
এতদ্বারা 
শরীর-জ্ঞানটি-পরম্পর। 
বুদ্ধি 
ধ্বন্যাুক 
স্মরণও 
জ্লানছ্থয়ই 
নবদ্রবা 
সাধশ্ময-বৈধঙ্মাযুভ 
নিক্রয়ত্ব 
ূর্তগুণত্ব 
দ্রব্যাশ্রিতত্ব 
পদার্থবিভাগ 
পরস্পর 
একনিষ্ঠ।-সমূৎপাদন 
যাবৎ-পদার্ঘ 
অর্থাপত্তি ; 


অনুপপত্তিকরণ- 
কার্থাপত্তি ? 


৬৩৪ ব্যাণ্তি-পঞ্চকশ্রহসাম্‌ | 


পৃষ্ঠা পঙক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 


ভূমিকা ১০১ শ্রেঘ (ও) ব্যাপ্তি সিদ্ধান্তলক্ষণ ব্যাপ্তি নিদ্ধান্তক্ষণ | 
১০২ ২ ১১, পদাথ-তাবাদি-নব- ১১, পদার্থ তাবাদি-নব্য- 
মীমাংসক মত মীমাংসক যত 


১০৫ ২২ -₹ অন্বিক্ষ।” সু অন্ীক্ষ)”” 


১০৬ ২৬ ( মাথুরানাথ- ( মথুরানাথ- 
১০৭ ১২ কেবল .দ্ি-পরিমাওভ্রনা কেবল বৃদ্ধি-পরিমাঙ্জরন। 
১৮ পরিতাত্বয পরিত্যাজা 
১০৮ ১৯ পব্বত পব্বতে 
১০৯ ২৭ অবয়ব গুলির অবরবগুলির 
১১০ ১৬ এম রহিয়াছে ধম রহিয়াছে 
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অশুদ্ধ 
পরখতি-প্রসঙ্গে 
তদ্দার। 
পূর্ব প্রসঙ্গে 
ঘটত্বতে 
অব্যা্ট 
নিরূপিত -স্তিত্বাভাব 
“সাঁধ্যাভাববাত্ব- 
সাধাস|মানীয় 
পৃবেবাজ্ত 
প্রতিযোগা 
সমবাক-সম্বদ্ধে 
এতদধন্বদ্বয়াবচিন্ন 
«“কপিনংযোগ- 
ভাববান্‌ সত্বৎ”? 
এতদৃনুমারে 
ভভল 
ফুটিভবিঘ্যতি 
প্রতিত্যাগির 
'স্বঢত্বাৎ।? 
প্রমাত্বক 
সম্বন্ধাবাচ্ছন্ন 
যেহেত 
“সত্বাবান 
চ্ছেদক। -বাচ্ছিন্ন- 
হেত্বধিকরণতাটি 
৭৯ পৃষ্ঠা 
২২১ পৃষ্ঠ 
পব্বে 
হেতৃস্ধম 
ংযোগন-্সন্বদ্ধা- 
বচ্ছিন্ধ-রূপে 


শুদ্ধ 
পরব্তি-প্রসত্গ 
তন্ার। 
পৃর্বপ্রসঙ্গে 
ঘটত্বত্থে 
অব্যাপ্তি 
নিরপিত বৃত্তিত্বাভাব 
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১ফুটিভবিষ্যতি 
প্রতিযোগীর 
“ম্সুবচত্বাৎ 

ব্রমাত্বক 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 
যেহেতু 
“সত্তাবান 
চ্ছেদকাবাচ্ছি নন-হেত্বধিকরণটি 
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অশুদ্ধ 


সংযোগ-সন্বন্ধ।- 
বচ্ছিন্ন-বৃাত্ত।টীর 
“হেততাবচ্ছেদক 
এবং পব্বোতি 
“হেত্বধিকরণতা 
নিক্মপিত 
কেবলনুয়। 
“দ্রব্য ং- 
সংযোগ-সন্বদ্ধে 
ত্তিমত্ব 
সম 
সন্ধে 
হেতু তাবচ্ছেদক- 
পর্যযাপ্তি-স হ্ববাচ্ছন্ন- 
বৃত্তিতা 
সাধ্যাভাব(ধিকরণ- 
নিরপিত- ত্তিত্বাতাব 
“হেততাবচ্ছেদক 
অতিব্যাপ্তি- 
নিবারণাথ 
দ্রবাং গুণকন্মান্যতব 
বিশিষ্ট-সত্বাৎ 
যেকাপ স। যাভাবাধি- 
করণ 
ব। নিরবচ্ছিন্ন ধি- 
করণত। 
বহিম, 
আধকরণত। 
এখন, হেত 
হেত্বধিকরণ 


৬৪১ 


শুদ্ধ 


সংযোগ সন্বন্ধাবচ্ছিম্- 
বৃত্তিতাটার 
“হেতুতাবচ্ছেদক 

এবং পর্বোক্ত 
হেত্বধিকরণতা-নিরপিত 


কেবলানৃয়ী 
“দ্রব্যং 
সংযোগ-সন্বন্ধে বৃত্তিমত্ব 


সম্বন্ধে 

সমন্ধে 
হেতুতাবচ্ছেদক-পর্যযাপ্তি- 
সম্বন্ধাবচ্ছিনন-বৃত্তিতা 


সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিবীপিত 
বৃত্তিতাভাব 
হেতৃতাবচ্ছেদক 
অতিব্যাপ্তি-নিবার ণার্থ 


দ্রব্যং গুণকর্মমানা ত্ব-বিশিষ্ট- 
গত্বাৎ 
যেরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ 
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-সন্বন্ধাবচ্ছিন-  -সম্বন্ধাবচ্ছি ন-সাধাযত।- 
সাধ্যতাবচ্ছেদ - বচ্ছেদক- 
পপ্রতিযোটতিতা প্রতিযোগিতা 


“অভাবত্বাভাবাভীা'?কে “অভাবত্বভাবাতাবঃ'কে 


ধমাতাবের ধৃ্মাভাবের 


“প্রাতযোগিতা'গকে “প্রতিযেগিতা”কে 
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'অবাপ্তি-নিবারণাথ অব্যাপ্তি-নিবারণার্থ 


বালতে বলিতে 

হোত্বধকরণত। হেত্বধিকরণতা 
ধমাধিকরণতা ধৃমাধিকরণতা৷ 
হেত্বাধকরণতা হেত্বধিকরণত। 
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৬৪৩ 
পন্তভ্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১ “ নিষ্ঠ-অধিকরণততা- “স্বনিষ্ঠ-শধিকরণতা- 
নিকপিত' নিরপিত” 
৫ (এখানে “ ৮” পদে (এখানে “স্ব পদে 
১৩ হেতর হেতুর 
১৫ স্বনিষ্ঠ*-আধকরপতা- স্বনিষ্ঠ-অধিকরণতা- 
নিরপিতত্ব--হেতুর নিবূপিতত্ব-হেতুর 
রত যেহে, বাচ্যত্ব যেহেতু, বাচযত্ব 
৪ যেহেতু যেহেতু 
২৮ নিমদ্বাঘ নির্দোঘ 
৬ বিচার বিচাধ্য 
১ অবায়াভাব অব্যয়ীভাব 
৮ অব্যাপ্ত-বারণ অব্যাপ্তি-বারণ 
১৬ হেত হেতু 
২৮ যাহ। বঝায় যাহ। বুঝায় 
শেঘ এখানে ধমত্ব এখানে ধৃত 
৩ সাধবদৃূভিম্ে সাধ্যবদৃভিন্ে 
৪ উত্তর বতুপ প্রত্যয় উত্তর বতুপ্র প্রত্যয় 
পৃষ্ঠায় শেঘে ---__ চিহ্ থাকিবে না 
৬ ,থকভাবে পৃথক ভাবে 
১৬ বাত ব্ত্তি 
২০ যাবে যাইবে 
২৪ থাকিবে ধমে থাকিবে ধূমে 
২৫ কারণ ধম কারণ, ধু 
৪ বাঁধিকরণ-সন্বন্ধা- ব্যধিকরণ-সন্বন্ধাবচ্ছি নন 
বচ্ছিন্ন 
১১ এ আপা এ আপত্তি 
১৫ এই কথটী এই কথাটি 
২৬ ঘটে ঘটে 
৬ এতদৃন/তর-স্বরাপ এত্দনাতরস্বরূপ 


২ *'সাধ্যাভাব'-পদ 
মধ্যস্ব 


“সাধা।ভাব''-পদন্মধা স্ব 
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পঙওক্তি অশুন্ধ শুদ্ধ 
৬ “বহিমান্‌ ধ্যাৎ স্থলে “বহ্িমার ধৃমাৎ'* শ্বলে 
১০ বলিয়য বলিয়। 
১  ঘীাত্ব-্ঘট কাশ- ধঘটত্ব-ঘটাকাশ-সংঘ্যাগান্যতরা- 
_ সংযোগান্যতর। ভাব. ভাব-ব্রপ 
র্্প 
২ সাধ্যব ভিন্নবৃত্তি সাধ্যবদৃতিনবৃত্তি 
৮ উভয়মহেই উভয়মতেই' 
শেঘ আমার আবার 
২১ দ্বিতীর দ্বিতীয় 
১৫ সাধ্যবদৃতিন-বৃত্তি- সাধ্যবদৃতিন-বৃত্তি-সাধ্য।- 
সাধ্যাভাবাধি-করণ তাবাধিকরণ 
৮ তদ্দুর। তিদ্দারা 
১৪ সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি- সাধ্যবদৃতিন্নবৃত্তি-সাধ্যাতাব 
সাধ্যাভাব 
২৬ কপিসংযোগী এতৎ কপিসংযোগী এতুক্ষত্বাৎ 
হক্ষত্বাৎ 
২ সাধ্যবদৃতিন্ন-সাধ্যা- স!ধ্যবদৃভিন্ন-মাধ্যা তাববদ- 
ভাববদ-বৃত্তিত্মা বৃত্তিত্বম 
২২ ধন্ম য়াবচ্ছিন্ন ধরঙ্দ্বয়াবচ্ছি 
৪ এতদ্বার। এতত্দার। 
৮ সাধাবদভিন্নবৃত্তি সাধ্যবদৃতিন্বৃত্তি 
৯ এতদ্ক্ষ এতদ্বক্ষ 
এতহক্ষত্ে এতহৃক্ষত্বে 
১৭ এতবৃক্ষত্বে এতত্বক্ষত্বে 
১২ হয়, এাঝতে হয়, বুঝিতে 
১৪ এতদৃবৃক্ষতাৎ এতদবৃক্ষত্বাৎ 
২২ এতক্ষ এতদ্বক্ষ , 
৭ পব্বোজ পৃব্বোজ 
১৩ সাধ্যতাবচ্ছেদ্ক- সাধ্যতাবচ্ছেদক-সন্বন্ধা- 
সম্ব [চ্ছিন্ন বচ্ছিন্ন 
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পৃষ্ঠা পঙওক্তি অশুদ্ধ 
৪৭৪ ২৮ দ্রবত্থা-তাবাতাৰ 
৪৭৫ ২০ সাধ্যবদ্‌-ভিম্ে 
8৭৬ শেষ পংভ্তি হেত 
4... হেততে 
8৭৯ ১ বাত্তত্বাভাব: 
১৭ অন্যোনাভাবটি 
8৮০ ৭ যে-হতু 
১৩ বক্ষমাণ 
২৯ দেখা যাইক 
৪৮৩ ৭ দেখ 
১১ শাস্তুতা 
১৩ উভ্ভ .ত্তিতার 
৪৮৫ ৫ সাদ্যাধিকরশীভূত-তত্বদ 
৪৮৭ ১২ উক্ত বত্তিতার 
৪৮৮ ১২ তদরসে 
৪৮৯ ২৬ ধমাৎ!' 
8১০ ২১ ., এই তীয় 
৪৯১১ ১১ - তত্র 
৪৯২ ৩০ দষ্টাস্ত 
১৯৫ ২৫. শত্তিত্বাভাব 
৪৯৬ “ ২৯ “গাধ্যবস্াবাচ্ছন্ন 
৫0০0 8 সংক্ষপ্ত 
৫০২ ২১ যে মাদ্যভাব 
৩০ হদাবৃত্তি নাস্তি 
৫০৩ ১৮ *সকল”'টি 
শেষ বহিম ন ধৃমাৎ 
৫০৬ ২ ধমাভাব 
শেঘ মাভাব 
৫০৭ ্‌ মাভঞ্রির 
৫০৯, ৮ নলবিশিষ্টসত্বাতাবদি 


৬৪৫ 
শুদ্ধ 


দ্রবন্ব৷ভাবাতাৰ 

সাধ্যবদৃ-ভিন্নে বৃত্তি 

হেতু 

হেতুতে 

বৃত্তিত্বাতাবঃ 

মন্যোন্যাভাবটি 

যেহেতু 

বকামাণ 

দেখ। যাউক 

দেখ 

বৃত্তিতা 

উক্ত বৃত্তিতার 

সাধ্যাধিকরণীভূত-তত্তদ 

উক্ত বৃত্তিতার 

তরসে 

ধূমাৎ/ 

এই তৃতীয় 

তন্ন; 

দ্টান্ত 

বৃত্তিত্বাতাব 

সাধ্যবত্বাবচ্ছিনন 
ক্ষিপ্ত 

যে ধ্মাদ্যভাব 

হদাবৃত্তিনাস্তি 

“সাকল7"'টি 

বছিমন ধৃযাৎ 

ধূমাভাব 

ধ্যাতাব 

ধূমাভাবের 
বিশিষ্ট সন্বাতাবাদি 


৬৪৬ 


৫১১ 


৫১৫ 
৫১ 
৫২৬ 


৫২৭ 
৫৩০ 
৫৩২ 


৫৩ 
৫৫ 
৫৬৩৬ 
৫৬৩৭ 
৫৬৯ 
৫৮২ 
৫8৪ 


৫8১ 


৫৫০ 
৫৪৫৩ 
৫৫8 
৫৫৫ 
৫৫৬ 
৫৬০ 


৫৬১ 
৫৬৫ 


পওক্তি 


০ 
শেঘ 
চর 

৮ 


১০ 
১৫ 

৯ 
১৫ 
১৭ 

৮ 
৫ 
১৯) 

চ 
চি, 
১৮ 
১৪ 
৯১৩ 
১১ 


শেষ 
২৭ 


১৪ 


১৪ 
-১ 


ব্যাপ্তি-পঞ্চকশ্রহস্যমৃ। 


অশুগ্ধ শুদ্ধ 
পব্বত -স্তিত্ব-বিশিষ্ট পবর্বতবৃততিত্ব-বিশিষ্ট 
সটী সত্তটী 
প্রসিদ্থযংশে প্রসিদ্ধংশ 
এতাবৃক্ষত্বাৎ এতম্ব ক্ষত্বাৎ 
টাকামলম টীকামূলমু 
অপ্রসিদ্ধে: অপ্রসিদ্ধেঃ 
নিরবাচ্ছন্নক্রপে নিরবচ্ছিন্নক্লপে 
অনুমতি-গ্বলটি অনুমিতি-স্বলটি 
লক্ষণার্থঃ লক্ষণার্থ: | 
সাধ্যাতাধিকরণের সাধ্যাভাবাধিকরণের 
তত ঘে ভূত যে 
বিশেষণটি বিশেঘণটি 
নিববচ্ছিন্নবৃত্তিমান নিরবচ্ছিননবৃত্তিমান্‌ 
সঙ্ষদৃষ্টিতে সুন্মদৃষ্টিতে 
বাহন বহি 
“বহি ও ধুম”! বহি ও ধ্‌ম 
তত্ত্ব তত্বত্ব 
প্রতিযোগিনব্যাধকরণ প্রতিযোগি-ব্যধিকরণ 
ব্যাধিকরণ' ব্যধিকরণঃ 
সাধ্যতাবচ্ছেদক* সাধাতাবচ্ছেদ ক-সন্বদ্ধ! 
সন্বস্ধাবাচ্ছ ম- বচ্ছিন্ন 
ধূমাধিকরণত্বা- ধ্মাধিকরণত্ব।- 
প্রযুক্ত প্রযুক্ত 
এতাদ্দুর। এতদ্বারা 
“ধমবান “ধ্মবান 
ব্যাপকত্ব ব্যাপকত্ব 
শপ্রতিযোগিতান- প্রতিষেগিতানবচ্ছেক- 
বচ্ছেকধন্মবত্ই ধর্দবত্বই 
সাধ তাবচ্ছেদক সাধাতাবচচ্ছদক 
রবস্তা পরবর্তী 


৫৬৬ 


৫৭১ 
৫৭৭ 
৫৭৮ 
৫৮৩ 
৫৮৪ 
৫৮৫ 
৫৮৬ 


৯১৮ 
৪ 
১৮ 


১৩ 


১৬ 
৭ 


শুদ্ধিপত্র | 


অশুদ্ধ 


বদ্ধম্্াবচ্ছিন!ভাবস্বং 
যদ্ধত্মাবচ্ছিননভাবত্বং 
৫৬২:৫৭৩ ক পৃষ্ঠায় 
পটাবৃত্তিনাস্ত 
এতদঘটিত 
বৃত্তিত্ব সামান্যাভাঁব 
টিব কার 
“বহ্িঘান ধৃমাৎ। 
সাধ্যবদ অন্য- 
নিকুপিত-বৃত্তিত্বাভাব 
বিশিষ্টাত ব-গ্রহণ-জন্য 
সম্মম ভাবে 
পব্বতাদিতে 
অন্যোন্যাতাবত্ব- 
ইহার অথ--"“ “রি 
পৃৰ্বোক্ত 
সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন ত্ব*ঃ 
অবাস্তর 
আবৃত্তি 
অবসেয়.। 
অন্যোনাভাবত্ব-নি রব 
সাধ্যবন্তাবচ্ছি তের 
“«সাধ্যবদম্যত্ব+? 
ধমাৎ 
অধ্যাপ্তি 


5) 


ম 
মীরশশৌবালাদি-নিষ্ঠ 
কারণ 
বিস্তৃত 


৬৪৭ 
শুদ্ধ 


যদ্ধধন্ক্বাবচ্ছ ন্লাভাবত্বং 
যছ্ধন্্বচ্ছি াভাবত্বং 
৫৬২/৫৭০ পৃষ্ঠাক্তে। চিত্রে 
পটাবৃত্তিনাস্তি 
এতদধটত 
বৃত্তিত্ব-সামান্যাভাব 
টাকাকার 

“বহিমান ধৃমাৎ” 
সাধ্যবদ-অন্য-নিক্িপিত- 
বৃত্তিত্বাভাব 
বিশিষ্টাভাব-গ্রহণ-জ্বন্য 
স্ক্মতাবে 

পক্বতাদিতে 
অন্যোন্যাভাবত্ব-নিক্পিত 
ইহার অথ--পস্ব'র 
পৃৰেরোক 
“সাধ্যবস্তাবচ্ছিন্নত্ব*; 
অবান্তর 

অবৃত্তি 

অবসেয়ম্‌ 1” 
অন্যোন্যাঃভাবতব-নির 
সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্নত্বের 
“সাধ্যবদন্যত্ব 

ধূযাৎ 

অব্যাপ্তি 

ধম 
মীন-শৈব।লাদি-নিষ্ঠ 
করণ 

বিস্তৃত 


ব্যান্তি-পঞ্চক"রহস্যমূ | 


৬৪৮ 
পৃষ্ঠা পওক্তি অশুদ্ধ 
৬০৮ ১২ কো, 
চিত্রের মধ্যবন্তী বৃতিত্ব্যবচ্ছিন্ন- 
শেঘ হইতে ৩য় লাইনে প্রতিবোগি 
৬০৯ ১৫ ০ কেবলানেয়িনি 
১৬ ইত্যাদাব্যাপ্য 
৬১১ ১৯ -সাধ্যতাবচ্ছেদক 
৬১২ ৩ প্ররোগের 
৬১৭ ২৫ গুণবৃতিতব-বিশিষ্ঠ 
৬২২ ১৪ অপেক্ষণায় 
৬২৩ ৩ শ-ধর্্বাচ্ছন্নত্বাভাব 
৬২৪ ২১ -ঘটিতশ্ধর্বাচ্ছ ঘনত্ব 
ভাবকটবস্থাৎ 
৬২৫ ৪ অনুজ 
৬২৭ শেষ সাধাক-সদ্ধেতে। 
৬২৮ ৩ ,ক্ষত্বাৎ 
৬২৯ ২১ যাবদৃবিপক্ষবৃ তব 
২৩ অ” নিরাপণ 


শুদ্ধ 


কোনু 
বৃস্তিত্বাবচ্ছি -প্রতিযোগি 


কেবলাণুয়িনি 
ইতাদযব)াপ্য 
"সাধ্যতীবচ্ছে দক 
প্রয়োগের 
গুণবৃত্তিত্ব-বিশিষ্ট 
অপেক্ষণীয় 
স্ধন্মীৰচ্ছি ্তাতাৰ 
“ঘটি ত-ধর্মাব চ্ছিন্নতা- 
তাবকটবস্তাৎ 
অনুঘন্গ 
-সাধ্যক-সদ্ধেতৌ 
ব্ক্ষহা 
যাঁবদৃবিপক্ষবৃত্তিদ্ 
অথ নির্পণ 


